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উচ্দ্বাধতনর নিয়মাবলী 


-এ পাম্প ারএরাররাররর 


মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ । বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্ত (মাঘ 
হইতে পৌষ মাস পথস্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পথস্ত যাগ্মাসিক 
গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বাধিক গ্রাহক নয় ; ৮*তম বর্ধ হইতে বান্ষিক মুল্য সভাক 
১২২ টাকা? ষাগ্সাঘিক ৭২ টীক11 ভারঢতর বাহিঢর হইঢেল ৩৩১ টাকণ, 
একার ৫মল-এ ১০১২ টাক1 প্রতি সংখ্যা ১.২৯ টাকা। নমুনার জন্থ ১.২* টাকার 
ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা ন! পাইলে সংবাদ দ্দিবেন, 


আর একথানি পত্রিকা পাঠানো হইবে। 

রচন7 £ ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস সমাঁজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক 
গ্রবন্ধ গ্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা গ্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্তু 
সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধার্দি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি | 
ছাড়িয়া স্পষ্টা্ষরে লিখিবেন। পচভ্রাত্তর ব। প্রবন্ধ করত পাইতে হইঢল 
উভপযুত্ ভাঁকটিকিট পাটাঢনা আবশ্যক | কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। 
প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 

সমাঢলাচনার জন্য ছুইখানি পুত্তক পাঠানো! প্রয়োজন । 

বিত্তাপতনর হার পন্রযোগে জ্ঞাতব্য । 

বিঢেশষ দ্রক্ৰ £- গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পত্রাদি লিখিবার সমস্স তাহারা 
ষেন অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের গ্রাহক সংখা] ভচন্খ কঢেরন | ঠিকানা পরিবর্তন করিতে 
হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্য আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার। পরিবতিত 
ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অঅবস্তাই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চদা মনি- | 
অর্ডারযোগে পাঠাইলে কুপঢন পুর নাম-ভিকান। ও গ্রাহকনহ্ৃর পরিক্ষার 
করিয়া লেখা আবশ্যক । অফিসে টাকা জমা দিবার সময় £ সকাল ৭1*টা হইতে 
১১ট1; বিকাল ২॥০ট| হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে । 

কার্পধাধক্ষ--উদ্বোধন কাধালর, ১ উদ্বোধন (লন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩ 











কচঢয়কখানি নিত্যসঙ্দী বই £ ূ 


স্বামী বিঢবকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) লেট ১৩৫২ টাকা$ 
প্রতি খণ্ড--১৪২ টাক1। | 

শ্রীল্রীরামরুঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ-_হ্বামী সারদানন্দ | রাজসংহ্করণ (দুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম 
থণ্ড ): ১ম ভাগ ১৯.০০) ২য় ভাগ ১৭.০*। সাধারণ £$ ১ম খণ্ড ৩.৫০, ২য় খণ্ড ৭+.৮*) 
ওয় থণ্ড ৫.২*, ৪থ খণ্ড ৭.০, ৫ম খণ্ড ৭.৫ | 

স্তীঞ্বীরামক্ৃষ্ণপুথি-_অক্ষয়কুমার সেন। ২৬২ টাকা 

ঞ্ীম সারদাতদিবী_ স্বামী গম্ভীরানন্দ । ১৭ টাকা 

শ্্ীন্রীমীয়ের কথা__প্রথম ভাগ ৭২ টাকা : ২য় ভাগ ৬.৫* টাকা 

উপনিনষদ্‌ গ্রস্থাৰলী-_্বামী গন্ভীরানন্দ সম্পাদিত। ূ 
১ম ভাগ ১১২ টাক1; ২য় ভাগ ৭.৫* টাকা? তৃতীয় ভাগ ৭.৫* টাকা 

শ্রীমদৃভ্ডগবদৃগীতী1_-স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত, শ্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত ৭.৮ টাকা 

প্রীঞ্পীচণ্ডী-_্বামী অগদীশ্বরানন্দ অনূদিত । ৬৪ টীকা 


উচ্ছ্বাধন কার্ষালক়্, ১ উচ্দ্বাধন লন, কলিকা ভন *০০০০৩ 
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১৬৮৪ ভছোধর 7১] 





মাথা ঠাণ্ডা রাখ 
৯৩. 


কেরে শ্রীবৃদ্ধি করে 


জবাকুস্বম তৈল 


সি, কে, মেন এ কোং প্রাইভেট লিমিটেড 
জবাক্ুশম হাউস 
কাঁলকাতা-১২ 








0884; ি02ভাস 5002৫ 


চারার 
দক টি, ৯২১ দ্ব 0৯ 
091056 6০2 9453 »৭9 02৯৬0 ধাব9 
০7706 850019য5. 


১7০৫ ॥ ্‌ 910৬) £& 007) £ 
22-8567, 22-7215. 1০ টো 8০৮ 
29/10 88888 হিপ (১8ঘদশা&-] 
টের 28-8992 





' কল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


প্রা মাইকেন ঠোরষ 


২১এ, আর, জি. কর রোড, 
স্ামবাজার, কলিকাত।-৪ 
ফোন £ &৫-৭১৩২, | গ্রাম : গ্রামোসাইকেল 


৫৫-৭১৩৩ 
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স্কুল-পাঠ্য পুস্তক 
[ মধ্যশিক্ষা পর্যদ্‌ কর্তৃক অন্থুমোদিত ] 

৯ম ও ১ম শ্রেণী: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-শ্বামী বিবেকানন্দ । পৃঃ ১৪৪7 

[ ডি, ও. নং ৪/এস,.ও/৭৩, তাং ২১.৭,১৩ ] মুল্য ২২৫ 
৭ শ্রেনী; স্বামী বিবেকানন্থ, শ্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮; মূল্য ২:৫৪ 

[ টি. বি. ৭৬/৭/ এস. আর. বি/৪৯, তাং ২৮-১২-৭৬ ] 
৬ষ্ঠ শ্রেণী: মহাভারতের গল্প [ সংক্ষেপিত “সুল পাঠ্য” সংস্করণ ] 

--শ্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ৷ গৃঃ ৭২; মূল্য ২০০ 

[ টি. বি./৭৬//এস, আর. বি/৪৭, তাং ৯.১২.৭৭ ] 


স্বামী বিবেকীনন্দের বাণী ও রচন। 


[ শ্বামীজীর সনগ্র রচনা, বক্তৃতা ও পরাদি ; দশ থণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রতিখণ্ড তথ্যপঞ্জী, 
নির্ঘস্ট প্রভৃতি সংবলিত। প্রতিখণ্ড ন্যুনাধিক ৫০০ পৃষ্ঠা ; ডবল মিডিয়াম ১/১৬ সাইজ । ] 

রেকিন বাধাই : গ্রতিখণ্ড ১৪*০* ) একত্রে দশ খণ্ড, ১৩৫৯০ 

বোর্ড বাধাই (স্ুলগ জংসক্করণ)ঃ প্রতিথণ্ড ১০০* [যাহারা পূর্বে ৬ খণ্ড 
এক সঙ্গে কিনিয়ছেন, তাহারা রসিদ সঙ্গে আনিয়! বাকী :৪ খণ্ড একসঙ্গে কিনিলে পূর্বের 
মতোই গ্রতিথ্ড .৯২ টাকায় পাইবেন); ১৫ই জানআরি হইতে এই চারি খণ্ড পাওয়া 
যাইবে । ] 








সন্ত প্রকাশিত ! ূ অন্ত প্রকাশিত! 


পত্রাবলী 


স্বামী বিবেকানন্দ 


স্বলভ লংস্করণ : [কেবল পত্র ও পত্রগুলির বিস্তারিত শুচীপত্র সহ। ছৃইখণ্ডে 
সম্পূর্ণ। ছুইথণ্ডে মোট ৫৭৬ খানি পত্র। ডবল ভিমাই ১/১৬ সাইজ । ] 

প্রথমার্ধ : [ ২৩৬ খানি পত্র ]। পৃঃ ৪০২7 মুল্য ১০০০ 

শেষারধ : [৩৪০ খানি পত্র )। পৃঃ ৪২৪; মূল্য ১০৫০ 

রেক্িন বাধাই রাজসংক্কর্পণ : ৬*৬ খানি পত্র, সমগ্র পত্রাবলীর বিস্তারিত সচীপত্র, 
ব্যক্তিপরিচয়, তথ্যপপ্তী ও নির্ঘ্ট সহ । [যন্ত্রস্থ: আঙ্মমানিক ১,১০০ পৃষ্ঠা1। জাঙন্ুআরির 
প্রথম সপ্তাহে পাওয়া বাইবে। ] 

[বিঃ দ্রঃ. ধাহার! সুলভ সংস্করণ কিনিবেন, তাহার! পরে সমগ্র পত্রাবলীর ব্যক্তি- 
পরিচয়, তথ্যপঞ্জী ও নির্ঘ্ট পৃথক্‌ পুস্তিকাকারে কিনিতে পারিবেন। ] | 


রা দিব্য বাপী 








১ 
২। কথাপ্রসঙ্গে ; নববর্ষ ২ 
্‌ উদ্বোধনের আলোচ্য বিষয় ৩ 
৩। ছুরিমীড়ে-স্তোত্রম১ .** স্বামী ধীরেশানন্দ (অস্থবাদক ) ৬ 
৪। কঠোপনিষংপ্রসঙ্গ *** স্বামী ভূতেশানন্দ *** ১১ 
৫। দশ বেদান্ত-সম্প্রদায় *** ড্র রম! চৌধুরী *** ১৯ 
নৃতন পুস্তক! | | লভ প্রকাশিত ! 

শিশুদের মা মারদাদেবী সদ) 


স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্ৰ | 
প্রতি পৃষ্ঠায় অতি সুন্দর চারিবর্ণ-রঞ্জিত ছবি, কবিতা ও লেখ! সহ ৪০ পৃষ্ঠায় শিশুদের 
_ উপযোগী করিয়। সহজভাবে ও সরল ভাষায় শ্রীখমারের জীবন ও বাণী উপস্থাপিত। স্ুৃ্ধ 
প্রচ্ছদ ) ডবল ক্রাউন ১/৮ সাইজ) মূল্য ৩**০ 


শাম ৪ আধ্যাত্মিক নবন্ধাগীৰগ 


(স্বামী নির্বেদানন্দ ) 
[ অনুবাদ £ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ] 

“দেশ” পত্রিকীর অভিমত £ « শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ” এক অসাধারণ 
গ্রন্থের অসাধারণ অন্বাদ। এ অনুবাদ রামকুষখ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের বাংল! শাখাকে 
বিশেষভাবে এবং বাংল! সাহিত্যকে সাধারণভাবে সমৃদ্ধ করবে ।” “আনন্দবাজার পত্রিকার, 
অভিমত ; “নির্ঘেশ-গ্রন্থটি অবশ্ত এবং বারংবার পাঠ্য ।” মূল্য : সাধারণ বাধাই, ৬০* ; 
বোর্ড বাধাই, শোভন, ৭**০ 

উদ্বোধন, কার্ধালর়, ৯ উদ্বোধন লব, কিকাতা ৭০০০৯ ৩ 
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১১১১১১১১১১১ ১১১ 


পায়ঘা-রামকক রী 
 সন্্যাসিনী জ্রীহ্র্গামাত1 রচিত । 
জল ইণ্ডিয়া রেডিও : বইটি পাঠিক-মনে 
গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতাব রামকৃষ- 
সারদাদেবীর জীবন-আলেখ্োর একখানি 
প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি 


মূল্য আছে। ঠা এ 
ডিমাই সাইজে ৪৫২ পৃষ্ঠা, বহু চিত্রে শোভিত, 


কুদৃশ্য বোর্ড বাধাই, অষ্টম যুদ্রণ---১৪২ 
দুর্গামা 
শ্রীসারদামাতার মানসকন্তার জীবনকথ! | 

শ্রীস্ুব্রতাপুরী দেবী রচিত। 

বেতার জগ £ অপরূপ তার 6, 

অসাধারণ ভার তপশ্চর্ধা। ***মাহ্ৃষের 

প্রতি অনস্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হৃদয়। এমন 

মন্বীরসী.** নারী এষুগে বিরল ॥ 

মিডিয়াম সাইজে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বছচিতে শোভিত, 

সথৃশ্য বোড ধাধাই--১ ৪২৬ 


মাধ ১৩৮৪ 
৫খায়ীমা 
জরামকষ-শিল্ঠার অপূর্ব জীবনচবিদ্ক | 
সপ্গ্যাসিনী শ্রীহ্র্গাসাঙা রচিত। 
আনন্দবাজার পত্রিকা £ বাঙালী যে 
আজিও মরিয়া বায় নাই, বাগালীর মেত 
জীগৌরীম] তাহার জীবন্ত উদাহরণ || 
ষষ্ঠ মৃক্রণ--৮... 
লাহনা 
দেশ £ ) সাধন! টি অপূর্ব সংগ্রহ্প্ন্থ। 
বেদঃ উপশিষঘ, শী, নি 
হুপ্রনিষ্ধ বু উক্তি, বছ হুললিত স্কোর 
এধং ভিন শতাধিক'''নঙীত একাধারে 
সপ্পিবি্ হইয়াছে ॥ য্ঠ মুদ্রপ--৬২ 
* লাবু-চতুষ্টর 
স্বামিজী-সহোদর মনীষী শ্রীমহেজনাথ দর্ডের 
মনোজ্ঞ রচনা | তৃতীয় মুদ্রপ--৪. 





উই উীস্নান্লতেপপরন্্ী আজ ২৬ গোরী সান্সা সরণী, কপিকাতা--৪ 
॥ ওরিয়েণ্টের শীরামকৃষ্জ-বিবেকানন্দ সাহিত্য ॥ 





রোম রোল বিরচিত 
খহি দাস অনূদিত 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ১৫০০ 
বিবেকানন্দের জীবন ১৫০০ 
: স্বামী জগদীশ্বরানন্দ 
সাধিকামাল1 ৩ ০০ 
ও শিশু ও কিশোর নাটক 
প্রবোধকুমার সরকার বিরচিত 
বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ ২০৪ 





্রক্মচারী অরূপচৈতন্ বিরচিত 
লীলাময় শ্রীরাম ৮*০০ 
শ্রীমা সারদ্বামণি ৮০০ 
মহামানব বিবেকানন্দ ৮ 
স্বামী অমিতানন্দ 
গ্রামকুষেণের যারা 
এসেছিল সাথে ৬ ০০ 
$ কিশোর জীবনী ও 
স্থবলচন্তর আদক 
যুগাবতার শ্রীরাম ২০০ 
আর্তিনাথ চক্রবর্তী . 
ছোটদের বিবেকানন্দ ২০৪ 





॥ওরিয়েন্ট বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স | ৯ শ্টামীচরণ দে স্রাট । কলিকাতা-৭৩ || 


মাঘঃ ১৬৮৪ | উদ্বোধন %) 
৬। তস্মার্গরাগ (কবিতা) "** শ্রীশিবশস্ভূ সরকার *** ২৫ 
৭। জয়তু বিবেকানন্দ ( ৮ ) ** স্্রীশেফালিকা দেবী *** ২৬ 
৮| ন্বামীজীর প্রতি (€ ৮) ** শ্রীকাশীনাথ প্রামানিক "** ২৭ 
৯। পরিভ্রাতা (” ) ৮ শ্ত্রীঙ্গানন্দ দাস ১ ২৮ 
১০.। বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস -** ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ """ ২৯ 
১১। দাগা বোলানর নোতুন নজির *"** স্বামী সুমেধানন্দ ৪2 ৩৭ 
১২। সমালোচনা ..... , ৮১ ডক্টর প্রণবরঞন ঘোষ "১ ৪৯ 
১৩। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ১০০0 ৯৯ ৪২ 
১৪। বিবিধ সংবাদ রর: ও 8 ৪8 
১৫। উদ্বোধন, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা ( পুনমুর্রণ) *** পা ৪৮ 


চর 










৬০৪৮১৩৪৭০০৮ এজ 25 15 ইত) ০2 রর ০০০৯ 
চি বু চি 2৬ ৮৫২১১ 51 1 রন এ পপ এ 61 ২ রী. ঈ 
| ২৮] িঞাররাজজ 
শ্৮ রং রা রঃ 
নি £ ০, ক নি 
রর 1 £ র্‌ তু 
€ ৫২ 4 ্‌ রর ্ ॥ 
ৰ ৪৮০ । 4 / ২ ্ 
৯৭ 2 ! ॥ ঢা ৮1 নর রা টু € 
$, 0৩ রঃ ! ২ ঢু ॥ ৮ ১ 7 ড র্‌ ৮ 
$ ৯, টা শু 
ও | ত* ৫: & ধা চা হী 3 ১৩7 ॥ 0, ৯, টি. ্ রী ড় 
নং ক 5 হি ৮2৬ 0১ 388১) (শর ১45 ০ ন্‌ ৃ ও 8 
নী ্ - ক “দিল ০84 8 5১ ছে. ভা 
রর ০5 রঃ ০০৮ বশ 2, ১49১৮৮7% পারী ও 8:০১ 
৬ তর টু ড £* এ ০.৬ ০৮ ৬ এ, দু রি এ এ ১১৪ টি! নী 4 ৮ 
শে ০০০ ডি ॥ টা... না 
রা দক কি বু ক 2৮১ ০ শর 

















ঃ 





কাব্জাত জিও ( রোজি) 
কার্ধবহল, লোষ, হৃগ্ধিতুক্ত ঘা পোড়া বা : 
পোড়ার ঘা, প্রস্তুতি কাঠল পাড়া কেবল 
*; লাগাইলেই সারিয়! যায় 88... 


[৬] [উদ্বোধন 








বাঘ ১৬৮৪ 
আপনি কি ডায়াবেটিক দি রি 
তাহলেও, হবন্বাহ মিষ্টান্ন আন্মাদনের | | | 
আনন্দ থেকে নিজেকে বধ্িত করধেন এ | 
রে 8010 )6৫]গায ১1063 

ভায়াবেটিকদের জন্য প্রস্তত () 110. 
গ্লসগোল] *%রসোমালাই এ 
সল্দেশ 11017110086415176 160)648675 
& ঃ জি | 01৫5 রে 
কে. দি. দাশের 


এলপ্লযানেডের দোকানে সব সময় 187, 73131. 701১915 02781 90৬৩ 








পাওয়া যায়। 081,2৬2 
১১, এলপ্র্যানেন্ ইঞ্, কিকাডা-১. : . টিঝারটি ২ 
ফোন £ ২৩-৪৯২০ 920, 7361217. 80021 ০৪080) 906৩৮ 
' 041.007শ5-12 
ঢা10) 8281 ০০770177675 ০/ রীপ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবী, 
| ও তাহাদের যোলজন 
| সন্যাসী-সম্তানের বাণী-সঞ্চয়ন 
010001081 & 60. নী 
112101750001615 & 011060%1595 ০01 অমিয় বা 
1706 & [170951006 প্্ীউমাপদ মুখোপাধ্যায় সংকলিত 
পরিবধিত দ্বিতীয় সংস্করণ 
| ॥ মূল্য ছয় টাক। ॥ 
67148, 90510 1080, 051-700070 
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশ 
প্রাইভেট লিমিটেড গ্রকাশিত 
77006 : 55-2880, 88-086 জেনারেল বুকজ, 


এ-৬* কলে স্রীট মার্কেট, কলিফাভা-৭ 


মাধ, ১৩৮৪ ূ উদ্বোধন [৭ ] 





ধাংসু পাত্রের || প্রাচীন হিন্দুশান্ত্র ও ভারতীয় বিজ্ঞান ॥ 
দশ টাকা 
প্রাচীন ভারতীয় ও হিন্দু জ্যোতিষশান্ত্র, আফুর্বেদ, গণিত, ও রসায়ন শাস্ত্রের অসংখ্য 
পু'খিপত্রে, আকরগ্রন্থে ছড়িয়ে আছে নানান্‌ বৈজ্ঞানিক তথ্য, আবিষ্কারের কাহিনী ও উন্নত 
বিজ্ঞানচিস্তা। সেই সব পুথি ও পুরাণ ঘেঁটে, মূল্যবান অনেক তথ্যের মধ্য থেকে অমূল্য 
তথ্যরাজি বাছাই করে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ, যা কোন এন্সাইক্লোপিডিয়ারই পরিপূরক । 


বাংল! জীবনীসাহিত্যে একটি অসামান্য সংযোজন । 


শরীপীরামকুষ্ণের আত্মচরিত দশ টাকা 


জীরামকষ্ণদেব কথনে! আত্মচরিত রচনা! করেন নি, সত্য । কিন্তু তার ভক্ত ও অন্থরাগীদের 
কাছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে নিজের জীবনলীলার প্রায় সব কথাই বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন তার 
স্বভাঁবসিত্ধ সরলভঙ্গিতে । রামকষ্ণ-ভক্তদের ব্চিত বিভিন্ন আকরগ্রন্থ থেকে শ্রীরামকষের 
প্রামাণ্য উক্তিসমূহ সংগ্রহ করে দীর্ঘদিনের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা এই গ্রন্থটি অভূতপূর্ব 
পরিকল্পনায় জীবনচরিতাকারে সংকলন করেছেন নীরেন্দ্র গুপ্ত। শুধুমাত্র সংকলন ' নয়, 
শ্ররামকষ্ণের সম্পূর্ণ জীবনচরিত হিসাবে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও সার্থকনামা গ্রন্থ । 
প্রারধিস্থান £ দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদাস; কথা ও কাহিনী, উদ্বোধন টা ও শৈব্যা ,পুস্তকালয় 
প্রকাশক : বাণীশিল্প, টি কেশবচন্দ্র সেন চন সেন সীট, কলিকাতা-৭** 





স্পেস 


সকল প্রকার র্নলৌহ্জাত দ্রব্যের বিশ্বস্ত সংস্থ! 
ল্দ্বীতক্রভ্নান্থ ক্সিত্র ৪৪ ভরা ভন 


৪১, রাজা কাটরা! 
কলিকাতা -৭ 


. ফোন 2--”৩৩-৬৩০৬ 


৩৩৯৮৬ ১ 









1) র--+৮১- পর 


জাত দোবলে পাশা যাস, 


পাইওবীয়ার _নিটিংমিলস্‌ লিঃ, পাইবনীযার বিশষিঃ সঃ নু ডা 





/( ৮] মাধ, ১৪ 


উদযোধদা.. 

রোগীর আরোগ্য এবং ডাক্তারের নুনাম ১ বহু ভাল: ভাল হোমিওপ্যাথিক বই 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ উবধের উপর । আমাদের . রোজি, হিন্দী, বাংলা, উড়িয়া প্রভৃতি তাষায় 
গ্রতিঠান ন্প্রাচীন, বিশ্বস্ত এবং বিশদ্ধতায় আমরা প্রকাশ করিয়াছি! ক্যাটালগ দেখুন। 
সর্বশেষ্ঠ। নিশ্চিন্ত মনে খাঁটি ওষধ পাইতে ধর্ম 
হইলে আমাদের নিকট আনগুন। শীত ও চত্তী (কেবল মূল)_পাঁটের 
 হোজিওপ্যাথিক পারিবায়িক অভ বড় অক্ষরে ছাপ।। মূল্য '৩.*, টাঁকা 
ডিকিল! একটি অতুলনীয় পুস্তক। বহু হিসাবে রং 
মুল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের চতুর্ধিংশ ত্তোজাবলী-বাছাই করা বৈদিক 
(২৪শ) সংস্করণ প্রকাশিত হইল, মূল্য ২৫'০* শা্তিবচম ও সবের বই, সঙ্গে তত্িসূলক ও 
টাকা মাত্র । এই একটি মাত্র পুস্তকে আপনার দেশীস্মবোধক অঙ্গীত। অতি সন সংগ্রহ, 
যে জ্ঞানলাত, হইবে প্রচলিত বহু পুণ্তক প্রতি গৃহে রাখার মত। র্থ সংস্করণ, মূলা 
পাঠেও তাহা হইবে না।' আজই একখণ্ সংগ্রহ টা: ৪'৫* মাত্র। 
করুন। নকল হইতে সাবধান! আমাদের জীত্রীচণ্তী-_একাধিক প্রখ্যাত টাকা ও 
প্রকাশিত পুস্তক যন্পূর্বক দেখিয়া লইবেন। বিভৃত বাংলা ব্যাখ্যা সহছলিত বড় অক্ষরে 

পারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত সংস্করপও ছাপা বৃহৎ পুস্তক। এমন চমৎকার পুস্তক 
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“ঈশ্বর লাভের জন্ম সংসারে থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপযস ধ'রে 
থাকবে মার এক ছাতকে কাঙ্গ করযে। যখন কান্ধ থেকে অবসর হবে, তখন 
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দিব্য বাণী 


সূর্ষো বথান্ধং হি মে নিহস্তি 
বিকুরর্ষথ। দুষ্টজনান্‌ ছিনত্তি। 
তখৈব যন্যাখিলনেত্রলোভং 
রূপং ত্রিভাপং বিমুখীকরোতি ॥ 
তং দেশিকেন্দ্ং পরমং পবিক্রং 
বিশ্বস্ত পালং মধুরং যতীন্দ্রমূ। 
হিভায় ন.ণাং নরমৃতিমন্তং 
বিবেক-আনলন্দ'মহং নমামি ॥ 
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ : বিবেকানন্দপঞ্চকম্‌ ৪,৫ 


রবিকর নাশে যথা গভীর আধারে, 
নারায়ণ বিনাশেন ছুবৃত্ত জনারে__ 

_ সেইরূপ অখিলের নয়নলোভন 
রূপ যাঁর দূর করে ত্রিতাপজ্বলন, 
আচার্ধবরিষ্ঠ যিনি পবিভ্রতা-সাঁর -- 
সুমধুর যতিরাজ পাতা বনুধার, 
জীবহিততরে নর-রূপধারী তারে__ 
বিবেকানন্দেরে আমি নমি বারেবায়ে। 


কথাপ্রসঙ্গে 


শ্রীভগবানের কৃপায় “উদ্বোধন” এই মাঘে 
অশীতিতম বর্ষে পদার্পণ করিল। 

উন-আশি বৎসর পূর্বে শ্বামী বিবেকানন্দের 
_-একটি বাংলা সাময়িক পত্রিকা-প্রকাশের-_- 
পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিবার জন্য তাহার 
জন্ততম গুরুভ্রাতা হ্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ 
উদ্বোধনে'র প্রকাশনায় ব্রতী হন। তিনিই ইহার 
প্রথম সম্পাদক । শুধু সম্পাদক নন, প্রবন্ধ- 
সংগ্রাহক, প্রকাশক ও মুদ্রক বা প্রেসর 
বাবস্থাপকঙ্ধ, তখন উদ্বোধনে এ নিসন্ব প্রেস 
ছিল। গ্রেসটি প্রথমে ছিল কলিকাতার 
বড়বাজারে । পরে স্থানান্তরিত হয় শ্তামবাজারে 
কন্মুলিয়াটোলায়। সম্পাদকীয় দণ্ধরও হয় 
সেখানে । দপ্তর মানে একটি ছোট ঘর, 
তাহাতে একটি পুরাতন টেবিল, ছোট একটি 
টুল, যাহা সম্পাদক মহারাজের দেহের তুলনায় 
অতিবিক্ত ছোট হওয়ায় কোনরকমে বসিতে 
হয়; মেজেতে একটি মাছুর পাতা এবং কিছু বই 
ও কাগন্গপত্র ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত । 

প্রেসের কর্মচারীরা থাকিত বস্তী-অঞ্চলে। 
কাজের সময়ে তাহাদের নিয়মিত পাওয়া! যাইত 
না। ফলে সম্পাদক মহারাজকে উহাদের 
বাসস্থান হইতে ডাকিয়। আনিয়| প্রেদের কাজে 
লাগাইতে হইত । আনাঁড়ীও ছিল কেহ কেহ 
সকম্পোর্জিং-এ, অর্থাৎ অক্ষরসন্গিবেশরূপ 
মুণকার্ধে। সুতরাং তাহাদের শিক্গণের 
দায়িত্বও সম্পাদকেরই | কর্মচারীরা উপস্থিত 
না হইতে গারিলে সম্পাদককেই সুদ্রণকার্ধ 
কবিতে হইত। তাহাদের অন্গুথবিন্খ হইলে 
সেবাণুরাধা করার দাত সম্পাকেরই | 


নববর্ষ 


অধিকন্ধ বাড়ি বাড়ি যাইয়া গ্রাহকদের দেয় 
চাদ! আদায় করা, পত্রিকাটির আদর্শ ও উদ্দেস্ঠ 
সকলকে বুঝাইয়। বল! এবং নৃতন গ্রাহক সংগ্রহ 
করা তাহার দৈনন্দিন কর্ম ছিল। কখন কখন 
দৈনিক দশ মাইল হ্াটিয়া এই সকল কাজ 
করিতে হইত-_জরগায়ে পর্যস্ত। 

ইহার উপর পত্রিকায় মুদ্রণগ্রমাদ দেখিলে 
ত্বামী বিবেকানন্দ সম্পাদক মহার্রাজকে তিরস্কার 
করিতেন তীর ভাঁষয়। সম্পাদক মহারাজ 
শ্বামীজীর তিরস্কার নীরবেই সহ্য করিতেন । 
এ বিষয়ে পরেও উচ্চবাচ্য করিতেন না-_বড় 
জোর বলিতেন, “আজ ম্বামীজী আমায় 
বকেছেন। একবার স্বামীজীর লিখিত একটি 
প্রবন্ধে মুদ্রণগ্রমাদ লক্ষ্য করিয়৷ স্বামীজী 
সম্পাদক মহারাঁজকে বিশেষ ভতসনা করায় 
তিনি উত্তর দেন, “কি রকম মূর্খ নিয়ে কাজ 
কবতে হয়, তা তো বুঝতে চাও না, 
শ্বামীগীব প্রত্যুত্তর £ “ও সব কথা রেখে দে। 
তোরা যখন কাজ হাতে নিয়েছিস, তখন তাতে 
গলদ থাকবে কেন? তাদের মাম্ষ করবার 
কি চেষ্টা করেছিস? এদেশের লোকই কেবল 
দোধ ঢাকবার জন্ত ওজরের ওপর ওজর 
তোলে । 

ইহার উপর আর কথা কী থাকিতে পারে ! 
মার “ক্রোধোহপি দেবস্ত বরেণ তুল্যঃ,-_ 
্বার্ধীজী তো গুরুভাইদের কাছে চিরকালই 
নেত! ও দেবত। ! 

এই তে গেল সম্পাদকের কাজের ও উপরস্ধ 
পাওনার বৃত্তান্ত । এখন তাহার ব্যক্তিগত 
বার্থা। জাহারের সংস্থান মাই। 'ভোজমং 


মাধ, ১৩৮৪ ] 


বত্রতত্র শয়নং হট্রষনিরে? । কারণ, শ্বামীজী 
পত্রিকাটির ভন্ত যে টাকা দিয়াছিলেন, তাহা 
হইতে একটি পয়সাও সম্পাদক মহারাজ 
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করিতে পারিবেন না 
-ইহীই ছিল স্বামীজীব সুস্প্ নির্দেশ। 
স্থতরাং শ্রীরা মকষ্ণভক্তগৃহে ভিক্ষার জুটিল তো 
ভাল, নতুবা উপবাস! এদিকে অদ্ভুত পরি- 
পাকশক্তি, যাহা কিংবদস্তীবিশেষ। প্রদীপ 
জঠরানলের লেলিহান শিখা _হবনীয়ের দেখা 
নাই! আর শয়ন__বিছানাপত্রের বালাই মাই 
-্অফিসঘরের মেজের উপর পাতা মাছুরের 
উপরই। 

এইভাবে চার বংসর কঠোর তপস্তা করিয়! 
স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ পত্রিকাটিকে প্রতিঠিত 
করেন। 

আমাদের শাস্ত্রের শ্রতিপান্ বিবয়গুলি 
সম্পর্কে বিতর্কের প্রচুর অবকাশ আছে। কিন্ত 
একটি বিষয় সর্ববাদিসম্ষতি ক্রমে শ্বীকৃত-_স্বার্থ- 


কথাপ্রসঙ্গে 


শৃন্ঠ তপস্তার দ্বার! শ্রীভগবানের গ্রসন্নতা লাভ 
করা যায়। আমরা মনে করি “উদ্বোধনের উপর 
শ্ীভগবানের বিশেষ কপাৃষ্টি সব্দাই রহিয়াছে, 
কারণ পত্রিকাটির মূলে আছে লোকহিতে স্বামী 
ত্রিগুণাতীতীনন্দের অভূতপূর্ব তপশ্চর্ধা । 


নববর্ষের যাব্রারস্তে উদ্বোধনের সকল লেখক- 
লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকাঃ পাঠক-পাঠিকা, 
বিজ্ঞাপনদাতা, শুভান্ুধ্যায়ী, পরামর্শদাতা ও 
সংগ্লি সকলকেই আমাদের আত্তরিক শুভেচ্ছা 
নিবেদন করি। ্রীভগবানের নিকট সকলেরই 
র্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্ত প্রার্থনা জানাই। 


“সর্বেহর সুথিনঃ সন্ত সর্বে সন্ত নিরাময়াঃ | 
সর্বে ভদ্রাণি পশ্থান্ত মা কশ্চিদ ছুঃখভাগ্‌ ভবেৎ॥ 


_ইহলোকে নকলেই সুখী হউন, সকলেই 
নিরাময় হউন, সকলেই মঙ্গলদশী হউন, কেহ যেন 
দুঃখী না হন। 


উদ্বোধনের আলোচ্য বিবয় 


উদ্বোধনের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে 
চতুর্থ বর্ষের চতুবিংশতিতম সংখ্যা প্স্ত 
(উদ্বোধন প্রথম হইতে নবম বর্ষ পর্যস্ত পাক্ষিক 
পত্রিকা ছিল) প্রত্যেকটি সংখ্যার প্রথম গ্রচ্ছদের 
বহির্তাগে উপরের বাম কোণে পত্রিকাটির 
পরিচিতিরূপে যে-সকল কথা মুদ্রিত থাকিত, 
তশ্মধ্যে প্ধ্মনীতি, সমাজনীতিঃ রাজনীতি. 
দর্শন, বিজান, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, 
ভ্রমণ প্রস্ততি” আলোচ্য বিষয় হিসাঁবে উল্লেখিত 
থাকিত। 

পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক এবং প্রকাশক 
স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্্ ষে থ্বাধী বিবেকানন্দের 
নির্দেশক্রমেই উক্ত আলোচ্য বিষয়গুপির উল্লেখ 
করিয়াছিলেন এবং করিতেন, ইহাই আমাদের 


অন্ুমান। কারণ তিনি স্বামীগীর সহিত 
পতিকাঁটি সম্বন্ধে আলোৌচন। করিতেন) 
পত্রিকাটির নামকরণ স্বামীজীই করেন, 
প্রন্তাবনা”ও তিনিই লিখিয়া দেন, সুতরাং 
আলোচ্য বিষয়গুলি কী হইবে, এই অতি 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে শ্বামীজ' কোনও অভিমত 
দেন নাই, ইহা! অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। 
তথাপি ষদি আমাদের অনুমান প্রমাণরূপে 
্বীকৃত না হয়, তাহা হইলেও এবিষয়ে কোনই 
সন্দেহে নাই যে, বিষয়গুলি. . শ্বামীজীর 
অনুমোদিত, কারণ প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি 
প্রকাশিত হইলে স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ যখন 
স্বামীজীর অভিমত জানিতে ইচ্ছুক হইয়া 
স্বামীজীর শিশ্ত শরচ্ন্ত্র চক্রবর্তীকে শ্বামীজীর 


উদ্বোধন 


নিকট প্রেরণ করেন, তখন ত্বামীজী শরচ্চন্ত্রকে 
বলেন, 'তুই গিয়ে বলিস, আমি তার কাজে খুব 
খুশী হয়েছি। তাঁকে আমার ম্ষেহাশীর্বাদ 
জানাবি। আর তোরা প্রত্যেকে যতট। পারবি, 
তাকে সাহাষ্য করিস। ওতে ঠাকুরের কাজই 
কর! হবে।” কথাগুলি বলিয়াই হ্বামীজী স্বামী 
বর্ষানন্দকে কাছে ডাকিয়৷ প্রয়োজন হইলে 
ত্বামী ব্রিগণাতীতানন্দকে পত্রিকাটির জন্ঠ 
আরও অর্থ দিতে নির্দেশ দেন। 

অধিকস্ত ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে, 
উদ্বোধনের চতুর্থ বর্ষের মাঝামাঝি সময়ে 
স্বামীজীর দেহাস্ত হওয়ায় তিনি প্রায় সাড়ে 
তিন বৎসর পত্রিকাটির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
পরিচিত ছিলেন। প্রত্যেকটি সংখ্যাতেই যখন 
্রচ্ছদের উপর পূর্বোক্ত আলোচ্য বিষয়গুলির 
উল্লেখ থাকিত, তখন সেগুলি তাহার 
অনুমোদিত ন! হইয়াই পারে না। 


এখন প্রশ্ব হইতেছে এই যে, স্বামীজী 
উদ্বোধনের আলোচ্য বিষয় হিসাবে কেবলমাত্র 
ধর্মকে নির্দিষ্ট না করিয়া ভ্রমণ, ইতিহাস, 
সাহিত্য, শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন 
বিষয়ের আলোচনার অবকাশ দিলেন কেন? 
ইহার উত্তর এই যে, নিদ্রিত ভারতকে 
জাগাইবার জন্ত এবং “ঞগং-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন+- 
এর অধিকারী করিবার জন্ত ম্বামীজীর যে 
সামগ্রিক পরিকল্পন] ছিল, উদ্বোধনের প্রকাশনা 
সেই পরিকল্পনারই একটি খণ্ড প্রকাশ মাত্র। 
ত্বামীজী জানিতেন পরা ও অপরা1-_-এই উভয় 
বিস্তার চা ব্যতীত কোনও দেশ কখনও মহান 
কইতে পারে না--অতীতেও হয় নাই, 
ভবিষ্যতেও হইবে না। 

ত্বামীজী তাহার বহু বক্তৃতায় ভারতের 
গৌরবময় অতীতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি 


[৮০তম বর্ষ--১ষ সংখ্য! 


আকর্ষণ করিয়াছেন। হ্বামীজীর সময়ে অবশ্ঠ 
সুপ্রাচীন সিদ্ধু-সভ্যতা আবিষ্কৃত হয় নাই। 
কিন্তু বৈদিক সভ্যতা-যাহা! পৃথিবীর বহু 
দেশকে প্রভাবিত করিয়াছিল এবং যাহার প্রাণ- 
শক্তি নান! বিপর্যয়ের মধ্যেও ভারতকে রক্ষা 
করিয়া! আসিয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়। 
প্রেরণালাভ করিতে ম্বামীজী আমাদের 
বারংবার নির্দেশ দিয়াছেন। 

সেই বৈদিক সভ্যতায় আমরা পর! ও 
অপর1--উভয় বিদ্তারই চর্চা দেখি। ছান্দোগ্য 
উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রারস্তেই আছে, 
নারদ পিক্ষার্থ হইয়া সনৎকুমারের নিকট 
উপস্থিত হইলে সনৎকুমার জিজাস। করিলেন, 
নারদ কি কি বিষয় শিক্ষা করিয়াছেন এবং 
বলিলেন, সেই বিষয়গুলি জানিবার পর তিনি 
নারদকে আরও যাহা শিক্ষণীয় আছে, তাহা 
উপদেশ করিবেন। তখন নারদ উত্তর দ্রিলেন 
যে, তিনি খথেদ, যঞ্ুর্বেদ, সামবেদ, অথ্ববেদ, 
ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, আদ্ধতব্, গণিত, 
দৈব উৎপাত-বিষয়ক বিদ্যা, নিধিশান্ত্র, তর্কপাস্ত্, 
নীতিশান্ত্র, দেববিগ্ভা, শিক্ষাকল্পাদি বেদাজ, 
ভৃতবিদ্যা, ধনুবিগ্ভা, জ্যোতিষ, সর্পবিগ্বা ও 
গন্ধর্বশান্ত্র_-এই সমস্ত বিষয় আয়ত্ব করিয়াছেন। 
যদিও এই তালিকার অন্ততূক্ত প্রত্যেকটি 
বিগ্াকে সনাক্ত করা কঠিন--যেমন তৃতবিগ্তার 
অর্থ পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান অথব। প্রেত- 
বিছ্য, তাহা নির্ণীত হয় নাই, নিধিশাম্্র কি 
তাহাও পরিফার নহে--তথাপি কোনও সন্দেহ 
নাই যে, নারদের অপর! বিদ্ভার পরিধি অতিশয় 
বিস্ৃত ছিল। এই নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ যদি 
একটি আখ্যায়িকা মাত্রও হয়, তাহা হইলেও 
উল্লেখিত বিদ্বাগুলির অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। 
সেই সুপ্রাচীন কালে বিভ্ভাগুলির অস্তিত্ব ছিল 
বলিয়াই আখ্যায়িকাতে উহাদের উল্লেখ সম্ভব 


মাঘ, ১৬৮৪ ] 


হইয়াছে, ইহা অবশ্তই দ্বীকার করিতে হইবে। 
পৌরাণিক যুগেও_অস্ততঃ উহার প্রথম 
দিকে--অপরা বিস্তার যথেষ্ট চর্চা এদেশে হইত। 
মার্কগ্ডেয় পুরাণ প্রাচীনতম পুরাণগুলির 
অন্ততম। শ্রশ্চণ্ডী উহারই একটি অংশ। 


শ্ীশ্রচণ্ডীতে আছে, দেবী কর্তৃক অন্থরাধিপতি . 


শুস্ত নিহত হইলে অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ দেবীকে 
স্তব করিয়া বলিতেছেন, “বিস্াঃ সমস্তাস্তব দেবি 
ভেদাঃ | স্ত্িয়ঃ সমস্তাঃ সকল! জগৎস্থু।*_-অর্থাৎ 
হে দেবি, সমন্ত বিদ্তা আপনারই অংশ, জগতে 
কলাবতী সমস্ত নারী আপনারই বিগ্রহ। 
জনৈক টীকাকারের মতে এখানে চারি বেদ, ছয় 
বেদাঙ্গ, ধর্মশান্ত্ঠ মীমাংসা, সায়, পুরাণ, 
আযুর্বেদ, ধনবেদ, গন্ধর্বেদ ও অর্থশান্ত্র-এই 
অষ্টাদশ বিদ্যার এবং গীত, বাদ্য, নৃত্য, নাট্য 
ইত্যাদি চতুঃষষ্টি (বাহুল্যভয়ে টীকাকার-প্রদত্ 
সম্পূর্ণ তালিকাটি উদ্ধত কর! হইল না।) 
কলার কথা বল! হইয়াছে। 

পরবতী কালে ভারতে অবক্ষয়ের যুগের 
সুত্রপাত হয় এবং পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
এই মহান দেশ অধঃপতিত হইয়া আপন অতীত 
মহিমা পর্যস্ত বিস্বত হয়। সুতরাং ভারতকে 
যদি খ্বীয় লুগ্ত গরিমার পুনরুদ্ধার করিতে হয় _ 
শুধু পুনরুদ্ধার নহে, অতীত গৌরবকেও অতিক্রম 
করিয়া পৃথিবীর সমস্ত দেশের সম্মুথে একটি 
আদর্শ দেশ হিসাবে পরিণত হইতে হয়, নিজের 
এবং তাহাদের কল্যাণে, তাহা হইলে পরা এবং 
অপর1--এই উভয় বিদ্যার চর্চা প্রয়োজন । 

পরা বিছ্ভ।! তো ভারতবাসীর রক্তেই 
রহিয়াছে। অপর! বিগ্ভার সাহায্যে তমোগুণ 
পরাভূত করিতে পারিলে উহ! আপনিই 
বিকশিত হইয়! উঠিবে। যদি জীবিকা-নির্বাহের 
সামর্থ ন। থাকে, আহারের সংস্থান না থাকে, 
তাহা হইলে ধর্মকর্ম কেন, জাগতিক কোন 


কথাপ্রসঙ্গে 


কাজই করা সম্ভব নছে। শ্রীরামকৃষ্খদেবের 
কথা-_-খালি পেটে ধর্ম হয় না*_ স্বামীজী 
প্রায়ই বলিতেন। বলিতেন, “আগে কুর্মা- 
বতারের পৃজা চাই--পেট হচ্ছেন সেই কৃর্ম। 
এঁকে আগে ঠাণ্ডা না করলে ধর্মকর্মের কথা 
কেউ নেবে না।” স্থতরাং উদ্বোধনের আলোচ্য 
বিষ শুধু ধর্ম হইতে পারে না। ধর্ম ও দর্শনই 
তো উদ্বোধনের প্রাণ, কিন্তু তাহাকে সঞ্জীবিত 
রাখিতে হইলে কৃষি শিল্প বিজ্ঞান ইত্যাদির 
কথা আগে বলিতে হইবে। তাই দেখি, 
উদ্বোধনের প্রথম বর্ষেই “অক্নচিস্তা” শীর্ষক একটি 
স্থপীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ ছয়টি সংখ্যায় 
প্রকাশিত ; তৃতীয় বর্ষে “অর্থ শীর্ষক একটি 
ও কষিব্যাঙ্ক? শীর্ষক (দুইটি সংখ্যায় ) আরেকটি 
প্রবন্ধ; পঞ্চম বর্ষে শ্বামী সারদানন্দ লিখিত 
দারিদ্র্য ও অর্থাগম' শীর্ষক একটি অতি মূল্যবান 
প্রবন্ধ, ইত্যাদি। 

কথায্প বলে, “অন্নচিন্ত। চম্ৎকার। কালিদাস 
হয় বুদ্ধিহারা1॥ অন্নের সংস্থান হইলে তবেই না 
বুদ্ধিগত উৎকর্ষলাভের প্রচেষ্টা! তখনই বিজ্ঞান, 
শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ- 
বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের আলোচন! সম্ভব, তৎপূর্বে 
নহে। তাই উদ্বোধনের প্রথম বর্ষ হইতেই ধর্ম 
ও দর্শনের সর্দে সঙ্গে বিজ্ঞানাদি বিষয়েরও 
আলোচন! দেখ! যায়। প্রথম বর্ষ হইতে চতুর্থ 
বর্ষ পর্যস্ত অর্থাৎ মোটামুটি ম্বামীজীর জীবৎ- 
কালেই যে-সকল অপরা-বিদ্যা-বিষয়ক সাধারণ 
বা ধারাবাহিক প্রবন্ধ উদ্বোধনে প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য__ 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী”, “বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ” ( ২টি 
সংখ্যায়), “বৈজ্ঞানিক কার্যকারণবাদ” 
“বৈজ্ঞানিক কথা” ( ২টি সংখ্যায়), 'গ্যালিপিও', 
ন্বাঙ্থাবিজ্ঞান (২টি সংখ্যায়), “আয়ুর্বেদ ও 
আরুবেদীয় চিকিৎস।, নত্রীণিক্ষ।) “সমাজ- 


৬ উদ্বোধন 


সংস্কীরঃ, 'নমাজসংস্কার সম্বন্ধে গুটিকতক কথা, 
এবং সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকার সমালোচনা 
প্রসঙ্গে বাংল! ভাষ। সম্বন্ধে উদ্বোধন-সম্পাদ্কের 
মননধমী বিঙ্লেষণাত্মক বিস্তারিত আলোচন৷ 
(সাতটি সংখ্যায় প্রকাশিত)। বিভিন্ন বিষয়ের 
এই আলোচনার ধারা তাহার পরও :৫ বৎসর 
ধরিয়৷ অব্যাহত ছিল, বর্তমান অশীতিতম বর্ষে 
এবং ভবিষ্যতেও থাঁকিবে, কারণ আমরা 
স্বামীজীর নির্ধারিত পন্থা! অবলম্বনেই চলিব। 
কেহ কেহ বলেন, স্বামীজী যখন বিজ্ঞানাদি 
বিষয়ের আলোচনা করিতে বলিয়াছিলেন, 
তখন এদেশে এনকল বিষয়ের বিশেষ চর্চ৷ ছিল 
নাঃ বর্তমানে যখন ব্যাপকভাবে এগুলির চর্চ 
হইতেছে, তখন উদ্বোধনে কেবলমাত্র ধর্মীয় 
বিষয়েরই আলোচনা থাকা উচিত। আমর! 
একথ৷ মানিতে প্রস্তত নহি। কারণ, অপর! 
বিদ্যাগুলির পরিধি দিন দিন বিস্তৃততর হইলেও 
এদেশের কয় জন মানুষ উহাদের আলোচনা 


[ ৮*তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


করিতেছেন? সমগ্র ভারতের জনগণের মধ্যে 
শিক্ষা-বিস্তারের কথা ত্বামীজী বারংবার বলিয়া 
গিয়াছেন। তথাপি দেশের কয় শতাংশ মান্য 
আজ অপর! বিদ্যায় শিক্ষিত? স্ৃতরাং অবস্থার 
পরিবর্তন খুব বেশী হয় নাই। স্বাধীনত।-উত্তর 
ভারতেও দারিদ্র্য ও যথার্থ শিক্ষার অভাবের 
তারতম্য দেখিতে পাই নাথ পূর্বং তথ! 
পরম” । বরং ত্রিশ-চলিশ বৎসর পূর্বে বিদ্যার্থীর! 
ুল-কলেজে যে-শিক্ষা পাইত, বর্তমানে তাহারা 
সেই মানের শিক্ষা পায় না বলিয়াই মনে হয়। 
পাঠ্যপুস্তকগুলিতে পর্যস্ত অজন্ন তুল থাকে । 
পাঠ্যক্রমের আকারই বধিত হইয়াছে, কিন্ত 
লন্ধবিদ্যার মান উন্নততর হয় নাই। ম্থতরাং 
উদ্বোধন স্বামীজীর প্রদশিত পথই অনুসরণ 
কারবে। সীমিত পরিসরে বথাসাধ্য এদেশে 
পর। ও অপর উভয় বিদ্যার বিস্তারে ব্রতী 
থাকিবে । ম্বামীজীর কথা-থালি ভটচাষ্যি- 
গিরি তিন ভাগ দিলে কি লোকে পছন্দ করে !, 


'হরিমীড়ে'*স্তোত্রম্‌ 


স্তোত্ররচয়িতা £ আচার্য শংকর; টীকাকার £ স্বয়ংপ্রকাশ-যতি 


অনুবাদক 


স্বামী ধীরেশানন্দ 


[ পুরবান্বৃত্তি ] 


টাকা: মাগুক্যে অয়তে--সঃ অয়ম আত্মা চতুষ্পাৎ। জাগরিতস্থানঃ 
বহিশ্রচ্ছ; সপ্তাঙ্গঃ একোনবিংশতিমুখঃ স্থুলভূক্‌ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। শ্বপ্নস্থানঃ 


অন্তঃপ্রচ্ছঃ সপ্তাঙ্গঃ একোনবিংশতিমুখঃ 


প্রবিবিক্তভুক্‌ তৈজলঃ দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। ত্র 


সুপ্তঃ ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পণ্যতি, তৎ ন্থৃযুপ্তম্‌। মুষুপ্রস্থানঃ 
একীভূতঃ প্রজ্ছানঘনঃ এব আন-্দময়ঃ ছি আনন্দভুক্‌ চেতোুখঃ প্রাঞ্ঃ তৃহীঘ্ পাদঃ | 
মা, উ* ২৫] মবৃগ্ত ৯ অব্যবহার্ম অগ্রাহথম, অলক্ষণম্‌ অচিন্তাম্‌ অব্যপদেশ্যম্‌ 


পাঠাস্তর £ “অদৃষ্টম$। 


মাঘ) ১৬৮৪ ] হেব্িরমীড়ে-স্তোত্রস্‌ ৭ 


একাত্মব-প্রত্যয়সারং প্রপধেণপশমং শীস্তং শিবম্‌ অদৈতং চতুর্থং মন্তপ্তে? [ মা, উ+ ৭] 
ইতি। অয়ম্‌ অর্থঃ। সঃ অয়ম্‌ ওক্কার-প্রতিপান্ঠঃ আত্মা চতুষ্পাৎ। চত্বারঃ 
পাদাঃ বিশ্বাদিরূপাঁঃ যন্ত সঃ তথা। তত্র প্রথমং পাঁদং দর্শয়তি- জাগরিতেত্যাদিন!। 
জাগরিতং জাগরাবস্থানং বিষয়োপলন্ধিস্থানং যন্ত সঃ তথা। বহিঃ দেহাৎ বহিঃ 
বিষয়েষু প্রজ্ঞা যস্ত সঃ তথা সপ্তাঙ্গঃ__দোঃ মৃধা, চক্ষুঃ আদিতাঠ, অগ্রিঃ মুখং, 
প্রাণঃ বায়ু, দেহমধ্যম আকাশঃ, বস্তিঃ সমুদ্রঃ, পৃথিবী এব পাদৌ ইতি সপ্তাঙ্গানি 
য্ত সঃ তথা । একোনবিংশতিমুখঃ_চ্বানেন্্িয়পঞ্চকং কর্মেব্দ্রিয়পঞ্চকং প্রাণপঞ্চকং 
আন্তকরশচহ্ষ্টয়ম, ইতি একোনবিংশতি-সংখ্যকানি মুখানি বিষয়োপলব্ধি-দ্বারাণি যন্ত সঃ 
তথা । স্থুলভুক_স্থুলানি পঞ্চীকৃত-ভূত কার্ধাণি ঘটপটাদীনি ভূঙ্ক্তে উপলভতে ইতি 
তথা । বৈশ্বানরঃ-__বৈশ্বানর-গ্রহণং ব্যষ্টিসমষ্ট্যভিমানিনোঃ অভেদ-বিবক্ষয়া বিশ্বঃ ইতি 
অর্থ; | অয়ং প্রথমঃ পাদঃ। স্বপ্রস্থানঃ-_বাসনাময়-ভোগঃ স্থানং য্ত স) তথা । অস্তঃ 
দেহান্ত; বাপনাময়-প্রপঞ্চ-বিষয়। প্রন্া যন্য সং তথ।। প্রবিবিক্তং সু্ষ্সং বাসনামাত্র-রূপং 
বিষয়ং ভূঙ্‌ক্তে ইতি তথা । তৈজসঃ_-তেজসি লিঙ্গে 'ভবঃ তদভিমানী ইতি অর্থ; । সঃ 
দ্বিতীয়: পাদঃ। ন্ুপ্তঃ পুরুষঃ যত্র যন্তাম্‌ অবস্থায়াং ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন বঞ্চন 
স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম ইতি নুষুপ্তযবস্থা নিরূপিতা ৷ ন কঞ্চন ইতি উক্ত্যা জাগরিতম্‌ 
অপি স্বপ্রম এব মনুতে শ্রুতিঃ। নুষুপ্তস্থানঃ পুমান্‌ একীভূঙঃ একতাং প্রাপ্ত; বহুধা- 
বিভাজক-চক্ষুরাদীনাং তদা লীনত্বাৎ। অতঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব, ন বিপ্রকীর্ণ-প্রভ্তীনঃ। 
আনন্দময়; আানন্দপ্রচুরঃ, ছুঃখহেতু-লিঙ্গম্ত উপরমাৎ। আনন্দম্‌ স্বরূপানন্দম এব 
ভূঙক্তে ইতি তথা । আনন্দভোগে সাধনম. আহ-_চেতোমুখঃ ইতি। চেতঃ চিৎ 
প্রতিবিম্ব-সহিতাইজ্ঞান-বৃত্তিঃ এব মুখম. আনন্দভোজনে দ্বারম্‌ যস্ত সঃ তথা। 
প্রাজ্ঞঃ__প্রকর্ষেণ অন্তর্হিঃ ন জানাতি ইতি তথা । এষঃ তৃতীয়; পাদঃ। অবস্থা- 
্রয়ানুম্থ্যতং শুদ্ধচৈতন্তম্‌ এব চতহ্র্থপা+ম আহ-_অনৃশ্যম্‌ ইত্যাদিনা। অনৃশ্যং-- 
জ্ঞানেক্দ্িয়াবিষয়ম্ত. অব্যবহার্যং-হানাদি-ব্যবহারাগোচরম,। অগ্রাহাং কর্মেন্দ্িয়া- 
বিষয়ম, অলক্ষণং__-লক্ষণং লিঙ্গং তত্রহিতম্‌ অনুমানাবিষয়ম্‌ ইতি অর্থঃ। অচিন্তম্‌ 
_-মন্তটকরণাগোচরম্ত॥ অব্যপদেশ্যং--শব্াাবিষয়ং তৎ-প্রবৃত্তি-নিমিত্তজাত্যাদেঃ 
অভাবাৎ। কিন্তু একাত্ম-প্রত্যয়-সারম্_-একঃ অদ্বিতীয়ঃ আত্মা স্বরূপভৃতঃ প্রত্যয়ঃ 
প্রকাশঃ এব সার) বলং ্ব-সদ্ভাবে প্রমাণং যস্ত সঃ তথা । প্রপঞ্চোপশমং-_ 
প্রপঞ্চ-নিবৃত্বি-রূপম আরোপিতভাবস্ত আধিষ্ঠানাভিমন্বাং। শিবম্‌- আনন্দরপম্‌, 
অদ্বৈতং-দ্বৈতরহিতম্‌। ব্রহ্ম এব চতুর্থ, পাদং মগ্তন্তে বিদ্বাংসঃ ইতি। এবম্‌ 
অন্থাত্র কৈবল্যোপনিষদাদৌ অপি আত্মনঃ অবিষ্যায়া অবস্থাবত্বং ব্যতঃ তত্রহিতত্থং চ 
শ্ুতং; তাৃশং শ্রুতিসিদ্ধং বিষুণম্‌ ইদানীং ভ্কৌতি-_ 


৮ উদ্বোধন [ ৮*তম বর্ধ--ঃম সংখ্যা 


( মৃজন্তোজম্‌ ২) 
জাগ্রদদৃষ্ী স্ছলেপনার্থানথ মায়াং 
দৃষ্ট। ব্বপ্নেহথাপি স্বযুণ্ডে। অ্রখনিদ্রাম্‌। 
ইত্যাত্বানং বীক্ষ্য মু্াস্তে চ তুরীয়ে 
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥১৬॥ 
জাগ্রৎ ইতি। জাগ্রগড জাগরিতে বর্তমান; যঃ স্থলপদার্থান্‌ পব্ধীকৃত- 
ভূতকার্ধ-রূপান্‌ দৃষ্ট1 অনুভূয়, অথ অনন্তরং স্বপ্নে মায়াং মিথ্যারথ-গঞ্জাদি-রূপাং 
বাসনাময়াং২ দৃষ্ট। অুযুপ্তো সুখনিদ্রাং__ন্বরূপ-নুখা ভিব্যগ্জক-কেবলাজ্ঞানম্‌ অনুভূয় 
অবিগ্যাদশায়াম্‌ ইতি এবংপ্রকারম আত্মানং তুরীয়ে স্থানে সমাধ্যবস্থায়াং স্বরূপেণ 
কেবঙগং বীক্ষ্য যুদ্ধ আস্তে _স্থাত্বানন্দানুভব-জনিত-সন্তোষেণ আস্তে তম ইতি 
অর্থ; ॥ ১৬॥ 

টীকাস্থবাদ : মাগ্ুক্য উপনিষদে বলা হইয়াছে--"সেই এই আত্মা চতুষ্পাৎ। 
জাগ্রদবস্থা যাহার স্থান ( ভোগক্ষেত্র ), বাহ্‌ বিষয়ে যাহার প্রজ্ঞ। ( অনুভূতি ), সাতটি যাহার 
অঙ্গ, উনিশটি যাহার মুখ ( উপলব্ধিদবার ), স্কুল বিষয়তোগী সেই বৈশ্বানরই [ আত্মার চারিটি 
পাদের মধ্যে] প্রথম পাদ। হ্প্নীবস্থা যাহার স্থান ( ভোগক্ষেত্র ), আভ্যন্তর বিষয়ে যাহার প্রজ্ঞ। 
( অন্ভৃতি ), সাতটি যাহার অঙ্গ, উনিশটি যাহার মুখ ( উপলব্ধিদ্বার ), সংস্কার-উপস্থাপিত-বিষয়- 
ভোগী সেই তৈজসই[ আত্মর চারিটি পাদের মধ্যে ] দ্বিতীয় পাদ। স্থুপ্ত ব্যক্তি যে স্বানে 
(কালে) কোনও ভোঁগ্য বিষয় কামনা করে ন। এবং কোন স্বপ্নও দেখে না, তাহাই লুযুঝ্ডি। 
সুযুপ্তি যাহার স্থান (স্থুযুপ্তিতে অবস্থিত ), [ সমন্ত-বিক্ষেপ-রহিত হওয়ায় পরমাত্মার সহিত ] 
একীভূত, প্ররুষট-জ্ঞান-্বরূপ, আনন্দময়, অনায়াসে আনন্দভোগকাত্রী, [ স্বীয় ] বোধশক্তি যাহার 
মুখ [-ম্বরূপ ] (এখানে “চেতঃ/-শব্ের অর্থ বোধ ব। স্বপ্রাদিজ্ঞান; 'মুখ-শব্দের অর্থ উপায়ও -. 
সুতরাং “চেতোমুখ'-শব্দের অর্থ স্বপ্রাদিজ্ঞানের উপায়ম্বরূপ ), সেই প্রাজ্ঞই [ আত্মার চারিটি 
পাদের মধ্যে] তৃতীয় পাদ। যিনি অনৃশ্ঠ, অব্যবহার্য, অগ্রাহ, অনহ্মেয়, অচিস্তা, অনির্দেশ্া, 
যিনি কেবল "আত্ম।--এই গ্রতীতির গঘ্য, প্রপঞ্চের বিরামন্বরূপ, শাস্তঃ শিব ও অদ্ধিতীয়, 
তাহাকেই বিবেকীর! চতুর্থ [পাদ] মনে করেন।” 

[ পূর্বোক্ত শ্রুতিদমূহের ] এই অর্থ:_-:সই ওক্কার-প্রতিপান্য এই আত্ম। বিশ্ব আদি 
চারিটি পাদবিশি্ । তাহাদের মধ্যে “জাগরিত' ইত্যাদি [মন্ত্রের] দ্বারা প্রথম পাদ 
প্রদণিত হইতেছে । 'জাগরিত” অর্থাৎ জাগ্রদবস্থা, ষে অবস্থায় [বাহ্‌] বিষয়ের উপলব্ধি 
হইম। থাকে। ['বহিঃপ্রঞ্জ' অর্থাৎ) দেহের বহিঃস্থিত বিষয়সমূহ যাহার প্রজ্ঞা! (অন্গভব )। 
“সপ্াঙ্গ- হ্যলোক মূর্ব।। আদিত্য চক্ষু, অগ্নি মুখ, বারু প্রাণ, আকাশ দেহমধ্যভাগ, সমুদ্র 
মূত্রাশয় এবং পৃথিবী পাণযুখল-এইব্প সপ্ত অঙ্গবিশি ধিনি। 'একোনবিংশতিমুখ 


২। ঠযাসনাময়ীং? হওয়াই সমীচীন 


মাধ, ১৩৮৪ ] 'হরিমীড়ে-স্তোজম্‌ ঃ 


--জ্ঞাঁনেন্িয়পঞ্চক) তব েন্দিমপঞ্চক, পঁ৭গ্ঞক এবং ত্বস্তঃকবণচতুষটয় (মন, বুদ্ধি) চিত, অহংকার) 
-_ এই উন্িশটি মুখ অর্থাৎ বিষয়োপলব্ধির দ্বার যাহার । “ম্ুলতুক্‌*_ ছল অর্থাৎ পঞ্চীকত পঞ্চ. 
ভূতকার্য ঘটপটাদি যিনি ভোগ অর্থাৎ উপলব্ধি করেন। “বৈশ্বানর”-ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে [ এই 
উভয় শরীরে ] অভিমানীর অভেদবিবক্ষাবশত্তঃ এখানে “বিশ্ব এই অর্থে “বৈশ্বানর [-শব্ষ] 
গৃহীত হইয়াছে ।* ইহাই আত্মার প্রথম পাদ। [দ্বিতীয় পাদ বল! হইতেছে--] হবপ্রস্থান__ 
বাসনাময় (সংস্কার-উপস্থাপিত ) [ স্থস্্বিষয়ক ] ভোগ যাহার। [ অস্থঃগ্রজ্ঞ-. ] দেহাভ্যন্তরে 
বাসনাময় প্রপঞ্চ-বিষয়ক প্রজ্ঞা ( অঙন্ভূতি ) যাহার [ প্রবিবিক্ততৃক্‌-_] প্রবিবিক্ত অর্থাৎ সুস্র, 
সংস্কারমাত্রক্ধপ বিষয় ধিনি ভোগ করেন। “তৈজস:'__তেজ অর্থাৎ লিঙ্গশরীরে ধিনি বিগ্যমান 
অর্থাৎ লিঙ্গশরীরাতিমানী। ইহাই আত্মার দ্বিতীয় পাদ। [ তৃতীয় পাদ বল। হইতেছে--] “সপ্ত 
পুরুষ যে-অবস্থায় কোন কামনা করে না বা স্বপ্ন দেখে না, তাহাই সুযুপ্ত'_ইহার দ্বারা সুযুপ্ঠি- 
অবস্থ। নিরূপিত হইয়াছে । 'ন কর্চন'-_-এই উক্তির দ্বার! শ্রুতি জাগ্রৎ অবস্থাকেও স্বপ্রই মনে 
করেন। স্থযুপ্ত পুরুষ “একীভূত'--তখন একতাপ্রাপ্ত, কারণ সুযুণ্িকালে নানাবিধ বিভাগের 
হেতু চক্ষুরাদি ইন্দরিয়সমূহ কারণে বিলীন হইয়া! যায়; অতএব তিনি পপ্রজ্ঞানঘন'ই অর্থাৎ তাহার 
জ্ঞান] নানাবিবয়ে ] বিক্ষিপ্ত নহে। “আনন্দময়ঃ -আনন্দপ্রচুর। কারণ ছঃখহেতু লিঙ্গশরীর 
[স্যুপ্তাবস্থায় ] উপরত (বিলীন ) হইয়া যায়। [আনন্দভূক্‌-_- ] আনন্দ অর্থাৎ স্বরূপাননাই 
ধিনি ভোগ করেন। আনন্দভোগের সাধন বলিতেছেন-_“চেতোমুখঃ__চেতঃ অর্থাৎ 
চিতপ্রতিবিশ্বযস্ত অজ্ঞানবৃত্তিই যাহার মুখ অর্থাৎ আনন্দাঙ্গতবের দ্বার । পপ্রাজ্:'--ধিনি 
বাহ বা আস্তর [ কিছুই ] বিশেষরূপে জানেন না । ইহাই [আত্মার ] তৃতীয় পাদ । জাগ্রদাদি 
অবস্থাত্রয়ে অনুস্থ্যত শুদ্ধচৈতন্ই [আত্মার] চতুর্থ পারদ, [ইহাই] 'অনৃশ্যম, ইত্যাদি 
[ পদসমূহের ] দ্বার বলিতেছেন । “অপৃশ্টম্-জ্ঞানেন্ত্রিয়ের অবিষয়) “অব্যবহার্যম৩--ত্যাজ্য 
প্রভৃতি কোন ব্যবহারের অবিষয়; “অগ্রাহৃম১--কর্সেন্দ্িয়ের অবিষয়) “অলঙক্ষণম--লক্ষণ 
অর্থাৎ লির্গ ব| জ্ঞাপক হেতু, তন্রহিত, [ অতএব] অনুমানের অবিষয়, ইহাই অর্থ। 
“অচিস্ত্যম*__অন্তঃকরণের অগোচর; “অব্যপদেশ্ম”--শব্দের অবিষয়, কারণ শব্প্রবৃত্তির 
নিমিত্ত জাতি প্রভৃতির? [ আত্মাতে ] অভাব [আছে ]। কিন্তু “একাত্মগ্রত্যয়সারম, _-এক 
অদ্বিতীয় আত্মন্থরূপতৃত প্রত্যয় অর্থাৎ গ্রকাশই সার বা বল, অর্থাৎ নিজের সন্ভাব-বিষয়ে প্রমাণ 
ধাহার। প্রপঞ্চোপশমম প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি-স্বকূপ, যেহেতু আরোপিত বস্বর অভাব অধিষ্ঠানের 


৩ “বিশ্বানর'-শব্দের অর্থ__সমভ্ত নরগণের বিবিধ সুখাদি-সম্পাদনকারী। অথবা 
সর্বনরম্বরূপ বলিয়াই তিনি বিশ্বানর ৷ এই বিশ্বানরই বৈশ্বানর। ব্যঙ্টি এবং সমষ্টির সর্বপ্রকার 
স্কুলে হইতেই অপৃথক্‌ বা! অভিন্নক্ূপেই এই বৈশ্বানর নামক আতা! নির্দিষ্ট হইয়াছে। স্তরাং 
ব্যষ্টিশরীরাভিমানী «বিশ্ব পৃথকৃতাবে উল্লিখিত হয় নাই। 

৪ জাতি, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া_এই চারিটিই শব্দপ্রয়োগের হেতু । আআাতে 
ইহাদের কোনটিই নাই। এইজন্ত আত্ম! শব্দপ্রয়োগের বিষয় হন না। 

চি 


১, উদ্বোধন [৮০তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


সহিত অভিন্ঃই হয়।« “শিবম১--আননদস্বরপ ; “অধৈতম--ছ্বৈতরহিত। [ এই প্রকার ] 
রক্ষকেই ব্রহ্গাবিদ্গণ [ পূর্বোক্ত ] চতুর্থ পাদ মনে করেন। 

এইক্ূপে অন্তত্র কৈবল্য-উপনিষদ্‌ প্রতৃতিতেও অবিগ্বাবশতঃ আত্মার অবস্থাশীলিত্ব এবং 
বন্তত: তদ্‌ ( অবস্থা-) রাহিত্য বর্ধিত হইয়াছে। বর্তমানে [ আচার্য ] শ্রতিগ্রতিপাদদিত এরপ 
বিষ্ণুর স্তভাতি করিতেছেন £ 

[ মূলস্তোত্র, শ্লোক ১৬, পৃঃ ৮ ভষ্টব্য 11 

জন্বয় : জাগ্রৎ [যঃ] স্ব'লপদার্থান্‌ দৃ্ট।. অথ শ্বপ্রে মায়াং দৃষ্টা, অথ সুযুখে। অপি স্থুথ- 
নিদ্রাং [দৃষ্টা-অহভূয় ] ইতি তুরীয়ে আত্মানং বীঞ্য মুদা আত্তে, তং সংসার-ধবান্ত-বিনাশং 
ইবিম্‌ ঈড়ে ১৬ 

স্তোত্রাঙ্থবাদ : [যে আত্মা] জাগ্রদ্‌-অবস্থা যুক্ত হয়! স্ব পদার্থসমূহ দেখেন, অনস্তর 
প্লে মায়া [-ময় পদদার্থনমূচ ] দেখেন এবং তাহার পর ুষুধ্িতে মুখনিদ্র। অঙ্গভব করেন $- 
এইগ্রকার আত্মাকে যিনি তুরীয় অবস্থায় অপরোক্ষরূপে জানিয়৷ আনন্দে অবস্থান করেন, 
সংসারের [কারণীভূত অজ্ঞান- ] অন্ধক!র-বিনাশকারী সেই হরিকে বন্দনা করি। ১৬। 

টীকাহৃবাদ : জাগ্রও' ইত্যাদি । জীগ্রৎ-_ভাগ্রদবন্থায় বর্তমান [থাকিয়া] ধিনি 
পরষীরুত পঞ্চমহাভূতের কার্ধরপ স্ুলপদার্থান্‌-্ূলপদার্থসমুহ ভৃষ্টণ অনুভব করিয়াঃ 
অথ তদনন্তর দ্বপ্নে মায়াং-.শ্বপকীলে [মায়াজনিত ] বাসনাময় দিথ্যা রথ-গজাদিরূপ 
[ বন্তসকল] দৃষ্টণা--অঙ্থতব করিয়া, ্যুপ্তো -প্ুযুপ্তিকালে স্তধনিদ্রাং_হবরপন্থধের 
অভিব্যঞ্জক কেবল অজ্ঞান অস্্ুভব করিয়া [ থাকেন 1, অবিগ্ভাদশাতে [ অবসথাত্রয়ে ] ইতি 
এই গ্রকার আত্মানং_-আত্মাকে তুরীয়ে-তুরীয় স্থানে অর্থাৎ সমারধি-অবস্থায় কেবল 
শ্বরূপে বীক্ষ্য মু! আস্তে-অপরোক্ষরূপে অন্তব করিয়। আনন্দ অবস্থান করেন অর্থাৎ 
্বাত্বাননের অন্ুভব-জনিত সন্থাষ্টর সহিত অবস্থান করেন, তমূ-তীহাকে (সংসারের কারণীভৃত 


অজ্ঞান-অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে ) [বন্দনা করি ]--ইহাই অর্থ ।:৬| 
[ ক্রমশঃ | 


৫ মিথ্যাজ্ঞানের স্থলে একটি সত্য বন্তে কর্পিত অন্ত বস্তর আগোপ হয়। সওয 
বন্ত্টকে অিঠান বলে। অধিষ্ঠানের গপরোক্ষ জ্ঞান হইলেই আরোপিত বস্তর অভাব ঘটে। 
কিন্ত & অভাব অধিঠান হইতে অতিরিক্ত বস্ত নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা! যায়, রজ্জুম্পজঞানের 
স্থলে অধিঠান রজ্জুর অপরোক্ষ জ্ঞান হইলেই কল্পিত সর্পের অভাব হয়, কিন্তু এ ভাব রঙ্টুর 
অতিরিক্ত বন্ত নহে। কল্পিত বন্তর অভাবকে যথার্থ বস্ত অরিষ্ঠানের অপেক্ষা অতিরিক্ত বলিয় 
শ্বীকার করিলে কল্পিত গ্রপঞ্চের 'মভাব অধিঠানভূত ব্রত্মের অতিরিক্ত হইস্না পড়িবে এবং 
তাহার ফলে অদৈঙ সিদ্ধান্তের হানি হইবে। 


কঠোপনিষং প্রসঙ্গ 
স্বামী ভূতেশাননা* 


প্রথম অধ্যায় শেষ হয়েছে। নচিকেতা 
আংক্মতত্ব সম্বদ্ধে জানতে চেয়েছিলেন । যমরাঁজ 
আত্মতত্ব উপদেশ করেছেন। এখন কিজন্ত 
মান্থষের আত্মজ্ঞান হয় ন1--আত্! সর্বদ! 
আমাদের অন্তরতম হলেও কেন আমব! তাঁকে 
যথাষথ স্বরূপে উপপন্ধি করি না, প্রতিবন্ধক কি, 
সেই কথা বলছেন। কেন বলছেন ?- না, 
প্রতিবন্ধক কি, ত! জানলে সেই প্রতিবন্ধক দুর 
কর। সহজ হয়। আমর! বদি জানতে পারি 
ঠিক কোন্থানে আটকাচ্ছে, ত! হ'লে বাধাটি 
অপসারণ করা সম্ভব হয়। যতক্ষণ প্রতিবন্ধক 
থাকে, ততক্ষণ আত্মজ্ঞানের আলোচনায় বিশেষ 
কোন লাভ হয় ন। । যেমন সাধারণ ক্ষেত্রে দেখ! 
যায়। আমর] বড় বড় তত্ব আলোচনা করি, 
কিন্তু সেই তত্ব আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। 
খালি আমর! বলি বা গুনি, কিন্কু তার দ্বারা 
কোনভাবে প্রভাবিত হই না। প্রতিবন্ধকরূপী 
কারণটি যদি জানি? তা হ'লে সেই কারণটি দূর 
করবার জন্ত চেষ্টা হোতে পারে, যাতে তত্বটি 
আমাদের হৃদয়ে অধিরূঢ় হয়। যাতে আমরা! সেই 
তন্বের দ্বার সমঘ্ত জীবনটিকে নিয়ন্ত্রিত করতে 
পারি। এইজন্ত আমাদের বাধা কোন্থানে তা 
জানা দরকার। সেই কথাই বলবার জন্য 
বমরাজ বলছেন : 

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণণ ্বয়নু- 

স্তন্মাৎ পরা, পশ্যতি নান্তরাত্মন্‌। 
কশ্চিন্ধীরঃ প্রন্ত্যগাত্মানমৈক্ষদূ 
আবৃত্তচন্ষুরমৃততমিচ্ছন্‌ ॥ (২1১।:) 
এই শ্লৌকটি খুব প্রসিদ্ধ। 


স্বতন্ত্র ভগবান, পরমেশ্বর, যিনি অপরের দ্বার 
নিয়ন্ত্রিত হয়ে জন্মগ্রহণ করেন না। অর্থাৎ, ধার 
কোন কারণাঁধীন উৎপত্তি নেই--স্বয়ং উৎপর 
হন ধিনি। অর্থাৎ নিত্য ধিনি। সেই শ্য 
কি করেছেন? না “খানি'_ইন্দ্রিয়সমূহকে 
পপরাধি_বহিমুখখ ক'রে “ব্যতৃণৎ্-_তাদের 
হিংসা করেছেন, অর্থাৎ তাদের সর্বনাশ 
করেছেন। “খ মানে আকাশ, অবকাশ। 
কর্ণেন্্রিয়ে যে গহ্বর, যে আকাশ বা অবকাশ 
রয়েছে তার জন্ত “খ, শব্দটির অর্থ কর্ণেক্দিয়। 
থানি” বলায় অর্থাৎ “৭ শব্দটি বহুবচনে গ্রয়োগ 
করায় সব ইন্দ্িয়গুলিকেই বোঝানো হয়েছে। 
ইন্দিয়গুলিকে স্বয়স্তব 'পরাঞ্চি' ক'রে বহি 
ক'রে কতটি করেছেন। “পরাধি __পরা অঞ্চতি 
ইতি পরাচ,) বহুধচনে পরাঞ্চি (এখানে 
দ্িতীয়। বিভক্তিতে )। যা! বাইরের দিকে যায়, 
তাকে বলে 'পরাচ্‌ঃ। বহিমুখ আমাদের 
ইন্রিয়গুলি - বাইরের দিকে তাদের গতি। 
স্থৃতয়াং, 'পরাঙ্‌, গশ্ুতি'_ বাইরের জিনিসই 
জীব দেখে। তার ইন্জরিয়গুলি দিয়ে যা কিছু 
অন্থতব করে, সেগুগি সব বাহ বস্ত। 'ন 
অন্তরাত্মন্--অন্তরাত্মাকে নয়। অন্তরাত্মাকে 
দেখে না-_মস্তরাত্মার দিকে ইন্দ্রিয়ের গতি 
নেই। তাদের গতি হচ্ছে তদ্বিপরীত দিকে, 
বাইরের দিকে । “বাইরের দিকে” -কথাটি স্পট 
বুঝতে হবে আমাদের। অস্তরতম হলেন 
আত্ম!। সেই আত্মার অপেক্ষায় অনাত্ম যত 
কিছু সবই বাইরের। যা কিছু,-এমন কি মন 
পর্যন্ত সেই আত্মার বাইবে ব'জে বাইরের দিকে 


* রামক মঠও রামকৃঞ মিশনের অন্য সহাধাক্ষ (ভাইন্‌-প্রেদিভেন্ট )। 
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তার গতি। ভিতরে ধিনি রয়েছেন, সেই 
আত্মাকে ছেড়ে বাহ্‌ বস্তকেই মানুষ দেখে। 
না অন্তরাত্মন্-- অন্তরাত্মাকে দেখে না। 
'অন্তরাত্মানম্, হওয়া উচিত, কিন্তু বৈদিক 
সংস্বত ব'লে “অস্তরাত্মন” বল! হয়েছে । 

এখন আমরা পরিফার বুঝতে পারি 
কোন্থানে আমাদের বাধা। আগেই বলেছি, 
বাধা কোথায় জানলে, তা অপসারণ করবার 
চেষ্টা আমাদের হোতে পারে। তাই বাধা 
কোথায় প্রথমেই উল্লেখ ক'রে দিচ্ছেন। 
কোথায় বাধ! ? এইখানে বাধা যে, ইন্দ্রিয় গুলি 
সব বহিমূর্থ। বাইঞ্জের দ্রকে তাদের গতি। 
সেই জন্ত জীব অন্তরাত্মাকে দেখে না। 
অস্তরাত্ম! হলেন অন্তরতম। তাঁর থেকে বাহা 
হ'ল অস্তঃকরণ। তার থেকে বাহা হ'ল অন্য 
ইত্িয়গুলি। তাঁদের থেকে বাহা হ'ল 
বিষয়গুলি। এই সব গতি হচ্ছে বাইরের 
দিকে। ইন্দ্রিকগুলি বিষয়াভিমুখী, আত্মাভিমুখী 
নয়। এই আত্মাভিমুখী না হওয়ার জন্য, বাহা 
বস্তর দিকে তাদের গতি ব'লে, জীব বাহ্য 
বন্তকেই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। 

অস্তরাত্মাকে দেখবার তা হ'লে উপায় কী? 
উপায়ের কথা বলছেন £ “কশ্চিৎ ধীর: 
প্রত্যগাত্মীনম্‌ এক্ষৎ_বিরল কোন ধীর ব্যক্তি, 
ধীমান বিবেকী ব্যক্তি, অন্তরাত্মাকে দেখে- 
ছিলেন। ক্ষখণ মানে দেখেছিলেন। দেখে- 
ছিলেন মানে দেখেন, কারণ বেদে কালের নিয়ম 
নেই-_ বর্তমান কাল বোঝাতেঞ্ অতীতকালের 
প্রয়োগ হয় । “কশ্চিৎ ধীর; গ্রতাগাত্মীনম্‌ এক্ষৎ 
-বিরল কোন বিবেকী ব্যক্তি প্রত্যগাত্মাকে 
দেখেন। কী ভাবে দেখেন? *আবৃত্তচক্ষু:+_ 
চক্ষুর মোড় ফিরিয়ে, দৃষ্টি ফিরিয়েঃ বিষয় থেকে 
নিবৃত্ত ক'রে আত্মার দিকে প্রবৃত্ত ক'রে। চক্ষু" 
বলতে সব ইন্দ্রিয়ই ৷ উপলক্ষণে “চক্ষু শব্ৰ ব্যবহৃত 


[ ৮০তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


হয়েছে। সমন্ত ইন্জরিয়গুলিকে বহিমুখীনতা! থেকে 
নিবৃত্ত ক'রে তাদের অন্তমু'খী ক'রে আত্মাভিমুখী 
করতে হয়। করলে অস্তরাত্বাকে দেখা যায়। 
লাভ কি তাতে? বলছেন, “অমৃতত্বম্‌ ইচ্ছন্ত_ 
অমৃতত্বেরে আকাজ্ষা ক'রে। অর্থাৎ যদ্দি 
অমৃতত্ব চাও, যদ্দি অমর হোতে চাঁও, তা হ'লে 
তোমাদের ইন্দ্িয়গুলিকে বহিমুখীনত। থেকে 
নিবৃন্ত ক'রে অন্তমু্খীন করে! । ইন্রিয়গুলির 
বহিমুবীনত! হ'ল কারণ আত্মাকে না জানার । 
এই হ'ল প্রতিবন্ধক আত্মদর্শনে। 

ইন্দ্রিয়গুলির বহিমু খীনত। দূর হ'লে আত্ম- 
দর্শন হয়। প্রশ্ন হতে পারে কী প্রকারে হয়? 
এর উত্তর হচ্ছে এই ষে, ইন্দ্িয়গুলি বাহা বিষয় 
থেকে নিবৃত্ত হ'লে অন্তঃকরণ শাস্ত হয়__তরন্গ- 
রহিত ইয়। ইপ্ডরিয়গুলির বহিমু্খী গতিই 
অস্তঃকরণকে সর্বদ। চঞ্চল ক'রে রেখেছে, তাকে 
সর্বদা তর্জায়িত করছে। তাই ইন্দ্রিকগুলি 
বাহ্‌ বস্ত থেকে নিবৃত্ত হ'লে অস্তঃকরণ শাস্ত 
হয় তরঙগরহিত হয়। তখন আত্মবস্ত শ্বতঃ- 
গ্রতীত হন। স্বগ্রকাশ আত্মবস্তকে গ্রকাঁশ 
করবার জন্ত কোন আলোর দরকার হয় না 
ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ তাঁকে প্রকাশ করতে 
পারে না। অন্তঃকরণ স্থির হলেই তিনি স্বয়ং 
প্রকাশিত হন। 

একটি উপম। দেওয়! হয়। অস্তঃকরণ যেন 
একটি হুদ। শব স্পর্শ রূপ রস গন্ধ--বিষয়গুপি 
যেন টিল। ইন্্রিয়গুলি অন্তঃকরণরূপী হদে 
বিষয়রূপী চিল ক্রমাগত ছু'ড়ছে। ফলে অন্তঃ- 
করণরূপী হুদে ক্রমাগত বিষয়াকা রা-বৃত্তিনগী 
তরঙ্গ উঠছে। হুদের তলদেশে যেন আত। 
রয়েছেন। ক্রমাগত তরঙ্গ ওঠায় আত্মাকে 
দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং উপায় কী? এক- 
মাত্র উপায় হ'ল অন্তঃকরণের এই যে সর্বদা 
তরঙ্গায়িত অবস্থা॥ তার থেকে তাঁকে নিবৃত্ত 


পাঘ, ১৬৮৪ ] 


করা-_অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলিকে নিরোধ করা। 
অস্তঃকরণের বৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ হ'লে শাস্ত হ্রদে 
আত্মছবি প্রকাশিত হবে। অস্তঃকরণের বৃত্তি- 
গুলি নিরুদ্ধ করতে হ'লে-_ হ্রদটি নিশুরঙগ করতে 
হ'লে, ইন্দিয়গুলির টিল ছোড়া বন্ধ করতে হবে। 
মনে রাথতে হবে এগুলি 98018119৫--রপক 
মাত্র ; এই ভাবে কল্পনা ক'রে বুঝে নিতে হবে। 
কারণ, বাস্তবিক অন্তঃকরণ ব'লে একটি স্বাদ 
নেই। আর বিষয়গুলি টিল, পাথর কিছু নয়। 

আমর! এখন উপম! বাদ দিয়ে তত্ব কি 
আবার বোঝবার চেষ্টা করি। আত্মাকে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি না, তার বদলে নানান 
রকম বিষয়কে দেখছি, অন্ঠভব করছি-_যে- 
বিষয়ের সমষ্টিকে এককথায় বলতে পাবি পঞ্চে- 
ভরিয়ের বিষয়--শব স্পর্শ রূপ রস গন্ধ। এই 
শব স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এবং তাদেরই সঙ্গে সং্রিষ্ট 
হয়ে সুখ, ছুংখ--আবে। হাজারো, বুকম ষে 
অস্তঃকরণের বৃত্তি, সেই বৃত্তিগুলি আমাদের 
এত ব্যাপৃত ক'রে রেখেছে, এত আমরা তাদের 
দ্বার] 1090০010190 হয়ে রয়েছি যে, সেই বৃত্তি 
গুলির পারে যে বসব তাঁকে শাস্তভাবে দেখবার 
সামর্থ্য আমাদের নেই। যদি বৃত্তিগুলি শাস্ত হয়ে 
যায়, তা হ'লে এদের পারে যে বস্তটি আছে, 
সেই আত্মবপ্তটিকে অনুভব করবো। পারে আছে 
মানে কী? সর্বব্যাপী আত্মা ষে এদের থেকে 
দুরে আছেন, তা নয়। সর্বব্যাপী আত্ম! সর্বত্রই 
আছেন, কিন্তু তাকে আমরা বোধে বোধ 
করতে পারছি না। কারণ, আমাদের অন্তঃ- 
করণ অন্ত বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে আছে। 
আমরা যেমন বলি, “অন্তত্রমনা অভ্ভুবম্‌ 
নাশ্রৌষম্‌। অনতত্রমন! অতুবমূ নাদাক্ষম্' _ অর্থাৎ 
অন্যমনন্ক ছিলুধ, ( তাই) শুনিনি; অন্ঠমনস্ক 
. ছিনুম তোই) দেখিনি। এই য মনের অন্তদিকে 
টীকা, এইটি হচ্ছে আত্মাকে অন্তৃতি করবার 





কঠোপনিষতপ্র সঙ্গ ১৩ 


গ্রতিবন্ধক। আত্মাকে অনুভূতি করতে হলে 
মনের এই যে অন্কদিকে গতি, তাকে নিবৃত্ত 
করতে হবে। আর তা করতে হলে ইন্দরিয়- 
গুলিকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করতে হবে। তাই 
ক্রম হচ্ছে এই যে, আগে ইন্দরিয়গুলিকে বিষয় 
থেকে নিবৃত্ত করতে হবে। তার পরে অস্ত- 
সুরঙ্গ যেগুলি, সেগুলিকেও শান্ত করতে হবে। 
তার ফলে স্থির মনে আত্মবস্তর শ্বপ অভিব্যক্ত 
হবে। আগেই বলেছি "আবৃত্তচ্ষুঃ, হওয়! মানে 
ইন্জিয়গুলির বহিমু খীনত1 থেকে ওদের নিবৃত্ধ 
করা। আমর! একথা বলছি ন যে, ইন্জিয়- 
গুলিকে আত্মীতে নিবি করতে হবে। কারণ, 
আত্মাতে তাদের প্রয়োগ হোতে পারে না। 
ইন্জিয়গুলি কখনো আত্মাকে গ্রহণ করতে পারে 
না। কিন্তু বিষয় থেকে নিবৃত্তি তাদের দরকার । 
বিষয় থেকে নিবৃত্তি ঘদি না হয়, তা হ'লে 
অন্তঃকরণে স্থিব্তী আসবে না। অস্তকরণ 
যদি স্থির না হয়ঃ তা হ'লে ব্রহ্গাকারা বৃদ্ধিও 
সেখানে উঠবে না এবং ব্রদ্ধাকারা বৃত্তি যদি না 
হয়, তা হ'লে জজ্ঞানের বিনাশ হবে না। 
স্থতরাং, অজ্ঞানের বিনাশের জন্য ব্রঙ্মাকার। 
বৃত্তির দরকার । অর্থাৎ, এককথায় ব্রহ্মকে 
ধারণা কর] দরকার । ব্র্গকে ধারণ! করতে 
হ'লে মনের চঞ্চলতার নিবৃত্তি দরকার । মনের 
চঞ্চলত| নিবৃত্ত করতে হ'লে বিষয়াভিমুখী গতি 
তার বন্ধ করতে হবে। 

এখন এই যে মনের বিষয়াভিমুখী গতি বন্ধ 
করা, এর উপায় কিন্তু এ নয় ষে, ইন্দরিয়গুলিকে 
মেরে ফেলা বা কোন বাহ্য প্রক্রিয়ার ত্বারা 
ইন্দ্িয়গুলির কাজ বন্ধ ক'রে দেওয়া । কানে 
তুলে! দিলুম, চোখ হলি দিয়ে বদ্ধ করলুম_- 
এইভাবে যদ্দি শব্ধ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বর্জন করতে 
চেষ্টা করি তাহ'লে কীহবে? গীতায় ভগবান 
বলেছেন, “বিষয়! বিনিবর্তন্তে নিরাহারশ্য দেহিনঃ 


১৪ উদ্বোধন 


রসবর্জম্‌' (২1৫৯)। --বিষয়গুলি গ্রহণ করছেন 
না, এমন যে ব্যক্তি, তার বিষয়গুলি নিবৃত্ত হয় 
বটে, কিন্তু রসবঞ্জিত হয়ে অর্থাৎ তাঁর বিষয়রস 
_ বিষয়ের প্রতি আসক্তি, আগ্রহ, আকাঙ্া 
থেকেই যায়। সুতরাং বিষয়ের নিবৃত্তি হলেই 
যে সব হবে, তানয়। সরষের ভেতরেই তৃত 
রয়েছে। অন্তঃকরণের ভেতরেই কত রকমের 
বৃত্তি,কত রকমের তরঙ্গ উঠছে, যে তরঙ্গ গুলির 
তুলনায় বাহ বিষয়ের দ্বার! উপস্থাপিত তরঙগগুলি 
কিছুই নয়। অনন্ত প্রবাহ সেখানে চলছে, তার 
নিরোধের উপায় কী? আমর| যদি ইন্্রিয়- 
গুলিকে মেরেও ফেলি -চোথকে একেবারে 
কানা করে দিই, কানকে ছেঁদা করে দিই 
জানি ন| সবট! পারবে। কি না, জিভকে কেটে 
ফেলতে পারবো কি ন1--তারপর ত্বকৃ-ইীন্দরিয় 
সমন্তশরীরব্যাপী, তাকেই বা কী ক'রে বন্ধ 
করবে! !--তবু ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছু হবে ন। 
আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের মন এমন স্কুল বিষয় 
গ্রহণে অভ্যন্ত যে, কথনে। কখনো! সাধকবা ও-_- 
এরকম শোনা যায় - ইপ্রিয়গুলিকে সত্যি সত্যি 
মেরে ফেলেন। চে করেন তার দ্বার। বিষয়ের 
নিবৃত্বি করতে । তীত্র বৈরাগ্য না থাকলে 
এরকম হয় না, কিন্তু তাদের চিস্তাটা বিপরীত- 
মুখী। তার! ভাবেন, ইন্দিয়গুলি আমাধের 
শক্রতা করছে; ইন্দ্রিয়গুনির বিনাশ করি। 
বিন।প করার কথা শান্তর বলেননি । বলেননি 
এই জন্ত ধে, তাদের বিনাশ করলেই ষে তার! 
অন্তমুখীন হবে, এমন কোন কথ। নেই। এট 
সাধনার দ্বার। লভ্য, এই অবস্থাটি। বাহ কোন 
্রক্রিক্নার দ্বার বিষগ্ন থকে হইন্দিয়গুলিকে 
নিবৃত্ত করবার চেষ্ট। করলে, সে চেরা কথনে। 
সফল হবে না। কারণ, এষা বলেছেন, রসের 
নিবৃত্তি হবে না। বস অর্ধাৎ আকাজ্চা, বাসনা 
যা অন্তঃকরণে ক্রমাগত তরঙ্গ তুলছে, যা থাকার 
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অন্তই বিষয়গুলি আমাদের শত্রু, যা না থাকলে 
বিষয় হাজার থাকলেও শত্রুতা! করবার মত 
সামর্থ্য তাদের থাকে না। সুতরাং বাসনার 
নিৰৃত্তি হ'ল সবচেয়ে বড় কথ! | কিন্ত আমাদের 
স্থূল বুদ্ধিতে কথনে! কখনো! আমরা বাহ্‌ ইন্দরিয়- 
গুলিকেই নিঃশেষ করবার চেষ্টা করি। ক'রে 
শরীরটাকে খালি পঙ্গ, ক'রে দিই। কিন্তু তার 
দ্বারা কখনে। বস্তলাত হয় না, এটি আমাদের 
মনে রাখ! দরকার ? শান্ত্র সেই কথাই বলেছেন। 
শাস্ত্র ইন্দ্রিয় গুলিকে হত্যা করতে বলেননি । 
ইন্দরিয়গুলিকে «আবৃত্ত করতে বলেছেন। 
বিষয়াভিমুখীনতা থেকে তাদের নিবৃত্ত করতে 
বলেছেন। বখন নিবৃত্ত করতে পারি না, তখন 
মনে করি যে, এদের শেষ ক'রে দিই তা হ'লে । 
এরকম আছেন, ধারা নিজেদের একট! গুহার 
মধ্যে বন্ধ ক'রে রেখে সম্পুর্ণ বাহ্‌ বিক্রিয়! থেকে 
বেঁচে গেলুম মনে করেন। কিন্তু তা করেও 
অন্তরের ভেতরে যে বিক্রিগ্না রয়েছে, ত1 থেকে 
পরিজন নেই। একজন নাঁধকের কথা।। তিনি 
খু'জছিলেন খুব নির্জন একট। জায়গা, যেখানে 
কোনরকম বিক্ষেপের কারণ ন| থাকে । খুঁজে 
খুঁজে শহরে তো পেলেনই না, গ্রামে গেলেন। 
সেখানেও পাচ্ছেন না) অরণ্যে গেছেন, 
অরণ্যেও পাচ্ছেন ন। | চারিদিকে নানান রকম 
বিক্ষেপ অরণ্যেও রয়েছে। খুঁজে খুঁজে শেষে 
একটি গুহ! বার করেছেন৷ সেই গুহার ভেতরে 
ঢুকে গেছেন; ঢুকে গিয়ে ভাবছেন “বাঃ 
জায়গাটি বেশ! শব্ধম্পর্ণ বূপ রসগন্ধ কিছুই 
আমাকে ব্যতিব্যস্ত করবে না; নিশ্িস্ত হলুম ।* 
এই ভেবে সেখানে আসন ক'রে বসে চেষ্টা 
করছেন ধ্যান করতে । সেই সময় দেখেন 
গুহার মুখে কতকগুলে। পাথী কচকচ, করছে। 
দূর, এখানেও হ'ল না।”_-এই ব'লে বিরক্ত হয়ে 
তিনি গুহা! থেকে বেত্বিয়েছেন। এমন সময়ে 
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আর একজন সাধুর দঙ্গে দেখা। সাধুটি 
বললেন, “কি ভাই, কোথায় যাচ্ছ?” সাধকটি 
বললেন, "আর বলেন কেন! আমি একটা 
জায়গা খুঁজছি, যেখানে কোন বিক্ষেগ ন। 
থাকে। ভাবলুম এই গুহার মধ্যে বেশ নিশ্চিন্ত 
হয়ে বসবো» এখানেও দেখি পাখী কচ কচ, 
করছে।” সাধু হেসে বললেন, “ভাই, মনের 
কচকচানি থামাও |, 

এই মুশকিল আমাদের! সমস্ত ইত্জিয়কে 
নিবৃদ্ত করলেও মনের কচ.কচানির নিবুতি হয় 
না। সেজনা জন্ম ধরে কত বকমেব সংস্কারের 
পু'টলি সঞ্চয় ক'রে রেখেছে--অফুরস্ত ভাণ্ডার | 
সেই ভাগারে ক্রমাগতই নানান রকমের ফুট 
উঠছে। তার থেকে নিবৃত্তি নেই, এক মুহূর্তের 
জন্য শাস্তি নেই। সুতরাং, আগেই যা বল 
হ'ল, ইন্সিয়গুলিকে মেরে ফেলা বা! বাহ্থ কোন 
প্রক্রিয়ার দার তদের কাঁজ বন্ধ করাটা উপায় 
নয়। উপায় হল “মা বৃন্তচক্ষু+ হওয়।। 
এর অন্তিম তাঁংপর্য হ'ল, মনকে 'আত্মবস্ততে 
কেন্দ্রীভূত করতে হবে । আসল কোৌশন হচ্ছে 
এইখানে । এইভন্ঠ ইন্দ্রিয়গুপির বিনাশ করার 
কথ! বলেননি, ইন্দিয়গুলিকে 'আবৃত্ত' করার 
কথ! ৰলেছেন। এই কথা আমাদের মনে 
রাখতে হবে । 

তারপর বলেছেন, এই রকম ক'রে ষদ্দি 
আমর! মনের বৃত্তিগুলিকে শীস্ত করতে পাবি, 
মনকে ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র ক'রে যদ্দি জামরা 
আত্মসংস্থ হোতে পারি, তাত্তে লাভ কী হবে। 
আমর! সব সময়ে লাভক্ষতি হিসেব ক'রে, 
খতিয়ে দেখে কাঁজ করি। তাই লাভের কথা 
বলা দরকার । বলছেন, অমুতত্ব লাভ হবে। 
অমৃতত্বের বিপরীত হ'ল মৃতত্ব। সেটা কী 
রকম? না, আত্মাকে তুলে থাকা। আমর! 
আছি, কারণ আত্মাকে ভুলে আছি। এই 
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যে আমাদের হুরূপকে ভোলা, ভাকে আমাদের 
মন থেকে বহিফার ক'রে দিয়ে বাহ্‌ বস্তকে 
নিয়ে ব্য'পৃত থাক'-এবই নাম মৃত্যু । আত্ম! 
হলেন অমৃতন্বরূপ। আত্মাতে স্বিতিই হ'ল 
অমৃতত্ব। আর কিছু অমরত্ব নয়। দেবতাদের 
অমরত্ব এখানে লক্ষ্য নয়, কারণ তা আসল 
অমরত্ব নয়। দেবতার! হয়তো দীর্ঘজীবী হন, 
কিন্তু তার! অমর নন। আমাদের অন্থভবগম্য 
যা কিছু আছে, তার ভেতরে অমর কেউ বা 
কিছু নেই--এক আত্ম! ছাঁড়া। স্থৃতরাং, আত্ম" 
ত্বরূপকে জানলে, তাতে প্রতিষিত হ'লে আর 
মৃত্যু আমাদের আক্রমণ করতে পারে না। 
শরীরের যে নাশ, তা মৃত্যু নয়। অথচ মৃত্যু 
সব জায়গায় ইহলোকে এবং ম্বর্গাদি লৌকেও, 
কেননা সব জায়গায় আত্মবিশ্বতি রম়্েছে। 
আর আত্মার অন্বন্ধে সর্বদা! অবহিত থাকা, 
আত্মাতে স্থিত হয়ে থাকা, এরই নাম অমরত্ব। 

স্থতর।ং, এই অনুতত্বকে যদি আমর! ইচ্ছা! 
করি, ত৷ হ'লে, 'মাগে যে প্রণালীর কথা বল৷ 
হ'ল, তা অথলশ্বদ করতে হবে। ইন্দিয়গুলিকে 
বিষয় থেকে প্রত্যাহত ক'রে, বিষয়াভিমুখীনতা 
থেকে মনকে শিবৃত্ত ক'রে তাকে আত্মাতে 
কেন্্রীভুত করতে চেষ্টা করতে হবে। 
অস্তঃকরণে-_-আঁমরা আগেই য। বলেছি- ব্রক্গা- 
কারা বৃত্তি উঠছে না, কারণ, হাজারে! রকমের 
অস্ বৃত্তি তাকে চঞ্চল ক'রে রেখেছে । সেই 
সমস্ত ৮ঞ%কলতা [রি করতে পারলে তবে ব্রঙ্গাকারা 
বৃত্তি হওয়া সম্ভব. এবং সেই ব্রঙ্গাকারা বৃত্তির 
দ্বার।ই ্মঙ্ঞানের সমূণে বিনাশ হয়) হওয়ার 
ফপে বিশ্েপের কারণ আব কিছু থাকে না। 
আমাদের মনে রাখতে হবেঃ বিক্ষেপের কারণটি 
নাশ করতে হবে । স্ুযুপ্তিতে আমাদের বিক্ষেপ 
থাকে না। কিন্তু তা সবেও আমরা সে অবস্থায় 
আত্মসংস্থ হোতে পারি না। কারণ, সেখানে 
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বিক্ষেপ না থাকলেও বিক্ষেপের কারণ রয়ে 
যাচ্ছে। বিক্ষেপের বীজ সেখানে নষ্ট হচ্ছে 
না। এই বিক্ষেপের বীজ দূর হবে কখন ?-- 
যখন অজ্ঞানের নিবৃত্তি হবে। অজ্ঞানের নিবৃত্তি 
হবে কী ক'রে 1 জ্ঞানের দ্বারা । জ্ঞান বলতে 
এখানে অবৈতবেদাস্তীরা বলেন-- ত্রঙ্গাকার! 
বৃত্বি। ব্রহ্মাকার! বৃত্তিটি উৎপন্ন হ'লে তাৰ 
দ্বার অজ্ঞানের নিবৃত্তি হবে-_-মজ্ঞান এবং 
তৎকার্ধ যা কিছু, সবেরই নিবৃত্তি হয়ে যাবে 
অজ্ঞান বিনষ্ট হলে তখন যা থাকে তা-ই থাঁকে 
অর্থাৎ, এক আত্মাই থাকেন; ধিনি সর্বদাই 
রয়েছেন। 

আত্মার স্বরূপকে বোৌঝাবার জন্ত উপনিষদ্‌ 
গ্রত্যগাত্মা” শট ব্যবহার করেছেন। এঁযে 
পরাঞ্চি” শব্দটির অর্থ করতে “পরা” শব্দের উল্লেখ 
করেছি? তাঁর বিপরীত হ'ল--«প্রতি, । “প্রতি 
অঞ্চতি ইতি প্রত্যক'-_এখানে অঞ্চতি মানে 
'জীনাতি" অথাৎ জানেন । যা বাইরের দিকে 
যায় অর্থাৎ অনাত্ম বস্ততে--বিষয়ের দিকে 
যায়, ত। পরাচ.। আর যিনি ভিতরের বস্তকে 
-আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকেই জানেন তিনি 
প্রত্যক্‌। প্রত্যক্‌ এমন যে আত্মা, তা-ই 
প্রত্যগাত্া। হ্বপ্রকাশ নিত্য বস্তু তিনি। 
পরাঁচত আর 'প্রত্যক্‌' ছুটি পরম্পর বিপরীত 
শব্দ। ইন্দ্রিয়গুলি 'পরাঞ্চি”, আত্ম! প্রেত্যক্‌? | 
ভাষ্কার শংকর বগেছেন, “প্রত্যক্, অর্থাৎ 
ভিতরের বস্ততেই 'আত্ম।' শব্টি “রূঢ় অর্থাৎ 
প্রসিদ্ধ, অন্ত বস্ততে নয়। তিনি আরও বলেছেন, 
যে 'আত্মা' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থও “প্রত্/ক্‌” । 
এই ব'লে যে-শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার 
উল্লেখ আমর! আগে অন্তর করেছি । শ্লোকটি 
হলঃ 
যচ্চাপ্রেতি যদাদত্তে ষচ্চান্তি বিষয়ানিহ। 
যচ্চাস্য সন্ততো! ভাবশ্তশ্বাদাজ্সেতি কীত্যতে ॥ 
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এটি খুব প্রসিদ্ধ শ্লোক । একসঙ্গে “আত্ম 
শবের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা এতে দেওয়! হয়েছে। “যৎ 
আপ্রোতি+বব্যাপ্রোতি” যা ব্যেপে থাকে, 
“যৎ আদত্ডে'-_-যা আদান করে, গ্রহণ করে 
অর্থাৎ সমস্ত বস্তকে নিজেতে উপসংহার করে, 
'যৎ অত্তি বিষয়ান্‌ ইহ'যা এই দেহে বা 
ইহজগতে বিষয়সমুহকে ভোগ করে, 'ষচ্চাস্ত 
সম্ততে। ভাবঃ,- আর যার “ভাব, অর্থাৎ 
সত্তা «সস্তত” অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন, তাঁকে “আত্মা? 
বলে। “আত্মা, মানে “আমি, । “আমি কী 
রকম? না, আমি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, আমি 
নিজেতে সকলের উপসংহারক, আমি কর্তা- 
ভোক্তা-বূপে বিষয় ভৌগ করি, আমি অবিচ্ছিন্ন 
সত্া। | এখানে আপ.» “আ”-পুর্বক পা” “অদ্‌' 
ও “অত.”_-এই চারটি ধাতুর গ্রত্যেকটির উত্তর 
“মন; প্রত্যয় ক'বে “আত্বন্ঃ শব্দটির বুৎপা্তি চীব 
রকমে দেখানে! হয়েছে এ চারটি অর্থে। প্রথম 
তিনটি ধাতুর স্পষ্ট উল্লেখ শ্লোকটিতে আছে। 
চতুর্থ ধাতুটির স্প, উল্লেখ নেই-_অর্থ থেকে 
বুঝে নিতে হবে। অঙতি- যা সর্বদা গমন করে 
ব।যার প্রাপ্তি সর্বদা] । 

আর অন্ঠভাবে যখন আত্মাকে বুঝি, তথন 
কোন একট! সম্বন্ধ স্থট্ট ক'রে তার দ্বার! 
আত্মাকে বুঝি, যেমন এই শরীরকে আত্মা বল! 
হয়। আত্মধর্ষ শরীরে আরোপিত হচ্ছে। 
তাই এই শরীরটাকে চেতন মনে করছি। এই 
কারণে শরীরটাকে “আত্ম বলে। ইন্দরিয়- 
গুলিকেও “আত্মা” বলে, এঁ একই কারণে। 
আত্মস্বূপের এই বিভিন্ন প্রকারের যে ভ্রান্ত 
অন্থভৃতি আমাদের হচ্ছে, সব অন্ুভূতিরই 
পেছনে কিন্তু এই তত্ব অনুস্থাত রয়েছে যে, আত্মা 
হচ্ছেন 'অগুচ্ছিত্তিধর্ম' অর্থাৎ যাব বিনাশ নেই, 
যা অবিনাশী সত্তবা। তাকেই প্রত্যগাত্ম।” 
বলে। প্রত্যগাত্মা” শবটি কথনে! দেহেন্দিয়াদির 
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অর্থে প্রযুক্ত হয় না। তাই ভাষ্যকার বলেছেন, 
ব্যুৎপত্তিপক্ষে অপি তন্রৈব আত্মশব্বঃ বর্ততে”__ 
ব্যুৎপত্তিগত অর্থেও “আত্মা” শব্দটি 'প্রত্যক্‌" 
অর্থই প্রতিপাদন করে। 


এই আত্মাকে জানতে হ'লে «আবৃত্তচক্ষুঃঃ 
হোতে হবে, এই কথা বললেন। তা যদ্দি না 
হই, তা হলে কি হবে, সেই কথাই এখন 
বলছেন 
পরাচঃ কাঁমাননুষন্তি বাল!- 

স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততন্য পাশম্‌। 
অথ ধীর! অমৃতত্বং বিদিত্বা 

গ্রুবমপ্রুবেছিহ ন প্রীর্থয়ন্তে ॥ 

(২।১।২) 

ধবালাঃ+_-যারা! বাপকবুদ্ধি। নিরোধ, যারা! 
বোঝে না, যারা অবিবেকশী, যাঁদের বিবেকের 
শক্তি নেই, তারা কী করে? পপরাচঃ কামান্‌ 
অন্গঘস্তি | পরাঁচ,বাহা, “কামান বিষয় 
সমূহ, এঅনুযস্তি অনুসরণ করে । অনু পশ্চাৎ 
বস্তি, গচ্ছস্তি-_-বিষয়ের পেছনে পেছনে তারা 
ছোটে। তারা কোথায় গিয়ে পৌছায়? “তে 
যস্তি মুত্যোঃ বিততত্য পাশম্‌_তারা মৃত্যুর যে 
পাশ, যে বন্ধন, যা বিতত অর্থাৎ বিস্তৃত হয়ে 
বয়েছে, তার ভেতরে গিয়ে পড়ে । স্থন্দরভাবে 
এখানে বলছেন, বিষয়ের পশ্চান্ধাবন করলে, 
কামনার বশবর্তী হয়ে বিষয়ের পেছনে পেছনে 

লে, বিষয়ের দ্বার! প্রেরিত হয়ে চললে ফল 
কী হয়। মৃত্যু তার চারদিকে যেন জাল ছড়িয়ে 
রেখেছে, সেই জালের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়। 
আমর] যখন বিষয়ের অন্থুসরণ ক'রে চলি, তখন 
ভেবেও দেখি না যে, আমরা মৃত্যুর অনুসরণ 
করছি। অথচ হচ্ছে তাই। পুকুরে চার 
ফেলে ছিপ দিয়ে অথবা জাল দিয়ে মাছ ধরে। 
মাছগুলে। চারের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে জড়ো হয়, 


ও 
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তার! জানে না ষে, মৃত্যু সেখানে রয়েছে। 
তার মৃত্যুর মুখে ছুটছে না জেনে । মনে করছে 
কি আনন্দ, কেমন গন্ধ, কত কি খাগ্য ওখানে 
আছে। এই ভেবে ছুটছে সেখানে। কিন্ত 
পরিণাম কী হচ্ছে? জালেতে আবদ্ধ হয়ে 
তার মৃত্যু গ্রস্ত হচ্ছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই কথ! 
বুঝে বিষয়ের অঙগসরণ থেকে নিবৃত্ত হবেন। 

অবিবেকীদের কথ! বললেন। এখন 
বিবেকীদের কথ! বলছেন: “অথ ধীরাঃ অঞ্র- 
বেষু ঞ্রুবম্‌ অমৃতত্বং বিদিত্বা ইহ ন শ্রীর্ঘয়স্তেঃ | 
'অথ'__এইহেতু,“ধীরাঃ'_বিবেকীরা, “অঞ্জবেষু* 
-_-অনিত্য বস্তসমূহের মধ্যে, 'ফ্রবং অমৃতত্বং 
বিদিত্বা'__প্রত্যগাত্বস্বব্ূপে অবস্থান্রূপ অমৃতত্বই 
যে ধরব অর্থাৎ নিত্য, একথা জেনে “ইহ ন 
প্রার্থয়স্তে" এই সংসারে কিছুই প্রার্থনা করেন 
ন।, আকাজ্ষ। করেন ন।। 


আমর! প্রাণপণ চেষ্টা করছি কি ক'রে 
জাগতিক সুথকে চিরকাল ধরে রাখবো! । তুলে 
যাচ্ছি যে, এই করতে গিয়ে আমরা মৃত্যুর 
পাশের মধ্যে, তার জালের মধ্যে নিজেরা! আবদ্ধ 
হচ্ছি। জালে গিয়ে পড়ছি, মৃত্যু যেধানে 
অবধারিত। শব্ব-ম্পর্শাদি যে স্থুখ, সেই স্ুথকে 
নিত্য ব'লে মনে ক'রে তার পেছনে ছুটছি। 
ছুটে মৃত্যুগ্রন্ত হচ্ছি। তাই শ্রুতি আমাদের 
এইভাবে সাবধান করছেন : “ষেও না, ও পথে 
যেও না; ও পথে যদি যাও, মৃত্যু তোমার 
অবধারিত ।” কিন্তু আমাদের কানে সেই শব্ধ 
পৌছচ্ছে না। অথবা শুনেও সেট! বিশ্বাস 
করছি না; বলছি, “ওরকম ব'লে থাকে। আমর! 
তে! দেখতে পাচ্ছি সাক্ষাৎ স্থথ এখানে । এ 
আমরা কেন ছাড়বো? মৃত্যু তো আছেই। 
যতক্ষণ পাবি, ভোগ করে নিই |” কিন্তু বিচার 
ক'রে দেখলে জাগতিক সুখের অনিত্যতা স্পঃ 


১৮ উদ্বোধন 


প্রতীত হয়। জিজ্ঞেস করলে অনেকেই বলবেন, 
ই্যা। বিষয়্সুখ অনিত্য । অনিত্য যদি, তা 
হলে ছুটছি কেন তার পেছনে? সছুত্বর কিছু 
নেই। ছোটা ম্বভাব। ম্বভাব কথাটার মানে 
আগেই বলেছেন যে, ইন্্রিয়দের বহিমুথ ক'রে 
ভগবান যেন হিংসা করেছেন। প্রসাদ বলে 
মন দিয়েছে মনেরে আখি ঠারি।॥ যে মন 
আমর। পেয়েছি, তার স্বভাব হ'ল এরকম- সে 
বাহ বস্তর দিকেই ছোটে, অস্তরাত্মার দিকে 
ছোটে না। স্রতরাং, তাকে দোষ দিলে হবে 
না। সেবেচারী কী করবে? বেচারীর কী 
দোষ আছে1-বলছেন রামপ্রসাদ। যে 
ভাবেই হোক, যে কারণেই হোক, ভগবান 
আমাদের হিংসা করুন, আর আমরাই 
আমাদের হিংসা করি, যাই হোক, অবস্থা হ'ল 
এই যে, আমর বিষয়ীভিমুখী গতিকে বন্ধ করতে 
পারছি না। বন্ধ না করার জন্ত বা চেষ্টাও ন৷ 
করার জন্য আমর] যেন সবেগে ছুটে গিয়ে মৃত্যুর 
কবলে পড়ছি। গীতায় ভগবান বিশ্বরূপ 
দেখাচ্ছেন, অন্ন দেখছেন কি ক'রে সর্বপ্রাণী 
সেই কালরূপী ভগবানের মুখগহবরে প্রবেশ 
করছে। সেই কালের গ্রাসে সকলে ছুটে গিয়ে 
পড়ছে। নিষ্কৃতি নেই। ছুটছি আমরা সকলেই 
সেই এক দিকে, মৃত্যুর দিকে । এর চেয়ে 
বাশ্তবমুখী বর্ণনা আর হোতে পারে না। সমস্ত 
জগৎট। ধ্বংসের দিকে ছুটে চলেছে । ভগবান 
বুদ্ধ এক জায়গায় বলছেন, সমস্ত জলছে, বিশ্ব- 
বহ্মাণ্ড জলছে। চারিদিকে আগুন। সেকী 
বর্ণনা! ভাবলে স্তম্ভিত হোতে হয়__বিশ্ববন্ধাও 
চারিদিকে জলছে। জলস্ত সব ! কোন জায়গায় 
আগুনের নিবৃত্তি নেই । ধ্বংস চারিদিকে! সেই 
ধ্বংসময় বিশ্বে আমরা মনে করছি যে, আমরা 
বেশ আছি। ঠাকুর বলছেন, 'মাছগুলে। জাল 
মুখে ক'রে পুকুরের পাকের ভিতরে গিয়ে চুপ 
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ক'রে মুখ গু'জড়ে শুয়ে থাফে-মনে করে, 
আর কোন ভয় নেই, আমর! বেশ আছি।, 
অধিকাংশ মানুষেরই এই রকম ভ্রান্ত ধারণ! বা 
বিপরীত বুদ্ধি । এই যে মৃত্যুগ্রস্ত হয়ে থাকা বা 
মৃত্যুর দিকে ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া--এটি হচ্ছে 
বহিম্মধী গতির নামাস্তর মাত্র। সুতরাং 
বিপরীত ক্রমে মৃত্যু থেকে বাঁচতে হ'লে মুখ 
ফেরাতে হবে, গতি পরিবর্তন করতে হবে, 
অন্তঃকরণ ও ইন্দ্িয়গুলির মোড় ফেরাতে হবে, 
দৃষ্টি বদলাতে হবে--এক কথায় “আবৃত্চক্ষুঃঃ 
হতে ভবে। বিষয়ের দিকে না ছুটে, যা থেকে 
সমত্ত বিষয়ের উৎপত্তি, যাতে সমত্ত বিষয়ের লয়, 
য| একমাত্র গ্রুব সত্য, সেই প্রত্যগাত্মার দিকে, 
আমাদের অস্তরতম আত্মার দিকে ফিরতে 
হবে। কবির ভাষায় ফিরে চল আপন ঘরে? । 
সেই 'আপন ঘরে” ফিরে যেতে হবে। সেই 
«আপন ঘরে” ফেরবার জন্ত দৃষ্টিকে পরিবতিত 
করা, গতিকে বদলানো, মোড় ফেরানো--এ 
ছাড়। আর অন্য কোন উপায় নেই। এছাড়া 
যতই আমর] চেষ্টা করি না কেন মৃত্যুর হাত 
এড়িয়ে চলবার জন্য, সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। 
স্বেচ্ছায় আমর! মৃত্যুকে বর্ণ করছি, ্বেচ্ছায় 
তার কবলে পড়ছি আর মুখে হা হুতাঁশ করছি 
--বলছি বাঁচতে চাই! বাঁচতে চাই আমর! 
ঠিকই, কিন্তু ও পথট। তো বাঁচার নয়। যে পথ 
দিয়ে আমর! চলেছি, যে পথের অস্ুসরণ করছি, 
সে পথ তে বাচবার পথ নয়। সেপথতে। 
মৃত্যুর পথ, শাস্ত্র বলে দিচ্ছেন। কারণ আত্মীকে 
জানাই হচ্ছে জীবন, আত্মাকে ভোলাই হ'ল 
মৃত্যু । আমরা! আত্মাকে ভুলে রয়েছি, কারণ 
সর্বদা অন্ত বিষয়ে ব্যাপৃত হয়ে রয়েছি, স্থতরাং 
মৃত্যুগ্রন্ত হয়ে রয়েছি । এ থেকে বাচবার উপায় 
বিপরীতমুখী চেষ্টা; এখন বিষয়ের 'দিকে যাচ্ছি, 
গতি ফিরিয়ে নিয়ে আত্মার দিকে যাওয়া, 
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বাহ বস্ত ছেড়ে অস্তয়ে প্রবেশ কর1।. এই 
অন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টার ফলে, অস্তমুখীনতার 
ফলে একের পর এক দরজা অতিক্রম ক'রে 


দশ বেদাত্ত-সন্প্রদায় ১৯ 


যখন আমর। একেবারে অজ্জবের মণিকোঠায় 
পৌছাব, তখন দেখবে যে সেখানেই চিরশাস্তি, 
সেখানেই অমৃতত্ব 


ক ৫ই অক্টোবর, ১৯৭৫, রবিবার প্রাতে কাকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ঃ যোগোগ্ভানে কঠোপনিষদ-ব্যাথ্য।। 
ঞীনমীরকুমার রায় কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অন্থুলিখিত। সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত। সঃ 


দশ বেদান্ত-সম্প্রদায় 
ডক্টর রমা চৌধুরী? 
(সগুষ পর্যায় ) 

বিধুন্বামীর 'শুল্ধাদৈভবাদ" 


বিষ্ুম্বামী দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায়ের অন্যতম 
সম্প্রদায়-প্রবর্তক-রূপে খ্যাত, যদিও তাঁর পুণ্য 
জীবন ও রচনা সম্বন্ধে আমরা এখনও প্রায় 
কিছুই জানি না। তা! হলেও, তাঁকে এই সম্মান 
আমাদের দিতেই হয় কয়েকটি কারণে। 

প্রথমতঃ, পদ্পপুরাণের একটি শ্লোকে বিষু- 
স্বামীকে একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ সম্প্রদায়তুক্ত 
ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। এই স্ুবিখ্যাত 
শ্লোকটি অচিস্তা-তেদাভেদবাদি-বেদাস্ত-দর্শনের 
প্রখ্যাত প্রপঞ্চক বলদেব বিদ্াতৃধণ তার 
সথপ্রসিন্ধ সটাক ব্রদ্ধনুত্র-ভাস্ত “গোবিন্দ-ভাস্ে'র 
উপক্রমণিকার টাকায় এবং 'প্রমেয়-রত্বাবলী'তে 
(১1৫-৬) উদ্ধৃত করেছেন । যথা : 

তথা চোকজং পন্মপুরাণে -. 

সম্প্রদায়বিহীনা ষে মন্ত্রান্তে বিফল! মতা; । 
অতঃ কলো ভবিস্বস্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ॥ 
গ্-বক্ষ-রুদ্র-সনক] বৈধ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ | 
চত্বারত্তে কলো! ভাবা! ছ্যংকলে পুরুযোত্তঘাৎ ॥ 
রামান্জং প্রী: শ্বীচক্রে মধবাচার্ধং চতুমুখ; | 
শ্রবিষুদ্বা মিনং রুদ্রে। নি দিত্যং চতুঃসন: ॥” 


* প্রান উপাচার্ধা, রবীন্রভারতী বিখবিভালয়। 


অর্থাৎ পর্পপুরাণে এরূপ উক্ত হয়েছে যে, 
সম্প্রদায়বিহীন যে সব মন্ত্র সেগুলি বিফল। 
সেজন্য কলিষুগে চারজন সম্প্রদায়-কর্তার উত্তব 
হবে। এরপে তৃবনপাবন চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় 
শ্রী, ব্র। কুদ্র ও সনক সম্প্রদায় _কলিষুগে 
উৎকলদেশে পুরুষোত্তম শ্রীরুষ্ণ থেকে আবিভৃত 
হবে। শ্রী (লক্ষ্মী) রামাহুজকে, ব্রহ্ম! মধ্বাচার্যকে, 
রুদ্র শ্রীবিষুম্বামীকে এবং চতুঃনন, অর্থাৎ সনক, 
সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার নিম্বার্ককে 
সম্প্রদায়-প্রবর্তক ও প্রধান প্রপঞ্চকরূপে শ্বীকার 
করেছিলেন। 

দ্বিতীয়তঃ, শ্রানিবাসাচার্য-বিরচিত স্থবিখ্যাত 
“সকলাচার্ষ-মত-সংগ্রহঃ, নামক দর্শনশান্ত- 
প্রপঞ্চনাগ্রন্থে বিঞ্ুম্বামী, নিম্বার্ক ও মধ্বের 
মতবাদের শ্বতন্ত্র উল্লেখ আঁছে। 

তৃতীয়তঃ, মধ্বাচার্য-বিরচিত বিখ্যাততর 
'সর্বদর্শন-সংগ্রহঃ নামক দর্শনশান্ত্-গ্রপঞ্চনা- 
গ্রন্থে 'রিপেশ্বর-দর্শন বিষয়ক বিবরণের মধ্যে 
বিষুণ্বামীর মতবাদেরও কিছু উদ্নেধ পাওয়। 
ষায়। 


২০ উদ্বোধন 


চতুর্থতঃ, এ্রধরম্বামী বিরচিত শ্রীমস্তাগবত- 
টীক| 'ভাবার্থ-দীপিকায় (১1৭1৬) সর্বজ্ঞ" নামক 
ভাস্কার অথব৷ “সর্বজ্ঞভাম্বকারী' বিষুণ্বামীর 
মতবাদের উল্লেখ আছে। 

পঞ্চমতঃ» শ্রীধরম্বামী বিরচিত বিষ্ণপুরাণ- 
টীকা “আত্ম*্গ্রকাশেও (১১২৭৯) “সবজ্ঞ- 
স্ক্তিকারী” বিধুঃস্বামীর উল্লেখ আছে। 

এই উভয় টাকা থেকে প্রমাণিত হয় যে, 
বিষুম্বামী “সর্বজ্ঞ অথবা] “সর্বজ্ঞস্থক্তি, নামক 
্র্মহত্রভাষ্য রচন! করেছিলেন । 

শ্ীযুনাথজীর নামে আরোপিত 

ীবল্পভ-দিখিজয়, নামক গ্রন্থে বিষুম্বামী ও তার 
সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। 

সপ্তমতঃ, নাভাদাস-বিরচিত হিন্দী গ্রন্থ 
ভক্তমালে'ও সমভাবে বিষ্ণস্বামী ও তার 
সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। 

অষ্টমতঃ, রামানন্দি-সম্প্রদায়ের 'রামপটল' 
নামক গ্রন্থে নিম্থার্ক,। মধ্ব ও বিষ্ণুস্বামীর 
মতবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী আছে। 

এতগুলি প্রমাণ থাকায় বিষুণ্বামীকে দশ 
বেদাস্ত-সন্প্রদায়ের অস্ততৃক্ত একটি সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তকরূপে গ্রহণ না৷ কর! নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত 
নয়। এ কথ! অবশ্ব-স্বীকার্য যে, অস্তান্য ক্ষেত্রে 
সম্প্রদায়, প্রবর্তক পুণ্যশ্লোকে আচার্ষবৃন্দের 
জীবনের বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস সগ্বন্ধে বিশেষ 
কিছু জান! না থাকলেও তাদের অন্ততঃ দু'একটি 
গ্রন্থেরও বিষয় আমাদের জানা আছে, যার 
ভিত্তিতে আমর! তাদের দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে 
স্থির-নিশ্ঠয় ক'রে কিছু জানতে পারি। কিন্ত 
বিষুণম্ব মীর ক্ষেত্রে অন্দের অতি স্বপ্ন ও সংক্ষিপ্ত 
বিবরণী থেকেই তার দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে য৷ 
পারি, যেটুকু পারি, তা-ই আমাদের সংগ্রহ 
ক'রে সন্ত থাকতে হয়। 

সেইদিক থেকে, শ্রানিবাসাচার্য-বিরচিত 


[ ৮*তম বর্ষ-- ১ম সংখ্য। 


'সকলাচার্ধ-মতসংগ্রহঃ,ই আমাদের প্রধান 
ভরসা, যদ্দিও এই গ্রন্থে ৷ বিবরণী দেওয়া আছে, 
তা-ও অতি সংক্ষিপ্ত ও ছর্বোধ্য। 

স্থলে 'অথ শ্রীবিষুন্বামি-শুাইৈতমতসূ। 
তথাহি--এরপ বলেই গ্রন্থটি আরম্ত করা 
হয়েছে+ এবং প্রারভেই বিষুত্বামীর মতবাদ- 
রূপে নিয়লিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করা হয়েছে : 
€বিশেষৈ: প্রাকতৈঃ শুন্তমপ্রীরুতবিশেষবৎ। 
অশেষোপনিষদ্বেগ্ং পরব্রহ্ধাত্ত তে মুদে॥, 
সম্ভবত: এই শ্লোকটি বিষুন্বামীর শ্বরচিত। 

এস্থলে পরুবুদ্ষের স্বজনবিদিত ও সর্বজন- 
সমাদৃত প্রধান লক্ষণদ্বয়ের উল্লেথ কর! হয়েছে-- 
প্রথমতঃ, তিনি সকল বিশেষ প্রাকৃত গুণবর্ভিত, 
নঙর্থক দিক থেকে, এবং সকল বিশেষ অপ্রাকৃত 
গুণমণ্ডিত, সদর্থক দিক থেকে । দ্বিতীয়তঃ, 
তিনি সকপ উপনিষদ থেকেই জ্ঞাত হন। 

“প্রাকৃত গুণ' হ'ল জড়-প্রকৃতির গুণ বা ধর্ম। 
যথা, ষড়-বিকারভাজনতা। এই স্থুবিখ্যাত 
ষড়বিকার হ'ল- জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিকার বা 
পরিণাম, জরা ও মরণ। পাঁধিব সকল বস্ত 
বা জীবই এরূপ ষড়বিকারের সম্পূর্ণ অধীন__ 
তাদের আছে স্বভাবত:ই তৃষ্টি-স্থিতি-লয়। 
হৃষ্টি'র পরে অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই 
তাদের আছে অল্লস্থায়ী অনিত্য “স্থিতি; এবং 
এই হ্বল্প স্থিতিকালে তাদের হয় “বৃদ্ধি এবং 
নানারপ “বিকার” অর্থাৎ পরিবর্তন । তারপরে 
তাদের আগে ক্ষয় অথবা “জরা ) এবং 
পরিশেষে হয় 'মরণ' | 

এই ত তাদের অতি অল্লকাঁলীন তথাকথিত 
স্থিতি । কিন্তু বলাই বাহুল্য যে, নিতাসত্য 
্রঙ্ধ এপ “ষড় বিকারভাজন” নন কোনোদ্দিক 
থেকেই। সেঙ্গন্ঠ তার প্রাকত-পাধিব গুণগ্রাম 
কিছুই নেই। কেবল নিজস্ব অনস্ত, অচিস্তয, 
অগ্রাকত, অপাধিব গুণই আছে। থা 


মাধ, ১৩৮৪ ] 


সচ্চিদানন্দময়তা, জ্ঞানম্বরূপত1, নিত্যস্ুত্বতা, 
নিত্যবুদ্ধতা, নিত্যতৃপ্ততা, নিত্যমুক্ততা প্রভৃতি । 

এই দিক থেকে বিষ্ণুস্বামীর মতবাদ 
রামাহজ-নিষ্ার্কাদির মতবাদেরই সমতুল। 

বঙ্গের পরেই আসে জীব-জগতের কথা । 
ব্র্দম ত আছেন তার নিষ্পাপ মহিমায় তার 
নির্মল ব্রহ্মলোকে আসীন চিরকাল, তার খ্বীয় 
দিব্য-ব্রদ্গানন্দে বিভোর হয়ে। অতিশয় 
আননের কথা নিশ্চয়ই । কিন্তু ত| হলে 
,জীবজগতের কি হবে? জীবজগৎও রয়েছে 
সকলের দৃষ্টিগৌচব হয়ে, আগ্যন্তকাল শব ব্য 
ক্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জল হয়ে। তাদের দার্শনিক 
ব্যাথ্যা কি? 

ব্যাখ্যা ত সেই একটিই--ত্রিতত্ববাদিগণের 
একমাত্র, স্থুবিখ্যাত ব্যাখ্যা-_জীবনজগৎ ব্রহ্ম 

কার্ধ; ব্রহ্ম জীবজগত্ম্রা কারণ । বিষু- 
স্বামীও সেই একই কথ! এই প্রসঙ্গে বলেছেন-__ 
নৃতন কোনে। কিছু নয়। অন্যান্ত জগৎ-সত্যত্ব- 
বাদী বৈদাস্তিকগণের সঙ্গে সুর মিপিয়ে তিনিও 
বলেছেন যে, পরমেশ্বর সত্য সত্যই সৃষ্টি 
করেছেন; এবং ব্রহ্ম নিক্ষিয় নন, সব্রিয়-_সৃষ্টি 
এবং মুক্তি তার প্রধান ছুটি কর্ম। 

এন্থলেও সেই চিরপুরাতন প্রশ্নই পুনরায় 
ফিরে আসছে-_নিত্যতৃপ্ত, নিত্যমুক্ত, নিত্যবুদ্ধ, 
নিত্যপশুদ্ধ ব্রহ্ম কেন হৃষ্টি করবেন? কারণ, 
“কৃষ্টি তত একটি ইচ্ছাপ্রণোরিত বিচারবুদ্ধি- 
প্রচ্ছত কার্ধ; এবং এব্প কার্য করা হয় কে।নো 
একটি লক্ষ্যলাভের জন্য, কোনে। একটি অভাব 
দু করবার জন্যঃ কোনে! একটি অপ্রাপ্ত বস্তর 
প্রাপ্তির জন্ত,। কোন একটি অতৃপ্ত কামনার 
তৃপ্তির জ্ত, কোনো। একট অপূর্বইস্ছার পূর্তির 
অন্ত। কিন্তু বলাই বাহ্ল্য যে, সচ্চিদানন্- 
রূপ সর্বপক্িমান ব্রঙ্গের ক্ষেত্রে এই সবপ্রশ্ন 
সুটতেই পারে না কোনোদিনও। তা হ'লে 


দশ বেদাস্ত-সম্খ্রাদায় 
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তার জগৎস্ৃষ্টির পশ্চাতে আছে কোন্‌ উদ্দেশ্ট? 
উত্তরে বিষুম্বামী ছুটি স্ুন্নর শ্রুতির উল্লেখ 
করেছেন। প্রথম শ্রতিটি হ'ল: 

'আটমসৈবেদমগ্র আসীব পুরুষবিধঃ | সোই- 
স্থবীক্ষ্য নান্তদাত্মনেহপস্তং সোহহমন্্ীত্যগ্রে 
ব্যাছরত্ততোহহংনামাভবৎ।? 

“সোহবিভেতম্নাদেকাকী বিভেতি স 
হায়মীক্ষাং চক্রে ষমমদন্তম্নান্তি কষ্মান্ন, বিভেমীতি 
তত এবাস্য ভয়ং বীয়ায় কম্মাদ্ধ্যভেষ্যদ্‌ দ্বিতীয়াছৈ 
ভয়ং ভবতি |” 

“স বৈ নেব রেমে তম্মাদেকাঁকী ন বুমতে 
স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। ... স ইমমেবাত্মানং দ্েধা- 
পাতয়ততঃ পতিশ্চ পত্রী চাঁভবতাং তস্মাদিদ- 
মর্ধব্গলমিব ত্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবন্থ্য্তস্মাদয়মা- 
কাশ: স্ত্রিয়া পূর্ত এব ।” 

( বৃহদারণযকোপনিষদ, ১/৪।১-৩ ) 
অর্থাৎ-_-«এই পরিদৃশ্তমান জগৎ পূর্বে পুরুষরূপী 
আত্মারূপে বিরাজমান ছিল। সেই আত্ম। 
চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে নিজেকে ব্যতীত আর 
অন্ত কিছুই দেখতে পেলেন না। সেজন্ত তিনি 
প্রথমেই বললেন-- আমি আছি।” এরপে, 
তার “অহম্‌' (“আমি' ) লাম হ'ল।” 

“তিনি ভীত হলেন । সেজন্য লোকে একাকী 
থাকলে ভীত হয়| তিনি আলোচনা করলেন _ 
যখন আমি ভিন্ন অন্ত কোনো বস্তু এস্লে নেই, 
তখন কেন আমি ভীত হব? তখন তার ভয় 
চলে গেল_-কারণ, তিনি কেন ভয় করবেন? 
দ্বিতীয় বস্ত থেকেই ত ভয় হয়।” 

"তথাপি তিনি আনন্দলাভও করলেন না। 
এই কারণে, কেহ একাঞী আনন্দপাভ করতে 
পারেন না। তিনি খিতীয় এককনকে লাভ 
করতে ইস্ছ। করলেন।...তিনি নিজেকে ছু 
ভাগে বিভক্ত করলেন | এবপে পতি ও পত্ীর 
উদ্ভব হ'ল। সেকন্ত, যাজবক্কা বলেছিলেন, 
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প্রন্যেকে একটি অর্ধাংশের ভায়। সুতরাং 
পতির জীবনের শূন্য স্থান পত্রীর দ্বারাই পূর্ণ 
হয় |” 

দ্বিতীয় শ্রুতিটি হ'ল: 

“সদেব সোম্যে্মগ্র আসীদেকমেবা- 
দ্বিতীয়ম্‌।-..তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।? 

€(ছান্দোগ্যোপনিষদ, ৬।২।১-২) 

অর্থাৎ “হে সোম্য (প্রিপনদর্শন) ! এই জগৎ 
অগ্রে কেবল এক ও অদ্বিতীয় সদ্রূপেই বিদ্য- 
মান ছিল। ..'তিনি (সেই সং) আলোচনা 
করলেন “আমি বহু হবো”, আমি জন্মগ্রহণ 
করবে।।” 

এই ছুটি শ্রুতিতে সমগ্র বেদান্তদর্শনের স্ষ্টি- 
তত্বের মুল রহদ্য অতি অ্রন্দরভাবে পরিস্ফুট 
করা হয়েছে। এহলে প্রথমত; বল। হয়েছে 
“ভীতি'র কথ; তারপরে, প্রীতির কথা। 
£ভীতি' উদ্ভূত হয় বাইরের কোনে! একজন 
দ্বিতীয় ব্যক্তি থেকে। অপর পক্ষে, দ্বিতীয়- 
বিহীন অবস্থ! বা একাকিত্বও নিরানন্দের 
কারণ। তা*হলে উপায়? দ্বিতীয়ও থাকবে 
ন1 অথচ দ্বিতীয়বিহীনত্বও চাই না। সেক্ষেত্রে 
একমাত্র উপায় হ'ল এই যে, দ্বিতীয়ও থাকবে, 
কিন্ত বাইরের ভীতিজনক দ্বিতীয় নয়__ 
ভেতরের গ্রীতিজনক' দ্বিতীয়। অর্থাৎ, নেই 
তথাকথিত দ্বিতীয়, নিজেরই সমান অংশ। 
সেজন্য জীব-জগৎও এই ভাবে ব্রহ্গের শ্রীতির 
পাত্র, লীলা-সঙ্গীঃ আনন্ের ভাগীদার | কোনে! 
অভাবপূরণের প্রশ্নই এ স্থলে নেই__ যেহেতু, 
অন্তান্ত জগংসত্যত্ববাদী বৈদাস্তিকগণের স্ায় 
বিষুঃম্বামীও সানন্দে স্বীকার ক'রে নিরেছেন 
যে, ব্রহ্গাণ্ ব্রন্মের “লীপা+ ব1| খেলাই মাত্র, যার 
মাধ্যমে তিনি তাঁর পরিপূর্ণ আনন্দকে প্রকাশ 
করছেন; এবং সকলেই জানেন ষে, কোনে 
অভ্ভাব না থাকপে, তবেই আনন্দের উদ্ভব হতে 
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পারে। সেজন্য পরমান্লময় ব্রঙ্গের হৃতিক 
কর্মটি সাধারণ কর্মের চ্তায় অভাবপ্রস্থত নয়, 
বরং ঠিক তার বিপরীত--তার আমন্দরসঘন 
স্বভাবগ্রহত | 

নৃতন কথা কিছু নয়_কারণ, প্রত্যেক 
বেদাস্তমতবাদেই আমর! বারংবার এই একই 
কথ! পাচ্ছি--সেই আনন্দেরই কথা কেধল। 

আগেই বলেছি, বিষ্ণুম্বামী আমাদের নিকট 
একটি নামই মাত্র_কারণ, তার মতবাদ 
সম্বন্ধে আমরা সাক্ষাভাবে কোনো কিছুই 
জানি না; তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে সামান্ত কিছুও 
জানতে হ'লে আমাদের সম্পূর্ণনরূপেই নির্ভর 
করতে হয় অপরের অতি সংক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ 
বিবরণের উপরই কেবল। তবে তারও যে 
মূল বক্তব্য ছিল সেই একই--সেই একই 
আনন্দ-তত্ববিষয়ক-_ সেটুকু মাত্র জেনেও 
আমর1 পরম উপকৃত ও উদ্বুদ্ধ হই নিশ্চয়ই, 
যেহেতু সমগ্র বেদাস্তের আনন্দস্বরূপত্ব বিষয়ে 
হই আমরা নিঃসন্দিপ্ক--এই ত একটি মূলীভৃত 
সুদ মিলনস্থত্র দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে । 
অন্ত শত দিকে রয়েছে তাদের মধ্যে শত গ্রভেদ 
_-ফতই না অকারণ সময় ও শক্তি ক্ষয় হয়েছে 
এই সব স্থক্মাতিস্থপ্ষ যুক্তি-বিচার, আলোচনা- 
প্রপঞ্চন। তর্কাতকি, ন্যায়ের “কচকচি'র জন্ত। 
কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে, সর্বত্রই উদ্ভা্িত হয়ে 
উঠেছে কেবল সেই একটিই সার্বজনীন মূলত 
_-সমগ্র বেদান্তদর্শনের প্রাণসম সেই আনন্ব- 
তত্ব। কী পরম সৌভাগ্য আমাদের ! 

এন্ধপে আমরা প্রথমে পেলাম বিষ্ুম্বামীর 
মতানুঘায়ী স্যতটির উদ্দেশ সম্বন্ধে কিছু তথ । 
তার পরেই প্রশ্ন উঠে-_-এরপ স্ষ্টির প্রণালী 
কি? এস্থলেও বিষুম্বামী আরেকটি শ্রুতি- 
বাক্যের সাহায্য নিয়েছেন £ 

“স যথোর্ণনাভিন্তস্তনোচ্চরেসথাগ্নে: ক্ষুত্। 
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বিশ্কুলিজা! ব্যুচ্চরন্ত্েবমেবাশ্মাদাত্বনঃ সর্বে 
প্রাণাঃ দর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি 
ব্যচ্চরস্তি। (বৃহদারণ্যকোপনিষদ, ২1১২০ ) 
অর্থাৎ “যেরূপ উর্ণনাভ (মাকড়সা ) নিজ শরীর 
সুত্র দ্বারা উধ্র্বে গমন করে, যেরূপ অগ্নির 
স্ুলিঙ্গ চতুর্দিকে নির্গত হয়, রূপ এই আত্ম! 
থেকে সকল প্রাণ (বা ইন্দ্িয়), সকল লোক, 
সকল দেবতা, সকল ভূত নির্গত হয়।” 

এক্ষেত্রে আমরা! দেখছি যে, খিঞুস্বামী ছুটি 
প্রধান উদাহরণ দিয়েছেন হৃষ্টিগ্রণালীর বাখ্য- 
প্রসঙ্গে 

(১) উর্ণনাভ--কারণ ? তন্ত__কার্ | 

(২) অগ্নি কারণ; স্ফুলিঙ্গ-_ কার্য। 

এই ছুটি উদাহরণ একটু নৃতন ধরনের, 
যেহেতু এহ্বলে সাধারণ কারণ-কার্ষ-সন্বন্ধষের 
স্থলে অংশি-অংশ-সন্বন্ধের কথাই সমধিক মনে 
জাগে। বস্তত; কারণ-কার্ধ এবং অংশি-অংশ 
-এই ছুটি সম্বন্ধ এক নয়। কারণ-কার্য- 
সম্বন্ধ সুপ্রসিদ্ধ পরিণামবাদের অঙ্গীভূত। 
এম্থলে কারণ থেকে কার্টিকে কি করে 
আমরা পাই? আমর পাই তখনই, যখন 
কারণটি শ্বয়ং কার্ষে পরিণত ও রূপাস্তরিত 
হয়ে যায়। যথা, উপাদান-কারণ মৃৎ্পিপ্, 
যন ্রাদিসস্বিত ও ঘটোৎপাদ্দক-শক্কি-সহার 
নিমিত্ত-কারণ কুস্তকারের সাহাঁধ্যে একটি সুন্দর 
মৃধা ঘটে পরিণত, রূপান্তরিত, রূপায়িত বা 
লীলায়িত হয়। সেজন্য এস্থলে কারণ মৃৎপিগড 
এবং কার্য মুন্ময় ঘট ম্বভাবতঃই স্বরূপতঃ এক 
ও অভিন্ন, যেহেতু উভয়েই মৃত্তিকা স্বরূপ । কিন্ত 
তা সত্বেও এ ক্ষেত্রে একথ| নিশ্চয় বল৷ চলে না 
যে,কারণ ও কার্য মিলে একটি অবিচ্ছেগ্ক সমগ্র 
সত্তা বা 01881010 ৬1)91৩, যেহেতু কার্য মুনসয় 
ঘটটি কারণ মৃৎ্পিণ্ডের বহিভূতি, এবং উভয়ের 
মধ্যে অংশি-অংশ-সন্বন্ধ একেবারেই নেই। 


দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় ২৩ 


অপর পক্ষে, অংশি-অংশ-সম্বন্ধের মধ্যে 
কারণ-কার্ধ-সম্বন্ধের ন্যায় উপাদান- ও নিমিন্ব- 
কারণের প্রভেদ নেই; যেহেতু বাইরের কোনো 
নিমিত্-কারণের সাহাষ্য ব্যতীতই অগ্মি থেকে 
স্কুলিঙ্গ নির্গত হয়। স্থতরাং যেভাবে মৃৎপিগ 
মুঝয় ঘটে পরিণত হয়, ঠিক সেই ভাবেই অগ্নি 
স্কুলিজে পরিণত হয় না। বস্ততঃ পূর্বোক্ত 
পরিণামের অবকাশ এম্থলে একেবারেই 
নেই। যেমন, প্রথমে কেবল মৃখপিগই আছে, 
পরে তার থেকে উপযুক্ত নিমিত্ব-কারণের 
সাহায্যে মৃষ্ময় ঘটের উৎপত্তি হয়। কিন্তু অগ্নি- 
শ্ুলিঙ্গের ক্ষেত্রে এরূপ ভাবটি নেই কোনো 
ক্রমেই, যেহেতু অগ্নি থেকে স্বতঃই এবং প্রথম 
থেকেই স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়__জংশীর মধ্যে অংশ 
ত চিরকালই আছে; পূর্ববর্তী অংশীর পরবর্তা 
পরিণাম অংশ--একথা ত এস্থলে একেবারেই 
বলা চলে না। 

পুনরায়, উর্ণনাভ-তন্তর ক্ষেত্রেও প্রথমে 
অবশ্ত কেবল উর্ণনাভই আছে, পরে তার থেকে 
তন্ত নির্গত হয়__তা হলেও, যেভাবে মৃৎশিগু 
মুন্ময় ঘটে পরিণত হয়, উর্ণনাভ ত সেইভাবে 
তন্ধতে পরিণত হয় না একেবারেই। 

পরিশেষে. অংশি-অংশ-সমদ্বয়ে একটি সমগ্র 
সত্ব» একটি অবিচ্ছছ্ভ, সমদ্বিত, সমগ্র সন্ত 
আমর! পাই _যেস্থলে অংশী অংশ থেকে, এবং 
অংশ অংশী ও অন্টান্ত অংশ থেকে সম্পূর্ণূপেই 
অবিচ্ছেগ্। 

অতএব কারণ-কার্ষে অংশি-অংশের 
অবিচ্ছেদ্য সমদ্বিত সমগ্র সত্তার ভাবটি নেই; 
এবং অংশি-অংশেও কারণ-কার্ষের উপাদান- 
কারণ ও নিমিত্র-কারণ সহযোগে পরিণামের 
ভাবটিও নেই। 

আমর! দেখেছি ষে “সকলাচার্য-মত-সংগ্রহ”- 
কারের মতে বিষ্ুম্বামী মৃতপিগু-মুল্ময় ঘটের, 


২৪ উদ্বোধন 


বা কারণকার্ষের গ্রধানতঃ পরিণামমূলক 
উদাহরণ ন1 নিয়ে, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের বা অংশি- 
অংশের প্রধানতঃ সমদ্বিত অবিচ্ছেগ্য সমগ্র সন" 
মূলক উদ্বাহরণই গ্রহণ করেছেন। সাধারণতঃ 
ত্রিতত্ববাদি-বেদাস্তে কারণ-কার্য-সন্বন্ধ যতটা 
গুরুত্ব পেয়েছে, অংশি-অংশ-সম্বন্ধ ততটা নয় 
হয়ত এইটিই হ'ল বিুম্বামীর বিশেষত্ব । 
সাধারণভাবে, জীব-জগৎ-হুষ্টির প্রণালীর 
এরূপ উল্লেথ ক'রে বিঞুম্বামী আরেকটু বিশদ 
করে সে বিষয়ে বলেছেন--যেহেতু তা নিতাস্তই 
প্রয়োজন। বস্ততঃ কারণ-কার্য ও অংশি-মংশ 
সম্বন্ধের মধ্যে সাদৃশ্য হ'ল এই যে, উভয় ক্ষেত্রেই 
কারণ ও কার্য, এবং অংশী ও অংশ সমশ্বরূপ-_ 
যথা, কারণ মুখপিগ্ড ও কার্য মুম্ম় ঘট উভয়ই 
মৃত্তিকান্বরপ; অংশী অগ্নি ও অংশ স্ফুলিগ 
উভয়ই অগ্নিন্বরূপ। কিন্তু এক্ষেত্রে, অসুবিধা 
হ'ল এই যে, কারণ বা অংশী ব্রদ্ধ সর্ববাদি- 
সম্মতিক্রমে সচ্চিদানন্বম্বরপ। কিন্তু জীব ত 
কেবল সৎ ও চিত্ন্বরূপ, তাতে আনন্দ নেই) 
জগৎ ত কেবল সৎস্বরূপ, তাতে চিৎ ও আনন্দ 
নেই। তা হলে? তা হলে, এই কথাই 
বলতে হয় যে, হৃষ্টিকালে ব্রঙ্গ নিজের চিৎ ও 
আনন্দ অংশকে আবৃত ক'রে জগৎ; এবং আনন্দ 
অংশকে আবৃত ক'রে জীবের সৃষ্টি করেন। 
তার একপ হ্বরূপাবরণে ব্রহ্ম কেন স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত 
হন-_-তার কোনে| উত্তর অবশ্য বিষ্ুম্বামী 
আমাদের দেননি । তা সত্বেও বল্লভ-বেদাস্তের 
ন্যায় এস্থলেও আমরা বলতে পারি যে, সার্বঙ্গনীন 
সুমধুর লীলাবাদের মূল তত্থাসারে হয়ত এর 
ব্যাখ্যা কর! যায়। এই অভিনব মতাহ্থসারে, 
লীলাকারী-্য়ং ব্রহ্ম; লীলাসঙ্রী-_-জীব) 
লীলাক্ষেত্র-জগৎ। কি প্রকারের এই লীলা? 


[ ৮*তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


এই লীলা হ'ল, যাকে চলিত ভাষায় বলা হয় 
লুকোচুরি খেলা'। এরপে প্রথমে লীলাষয় 
ব্রহ্ম লীলাভরে নিজের স্বরূপকে আবৃত ক'রে 
ফেলেন এবং সেইভাবে জীবের নিকট থেকে 
নিজেকে লুকিয়ে ফেলেন। এরই নাম 'বন্ধাবস্থা” 
তারপরে জীব তাকে ব্যাকুপ হয়ে অদ্বেষণ 
করতে থাকে নানাবিধ উপায়ে। এরই নাম 
“সাধনাবন্থা” । পরিশেষে জীবের প্রচেষ্টা সার্থক 
হয় এবং তিনি ব্রহ্মকে খুঁজে পান এবং তার 
সঙ্গে মিলিত হন। এরই নাম মোক্ষাবন্থা! 
এস্থলে এরূপ “আবরণ”কে অবশ্ত সত্য বলেই 
গ্রহণ করতে হয়, নিত্যপ্রকাশশীল ব্রদ্ষের 
সাময়িক স্বরূপাবরণ-লীলাভরে হ'লেও-_ 
যেরূপেই সম্ভবপর হোক না কেন। অন্যথায় এই 
“আবরণ' মায়িক হ'লে, শঙ্কর প্রভৃতির অদ্বৈত- 
মতবাদ ত এসেই পড়বে। সেজন্ত বিষুম্বামীকে 
ছুটি সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে নিতেই হয়েছে, স্বীয় 
মতান্সারে-_(১) ব্রদ্ধ নিজেকে সম্পূর্ণত: অথবা 
অংশতঃ সত্যসত্যই আবৃত করেন সাময়িক 
ভাঁবে, জীব-জগৎ-স্থষ্টিকালে। (২) এই আবরণ 
সম্পাদিত হয় তার নিজেরই অনন্ত-অচিস্ত্য- 
শক্তি দ্বারা, মায় দ্বার! কদাপি নয়। 

সেজন্যই, বল্লভের ন্যায় বিষুম্বামীর মত- 
বাদের যোগ্য নাম 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ'। অর্থাৎ 
তিনিও বল্পভের স্তায়ই অদ্বৈত ব্রঙ্গকে রাখবার 
প্রচেষ্টা করেছেন অশুষ্ধ মায়ার সাহাষ্য 
ব্যতিরেকেই। অবশ্ত এ বিষয়ে আমরা আর 
কিছুই জানি না, যেহেতু “সকলাচার্য-মত-সংগ্রহঃ; 
নামক গ্রন্থে, যা পূর্বেই বলা হ'ল, অতি সংক্ষিপ্ত, 
অমপ্পূর্ণ ও ছুর্বোধ্য বিবরণীই মাত্র আছে 


বিষুম্বামীর মতবাদ সম্বন্ধে। 
[ ক্রমশ: ] 


ভম্মাগরাগ 


শ্রীশিবশস্ভূ সরকার 


তোমারি কাশরী যেই পশে কানে 
মন বলে-_যাই, যাই 

পাঁথরে দেয়ালে যত ঘের আছে 
খাড়। তারে রাখ দায় ! 


ডেকে ডেকে বাজে বাশি ; 
ঘর টানে ভালবাসি, 
বাধন তো৷ রাশি রাশি 
কেমনে সে ছাড়া পায় ! 


চারিদিকে নাচে ঘুণি 
কলরব চলে চি, 
ঘেরে কুয়াশার উনি 
বাশি বুঝি ডুবে যায় ! 


সহসা! উঠিলে ডাকি 
বাশি হোল--শিও। একি 
ভাঙে ঘর- ছেঁড়ে রাখী 

পথ আসে আঙিনায় ! 


সফল জীবন, নিম্ষল মন 
ভস্ম মেখেছে তাই ! 





* প্রধান অধ্যাপক, বাংল! বিভাগ, চারুচন্ত্র কলেজ ( নৈশবিভাগ ), কলিকাতা | কধিত| ও প্রবন্ধাদি 
রচনার মাধাষে বাংলাসাহিত্যসেবী। 


জয়তু বিবেকানন্দ 


[ শ্বামীজীর কয়েকটি চিত্র দর্শনে ] 
প্রীশেফালিকা দেবী 
বাহু-আবদ্ধ বিশাল বক্ষ আয়ত নয়নে বিজলী ঝলে, 
গৈরিক রঙা উষ্ভীষ শিরে হেরি ভয় যাঁয় পলকে চলে । 
ছুবল হৃদি লভয়ে প্রেরণ নাশে অবসাদ তন্দ্রাচয়, 
ঘনীভূত তেজ মূর্তি ধরিল জয়তু বিবেকানন্দ জয়। 


করঙলে শোভে দীর্ঘ দণ্ড উন্নত খজু দৃপ্ত কায়, 
চরোবেতির মন্ত্র ধ্বনিছে কম্বুকঠে ডাকিছে আয়। 
গেরুয়া বসন ঘেরিয়৷ অঙ্গ হেরিলে সকল জড়তা ক্ষয়, 
জমাট শকতি ধরিল! মূরতি জয়তু বিবেকানন্দ জয়। 


করতলে করি' কপোল লগ্ন কোন্‌ সে চিন্তা হৃদয়ে ভায় ? 
কেমনে জাগিবে ভারত আবার ঘুম কি তাহার ভাঙ্গিবে হায় ! 
ধর্ম ও জ্ঞান লভিবে কেমনে কিসে যাবে তার ছঃখচয়, 
স্বদেশ-প্রেমের মূর্ত প্রতিম। জয়তু বিবেকানন্দ জয়। 


কুঞ্চিত কেশ ঘিরি গ্রীবাদেশ কুণ্ডলীকৃত ললাট "পরে, 
কারুম্ডিত আসনে বসিয়! রাজ-অধিরাজ মুতি ধরে। 
শিখালে মানবে কেমনে কর্ন করিলে জীবের মুক্তি হয়, 
কামনাবিহীন কর্ম কঠোর জয়তু বিবেকানন্দ জয়। 


নিমীলিত আখি সমাঁধি-মগন যেন যোশিরাজ অচলশিরে, 
অমিয়প্রবাহ বহে শতধারে কমনীয় বর ও তনু ঘিরে। 
হেরিয়া অথির মন হয় থির শতচিন্ত/র নিমেষে লয়, 
মনোবৃত্তির নিরোধন্বরূপ জয়তু বিবেকানন্দ জয়। 


প্রেমে ঢলঢল বিকচ বয়ান ক্লিগ্ধনয়নে করুণ। ঝরে, 

যা! ছিল তোমার দিয়াছে। সপিয়। গুরু-পদতলে উজাড় করে। 
আসিলে মরতে শিখাতে মানবে কেমনে ভকতি লভিতে হয়, 
মহাভাবে ভর৷ প্রেমময় তনু জয়তু বিবেকানন্দ জয়। 


মাঘ, ১৩৮৪ ] 


স্বামীজীর প্রতি 


২৭ 


মুণ্ডিতশির পদ্ম-আসনে বোধময় গুরু জ্ঞানদাতা, 

অঙ্ঞান মায়া নাশে দৃকৃপাতে সংসায়-ভাপ-ছুঃখ-ত্রাতা 
অভীঃ অভীঃ বাণী ধ্বমিছে কণে দাড়াও ত্যজিয়া সকল ভয়, 
মূর্ত জ্ঞানের দেব-বিগ্রহ জয়তু বিবেকানন্দ জয়। 


স্বামীজীর প্রতি 


শ্রীকাশীনাথ প্রামানিক 


ধর্ম করি মর্ম নাহি বুঝি, 

কামনার অর্ধাদানে পুজি 

মুক্তি ভুলি বন্ধনেরে খুজি, 
প্রাণ ত্যজি প্রণমি পাষাণে ; 
স্বার্থ সেবি, ভুলি আত্মদানে। 


শূন্য কুস্ত, জলসত্র খুলি, 
কাজে নেই মুখে বড় বুলি, 
অন্ধকারে অন্ধ হয়ে চলি 
তবু আলো! দেখাবার আশা, 
তত্ব আজ কেবল তামাশ। ! 


কোথা প্রেম? প্রেমের বেসাতি, 
দাও নাও” বণিকের নীতি ; 

মুখে হাসি অন্তরে গরল, 
আত্মীয়ের ছদ্বেশী ছল ! 


শুধু বাচা, আনন্দ কোথায় ? 
দিন আসে দিন চলে যায়; 
পলে পলে মৃত্যুর াধনা-_ 
নেই হেথ। অমুতের কণা ! 


উপদেশ ঝুড়ি ঝুড়ি 
আোতাঁর আসন দেখি ফাকা, 
মঞ্চে মঞ্চে কপট কথক 
সততা-মুখোশে মুখ ঢাক! । 


“মান-হু'স” আছে কার বল? 

ছুটি সবে প্রবৃত্তি-তাড়ায় ; 
নাম-যশ-নীতি-মূল্যবোধ 

টাকা দিয়ে সব কেনা যায়। 


আজকে কোথায় তুমি? 
বল আজ কার কথ শুনি? 
কোথা সেই জ্বলন্ত জীবন? 
আছে শুধু কাগজের বাণী! 


এ নিবিড় তিমির বিদারি" 
হে দিশারী, দীপ্ত তব প্রাণ 
প্রাণে প্রাণে হোক সঞ্চারিত, 
দিক পুনঃ পথের সন্ধান | 


পরিত্রাতা 
শ্রীগঙ্গানন্দ দাস 


যেদিন হেরিন্ু আমি রবি-কর প্রথম অন্বরে, 

সেদিন ছিলে ন! তুমি স্থুলদেহে ধরণীর 'পরে । 
শুধু বাণী তব চিরস্তনী-_- 

প্রাচী-প্রতীচীতে ছিল অবিরাম তারি প্রতিধ্বনি ! 
না-_না, শুধু প্রতিধ্বনি নয় 

নিজে তুমি অশরীরী বাণীরূপে ছিলে বিশ্বময় । 
আছ আজো-_-আর 

রবে চিরকাল প্রতি শ্রতি পালিতে তোমার । 


“অন্বাস্তোত্র' “শিবাস্তোত্র” রচেছিলে সুরভারতীতে, 

প্রথম প্রণয় মম তারি সনে নীরব নিভৃতে ; 

নাঢুক তাহাতে শ্যামা” গাই গীত শুনাতে তোমায় 

নব অন্থুরাগভরে সংগৌপনে রেখেছি হিয়ীয়-_ 
শুনেছি তোমার কথা স্বজনের মুখে 

অস্ফুট ভাবনা কত জাগিয়াছে ভাষাহীন বুকে | 


তারপর একদিন 
ছঃখের দহন-মাঝে মনে হ'ল £ তুমি পরিত্রাতা-_ 
অনস্তকরুণাময়ী সেহময়ী মাতা ; 
হতে যদি পারি আজ তোমার চরণলীন 
সব ব্যথ! দূরে যাবে, সদানন্দে রবে। নিশিদিন । 


কৈশোরের সেই ভাব 
সেই যে মহান্‌ লাভ 
জীবনের সুখে-ছুঃখে সম্পদে-বিপদে অবিরত 
ঞ্বতারকার মতো 
পথের দিশারী হোক !1- -পরিভ্রাতা ! চরণে প্রণত 
দীস তব মিনতি জানায় শত শত। 


বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস 
ডর প্রণবরগ্রন ঘোষ* 
[ পূরবাহ্বৃত্তি ] 


“উদ্বোধনে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের 
একটি মাত্র সমালোচনা__“রামরুষ্ ও তাহার 
উক্তি” | ম্যাক্সমূলরের বিখ্যাত রামকষ্ণসীবনীর 
এই সমালোচনায়ও স্বামীজীর শ্বভাবপিদ্ধ ব্যঙ্- 
নৈপুণ্য যথাস্থানে নির্মমভাবে আত্মপ্রকাশ করে 
তার নিজন্ব যুক্তি ও দৃষট্টিভঙ্গীর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনাকে সম্পূর্ণ 
বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। প্রতিপক্ষকে এমন 
ক্ষমাহীন আক্রমণের প্রত্যাঘাত শ্বাভাবিক। 
একদিকে গোড়া হিন্দুসমাজ আর একদিকে 
আধুনিকমনা ব্রাহ্মদমাজ__-এ ছুইদলেই শ্বামীজীর 
বিরুদ্ধত৷ যে তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল, তার 
অন্ততম কারণ আমরা, এজীতীয় সমালোচনার 
ভাষ! লক্ষ্য করলেই বুঝতে পাবি । 

্রাহ্মনেতাদের রামকষ্খদেব সম্বন্ধে আপত্তির 
একটি সুত্র তাঁর নিফাম দরাম্পত্যক্ীবন; আর 
একটি স্তর সমাজের দৃষ্টিতে হীন ও পতিতদের 
সম্বন্ধে তার অতি উদ্দারতাঁ। বেশ্থা!, মাতাল, 
সেকালের অভিনেতা অভিনেত্রীর দল»_-কেউ 
তাঁর করুণ! থেকে বঞ্চিত হয় নি। ত্রাহ্মদমাজ 
যে স্ুরুচি ও স্থনীতির আদর্শ নিয়ে শিক্ষিত 
সমাজকে গড়ে তুলতে চাইছিলেন, তার পক্ষে 
এক্াতীয় লোকদের সামাজিক মর্যাদা দেওয়া 
কঠিন ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের বহির্ 
জীবনই তার সবশ্থ পরিচয় নয়। শ্রীরামকষ্ণদেব 
ঘাহষের সেই অন্তরবাসী সত্তাটিকে যথার্থ 
অঙ্গভব করতে পারতেন বলেই সাধারণের 


দৃষ্টিতে হীন পতিত অনেককেই তিনি অসাধারণ 
আধ্যাত্মিকম্তরে উন্নীত করতে পেরেছিলেন। 
এই সব কথা মনে রেখেই স্বামীজীর 
সমালোচন।-- 

“অপর অভিযোগ এই যে, তিনি বেশ্তা- 
দিগকে অত্যন্ত ঘ্বণ। করিতেন না। ইহাতে 
অধ্যাপকের উত্তর বড়ই মধুর) তিনি বলেন, 
শুধু রামকৃষ্ণ নহেন, অন্তান্ত ধর্মপ্রবর্তকেরাও এ 
অপরাধে অপরাধী । "আরও অভিযোগ, মদ্য- 
পানের উপরও তাহার তাদ্শ ঘ্বণ। ছিল্গ না। 
হরি! হবি! “একটু মদ খেয়েছে বলে সে 
লোকটার ছায়াও স্পর্শ কর! হবে না”_ এই না 
অর্থঃ দরুণ অভিযৌগই বটে! মাতাল, বেশ্যা, 
চোর, ছুষ্টদের মহাপুরুষ কেন দূর দূর করিয়। 
তাড়াইতেন না, আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছাদি 
ভাষায় সানাইয়ের পৌর স্বরে কেন কথা 
কহিতেন না! আবার সকলের উপর বড় 
অভিযোগ - আজন্ম স্ত্রী-সঙ্গ কেন করিলেন না! !! 

“আক্ষেপকারীদের এই অপূর্ব পবিত্রতা এবং 
সদাঁচারের আদর্শে জীবন গড়িতে না পাত্রিলেই 
ভারত বসাতলে যাইবে ! যাক রলাতলে, যদি 
প্রকার নীতিসহায়ে উঠিতে হয় 1” 

উদ্ধত এই মন্তব্যের শেষ পঙক্তিটি 
তিক্ততার বশে হাস্যরসের সীম] ছাড়িয়ে গেছে 
বলে মনে হতে পারে। কিন্ত তার আগে অবধি 
বহিরঙ্গ সদাচারের সীমাবন্ধত1 সন্বন্ধে শ্বামীজীর 
বিজ্রপমিশ্রিত মন্তব্যগুলি তথাকথিত সমা- 


* এম, এ. ৭ ডি. লিট,। অধ্যাপক, বাংল। বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । 


১ স্বামী বিৰেকীনন্দের বাণী ও বচন। : 


৬ থণ্ড, চতুর্থ সং পৃঃ ১৩-১৪ 


৩০ উদ্বোধন 


লোচকদের যুক্তির অস্বংসারশুন্ভত। পদে পদে 
ফুটিয়ে তুলেছে । 'অথচ প্রথম জীবনে নরেন্্রনাথ 
সহ শ্রারামরুষ্ণ-পার্ধদদের বেশ কয়েকজনই 
্রাহ্মমমাজের অন্তভুক্তি ছিলেন। 11 4974. 
নীতিজ্ঞানের সদ ভিত্তিতে আধ্যাত্মিকতার 
প্রতিষ্ঠা। কিন্ত নিছক নীতিবাগীণ হওয়াই 
আধ্যাত্মিকতা নয়। এদেশের শুচিবাই গ্রস্ত 
হিন্দুমহিলারা! এ বিষয়ে যেমন দু্টান্ত, তেমনি 
দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিলেন ব্রাহ্ষসমাজের নীতির 
ধবজাধারীর]। জীবনের যে গভীরে আলোক- 
পাত হলে নিমেষে সব অন্ধকার দূরে চলে যায় 
মে আলোর কথা এদের ধারণায় আসে নি। 
শ্রীরামকৃষ্দেবের মতো পরম আধ্যাত্মিক 
ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেই গিরিশচন্দ্র, কালীপদ, 
হ্বরেনবাবু। বিনোদিনী প্রমুখ নানাজনের 
অন্তর্নোকে দে আলোর পাবনপ্রভাব আজ 
ইতিহাসে সুপরিচিত ঘটনা! । সাধারণ দৃষ্টিতে 
হীন ও পতিতদের প্রতি হিন্দুসমাজের নির্মম 
অবজ্ঞার উরে শ্রীরামকষ্জদেবের করুণ! ও দিব্য- 
প্রেমের অভিষেক সেদিন কী অসাধ্য সাধন 
করেছিল, আজ দিনে দিনে তার মর্ম 
আমাদের কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। 
নীতিবোধের দিক থেকে শ্রীরামকঞ্ণদেবের 
মতো শুচিতাসম্পন্ন ও প্রখর অস্তদৃষ্টিপরায়ণ 
ব্ক্তিত্ওও সেকালে আর দ্বিতীয় কেউ ছিলেন 
না। নীতিহীনের স্পর্শমাত্র তার অসহা ছিল। 
অথচ যে মানুষ “ভাবের ঘরে চুরি, না করে 
আপন দুর্বলতা ও অপূর্ণতা নিয়ে তার কাছে 
এসেছে তাকে তিনি সব দিক থেকে আশ্রয় 
দিয়ে পরম সত্যের পথিক করে তুলেছেন। 
সুতরাং তার শেষঙ্গীবনে সমাজের সর্বস্তরের 
মাহষই তাঁর কাছে এসে আনন্দলোকের অমৃত- 
সংবাদ পেয়ে গেছে। মানবকল্যাণের এই 
মহত্বর আদর্শের তুলনায় গণ্ডীবদ্ধ নীতিবাণীশদের 


৮০তম বর্ঘ--১ম সংখ্যা 


আচরণ বিবেকানন্বের কাছে একান্ত পরিহাঁস- 
যোগ্যই মনে হয়েছে। ত্রাঙ্গঘমাজের অধিকাংশ 
আধ্যাত্মিক সাধন। ও উপলব্ষিবিহীন আচার্ধদের 
প্রার্থনা ও ভাষণ তার কাছে -“ছাদি ভাষায় 
সানাইয়ের পৌ-র স্বরে কথা” । শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
অথব। যীশ্ুখুট অথব। বুদ্ধণেব--ধাদ্দের সমুদ্রবৎ 
হৃদয় সর্বমানবের আশ্রয়ত্বরপ-_-তারাই 
বিবেকানন্দের নমন্য। এ উদারতাকে যার! 
অপরাধ বলে মনে করেন, তাদের বুদ্ধি ও বোধ- 
গত সঙ্ীর্ণতার উপরে ব্রাগ করেই স্বামীজীর 
মন্তব্য, "যাক রসাতলে"। যদি জাতীয় নীতি- 
বোধের নামাবলীই জাতির একমাত্র উদ্ধারের 
পন্থ। হয়, তাহলেই জাতির অধংপতন । প্রেম, 
করুণা ও সহাম্ুভৃতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা 
জাতির মানস-সমুক্পতি অসম্ভব । অথচ দেখা যায়, 
ীরামকৃষ্ণদেবের এই উদারতাকে ব্রাহ্গসমাজের 
কেশব-অঙ্চর প্রতাপ মজুমদার, শিবনাথ শাস্তী 
অথবা সেকালের হিন্দুধর্মগ্রবক্তা শশধর 
তর্কচূড়ামণি (“লাহিত্য, পত্রিকায় প্রকাশিত 
তার শ্রীরামকৃষ্ণবিষয়ক পত্রটি ম্মরণীয় )-- এরা 
সকলেই তুল বুঝে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে 
গেছেন। শ্রীরামকষ্খ-জীবনাদর্শের এই অন্তু 
উদারত। ও করুণাকে ম্যাঝ্সমুলর যথাধোগ্য 
মর্যাদা দিয়ে শ্বামীজীর শরন্ধাভাজন। অপরপক্ষে 
ব্রাহ্ম সমালোচকদের সঙ্ীর্ণত1 সম্বন্ধে স্বামীজীর 
মন্তব্-“ষদি এগ্রকার নীতিসহাঁয়ে দেপের 
উন্নতি করতে হয়, তার চেয়ে মাহ্ষকে 
ভালোবেসে আপন করে রসাতলে যাওয়াও 
ভালো । 

মন মুখ যানের এক নয়, তাবের প্রতি গুরু 
প্রীরামকঞ্জদেবের মতো! স্বামীজীও তীব্রতম 
আঘাতে সমুর্যত। বরং এ বিষয়ে গুরুর চেয়ে 
শিষ্কের ভূমিকা! প্রথরতর। “সাহিত্য কল্প" 
(১২৯৯ )পত্রিকায় ত্বামীজী একদা “ঈশা- 
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অনুসরণ” নামে 'ইমিটেশন অফ ক্রাইস্ট। 
বইটির অন্থবাদ শুক করেছিলেন। স্বামীজীর 
মতে দাশ্যভক্তির অপূর্ব উদাহরণ এ গ্রন্থটির 
বার্থ ত্যাগ বৈরাগ্যের আদর্শের সঙ্গে 
সেকালে ধর্মপ্রচারক পাদরীদের আচার- 
আচরণের পার্থক্য কী ধরনের, সে সম্বন্ধে 
ওই অনুবাদের শৃচনা-অংশের মন্তব্যটি ম্মরণীয়-_ 
"এখন আমর! খ্রষ্টিয়ান রাজার প্রক্া। ঝাজ- 
অনুগ্রহে বহুবিধ-নামধারী স্বদেশী বিদেশী 
্রীনিয়ান দেখিলাম । দেখিতেছি যে মিশনরী 
মহাপুরুষেরা “অদ্য যাহা আছে খাও, কল্যকার 
জন্য ভাবিও না” প্রচার করিয়া আপিয়াই 
আগামী দশ বৎসরের হিসাব এবং জঞ্চয়ে ব্যস্ত 
_-দেখিতেছি, 'ধাহার মাথা রাখিবার স্থান নাই 
তাহার শিষ্কের!- তাহার প্রচারকের! বিলাসে 
মণ্ডিত হইয়া, বিবাহের বরটি সাজিয়া, এক 
পয়সার মা-বাপ হইয়া! ঈগার জলম্ত ত্যাগ» অদ্ভুত 
নিঃস্বার্থতা প্রচার করিতে ব্যস্ত 1কন্ত প্রকূত 
্রী্টিয়ান দেখিতেছি না” ২ 

গ্রীষ্টিয়ান” আদর্শের মান্দগুটি এখানে 
সর্বদেশের ও সর্বকালের সাধকসমাঙগ্গের মানদণ্ড । 
্বামীজী অবশ্ত বিশেষভাবে সেকালের 
প্রোটেস্টাণ্ট পার্দরীদের কথা মনে রেখেই একথা 
বলেছিলেন । ক্যাথলিকদের সম্বন্ধে তুলনামূলক- 
ভাবে স্বামীজীর শ্রদ্ধাবোধ অনেক বেশী। তবুঃ 
সামগ্রিকভাবে খ্রীষ্টান পাদরীদের প্রচারধর্ম ও 
বাস্তব জীবনসাধনার দুস্তর পার্থক্য উদ্ধৃত 
অংশটিতে ব্যঙ্গে বিদ্রপে উঠুদরের জীবন- 
সমালোচনায় পরিণত । উচ্চতম আদর্শের 
পাশাপাশি আচরণগত তুচ্ছতা কত হান্তকর হয়ে 
ওঠে তার উদাহরণরূপে আগের মুহুর্তে উচ্চতম 
ত্যাগের কথা; পরমুহূর্ঠেই সঞ্চয় ও সুযোগ- 
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স্রবিধার প্রতি সন্ধানী দৃষ্টির অসঙ্গতি ম্বামীজী 
পাদরীদের বেশভৃষার আড়ম্বর (“বিবাহের 
বরটি' ) এবং অর্থ-গৃরূতা (“এক পয়সার মা- 
বাপ" ) প্রভৃতি চলতি ভাষায় বা! উপমায় বিচিত্র 
বৈপরীত্যস্থাপনের মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলেছেন। 
মত্বের মুখোশের ম্মরালে এই একান্ত তৃচ্ছতার 
উদ্ঘাটন সত্যিকার হাশ্যরসিকের শিল্পকর্ম । তবু 
ব্যঙ্গবিদ্রপেই স্বামীঞ্গর বক্তব্য সীমাবদ্ধ থাকে 
না বণে তার গুরুতর বিষয়বস্তর অভ্রালে হাস্য- 
রসিক প্রতিভার স্কুরণ অনেক সম্য়ই পাঠকের 
চোখ এড়িয়ে যায়। 

উিদ্বোধন,-পত্রিকায় প্পরস্তাবন।”*লেখাটি 
পরবতী কালে “ভাববার কথা” গ্রন্থে “বর্তমান 
সমস্য।' নামে সংকলিত। বুগসঘস্যার পটভূমিকায় 
্বামীজী “উদ্বোধনের বিশেষভূমিকার কথা 
অসামান্ত দক্ষতায় এ প্রবন্ধে গ্রকাশ করেছেন। 
এমন একটি গুরুশর বিষয়গঞ্ভীর রচনার মধ্যেও 
স্বামীভীর ব্যঙ্গবিদ্রপের সহজাত ক।তত্ব কীভাবে 
আত্মগ্রকীণ করেছে, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
ভারতবর্ষে সত্বগুণাশিত সাধক ম্নাপুরুষেরাই 
সর্বজনমান্ত। কিন্তু এজাতীয় সাধক সব সমাজেই 
বিরল, ভারতবর্ষেও অঙি অল্লসংখ্যক মানুষের 
মধ্যে এঞজাতীয় গুণের সমাবেশ । কিন্তু সমাজে 
এজাতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার কথা জেনে 
অনেক মানুষই বাইরে ত্যাগী সেজে সমাজের 
প্রণাম কুড়াতে এগিয়ে আসেন। জীবনবোধের 
এই অসঙ্গতিকে স্বামীজী তার মন্ত্রক বিদ্রপ- 
মিশ্রিত ভ্সনায় এইভাবে ধ্বনিত করেছেন__ 
“দেখিতেছ না যে, সত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে 
ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্ড্ে ডুবিয়। গেল। যেথায় 
মহাঁজডবুদ্ধি পরাবিদ্যা্রাগের ছলনায় নিজ 
মূর্খতা আচ্ছাদিত কাঁরতে চাছে। যেথায় 
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জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মপ্যতার 
উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্ুরকর্মী 
তপশ্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠরতাকেও ধর্ম করিয়া 
তুলে ; যেথায় নিজের সাম্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি 
কাহারও নাই--কেবল অপরের উপর সমস্ত 
দোষনিক্ষেপ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুম্তক- 
কঠন্থে, প্রতিভা চবিত-চর্বণে এবং সর্বোপরি 
গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে-_সে 
দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি 
প্রমাণাস্তর চাই 7৩ 

এ ব্যঙ্-বিভ্রপের উদ্দেশ্য কোনে ব্যক্তি- 
বিশেষ নয়, সমস্ত ভারতবাসী । আবার ঠিক 
এই কথাগুলি বিশেষভাবে আক্কের বাঙালী- 
সমাজের উদ্দেশেও সমান প্রযোজ্য । বহুযুগের 
উদ্যমহীনতাঁয় অভ্যন্ত ভারতীয়দের জীবন ও 
চিন্তার অসঙ্গতিকে নির্মম অঙ্গলিসংকেতে 
চিহ্নিত করে স্বামীজী আমাদের ভ্রান্ত আত্ম- 
তৃপ্থিকে আঘাত করে জাগাতে চেয়েছিলেন। 
একদা! এ আঘাত, এই ব্যঙ্গ ও বিদ্রপ আমাদের 
বিদ্রোহী ও বিপ্রবীদের চিস্তাধারাকে অনেক 
পরিমাণে সঞ্জীবিত করে দেশে নবধুগের সৃষ্টি 
করেছিল। কিন্তু লক্ষণীয় এই, বিংশ শতাব্দীর 
শেষ প্রান্তে এসেও আমাদের মৌলিকতাহীন 
বিদ্যাচর্চা এবং উদ্যমহীন পূর্বপুরুষের গৌরব- 
কীর্তন প্রায় একই ধরনের মানসিকতার হ্থ্ট 
করেছে। এই তমোগুণের অন্ধকার থেকে 
জাতীয় চিত্তের পুনরুদোধনে শ্বামীজীর চৈতন্য- 
সঞ্চারী ব্যঙ্গ ও বিজ্প আজও সমান 
প্রয়োজনীয় । 

সর্ধবিষয়ে পূর্বপুরুষদের দোহাই দিয়ে যাবা 
ইহজীবনে কাল কাটাতে চায়, তাদের উদ্দেশে 
স্বামীজীর নিগুঢ় ব্য দেখ দিয়েছে 'জ্ঞানার্জন' 


৩ তদেব : গ্‌ঃ ৩৩ 


[৮০তম বর্ষ-১ম সংখ্যা 


প্রবন্ধটিতে। ম্বামীজীর শিক্ষাচিস্তায় এ প্রবন্ধটি 
সম্পূর্ণ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর উজ্জল উদাহরণ। 
আমরা এ প্রবন্ধে জ্ানচর্চা সম্বন্ধে স্বামীর্জীর 
বক্তব্যের একটি অংশ গ্রহণ করে তার ব্যঙ্- 
নৈপুণ্যের দিকটি লক্ষ্য করবো] । 

স্বামীজীর সমকালে হিন্দুয়ানি বা বিশেষ 
করে ব্রাঙ্মণমাহাত্্য প্রচারের বিশেষ ঝেণাক 
দেখা দিয়েছিল। এই ব্রাহ্মণমাহাত্মা প্রসঙে 
সর্বাগ্রে স্মরণীয় জ্ঞানচর্ঠায় ত্রাঙ্গণদের চিরকালীন 
একাধিপত্যের ধারণ! | এই ধারণা ধাদের, তাদের 
সম্বন্ধে ব্বামীজী কতো! মৃছু ব্যঙ্গে এদের দস্ত ও 
অহংকারের অসারত৷ ফুটিয়ে তুলেছেন, তা তার 
ভাবাভঙ্গী থেকেই বিচার্য।--«“একদল আছেন, 
ধাহাদের বিশ্বাস_-প্রাচীন মহাপুরুষদিগের 
অভিপ্রায় পূর্বপুরুষপরম্পরাগত পথে তাহাবাই 
প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সকল বিষয়ের জ্ঞানের 
একটি নির্দিষ্ট ভাণ্ডার অনন্ত কাল হইতে আছে, 
এঁ থা্গান৷ পূর্বপুরুষদিগের হস্তে স্তস্ত হইয়াছিঙ্স। 
তাহারা উত্তরাধিকারী, প্রগতের পৃজ্য ।” ৪ 
এক্ষেত্রে পূর্বপুরুষেরা জ্ঞানী ছিলেন এই 
অধিকারেই একালের উত্তরাধিকারীদেরও সমান 
জ্ঞানী হওয়ার দাবী করে বসার ভঙ্গীটুকু দেখার 
মতে! | অবশ্য পৃথিবীতে খুব কম জাতিই এ 
ধরনের পূর্বপুরুষ দেখাতে পারেন। ধারা পারেন 
ন| তাদের সম্বন্ধে কি বক্তব্য? স্বামীজীর ভাষায় 
_-***ততাহাদের উপায়?--কিছুই নাই।” « 
স্থতরাং জগতের আর সব জাতের লোকেদের 
একমাত্র কর্তব্য ব্রাহ্মণচরণসেব।। স্বামীজী অবশ্ঠ 
এদেরও উদ্ধারের উপায় দেখিয়েছেন -কোনো 
কোনে! “সদাশয়” ব্যক্তির বিধান-_-"আমাদের 
পদলেহন কর, সেই স্ুকৃতিফলে আমাদের বংশে 
জন্মগ্রহণ করিবে ৮* অর্থাৎ এ জঙ্ে ন। হলেও 


৪5 ৫১৬ তদের : পৃঃ ৩৯ 


মা, ১৩৮৪ ] 


অন্ত জদ্মে ব্রাহ্মণ হতে হবে, তবে জ্ঞান, তবে 
মুজি! 

কিন্তু যে সব আধুনিক জান-বিজ্ঞানের কথা 
ব্রাঙ্ষণদের জান! ছিল বলে মনে হয় না, তার 
বেলায়? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার উত্তর স্বামীজীর 
ভাষায়-_-পূর্বপুরুষের৷ জানিতেন বই কি! তবে 
লোপ হইয়া গিয়াছে, এই শ্লোক দেখ-।৮ 
ওই “জানিতেন বই কি” অবধিই একালের 
পঞ্িতদের তৃপ্তি, নৃতন কোনে! জ্ঞানচর্চার বা 
আবিষারের চেঈা না করে আমাদের ব্রা্ষপ্য- 
শাপিত প্রাচীন বিদ্যা এভাবে চধিতচর্বণের 
আলস্যেই মগ্ন । 

প্রবন্ধটির শেষদিকে স্বামীজী পূর্বপুরুষদের 
অন্ধ অন্ুদরণ ব! বিচারহীন গুরুবাদ-_-এ ছুয়েরই 
সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে 
আমাদের শ্বাভাবিক ভ্রাস্তির প্রতি অশ্মধুর 
ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করেছেন -« "বোধ হয়, প্রেমের 
উচ্ছ্বাসে আত্মহার। হইয়া ভক্তের মহাজনদিগের 
অভিগ্রায়_-তাহাদের পুজার সমক্ষে বলিদান 
করেন..।”৮ এই মন্তব্যাটির নিগুঢ় অস্ত 
সজাগ পাঠকের কাছে পরম বিশ্বয়রূপে 
প্রতিভাত হবে । অনেক সময়েই দেখা যায় 
মহাপুরুষদের বাণী বা আচরণের যথার্থ মর্মোন্ধার 
না করতে পেরে ভক্তের বিপরীত কোনো 
ভাবাদর্শকেই বড়ো করে তোলেন। ফলে 
দেবতার সামনেই তার প্রিয় আদর্শের বলি হয়ে 
যায়, তথাকধিত তক্তের দ্বারাই মহাপুরুষের 
চরম অবমাননা ঘটে। মহাপুরুষের জীবনাদর্শ 
অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের হাতেই সবচেয়ে 
বেশী লাঞ্চিত হয়। 

বাংল। গগ্ধতঙ্গিমায় স্বামীজী সাধু ও চলতি 


বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস ৩৩ 


ছু” জাতীয় ভাষাতেই সমান দক্ষত। দেখিয়েছেন । 
হাস্তরসের ক্ষেত্রেও এ দু" ভাষায়ই তার তৃষ্টি- 
ক্ষমতার স্ুচারু প্রকাশ। তবে সাধু ভাষায় 
তার হাম্ঠরস ম্বভাবতঃই রচনাগাভীর্ষের 
আড়ালে আপাতগ্রচ্ছন্ন। মনোযোগী পাঠক 
না হলে তার বক্তব্যের অন্তর্লান ব্যঙ্গ, বিদ্রপ, 
কৌতুক পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়াই 
স্বাভাবিক । আবার সজাগ পাঠকের কাছে 
এজাতীয় বুসহষ্টির ক্ষমতা বিশেষ শক্তির 
পরিচায়ক । “ভাববার কথা'র প্রবন্ধগুলি 
অবলম্বনে আমর! শ্বামীজীর সাহিত্যে হাম্তরসের 
নৈপুণ্য লক্ষ্য করেছি, এবারে সাধু ভাষায় তার 
অমর রচনা “বর্তমান ভারত, নিবন্ধটি 
আলোচনার জন্ত গ্রহণ কর! যাক । 

বাস্তবিক, ইতিহাস-দর্শনের এই বেদাস্তসুত্র- 
প্রতিম গ্রন্থটির মধ্যে কোথাও হাস্যরসের 
অবকাণ আছে, এ কথা মনে করা কঠিন। কিন্ত 
ইতিহাস তো জীবনেরই হৃষ্টি। আনন্মময় 
বিবেকানন্দ তারত ও বিশ্বের ইতিহাসধারার 
অন্তরালেই সময়, জীবন ও আদর্শের নানা 
বিচিত্র সংঘাতে যে হাস্যকর অসংগতিগুলি 
অস্থভব করেছেন, নির্মল অথচ নির্মম কৌতুকের 
সঙ্গে তা পাঠকের দৃষ্টিগোচর করেছেন। 

“বর্তমান ভারতের স্চনার দিকে পুরোহিত- 
শক্তির প্রাধান্তকালে রাজশক্তির প্রসঙ্গে স্বামীজী 
দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতের ব্রার্গণ্যশক্তি- 
পরিচালিত বাঁজশক্তি আদর্শের দিক থেকে 
দৈব-আশ্রিত খাধষিদের মতামতের উপরে 
নির্ভরশীল। খধি-মুনিদের লেখা গ্রস্থাদি তাদের 
রাজ্য-পরিচালনার নির্দেশক । কিন্তু ওসব 
নির্দেশ কার্ধকাঁলে কতটুকু মানা হতো, সন্দেহের 


৩৪ উদ্বোধন 


বিষয়। অধিকাংশ রাঁজাই পুরোহিত ছাড়া 
অন্যান্য প্রজাদের উপর হ্বেচ্ছাচারী শোষক 
মাত্র। 

প্রসঙ্গটি স্বামীজীর ভাষায় -“পুত্তকাবন্ধ 
নিয়ম ও তাহার কার্যপরিণতি, এ ছুয়ের মধ্যে 
দুর অনেক । একগন রামচন্দ্র শত শত অগ্নি- 
বর্ণের পরে জন্মগ্রহণ করেন! চগ্ডাশোকত্ব অনেক 
রাজাই আজন্ম দেখাইয়া যান, ধর্মাশোকত্ব 
_-অতি অল্পসংখ্যক। আকবরের ন্যায় প্রজা- 
রক্ষকের সংখ্য! আরঙ্গজীবের স্তায় প্রজা- 
ভক্ষকের অপেক্ষা! অনেক অল্প ।”৯ 

গুরুগম্ভীর এ্তিহাসিক প্রসঙ্গের অন্তরালে 
ত্বামীজী রাজা-রাজড়াদের মতিগতি সম্বন্ধে 
সাধারণভাবে যে মন্তব্য করেছেন, তা একদিকে 
যেমন সত, আর একদিকে তেমনি বাস্তব ঘটনা 
উপলক্ষে নিদারুণ ব্যঙ্গ । ছু" চারজন রাজা বা 
সম্রাটের মহাম্ৃভবতার উদ্দাহরণের দ্বারা 
অধিকাংশ রাজা-বাঁজড়ীব অনাচার অত্যাচার 
ঢাকা দেওয়া যায় না। 

এই মন্তব্যের পরেই রাজ-শাসিত দেশ 
প্রসঙ্গে ত্বামীজী গণচেতনার দিক থেকে একটি 
মৌলিক গ্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু সে গ্রশ্নটিও তাঁর 
্বভাবসিদ্ধ হাশ্তরসের ভিয়েনে চাপিয়ে পাঠকের 
কাছে পরিবেশিত। রাজা--তিনি ধত বড়ো 
ব।ধত ভালোই হোন না কেন, প্রজাদের ক্রমে 
স্বাবলম্বী করে তুলতে পারলেই তার যথার্থ 
কতিত্ব। যে রাজার আমলে প্রজার কোনো 
বক্তব্য বা ম্বাধীনতাই থাকে না, তার দ্বারা 
প্রজার রক্ষ। বা পাপন হচ্ছে বলে আপাতত মনে 
হলেও, আসলে অতিরিক্ত রাজশক্কির উপর 
নির্তরশীল প্রজার অধঃপতনই হতে থাকে । 
বিষয়টি কি কেবল প্রাচীন ভারতগ্রসঙগেই 


ঈ তদ্দেবঃ পৃঃ ২২৩ 


৮*তম বর্ধ--১ষ সংখ্যা 


স্বামীভীর মনে এসেছিল? 

এমনও হ'তে পারে যে, ইংরেজশাসনের 
মহিমা নিয়ে বিদেশী ও এদেশীদের অনেকেই 
যখন মো্গ্রন্ত, তথন স্বামীজী হয়তে। মনে 
করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, প্রজার শ্বাধীন 
আত্মোক্নতি যে শাসনের দার! হয় না, সে শাসন 
আসলে প্রজার মনুয্যত্বহীনতার কারণ হয়ে 
দাড়ায়। প্রসঙ্গটি শ্বামীজী যেভাবে উপস্থাপিত 
করেছেন, তার রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশ্ব- 
ইতিহাসের সর্ককালেই সমান গ্রযোজ্য। 

"হউন যুধিঠির বা! রামচন্দ্র বা ধর্মাশোক বা 
আকবর, পরে যাহার মুখে সর্বদা অন্ন তুলিয়া 
দেয়, তাহার ক্রমে নিজের অল্প উঠাইয়। খাইবার 
শক্তি লোপ পায়। সর্ববিষয়ে অপরে ধাহাকে 
রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষা-শক্তির ক্কৃতি 
কখনও হয় না। সর্বদাই শিশুর চ্ঠায় পালিত 
হইলে অতি বলি যুবাও দীর্ঘকায় শিশু হইয়া 
ঘায়।১;১০ 

সাধারণভাবে সর্ববিষয়ে সরকারের কাছে 
উদ্বাু ও প্রত্যাশী আমাদের নাগরিকদের দিকে 
তাকালে স্বামীজীর সাবধানবাণী আজও 
আমাদের জাতীয় পুনরুজ্জীবনের দিক থেকে 
সমান গুরুত্বপূর্ণ “ই “পালিত? “রক্ষিত'ই 
দীর্ঘস্থায়ী হইলে সর্বনাশের মূল ।”১১ স্থায়ত্ব- 
শাসনের স্বনির্ভরত] থেকে যে প্রতুর দল সাধারণ 
মান্ছষকে বঞ্চিত করেন, তার! সমগ্র দেশে ও 
সমাজে একদল চির নাবালক হৃত্টি করেন, শেষ 
অবধি যাদের বুদ্ধিহীনতায় সমাজ ও রাষ্ট্রের 
সর্বনাশ ঘটে থাকে । সুতরাং “্দীর্ঘকায় শিশু” 
তৈরী কর! সন্বন্ধে রাষ্ট্র-পরিচালকদের সব সময়ই 
সচেতন থাকতে হবে। 

ভারতে মুসলমান-শাসন সন্থন্ধে স্বামীজী 


১৯) ১১ তদ্দেব : পৃঃ ২২৩-২২৪ 


মাধ, ১৩৮৪ ] 


নানা দিক থেকেই প্রশংসাক্থচক মন্তব্য 
করেছেন। পুকোছিতদের প্রাধান্য লুধ হয়ে 
মুসলমান রাজাদের সময়ে প্রাচীন ভারতের 
মৌর্য, গুপ্তদের গৌরবময় যুগ অনেক পরিমাণে 


ফিরে এসেছিল । সেই সঙ্গে মুসলমান রাঁজ-: 


শক্তির “কাফের'-বিদ্বেষের সত্যটিও ম্বামীজী 
মনে করিয়ে দিয়েছেন। বিষয়টি মৃছ্‌ ব্যঙ্গে 
এইভাবে প্রকাশিত--্য়াহুদী, বা ঈশাহী 
মুসলমানের নিকট সম্যক ত্বণ্য নহে, তাহার 
অল্পবিশ্বাসী মাত্র; কিন্তু কাফের মৃত্তিপৃজাকারী 
হিন্দু এ জীবনে বলিদান ও অস্তে অনস্ত নরকের 
সেই কাফেরের ধর্মগুরুদ্দিগকে-_ 
পুরোহিতবর্গকে - দয়! করিয়া কোনও প্রকারে 
জীবনধারণ করিতে আজ্ঞামাত্র মুসলমান রাজা 
দিতে পারেন, তাহাও কথন কখন; নতুবা 
রাজার ধর্মান্থরাগ একটু বৃদ্ধি হইলেই কাফের 
হত্যারপ মহাষজ্জের আয়োজন !”১২ বিনীত 
ভাষণের মৃদুভঙ্গিমা! অত্যাচারী শাসকশক্তির 
নিষ্ঠরতাঁকেও এখানে হাস্তরসের স্মিত আলোকে 
উদ্ভাসিত করেছে। 
স্বামীজীর ইতিহাসপৃষ্টিতে ইংরেজের ভারত- 
বিজ্গয় মুঙ্গতঃ বৈশ্যশক্তির ভারতবিজয়। 
ভারতে ইংরেজের রাজত্বের সময় থেকেই বিশ্ব- 
ইতিহাসে বৈশ্বধুগের হচনা। *..'এই বৈশ্- 
শক্তির অত্যুর্থানরূপ মহাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র 
ফেনরাশির মধ্যে ইংলগ্ডের সিংহাসন 
গ্রতিঠিত ৮১৩ 
ইংরেজমহিমার এর সাড়ম্বর ঘোষণার 
আড়ালে কি স্বামীজীর সদাসঞ্জাগ ব্যঙগদৃষ্টির 
প্রকাশ রয়েছে? তরঙ্গের শীর্ঘটি যত উচু হয়, 
ততই তার পতনের সম্ভাবনা । বৈশ্ঠযুগের 
উত্বানের মধ্যেই তার পতনসম্ভতাবনা তো 
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স্বামীজী তার ইত্তিহা সৃষ্টিতে মি:সংশয়ে উপলদ্ছি 
করেছেন ! 

ইংরেঞ্জের ভারতবিজয় গ্রীষ্টধর্মের ভার্ত- 
বিজয় নয়, পাঠান-মোগলের ভারত-সাম্্রাজ্য- 
স্থাপনও নয়। স্বামীজীর দৃষ্টিতে তথাকথিত 
ধর্মপ্রচার, রাঁজশক্তির আড়ম্বর। ইংরেজের 
আত্মগৌরবঘোষণা এ সব কিছুর আড়ালে 
রয়েছে বৈশ্বশক্তির সর্বন্ব-শোষণকারী ভূমিক|। 
*...এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলগ বিদ্যমান। 
সে ইংলগ্ডের ধবজাকলের চিমনি, বাহিনী 
পণ্যপোত, যুন্ধক্ষেত্র জগতের পণ্যবীথিকা, 
এবং সম্রাজ্ঞী স্বয়ং স্বর্ণাঙ্গী প্1১১, 

ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্দেশে যারা এদেশে 
এসেছিল, একদিকে ভারতের সহজলভ্য 
কাচামালঃ আর একদিকে বিজ্ঞান কল- 
কারখানার উন্নতির দ্বারা একদিন তাদের 
বাণিজ্যতরী জগতের শেয়ার-বাজার দখল করে 
দুনিয়ার সোনার ভাগ্ারটি নিজেদের করায়ত্ত 
করেছিল। রাজনীতি ও অর্থনীতির এই যুগল 
সন্মেলনকে স্বামীজী ইংরেজ রাজ-মহিমার শ্বরূপ- 
বিশ্লেষণে আপাতত্তবের ভাষায় অনবদ্য রসহৃতির 
কৌশলে প্রকাশ করেছেন। ইংরেজের আসল 
ধবজ। তার কলকারখানার উন্নতি (চিমনি ), 
তার আসল সৈম্তবাহিনী তার বাণিজ্য- 
জাহাজগুলি, জগতের শেয়ারের বাজার হস্তগত 
করাতেই তাদের আসল বিজয়ক্ষেত্র, আর রাণী 
ভিক্টোরিয়। বাইরে রাণী হলেও, কোনো রাজ। 
ব! রাণী নয়, ইংলগ্ডের আসল রাজশক্তি তার 
সোনার ভাগার (স্বয়ং মুবর্ণাঙ্গী' )। এত 
সংক্ষেপে অর্থগুঢ় নাটকীয় সংলাপে স্বামীজী 
ইংরেজরাজত্বের শ্বরূপ-বিশ্লেষণ করেছেন যে, 
প্রতিটি শব্ধ পুঙ্থান্থপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে এ 
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বাকাটির বথার্থ রস উপতোগ করা সম্ভব 1 কিন্ত 
একবার অর্থবৌধ হলে বিশ্লেষণকারী ভাষ! 
ব্যবহারের নিপুণতম চাতুরী বিদগ্ধ পাঠকের 
সহ্য সাধুবাদে উচ্ছৃসিত হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক | 
ভ্বামীজীর ভাষায় «“ওলাবাটা মুখ” ইংরেজ এ 
বিশ্লেষণ লক্ষ্য করলে মর্মে জলে যেত, সন্দেহ 
নেই। : 

বৈশ্যশক্তির ্রতিহাসিক অভ্যুদয়কে বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে শ্বামীজী তার সাধু ভাষার 
অন্তনিহিত হাস্যারদ-হ্জনে যে বিশেষ সার্থকতা 
অর্জন করেছেন, তার আর একটি উদ্নাহবণ 
ইতিহাসের পর্ব-পর্বাস্তরের বর্ণনায় এভাবে 
গ্রকাশিত-_- 

ধ্ত্রাঙ্মণ বলিলেন, বিদ্যা সকল বলের বল, 
“আমি সেই বিদ্যা-উপজীবী, সমাজ আমার 
শাসনে চলিবে'_দ্িন কতক তাহাই হইল। 
ক্ষত্রিয় বলিলেন, “আমার অন্ত্রবল না থাকিলে, 
বিদ্যাবল-সহিত কোথায় পোপ পাইয়। যাও 
আমিই শ্রেষ্ট” কোষমধো অসি-ঝনখকার হইল, 
সমাজ অবনতমন্তকে [উহা] গ্রহণ করিল। 
বিদ্যার উপাসকও সর্বাগ্রে রাজোপাসকে 
পরিণত হইলেন! বৈশ্য বলিতেছেন, “উন্মাদ ! 
'অথগুমগুলাকারং ব্যাং যেন চরাচরং তোমঘর। 
ধাহাকে বল, তিনিই এই মুদ্রানূপী অনস্ত- 
শক্তিমান আমার হস্তে। দেখ, ইহার কৃপায় 
আমিও সর্বশক্কিমান। হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, 
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জপ, বিদ্যাবুদ্ধি _-ইহারই গ্রসাদে আমি এখনই 
ক্রয় করিব। হে মহারাজ, তোমার অন্তর 
তেঞ্জবীর্ধ-_ইহার কৃপায় আমার অভিম্তসিদ্ধির 
জন্ প্রযুক্ত হইবে । এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যু্নত 
কারখানাসকল দেখিতেছ, ইহারা আমার মধু 
ক্রম। এর দেখ অসংখ্য মক্ষিকাবপী শৃদ্রবর্গ 
তাহাতে অনবরত মধু সঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সে 
মধু পান করিবে কে ? _আঁমি। যথাকালে 
আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সম্ত মধু নিম্পীড়ন 


করিয়া লইতেছি |” ৮৯৪ 

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নবধুগের পট" 
পরিবর্তনকে স্বামীজী অপূর্ব কৌশলে অভিনব 
ব্যঞ্জনামণ্তিত করেছেন । বৈশ্তের অত্যুদরয় তার 
'আপাতবিজ্য়, নির্মম শোষণ ও সর্বগ্রাণী 
পরিকল্পনার ভয়াবহতাঁসহ এ মন্তব্যে যেন 
কৌতুকনাট্যের নায়কোচিত ভূমিকায় 
উপস্থাপিত । রাজশক্তির অবদানে বৈশ্যশক্তির 
অভায়ে মর্ঘই জগতের কেন্ত্রশক্িরূপে স্বীকৃত 
বিদ্যা, বুদ্ধি, মন্ত্র, শক্তি, বীরত্ব মঙগস্তত্ব এ সব 
কিছুই যখন অর্থশক্তির দাসত্ব ক্বীকার করতে 
চলেছে, সেই সময়েই বিবেকাননদগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ 
অর্থ বা কাঞ্চন বা টাকার সঙ্গে সব সম্্ধ 
অস্বীকার করে এক ঈশ্বরকেই মানবঙ্দীবনের 
চরম ও পরম সার্থকতারূপে ঘোষণা করলেন। 
তার সেই অমৃত হাসিটি হয়তো! বৈশ্যযুগের সব 
ওদ্ধত্যের নীরব প্রত্যুত্তর ! [ ক্রমশঃ ] 


দাগ! বোলানর নোতুন নজির 


স্বামী সুমেধানন্দ 


আল্লাপন্মাশোচনার মধ্যে স্পটবাদী গুরু- 
তাই অন্তুতানন্দ স্বাখী শুনিয়ে দিয়েছিলেন, “তুমি 
আর নোতুন কি করেছ? শঙ্করাচার্ম বুদ্ধদেব 
প্রভৃতি যা করে গেছেন তার ওপর মাত্র দাগ! 
বুলিয়েছ।” নিরহঙ্কার অমায়িক সন্গ্যাসী 
বিবেকানন্দ প্রতিবাদ না করে পূর্ব পূর্ব 
আচার্যদের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বললেন, 
"ঠিক বলেছিস প্রেটে।, শুধু দাগা বুলিয়েছি।” 
যুগাচার্য মেনে নিলেন তিনি নোতুন কিছুই 
করেন নি, দাগা বুলিয়েছেন মাত্র । ম্বামীগী 
ছিলেন শান্্জ্ঞ বিঘান সন্গ্যাসী। নীতিশীস্ত্রই 
যখন বলছেন “বিদ্যা দদাতি বিনয়ম.”, অধ্যাত্ম- 
শাঙ্থের জলন্ত গ্রতিফরন ধার নিক্গের জীবনে, 
“বক্ষবিদ্‌ ব্রদ্ধেব ভবতি” বাক্যের ধিনি জীবন্ত 
উদাহরণ, তিনি ধে বিনয়ী হবেন তাতে আর 
সন্দেহ কোথায়? তাই তে! লক্জা না করে 
সঙ্কোচ না! করে বিশ্ববিজয়ী “বিলাত প্রত্যাগত 
বিবেকানন্দ সকলের সামনেই দ্বিধাগীন হয়ে 
বলতে পারলেন, “পণ্ডিতানাম, দাসোইহম, 
কষম্তব্যমেতৎ স্থলনম,।” যুগনায়ক যুগপ্রবর্তক 
বীরেশ্বর ক্ষমা চাচ্ছেন বব্যাকরণচচ্চড়ি? 
(ব্যাকরণ-দর্বম্ব?) পণ্ডিতদের কাছে 'অস্তি'র 
জায়গায় ভূল করে বস্তি উচ্চারণ হয়ে গেছে 
বলে, বয়োঙ্েঠ পণ্তিতষণাই যেখানে স্বীকার 
করেছিলেন, “স্বামীজী শান্তের গৃঢার্থর্া, 
মীমাংস| করিতে অধিতীর |” 

কিন্তু মানুষ কি কেবল দাগ! বুলিয়েই 
চলে গিয়েছিলেন, না। দেশের ওপরে, দশের 
ওপরে, ছুনিপার ওপরে ধমন একটি দাগ ধরিয়ে 
দিয়েছিলেন যেটকে জীবন গড়ার ব| চরিত 


গড়ার ছাচ বল্পা ষাঁয়? উনচস্লিশ বছরের জীবন- 
প্রবাহ এমন একটি ঝড় বইয়ে দিল যার বেগ 
দেশে-বিদেশে ইস্কুলেকলেজে আপিসে- 
আদালতে কলে-কারখানায় দোকানেশ্বাজারে 
লক্ষ লক্ষ মাঞ্ছষের মনে ধিনে-রাতে সচেতন্তায়- 
অবচেতনতায় সদাসর্বদা কেন্দ্রীভূত হয়েছে হচ্ছে 
হবে। 'দাগ। বোঙ্সান' কথাটিকে যদি আক্ষরিক 
অর্থেও গ্রহণ কর! যায় তা"হলেও দেখি দাগ! 
কেবল স্বামীগীই বোলান নি, বুলিয়েছেন পূর্ব- 
স্করী সকলেই। “অহং ব্রক্ধাম্মি” “তত্বমসি” 
শব্দের ব্যবহার মাত্রেই যে বস্তটিকে নির্দেশ 
করলে সমস্য| মিটে যায়, তাকেই বিস্তার করে 
বোঝানর জগ্ত জনক-যাজ্ঞবন্ধ্য যম-নচিকেত। 
আকুণি-শ্বেতকেতু যাজ্ঞবস্ক্য-মৈত্রে়ী প্রভৃতির 
বহুবিধ আখ্যান ও উপক্রমণিকার অবতারণ! 
করা হয়েছে। উপনিষদেরই প্নাক্মাত্ম। বঙ্গ- 
হীনেন লভ্যঃ”, “ন তরস্নাতি কিঞ্চন ন তরশ্লাতি 
কশ্চন”, “অহম্‌ রুদ্রায় ধন্ুরাঁতনোমি ব্রহ্ষদিষে 
শরবে হস্তবা উঠ কথাগুলিকে যেন নোতুন ঢঙে 
নোতুন ভাষায় উপদেশ দিলেন ভগবান শ্রী 
শোকমপ্ধ অজুরনের হাতে গাণ্ীবটি তুলে 
দেওয়ার জন্য । তাই গীতাভাষ্কের উপক্রমণিকায় 
ভাষ্যকার বলেছেন, “বৈদিকম্‌ হি ধর্সঘয়ম্‌ 
অন্ভুনায় শোকমোহমহোদধৌ। মিমগ্রায়ো- 
পদিদেশ।” তাই আবার দেখি "শ্লোকার্ধেন 
গ্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ/বন্ধ সত্যং 
জগস্সিধ্য। জীবে ব্রদ্মৈব নাপর:” বল! সন্বেও 
আচার্য শঙ্কর জীবনপাত করে গেছেন নেই একই 
তত্বের ব্যাখ্যার জন্ত আনৈতমতের দাগ! বুলিয়ে, 
ঘর ফলত প্রহনঘরো 5, বিচির প্রচ্রণ- 


৩৮ উদ্বোধন 


গ্রন্থ ও অন্তান্ত রচনাদি। আচার্ষের পরেও তার 
শিষ্প-প্রশিয়ের| চীকা-বাতিকাধির রচনায় দাগা 
বোলানরই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। রামাহ্জ। 
মধ্ব প্রভৃতি অন্তান্ত আচার্য এবং তাদের 
অন্থগামিগণও একই বৈদিক শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকলে 
আপন মতের আপন ভাবের আপন ঢঙের দাগা 
বুলিয়েছেন। 

উনবিংশ বিংশ শতাব্ধীর ক্রান্তিলগ্নে 'জড়- 
বিজ্ঞানকৌরবরণে পার্থপ্রতিম বিবেকানন্দের 
দ্রাগা বোলানর ঢঙটিও ছিল আপন ম্বাতস্তযে 
মহিমাদ্বিত। তিনি মান্থষকে কেবলঘাত্র একত্বের 
এবং সমত্বের উপদেশই দেন নি, দিয়েছিলেন 
ডিমনস্ট্রেশনও-_মাহিরীটোলার ফেরীধাটের 
পথে চানাচুর চিবিয়ে, হেদোর কাছে রাস্তায় 
রহ্ষবান্ধবের গল! জড়িয়ে দেশসেবার আতি 
প্রকাশ করে, বেলুড় মঠে সাওতাল কুলিদের 
সঙ্গে ঠাট্টতামাসা করে ও তাদের খাইয়ে, 
পণ্ডিচেরীর প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতের প্রতিবাদে 
আপন আবির্তাবের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণ! 
করে। এমন অনেক হীরে মুক্কে! দিয়েই গাঁথা 
ত্বামীজীর জীবনের ঘটনামাল|। শিকাগোর মহা- 
সম্মেলনে যিনি পৃথিবীর সেরা সের! বাগীদের 


খ্যাতি ম্লান করে দিয়েছিলেন তিনিই আবার 


শোকমগ্ন হয়েছিলেন পামার সাহেবের বাড়ীতে 
পরিপাটী বিছানার বাহারের সঙ্গে নিজের 
দেশের দীনছুঃখী মানুষের অসচ্ছলতার তুলনা 
করে। যিনি ইউরোপ আমেরিকা চষে 
বেড়িয়েছিলেন দোর্ও প্রতাপে, তাক লাগিয়ে 
দিয়েছিলেন অধ্যাপক রাইট, দার্শনিক 
ইঙ্গারসোল, বিজ্ঞানী টেল, শিল্পী কালভে, 
ধনকুবের রকফেগর, মনীবী ম্যাক্সমূার ও 
পণ্ডিত ভদ্বসনকে তিনিই আবার ভারতে 
ফিরে বনে গেলেন পুরোদস্তর ভিখারী সন্্যানী, 
নাগ! বুলিয়ে চললেন ভারতের সামাজিক রীতি" 


[৮০তম বর্ধ--১ম সংখ্য। 


নীতি ও সঙ্গ্যাসাপ্রমের খুটিনাটির ওপরে। 
লাটু মহারাজেরই কথায় পাই «বিলেত থেকে 
ফিরে আসবার পরই দেখলুম স্বামীজী সাহ্বৌ 
পোশাক ছেড়ে সেই ছু'টাক1 দামের চাদর আর 
আড়াই টাকা দামের জুতো পরতে লাগলে! । 
এতো! যে মানসন্ত্রম সব ছুঁড়ে ফেলে দিলো ।” 
অথণ্ডের ঘর থেকে নেমে আনা নরঞ্চষি, 
শ্রীরামকৃষ্ণের অস্তর্ঘ টিতে কেশব সেনের তুলনায় 
আঠার গুণ শক্তিমান. অবহেলিত মানুষের প্রতি 
সম্মন দেখাতে আমেরিকার হোটেলে নিজের 
নিগ্লে। পরিচিতির বিরোধিতা করতে বিমুখ যে. 
ব্যক্তি তিনি যে মানসম্ত্রম ছুঁড়ে ফেলে দেৰেন 
সে আর বেশী কথা কি! 

মানসম্ত্রম ছুড়ে ফেলে দিয়ে পুরোদস্তর 
সন্ন্যাসী বা ভারতীয় বনে যাওয়ার পেছনেও 
রয়েছে শিক্ষাগ্তরু বিবেকানন্দের আচার" 
প্রদর্শন ॥ বিদেশী হালচালের ছটায় মৌহগ্রত্ত 
জাতিকে পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত হয়ে চিরস্তন 
ট্রতিহের ওপরে দাগা বোলানর শিক্ষা দেওয়াই 
তে ছিল তার একটা মস্ত ব্রত । বিলেতী বিদ্যার 
ফলে উনবিংশ শতাব্বীর ভারত মনে করেছিল 
দেশের অধ:পতনের জন্ত দায়ী তার অতীতের 
ধর্ম, আর উদ্ধারের একমাত্র উপায় পশ্চিমী 
শিক্ষার প্রবর্তন । এই ভুলটি ভেঙে দিয়ে দেশ ও 
জাতিকে তার সনাতন ধারায় দাগ! বোলানর 
জন্য স্বামীজী পথনির্দেশ করে দিলেন “অতীতের 
ছাচেই ভবিষ্যংকে গড়তে হবে। এই অতীতই 
ভবিষ্যৎ হবে। আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতি- 
নীতিগুলো মন্দ ছিল বলে যে ভারতের অবনতি 
হয়েছে, তা নয়। অবনতির কারণ হল, এ 
রীতিনীতিগুলোর যে ন্যায়সঙ্গত পরিণতি হওয়া 
প্রয়োজন ছিল সেটি হতে দেওয়! হয় নি।” 
বিবেকানন্দের সুক্ম দৃষ্টিতে ধর পড়েছিল তারতের 
অবনতির জন্য দায়ী হচ্ছে “ত্রাণ ও কৰিয়ের 


মা, ১৬৮৪ / 


উচ্চাতিলাষপূর্ণ অভিসন্ধি-সাধনের যুদ্ধ 
দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথী শ্বামীজী দেখেছিলেন যে, 
সাধারণের ওপরে, দরিদ্রের ওপরে পপ্রতুত্ব 
করার উচ্চাকাক্ষা” ছিল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
উভয়েরই । কিন্তু শেষপর্যস্ত ক্ষব্রিয়ের জয়লাভে 
জ্ঞানের জয় হল, কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য আর রইল 
না। তাই তো গীতার শিক্ষা হল “ধর্ম দর্শন 
ও উদ্দারতার সারম্বরূপ।” ম্বামীজী আরও 
এগিয়ে গিয়ে বলে দিলেন ধর্ম কেবলমাত্র দর্শনের 
মধ্যে বাধা থাকলে চলবে না। ধর্মকে প্রয়োগ 
করতে হবে, প্রতিফলিত করতে হবে মানুষের 
দৈনন্দিন জীবনে । পপুস্তকে মহাসাম্যবাদ” আর 
“কার্ধে মহাতেদবুদ্ধি” দিয়ে যে জগতের কল্যাণ 
হয় না! সেটি শ্বামীজী ভাল করে বলে দ্বিলেন। 
নিংশ্রেয়সের সঙ্গে সঙ্গেই অত্যুদয়ের গুযুত্বও 
অপরিসীম। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন “থালি 
পেটে ধর্ম হয় ন। 1৮ মানুষের পেট ভরানর ব্যবস্থা 
করার দায়ও তে! তিনি নরেনের ওপরেই দিয়ে 
গিয়েছিলেন । সেইজন্ই তো! দেখি সর্বত্যাগী 
ব্রহ্ধজ্ঞ সন্ন্যাসী চিস্তা করছেন দেশের শিল্প- 
সম্ভাবনা রগ্তানিবাণিজ্য ও কারিগৰির উন্নতির 
কথা । টীকা ব্যাখ্যার টানাটানির অবকাশ 
না রেখে সোজা কথায় বলে দিলেন “এক্ষণে 
উপায়_শিক্ষার গ্রচার। প্রথম আত্মবিদ্া_ 
প্র কথা বললেই যে জটাভুট, দণ্ড, কমগ্ুলু ও 
গিরিগুহা মনে আসে, আমার মন্তব্য তা নয়॥ 
তবেকি? যেজ্ঞানে ভববন্ধন হ'তে যুক্তি পর্যস্ত 
পাওয়া যায়, তাতে আর সামান্থ বৈষয়িক উন্নতি 
হয় না? অবশ্যই হয়।” 

বৈষয়িক উন্নতি বা মভ্যুদয়ের পথনির্দেশ 
করেছিলেন বলে কিন্তু পরমার্থ বা নিঃশ্রেয়সের 
প্রতি স্বামীজী উদাসীন ছিলেন না। এখানেও 
তিনি জ্ঞান ব। সমাধির উপদেশমাত্রই দেননি, 
লাধন করে দেখিয়েও দিয়েছিলেন। দাগা 


দাগী। ঘোঁলীনয দোতুদ নিন 


৩৯ 
যোলানর কথাটি ধিনি তুলেছিলেন তিনিই 
বলেছিলেন, “হামার তো! একবার ইচ্ছ। হলো 
বিবেকানন্। ভায়ের মতো! বড় হবো। উঠে পড়ে 
লাগলুম, বাকী দেখলুম কি জান? যতই কাছে 
যাই, ততই সে আরও এগুতে থাকে [” সরল 
মান্য লাটু মহারাজ সাধনজীবনে আগ্রহী 
ছিলেন। তাই কিছুদিন ধরে প্রতিযোগিতা 
চালিয়ে গিয়েছিলেন । কিন্তু শেষ পধন্ত স্বামীজীর 
সঙে বরাবর হতে না পেরে বলেছিলেন “হামনে 
চেষ্টা করলে কি হবে 1.."হামনে তো! সাধনপথে 
ডবল জোরে যেতে পারবে না, আর 
বিবেকানন্দ ভাই তে! চলতে চলতে থেমে যাবে 
না, তবে আর আমাদের মধ্যে বরাব্বর হোবে 
কি করে?” তর্কবিচারে বা জ্ঞানচর্চায 
স্বামীজীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেবে শান্ত 
সন্গ্যাসী অভেদানন্দ স্বামীর অভিজ্ঞতাও 
অনেকটা অন্রূপ। 

দ্বামীজীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া বা প্রাতি- 
ষোগিতায় অংশ নেওয়া যেমন ছুব্ূহ তেমনি 
দুঃসাধ্য হল তার ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও অবদানের 
মূল্যায়ন কর1। দাগা বুলিয়েছেন বটে কিন্ত 
তার স্টাইল ছিল আলাদা । যেমন সব 
খেলোয়াড়ই একই পদ্ধতিতেই খেলে বটে কিন্ধ 
মারের কাঁয়দ! প্রত্যেকের নিজস্ব । খেলোয়াড়ের 
রাজা বিবেকানন্দের চরিত্রের মৃক্যায়ন করা ষে 
কত কঠিন কাজ তা জানতেন অধ্যাত্ম জগতের 
সের! সের! দ্রিক্পাঁল তীর গুরভায়ের। | তাই ও 
ব্যাপারে কেউ বেশী উৎসাহ দেখান নি; যেমন 
নিরুৎসাহ দেখিয়েছিলেন স্বামীভী নিজেই 
্র্রঠাকুরের জীবনী লেখার ব্যাপারে। 
স্বামীভীর দেহাস্ত হলে ব্রন্মানন্দ মহারাজ 
বলেছিলেন, চোখের সামনে থেকে পাহাড়ট! 
সরে গেল। ্শ্রাহবিমহারাজের ধারপায় 
স্বামীজী ছিলেন অন্য স্তরের মান্টঘ, যদিও 


৪ উদ্বোধন 


অগ্ঠান্তদের সঙ্গে তাদেরই মত হয়ে মিশতেন। 
বেদাস্তাদি শাস্ত্রে সুপগ্ডিত ত্বামী অভেদানন্দ 
নিউ ইয়র্কের এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, 
ত্বামীজীর সঙ্গে দীর্ঘদিন বলবাদের সুযোগে তিনি 
মানুষটিকে দেখেছিলেন দিনে রাতে ভাল করে। 
তাই দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, 
মানুষ হিসাবে স্বামীজীর চরিত্র ছিল পবিত্র এবং 
বেদাগ। দার্শনিক হিসাবে তিনি ছিলেন প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যে সকলের সেরা তো! বটেই, তদুপরি 
বেদাস্তশান্ত্রের স্কল শাখার জীবন্ত উদাহরণ* 
স্বরূপ। মুল্য জানতেন গুরু শ্রারামকষ্চ আর 
জানতেন যাকে নিয়ে কথা তিনি নিজে । শ্রারাম- 
কুষ্ণ বলে গিয়েছিগেন, যেদিন নিজেকে জানতে 
পারবে সেদিন আর শরীর রাখবে না। কিন্ত 
তার আগে কাজ করিয়ে নেবার দরকার ছিল। 
প্রয়োজন ছিল দাগ! বোলানর বিশেষ স্টাইলটি 
দেখিয়ে দেবার । গুরু শিস্ককে বলেছিলেন 
“তোর জন্ত আমি এতদিন ছুঃংখ করলুম। তুই 


॥ ৮*তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


ছঃখ স্বীকার করেছিলেন সন্্যাসীর রাজ। 
বিবেকানন্দ। জগতের ছু:খ তার বুকে 
বেজেছিল। তাই ছুঃখিত বিবেকানন্দ 
বলেছিলেন, “দেখ রাজা, বুকের তেতরট! ফেটে 
যাচ্ছে» ্ীবীমকষ্জের ইচ্ছীয় আব কালীর 
শক্তিতে দাগা বোলানর বিশেষ কাজটি শেষ 
করেই নরেন্ত্র তার 'ন্তত্থ' বিষয়ে সচেতন হয়ে 
বললেন, এই বিবেকানন্দকে বুঝতে হলে 
আর একট! বিবেকানন্দের দরকার । কিন্ত 
কথাটি বনেছিলেন আপন মনে --স্বগতোক্তি 
করে। দশজনকে জুটিয়ে প্রবন্ধ ছাপিয়ে প্রচারের 
মাধ্যম নির্ধারণ করে নিপ্নেকে জাহির করতে 
চাঁন নি। ভগবানেরই ইচ্ছায় কথাটি শুনে 
ফেলেছিলেন প্রেমানন্দজী সমকালীন ও উত্তর- 
কালীন লেখক, দার্শনিক ও সমালোচকদের 
বিবেকানন্দ-সমাধানে সাবধান করে দিতে । 
তাই স্বামীজীর দাগ! বোলান ব! দাগ। দেওয়াকে 
সঙ্কোচের সঙ্গে ও সাবধানে পর্যাঞোচনা কর! 


এদের জন্য একটু দুঃখ কর।” গুরুর ইচ্ছায় অনেক দরকার। [ ক্রমশঃ ] 
সমালোচন৷ 
ব্রন্গসূত্রমাল। ; পুষ্পদেবী সরশ্বতী। ঘটেছে। আজও তার সপক্ষে বা বিপক্ষে নানা 


লেখিক কর্তৃক ১, ডঃ শ্তামাদাস রো, কলকাত। 
৭০০০১৯ হইতে প্রকাশিত। আচার্য স্থনীতি- 
কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা-সংবলিত। 
( ১৯৭৬ ), পৃষ্ঠ। ২৩৩, মূল্য দশ টাকা । 
সংস্কৃতসাহিত্যের মণিভাগার থেকে সম্পদ 
আহরণ ক'রে বাংল! গগ্যলাহিত্যে রামমোহন 
রায় তার বেদান্তগ্রস্থ-প্রকাশের দ্বারা আমাদের 
মননসাহিত্যোর শুভ সুচনা! করেছিলেন। বাংলায় 
বেদাস্তস্থত্র ব। ব্রন্ষস্থত্রের সেই প্রথম সর্বজনের 
উদ্দেশে আত্মপ্রকাশ। বাংলার নবজাগরণে 
বেদান্তের পূর্বাপর ওতপ্রোত প্রভাবকে অবলখন 


জনের নান! মত। কিন্তু শ্বামী বিবেকানন্দ 
ষেমন মনে করতেন যে, আজ আর গঙ্গাকে তার 
উৎ্সমুলে ফিরিয়ে নিয়ে অন্ত খাতে বহানো 
সম্ভব নয়, তেমনি বল! চলে, বেদান্তের যুগ- 
ুগরান্তস্থায়ী ভাবধারাকে অস্বীকার ক'রে ভারত- 
ইতিহাসের কোনো! ব্যাথ্যা সম্ভব নয়। 
সংস্কৃতভাষার শ্রেষ্ঠ ভাবসম্পদকে বাংলায় 
রূপায়িত করার জীবনবত ধার! গ্রহণ করেছেন 
তাদের মধ্যে পুম্পদেবীর নাম বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য। ব্রহ্মহ্বত্রের আচার্য শঙ্কর ও আচার্য 
রামান্জ-কৃত ব্যাখ্যাকে মিলিয়ে নিয়ে তিনি 


ক'রে নানামুখী চিন্তাধারার আত্মপ্রকাশ ॥ প্সছন্দে এক ছঃসাহসিক প্রচেষ্টার উদ্দাহ্রণ 


মাধ, ১৩৮৪ ] 


গ্বাপন করেছেন। বিষয়বস্তর গভীরতা ও 
জটিলতাকে পরিহার না ক'রেও যতদূর সম্ভব 
সহজ সরল ভাবপ্রকীশে তীর আস্তবিক প্রচেষ্টা 
অভিনন্বনযোগ্য | 


তবে এ-জাতীয় অন্গবাদে পদ্যছন্দ অনেক 
সময় কৃত্ধিম ও ক&কৃত হয়ে ওঠে । আলোচ্য 
গ্রন্থেও এমন উদ্দাহরণের অভাব নেই । সমগ্র 
গ্রন্থটি পড়তে পড়তে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় 
সরণপ গদ্যে লেখিকার স্তুমাঞ্গিত ভাষায় লেখা 
হলে হয়তো বক্তব্যপ্রকাশ আরে ম্বচ্ছ হতে 
পারতে! ৷ কিন্তু যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে 
স্বজনের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে পছ্যছন্দের 
ষে প্রচলন রয়েছে, তার মুল্যও অস্বীকার করা 
যায় না। সের্দিক থেকে সার্থকতা উচ্চতর 
কবিত্বশক্কিসাঁপেক্ষ । 

লেখিকার আজীবন তত্বজিজ্ঞাসা ও ভাব- 
রূপায়ণে কৃতিত্বের অন্গতম দিক্নির্দেশকরূপে 
ধ্ক্ষসথত্রমালা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, 
একথা নিশ্চিত। মূলের অনুসরণে ভাবব্যাখ্যায় 
লেখিকার কৃতিত্বের একটি উদ্াহরণ-_ 

জম্মাগ্ন্য যতঃ ( ব্রক্ষঙ্তত্র ১1১।২ )--এই 
বিখ্যাত স্ুত্রটির পর্যায়ক্রমে শঙ্কর ও রামানুজের 
ভাস্ত অবলম্বনে পুষ্পদেবীকূত কাব্যরূপ ঃ 

এই জগতের যাঁতে জন্ম স্থিতি লয়, 

সেই কথা ন্মরণেতে সদা যেন বয়। 


সমালোচনা ৪১ 


ধাহা হতে স্ষ্টি হয় সকল গ্রাণীর, 
ধাঁর দ্বার! রয় বেঁচে জানো! তারে স্থির | 
মৃতার পরেও সবে ধার কাছে যায়, 
সেই ব্রন্ধে করো! মন নিয়োজিত তায়। 


শ্তি-অনুকৃল হত কিছু কথ। 
্রাস্তি তাহাতে নাই 
মহাঁজনদের পথ ধরি চলো 
খষি-নির্দেশ তাই। 
জ্ঞান দিয়ে তারে জানিবারে চাই 
হায় সে অধরাজন ! 
মেধা সেইখানে মানে পরাভব 
ধ্ান-আরাধা ধন। 
কূপ! করি যবে সেই রুপাময় 
হাত ধরে লয়ে ষায়। 
ব্রহ্মন্বরূপে বরহ্গরে পেয়ে 
সে হয় বরঙ্মময়। 
( “বক্ষসত্রমাল1” গৃঃ ৪) 
এমন একটি গ্রন্থের প্রকাশনায় সহায়তা 
করে ভারত-সরকারের শিক্ষামন্ত্রক যথার্থ গুণ- 
গ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন। ছাপা বাধাই 
গ্রন্থসজ্জা সবই প্রশংসনীয় । আমরা এ-গ্রন্থের 
বহুল প্রচার প্রার্থনা করি। আমাদের শাস্ত্রীয় 
আলে!চনার প্রতিহ লেখিকার দ্বারা আরো 
সমৃদ্ধ হবে--এই আমাদের আস্তরিক আশা। 
ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ 





উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে সদ্য প্রকাশিত পুস্তক 


নতুন বই 
শিশুদের ম1 সারদাদেবী (সচিত্র)-দ্বামী বিশ্বাশরয়ানন্ন। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩০০ 
পুন্যু্রণ (পরিবত্িত ও পরিবাধিত ) ঃ 
পত্রাবলী-শ্বামী বিবেকানন্দ। দর্থ সংস্করণ।--রেঝ্িন বাঁধাই রাজসংস্করণ 
(৫৭৬ খানি পত্র, বিস্তারিত হুচীপত্র--তারিখাঙ্ক্রমিক এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নামাহুক্রমিক, 
ব্যক্তিপরিচয়, তথ্যপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট সমদ্থিত ।) পৃঃ ৯২৮, মূল্য ২৭০, 
জুলভ সংস্করণ (কেবল পত্র ও বিস্তারিত সুচীপত্র ) : 
প্রথমার্ধ _-(২৩৬থানি পত্র ) পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০৯০ 


শেবার্ধ--( ৩৪০ খানি পত্র) গু: ৪২৪, মূল্য ১০৫০ 





রামকৃষ্ণ মঠ ও রামু মিশন সংবাদ 


ত্রাণকাধ শেঠ মানেকলাল চিনাই ক্যানসার বিভাগে 
ভারত : ঘৃিবাত্যা-ত্রাণ : মাদ্রাজ মিশন মোট ৮টি শয্যা আছে। অস্তরধিভাগে ৮* জন | 


কেন্দ্রের মাধ্যমে তামিলনাড়ুর ২০টি গ্রামে 
প্রাথমিক ত্রাণকার্ষের জন্য ডিসেম্বর ১৯৭৭ 
পর্যস্ত 8০০০০ টাকা ব্যয় কর! হইয়াছে । এখন 
ছুইটি গ্রামে পুনর্বাসনের কাজ আরগ্ত কর! 
হইয়াছে-প্রায় ২ লাখ টাকা ব্যয়ে ৫৭টি গৃহ 
নিগিত হইবে । রাজামহেত্দ্রী কেন্দের মাধ্যমে 
অঙ্ধপ্র্দেশের ১০০০ পরিবারের ৩,৩০০ ব্যক্তির 
সম্পূর্ণ জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য তৈল 
লঙ্কা তেতুল শীকসকজী বালনকোসন বিছানাপত্র 
কম্বল ও লন বিতরণ করা হইয়াছে। পুনর্বাসন- 
কার্যক্রম গৃহীত হইতেছে । বর্তমান পরিকল্পনা 
অনুসারে গৃহনির্মাণের জন্য প্রায় কুড়ি লক্ষ 
টাকা ব্যয় হইবে। 

বাংলাদেশ: বাগেরহাট দিনাজপুর 
নারায়ণগঞ্জ ও ঢাঁক1 কেন্দের মাধ্যমে রোগীদের 
চিকিৎসা অব্যাহত আছে। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ 
কেন্দ্রের মাধ্যমে ছুপ্ধবিতরণও অব্যাহত আছে। 

কার্যবিবরণী 

বৃন্দাবন রামকৃষ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৭৬- 
৭৭ সালের কার্যবিবরণী নিমে প্রদত্ত হইল £ 

হাসপাতালের অন্তধিভাগে বর্তমানে ১২১টি 
শয্যা রহিয়াছে । এবছরে মোট ৫১৩৮৬ জন 
রোগীকে হাসপাতালে ভঠি করা হইয়াছে। 
তচ্মধ্যে ৪৯৮৪৭ জন সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে। 
৩০১ জনকে চিকিৎসার পর ছাড়িয়া! দেওয়। হয়। 
১৪৩ জন মার! যায় এবং বছরের শেষে ৯৫ জন 
চিকিৎসাধীন থাকিয়া যায়। মোট আক্ত্ো- 
পচারের সংখ্যা ২১৬৩০। দিনে গড়ে ১০২টি 
শয্যা ভি ছিল। 


ও বহিবিভাগে ৮৯ জন রোগী চিকিৎসিত হন। 

বহিবিভাগে এবছর মোট চিকিৎসিতের : 
সংখ্যা! ৩১১০১০০৩১ পতন ৫৮৫৩৭ । চক্ষু ও. 
সাধারণ বিভাগে মোট অস্ত্রোপচারের সংখ্য। 
১,৩২২ । বহিবিভাগের রোগীর সংখ্যা দৈনিক 
গড়ে ৮৪৯ । 

রক্তমলমূত্রাদি পরীক্ষার সংখ্যা ৩১১৪৪৪) 
৪৪৪৩টি এক্সরে ফটো তোল! হয়। ফিজিও" 
থেরাপি ধিভাগে ইনফ্রা-রেড রশ্মি ইত্যাদি 
দেওয়ার সংখ্যা £৪৫। 

নন্দবাবা চক্ষু বিভাগের অস্তবিভাগে ৭৯৪ 
ও বহিবিভাগে ৮১৭১৬ জন রোগী চিকিংসিত 
হন এবং উভয় বিভাগে মোট ১১৩১৬টি 
অস্ত্রেপচার কর! হয়। বৃন্দাতৎন হইতে ৩৮ 
কিঃ মি: ধুরে কোশী-কালানে পাক্ষিক চক্ষু- 
চিকিত্য1 ক্লিনিকে গড়ে ১৩ জন গ্রাঘবাসী 
চিকিৎসিত হয়। 


হোমিওপ্যাথি বিভাগে মোট চিকিৎসিত 
রোগার সংখ্যা ২৭,৬০৪, তন্মধ্যে নুতনের সংখ্যা 
&১২৫৬। 

চিকিৎসা ছাড়াও ছুইজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে 
অ্থসাহায্য, ৩২৪ জন দরিদ্র ছাত্রকে পাঠাপুস্তক 
খাতা পেশ্সিল, বিদ্ভাপয়ের বেতনার্ধি দান করা 
হয়। দরিদ্রদের কল ও হরিজনদের অর্থ- 
সাহায্যও দেওয়া হয়। এই সব হিতকর কার্ধে 
মোট ৩,৬২৮"২৫ টাক! খরচ হয়। সেবাশ্রমের 
আধিক অবস্থা সন্তোষজনক নহে । মোট খণের 
পরিমাণ ১১৭১১৬১৮৯৮ টাকা । এই খণ,. 
পরিশোধ ও বিভিন্ন হ্তকর কার্ষের পরিকল্পনা 


মাধ, ১৩৮৪ ] 


রূপায়ণে সম্ধদয় জনসাধারণের নিকট মোট 
১১১৮৯১৬১৮৯৮ টাকার অর্থসাহায্যের আবেদন 
কর! হইয়াছে 

কানপুর রামু মিশন আশ্রমের ১৯৭৬- 
৭৭ সালের কার্যবিবরণী নিয়রূপ £ 

ধর্ম ও সংস্কতি : আমে নিত্য শ্রীশ্রীঠাকুরের 
পূজা, প্রার্থনাদি এবং প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় 
কীর্তন ও ধর্মালোচন। হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, 
শীদারদাদেবী ও শ্বামী বিবেকানন্দের জম্মতিথি 
এবং ্রাস্্রীকালীপৃজ! যথাযোগ্য অনষ্ঠানাদির 
মাধ্যমে পালিত হয়। শ্রীরামচন্ত্র শ্রীকষ্ণ 
্ীবদ্ধ আচার্য শংকর যীশুধুঃট ও শ্রীচৈতন্তের 
জন্মতিথি এবং শিবরাত্রিও যথারীতি অনুষ্ঠিত 
হ্য় 

শিক্ষা £ গ্রন্থাগারে মোট পুস্তকের সংখ্যা 
ছিল ৪৯৩০। ৭০৯৮ বার পুস্তকগুপি পাঠার্থে 
সরবরাহ করা হয়। পাঠকগণের দৈনিক 
উপস্থিতির গড় »২। পাঠাগারে ৮টি সংবাঁদ- 
পত্র, ৬৮টি সাময়িক পত্রিক1! ও কিছুসংখ্যক 
সংবাদলিপি ছিল। শিশুদের জন্ত একটি স্বতন্ত্র 
বিভীগের কাজও সুষ্ঠুভাবে চলে। 

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গড়ে ছাত্রসংখ্য। 
ছিল ৬৮৯। উত্তরপ্রদেশ বোর্ডের পরীক্ষায় 
১২১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭১ জন ১ম বিভাগে, 
৪8৪ জন ২য় বিভাগে, ২ অন ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ 
হয়। ৬ জন স্টার এবং ৮৭ জন ডিস্টিংসন 
পায়। একজন ছাত্র ৮ম স্থান অধিকার করে। 
আলোচ্য বৎসর লইয়া ক্রমান্বয়ে ১* বার 
বিদ্যালয়টি দক্ষতামূলক দরকারী অনগদানের 
যোগ্য বিবেচিত হয়। লক্ষৌয়ে মন্ত্রিপ্ায়ের 
এক অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়টি সরকারা প্রশংসাপত্র 
ও সম্াননচক ফলক লাভ করে। বিদ্যালয়ে 
১৭১ জন ছাত্র বিনা বেতনে এবং ৪৭ জন ছাত্র 
অর্ধবেতনে পড়িবার স্থধোগ পায়। এতত্যতীত 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ 


৪8৩ 


১৫০টি ছাত্র বিভিএ্ বৃত্ত লাভ করে। পাঠ্যস্থগি 
অনুসারে সাধারণ শিক্ষাপ্রদান ছাড়াও 
ছাত্রগণের সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ববিকাশের উপযোগী 
বিভিন্ন কার্ষহ্থচীও গ্রহণ করা! হয়।-. 
যথা, স্বাস্থ্যচর্চা, জনসেবা, স্কাউটিং আহত ও 
রুগ্রদের সেবা-শিক্ষা (9০ 701) 4100012170৩ ), 
শিক্ষামূলক ভ্রমণ, সামাজিক সৌজন্তবোধ, নীতি- 
ও বিনয়-শিক্ষা, গে-সেব! প্রভৃতি । বিদ্যালয়ের 
গ্রন্থাগারে ৭০১৩ থানি পুস্তক ছিল। ২৩২৪ 
থানি পুস্তক ছাত্র ও শিক্ষকগণকে পড়িতে 
দেওয়া হয়। 

চিকিৎসা: দাতব্য চিকিৎসালয়ে মোট 
১১৮২১৩৮ জন রোগীর চিকিৎস। করা হয়। 
সাধারণ অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ছিল ৮৫, স্থচি- 
প্রয়োগের সংখ্যা পরীক্ষাগারে 
পরীক্ষার সংখ্যা ৫*২, ব্রঞজনরশ্মিবিভাগে 
পরীক্ষার সংখ্যা ৫৫১। 

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মজয়ন্তী 

উদ্বোধন কার্যালয়ে (ভ্রীঞ্ীমায়ের বাটাতে) 
গত ১ল! জান্ুআরি ১৯৭৮, রবিবার শ্রীশ্রীমায়ের 
১২৫তম জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 
স্বামী সারদানন্দ মহারাজ শ্রীমায়ের বাসস্থান 
ও উদ্বোধন কার্যালয়ের জন্য এই বাটাটি নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টানদের ২৩শে মে এই 
বাটীতে প্র্ীমায়ের গুভ পদার্পণ ঘটে । সেই 
সময় হইতেই ১৯২০ থ্ষ্টাব্বের ২১শে জুলাই 
তাহার দেহত্যাগের পূর্ব পর্যস্ত কলিকাতায় 
আসিলে ্রা্রীমা এই বাটাতেই থাকিতেন। 
ষে ঘরটিতে তিনি থাকিতেন, সেটি ঠাকুর-বরও 
ছিল) সেই ঘরেই স্কুলদেহ ত্যাগের পর ্রা্ীমাও 
পুভিতা হইয়া আমিতেছেন; উৎসবের দিন 
এখানে তাহার চরণে শ্রন্ধার্থ্য নিবেদনের জন্য 
ভোর হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজার 
ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। 


৪২১০৬৭১ 


8৪ উদ্বোধন 


শ্রপ্ীমায়ের বাটাতে পৃজ| হোম ভজন গ্রসাদ- 
বিতরণ প্রভৃতি সম্পন্ন হয়। নৃতন "বাড়ীর 
“সারদানন্দ হল'"এ সকাল হইতে *ইচ্ছাময়ী 
কালীকীর্তন সম্প্রদায়, কর্তৃক কালীকীর্তন, 
ত্বামী অমলানন্দ কর্তৃক শশ্রামায়ের কথা” পাঠ 
ও আলোঁচন।, বুহড়ী। বাঁক আশ্রমের ছাজ্গ৭ 
কর্তৃক বাউল গান এবং সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ হইতে 
রাত্রি -৩০ মিঃ পর্মস্ত “রসরঙ্গ' কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের 
লীলাগীতি পরিবেশিত হয়। 


দেহত্যাগ 
দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, স্বামী 
জীবশিবানন্দ (নুবোধ মহারাজ ) গত ২১শে 
ডিসেম্বর ১৯৭৭, সকাল ৮-৪০ মিনিটে ৭০ 
বৎসর বয়সে বারাণপনী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন । হৃৎপিণ্ডের কোন অংশে রক্ত- 
সরবরাহ হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় তাহার দেহান্ত হয়। 


[৮তমবর্য--১ম সংখ্যা 


তিনি শ্রম স্বামী শিবানন্দ মহারাজের 
মনত্রশিস্ত ছিলেন। ১৯২৭ সালে তিনি মহীশূর 
কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং ১৯৩৯ সালে শ্রীমৎ 
স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা 
প্রাপ্ত হন। মহীশুর ব্যতীত পোনাম্পেট 
বাঙ্গীলোব মাত্রীজ নটবমপন্নী দিল্পী কন্থল৷ 
বৃন্দাবন বেলুড়মঠ লক্ষৌ শিলং মায়াবতী চণ্ডী- 
গড় ও ভুবনেশ্বর কেন্দ্রেরও তিনি কর্মী ছিলেন। 
আসাম পাটনা ও আগরতলায় ত্রাণকার্ষেও 
অংশগ্রহণ করেন। হধীকেশ ও উত্তরকাশীতে 
অনেক বংসর তপস্যা করেন, গত দেড় বৎসর 
যাবৎ তিনি বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে অবসর- 
জীবন যাপন করিতেছিলেন। অনাড়ম্বর ও 
তপঃকৃচ্ছ জীবনের জন্য এই সুগায়ক সন্ন্যাসী 
সকলের প্রিয় ছিলেন। 

তাহার দেহনি্স,ক্ত আত্মা চির্শাস্তি লাভ 
করুক! 


বিবিধ সংবাদ 


নিউ আলিপুরে মাতৃমন্দির 

নিউ আলিপুর এ্সারদা আশ্রমে নব- 
নিমিত মাতৃমন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে গত 
২৩শে ডিসেম্বর (১৯৭) হইতে তিনদিনব্যাপী 
উৎসব ভাবগস্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। 
২৩শে গ্রাতে আশ্রমভবন হইতে প্রীরামকৃষ্ণদেব, 
শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রতিকৃতি শোভাষাত্রাসহকারে নবনিমিত মাতৃ- 
মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। রামকুষ্খ মঠ ও 
রামকষ মিশনের অধ্যক্ষ হ্বামী বীরেশ্বরানন্দজী 
উক্ত প্রতিক্তিত্রয় নৃতন মন্দিরে স্থাপন করেন 
এবং মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করেন। পরে 
সভামণ্ডপে বত্তৃতাদি হয়। শ্রীমতী অরুন্ধতী 
রায়চৌধুরী কর্তক মঙ্গলাচরণের পর স্বামী 


বিশ্বাশ্রয়ানম্দ ভাষণ দেন। তিনি বলেন £ 
সমবেত জন্গ্যসিবৃন্দ ও ভক্তবুন্দ, আজ 
অতি শুভদিন। আপনাদের প্রচেষ্টায় নতুন 
মন্দিরে শ্রীরামরুষ্ণদেব শ্র্রীম। ও হ্বামীজীকে 
আমাদের সংঘের পৃজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ 
মৎ ম্বামী বীরেশ্বরানন্দজী প্রতিষ্ঠিত করলেন। 
মহারাজ আদেশ করেছেন ব'লে ছুচার 
কথা বলছি। আমাদের বৃন্দাবন আশ্রমে 
মন্দিরপ্রতিষ্ঠ/া উপলক্ষে বীরেশ্বরানন্দজী কয়েকটি 
সুনর কথা বলেছিলেন । তারই দু-একটি দিয়ে 
আমি আরম্ভ করছি। যাঁকে আমর! ভগবান 
বলি, ম্বূপতঃ তিনি নিগুণ নিরাকার---মন" 
বুদ্ধির অতীত। আর, আমাদের সকলেরই 
স্বরূপ তিনি। কে সচ্চিদানন্দ বলা হয়েছে 


মাঘ, ১৩৮৪ ] 


_সংম্বূপ, চিরকাশ তিনি আছেন, কোন 
কাপে তার বিনাশ নেই-_-অমর সত্তা; চিৎদ্বরূপ 
_চৈতন্ত সত্তা; এবং আনন্দম্বূপ-_আনন্দ- 
ময় সত্বা। সেই সত্তা থেকেই বিশ্বের সব কিছু 
হয়েছে । বেদান্ত বাকে ব্রহ্ম বলেছেন, অস্ত 
তীঁকেই নিগুণ। মং বলেছেন। নি নিগুণ, 
তিনিই সগুণ। ধাকে সগুণ ঈশ্বর বলি, মাকালী 
বলি, নারায়ণ বলি,_-তিনিই শ্রীরামরুষ্চ ও 
শ্রপ্ীমা হয়ে এসেছেন। কমলাকাস্তের একটি 
সুন্দর গান আছে-জানেন আপনার1-_-“জান 
ন| রে মন, পরম কারণ শ্তামা মা শুধু মেয়ে নয় 
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ 
হয়।” যিনি “শ্তামা মা তিনিই রামরূপে, 
কৃষ্ণরূপে এসেছিলেন; এধুগে এসেছেন রামকৃষ্ণ 
ও সারদাদেবী রূপে । মা একদিন ঠাকুরের 
পদসেবা করতে করতে তাকে জিজ্ঞেস করে- 
ছিলেন, “আমাকে তোমাব্র কি মনে হয়?? 
ঠাকুর উত্তরে বলেন, “যে ম! মন্দিরে আছেন, 
তিনিই এই শরীরটার জন্ম দিয়েছেন, এবং 
ইদানীং নহবতে বাস করছেন; তিনিই এখন 
আমার পদ্দসেব। করছেন। সত্যি সত্যি সর্বদা 
সাক্ষাৎ আনন্দময়ী ব'পে তোমাকে দেখতে 
পাই | মা-ঠাকরুণও তাকে মাকাপীরূপে 
দেখতেন। ঠাকুরের শরীর যাবার পরে একবার 
মাত্র গলাছেড়ে কেঁদে উঠেছিলেন, তার ভাষা 
হচ্ছে-“মা কালী গো, কি দোষে আমায় ছেড়ে 
গেলে গো ।' আর প্রথম যখন দর্ষিণেশ্বরে 
আসছিলেন, পথে জর হ'লে, দর্ষিণেশ্বরের মা" 
কালী যিনি “কালে! কুচকুচে মেয়ের রূপে মার 
কাছে গিয়েছিলেন, তিনিহ একবার কাশাপুরে 
এসেছিলেন, মায়ের কাছে। মা দেখলেন মা- 
কালী ঘাড় কাত করে রয়েছেন। মা৷ জিজ্ঞাস 
করলেন মাঃ তুমি কেন এমন করে আছ?” 
মাকালী বললেন, *ওর এঁটের জন্য ( ঠাকুরের 
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গলার ঘ! দেখিয়ে) আমারও হয়েছে। মা- 
কালী নিজেই জানিয়ে গেলেন তিনিই ঠাকুর। 
তিনিই শ্রপ্রীমা*ও। আজকে ত্বাকে মন্দিরে 
প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। মন্দিরের সার্থকতা সন্বন্ধে 
ত্বামী বীরেশ্বরানন্মজী যে কথা বলেছিলেন__ 
পুবাণেত সে কথ। আছে, ভাগবতে ; 
বীরেশ্বরানন্বজী যা বলেছিলেন, আমি সংক্ষেপে 
তা বলছি। ভগবান শ্বূপতঃ নিগুপ, নিরাকার ; 
তিনি অসীম । এট আমরা মনবুদ্ধিতে ধারণা 
করতে পারি না। অথচ তাই-ই আমাদের 
ত্বরপ। সেটি উপলব্ধি কর[ই আমাদের উদ্দেশ্ত । 
__শুদ্ধবোধম্ববূপের উপলদ্ধির জন্ত অধিকাংশ 
মান্ষের একট! সসীম কিছু দরকার হয়__য। 
মনবুদ্ধিগ্রাহ্য। সেই জন্তে ভগবান অবতার 
হয়ে আসেন। সেই জন্যেই বিভিন্ন মৃত্তিতেও 
তাঁকে আরাধনা কর! হয়ঃ অসীমকে সসীমরূপে 
অবলম্বন ক'রে-_-জীবনের পরমতীর্থের পথে 
চলার জন্যে । তার পরে তার কৃপায় তিনি তার 
স্বরূপে নিয়ে যান, দেখিয়ে দেন যে তার সঙ্গে 
আমরা অভেদ। 

আর বলেছিলেন_ মন্দিরের সার্থকতা সম্বন্ধে 
সেটা হচ্ছে, মান্ষ চায় এমন একটা জায়গা 
যেখানে গেলে তাকে মনে পড়ে ; যেখানে গেলে 
তার ভাব মনে জাগে । মন্দিরের সেজন্তে বিশেষ 
প্রয়োজন আছে। আরও বলেছিলেন, মন্দিরে 
পটই রাখুন, বা মুতিই রাখুনঃ ভগবান তাতে 
প্রকাশিত থাকেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী 
একদিন আমার সামনেই ঠাকুরের ছবি দেখিয়ে 
বলেছিলেন, “ভেব না এটি ছবি মাত্র। এর 
ভেতরে তিনি রয়েছেন। সব দেখছেন, সব 
শুনছেন। ভগবানের মুতি যে সব গড়া হয়ঃ তার 
ভেতরে তাঁর প্রকাশ থাকে। সেই সব রূপে 
তাঁকে ডাকতে হয়। তিনি আমাদের মনোবাঞ্া, 
আমাদের সব প্রয়োজন পুর করেন। সেজন্য 


৪৬ উদ্বোধন 


বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে মন্দিরের | 

এখানের এই সারদা আঙমের কর্মীদের 
দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় এখন একটি মন্দির গড়ে 
উঠেছে, যেখানে আপনারা এসে, আরও 
অনেকে এসে শাস্তি পাবেন, যেখানে এলে মনে 
ভগবানের ভাব জাগবে । সমন্ত সাধনভ জন, 
যা কিছু আমাদের দেশের ও অন্য দেশের ধর্মে 
রয়েছে_-জপ, ধ্যান, যোগসাধন, মন্দিরে 
মসজিদে গির্জায় যাওয়া --সবকিছুর একমাত্র 
লক্ষ্য হচ্ছে 'আঁমাদের যে-মন বাইরে ছড়িয়ে 
থাকে, বিষয় ভালবাসে ব'লে বিষয়ের চিন্তায় 
বাইরে ছড়িয়ে থাকে, তার চিন্তা অবলম্বনে সে- 
মনকে সেখান থেকে ঘুরিয়ে এনে ভগবানে 
একাগ্র করা, তার দিকে এগিয়ে যাওয়া । আর, 
প্রয়োজন হচ্ছে এর 'ন্য সংযম-মভ্যাসও-যা 
ছাড়া মন ভেতরে একাগ্র হতে চাইবেই ন|। 

আমি রক্্রমায়ের কাছে প্রার্থনা করছি, 
তার কৃপায় আজকে এই থে মন্দিরের প্রতিষ্টা 
হল এটির যেন আপনার! সদ্যবহার করতে 
পারেন। এখানে মার নিত্য পৃজে। হবে, 
বিশেষ তৃষ্টি থাকবে তার। 

আমাদের অধিকাংশকে সংসারে থেকেই 
ভগবানলাভ করতে হবে। মা-ঠাকরুণ এসে- 
ছিলেন কি ভাবে সেট। করতে হয়, হাতে-নাতে 
তা দেখিয়ে দিতে । ঠাকুর বলে গেছেন-_ 
কি ভাবে সংসারে থেকে ভগবান লাভ করতে 
হয়। বিবাহ করলেও সংসাবের সঙ্গে তাবু 
বিন্দুমাত্র সংত্রব ছিল না কখনো । ম্বামীজী 
তার কথা সার। জগতে প্রচার ক'রে গেলেন। 
ঠাকুরের কথারই ভাস্য তিনি। স্বামী নির্বেদানন্দ 
নামে একজন সাধু; মহাপুরুষ মহারাজকে 
জিজ্েন করেছিলেন, আমাদের মঠ মিশনের 
সাধুদের জন্ত যে নিয়মাবলী ম্বামীঞী ক'রে 
গেছেন, সে-দব ঠাকুরের কথামত কি ন|। 


[ ৮*তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


তার উত্তরে মহাপুরুষ মহারাঁঞজ বলেছিপেন-__ 
“বাবা, ঠাকুর হচ্ছেন বেদ আর স্বামীজী তার 
ভাষ্য । এর বেশী আমরা কিছু জানি না।' 
স্বামীর সমস্ত কথাই ঠাকুরের কথার ভাস্ত 
এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত। প্রয়োগের 
নিদেশ। তিনি সে-দব প্রচার ক'রে গেছেন, 
কিন্তু তিনিও সন্গ্যাসী ছিলেন। মা-ঠাকরুণ 
নিজেকে সংসারে জড়িয়ে রেখেছিলেন--বিশেষ 
ক'রে ১৯০০ খুহাবে রাধুর জন্মের পর, রাধু যখন 
হামাগুড়ি “দতে শিখেছে, তখন থেকে। রাধুর 
পাগলী ম। স্থুরবাপা, একগাদ। কাথ। বগলে ক'রে 
যাচ্ছিলেন, কাদতে কাদতে তার পিছু পিছু 
হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছিল রাধু। ম। রাবুকে 
কোনে তুলে নিপেন। আত অশান্তির সংসার 
যাকে আমর! বলি, তার মধ্যে ম! নিজেকে 
জড়ালেন। বল যায় তার জীবনের একটি নতুন 
অধ্যায় শুরু হ'প। তাইদের অধিকাংশের চেষ্ট! 
ছিল কি ক'রে দিদির কাছ থেকে ছু পয়সা 
পাওয়া যায়। এহ মহা অশান্তির সংসারের 
ভেতরও সবক্ষণ মায়ের মনে শাস্তি ছিল - 
আনন্দের অভাব ছিল না কথনো৷। ম! নিজেই 
বলেছেন, “অশান্তি কাকে বলে, জীবনে তা৷ 
জানলুম না।' আমর! সংসারের হোগের মধ্যে 
থেকে শান্তি পাচ্ছি না, ভগবানকে ডাকবো কি 
ক'রে-_-এ কথা বলার পথ তান রেখে যান নি, 
হাতেনাতে ক'রে ধেখিয়ে দিয়ে গেছেন। 
নহবতেবু বে যখন থাক তেন---একট। খাঁচার মত 
ঘরে, একজন ভক্ত দেখে বলেছিলেন “এ তে৷ 
আমাদের সীতাদেবীর বনবাপ গে।!” কত 
অন্থুবিধা, কত কাজ, তারই মধ্যে দিনে একলক্ষ 
বার জপ করতেন। 

শরামকষ্ণদেব ভগবানকে প্রথমে ম1! কালী- 
রূপে, মাতৃরূপে আরাধন। ক'রে, একজন 
সত্রীলোককে--ভৈরবী ব্রাহ্ধণীকে, তন্ত্রসাধনার 
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গুরু ক'রে এবং মা-ঠাকরুণকে সাক্ষাৎ 
জগজ্জননীরূপে পূজো ক'রে ভারতবর্ষের নারী- 
জাতির যে আদর্শ-মাতৃত্ব-তাকে অতি সম্মান 
দেখিয়ে, অতি উচ্চস্থান দিয়ে গেছেন ; আর মা- 
ঠাকরুণকে বসিয়ে রেখে গেছেন তার সর্বোচ্চ 
শিখরে । 

আজ শুভদিনে প্রার্থনা করি, মায়ের কৃপায় 
এই মন্দিরকে অবলম্বন ক'রে আপনারা যেন 
তার আদর্শে নিজেদের জীবন গঠন করতে 
পারেন এবং অপরের, নিজেদের আত্মীয়- 
স্বজনের, বিশেষ ক'রে ছেলেমেয়েদের মধ্যে তীর 
আদর্শ সঞ্চারিত করতে পারেন। 

ত্বামী বীরেশ্বরানন্ধজী তাহার আশীর্বাদী 
ভাষণে বলেন £ 

আমি বেশী কিছু বলতে পারব ন1_-বেশী 
কিছু বল। আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু 
কিছু বলছি। শ্রীীমা ছাচ তৈরী কবে 
গিয়েছেন -আদর্শ জীবনের ছণচ। সেই ছ'ণাচে 
চরিত্র গঠিত করতে হবে মেয়েদের । মায়ের 
জীবনাদর্শ ভারতবর্ষে শুধু ভারতবর্ষে কেন, 
ভারতবর্ষের বাইরেও যত ছড়িয়ে পড়বে তত। 
মঙ্গল, ব্যক্তির মঙ্গল, দেশের মঙ্গণ, সমস্ত ভগতের 
মঙ্গল। এইজন্য সারদ। আশ্রম, সারদা সজ্ব-- 
এই সব প্রতিষ্ঠান মায়ের জীবনাদর্শ খুব ভাল 
ক'রে প্রচার করুক। তার চেয়ে বেশী ভাল 
কাজ কিছু হ'তে পারে না। বাবুরাম মহারাজ 
বলেছিলেন, “রাজরাজেশ্বরী সাধ ক'বে কাঙ্গা- 
লিনী সেছগে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন ধুচ্ছেন, চাল 
ঝাড়ছেন, এমনকি ভক্ত সন্তানদের এটে। পর্যন্ত 
পরিষ্ার করছেন ।' জয়বামবাটীতে থেকে অত 
কষ্ট করেছেন কিসের জন্ত ? সংসারের লোকের 
জন্ত-_গৃহী ভক্তদের গাহস্থ্য ধর্ম শেখাবার জন্য । 
ঠাকুর অনেক উপদেশ দ্রিয়ে গেছেন, কিন্তু তিনি 
নংসারে থাকেন নি। সেইজন্ত গৃহী ভক্তেরা 


বিবিধ সংবাদ ৪৭ 


হয়তো বলতে পারেন, “ঠাকুর তে। সংসারে 
থাকেন নি, সংসারের ঝামেলা কি রকম তা 
তো৷ জানতেন না_তিনি তো শুধু উপদেশই 
দিয়ে গেছেন। তারা যাতে 'সটা না বলতে 
পারে, তাই মা ঠাকুরের কথাগুলি যে ঠিক ঠিক 
পালন করা যায়--ত নিজে ক'রে দেখিয়ে 
গেলেন। মা সংসারে ছিলেন, ভাইদের ঘোর 
সংসারে । সেই 'অশান্তিপূর্ণ সংসারে থেকেও তিনি 
ঠাকুরের উপদেশ অক্ষে অক্ষরে পাপন ক'রে 
গিয়েছেন । এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, ঠাকুরের 
উপদেশ পালন করা যায় মংসারে থেকেও-_ 
ধর্মলাভ করা যায় সংসারের ভিতরও । এটা মা 
দেখিয়ে গিয়েছেন । অতএব মাকে আদর্শ ক'রে 
ধারা জীবন যাপন করবেন, তার। নিজেরা তে! 
ধন্য হবেনই, অপরেও ধারা তাদের লংস্পর্শে 
আসবেন তারাও ধন্য হয়ে যাবেন। আর ততই 
ভারতবর্ষের তিতর বিশেষ কারে স্কুল-কলেজের 
মেয়েদের ভিতর এই আদর্শ ছড়িয়ে প$বে এবং 
ষার। আমাদ্রে পরে আসবে--ষার। ভারতবর্ষের 
আশা-৬খসা--তারা যধি মায়ের আদর্শ নিতে 
পাপে তা হ'লে ভারভবর্ষের 'সশেষ কল্যাণ 
খবে। শুধু ঠারতবধের কেন, সমস্ত জগতেরই 
'অশেস কল্যাণ হবে। এই আদর্শের জন্য 
সমস্ত জগৎ আাশা ক'রে বসে আছে। 
আমাদের ভক্ত মেয়েবা ধার। ভারতের 
বাইরে গিক্েছেন, তারা এদেশে ফিরে এসে 
বলেছেন, বাইরের লোকে ভারতবর্ষের মেয়েরা 
কিরকম জীবন যাপন করেন--তা জানবার জন্য 
খুব ব্যন্ত--তারা ভারতবর্ষের নারী-আদর্শের 
জন্ত অপেক্ষা করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 
ভারতেরই মেয়ের| যর্দি পাশ্চাত্য "দশের জড়- 
বাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়, তা হলে তার 
চেয়ে দুঃখের বিষয় আব কী হতে পারে! 

আমি একটি কথা সব সময় বলি যে-- এখন 


৪৮ 


ঘেয়েরা ০0006:6009 করছে 19301010101 [9855 
করছে--সবই ঠিক। মেয়েদের অনেক 198001021 
আছে-__তাদের উন্নতি হওয়া দরকার -স্বামীক্গী 
বলে গেছেন এ কথা। কিন্ত কোন্‌ দিকে যাবে 
তারা ? 

জগন্নাথের রথ টান! হচ্ছে_-প্রায় সকলেই 
হরিবোল', হরিবোল” ব'লে রথ টানছে। বথট 
রাস্তার মাঝখান দিয়ে য'ঁচ্ছে, না খাদে গিয়ে 
পড়ছে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। রথটাকে 
মাঝখান দিয়ে চালাতে গেলেই, পিছন দিকে 
কিছুলোক থাকা দরকার, যারা রথটার গতি 
ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করবে। ঠিক সেই রকম, 
মায়ের আদর্শ নিয়ে যে মেয়ের! জীবন যাঁপন 
করছে, তাদের এই 16900291111 এই 
দায়িত্ব আছে যে, জগক্লাথের রথ যেন ঠিক জায়গা 
দিয়ে যায় সকলেরই বুথ টান! যেন সার্থক 
হয়--মেয়ের| যেন ভুলে না যায় তাদের দায়িত্বের 
কথা, শ্রীশ্রীমায়ের জীবন সর্বদা সামনে বেখে 
তারা যেন তাদের নিজেদের জীবনের লক্ষ্য ও 
তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সব্দা সজাগ থাকে। 
্রীপ্রীমায়ের শ্রীপাদপন্মে এই আমার আন্তরিক 


উদ্বোধন 
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প্রার্থনা | & 

শ্রীমতী অকুত্ধী রায়চৌধুরী সমাধ্ডিসঙ্গীত 
পরিবেশন করেন। 

& দিন বেদগান বিশেষ পুজা! হোম 
্রী্ীচণ্ডীপাঠ ইত্যাদি হয়। ৫** মহিল! ভক্ত 
বসিয়া প্রসাদ পান এবং প্রায় ১৪০০ ভক্ত নব” 
নারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

২৪শে ছাত্রীদিবসে প্রাতে একটি বর্ণাঢ্য 
শোভাযাত্রার পর সভামগণ্ডপে ছাত্রীরা শ্রীমথিল 
নিযোগী রচিত “মায়ের ছেগে অভিনয় করে। 
মধ্াহ্ে ৫০০ দরিদ্রনাবায়ণ ও প্রায় ১২০০ 
ছাত্রী ও মহিল! ভক্ত প্রসাদ পান । 

২৫শে প্রাতে সাধারণ সভায় শ্রঘতী 
অরুত্ধতী রাষচৌধুরী মঙ্গলাচরণ ও ভঙ্গন গান্‌ 
করেন। আশ্রমের কার্যবিবরণী পাঠ করেন 
আশ্রম-সম্পাদিক1 শ্রীমতী উধা দ্েবী। পরে 
শ্রিখুঠাকুর ও শ্রীন্মায়ের সম্বন্ধে ভাষণ দেন 
অধ্যাপিক! সাস্বনা দাশগুপ্ত ও সভানেত্রী ডক্টর 
রম! চৌধুরী । শ্রশ্রমায়ের গীলাগীতি পরিবেশন 
কবেন শ্রীমতী নমিত! রায় ও সম্প্রদায়। এইদিন 
প্রায় ১৫০০ পুরুষ ও মহিল! প্রসাদ পান। 


* ছুইটি বন্তৃতাই শ্রীন্তে'ষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিহ। সংক্ষেপিত আকারে 


মদ্রিত।--সঃ 


উদ্বোধন, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্য| [ পুনমুদ্রণ ] 


আসামের কথা 


(পৌষ, ১৩৮৪ সংখ্যার শেষ লাইন £ 


মাসাম অঞ্চলে এক অধিক ) 


 পূরবানুবৃত্তি ] 


** এই জন্যই ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা 


মাধ, ১৩০৬) | “কেম মন ধায়! ৩৬ 


চা-বাগিচ! দেখিতে পাওয়া যায় । যে প্রদেশের সন্থংসরের গড়-বারিপাত (8৮:88০ 1810-1811) 
একশত ইঞ্চ বা! ততোধিক, এইরূপ দেশই ইহার আবাদের যোগ্য। জঙ্গলময় ও পার্বত্য 
প্রদেশের বারিপাত হ্বভাবতঃই সমধিক । আসামের বারিপাত দেড়শত ইঞ্চেরও অধিক । কিন্তু 
আর পঞ্চাশৎ বৎসর পরে এত অধিক বাত্বিপাত থাকিবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে? 
কেননা ষে পরিমাণে প্রতি বৎসরেই নুতন চা-বাগানের সংখ্যা এবং অবস্থিত বাগানের বিস্কৃতি 
বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে উক্ত কালমধ্যে অধিকাংশ জঙ্গল নিঃশেধিত হইয়! যাইবার সম্ভাবনা । 
এতঘ্যতীত আসাম গবর্ণমেণ্ট যেভাবে জমির বন্দোবস্ত করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন, তাহা কার্ধ্যে 
পরিণত হইলে বাজালা, বেহার প্রভৃতি নিকটস্থ গ্রদেশের অনেক ভূম্যধিকারী সে দেশে জমি 
ইজারা লইয়া আবাদ, বসতি করিবেন বলিয়। আশ! কর! ষায়। ইহাতে গবর্ণমেপ্ট যথেষ্ট 
লাভবান হইবেন,_দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হই বে,-শিক্ষা ও সভ্যতার হুচন! হইবে, কিন্তু 
চা-করগণ বৃষ্টি-অভাবে তাদৃশ লাভ গণিতে পারিবেন না! বলিয়। অন্তমান হয়। 

আসামের আব-হাওয়ার বিশেষত্ব এই যে, বর্ষাকালে প্রায় প্রতিদিন সারা রাত্রি বৃষ্টি 
হইয়া থাকে এবং হুর্য্যোদয়ের সঙ্গে বৃষ্টি ধরিয়া! গিয়। সমন্ত দিবস প্রথর রৌদ্র হয়৷ থাকে। 
এ ছাঁড়। তথায় ভারতের অনেক দেশ অপেক্ষা বর্ষা অধিক দিন স্থায়ী হয়। যাহা হউক, 
রাত্রিকাঁলে বৃষ্টি, দিবসে রৌদ্র প্রায় সকল আবাদের পক্ষে উপকারী । চা-আবাদে ইহার দ্বারা 
বিশেষ উপকার দশিয়া থাকে । [ ক্রমশ: | ] 


“কেন মন ধায়” ! 


(বাবু অমরেক্দ্র নাথ চক্রবর্তী |) 


জানি, কায়। সব (ই)ছায়া, জানি ধরা, সব (ই) মায়া, 
তথাপি পৃথিবী প্রতি কেন মন ধায়? 
জানিয়া না জানি কেন, এ কি হ'ল দায়! ১॥ 


হায়সর্ববন্থ যেই, দু'দিনের তরে সেই, 
তবু তারি তরে কেন মন সদ! ধায়! 
মাটির পুতুল বদি মাটি বই নয় ॥ ২॥ 


কলঙ্কের ডালি বহি, যাতন! হুদয়ে সহি, 
হৃদয়ের ভার, শুধু হুদয়ে মিশাই। 
বুঝিয়! না বুঝি তবুঃ কেন সদা ধাই ! ৩॥ 


ছুঃথ শুধু-_ নুখ-ঢাকা। স্থ--শগুধু হুঃথ"মাথা ; 
প্রাপের আবেগ শুধু মিশাই অস্তরে। 


বুধিষ্ধ। ন। বুঝি, থাকি কেন কারাগারে ? ৪ ॥ 
( মাধ, ১৩৮৪১ পৃঃ ৪৯) 


৩৪ উদ্বোধন [ হয় বর্ধ--বংয সংখ্যা 


গেছে সুখ, গেছে আশা; ফুরায়েছে ভাগবাস! ! 
বলন। তথাপি কেন রয়েছে জীবন !! 
যাতন। সহিতে কিবা হেথা আগমন ? ৫ ॥ 


সকলি গিয়াছে ছেড়ে, রয়েছে জীবন পড়ে ; 
মধু-গন্ধহীন ফুল হয়েছে জীবন, 
তবু কেন মন ধায়? বলন1 ( এ) কেমন! ৬॥ 


জান কেহ, বল মোরে, জিজ্ঞাসি হে সকাতরে-- 
তবু কেন সদ মন তারি তরে ধায়? 
যদ্দি কেহ জেনে থাক বলনা আমায় । ৭॥ 


মহাভাগ্তম্‌। 


ভাষ্ব-মূল।-_অথ কিমর্থো বর্ণানামুপদেশ: | 

বৃত্তিসমবায়ার্থঃ উপদেশঃ * | 

বৃত্তিসমবাযীর্থে। বর্ণীনামুপদেশ: কণ্তব্যঃ । 

কিমিদং বৃত্তিসমবায়ার্থ ইতি । বৃত্বয়ে সমবায়ে! বৃত্তিসমবায়ঃ ' বৃত্ত্যর্থো বা সমবায়ো 
বৃত্তিসমবায়ঃ বৃত্বিপ্রয়োজনো বা সমবায়ে! বৃত্তিসমবায়ঃ | কা পুনবৃত্তিঃ ॥ শান্তপ্রবৃত্তি । অথ 
কঃ সমবায়: | বর্ণানামান্পূর্কেযেণ সপ্পিবেশ:। অথ ক উপদেশ; | উচ্চারণম্‌। কুত এতৎ। 
দিশিরুচ্চারণক্রিয়ঃ | উচ্চাধ্য হি শব্দানাহ উপদিষ্ট। ইমে বর্ণা ইতি । 

অন্ুবন্ধকরণার্থশ্চ * ৷ 

অন্ুবন্ধকরণার্থশ্চ বর্ণানামুপদেশঃ কর্তব্য; | ন অন্ুবন্ধানাসঙ্ষ্যামীতি। ন হম্ুপদিস্ত 
বর্ণান্‌ অন্বন্ধাঃ শক্যাঃ আসঙক্তম। স এষ বর্ণানামপদেশঃ বৃত্িসমবায়ার্থস্চানবন্ধকরণার্থশ্চ। 
বৃত্তিসমবায়শ্চান্ুবন্ধকরণঞ্চ প্রত্যাহারার্থম্‌। প্রত্যাহারো। বৃত্যর্থ:। 

ইটবৃদযর্থশ্চ * | 

ইষ্বু্ধযর্থশ্চ বর্ণানামুপদেশঃ ইঞ্টান্‌ বর্ণান্‌ ভোৎম্যত ইতি। ন হ্যন্থপদিশ্য বর্ণান্‌ ই্টা বর্থা: 
শক্যা বিজ্ঞাতুম্‌। 

বঙ্গানুবাদ ।--বর্ণের উপদেশ কর। হয় কি নিমিত্ত? বৃত্তিসমবায়ের নিমিত্ত বর্ণসকলের 
উপদেশ কর! উচিত। বৃত্তিসমবায়ার্থ এই কথাটার অর্থ কি? বৃত্তির নিমিত্ত সমবায় বৃত্বি- 
সমবায় ব। বৃত্যর্থ সমবায় বৃত্তিসমবায় অথব। বৃত্বিপ্রয়োজন সমবায় বৃত্তিসমবায়। বৃত্তি 
কাহাকে কহে? শা্তপ্রবৃত্তিকে বৃত্তি কহে, সমবায় কাহাকে কছে? আম্রপূর্বক্রমে বর্ণসকলের 
সর্িবেশকে এস্থলে সমবায় কহে। উপদেশ কাহছাকে কহে? উচ্চারণকে উপদেশ কছে। 
উচ্চাঁবনকে উপদেশ কহে কেন? দিশ ধাতুবু অর্থ উচ্চাবুণ কঝ, বর্ণসকলকে উচ্চারণ করিয়। 
লোকে বলে, এই বর্ণসকল উপদিষ্ট হইল। 

(৮*তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৫) 


মাঘ, ১৩৭৬ ] মহাভাঁস্কম্‌ ৩৫ 


অন্বন্ধ করণের নিমিত্তও বর্ণনকলের উপদেশ করা উচিত। বর্ণপকলকে উপদেশ না 
করিলে অস্থবন্ধ নির্ণয় করা যায় না । সেই এই বর্ণসকলের উপদেশ বৃত্তিসমবায়ের নিমিত্ত 
এবং অঙন্গবন্ধকরণের নিমিত্ত । বুভিনমবায় এবং অহ্বন্ধকরণ প্রত্যাহারের নিমিত্ত ; প্রত্যাহার 
বৃত্তির নিমিত্ত । 

ইষ্ট বর্ণসকলকে বুঝিবার নিমিত্তও বর্ণসকলের উপদেশ হয়, বর্সকলকে উপদেশ না 
করিলে ইষ্ট বর্ণনকলকে জানিতে পার! যায় না। 

ভাস্বা-মূল। _ ইঠ্টবৃ্ধযর্থশ্চেতি চেছুদাতানুদা ত্ম্বরিতান্না সিকদীর্ঘগুতানামপুযুপদেশঃ *। 

ইষ্টবৃ্ধযর্থশ্চেতি চেৎ উদবাত্তানুদাত্বস্বরিতা মুনা সিকদীর্ঘপ্রুতানা মপুযুপদেশঃ কর্তব্য: 

এবংগুণ| অপি হি বর্ণা ইয্যস্তে । আকৃত্যুপদেশাৎ সিদ্ধম্‌ * ৷ অবর্ণাকৃতিরুপদিষ্ট! সর্ববমবর্ণ- 
কুলং গ্রহীধ্যতি । তথেবর্ণাকৃতিস্তথোবর্ণাকৃতিঃ | 

বঙ্গা্গবাদ।_-যদি ইইবোধের নিমিন্তই বর্ণপকলকে উপদেশ করা হয়, তাহা হইলে 
উদাত্ত, অন্নদাত্ত, শ্বরিত, অন্গনাপিক, দীর্ঘ এবং প্লুত সকলেরও উপদেশ করা উচিত। এইরূপ 
গুণসম্পন্ন বর্ণসকলও অর্থাৎ উদ্দাত্ত, অনুদাত্ব, ক্বরিতঃ অলগনাসিক, দীর্ঘ এবং প্রতেরও 
প্রয়োজন। কিন্ত আকৃতির উপদেশেই তাহ! সিদ্ধ হইয়াছে, অবর্ণের আকৃতিই উপদিষ্ট হইয়াছে, 
তাহাতেই যত প্রকার অবর্ণ আছে, সকলই গৃহীত হইবে। তদ্রপ ইবর্ণের আকৃতি উপদিষ্ট 
হইয়াছে, তাহা দ্বারায় সকল প্রকার ইবর্ণ ই গৃহীত হইবে, উবর্ণের আকৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে, 
তাহাতে সকল উবর্ণই গৃহীত হইবে অর্থাৎ (পাঁণিনীয় মতে স্বরবর্ণ নয়টা, এই স্বরবর্ণসকল 
প্রথমতঃ হুম্ব, দীর্ঘ ও প্ুত (১) ভেদে তিন প্রকার । এই তিন প্রকারের প্রত্যেকটা আবার 
উদ্দাত্ব, অন্ধদ্দাত্ত ও স্বরিত (২) ভেদে তিন প্রকার। এই নয় প্রকারের ত্বরবর্ণের প্রত্যেকটা 
আবার অন্গনাসিক ও নিরহ্ছনাসিক (৩) ভেদে ছুই প্রকার । পাণিনীয় মতে ৯কারের দীর্ঘ নাই, 
অতএব ৯কারের ভেদ দ্বাদশ প্রকার । এএ ও ও ইহাদের হুম্ব নাই, অতএব ইহাদেরও ভেদ 
দ্বাদশ প্রকার । 

ভাস্ত-সুল।-_আকৃতাপদেশাৎ সিদ্ধমিতি চে সংবৃতা্দীনাং প্রতিষেধঃ &। 

আকৃত্যুপদেশাৎ সিদ্ধমিতি চেৎ সংবৃতার্দীনাং প্রতিষেধে! বক্তব্যঃ 


(১) একমাত্রাবিশিষ্ট শ্বরকে হৃস্ব স্বর, দুমাত্রাবিশিষ্ট শ্বরকে দীর্ঘ স্বর এবং তিনমান্রা- 
বিশিষ্ট হ্বরকে প্রুত স্বর কহে। যথা "একমাত্রো। ভবেদ্‌ হব: দিমাত্র দীর্ঘ উচ্যতে। ব্রিমাতন 
প্লুতো জেয়ে! ব্যপ্রনধার্্মাত্রকম্‌” ॥ 

(২) উচ্চৈরুদাত্তঃ | উচ্চারণস্থানের উর্ধভাগে নিপ্পন্ন ত্বকে উদাত্ত স্বর কহে; 
নীচৈরনুদাত্তঃ । উচ্চারণস্থানের অধোভাবে নিপন্ন শ্বরকে অনুদাত্ত ত্বর কছে এবং সমাহার: 
স্বরিত: ৷ উদ্দাত্ত ও অন্ুদাত্ত এই দুইএর মধ্যবর্তী স্বরকে ম্বরিত স্বর কছে। 

(৩) মুখনাসিকাবচনোইনুনাসিকঃ | মুখের সহিত নাসিকা দ্বার! উচ্চার্য্যমাগ বর্ণকে 
আমনাসিক কছে। বর্ণনকল নাসিকার সাহাধ্য ব্যতিরেকে কেবল মুখ দ্বারাও উচ্চারিত হয়, 


স্কাহার। নিরজনাসিক । 
(মাঘ, ১৬৮৪) গৃঃ৫১) 


৩৬ উদ্বোধন [ ২য় বর্ধ--২য় নংখ্য। 


বঙ্গানুবাদ ।--যদি আকৃতির উপদেশ করিলেই বর্ণসকলের উপদেশ সিদ্ধ হয়, তবে 
সংবৃত প্রভৃতির প্রতিষেধ ৰল! উচিত। 

ভাষ্ু-সূল।--কে পুনঃ সংবৃতাদয়ঃ ট সংবৃতঃ, কলঃ শ্াতঃ, এ্ণীকৃতঃ, অস্ত: 
অর্ধকঃ, গ্রন্ত:, নিরন্ত:, প্রগীতঃ, উপগীত:, ক্ষি&:, রোমশ ইতি । 

বঙ্গান্বাদ ।_-সংবৃত প্রভৃতি কি? সংবৃত (১), কল (২), শ্বাত (৩) এনীকৃত (৪), 
অন্কৃকৃত (৫), অর্ধক (৬), গ্রন্ত (৭), নিরত্ত (৮), প্রগীত (৯), উপগীত (১০), ক্ষিংঞ (১১) এবং 
রোমশ (১২)। 


ভাষ্ত-মুল | - অপর আহ-_- 
গ্রস্তং নিরশুমবিলস্থিতং নিহ তি- 
মন্তূকূতং খ্বাতমথে। বিকম্পিতম্‌। 
সন্ইমেণীকতমর্ধকং দ্রুতং 
বিকীর্ণমেতাঃ শ্বরদোষভাবনাঃ ॥ 


ইতি॥ অভ্বোহন্যে ব্যঞ্জননোষাঃ | 
বঙ্গাজ্বাদ অপর কফেছ বলেন, 


(১) “অ” এই বর্ণটিই সংবৃত। একার প্রভৃতিকে সংবৃত উচ্চারণ করিলে তাহ! 
দোধ। 'অকারের সংবৃত উচ্চারণ দোষ নহে। 
(২) কাকলী নামে প্রসি্ধ নিজ উচ্চারণস্থান ভিন্ন অপর স্থান হইতে উচ্চারিত ত্বকে 
কল কছে। 
(৩) অধিক স্বীসের প্রয়োগ ছার। হম্বম্বরও যে দীর্ঘ বরের ন্যায় লক্ষিত হয়, তাহাকে 
খাত কছে। 
(8) যে স্থলে বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় ন৷ অর্থাৎ ওকার উচ্চান্বিত হইল বাঁ উকার 
উচ্চান্িত হইল এই বিষয়ে সন্দেহ থাকে তাহাকে এনীরুত কহে। 
(৫) যাহা ব্যক্ত হইলেও সম্পূর্ণরূপে ক্ফৃত্তিগ্রাপ্ড হয় না, তাহাকে অস্করূত কছে। 
(৬) যাহা দীর্ঘ হইলেও হুশ্বের স্তায় উচ্চারিত হয় তাহাকে অর্ধক কহে। 
(৭) জিহ্বামূলে সংযমিত ্বরকে বা অব্যক্ত শ্বরকে গ্রন্ত কহে। 
(৮) নিষ্ঠুর অর্থাৎ কর্কশ ত্বরকে নিরস্ত কছে। 
(৯) সামবেদের ত্বরের ভ্তায় উচ্চারিত স্বরকে প্রণীত কহে । 
(১) সমীপস্থিত বর্ণের শ্বর গীন্ত হইলে তাহার অহরক্ত স্বরকে উপগীত কহে । 
(১১) কম্পিত শ্বরের স্তায় স্বরকে ক্ষিংপ্র কহে। 
(১২) গন্তীর শ্বরকে রোমশ কছে। 
(৮০তম বর্ষ, ১ষ সংখ্যা, পৃঃ ৫২। 


মাঘ, ১৬৬ ] মহাভাষ্যম্‌ ৩৭ 


গ্রন্ত, নিরম্ত, অবিলম্িত (১), নিহত (২), অশ্বূকৃত, খ্বাত, বিকম্পিত, সন্দষ্ট (৩) 
এণীকৃত, অর্ধক, ক্রুত এবং বিকীর্ণ (৪) ইহারাই শ্বরের দোষ । এতত্তির ব্যঞ্জনের দোষও আছে। 

ভাস্ত-মূল।_নৈষ দোষঃ | গর্গাদিবিদাদিপাঠাৎ সংবৃতাদীনাং নিবৃত্তির্ভবিষ্যতি। 
অন্ত্ন্তদ্‌ গর্গাদিবিদাদিপাঠে প্রয়োজনং, কিম্‌, সমুদ্রায়ানাং সাধুত্বং যথ৷ স্যাদিতি। 

বঙ্গানগবাদ । _ইহা দোষ নহে। গর্গাদিবিদাদি পাঠ হইতেই সংবৃতগ্রভৃতির নিবৃত্তি 
হইবে। গর্গাদিবিদাদ্দি পাঠ করাতে এতত্তিন্ন অপর প্রয়োজনও উক্ত আছে। কি? যাহাতে 
সমুদায়েরই সাধুত্ব হয়। 

ভাষ্য-মূল।--এবং তর্া্টাদশধা ভিম্নাং নিবৃন্কলাদিকামবর্ণস্য প্রত্যাপত্তিং বক্ষ্যামি। 
সা তহি বক্তব্যা। লিঙ্গীর্থা তু প্রত্যাপত্তি; *। লিঙ্গার্থা সা তহি ভবতি। তৎ তহি বক্তব্যম্। 
বযপ্যেততুচাতে । অথবৈতহি অনেকমন্গবন্ধশতং নোচ্চার্ধমিৎসংজা চন বক্তব্য লোপশ্চ ন 
বক্তব্য: | বদচ্বন্ধৈঃ ক্রিয়তে ততৎকলাদিভিঃ করিষ্যতে। পিধ্যত্যেবম অপাণিনীয়ং তু 
ভবতি। বথান্তাসমেবাত্ত । 

বঙ্গান্গবাদ ।__-এইরূপ তবে অষ্টাদশবিভাগে বিভক্ত, কলপ্রভৃতিরহিত অবর্ণের 
সমাধান বলিব। তবে তাহা অর্থাৎ অবর্ণের প্রত্যাপত্তি বলিব । প্রত্যাপত্তি লিঙ্গার্থ। তবে 
তাহা অর্থাৎ প্রত্যাপত্তি লিঙ্গার্থ হইবে । তবে তাহা বলা উচিত। যস্তপি ইহা বল! 
হয়। অথব! এই কারণে এত বন্ৃতর অন্থবন্ধ উচ্চারণ করিবার আবশ্তক নাই। ইৎ সংজাও 
বলিবার আবশ্তক নাই। লোপও বলিবার আবশ্তক নাই। অন্থবন্ধ বাছা করে, কল 
প্রভৃতিও তাহ! করিবে অর্থাৎ অন্ুবন্ধের বার! যে কাধ্য সাধিত হয়, কল প্রভৃতি দ্বারাও তাহ! 
সাধিত হইবে । এইরূপে সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহা! অপাণিনীয় অর্থাৎ ভগবান পাণিনির 
মতানুষায়ী নহে। অতএব, যাহা! আছে, তাহাই থাকুক । 

ভাষ্-মুলগ।-_-নন্গ চোক্তমাকৃত্যুপদেশাৎ সিদ্ধমিতিচেৎ সংবৃতাদীনাং প্রতিষেধ ইতি। 
পরিহাতমেতৎ _গর্গাদিবিদাদ্দিপাঠাৎ . সংবৃতাদদীনাং নিবৃত্ির্ভবিস্ততি ইতি। নম চ অন্তৎ 
গর্গাদিবিদাদ্দিপাঠে প্রয়োজনমুক্তমূ। কিম্‌ । সমুদাঁয়ানাং সাধুত্বং যথা স্যাদ্দিতি। এবং 
তহ্থ/ভয়মনেন ক্রিয়তে পাঠশ্চৈব বিশেষ্যতে কলাদয়শ্চ নিবত্ত্যন্তে। 

বঙ্গানুবাদ ।__পূর্ব্বে তো ইহা! বল! হইয়াছে “যদি বল, আকৃতির উপদেশ করিলে সিল্ধ 
হয়, তাহ! হইলে সংবৃত প্রভৃতির প্রতিষেধ কর! উচিত” তাহ! পরিহার কর! হইয়াছে (ষথ1) 
-_প্গর্গাদিবিদাদির পাঠ হইতেই সংবৃত প্রভৃতির নিবৃত্তি হইবে । গর্গাদিবিদাি পাঠ করাতে 
এতস্তিয় অপর প্রয়োজনও উক্ত আছে। কি? যাহাতে সমুদায়েরই সাধুত্ব হয়।” এইরূপ 


(১) যাহা অপর বর্ণের সহিত মিশ্রিত হয় ন।, তাহাকে অবিলছিত কহে। 

(২) রুক্ষ বা কর্কশ স্বরকে নির্হত কহে। 

(৩) বৃদ্ধিপ্রাপ্ডের ভায় বরকে সন্দ্ট কহে। 

(৪) অপরবর্ণে গতিশীল শ্বরকে বিকীর্ণকছে। কেহ কেহ বলেন, বাহ! এক হইয়াও 


অনেকে প্রকাশ পায়, তাহাকে বিকীর্ণ কছে। 
(মাঘ) ১৬৮৪, পৃ: ৫৩) 


৩৮ উদ্বোধন [২য় বর্ধ--২য সংখ্যা 


তবে ইহার ছাঁর। উভয়ই সাধিত হয়। পাঠেরও বিশেষ অর্থাৎ গ্রতেদ করা হয় এবং কল 
গ্রভৃতিও নিবৃত্ত হয়। 

ভাষ্য-মূল।__কথং পুনরেকেন যত্রেনোভয়ং লত্যমৃ। লতভ্যমিত্যাহ। দ্বিগতা অপি 
হেতবে৷ ভবস্তি। তদ্‌ যথা,__আত্মাশ্চ সিক্ত। পিতরশ্চ প্রীণীত। ইতি। তথা বাক্যানি দি্ানি 
ভবস্তি। শ্বেতো ধাবতি অলম্ুানাং যাতেতি। 

বঙ্গাহগবাদ। একপ্রকার ষত্বেকি প্রকারে উভয় লাভ করিতে পারাযায়? লাভ 
করিতে পার। যায়, ইহ! উক্ত '্মাছে। হেতুসকল দ্বিগামীও হয়; যেমন, আত্বৃক্ষও সেচন করা 
হইতেছে এবং পিতৃলোকের তর্পণও সাধিত হইতেছে । (এই. বাক্যে আবৃক্ষের সিঞ্চন 


এবং পিতৃলোকের তর্পণ এই উভয় হেতুই সাধিত হইতেছে। ) তত্রপ, ধাক্যসকলও ছ্বিগামী হয়। 
( ধেমন )--অলম্বুপ দেশে গমনাকাজ্জী শ্বেতনামক ব্যক্তি দৌড়াইতেছে। ( এই বাক্যে শ্বেত- 


নামক ব্যক্তির অলম্ু দেশে গমন এবং দৌড়ান এই উভয় ক্রিয়াই সাধিত হইতেছে ।) 
ভাস্-মূল।-_অথবা ইদং তাবদয়ং প্রষ্টব্যঃ কেমে সংবৃতাদয়ং অয়েরন্িতি। আগমেষু, 
আগমা: শুদ্ধাঃ পঠ্যন্তে। বিকারেষূঃ তঙি বিকারাঃ শুদ্ধাঃ পঠ্যন্তে। প্রত্যয়েযুং তহি প্রত্যয়াঃ 
শুদ্ধাঃ পঠ্যন্তে । ধাতুষু, তহি ধাতবোহপি শুদ্ধাঃ পঠ্যস্তে । প্রাতিপদ্িকেযু; তহি প্রাতিপদিকান্তপি 
শুদ্ধানি পঠ্যন্তে। যানি তর্থ্যগ্রহণানি প্রাতিপদ্দিকানি। এতেষামপি স্বরবর্ণান্থপুববীজ্ঞানার্থ 
উপদেশ: কর্তব্যঃ । শশঃ ষষ ইতি মা ভূ২। পলাশঃ পলাষ ইতি মা ভূৎ। মঞ্চকো! মঞ্জক ইতি 
মা ভূৎ। 
“আগমাশ্চ বিকারাশ্চ প্রত্যয়াঃ সহ ধাতুভিঃ | 
উচ্গীধ্যান্তে ততশ্তেষু নেমে প্রা কলী দয়; ॥৮ 
ইতি শ্রীমদ্ভগবৎপত্তঞ্লিবিরচিতে মহাভ।য্যে প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে প্রথমমাহ্িকম্‌ ॥ 
বঙ্গাহ্গবাদ ।-__অথবা ইহ! এইপ্রকার হইল। কিন্তু, ইহ! জিজ্ঞাস্য যে, এই সংবৃত প্রভৃতি 
কোন্‌ স্থলে শ্রুত হয়? যদি বল, আগমে (১)? তাহা হইলে আগমসকল শুদ্ধ পঠিত হয়। 
যদি বল, বিকারে (২)1 তাহ! হইলে বিকারসকল শুদ্ধ পঠিত হয়। যদি বল, প্রত্যয়ে (৩)? 
তাহা হইলে প্রত্যয়সকল শুদ্ধ পঠিত হয়। যদি বল, ধাতুতে (৪)1 তাহা হইলে ধাতুসকলও 
শুদ্ধ পঠিত হয়। যদি বল, প্রাতিপদ্িকে (৫)? তাহা হইলে প্রাতিপর্দিকসকলও শুদ্ধ পঠিত 


(১) কোন বর্ণের উপস্থিতি হওয়াকে আগম কহে। যেমন, “অগচ্ছৎ” এই স্থলে 
পূর্বের অকারটিকে আগম কহছে। ূ 

(২) কোন বর্ণের বিকৃতি-প্রাপ্তি হওয়াকে বিকার কহে। যেমন,__অন্য +অন্য এই ছুই 
পদের সন্ধি করিলে “অন্টোহন্ট” এইরূপ প্রয়োগ নিষ্পন্ন হয়। এই স্থলে অকার বিরৃত হইয়া 
ওকার হওয়াকেই বর্ণবিকার কহে । 

(৩) মুলভাগের পর যাহ। থাকে, তাহাকে প্রত্যয় কহে। 

(৪) ক্রিয়াবাচী তৃ স্থা» গম, প্রভৃতিকে ধাতু কছে। 

(৫) ধাতু, প্রতার ও প্রত্যন্ত ভিন্ন অর্থবিশিষ্ট শব্ধ স্বপ্নীপকে গ্রাতিপরিক কছে এবং 


কৃত প্রত্যয়াস্ত ও সমাসনিশ্পর শবকেও প্রাতিপদিক কহে। 
( ৮০ভষ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৫৪) 


মাঘ, ১৩০৬] মহাতাত্যম্‌ ৩৯ 
হয়। তবে যে সকল অগ্রহণ শ্রীতিপদিক আছ, ইহাদিগেরও ত্বর ও বর্ণের আবম্ুপুব্বীজ্ঞানের 
নিমিত্ত অর্থাৎ পৌর্বাপর্ধ্যাহথসারে জ্ঞানের নিমিত্ত উপদেশ করা উচিত। *“শশ” এই প্রকার 
উচ্চারণ করিতে “হয” এই প্রকার উচ্চারিত না হয়। “পলাশ” এই এ বন. উুারণ করিতে 
“পলাষ”” এই প্রকার উচ্চারিত না হয়। “মঞ্চক” এই প্রকার রণ: কাঁরিতে “মঞ্জক” 
এই প্রকার উচ্চারিত না হয়। 

আগম, বিকার এবং ধাতুর সহিত প্রত্যয় অর্থাৎ ধাতু ও প্রত্যয় উচ্চারিত হয়। সেই 
হেতু উক্ত কল প্রভৃতির প্রাপ্তি হয় না। 

শ্রমদ্‌ ভগবান পতঞ্জলি মুনির বিরচিত মহাভান্তে প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদে গ্রথম 
আহ্কিক সমাপ্ত হইল। 





প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে 
দ্বিতীয়মাহ্িকমূ। 


ভাষ্য-মূল।_ অইউণ্‌। ১। (১) 

অকারম্ত বিবৃতোপদেশ আকারগ্রহণার্ঘ; * | 

অকারস্য বিবৃতোপদেশঃ কর্তব্য: । কিং প্রয়োজনম্। আকারগ্রহণার্থঃ। অকারঃ 
সবর্ণগ্রহণেনাকারমপি যথা গৃহীয়াৎ। কিংচ কারণং ন গৃহ্রীয়াৎ। বিবারভেদাৎ। কিমুচ্যতে 
বিবারভেদাদিতি ন পুনঃ কীলভেদ্দ্পি। যখৈব হক্সং বিবাঁরতি্ধ এবং কাঁলভিম্মোহপি। 

বঙ্গানুবাদ ।--“অইউণ |” এই মাহেশ্বর স্থত্রে অকারের বিবুত উপদেশ করা উচিত। 
কি নিমিত্ত? আকারগ্রহণের নিমিত্ত । যাহাতে অকার সবর্ণের দ্বারা আকারকেও গ্রহণ 
করিতে পারে, তন্লিমিত্ত। কি কারণেই বাঁ গ্রহণ না করিবে? বিবারভেদ বশতঃ ( অর্থাৎ 
অকারের প্রযত্ব সংবার, আকারের প্রত্ব বিবার; অতএব অকার এবং আকার এই 
উভয়ের প্রযত্বের পার্থক্য আছে এই নিমিত্ত বিবারের উপদেশ না করিলে অকার কোনপ্রকারেই 
আকারকে সবর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে না।) কি বলিবেন? কেবল বিবারের ভেদ বশতই 
অকার সবর্ণরপে আকারকে গ্রহণ করিতে পারে না, না, কালভেদেও অকার আকারকে 
সবর্ণূপে গ্রহণ করিতে পারে না (অকার উচ্চারণ করিতে যত সময়ের আবশ্যক আকার 
উচ্চারণ করিতে তাহার দ্বিগুণ সময়ের আবশ্বক হয়। অতএব কেবল মাত্র বিবারভেদ বশতই 


(১) অইউণ। ১। খস্কৃ। ২। এও | ৩। এও5। 8 | হযবরট্‌ । ৫। লণ। 

৬। এমঙণনম,। 91 ঝাতঞ| ৮ | ঘচধয,। ৯। জবগডদশ,। ১০। খফছঠথচট তব. । 

১১। কপয়,। ১২। শষসর্। ১৩। হল্‌ ১৪। এই চোদ্দটি হুত্রকে ম্হরি পাণিনি 

মহেশ্বরের ঢক্কা হইতে প্রাঞ্ হইয়াছিলেন এইরপ প্রসিদ্ধি আছে। এই নিষিত্বই বৈয়াকরণ 
মিদ্ধাস্তুকৌ মুদ্রীকা'র বলিয়াছেন «“এতানি মাহেশবরসত্রাণি অনাদিসংজার্থানি।৮ 

( মাঘ, ১৩৮৪, পৃঃ ৫৫) 


৪ উদ্বোধন [ ২য় বহর সংখ্যা 


যে অকার সব্ণরপে আকারকে গ্রহণ করিতে পারে না তাহা বলিতে পারেন না, কিন্তু 
কালভেদেও আঁকারকে সবর্ণরপে গ্রহণ করিতে পাবে না)। আকার যেমন বিবার এই গুধত 





ভাব্য-মূল। সত্যমেবমেতৎ। বক্ষ্যতি তুল্যাস্যপ্রযত্বং সবর্ণ মিত্যক্াস্য গ্রহণত্ত প্রয়োজনম,। 
আম্তে যেধাং তৃল্যোদেশঃ গ্রযত্রশচ তে সবর্ণসংজ্ঞ। ভবস্তীতি। বাহ্যশ্চপুনরাস্যাৎ কালঃ । 
তেন স্যাদেব কালভিননস্য গ্রহণং ন পুনবিবারভিন্নস্য। 


বঙ্গাহ্থবাদ।_-ই। ইহা সত্যই বটে। কিন্ত “তুল্যাস্যপ্রযত্বং সবর্ণম,।” এই স্ষত্রে 
আস্য গ্রহণের প্রয়োজন বলিবেন। আস্যে অর্থাৎ মুখে যাহাদিগের দেশ অর্থাৎ উচ্চারণস্থান 
এবং প্রষত্র তুল্য তাহারাই সবর্ণ হয়। কাল আস্য হইতে বহির্দেশে। অতএব উচ্চারণকাল 
পৃথক হইলেও তাহা সবর্ণরূপে গৃহীত হয়, কিন্তু বিবার দ্বারা পৃথক হইলে অর্থাৎ পৃথক্‌ গ্রযত্ত 
হইলে তাহ! সবর্ণরূপে গৃহীত হয় না। 


ভাম্ত-মুল।-_-কিং পুনরিদং বিবৃতস্যোপদিশ্ঠমানস্য প্রয়োজনমন্াখ্যায়তে আহোন্ষিৎ 
সংবৃতস্যোপদিশ্তমানস্য প্রয়োজনম্থাখ্যায়তে । কথং জ্ঞায়তে। “অ অ” ইত্যকারস্য 
বিবৃতস্য সংবৃততাপ্রত্যাপত্তিং শান্তি। নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্‌। অন্তি হন্তদেতস্য বচনে 
প্রয়োজনম্‌। কিম । অতিখট্রঃ অতিমাল ইত্যত্রান্ত্যতে। বিৰৃতস্য বিবৃতঃ প্রাপ্রোতি। 
সংবৃতঃ স্যাদিত্যেবমর্থ। প্রত্যাপত্তি: | নৈতদস্তি। নৈব লোকে ন চ বেদেইকারে বিবৃতোহত্তি। 
কম্তহি। সংবৃত:। যোহস্তি স ভবিষ্যতি। তদেতৎ প্রত্যাপত্তিবচনং জ্ঞাপকমেব ভবিষ্যতি 
বিবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য প্রয়োজনমন্বাখ্যায়ত ইতি । 


বঙান্থবাদ।_ইহাঁতে কি বিবৃত উপদেশ করা৷ হইতেছে--তাহারই প্রয়োজন বল! 
হইতেছে অথবা সংবৃত উপদেশ করা হইতেছে-_তাহারই বিকৃত উপদেশও বলা হইতেছে? 
বিবৃত উপদেশ করা হইতেছে তাহারই প্রয়োজন বলা হইতেছে। কি প্রকারে জানিতেছেন ? 
যে হেতু ইহ! “অ অ”' এই স্থত্রে বিকৃত অকাঁরের সংবৃতবোধকত্ব উপদেশ করিতেছেন। ইহা 
জ্ঞাপক নহে। ইহা বলাতে অপর প্রয়োজনও আছে। কি? “অতিথট্” “অতিমাল” এই 
সকল স্থলে আন্তর্ধ্যাহগসারে অর্থাৎ সবর্ণতানসারে বিবৃতের বিৰৃতত্ব গ্রাপ্তি হয়, তাহা সংবৃত 
হইবে এই প্রকার প্রত্যাপত্তি (অর্থাৎ বোধকত্ব) উপস্থিত হয়। ইহা! কোথাও নাই, লৌকিক 
প্রয়োগে অথব। বৈদিক প্রয়োগে অকার বিবৃত নাই (অর্থাৎ কি বৈদিক প্রয়োগ এবং কি 
লৌকিক প্রয়োগ ইহার কোথাও অকার বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায় না, অকার সর্বত্রই সংবৃত ।) 
তবে অকার কি প্রকার আছে? সংবৃত। যাহা আছে তাহাই হইবে। অতএব এই 
প্রত্যাপভ্িবচন অর্থাৎ বোধকতাবাক্য ইহারই জ্ঞাপক হইবে, যে বিকৃত উপদেশ কর! 


হইতেছে, তাহারই প্রয়োজন কথিত হইতেছে। 
(৮০তম, বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃঃ ৫৯) 


মাখ, ১৬৮৪ | '(উদ্ভোধর [৯ 
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উদ্বোধন কার্যালয় 
১, উদ্বোধন লেন, কলি-৩ 


ছা 


বিভিন্ন পুস্তকের দোকানেও পাওয়া যাইবে । 





মাঘ ১৩৮৪ উদ্বোধন [ ১৩ ॥ 


উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
[ উদ্বোধন কার্ধালয়্ হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১% কমিশনে পাইবেন ] 


স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (শ খণ্ডে সম্পূর্ণ) 


রৈক্সিন বাধাই শোভন দা্করণ £ 'শ্রতি খ্ড--১৪- টাকা : পুরা দেট ১৩৫ ২ টাকা 
বোর্ড বাধাই স্থলভ সংস্করণ £ প্রতি খণ্ড ১*২ টাকা 


প্রথম খণ্ড--.. ভূমিকা ; আমাদের ম্থামীজী ও তীহার বাম-_নিবেদিতা, চিকাগে। বক্তৃতা, 
কর্ম যোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগন্ুজ 


বিস্তীয় থণ্ড_ জানযোগ, জ্ঞানবোগ-প্রসজে, হাততার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত 
ভৃস্ভীয় খণ্ড-_ ধর্মবিজ্ঞান, ধর্ম-সমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও 
মনোবিজ্ঞান 


চতুর্থ খণ্ড তক্তিযোগ, পরাতক্রি, তক্তিরহত্ত, দেববাশী, ভ্তিগ্রসঙ্গে 

পঞ্চম খণ্ড-- ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রলঙ্গে 

বস্তু খণ্ঠ--. ভাববার কথা, পারত্রাব্ক, প্রাচ্য ওপাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বরির 
লপ্তম খণ্ড পঞ্জাবলী, কবিতা ( অনুবাদ ) 

অষ্টুম খণ্ড. পত্রাবলী, মহাপুরুষ-গ্রসঙ্গ, গীতা -প্রসদ 

নবম খণ্ড: শ্বামি-শিল্ত-সংবাদ, স্থামীআীর সহিত হিমালরে, স্বামীর কথা, কথোপকথন 
দশম খণ্ড আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষিগ্তলিপি-অবল্বৰে ) 


বিবিধ, উত্তি-সঞ্চষূণ 
স্বামী বিবেকানন্দের গ্রস্থাবলী 
কর্মবোগ-- পৃঃ ১৪১, বৃল্য ৪** ভারতে ববেকালন্ম--পৃঃ ৪২৪, সূল্য ১০৬ 
তক্তিযোগ-_ পৃঃ ৯৬, বূল্য ২₹৮* €ববাণী-_ পৃঃ ১৫৬, সৃল্য ২৫০ 
তক্তি-রহত্_ পৃঃ ১৪৮, মূল্য ১৭৪ শিক্ষা প্রস-- পৃঃ ২৬৮, মূল্য ৪'** 
জ্ঞানযোগ-_ পৃঃ ২৯০ সুল্য ৮**  কথোপকথন-. পৃঃ ১৩৫, সৃল্য ১২৫ 
রাজবোখ-_ পৃঃ ২১৪, মূল্য **৬* মদীয় আচার্বদেব-_ পৃঃ ৬২, মূল্য ০৭৫ 


লক্ম্যাসীর গীত্ভি-- পৃঃ ২৩, মূল্য ৬৫ জ্ঞানযোগ-গ্রসহ্থে-- পৃঃ ১৪৩, মুল্য ২৯০ 
ঈশঘু্ বীশুস্থ্ট_. পৃঃ ২৯ মূল্য *৮* চিকাগো বন্তৃত্কা_ পৃঃ *২, যৃল্য ১৬০ 
লরল রাজযবোগ-- পৃঃ ৩৬, মূল্য *'** মহাপুরুষপ্রসজ-.. পৃঃ ১৩৪১ মূল্য ৩০৯ 
পত্জাবলী--প্রথমার্ং-- পৃঃ ৪*২+ সূলয ১০০০ হার্ভার্ড বিশ্ববিভালয়ে ভি 


শেষার্ধ পৃঃ ৪২৪, মুল্য ১০৫* (ছাপা নাই) 
বেক্সিন বাধাই ( সমগ্র পত্র একক্রে, (শ্বামীজীর মৌলিক [ বাংল! ] রচনা ) 
নির্দেশিকাদি সহ )--সূল্য ২৭০৪ পরিজাজক-_ [ যন্্স্থ ] 


ভারভীয় নারী- পৃঃ ৯৩, যুল্য ২৪১ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য--পৃঃ ১৩৬, যৃল্য ২'২৫ 
পওহারী বাবা পৃঃ ১৮, ১ বর্তমান ভারত-- পৃ: ৪" মুল্য ১৬, 
স্বামীজীর আহ্বান-_ প্‌ ৮৪ ৩০৮৩ ভাববার কথা পৃঃ ৯২১ ম্‌ল্য ১২৩ 
ঘর্ম-সমীক্ষা'_. পৃঃ ১৩০, ১ ২৫, বাধী-সঞ্চয়ন-_ পৃঃ ৩১৬, সুল্য ৭০৬ 
বেদাস্তের আলোকে পৃঃ ৮১, সৃল্য ১৫* ধর্মবিজ্ঞান_- পৃঃ ১০২, সৃল্য ২৯, 


গ্রকীশক ও প্রান্তিস্থান $ উদ্বোধন কার্ধালয়, বাগবাজার, কলিকাতা। ৭*** ০৩ 


[১৪7 উদ্বোধন মাঘ, ১৬৮৪ 
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ক্লীরামকফ-সন্তন্ধীয় 


জীঞ্ীরামকৃফলীলাপ্রসঙ্গ -_ শামী শ্রীরামকৃফ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ 
সারদানম্ম। ছুই ভাগ, রেজিন-বাঁধাই £ বুল -_স্থার্মী নির্বেদানন্দ ( অনুবাদ £ স্বামী বিশ্বাশ্রয়া- 
১ম ভাগ ১৯**। ২য় ভাগ ১৭৯ মন্দ )। পৃ ২৯৬) সাধারণ ৬*** 7 হাফ-রেক্সিন। 
লাধারণ বউ চর ব়্খও চি ঃ বোর্ডবীধাই, শোভন 2৬ 


৩য় থণ্ড &'২*3 ধর্থ খণ্ড ৭'** ) ৫ম ধণ্ড ৭৫, 
ভীঞীরামকৃষ-পুঁথি-_অক্ষরকুমার সেন। জীত্ীয়ামকৃফ-জীবনী-_হ্াণী ভেজলা- 


সুললিত কবিতার রামের জীবনী | মূল্য ২৬৯* নন্ব। পৃ ২০৮, ব্য ১৭ 

শীজীরামকক-উপদেশ-_ন্বামী বন্বাপপ-  জ্রীরামকৃক ও জীঞ্রীমা-স্যামী অপূর্বা- 
সংকলিত। সৃল্য ১৬০) কাপড়ে বীধাই ১৮* নক্দ। (ছাপা নাই ) 

শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা-_ ভ্ীঅক্ষয়কুমার পরমহংলদেব- -ঞীদেবেজ নাথ বন্ধ। 

লেন। যৃল্য ৩৫৯ . (ছাপা নাই ) " 
, শ্রীরামকষের কথা ও ধন্ধ-দ্বামী শ্রীতীরামকৃফ-_জ্ীইজদয়াল তষ্টাচার্য। 
প্রেমধনানন্থ। ল্য ২৫৬ ৃ পৃঃ ৩৬, ৪৪৬ 

সীরামক্কঞ্চরিত -- ্রীক্ষতীশচজ শিশুদের রামকৃফ ( লচিত্র )-দ্বামী 
চৌধুরী । (ছাপা নাই ) বিশ্বায়ানন্ম। পুঃ.৪*, যৃল্য ৩.** : 

শরীন্ীমা-সন্ন্ধীয় 

ঞঞ্মায়ের কণা__প্রীজীমার়ের সঙ্াসী " ভ্রীমা লারদ! দেৰী-্বামী গ্ভীরানন্দ 
ও গৃহস্থ সন্তানগণের ভায্বেরী কইতে । ছুই ভাগে আীগ্রীমারের বিজ্তারিত জাীবনীগ্রস্থ। পৃঃ ৬৪২, 
সম্পূর্ণ । মূল্য ১ম ভাগ ৭৯৯১ হর ভাগ ৬৫৯ মৃপ)--১৫ ** 
. মাড-সাঙ্লিখ্যে_হ্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ. শিশুদের ম। সারদাদেবী, (সচিত্র) 
২৫*। মুল ৬+* টাক মী ব্যান পৃঃ ৪" মল ৩০ " 


স্বামী বিবেকানন্দ-স্বন্ধীয় 

মুগনায়ক বিবেকানন্দ-_শ্বামী গম্ভীর ম্থামি-শিল্ত-সংবাদ-_( ছুই খণ্ড একজে ) 
নন্-প্রমত শ্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রস্থ । শ্রীশরৎ্চজ চক্রবর্তী । স্বামীজ্গীর মহত লেখকের 
তিন ধণ্ডে প্রকাশিত। মুল্য ১ম. খণ্ড ১৬**) কথোপকখন। পৃঃ ২৪৮, মূল্য ৭*** 
২য় ও ওয় প্রতি খণ্ড ৮০. ভামীজীকে যেরপ দেখিক়্াছি-_- 

খ্বামী বিবেকানন্দ_্রীগ্রমনাথ বন্থ। ভগিনী নিবেদিতা । ( অনুবাদ £ স্থামী 
১ম ভাগ (ছাপা নাই ), ২র ভাগ- মূল্য ৪২৫ মাধবানন্দ )। যৃল্য ৮*** 

বিবেকানন্দ _শ্বামী বিশ্বাশ্রয়ানম্দ। স্বামীজীর সহিত হিমাঙ্গকে--ভগিনী 

পৃঃ ১৩৬১ সুল্য ২₹'৫* . নিবেদিত! ( বঙ্গানুবাদ )। পৃ ১২৪১ ১১২৫ 
, স্বামী বিবেকানন্ম__প্রইআদয়াল ভট্ট শিশুদের বিবেকানন্দ (ইকি)_ 
চার্ঘ। ছেলেদের উপযোগী | পৃঃ ৬৪, মূল্য *'৭* দ্থামী বিশ্বাশ্রয়ানম্ম । ৩র সং, ষুল্য ২৫৯ 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান: উদ্বোধন কার্ধালয়, ১ উদ্ধোধন লেন, কলিজাত| ৭০৯৯৩ 
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ৃ 225 
ভ্রীরাদকৃক-ভক্মাজিকা _ শ্বাী মহান্ভারত্ের গলস_সবামী বিশ্বাশয়ান্দ 


গ্ভীরানন্দ | শ্রীরামকফের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের 
জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'*, 
যব ভাগ পৃঃ ৫২৪১ মুল্য ৮০৩ 
স্বামী জঙ্জানন্দ-_( ছাপা নাই ) 
' ভারতে শক্কিপুজা নামী সারদানন্দ । 
ল্য ৩৩৬ 
অহাপুরুষ শিবালল্য-_ন্বামী অপূর্বানন্দ | 


পৃঃ ২৯১, সুল্য ৫৩ ৩ 
ত্বামী অথণ্ডানল্ব-_ ব্বামী অন্নদানম্য | 


পৃঃ ৩১৬) ষ্ল্য $৪৩ 

ত্বামী স্বামী জগদীশ্বরানম্ম | 
(ছাপা নাই) 

গোপালের মা + ক্বামী সারদানম্দ |. 
পৃঃ ৪৪, মুল্য ১৫০ 

জীউরা মাঝুফ-চরিতভ-ন্দামী বামক্কষণ- 
নন্ব। (ছাপা নাই )। . 
আচার্য শঙ্কর _ব্বামী অপূর্বানম্দ 
পৃঃ ২৪৬. বারও ৬৬৬ 

ব্থামী তুরীস্মানন্দের পত্র-মূল্য "৮৭ 

শিবানন্দ-বাগী-- খ্বামী অপূর্বানন্দ-সংক- 
লিভ। .১ম'ভাগ (ছাপা নাই ); ২য় ভাগ-২'৫* 

রনির পত্রারজী-- (ছাপা 


 সঞ্চকথ! -- ত্ামী সিদ্ধানম্ব-সংগৃকীত। 
( ছাপ! নাই ) 
-প্রসজজ -- শ্বামী সিদ্ধানম্ব- 
সংগৃহীত। (ছাপা নাই ) 
| স্থৃতি-কথা-__দ্বামী অখগ্ডানম্ত। ষুল্য ৪*** 
দিব্যপ্রসঙ্জে ৮ গ্রামী দিব্যাত্মানম্ম। 
. (ছাপা নাই ) 
স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী-_ 
(ছাপানাই) . 
আরতি- “স্তব-- মুল্য **৭* 
পৃশ্যন্থতি-- দ্বামী জ্ঞানাতআ্মানন্দ । পৃঃ ১১৬, 
বলা ৩৩৪ 


পৃঃ ১২৮; সাধারণ ২৫০, বোর্ড বাধাই ৩'৯* 
৬ঠ শ্রেনীর পাঠ্য সংক্ষেপিত টি 
সংস্করণ--পৃঃ ৭২ ? মূল্য ২০০ : 
শন্কর-চরিত -_ প্রীইঙ্দরদয়াল ভটাচারখ। 
সংস্করণ এ যা ২৫, 
1র"চরিত-_প্রইন্রদয়াল ভট্টাচার্য 
পঃ ৪৭ ল্য ২:৫০ 
লাক রামপ্রঙ্গা্দগ স্বামী বামদেবা- 
মধ্য | পঃ ১৬৪: মুল্য ৫২৬ 
সাধু নাগ মহাশস্ব-_শরৎচক্জ চক্রবর্তী । 
পঃ ১৪৪, বলা ৩৭ 
ভগিনী নিবেদিতা খামী তেজসানম্থ। 
পূঃ ১২৪, মূলা ১৩ 
শিব ও বুজ-ভগিনী নিবেদিতা । পঃ ৬৩, 
মূল্য ০৯৫ 
ধর্ম গ্রাসে স্বামী ত্রক্গানম্দ-_ 
( ছাপা নাই ) 
পত্রমালা-_্ঘামী সারদানন্দ। 
|] ৪৩৬ 
গীতাতস্ত্ব_খামী সারদানন্দ । পৃঃ ১৭৬, 
যুল্য ৫ 
লাঁটু মহারাজের স্থৃতি-কথা__ গজ 
শেখর চট্টোপাধ্যায় । প: ৪২০, সল্য ১৯*০০ 
পরমার্থ-প্রসজ --- শ্বাধী বিরজ্ঞানন্্ | 
পৃঃ ১৩৭, সৃল্য ৪'-* 
দ্ধগবানলাভের হি বান বীরেশ্বরা- 
নল | (যন্স্ত ) 
রাষকুক-বিবেকানন্দের বানী -_ স্বামী 
৬ পৃঃ ৩২) যুল্য **৬* 
বিবিধ- প্রসঙ্গ 1 ছাপা নাই ) 
কৈলাম ও মানসন্কীণথ -- স্বামী অপূর্বা- 
(ছাপা নাই ) 
ভিব্তের পথে হ্মাজয্ে-_.দ্বাষী 
অথগ্ানন্দ । পৃঃ ১৮১১ মূল্য ২২৫ 
স্বামী '(িবেকীনন্দের 28 
পৃঃ ৩১৬, ৬, মূল্য ' ৭". € 


পৃঃ ১৮২ 


নন্দ | 





স্জপিশীপিসাতি 





প্রকাশক ও গুপ্বিস্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭৭**৩ 





৬ যাগ মাধ, ১৩৮৫ 
উদ্বোধন কার্ালস্ হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 

বেদান্তের আলোকে ৃষ্টের পাঞ্চজন্ত-_্ামী চতিকানম্ব। পাচশতাধিব পাচশতাধিক 
শৈলোপদেশ--্বামী প্রভবানন্। মুল্য সঙ্গীত। ননী 
সাধারণ ৪:০৬, ও | 12 ্‌ 

অতীতের স্মতি_-াী শ্ান্দ। প: ৪৯৪ ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুয-_ামী 

১০৬ বুধানম্দ । পৃঃ ২৯, সৃল্য ১২৯ 

স্বাী অথণ্ডানক্ছের স্মৃতিসকয়-_্বামী “উদ্ধোধন” ১ম বর্ষ ( পুনযু্রেণ )। 

নিবাময়ারন্ম । পৃঃ ১৪২, সৃল্য ৩'৬৭ (যন্তস্থ) 


সংস্কৃত 


উপনিষদ গ্রন্থাবজী-_দ্বামী গল্ভীরানম্ম- 
পম্পাছিত। 

১ম ভাগ পৃঃ 8৫8, যুল্য ১১'** 

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, সৃল্য ৭৫" 

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মুল্য ৭%* 

পমনৃতগবজ গীত -ন্বামী জগদীশ্বরানন্দ- 
অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪৯৫, 
মূল্য ৭৮ 

উজীচডী_্ামী অগদীশবরাননব-অনৃদিত। 
পৃঃ ৪৪৮, যূল্য ৬'৪ 

স্তবকুস্মী্ডজজি -_ দ্থামী গন্ভীানন্দ- 
লম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, যুল্য ৭" 

বেদাস্ত-সংজ্া-মালিকা _শ্বাধী ধীরেশা- 
নম্ব-সংকলিত। (ছাপা! নাই ) 

বৈরাশ্যশতকম্‌ -- 'খামী ধীরেশানন্দ- 
অনৃদিত | পৃঃ ১৬৪, মূল্য ১৫ 





_ ষোখ্বাসিসারঃ-_ শ্বামী ধীরেশানন্ধ। 
(ছাপ! নাই) | 
পি -_. স্বামী বেদাস্তানম্দ- 

সম্পাদিত। (ছাপা নাই ) 

নারণীয় ভক্িসুরর 7-দ্বামী গ্রভবানন্দ । 
পৃঃ ১৬৩, সুল্য লাধারণ €'**১ শোভন ৭'৫* 

বেদাত্তদর্শন-_দ্বামী বিশ্বক্পানন্দ- . 
সম্পাদিত যুল্য : ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১১**০। 
২য় অঃ ১৩,৭৯7 ওয় অঃ ১৩" 7 ৪র্থ অঃ ৯৯৭ 

গুরুতস্্ ও গুরুগীতা-_দ্থামী রঘুবরানন্থ- 
সম্পাদিত। স্ৃল্য ১:৮৭ 

 ফ্রীরামক- পৃঁজাপদ্ধত্ি __ 

পৃঃ ৬৪, মুল্য ১৫৩ 

দিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ-দ্বামী গভীরানন্ব- 

অনৃদিত। পৃঃ ৫৮১, সুল্য ৩৯৬ 





অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


ভঞ্ীরামককফদেবের উপদছেশ- নরেশ 
ঈন্। যৃল্য ৫০৬ 

পরমহংসদেব -ন্বামী প্রেমেশানন্য । 
পৃঃ ৪, মূলা ৩০৫৩ 

জননী সারদানেবী__ শামী নির্বেদানম্য। 
( অন্থুবাদক : স্বামী বিশ্বীশ্ররানন্দ )। যুল্য ২৮" 

ভীঞীম। সারদা! - খ্বামী নিরামবানন্য। 
পৃঃ ৯০, যুল্য *** 


মি 





নিরাময়ানম্থ ! 


গল্পে বেদাস্ত-_স্বামী বিশ্বশ্রয়ানন্দ পৃঃ ১২৮। 
ষূল্য সাধারণ ২'*, বোর্ড বাধাই ৩'৯, 
বীরবাণী-_স্বামী বিবেকানন্দ । 

বলা ২-০* (নতথ) 
ছোটদের বিবেকানন্দ. -- শ্বাম 

পৃঃ ৬২, ষুলয *' ৫৬. 
বিবেকানন্দের কথা ও গল্স-_স্থামী 

প্রেমঘনানন্। পৃঃ ১৫৪, যৃল্য ৩২৫ 


পৃঃ ১১৪ 





শীঝিস্ছান £ উদ্বোধন কার্ধালব) ১ উদ্বোধন লেন; কলিকাত। ৭০০০৩ 
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১৬৬৬:৮৩ ভাত ৬ চি ৬১৩, 
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5 
সরস 


অলঙ্রা্র শিলে 
পি, বি, স্ব্কার এগ সল্ এব 
কারিগরী আজও অদ্বিতীয় । 


পিবিসরকার«সন্স 


ত্যতলার্্ 


সন্‌ এও গ্র্যাও সস অব. লেট বি সরকার 
৮৯, চৌন্রঙ্গী রোড, কলিকাতা-২০ গু ফোত :৪৪-৮৭৭৩ 
আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই । 








জিন ০০০০০০০পস পম 


৮৬ গ্রেক্্রাট, কঁলিকাতা-৬ স্থিত বস্ু্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্ট্রাগণের 
পক্ষে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা! ৩ হইতে প্রকাশিত। 
সম্পাদক- স্বামী বিশ্বাপ্রস্তানজ্জ £ সংযুক্ত সম্পাদক- স্বামী ধ্যানানম্ 
বাষিক যূলায ১২'** টাকা প্রতি সংখ্যা ১:২০ টাৰা 


সরস স সরস সসসেসসস সিএস সস এসসসিস সস মরন সস 


১০৩6১১১১%১৯১১১৮৮৮৮৯ 


১০১৫১১:১১১৫১৫১০১০১০১৫১১০১ ১১১০০৫১১৮৫৮ ১৫১১১১৫৯১৯৯ ৯ ১১০০০০ 


৯১০১৫১০১০০১০০০ 








উচ্দ্বাধতনর নিয়মাবলী 


মাঘ মাস হইতে বৎসর আরস্ত। বৎসৰের গ্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ 
হইভে পৌষ মাস পধন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাশ্মাসিক 
গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্ত বাঁধিক গ্রাহক নয় ; ৮০তম বর্ষ হইতে বাষিক মুল্য সভাক 
১২২ টাকা, বাঞ্সাবিক ৭২ টাক1। ভারঢতির বাহিঢর হইঢেল ৩৩১টাক। 
এয়ার 2মল-এ ১০১২ টাকা । প্রতি সংখ্যা ১.২৯ টাকা । নমুণার অগ্য ১.২* টাকার 
ডাকটিকিট পাঠাইতে হুয়। মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সংবাদ দিবেন, 
আর একথানি পত্রিকা পাঠানো হইবে। 

রচনা £ ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমীজ্জ-উন্য়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক 
গ্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখ। গ্রকাশ করা হয় ন!। পেখকগণের মতামতের জন্য 
সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধার্দি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং ধামদ্িকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি 
ছাড়িয়! স্পষ্টাক্ষরে লিখিখেন। পচ্ভ্রান্র ব। প্রবন্ধ ০ফরত পাাইচভ হইঢেল 
উপযুদ্তু ভীকটিক্কিউ পাতীঢনা। আবশ্যক । কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। 
প্রবন্ধা্দি ও তৎসংক্রান্ত পঞ্জাদি সম্পাধকের নামে পাঠাইবেন। 

সসাঢলাচনার জন্য ছইখানি গুত্তক পাঠানো প্রয়োজন । 

বিত্ভাপতেনর হার পওরযোগে জ্ঞাতব্য। 

বিতেশশেষ দ্রউবন £ শ্রাহকগণের গ্রতি নিবেদন পর্রাদি লিখিবার সমাস ্র তাহার! 
যেন মনুগ্রহপুবক তাহাদের গ্রাহক সংখ] ভচ্লখ কতরন | ঠিকানা পারবতন করিতে 
হউণে পূব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার । পরিবতিত 
ঠিকানা জানাইবার সময় পূব ঠিকানাও অবস্তই উপ্লেথ করিখেন। উদ্বোধনের চাদ] মশি- 
অডডারযোগে পাঠাইলে ক্ুপ০ন পুরা নাম-ভিকান। ও গ্রাহকনম্বর পরিক্ষার 
করিক্রা লেখা আবশ্ব)ক 7 অফিসে টাকা জম। দিবার সময় সকাল ৭1*টা হহতে 
১১ট1; বিকাণ ২॥০ট। ধইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে ) 

কার্ধাধাক্ষ--উদ্োধন কাধীলয়, ১ উদ্বোধন চলেন, বাঁগবাজার, কলিকাতা ৭০০০৩ 








কঢয়কখালি নিভসঙ্গী বই £ 


স্বামী বিিবকানচঢন্দর বাণী ও বচন) (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) মেট ১৩৫২ টাকা; 
প্রতি খণ্ড---১৪২ টাকা । 

শ্রীঞজীরামকঞ্জলালাপ্রসঙ্গ-শ্বামী সারদানন্দ । রাজসংক্করণ (দুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম 
খণ্ড) ১ম ভাগ ১৯.০০১ ২য় ভাগ ১৭.০*। সাধারণ $ ১ম খণ্ড ৩৫০, ২য় খণ্ড ৭.৮, 
৩য় খণ্ড ৫.২*, ৪থ খণ্ড ৭.০, ৫ম খণ্ড ৭.৫* 1 

শ্ীপ্জীরা মক্ষষ্পু থি-_অক্ষয়কুমার সেন । ২৬২ টাকা 

শ্ীমা সারদাত্দেবী- স্বামী গম্ভীরানন্দ । ১৭২ টাকা 

শ্রীপ্বীমীঢয়র কথা_-প্রথম ভাগ ৭২ টাকা; ২য় ভাগ ৬.৫* টাকা 

উপনিনষদ্‌ গ্রন্থাবলী-ন্বামী গন্ভীরানন্দ সম্পাদিত। 
১ম ভাগ ১১২ টাক; ২র ভাগ ৭.৫* টাক; তৃতীয় ভাগ ৭.৫* টাৰা 

জ্ীমদৃভগবদূগী তা স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত ৭.৮ টাকা 

গ্রীশ্ীচণ্ডী-_স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত । ৬"৪* টাকা 


উচ্ছ্বাধন কশব্বীলয্, ১ উচ্ছবাধন লন, কলিকা ভন ০০০০৩ 





ফান্তন, ১৩৮৪ উদ্বোধর ১ ) 





মাথা ঠাডা রাখ 


০. 


কেশের শ্রীবৃদ্ধি করে 


জবাকুহ্নুযম তৈল 


সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড 


জবাক্ুম্ম হাউস 
কাঁলকাতা-১২ 


(94184: 908 8002 


ছবি স্টি টি স্য 60৯ ত্জও 
1300155 602 90256 ম39 08৬২০ &ব০ 
07706 5201955. 


€০07০৫ । ৩708) £ 0০0৮ £ 

28867, 227215. 2. 00 0 
£6/10 7.878585 ডান (08100প8-1 
) ৯১] 98-689823 





সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


প্রায়! মাইকেল ঠোরস 


২১এ, আর, দি. কর রোড, 


স্টামবাজার, কলিকাতা-৪ 
ফোন : &৫.৭১৩২ গ্রাম : গ্রামোসাইকেল 


£৫-৭১ ৩ 








বিশ্ববাণী 


মাসিক-পত্রিকা 
ভগবান ্র্রীয়ামরুঞ্দেবের অন্তরঙ্গ পার্ধদ স্বামী অভেদানন্দ 
মহারাজ প্রতিিত রামু বেদাস্ত মঠের একমাত্র মুখপত্র । 
সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 
সহঃ সম্পাদক : শ্রীআগুতোয ঘোষ 


1 গ্রাতক্ষ হুত্উন্ম 11 ূ 
ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সঙ্গীত ও শিল্প প্রভৃতি রচনাসম্তারে সমৃদ্ধ 
হয়ে নব নব চিন্তাধারার ধারক ও বাহক হিসাবে “বিশ্ববাণী? মাঁসিক-পত্রিকাটি সাহিত্যিক ও 
স্থধীজনের চিত্তে অর্ধশতাব্বীকাল রস-পরিবেশনে ব্যাপৃত। যে সকল বিদগ্ধ মনীষীদের মুল্যবান 
ও মৌলিক চিন্তাগ্রমৃত রচনায় “বিশ্ববাণী' পরিপুষ্ট তীদের মধ্যে রয়েছেন_ 











স্বামী জ্ঞানাত্মানন্ 
স্বামী গ্রজ্ঞানানন। স্বামী গ্রভানন্ 
ড: রম! চৌধুরী ড: সাত্বনা দাশগুপ্ত 
ডঃ আগুতোষ ভট্টাচার্য ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী 
ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ডঃ হরগ্রসাদ মিত্র 
ডঃ রাম্জীবন আচার্য ডঃ গ্রণবরঞ্জন ঘোষ 
শ্রবিধৃভৃষণ ন্যায়তর্কবেদাস্ততীর্ঘ গ্রতৃতি 


ফাল্তন ১৩৮৪ থেকে নৃতন ( ৪*তম)-বর্ধ শুরু। বৎসরে ছুটি বিশেষ সংখ্যা পাবেন 
(ফাস্তনের ১ম ও শারদীয়! সংখ্যা ) নূতন গ্রাহক কর! হচ্ছে। ধীর গ্রাহক/গ্রাহিকা 
তালিকাভুক্ত হতে চান তাঁরা বাধিক সভাক চাদ ১১২ টাকা! মাত্র মনিঅর্ডারযোগে “বিশ্ববাণী।- 
অফিসে পাঠান। কফাল্তুনের বিশেষ সংখ্যা থেকে শুরু ক'রে প্রতি মাসে নিয়মিত ডাকযোগে 
€বিশ্ববাণী' পাঠানো! হবে। মার্চ মাস থেকে প্রতি ইংরাপী মাসের শেষে স্ব স্ব ঠিকানায় পত্রিকা 
পৌছবে। নির্দেশ অন্্যারী “বিশ্ববানী”-অফিস থেকে বিনামূল্যে নমুনা পাঠানো হবে। 


অফিসের ঠিকান! +-বিশ্ববাঁণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ 


১৯বি, রাজ! রাজকৃষণ স্ট্রীট, কলিকাতা-***৯ . . , 
ফোন : €৫-১৮০০ 





ভাভাথন, ফাল্গুন, ৪৩৮৪ 
সুচীপত্র 





১ গিব্য বাণী ০৩৬ ৯০৩ ৬৩৬ ৯৬৬ ৫৭ 
২। কথাপ্রসঙ্গে : “জগদন্বার বালক' "* *০* ১০০৫৮ 

'হরিমীড়ে-স্তোত্রম, ** স্বামী ধীরেশানন্দ ( অনুবাদক ) ৬৩ 
৪। (নন্দ জিনা * স্বামী ভূতেশানন্দ ০৬৭ 
৫ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী *** স্বামী গভীরানন্দ 5৯৪ ৭৬ 
৬। জাছকর (কবিতা)... শ্রীদিলীপকুমার রায় -** ৭ 
৭। প্রীরামকৃষ্জদেবের চোখ ছুঠটি ( ?, )* বনফুল তত শি 
নৃত্তন পুস্তক! সভ প্রকাশিত ! 

স্বামী বিশ্বীশ্রয়ানন্দ 


প্রতি পৃষ্ঠায় অতি সুন্দর চারিবর্ণ-রঞ্জিত ছবি, কবিতা ও লেখা সহ ৪* পৃষ্ঠায় জি 
উপযোগী করিয়! সহজভাবে ও সরল ভাবায় হইীঘারের জীবন ও বাণী উপস্থাপিত। স্ুৃগ্ঠ 
প্রচ্ছদ ; ভবল ক্রাউন ১/৮ সাইজ; মূল্য ৩'*০ 


জীবামকঞ্জ ৪ আধ্যাত্মিক নবজাগর 


(স্বামী নির্বেদানন্দ ) 
[ অনুবাদ £ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ] 

“দেশ” পত্রিকার অতিমত £ « শ্রীরামকষ্ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ” এক অসাধাকণ 
গ্রন্থের অসাধারণ অনগবাদ। এ অঙ্থবাদ রামকষ্*-বিবেকানন্দ সাহিত্যের বাংলা. শাখাকে 
বিশেষভাবে টি বাংল! সাহিত্যকে সাধারণভাবে সমৃদ্ধ করবে ।” 'আনন্ববাজার পঞজিকা'র 
অভিমত £ “গ্রন্থটি অবশ্ত এবং বারংবার পাঠ” মূল্য £ সাধারণ বাধাই, ৬***; 
বোর্ড বাধাই, শোতন, ৭*** 

উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা বত5565 








| ৪ * - উদ্বোধন 


লারজা-যাষকক। 
সঙ্লযাসিনী শ্রীহর্গামাত। রচিগ্ত | 
অল ইত্ডিয়া রেডিও £ বইটি পাঠক-মনে 
গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ” 
সারদাদেবীর আবন-আলেখ্যের একখানি 
প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটিন্ন বিশেষ একটি 


মুল্য আছে। 

ডিমাই সাইজ্ষে ৪২ পৃষ্ঠা, বহু চিত্রে শোভিত, 

নুৃুশ্য বোর্ড বাধাই, অষ্টম যুন্্রশ--১৪. 

ুর্গামা 
শ্রীসারদামাতার মানসকন্তার জীবনকথ!। 

শ্রীন্বব্রতাপুরী দেবী রচিত। 

বেতার জগ £ অপরূপ তীর জীবনলেখা, 

অসাধারণ সভার তপশ্র্ধা। ***মানুষের 

প্রতি অন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হ্বদয়া এমন 

মহীয়সী. নারী এধুগে বিরল ॥ 


মিডিয়াম সাইজে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বনচিজে শোভিত, 





ফাল্গুন, ১৩৮৪ 


ঝৌরীম! 
উরামকফ-শিষ্ঠার অপূর্ব জীবনচব্বিতড। 
সন্গ্যাসিনী শ্রীহর্গানাত্ধা রচিত। 
জানন্ববাজার পত্রিকা; বাঙালী যে 
আজিও মরিয়া ধায় নাই, বাষ্ডালীর যেয়ে 
জরীগৌরীম! তাহার জীবন্ত উদাহরণ ॥ 
ষ্ঠ যুক্রণ-৮২ 
লাধল। 
দেশ £ ৯৮০১৯৮০৮৯১৬ 
বেদ, উপনিষ, গীতা), হিন্দুশান্ের 
হুপ্রসিদ্ধ বছ উক্তি, বছু স্থললিত স্ভোত্র 
এবং তিন শতাধিক'.'সঙ্গীত একাধান্বে 
সঙ্গিবিষ্ট হুইরাছে ॥ যষ্ঠ ুদ্রণ-_৬.. 
লাধু-চতুইয় 
স্বামিজী-সহ্োদধ মনীষী শ্রীমহ্জেনাথ দত্তের 











হুনবশয বোড বাধাই--১৪২, মনোজ রচনা । তৃতীয় মুদ্রণ--৪- 

এ রওনান্লতকেবন্ীী বাজ ২৯ সৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-_8 
॥ ওরিয়েন্টের শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য ॥ 
রোম)? রোল বিরচিত ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য বিরচিত 

খধি দাস অনুদিত লীলাময় শ্রীরাম ৮০০ 
গ্রারামকষের জীবন ১৫০০ শ্ীমা সারছ্দামণি ৮০9 
বিবেকানন্দের জীবন ১৫০০ মহামানব বিবেকানন্দ ৮০০ 

স্বামী অমিতানন্ন 

স্বামী জগ্দীখখরানন্দ ্রীরামকক্ণের যারা 
সাধিকামাল! ৩০ এসেছিল সাথে ৬:০০ 
উ শিশু ও কিশোর নাটক ভি গ কিশোর জীবনী ৬ 
প্রবোধকুমার সরকার বিরচিত নুবলচজ্্ আদক 
বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ ২০০ যুগাবতার ঞরামরুষ্খ ২০০ 
বিশ্বত্রীতা৷ শ্রীরামরুষ্ণ ২০০ শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী 
বিশ্বজননী সারদামণি ৩:০০ ছোটদের বিবেকানন্দ ২০০ 


॥ওরিয়েন্ট বুক ডিস্্িবিউটর্স | ৯ স্টামীচরণ দে স্ট্রট। কলিকাতা-৭৩ ॥ 








"সকল ওত ভত্োধন | ৪] 





হা দাও প্রত ্রীচরণতলে (কবিতা) "** স্ত্রীস্বকুমার সরকার ** ৭৭ 


৯। শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-বন্দন। ( ” ).+* প্ত্রীকালীকিস্কর সেনগুপ্ত ১. ৭৮ 
১০। সইতে যেন পারি ( ৮ ).-* শ্্রীশান্তশীল দাশ "৮ ৭৯ 
১১। আধুনিক মানুষের উদ্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ... ডক্টর অনিম! সেনগুপ্ত .... ৮* 


১২। শ্রীরামকৃষ্ণ : বিনোদিনী ? বঙগরঙমঞ্চ -. শ্রীনলিনীরগ্রন চট্টোপাধ্যায় ৮৫ 


১৩। সমালোচনা '** শ্রীন্ুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত ও 
শ্রীশিবগ্রসাদ সিংহ **- ৯৩ 

১৪। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ *** ৮০৪ ৯৬ 

১৫। বিবিধ সংবাদ ১ রর (25 






১০-:১ 
বে 


১০০ ০০ 
তা 


মর 
সা 





০: কার্ধাল কির (রেজিঃ) 
18) $ রী 
6১৭৪৭চ৪ /৮ সি *৫ 7. ১ 
]া নি ১1) রদ € উই ঘা। ১১৩, ক ্ € / 
| পোনবওঞে ছা ৮ 
ঢা ০3 
বিনে বিন 
ছাখা1 85081 0৪৮০ ক পু 


টন ৫৮ কোও কািঃ-১৩ 
এ: .ি.. ০:১2 


[৬] 


আপনি কি ডায়াবেটিক 


তাহলেও, হুত্বাছ্‌ মিষ্টান্ন আম্মাদনের 
আনন্দ থেকে নিজ্জেকে বঞ্চিত করবেন 
কেন? 


ভায়াবেটিকদের জন্ত প্রস্তত 
ঞ্রসগোলা ক্রসোসালাই 
*পল্গে্প প্রভৃতি 


কে. সি. দাশের 
-এসপ্লযানেডের দোকানে লব সময় 
পাওয়া যায়। 





১১, এলগ্ল্যানেঞ্ড ইষ্ট, কলিকাসা-১ 
ফোর ? ২৩-৪৯২৪ 


ঢা) 6658 ০০770177766 ০] 


চু, 0. ; ৮1665 


রি [0053 8809 


98100 16/9|10য 91063 
0৮) 10৫. 


11078100586 765611675 & 
0126 5%2216615 


187, 8৩10 8৩172110216] 90৩৩৮ 
01,007৯-12 
| 77 0180 : 
920 86121090192 ০81769]7 926৩৮ 
041-007-5-12 


০1700070701 & ০0), 


7121701020001613 8 111110-0%0675 06 [11176 ৫ 11177690011 . 


67/45, 5138007 2২০50, €০91-700070 


[70006 : 88-2850, 88086 


ডক্টর হরিশ্চন্দ্র সিংহের 


মীরামরুক্ক (ছুই খণ্ডে) ১৬" -শ্্ীত্রীহেমচক্্ রায় জন্মশতবাধিকী 


ভগবগ প্রপঙ্গ ১ম পর্যায় (২য় সং) 
ভগবৎ গ্রমজ ২য় পধায় 
সন্ত ভেরেসা ও পূর্ণতার সাধন. . 


ঈশ্বর-সান্সিধ্য বোদের সাধন! (৩য় সং) ২'*০ 


আারক-গ্রন্থ ৭৯ ৮৩৫৩ 


স্তোত্র-মালিকা ** ১৯ 


ডাঃ উপেন্দ্রনাথ দাসের 
সন্ধ্যামালতী ( ভক্তিমূলক গ্রন্থ) ২"** 


প্রাপ্তিষ্ছাল £ শ্রীত্রীরামকৃষ। মন্দির-_৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা ২৫, এবং 
মহেশ লাইব্রেরী-_২।১, শ্তামাটরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ 


[ *পুস্তকটি উদ্বোধন কার্ধালপর--১নং উদ্বে'ধন লেন, কলিকাতা-৭*০০০৩ এতেও পাওয়া] যায়। ] 


ফাস্ভুন, ১৩৮৪ উদ্বোধন [ ৭ |] 


ভুধাংড পাঞ্জের || প্রাচীন হিন্দশাস্ত ও ভারতীয় বিজ্ঞান ॥। 
' দশ টাকা 
প্রাচীন ভারতীয় ও হিন্দু জ্যোতিষশান্ত্, আমুর্ষেদ। গণিত, ও রসায়ন শাস্তের অসংখ্য 
পুঁখিপজে, আকরগ্রস্থে ছড়িয়ে আছে নানান্‌ বৈজ্ঞানিক তথ্য, আবিষ্কারের কাহিনী ও উন্নত 
বিজ্ঞানচিত্ত!। সেই সব পুথি ও পুরাণ ঘেঁটে, মূল্যবান অনেক তথ্যের মধ্য থেকে অমূল্য 
তথ্যরাঁতি বাছাই করে রচিত হয়েছে" এই গ্রন্থ, যা কোন এন্সাইক্লোপিডিয়ারই পরিপূরক । 


বাংল! জীবনীসাহিত্যে একটি অসামান্য সংযোজন । 


্ীপ্রীরামরুষের আত্মচরিত দশ টাক! 


শীরামকষ্ধদেব কখনে! আত্মচরিত রচনা করেন নি, সত্য । কিন্তু তার ভক্ত ও অহ্রাগীদ্ের : 

কাছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে নিজের জীবনলীলার প্রায় সব কথাই বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন তার 
হ্বভাবসিদ্ধ সরলভঙ্গিতে | বামকৃষ্খ-তক্তদের চিত বিভিন্ন আকরপগ্রন্থ থেকে শ্রীরামকষ্ের 
প্রামাণ্য উক্তিসমূহ সংগ্রহ কৰে দীর্ঘদিনের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা এই গ্রন্থটি অভূতপূর্ব 
পরিকল্পনায় জীবনচরিতাকারে . সংকলন করেছেন নীরেকন্ত্র গুপ্ত। শুধুমাত্র সংকলন নয়, 
ট্রীরামরুষ্ণের সম্পূর্ণ জীবনচরিত হিসাবে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও সার্থকনামা গরন্থ। 

প্রানিস্থান : দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদাস; কথা ও কাহিনী, উদ্বোধন অফিস ও শৈব্যা প্ুস্তকালয় 
প্রকাশক ₹ বাণীশিল্পঃ ১১আই, কেশবচন্ত্র সেন স্্রাট, কলিকাতা-৭,***৯ 


সকল প্রকার লৌহজাত দ্রব্যের বিশ্বস্ত সংস্থা 
শ্লজ্বীজক্রভ্নাহ্থ ক্সিত্র ও) আরাকান 
৪১, রাজ! কাটরা 
কলিকাতা-৭ 








ফোন --৩৩-৬৩০৬ 


৩৩৯৮৬ ৯ 





ঘানেহ ভালো গেওজী 


হছজ্ছান্ত দোকানে পাওয়া যায় 


কেপ শা পি পিসী শপ সপসপারাপসসস্পপপা ও চড় তর রা তত ও ₹ চর ভর রজতগজজজজড 
প্পসপীপিপিসপিপপা 


[৮] উদ্বোধন 


ফাল্গুন, ১৩৮৪ 





হোমএগ্যািক বধ ৪ পুস্তক 


রোগীর আরোগ্য এবং ভাক্তারের জনীম 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ ওধধের উপর । আমাদের 
গ্রতিঠান স্বপ্রাচীন, বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধতায় 
সর্যপ্রেঠ। নিশ্চিন্ত মনে খাটি খষধ পাইতে 
হইলে আমাদের নিকট আমন । 

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক 
চিকিৎসা একটি অতুলনীয় পুস্তক । বহু 
মূল্যবান তথ্যসমৃন্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের চতুবিংশ 
(২৪শ) সংস্করণ প্রকাশিত হইল, মূল্য ২৫'০* 
টাক] মাত্র । এই একটি মাত্র পুস্তকে আপনার 
যে জ্ঞানলাভ হইবে প্রচলিত বছু পুস্তক 
পাঠেও তাহা হইবে না। আজই একথণ্ড সংগ্রহ 
করুন। নকল হুইতে সাবধান । আমাদের 
প্রকাশিত পুস্তক যত্রপূর্বক দেখিয়া! লইবেন । 

পারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত সংস্করণও 
পাওয়া যায়। মূল্য টা: ৫'৫০ মাত্র । 


পা 





বহু ভাল ভান হোমিওপ্যাথিক বই 
ইংরাজি, হিন্দী, বাংলা, উড়িয়! প্রভৃতি ভাষায় 
আমর! প্রকাশ করিয়াছি! ক্যাটাজগ দেখুন । 


পুস্তক 

প্রীত ও চণ্ডী (কেবল মূল)-_ পাঠের 
জন্য বড় অক্ষরে ছাপ।। মূল্য ৩*** টাকা 
হিসাবে । | 

স্তোত্রাবলী-বাছাই করা বৈদিক 
শাস্তিবচন ও স্তবের বই, সঙ্গে ভক্তিমূলক ও 
দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। অতি স্থনর সংগ্রহ) 
প্রতি গৃহে বাখার মত। ৪র্থ সংস্করণ মূল্য 
টাঁঃ ৪'৫* মাত্র। 

ঞগ্রাচণ্তী-_একাধিক প্রখ্যাত টাকা ও 
বিস্ৃত বাংল ব্যাখ্য। সন্বলিত বড় অক্ষরে 
ছাপা বৃহৎ পুস্তক! এমন চমৎকার পুস্তক 
আর দ্বিতীয় নাই। মূল্য ১৫০০ টাক1। 


এম, ভট্টাচার্য এও কো প্রাইাভিট ভি 
1৬৬--এহাগ্যানাতেথার হোমিওপ্যাথিক কেমিইস এণ্ড পাবলিশার্স ?978--83 85 
৭৩ নেতাজী স্ৃতাষ রোড, ক(লকাতা-১ 


“ঈশ্বর লাভের জঙ্গা সংসারে থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপজ্ধ হারে 





থাকবে আর এক ভাতে কাজ করবে। 


যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন 


দুই হাদ্ধেই ঈশরের পাদপদ্দ ধরে খাকবে, তখন নির্জনে বাস করবে, কেবল 


ভার চিন্তা আর (সবা কা'ন্ববে |” 


-্্বীরামক্দেৰ 


উদ্বোধনের মাধ্যমে 
প্রচার হোক 
ওই জ্রণঞ্পী | শ্রীহৃশোতন চট্টোপাধ্যা। 


ভাল কাগছ্ছের দরকার ধাকলে ব্রীচের ঠিকানায় সন্ধান করুন 
দেশী বিদেশী বছ কাঞ্ধজের ভাঙার 





এইচ , কে, ঘোষ অযাডও কোক 


১৫৪, জোক়্াজে! জেন, কঙ্গিকাস্কা-১ 
টেলিফোন £ ২২-৪২৯৯ 








দ্বা বানী 


সঙল্লোক! বিষয়বিরাশখিণেো বদর্থং 

জন্ত্যক্তঃ স্বখনিবছে। বুধৈশ্চ বাল্যাৎ। 
বল্পন্ধ,ং কঠিনতপো! হি চর্যতে জ্বৈ- 

লিগ্সন্তে ্রিদশগণাঃ সদা পদং যু ॥ 


বন্মাস্নাস্তি ভগবতো হি কিঞ্চিদুধব€ং 
তুগ্রাপ্যশ্চ ন খলু কশ্াচিদ্‌ যতোহন্যাঃ | 
সোইসাবেব পরমহংস-রাম কৃষ্ণ 
সর্বজ্ঞ$ঃ সকলমনোমতঃ প্রশান্ত ॥ 
_-শ্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ : শ্রীরামকৃষ্ণাবতারক্তোত্রমূঃ ১, ২ 


সঙ্জন ( গৃহস্থগণ ) যাঁর তরে বিষয়-বিরাগী, 
আশৈশব সুখরাশি ত্যজে বুধগণ ধার লাগি, 
জ্বানিগণ আচরেন সুকঠোর তপ ধার তরে, 
দেবগণ সততই যেই পদ অভিলাষ করে, 
যেই পরমেশ হতে বড় কেহ নন 
যিনি সবচেয়ে সহজেই লভ্য হন-_ 
সকলের মনোমত প্রশান্ত পরমহংস তিনি 





কথাপ্রসঙ্গে 
“জগদন্ছার বালক' 


ক্বামী সারদানন্দজী শ্র্রীবামকষ্ণচলীলা- 
প্রসঙ্গের একাধিক স্থলে শ্রীরামরুষ্ণদেবকে 
“অগদশ্বার বালক' বলিয়৷ অভিহিত করিয়াছেন। 
বাস্তবিক বালকভাবই যে শ্রীরামকষ্ণ-জীবন- 
সঙ্গীতের মূল সুর, তাহা আমর! লীলা গ্রসঙ্গ 
ও কথামৃত পাঠ করিলে অনায়াসেই বুঝিতে 
পারি। এই গ্রন্থঘধয়ে বিবৃত ও উদ্ধৃত শ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেবের জীবনের বহু ঘটনা ও উক্তি এই 
সিদ্ধান্তের সপক্ষে অকাট্য প্রমাণ। ঘটন! ও 
উক্তিগুলি অনেকেরই স্ুবিদিত। তথাপি 
সেগুপি চির নৃতন। যতই আলোচনা কর৷ 
যায়। ততই মঙগল। এইজন্য শ্রীরামকষ্চদেবের 
শুভ আবির্তাবশ্তিথি উপলক্ষে আমরা এ-বিষয়ে 
কিছু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

শীবামরুষ্জদেবের সাধনকালে তাহার 
খুল্পতাতপুত্র, বয়োজ্যোষ্ঠ, শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত 
রামতারক চট্টোপাধ্যায় ব! হলধারী দক্ষিণেশ্বরে 
প্রথমে কালীমন্দিরে ও পরে রাধাগোবিন্দজীর 
মন্দিরে পৃজাকার্ধে ব্রতী হন। কালীমৃতি 
তামসী বলিয়া ধারণা হওয়ায় তিনি শ্রীরামকুষ্খ- 
দেবকে বলেন, তামসী মুত্তির উপাসনায় 
আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে না, স্থতরাং 
কালীর অরাধন| নিরর্থক | প্রীশ্রঠাকুর ব্যথিত 
হৃদয়ে কালীমন্দিরে যাইয়। সজল নয়নে হলধারীর 
কথা জগদণ্থাকে নিবেদন করিলে জগদস্থ! 
তাহাকে নিজ স্বরূপ জানাইয়া দিলেন। 
জগদস্বার বালক মায়ের প্রকৃত তত অবগত হইয়া 
সোল্পাসে হলধারীর নিকট ছুটিয়া যাইয়া 
একেবারে তাহার স্কন্ধে চাপিয়া বসিলেন এবং 
বলিলেন, “তুই মাকে তামসী বলিস! ম! কি 
তামসী ? মাষে সব-_ত্রিগুণময়ী, আবার শুদ্ধ- 


সত্বগুণময়ী | শ্রীশ্রঠাকুরের ভিতর জগদস্বার 
আবির্তাব প্রত্যক্ষ করিয়া! হলধারী ফুলচন্দনাদি 
লইয়া তাহার পাদপন্মে ভক্তিভরে অঞ্জলি প্রদান 
করিলেন। 

কিন্তু পাগ্তিত্যাভিমানী হলধারী শাস্ত্রবিচারে 
প্রবৃত্ত হইলেই এই এশ্বরিক প্রকাশের কথা 
বিস্ত হইতেন। একদা! তিনি শান্ত্রসহায়ে 
ঈশ্বরকে ভাবাভাবের অতীত বলিয়। নির্দেশ 
করিয়! ঠাকুরকে বিষম চিন্তায় ফেলিয়াছিলেন। 
ঠাকুর ভাবিলেন, ভাবাবেশে তিনি যে-সকল 
ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করিয়াছেন, সে-সবই হয়তো 
ভুল এবং বালকের ন্যায় অভিমানে কাদিতে 
কারদিতে জগন্মাতাকে বলিলেন, “মা, নিরক্ষর 
মুখ্য '₹লে আমাকে কি এমনি করে ফাঁকি 
দিতে হয়! জগদন্বার কপায় তিনি প্র-সময়ে 
সৌম্যমুত্তি এক দিব্যপুরুষকে দর্শন করেন। 
তিনি ঠাকুরকে গম্ভীর ত্বরে তিনবার বলেন, 
“ওরে তুই ভাবমুখে থাক ।, 

আর একবার হলধারীর কথায় ঠাকুরের 
মনে অনুপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় জগদস্থ 
একটি স্ত্রীলোকের বেশে আবিস্ৃতা হইয়! এ 
একই নির্দেশ তাহাকে দিয়াছিলেন। 

শ্ররামকুঞ্জদেব বালকভাবে ছিলেন বলিয়া 
সহজেই পাপ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিতর্কের দ্বার! বিচলিত 
ও উদ্িগ্ন হইতেন। হলধারী-সম্পকিত এই 
সকল ঘটনার বহু বৎসর পরেও, আমরা দেখি, 
কিশোর নরেনত্রনাথের কথায় তিনি বারংবার 
বিষম চিস্তাদ্বিত। “মা দেখিয়েছেন”, “মা 
আমাকে দিয়ে বলিয়েছেন' এই ধরনের কথার 
প্রতিবাদে সত্যনিষ্ঠ নরেন্্রনাথের শাণিত যুক্তি- 
তর্ক শুনিয়। তাহার সরল মন অতিভূত হইয়াছে 


ফাস্তন। ১৩৮৪ ] 


এবং মীমাংসার জন্ত তিনি জগদম্বাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়া জগদস্বার আশ্বীসবাণী শুনিয়। তবেই 
নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। 

নিজের প্রতি শ্রীরামকঞ্চদেবের গভীর 
ভালবাস! লক্ষ্য করিয়া! একবার নরেন্ত্রনাথ 
তাহাকে বলেন যে, হরিণের চিন্তা করিতে 
করিতে মৃত্যু হওয়ায় পুরাণৌক্ত ভরতরাজাকে 
হরিণ হইয়। জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এ-কথ! 
স্মরণ করিয়!। শ্রারামরুষ্জদেবের সতর্ক হওয়া 
উচিত। বালকের ন্ঠায় সরল ঠাকুর দারুণ 
বিমর্ষ হইয়! জগদস্বাকে নরেন্দ্রের সাবধানবাণী 
নিবেদন করিতে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে 
সহাস্যে ফিরিয়। আসিয়া নরেন্রনাথকে 
বলিলেন, “যা শালা, আমি তোর কথা শুনবে 
না) মা বললেন, "তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ 
ব'লে জানিস, তাই ভালবাদিস, যেদিন ওর 
ভেতরে নারায়ণকে না দেখতে পাবি, সেদিন 
ওর মুখ দেখতেও পারবি না।” ” 


একদিন শ্রীরামকষ্জদেব সমবেত ভক্তদের 
বুঝাইয়৷ দিতেছিলেন যে, ভক্তের স্বভাব চাতক 
পাখীর মতো হয়। চাতক পাখী যেমন 
তৃষ্চানিবারণের জন্য একমাত্র মেঘের উপরই 
নির্ভর করে, ভক্তও তেমনই প্রাণের পিপাস! 
মিটাইবার অন্ত একমাত্র ভগবানের উপরই 
নির্ভর করে। নরেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করিয়া 
বলেন, তিনি হ্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে, চাতক 
অন্তান্ত পাখীর মতোই তষ্কানিবারণ করে। 
বালকম্বভাব শ্ররামরুষ্ণদেব ভাবিলেন, তাহার 
এতকালের ধারণাটি যখন মিথ্যা হইল তখন 
অন্ত ধারণাগুলিও ঘিথ্যা হইতে পারে। এই 
ভাবিয়া তিনি বিশেষ বিষণ্ন হইলেন। কয়েক 
দিন পরেই নরেন্্নাথ একদিন ঠাকুরকে 
ডাকিয়। বলিলেন, “এ দেখুন মশীয়, চাতক 
গঙ্গার জল থাচ্ছে। ঠাকুর ব্যন্ত হইয়! 


কথা প্রসঙ্গে €৯ 


আলিয়া দেখিলেন যে, একটি চামচিকা! জলপান 
করিতেছে এবং নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, “ওরে 
শালা, তুই চামচিকাকে চাতক মনে করে 
আমাকে এতট। ভাবিয়েছিস! তোর সব 
কথায় আর বিশ্বাস করবে। ন1।' 


কোনও গ্রসিদ্ধ ব্যক্তি, বিশেষতঃ পণ্তিত, 
ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিবেন শুনিলেই 
বালকম্ঘভাব ঠাকুর ভয় পাইতেন। পণ্ডিত 
শশধর তর্কচুড়ামণি ঠাকুরকে দর্শন করিতে 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে আসিতেছেন শুনিয়! 
ঠাকুর তাহার যুবক ভক্তদের অনেককে 
বলিলেন যে, পণ্ডিতজী খন আসিবেন, তখন 
তাহারা যেন উপস্থিত থাকে । স্বামী সারদা- 
নন্দজী লিখিয়াছেন, “আহা, সে ছেলেমাহষের 
মতো ভয়ের কথা অপরকে বুঝানোও ছুফর।+ 
ঠাকুরের মনের ভাব বিশ্লেষণ করিয়া তিনি 
আরও লিখিয়াছেন, “বালক যেমন কোনও 
অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিলে ভয়ে লজ্জায় 
জড়সড় হয়, আবার একটু পরিচয় হইলে সেই 
ব্যক্তিরই কাধে পিঠে চড়িয়া চুল টানিয়া 
নিঃশঙ্কচিত্তে নানারপ মিষ্ট অত্যাচার করে-_ 
ঠাকুরের এই ভাবটিও তক্রপ।” আমাদের 
মনে রাঁধিতে হইবে শশধর-পপ্তিত যখন ঠাকুরকে 
দর্শন করিতে আসেন, তখন ঠাকুরের বয়স 
আটচল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে । যাহা হউক, 
ঠাকুর খ্রদিনের কথা পরদিবস নিজেই বিস্তারিত 
বলিয়াছিলেন। তাহার শ্রীমুখের কথা: “মুখ্যু- 
গুধ্য মানুষ, পণ্ডিত দেখা করতে আসবে শুনে 
বড় ভয় হ'ল। এই তো দেখছে, পরনের 
কাপড়েরই হুশ থাকে না, কি বলতে কি বলবে! 
ভেবে একেবারে জড়পড় হুলুম। মাকে 
বললুম, দেখিস মা, আমি তো। তোকে ছাড়া 
শান্তর মান্তর কিছুই জানি না। দেখিস।” 


৬ উদ্বোধন 


পণ্ডিত যখন এসে বসলো, তখনও ভয় রয়েছে-- 
চুপ ক'রে বসে তার দিকেই দেখছি, তার কথাই 
শুনছি, এমন সময়ে দেখছি কি--বেন তার 
ভেতরট! মা দেখিয়ে দিচ্ছে *** তারপরেই সড় 
সড় ক'রে একটা মাথার দিকে উঠে গেল আর 
ভর-ডর সব কোথা! চলে গেল! একেবারে 
বিভতূল হয়ে গেলুম! মুখ উচু হয়ে গিয়ে তার 
ভেতর থেকে যেন একট! কথার ফোয়ারা 
বেরুতে লাগলে৷ --এমনটা বোধ হতে লাগলো ! 
যত বেরুচ্ছে, তত ভেতর থেকে যেন কে ঠেলে 
ঠেলে যোগান দিচ্ছে !.." কিন্তু কি সব বলেছি, 
ত| কিছুই জানি না! যখন হুঁশ হ'ল, তখন 
দেখছি কি যে, সে কাছে, একেবারে তিজে 
গেছে !” 
কেশবচন্্র সেন যেদিন খবর পাঠান যে, 
পারি কুক সাহ্বেকে লইয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
আলিতেছেন এবং ঠাকুরকে লইয়া! জাহাজে 
করিয়! গঙ্গায় বেড়াইতে যাইবেন, সেদিনের 
প্রসঙ্গে ঠাকুর নিজেই বলিয়াছিলেন : “ভয়ে 
কেবলই ঝাউতলার দিকে ( শৌচে) যাচ্ছি! 
ভারপর বখন তারা এলো আর জাহাজে উঠলুম, 
তখন '.. কত কি বলেছিলুম! পরে এর! 
(ভক্তের) সব বললে, “খুব উপদেশ দিয়ে- 
ছিলেন।” আমি কিন্তু বাপু কিছুই জানিনি।” 
এই সকল ক্ষেত্রে জগদস্ব' নিজেই 'রাশ 
ঠেলে” দিতেন, তাই ঠাকুরকে আর ভাবিয়া- 
চিস্তিয়া কথা বলিতে হইত না। একবার স্থির 
হইয়াছিল, ঠাকুর রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী 
যাইবেন। সেদিন সেখানে কেশব সেন ও 
আরও অনেকে আদিবেন। ঠাকুর ঠিক 
করিয়াছিলেন, গোটাকতক কথ বলিবেন। 
রাধাবাজ্ারে ফটে|! তোলাইতে লইপ্ন৷ যাওয়ায় 
সে-সকল কথ বিশ্বত হইলেন। তখন বলিলেন। 
“মা, তুই বলবি। আমি আর কি বলবো !, 


[৮০তম বর্ধ- ২য় সংখ্যা 


পরবর্তা কালে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া! ঠাকুর 
বলিয়াছিলেন, “আমার হ্বভাব এই-_-আমার মা 
সব জানে। রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী তিনি কথা 
কবেন। সেই কথাই কথা। সবরশ্বতীর জ্ঞানের 
একটি কিরণে এক হাজার পণ্ডিত থ হয়ে যায়! 

দৃষ্টান্ত আর বাড়াইব না, কারণ পাঠকের 
ধৈর্ঘচ্যুতি ঘটিবার আশঙ্কা আছে। এখন আমরা 
্প্রঠাকুরের কয়েকটি উক্তি ম্মরণ করিতেছি । 

্ীপ্ঠাকুর বলিতেন, 'গুরু, কর্তা আর বাবা 
এই তিন কথায় আমার গায়ে কাট! বেঁধে।! 
ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেন, “আমি তার ছেলে, 
চিরকাল বালক, আমি আবার “বাবা” কি 1”, 
“ঈশ্বরই কর্তা, আমি অকর্তা, তিনি যন্ত্রী। আমি 
যন্ত্র, “গুরু এক সচ্চিদানন্দ, তিনিই শিক্ষা 
দিবেন। আমার সন্তান্ভীব। যদি কেউ 
আমায় গুরু বলে, আমি বলি, দূর শালা? গুরু 
কিরে? এক সচ্চিদানদ বই আর গুরু 
নেই” প্র একই কারণে অর্থাৎ তিনি 
জগদস্বার বালক বলিয়! বারংবার বলিয়াছেন, 
«আমার আশীর্বাদ করতে নেই।” 

তাহার যত কিছু অভাব-অতিযোগ সবই 
জগদস্বার নিকট, কোনও মানুষের নিকট নহে। 
অন্থুথ হইলে তিনি অধীর হইতেন। সে-কথা 
ব্যাখ্যা করিয়! বলিয়াছেন, “কেন আমি অস্থখ 
হলে অধৈর্য হই! আমায় বালকের স্বভাবে 
রেখেছে । বালকের সব নির্ভর মার উপর |, 

“হাত যখন ভেঙ্গে গেল, মাকে বললুম, “মা, 
বড় লাগছে ।” তখন দেখিয়ে দিলে গাড়ী আর 
তার ইঞ্জিনীয়ার। গাড়ীর একটা-আধটা ইন্জু 
আলগা হয়ে গেছে। ইঞ্জিনীয়ার যেন্ধপ চালাচ্ছে, 
গাড়ী সেইরূপ চল্রছে। নিজের কোন ক্ষমতা 
নেই ।” 

একবার যখন খুব পেটের অন্থখ, ভাগিনেয় 
ও সেবক হৃদয় নীরোগ হইবার জন্ত অগ7স্থার 


ফাল্গুন, ১৩৮৪ ] 


নিকট প্রীর্থন! জানাইতে বলিয়াছিলেন। সেই 
ঘটনা সম্পর্কে ঠাকুরের উক্তি : “আমার রোগের 
জন্ঠ বলতে লঙ্জা হ'ল। বললুম, “মা, স্ুসাইটিতে 
মান্ষের হাড় দেখেছিলাম, তার দিয়ে জুড়ে 
জুড়ে মান্থষের আকৃতি, মা! এ রকম ক'রে 
শরীর একটু [ঠিক] ক'রে দাও, তা হ'লে 
তোমার নামগুণকীর্তন করবে। 1৮ 

মা অবশ্য কখনও শুনিতেনঃ কখনও 
শুনিতেন না! শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তি £ “বলেছিলাম, 
তোর জ্ঞানী ও ভক্তের সঙ্গ করবো॥ তাই একটু 
শক্তি দে, যাতে হাটতে পারি-_-এখানে ওখানে 
যেতে পারি। তা হাটবার শক্তি দিলে ন 
কিন্তু !+ 

যিনি সত্যসংকল্প, অণিমাদি পরশ্বর্য ধাহার 
স্বভাঁবসি্ধ, তিনি চাহিয়াও হাটিবার শক্তি 
পাইলেন না__খুবই আশ্চর্য ব্যাপার ! ইহারই 
নাম নরলীল!। নরলীলায় সব নরবৎ হুইয়। 
থাকে । বালকের অবস্থা-_সবই ঠিক ঠিক 
বালকের ন্তায়। বালকের প্রার্থনায় আ্বাট থাকে 
কতটুকু! বাহিরে দেখিতে আ্াট-_বন্ততঃ 
তাহার কোন বিষয়েই আট থাকে না। সত্য- 
সংকল্পত্বাদি ধাহাদের সাধন্লব্ধ প্রশধর্য,। সেই 
জীবকোটি পরমহংসগণেরও কোনই বাসনা 
থাকে নাঃ অবতারপুরুষদের তো! “কা কথা ! 
শ্রখঠাকুর নিজেই আমকে বলিতেছেন__ 
“বাসনা গেলেই এই অবস্থা !, বলিয়াই তৎক্ষণাৎ 
অগল্মাতার সহিত কথা বলিতেছেন--“মা, পূজা 
উঠিয়েছ ;--সব বাসনা যেন যায় না! পরম- 
হংস তে! বালক-_বাঁলকের ম! চাই না? তাই 
তুমি মা, আমি ছেলে। মার ছেলে মাকে 
ছেড়ে কেমন ক'রে থাকে ! 

এই ধরনের বু উক্তি আমরা কথামূত ও 
লীলাপ্রসঙ্গে পাই। 


কথাপ্রসঙ্গে ৬১ 


শ্রীশ্রীঠাকুরের বাঁলকভাবের বিস্তারিত বিবরণ 
লীলাপ্রসঙ্গের বিভিন্ন খণ্ডে শ্বামী সারদানন্দজী 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীপ্ীঠাকুরের অন্তান্ত 
পার্ধদগণেরও উক্তিতে বা পত্রে তীহার 
বাপকভাবের উল্লেখ দেখা যায়। স্বামী 
তুরীয়ানন্দজীর একটি পত্রে আছে যে, তিনি 
একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে 
যাইয়া দেখিলেন, বেদাস্তের একজন বড় 
পণ্ডিত আপিয়াছেন; ঠাকুর তাহাকে বেদাস্ 
শুনাইতে বলিলে পণ্তিত অতি শ্রদ্ধার সহিত 
প্রায় এক ঘণ্টা বেদান্ত ব্যাথ্যা করেন ; সকলেই 
আশ্র্য হন, ঠাকুরও খুব প্রীত হন; ঠাকুর 
তাহার প্রশংসা করিয়া পরে কিন্তু বলেন, 
«আমার কিন্তু বাপু অত শত ভাল লাগে না। 
আমার মা আছেন আর আমি আছি। 
তোমাদের ও বড় বড় জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, ধ্যান- 
ধ্যেয়ধ্যাতা ইত্যাদি ত্রিপুটি প্রভৃতি খুব ভাল। 
আমার হচ্ছে কিন্ত “মা আর আমি'আর 
কিছু নেই!” তুরীয়ানন্দজী লিখিয়াছেন, “এই 
কটি কথা এমনি ক'রে বললেন যে, 'মা আর 
আমি” ষেন সকলের হৃদয়ে অস্ততঃ সেই সময়ের 
জন্ত বিশেষভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেল, যেন বেদাস্ত- 
সিদ্ধান্ত সমস্ত ফিকে বোধ হ'ল। বেদাস্তের এ 
সব ব্রিপুটির চেয়ে যেন ঠাকুরের “মা আর আমি' 
অতি সহজ সরল ও মনোজ্ঞ বঙ্গিয়৷ মনে হইল। 
সেই অবধি বুঝিলাম "মা আর আমি' ইহাই 
অবলঙ্থনীয় ।” 

এক ব্যক্তি স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর নিকট 
জানিতে চান প্রথম দর্শনে শ্রীরামকষ্চদেবকে 
তাহার কিরূপ মনে হইয়াছিল। উত্তরে মহারাজ 
বলেন, ঠক যেন একটি শিশু । শিশুর চেয়েও 
সরল ও পবিভ্র। তিনি এ জগতের কিছু 
জানতেন না। জগজ্জীননীর চিন্তা ব্যতীত তাঁর 
অন্ত কোন চিন্তা ছিল না ।' 


৬২ উদ্বোধন 


যুবক গঙ্গাধরকে ( ভাবী স্বামী অথগ্ডানন্দ ) 
জ্ীপ্রীঠাকুর একদিন “প্রার্থনা কেমন ক'রে 
করতে হয়, জানিস? বলিয়াই ছোট ছেলের 
মতো হাত-পা ছুটড়িয়া কাদিতে লাগিলেন, 
“মা, আমায় জ্ঞান দে, ভক্তি দে। আমিযে 
কিছু চাইনে মা! আমি যে তোকে ছাড়া 
আর থাকতে পারছিনে মা!” তাহার পরিহিত 
বস্ত্র থপিয়৷ পড়িয়াছিল। অশ্রধারে বুক ভাসিয়া 
ধাইতেছিল--তিনি গভীর সমাধিমগ্র হন। 
তাহার সেই মুর্তি দেখিয়া গঙ্গাধরের মনে 
হইয়াছিল ঠিক যেন একটি বালক । 

স্বামী শিবানন্দজীর কথায় আছে, “ঠাকুরের 
সেকিভাব! পাঁচ বছরের ছেলের মতো *** 
মেয়েদেরও কখনও ভাববিপর্যয় হ'ত না।: 


বালকভাবই শ্রীরামরষ্জদেবের জীবন- 
সঙ্গীতের মূল নুর হইলেও, “আগন্তক” বা 
অগ্রধান স্ব অনেক আছে। সাধারণ ত্রাঙ্গ- 
সমাজের প্রতিষ্ঠাতা শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় 
লিখিয়াছেন, দক্ষিণেশ্বরে একদিন শ্রীরামৃষ্ণ- 
দেবকে দর্শন করিতে যাইলে শ্রীরামকষ্ণদেব 
মাছুর্গার বাহন সিংহ দেখিতে চিড়িয়াখানায় 
যাইবার বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সেই- 
দিনই তাহাকে সঙ্গে করিয়া চিড়িয়াখানায় 
লইয়া! যাইতে বলেন। শিবনাথবাবুর সেদিন 
অন্ত কাজ থাকায় স্থির হয় যে, তিনি মেট্রো- 
পলিটান ইনস্টিটিউশন অবধি শ্রীরামকষ্খদেবকে 
লইয়া যাইবেন এবং সেখান হইতে নরেন্ত্রনাথ-__ 
ধিনি তখন এ স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন-__ 
তাহার সঙ্গী হইবেন। ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিগ়াই 
শ্রীয়ামকঞ্চদেব পীড়াপীড়ি করিয়া! শিবনাথবাবুর 
বাধধিকে বসেন এবং নিজ চাঁদরটি মাথায় 
টানিয়া দেন। নবোচ|! বধূর স্তায় এইরূপ 
আচরণ করিতে দেখিয়! শিবনাথবাবু উহার 


[ ৮*তম বর্ষ--২র সংখ্যা 


কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরামকষ্ণদেব বলেন, 
“দেখছে না, আমি এখন স্ত্রীলোক _ প্রণয়ীর 
সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি!, বস্ততঃ তাহার 
হাবভাব সম্পূর্ণ রমণীজনোচিত হইয়াছিল এবং 
তাহার মুখমণ্ডল এক অত্যাশ্্য আধ্যাত্মিক 
জ্যোতিতে ভরিয়। গিয়াছিল। বাহ্‌চেতনা 
সম্পূর্ণ হারাইবার পূর্বে তিনি বলিতে থাকেন, 
“মা, আদরিণী মা আমার! আমাকে বেহইশ 
করিসনি মা! আমি সিংহ দেখতে চিড়িয়া- 
থানায় যাচ্ছি, গাড়ী থেকে পড়ে না বাই মা! 
যেন ঠিক থাকি-_চিড়িয়াথান! অবধি ষেন যেতে 
পারি মা!” কথাগুলি বলিতে বলিতে তিনি 
সম্পূর্ণ বাহজ্ঞানরূহিত হইয়। পড়েন। কিছুক্ষণ 
পরে বাহাজ্ান ফিরিয়া আদিলে তিনি তাহার 
ত্বভাবসিদ্ধ বালকবৎ কথাবার্ত! শুরু করেন এবং 
গাড়ী স্কুলের নিকট পৌঁছিলে নরেন্ত্রনাথকে 
ভাকিয়৷ পাঠানে। হয়। 

শিবনাথবাবুর বন্িত উপরি-উক্ত ঘটনাটি 
প্রীরামকঞ্চজীবনের একটি বিরল বিচ্ছিন্ন ঘটন! 
নহে। তিনি শ্রীমতীর ভাব, সথীভাব, 
কৌশল্যার ভাব, হন্থমানের ভাব ইত্যাদি 
বিভিন্ন ভাবে সাধনা করিয়াছিলেন এবং 
প্রত্যেকটি ভাবেই সিদ্ধিলাভ করিয়া সমস্ত 
ভাবের সমম্ব় করিয়াছিলেন। এইজন্তই 
উত্তরকালে তাহার ভিতর বিভিন্ন ভাবাবস্থ। 
দেখ যাইত । তাহার শিহ্া মহাত্স। রামচন্ত 
দত্ত লিখিয়াছেন॥ কোন এক দোলপুণিমার 
দিন ্ররামকষ্ণচদেব কীর্তন করিতেছিলেন 
-সব সধীগণ তোর] সাক্ষী থাক, আজ 
ফাগ-রণে তুমি হার কি আমি হারি!, তিনি 
শ্ীঘতীর ভাবে শ্রীকষ্কে লক্ষ্য করিয়! এঁ গানটি 
গাহিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে দৌড়াইয়। গিয়া 
দক্ষিণ হন্তের তর্জনীর ঘার! যেন প্রীকষ্েের 
বক্ষোদেশ স্পর্শ করিতেছিলেন। সেই অপূর্ব 
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দৃষ্ত দেখিয়া! রামবাবুর মনে হইয়া ছিল, রাধা কষ 
প্রেমলীল! অপেক্ষা উৎরুষ্টতর ভাব জগতে আর 


কিছুই নাই। 


বহু বিচিত্র আধ্যাত্মিক ভাবের অভিনব 
মিলনতৃমি শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবন। “ভাব- 
রাজ্যের তিনি মৃত্তিমান রাঁজা+-_তাহাঁর “ভাবের 
ইতি নাই'। তাহার সাধ ছিল তিনি “শুঁটকো। 
সাধু হইবেন না-হইবেন "ভক্তের রাজা” । 
জগদস্! তাহার সে-সাধ পূর্ণ করিয়াছিপেন। 
সানাই-এর উপমা দিয়া তিনি নিজেই বলিতেন, 
“সানাইতে একজন পে! ধরে, আরেক জন নান! 
স্থরের লহরী তুলে কত রাগরাগিণী আলাপ 
করে। আমারও এ ভাব। আমার সাত 
ফৌঁকর থাকতে শুধু কেন পে করবেো--কেন 


হগ্গিমীড়ে'-ম্তোআষ্‌ ৬ও 


সাত ফোকরে নানা রাগরাগিনী বাজাবো। 
শুধু “দ্ধ, বর্গ কেন করবো! শা, দাত, 
বাৎসল্য, সখ্য, মধুর সব ভাবে তাঁকে ডাকবে! 
--আনন্দ করবো, বিলাস করবে৷ ।” 

তাই বালকভাব তাহার প্রধান ভাব হইলেও 
অন্ঠ ভাবগুলিকে আমর! উপেক্ষা করিতে পারি 
না। ভিনি নিজে “একঘেয়ে ছিলেন না! এবং 
অপরকেও বলিতেন, “একঘেয়ে হোস নি।, 
ইহার অর্থ এই নয় যে, আমরা সকলেই 
শ্ীরামরু্ হইব এবং তীহার চ্ঠায় বু ভাবে 
সচ্চিদানন্দ-বস্তকে আস্বাদন করিতে পারিব-_ 
অর্থ শুধু এই যে, আমর! আমাদের প্রত্যেকের 
নিজ নিজ ভাবে নিষ্ঠা বজায় রাখিয়। তাবৎ 
ঈশ্বরীয় ভাবের প্রতি যথোচিত উদারতা, 
শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতে কখনও কুষ্টিত 


শুধু “সোহহং “সোহহং করবো! আমি হইবনা'। 
'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম 
স্তোত্ররচয়িতা £ আচার্য শংকর? টীকাকার £ শ্গয়ংপ্রকাশ-যতি 
অনুবাদক £ স্বামী ধীরেশানন্দ 
[পূর্বাঙগবৃত্তি | 


টীকা ঃ নন অবস্থা-ত্রয়-বিশিষ্টঃ সুখী দুঃখী চ আত্মা প্রতিদেহং ভিন্নঃ এব 
প্রকাশতে ; _ততন্ত একত্বে স্ুখিত্ব-ছুঃখিত্বাদি-বৈচিত্র্যানুপপত্তেঃ, দেবদত্তম্ত যজ্ঞ তব 
ছুঃখাগ্যনুসন্ধান-প্রসঙ্গাৎ চ, কথম্‌ অদ্বিতীয়ানন্ররূপেণ বেদান্তবেছ্যতা ইতি আশঙ্ক্য 
তন্ত সর্বদেহেষু বস্তুতঃ একত্বে অপি অবচ্ছেদকোপাধিতঃ অনির্বচনীয়-ভেদন্য অঙ্গীকারাং 
-_-এক-শরীরাবচ্ছিন্নাত্বনি পাদে মে বেদনা শিরপি মে সুথম্‌ ইতি অনুভবান্ুরোধেন 
তৎ-তর্দ-অবয়বাবচ্ছেদেন স্ুখ-ছুঃখ-বৈচিত্র্যবং একশন অপি তৎ-তচ্ছরীরাবচ্ছিন্ন 
তছুপপত্তিঃ ; দেহভেদেন জন্মান্তরীয়-স্খাগ্ননুসন্ধানবৎ দেবদত্বস্ত যজ্ঞদত্ত-নুখাদ্যনন্ু- 


সন্ধানোপপত্তেঃ চ ইতি আহ-_ 
( মুলস্তোত্রম্‌ £) 


পশ্যন্‌ অক্ধোহপ্যক্ষর একো গুণভের্দান্‌ 
মানাকারান্‌ স্ফাটিকবদ্‌ ভাতি বিচিত্রঃ। 


৬৪ উদ্বোধন ॥ ৮০তম বর্ষ--২যর সংখ্যা 


ভিন্নশ্ছিন্সশ্চায়মজঃ কর্মকলৈ ধ- 
স্তং সংসারধবাস্তবিনাশং হরিমীড়ে 0১৭॥ (১)% 


পশ্যন, ইতি। বঃ ন্বতঃ শুদ্ধঃ নুখহুঃখাদি-সম্বন্ধ-শুন্যঃ ? অক্ষরঃ নাশরহিতঃ 
ব্যাপকঃ বাঁ; অজঃ জনিরহিতঃ ; একঃ অদ্বিতীয়ঃ অপি গুণভেত্বা সত্ব-রজস্তুমঃ- 
পরিণাম-ভেদাৎ নানাকারান্‌ সুর-নর-তির্ধগাগ্ঠাকার-ভেদান্‌ পশ্যন,; তত্র তাদাত্্যা- 
ধ্যাসাৎ কর্মফলৈঃ সুখহঃখৈঃ বিচিত্রঃ নানারপঃ; ভিন্নঃ অনেকঃ পরিচ্ছিন্নঃ চ 
ভাতি স্ফাটিকবগ ; যথা স্ষাটিকশিলা৷ রক্তকাছ্যপাঁধিভেদাঁৎ বিচিত্রা! অনেকা চ ভাতি 
তথ। ইতি অর্থঃ। অয়ং ছিনঃ, দেহান্তরে অজ্ঞায়মানঃ চ ভবতি। (২) 

তথ] চ শ্রুতিঃ-_“এক এব হি ভূতাত্বা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বন্ুধা 
চৈব দৃশ্ঠতে জলচন্দ্রবৎ ॥ [ত্রহ্মবিন্দু উ. ১২ ]। ভূতঃ পরমার্থঃ আত্মা ভূতে ভূতে 
দেহে দেহে, একধা ম্বেন রূপেণ, বহুধা উপাধ্যাহিত-রূপেণ ইতি অর্থ; | (৩) 

স্বত্রকারঃ অপি “অসম্ততেশ্চাব্যতিকর£১ [ ব্র. সু, ২৩1৪৯ ] ইতি স্মৃত্রেণত_ 
অসন্ততেঃ উপাধি-পরিচ্ছেদাৎ অব্যতিকর:ঃ জীবানাং নুখছুঃখাদ্যসাংকর্ধম্‌ ইতি স্বমতে 
নুখছুঃখাদি-বৈচিত্র্যম্‌ উপপাদ্য, “অদৃষ্টানিযমাৎ [ত্র স্থ ২৩৫১] ইত্যাদি-ূত্রত্রয়েণ 
সর্বগত-বাস্তবানেকাত্মবাদি-মতে সর্বেষু শরীরেষু অপি সর্বেষাম্‌ আত্মনাং সন্গিধানাং 
সর্বসনিধো উৎপদামানাদৃষ্টন্ত সাধারণ্যাৎ স্থখছঃখাদি-সাংকর্ষম্‌ আপাদয়ামাস। (8) 

ততঃ আ্বৈকত্বে দৌষাভীবাৎ তন্মাৎ অদ্ধয়ীনন্দরূপেণ বেদীন্তবেদ্যতা উপপদ্যতে 
ইতি ভাবঃ ॥১৭॥ (৫) 

টাকানুবাদ : শঙ্ক। £ আত্ম! অবস্থাত্রয়বিশি্ট এবং সুখী দুঃযী-[ এইরূপেই ] প্রতিদেহে 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই প্রকাশিত হন; তাহার (আত্মার) একত্ব হইলে স্ুৃধিত্ব-ছুঃখিত্বাদি-রূপ 
বৈচিত্র্য অন্থপপন্ন হয় বলিয়া) এবং দেবদসত্তেরও] যজ্ঞদত্তের দুঃখাদির অনুভবের প্রসঙ্গ হয় 
বলিয়া (ধজ্জদত্ের স্থখহংথে দেবদত্তেরও স্থুখছুঃথের প্রাপ্তি হয় বলিয়া )[ আত্মা ] অদ্িতীয় 
আনন্দরপে বেদাস্তের বেদ্য কেমন করিয়া হইবেন--এই আশঙ্কা করিয়া [তাহার উদ্ধরে 
বলিতেছেন--] সর্বদেহে তাঁহার (আত্মার) বস্তত: একত্ব হইলেও অবচ্ছেদক ( ব্যাবর্তক ) 
উপাধিবশতঃ অনির্বচনীয় ভেদের অঙ্গীকার কর। হয় বলিয়। [ দৃষ্টান্তপ্বরপ বল! হইতেছে _ ] এক 
শরীরাবচ্ছি্ন আত্মাতেই “আমার পায়ে বেদনা। মস্তকে স্ুখ--এইরূপ অনুভব হয় বলিয়া সেই 
সেই অবয়ব-অবচ্ছেদে (অবয়বভেে ) স্থখ এবং ছুঃখের বৈচিত্রের স্তায় এক আত্মীতেই সেই 


* এই মাস হইতে টাকাটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা! হইতেছে এবং অনুচ্ছেদগুলির শেষে 
(১), (২) ইত্যাদি সংখ্যা দেওয়া হইতেছে । অন্থবাদে পূর্ব হইতেই আমরা অনুচ্ছেগুলি দেখাইয়া 
আসিতেছি, এখন সেগুলিতে ও (১), (২) ইত্যাদি সংখ্যা! দেওয়া হইতেছে। 


কাস্তনঃ ১৩৮৪ ] “হন্িরযীড়ে-স্তোজদ্‌ ৬৫ 


সেই শরীরনামক অবচ্ছেদভেদে তাহার ( সুখছুঃখাদ্দি-বৈচিত্র্যের ) উপপত্তি হয়) ১ দেহভেদবশত: 
একই আত্মার জন্মাস্তরীয় সুখছুঃখাদির যেমন অনুভব হয় না, তেমনিই দেবদত্তেরাও] যজ্দত্তের 
স্বখহুঃখাদির অনুভব হইবে না--ইহাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া [ আচার্য | বলিতেছেন £ [ মূলস্তোত্র, 
শ্লোক ১৭, পৃঃ ৬২-৬৪ দ্রষ্টব্য ]। 

অন্বয : শুদ্ধঃ অক্ষরঃ অজ: একঃ অপি গুণভেদাৎ নানাকারাঁন, পশ্থান্‌ ষ: কর্মফলৈ: 


স্কাঁটিকবৎ বিচিত্রঃ ভিন্ন: ভাতি, অয়ং ছিঃ চ [ভাতি], তং সংসার-ধবাস্ত-বিনাশং হর্রিম, 
ঈড়ে। ১৭। 


স্তোত্রা্ছবাদ £ [ ক্বভাবতঃ ] শুদ্ধ, অবিনাশী, জন্মরহিত, এক ( অদ্বিতীয়) হইয়াও 
[সত্বাদি-] গুণভেদবশতঃ [ দেবমনস্তাদি ] নানা আকারসমূহ দর্শনকারী ধিনি (আত্ম!) 
কর্মফলসমূহের ছার! স্ফটিকের স্ায় বিচিত্র, ভিন্ন ভিন্ন এবং থণ্ড থণ্ড রূপে গ্রকাশিত হন, 
সংসারের [ কারণীভৃত অজ্ঞান- ] অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে বন্দন! করি। ১৭। (১) 

গীকান্থবাদ : পশ্থান্‌ ইত্যাদি। ষঃ-বিনি, স্বভাবতঃ শুদ্ধঃ__নখদৃঃখাদি-সম্ন্ধ- 
রহিত, অক্ষরঃ-_নাশরহিত অথব1 ব্যাপক, অজঃ-_জল্মরহিত, একঃ অপি-অধ্বিতীয় হইয়াও 
গুণভেদাও -সত্বঃ রজঃ ও তমোগুণের পরিপামভেদবশত: নানাকারান-_দেবতা, সরীব্প 
পক্ষী আদি নানা আকার (দেহ)-তেদসমূহ পশ্টন__দর্শন করেন; সেখানে (সেই সেই 
শরীরে ) তাদাত্ম-অধ্যাসবশতঃ (শরীর এবং নিজেকে অভিন্ন মনে করিয়া) স্রথ দুঃখ 
প্রস্তুতি কর্মফলৈঃ-_কর্মফণসমূহের দারা বিচিত্রঃ_-বহুরূপ ; ভিক্সঃ চ স্ফার্টিকবও ভাতি_- 
অনেক ও পরিচ্ছিন্নরূপে স্ষটিকের ার প্রতীয়মান হন; রক্তিমার্দি উপাধিভেদে স্ষটিকশিল। 
[ এক হইম্বাও] যেমন বিচিত্র এবং অনেক বলিয়। গ্রতীয়মীন হয়, সেইরূপ [ আত্ম। এক হইয়াও 
বিচিত্র এবং অনেক বলিয়া প্রতীয়মান হন ]_ ইহাই অর্থ। অয্ং ছিমঃ__ইনি (এই আত্মা) 
ছিন্ন ( খণ্ডিত ) দেহাস্তবে অজ্ঞায়মান হন ( জল্মাস্তরীণ দেহে পূর্বজম্মের শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাই 
বিদ্ধমান থাকিলেও উভয় দেছে অবস্থিত একই আত্মা বলিয়। প্রতীয়মান হন না)। [ এইরূপ 
যে আত্মা সংসারের কারণীভূত-অজ্ঞান-অন্ধকার-বিনাশকারী, সেই ত্ত্মাকে (হরিকে ) 
বন্দনা করি ।] (২) 


[ একই আত্মা উপাধিভেন্ে বহুরধপে প্রতীত হন-_ ] এই বিষয়ে শ্রুতি [-গ্রযাণ ] : 
“একই ভূতাত্স! সর্বভূতে অবস্থিত। [তিনি ] জলচন্দ্ের স্তায় এক- ও বহু-প্রকারে প্রতিভাত 
হন।” [শ্রুতিবপিত ] ভূত [-শব্ষটির অর্থ] পারমাধিক। [ইহা "আত্মার বিশেষণ ]। 


১ শরীর এক হইলেও অঙগভেদে যেমন স্থুথ দুখ প্রস্ততি একই সময়ে অনুভূত হয়, 
তেমনই আত্ম। এক হইলেও শরীরভেদে সুখদুঃখাদির বৈচিত্র্য অনুভূত হইতে পারে। আত্মা 
প্রকৃতপক্ষে এক অদ্বিতীয় হইলেও বিভির শরীরনামক উপাধির ভেদ শ্বীরুত হওয়ায় একই সময়ে 
কোন শরীরে স্থখ এবং কোন শরীরে দুঃখ অস্ভব করিবার কোন বাধা নাই। সুতরাং আত্মা 
এক অদ্বিতীয় হইলেও শরী রভেনে সুথছুঃখাঁদির বৈচিত্র্য অযৌক্তিক নহে। 


৬৬ উদ্বোধন [ ৮০তম বর্ষ--২য় সংখ) 


“ভূতে ভূতে” অর্থাৎ দেহে দেহে ; “একধা” অর্থাৎ স্বীয় রূপে, 'বহুধা+ অর্থাৎ উপাধিযুক্তরূপে *-. 
ইহাই অর্থ। (৩) 

সুত্রকারও “অসম্ততেশ্চাব্যতিকরঃ,, এই হুত্রের দ্বারা - “অসস্ততেঃঃ অর্থাৎ উপাধি- 
পরিচ্ছেদবশতঃ, “অব্যতিকরঃ১ অর্থাৎ জীবগণের স্বখছুঃখাক্ছভবের সাংকর্ধ ( মিশ্রণ ) হয় না, 
এইভাবে নিজমতে স্থথছঃখাদির বৈচিত্র্য উপপাদন করিয়া [ পুনরায় ] 'অদৃষ্টানিয়মাৎ'৪ ইত্যাদি 
তিনটি হ্ত্রের দ্বার! “সর্বগত বাস্তব আত্ম! বন”, এই মতে [যে দোষ দেখাইয়|ছেন, তাহা! এই-_] 
সর্বগত বলিয়৷ সর্বশরীরে সকল আত্মারই সান্নিধ্য থাকায় উক্ত সকল আত্মার সান্নিধ্যে উৎপন্প 
| ধর্মাধর্মরূপ ] অৃষ্ট সকলের পক্ষেই সমান হওয়ায় সুখছ:খাদির সাংকর্ষ বা মিশ্রণ [-প্রাঞ্ধিরপ 
দোষ ] অবশ্ঠই হইবে-_ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। (8) 

স্থতরাং আত্মার একত্বে দোষাভাববশতঃ অদ্বিতীয় আনন্দরূপে [ আত্মার ] বেদাস্ত- 
বেদ্যত] উপপন্ন হয়-_ইহাই তাৎপর্য। ১৭। (৫) [ ক্রমশঃ: ] 


২ বিভিন্ন আধারস্থিত জলে প্রতিবিিত চন্দ্র আধারের অনুরূপভাবে যেমন ভিন্ন 
ভিন্ন বলিয়! প্রতীয়মান হয়, তেমনই বিভিন্ন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি গ্রভৃতি উপাধির ভেদ 
অন্ধুসারে অন্তঃকরণে গ্রতিবিশ্থিত আত্ম।ও ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া অশ্নভূত হন। চন্দ্র এক হওয়ায় 
আধারভেদে তাহার ভেদ যেমন অধথার্থ, তেমনই আত্ম! এক হওয়ায় উপাধিভেদে আত্মার 
ভেদ অবান্তব। 'বিভিন্ধ গ্রতিবিশ্থিত চন্দ্রের মধ্যেও উজ্জল্তী-ম্বরূপ যেমন এক বলিয়াই অনুভূত 
হয়, তেমনই উপাধিভেদে আত্ম! ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইলেও সৎ" এবং চিৎ-ম্বরূপের দ্বার] 
আত্মার একত্বই অনুভূত হয়। 

৩ নৃত্রার্থ: সকল শরীরে কর্তা-রূপে প্রতীয়মান চেতন আত্ম! এক হইলে একের 
কর্মফল অপরের ভোগ্য হইতে পারে, এই আশঙ্কা! পরিহারের জন্ত সুত্রকার বলিয়াছেন__ যেহেতু 
পরিচ্ছিন্ন অস্তঃফরণ প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট জীবই কর্তা, সেইহেতু একই জীবের পরিচ্ছিন্ন বিভিন্ন 
শরীরের সহিত সম্বন্ধ নাই। স্থতরাং উক্ত দোষ হয় না। 

৪ স্থত্রার্থ ঃ সাংখ্যমতে “অপৃষ্ট' প্রধানের পরিণাম অস্তঃকরণে থাকে । সুতরাং 
গ্রধানেই 'অদৃষ্ট আছে। সেই প্রধান সকল আত্মার প্রতি সাধারণ হওয়ায় অদৃষ্টের কোনও 
নিয়ম থাকিবে না। অর্থাৎ এই অদৃষ্ট এই আত্মার--এইরপ ব্যবস্থা সম্ভব হইবে না। তাহার 
ফলে অদৃষ্টজন্ত সুখহুঃখাদি-ফলভোগেরও “অনিয়ম' অর্থাৎ অব্যবস্থা হইবে। ন্যায়বৈশেধিক 
মতে অদৃষ্ট আত্মাতে থাকে । আত্মা! ব্যাপক | সুতরাং মনের সহিত সকল আত্মার সংযোগ 
সমান হওয়ায় অধৃষ্টজন্য ফঙগভোগের ব্যবস্থা সম্ভব হইবে না। (কায়, মন ও বাক্যের দ্বার! 
উপাজিত ধর্মাধর্মকে “অনু” বলে )। 


নিবেদিত। ও তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 


স্বামী ভূঁতেশানন্ন* 


নিবেদিতা বালিকা! বিগ্ভালয়ের প্র্যাটিনাম 
জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এই সভায় ভগিনী 
নিবেপিতার সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক দিয়ে আজ 
স্বিস্তত আলোচনা হ'ল, যে আলোচনা 
নিঃসন্দেহে বক্তাদের অতি সুন্বর অবদানে 
সমৃদ্ধ । 

নিবেদিতা বালিকা বিগ্ভালয়টি যেন 
নিবেদিতার একটি মূর্ত গ্রতীক। ভারতের জন্য 
নিবেদিতার যে সেবা নানাক্ষেত্রে আমরা দেখতে 
পাই, তার ভেতরে শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে পু 
এবং নুুভাবে পরিচালিত তার এই বালিকা 
বিদ্যালয়টি । আয়তন দিয়ে আমর! এর মূল্যায়ন 
করতে পারি ন7া। আয়তনে এটি ক্ষুদ্র। কিন্ত 
নিবেদিতার প্রাণম্পশা সেবা! থেকে এর জন্ম ও 
পুষ্টি এবং তারই সেবাদর্শের দ্বারা অন্থপ্রাণিত 
হয়ে তার পরবর্তীরা এই প্রতিষ্ঠানটি চালিয়ে 
যাচ্ছেন। 

একটি প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন করতে হ'লে 
দুটি বিষয় ভাবতে হয়--একটি তার স্থায়িত্ব এবং 
দ্বিতীয়টি তার আদর্শের প্রতি সংচালকদের 
আহ্ুগত)। এই প্রতিষ্ঠানটি যারা চালাচ্ছেন, 
আমর। মনে করি, এখন পর্যস্ত তার! নিবেদিতার 
মহান আদর্শের 'চুদরণ ক'রে চলেছেন মুষ্- 
ভাবে, নিষ্ঠার সঙ্গে এবং এই যে দীর্ঘ পচাত্তর 
বছর এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু বেচে নেই, ক্রমবর্ধমান- 
রূপে দেখা দিচ্ছে, তাতে বোঝ। যার এর ভেতরে 
যথেষ্ট প্রাণশক্তি বয়েছে। সেই প্রাণণন্কির 
উৎসরূপে আমরা পাই নিবেদিতাকে, ধার 


সম্বন্ধে আজ এখানে বিশিষ্ট বক্তারা সুন্দরভাবে 
আলোচনা করেছেন৷ যেভাবে এই প্রতিষ্ঠানটির 
জন্ম, যেতাবে এটি গ্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে, 
শীপ্রমা, ম্বামীজী এবং শ্রনরামকৃষ্ণদেবের অন্তান্ত 
পার্যদদের যে অমোঘ আশীর্বাদ পেয়ে এটি গণড়ে 
উঠেছে, তাতে মনে হয় এটি সুধীর্ঘকাল স্থায়ী 
হবে। আর ধারা এর সেবা ক'রে যাচ্ছেন, 
তাদের ভেতরে সেবার মহান আদর্শ অক্ষুণ্ণ 
থাকবে, আশ! করা যায়। 

এক ধারায় কোনকিছু গ'ড়ে ওঠে না, 
বাধাবিদ্বের বন্ধুর পথ ধরে প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশঃ 
তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে সুদীর্ঘ 
পচাত্বর বছর ধরে। এই লক্ষ্য সম্বন্ধে সকল 
বক্তাই অল্নবিস্তর বলেছেন অতি স্থন্বরভাবে। 
লক্ষটি কী? কেবল একটি স্কুল চালানে৷ নয় 
_ প্রববাজিক। মুক্তিপ্রাণা থেকে আরম্ভ ক'রে 
সকলেই একথ! জোর দিয়ে বলেছেন। এটা 
একটি স্কথুলমাত্র নয় এট! একটি আদর্শের প্রতীক, 
যে আদর্শ ম্বামী বিবেকানন্দ থেকে অথবা 
আরো যদি এগিয়ে যাই তো তার গুরু 
শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে প্রাপ্ত। তিনিই স্বামীজীকে 
সেবার আদর্শে অন্প্রাণিত করেছিলেন আর 
স্বামীজী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাদর্শের অনন্ত 
রূপকার । 

স্বামীজী দেখলেন, ভারতকে তুলতে হ'লে 
শিক্ষাই হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম, যার 
দ্বার] ভারতকে তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা 
সম্ভব হবে। তিনি শিক্ষার অন্গকুল পরিবেশ 


* বামকৃফ মঠ ও রামকুফ মিশনের অন্ততম সহাধ্যক্গ ( ভাইস্‌-প্রেসিডে্ট )। 
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সষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি 
বলেছিলেন, এই নিদ্রিত দেশকে জাগাতে হ'লে, 
এই অধঃপতিত জাতিকে তুলতে হ'লে, প্রথম 
দৃি দিতে হবে অধস্তন সমাজের দিকে এবং তার 
প্রধান উপকরণ হবে শিক্ষা । এই জনশিক্ষার 
কথ! স্বামীজী বহুবার সবিষ্তারে আলোচন। 
করেছেন, যা তার গ্রন্থাবলীতে সন্গিবেশিত 
রয়েছে। 
বিশেষ ক'রে স্বামীজী চেয়েছিলেন এদেশের 
নারীজাতির উন্নতি । তিনি বলেছিলেন, কোন 
দেশকে উন্নত করতে হলে নারীজাতিকে উন্নত 
না করলে হবে না। তিনি দৃষ্টাস্ত দিয়ে" 
ছিলেন--একটি পাখি এক ডানায় উড়তে পারে 
নাঃ ছুটি পাথন! তার সমভাবে পুষ্ট এবং সবল 
হওয়া চাই । তবে পাখি উড়তে পারে। ঠিক 
সেই রকম সমাজের অগ্রগতির জন্তে পুরুষ ও 
নারী উভয়েরই সমবেত চেষ্টা ছাড়া সমাজ 
এগোতে পারে না। ম্বামীজী আরও বলেছেন, 
সমাজের ভিত্তি হচ্ছে নারীজাতি। সমাজের 
স্থায়িত্ব, সমাজের দত! নারী-নির্তর । তাই 
নারীজাতিকে উন্নত করবার উপায় ত্বামীজী খুব 
খু'জছিলেন। ব্যাকুল হয়ে খু'জছিলেন, ইতিমধ্যে 
আবিষ্কার করলেন নিবেদিতাকে | নিবেদিতার 
তেতরে তিনি দেখলেন-_অফুরস্ত শক্তি, অফুরস্ত 
উদ্ধম, কিন্তু সেই শক্তি আত্মপ্রকাশ করবার পথ 
খুজে পাচ্ছে না। 
 স্বামীজী নিবেদিতার অবরুদ্ধ শক্তির দ্বার 
উন্মুক্ত করবার চেষ্টা করলেন। তার চেষ্ট। 
কখনে। বিফল হয় না, তিনি সফল হলেন। 
নিবেদিতার অনিরুদ্ধ শক্তিকে কাজে লাগাতে 
স্বামীজীকে কিন্তু দীর্ঘকাল চেষ্টা করতে 
হয়েছিল। নিবেদিতা সহজে স্বামীজীর কাছে 
আত্মসমর্পণ করেন নি। দীর্ঘকাল তিনি সংগ্রাম 
করেছেন তীর গুরুব স্গে এবং সাব গুরু মেই 


উদ্বোধন 
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সংগ্রামে তাকে কখনে। নিরুৎসাহ করেন নি। 
স্বামীজী বলেছিলেন, “আমি দীর্ঘ ছ বছর ধরে 
আমার গুরুদেবের সঙ্গে লড়াই করেছি, ফলে 
আমার পথের খুঁটিনাটি আমার নখদর্পণে। তাই 
তুমি দুঃখ করে! না যে, তোমাকে বোঝাবাঁর 
জন্তে কাউকে বিলক্ষণ কষ্ট পেতে হয়েছে ।, 
নিবেদিতা ক্রমশঃ উৎসাহিত হয়ে 
স্বামীজীকে জানালেন, তিনি ভারতের সেবায় 
আত্মনিয়োগ করতে চান। স্বামীজী তাতে 
খুশী হলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাবধানবাণী 
উচ্চারণ করণেন £ 
দেখ, তুমি ভারতবর্ষে এসে দেখবে, 
চারিদিকে কেবল ছুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব 
যা! তোমার ধারণার অতীত । এদেশে 
এলে তুমি নিজেকে অসংখ্য অর্ধ-উলঙ্গ 
নরনারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। 
এসব সত্বেও ষদ্দি তুমি কাজে নাবতে 
চাও, তবে অবশ্ত তোমাকে শতবার 
স্বাগত জানাচ্ছি। কাজে ঝাপ দেবার 
আগে বেশ ক'রে ভেবে দেখো । কাজে 
যদি বিফল হও কিংবা কথনও বিরক্তি 
আসে, তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয় 
জেনো যে, আমাকে আমরণ তোমার 
পাশেই পাবে--তা তুমি ভারতবর্ষের 
জন্যে কাজ করে৷ আর নাই করো, 
বেদান্ত ত্যাগ করে৷ ব1 ধরেই থাকো । 
স্বামীজীর এই অভয় বাণী পেয়ে নিবেদিতা 
ভারতে এলেন। তারপরও স্বামীজীর কঠিন 
শিক্ষা দীর্ঘকাল ধ'রে চললো, সে সম্বন্ধে আমার 
পূর্ববতাঁ বক্তারা বলেছেন। কখনে! অতি 
কঠোর, কখনো! বা অভি কোমল, ন্নেহপরায়ণ 
হয়ে ধীরে ধীরে ম্বামীজী তার মানসকন্তাকে 
পালন করছিলেন। তারপর বখন দেখলেন যে, 
নিবেদিত যোগ্য বন্ত্রকধপে তৈরী হয়েছেন তখন 


ফাস্তন, ১৩৮৪ ] 


স্বামীজী তাকে জানালেন : “কাজের সঙ্গে 
আমার কোন সম্পর্কই নেই_-এখন আর কী 
নির্দেশ দেবো? - তুমি স্বাধীন, তুমি নিজেই 
পছন্দ করো, তোমার নিজের কাজ.., 
নিবেদিতা যে সেই শ্বাধীনতার অপপ্রয়োগ 
করেন নি, তা আমর! তার পরবর্তী কার্ধধার! 
থেকে বেশ বুঝতে পারি । 

নিবেদিতা কখনো ভাবতেন না যে, তিনি 
উচ্চবংশের--উচ্চ শ্রিক্ষিত একটি অভিমানী 
জাতি থেকে এসেছেন। যাঁরা! এদেশের শাসক, 
ধারা আধিপত্য ক'রে গর্ববোধ করতেন, 
নিবেদিতা তাদের দলের ছিলেন না। শ্বামীজীর 
কপায় তিনি এই ভারতকে ভালবাসতে শিখে- 
ছিলেন এবং সেই ভালবাসা এমন যে তিনি 
ভারতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। 
ভারতবর্ধকে তার মাতৃতৃমি বলে তিনি মনে 
করতেন। ভারতবর্ষের কল্যাণ তাঁর নিজের 
কল্যাণ ব'লে মনে করতেন। ভারতের এঁতিহ্থে 
তিনি গর্ববোধ করতেন । এ-কথার স্ন্দর পরিচয় 
আমর! পাই তার জীবনের বহু ঘটনায়। 

সাধারণ বিষয় নিয়ে নিবেদিতা ক্লাশে 
পড়াচ্চেন। একদিন একটি বালিকা বলছে 
লাইন । “লাইন” এই ইংরেজী শব্দটি শুনে 
নিবেদিতার অভিমানে আঘাত লাগল-_ 
ভারতীয় অভিমানে । তিনি বললেন, “বাংলায় 
কী বলে? বলতে পারছে না কোন মেয়ে। 
শেম্কালে একটি মেয়ে বলছে, “রেখা! । 
নিবেদিতার তখন কী আনন্দ! তিনি “রেখা, 
রেখা” “রেখা” ব'লে যেন মন্ত্রজপ করছেন। 
ভারতের জাতীয়তা-বঞ্জিত যে শিক্ষা, সে শিক্ষা 
নিবেদিতা দিতে চান নি। স্বামীজী চেয়েছিলেন 
জাতিকে আত্মপ্রতিষঠিত করতে, জাতিকে 
নিজের অস্তিত্বে বিশ্বাসী করতে । চেয়েছিলেন, 
জাতি ধেন নিজের মহত্ব বিস্থত ন। হয়, 


নিবেদিতা ও তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৬৯ 


পরাছকরণের মোহ থেকে যেন মুক্ত হয়। 
নিবেদিতা তার ছাত্রীদের ভেতরে গোড়া থেকে 
সেই চেষ্টা আপ্রাণ করেছেন। স্বামীজীর কথ। 
- শিক্ষা এ পাশ্চাত্য ঢংএ সবাইকে তৈরী করা 
নয়--নিবেদিতা কখনো ভোলেন নি এবং 
যেখানে তিনি দেখতেন, পাশ্চাত্যের অন্ুকরণের 
স্পৃহা, সেখানে তিনি অত্যন্ত বেদনাবোধ 
করতেন। ভারতের ষে অতীত গৌরব তিনি 
স্বামীজীর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখেছিলেন, 
সেই গৌরবকে যাতে পুনরুজ্জীবিত করা যায়, 
যাতে ভারতের নরনারী সেই গৌরবকে স্মরণ 
ক'রে নিজেরা গর্ববোধ করতে পারে এবং 
নিজেদের আবার সেই মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে 
চেষ্টা করে, তার জন্তে নিবেদিতার সমস্ত শক্তি 
ব্যয়িত হয়েছে । এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি সেই 
আদর্শের প্রতীক-_-একথা আমাদের তুললে 
চলবে ন1। প্রাচীন শিক্ষার পুনকুজ্জীবন মানে এ 
নয় যে, আমাদের সারাদিন পুজো-পাঠে মগ্ন 
থাকতে হবে। সে-কথা নিবেদিতা বলেন নি। 
তিনি বলেছেন, বর্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 
প্রাচীন আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকতে হবে, 
যে-কথ! আমর! ম্বামীজীর শিক্ষার্শের ভেতরে 
বারবার দেখতে পাই। 

আসল কথা, তার গুরুর কথারই পুনরাবৃত্তি 
করেছেন নিবেদিতা তার নিজন্ব শৈলীতে। 
এ-কথ। আমাদের মনে রাখতে হবে। বক্তায়। 
বলেছেন নিবেদিতার প্রচারিত আদর্শে সেবা, 
শিক্ষা এবং মুক্তি, এই তিনটির একটি সুন্দর 
সামঞ্জন্ত ছিল। বান্তবিকই এই তিনটিকে 
পৃথক ক'রে দেখা শ্বামীজীর অভি প্রেত ছিল ন|। 
্বামীভীর শিক্ষার্র্শের মূল কথ! এই ছিল যে, 
মানুষকে তার পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে। 
সুতরাং শিক্ষার সঙ্গে সেবার সামগ্রশ্ত আছে, 
মুক্তি-কামনাবও সামঞ্ষশ্ত আছে। নিবেদিত! 


৭ উদ্বোধন 


তার প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে, তথ! তার 
গ্রন্থাদিয় ভেতর দিয়ে এই তত্বই সকলকে 
বলেছেন। স্বামীজীর আদর্শের বিশদ ব্যাথ্য। 
আমর! পাই নিবেদিতার গ্রন্থে, তার জীবনে, 
তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান । 

নিবেদিতার বিশাল ব্যক্তিত্ব কোন একটি 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মীমিত নয়, একথা আমর! 
ক্বীকার করি, কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব বিশেষ ক'রে 
ফুটে উঠেছে--যদি আমর] তলিয়ে দেখি, তা 
হ'লে দেখবো-_-ছোট্ট এই বালিক1 বিদ্যালয়- 
টিতে। ছোট্ট এই জন্যে বলছি যে, যদিও 
এটি একটি উচ্চ বালিক! বিদ্যালয়রূপে সুনাম 
অর্জন করেছে, তা হ'লেও--আগেও বলেছি 
এবং এখনও বলছি - এইটুকু এর আসল পরিচয় 
নয়। এর আসল পরিচয় রয়েছে ম্বামীজীর 
দেওয়া আদর্শে। যে আদর্শের ভেতর দিয়ে 
স্বামীজী জাতিকে তুলতে চেয়েছিলেন, নারী- 
জাতির সেব! করতে চেয়েছিলেন, সেই আদর্শের 
রূপায়ণ আমরা দেখতে পাই এই প্রতিষ্ঠানটিতে । 
আগেই বল! হয়েছে যে, শ্র্মাকে দিয়ে এই 
প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করানো! হ'ল কারণ, 
মাকেই নারীজাতির আদর্শরূপে স্বামীজী 
উপস্থাপিত করেছিলেন নিবেদিতার কাছে; 
নিবেদিতাও সেই আদর্শকে কায়মনোবাক্যে 
গ্রহণ করেছিলেন। .তাই মায়ের কাছে 
এলেছেন বারে বারে। অনেক ছোটখাটে। 
সমম্ত। নিয়েও তিনি আসতেন, এসে মায়ের 
কাছ থেকে প্রেরণ। পেতেন। আশ্চর্য ব্যাপার ! 
নিবেদিতার মত মহাবিহুষী মায়ের কাছে যখন 
আসতেন, ছোট্ট খুঁকিটির মতোই মায়ের পায়ের 
কাছে বসতেন। মা-ও তাকে পরমাদরে পরম 
স্েছে গ্রছণ করেছিলেন । নিবেদিতা মায়ের 
কাছ থেকে অনেক শিক্ষা পেয়েছিলেন। সে- 
কথা নিবেদিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বহু জায়গায় 


| ৮*তম বর্ধ--২য় সংখ্য। 


স্বীকার করেছেন। 

আসল কথা-_শিক্ষা মানে শুধু লেখাপড়। 
শেখ! নয়। ম্বামীজী তা মনে করেন নি, 
নিবেদিতাও তা মনে করতেন না। শিক্ষা 
সম্বন্ধে নিবেদিতার বিশেষ জান ছিল, স্বামীজীর 
কাছে শিক্ষ। পেয়ে তিনি সেই জ্ঞানকে আরো 
বাড়িয়েছিলেন এবং তার ফলে এই শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি একটি স্ুনির্দি্ই পথে 
পরিচালিত ক'রে একটি বিশেষ লক্ষ্যের দিকে 
নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সে লক্ষ্য 
হ'ল--গ্রত্যেক নারীকে সমাজের কল্যাণের জন্য 
তার য। দেবার আছে, তা দিতে সমর্থ হতে 
হবে। আমর! জানি নিবেদিতার উদ্দেশ্ট ছিল-_ 
মেয়েরা এই আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যখন 
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে, তখন ঘরে ঘরে 
রামকৃষ্জ-বিবেকানন্-আদর্শ স্থপ্রতিষঠিত হবে। 
স্বামীজীর সেই আশাও বৃথা যাবে ন। 
প্রব্রাজিক! মুক্তিগ্রাণা আগেই উল্লেখ করেছেন 
যে, স্বামীজীর কোন বাণী নিক্ষল হয়নি। 
এ-ক্ষেত্রেও হবে না। 

নিবেদিতার মহৎ উদ্দেশ ব্যর্থ হবে না। 
এই প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন উন্নতি করবে। দিন 
দিন বেড়ে সমাজে তার ভাব প্রসারিত করবে, 
কারণ এর পেছনে রয়েছে অমোঘ আশীর্বাদ-_ 
জী্ীমা, শ্বামীজী এবং শ্ররামকধ্পার্যদদের । 
সুতরাং এই ছোট্ট প্রতিষ্ঠানটিকে আমর! যেন 
উপেক্ষার দৃষ্টিতে না দেখি, আমর! যেনু. এক্স 
অস্তনিহিত মহতকে অন্গধাবন করি এবং 
আমাদের সাধ্যমতে। এই প্রতিষ্ঠানটিকে তার 
লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্তে 
যথাসম্ভব সাহাব্য করি। তবেই রামকুষ- 
বিবেকানন্দের আদর্শের প্রতি আমাদের 
আশ্মগত্য প্রকাশ পাবে। আর ধারা এই 
প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত করছেন, তাদের কাছে 


ফাস্তন। ১৩৮৪] 


আশ করবে! ভীার। যেন স্বামীজীর ও 
নিবেদিতার দেওয়। আদর্শ সর্বদ। অঙ্ষু্ রাখেন, 
তার! যেন লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে চলেন। 
তবেই তাদের অগ্রগতি অগ্রতিহত হবে এবং এই 
প্রতিষ্ঠানটি ছোট হলেও এর দ্বারা দেশের মহৎ 
কল্যাণ হবে - এ-বিষয়ে আমরা নিঃসনেহ। 


শ্ররামকষ্েের যাণী ৭১ 


শ্রীরাম ও ্রপ্রীমায়ের চরণে প্রার্থনা 
জানাই, শ্র্ঈীমায়ের আশীর্বাদ থেকে উদ্ভূত, তার 
আশীর্বাদধন্য এই প্রতিষ্ঠানটির যেন দিন দিন 
অগ্রগতি হয়-__জাতির কল্যাণে ধাদের অবদান 
যথে্ট, এই প্রতিষ্ঠানের সেই পরিচালিকাদের 
কল্যাণপ্রচে্ট! যেন সার্থক হয় ।* 


* নিবেদিত! বালিক। বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষে গত ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৭৭, কলিকাত। মহাজাতি 
সদনে আয়োজিত সভায় সভাপতির অভিভাষণ। সস্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত।-সঃ 


শ্রীরামকষ্ের বাণী 


স্বামী গম্ীরানন্দ 


আপনার] শুনেছেন, শেষ বক্তৃতায় স্বামী 
বন্দনানন্দ বলেছেন, শ্রীরামরুঞ্জ ছিলেন বিশ্ব- 
নেতা । কথাট। আমর! আর একভাবে বিচ 
করে দেখতে পারি। গীতাতে শ্রতগবান 
বলেছেন, 'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবা মি যুগে যুগে ।” 
স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকষ্ণদেবের প্রণা মমন্ত্ 
রচনা! করতে গিয়ে বলেছেন, “স্থাপকায় চ 
ধর্মস্য | 

ধর্ম তিনি কীভাবে স্থাপন করলেন? 

মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর কাছে আমরা 
শুনেছি ঃ ঠাকুর যখন অবতীর্ণ হয়েছিলেন 
তখন বিশ্বের যে কুগুপিনী-ব্রহ্ধকুগুলিনী, 
তাকে জাগিয়ে তিনি এপেছিলেন। 

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কুগুলিনী-শক্তি 
আছে। তাঁকে জাগাতে হয় সিদ্ধিলাভের 
জন্ত । সমস্ত জগংকে আলোড়িত করতে হলে 
সমগ্র বিশ্বের কুগ্ডপিনী-শক্তিকে--ত্রহ্গ" 
কুগুলিনীকে জাগাতে হয়। তার প্রমাণ 
আপনার! পেয়েছেন বক্তাদের কাছে--শিকাঁগো 


থেকে যিনি এসেছেন (স্বামী ভায্তানন্দ), ধিনি 
এসেছেন প্যারিস থেকে (ম্বামী খতজানন্দ ), 
দ্বামী বনদদনানদও কিছুকাল ছিলেন, 
আমেরিকাতে--এ'রা সবাই দেখে এসেছেন 
কেমন ক'রে শ্ররামকৃষ্ণের ভাবধারা! চারিদিকে 
ছড়িয়ে পড়ছে । কেন ছড়িয়ে পড়ছে? তিনি 
চেয়েছিপেন ব'লে, ভগবান স্বয়ং চেয়েছিলেন 
বলে। 

আমরা আমাদের নিঞেদের বুদ্ধি দিয়ে 
তার কীতিকলাপকে, তার লীলাখেলাঁকে 
পরিমাপ করতে পারি না। আমরা শুধু 
সেগুলির অহ্থধ্যান করতে পারি, নিজেদের 
অনুভূতি জাগাবার জন্ত, নিজেদের মনকে 
পরিষ্কার করব'র জন্ক। নিজেদের সাধনজীবন 
আরও পূর্ণতর করবার জন্ত। 

সর্বধর্মসম্য়ের গ্রসঙ্গে শ্রম সাত্বদাদেবী 
বলেছিলেন, ঠাকুর যে সম্ম্বয়ভাব প্রচার করবার 
মতলবে সব ধর্মমত সাধন করেছিলেন, তা নয় 
তিনি সর্বদ ভগবদ্ভাবেই বিভোর থাকতেন। 
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বাস্তবিকই আমর! যেভাবে বুদ্ধিকে অবলম্বন 
ক'রে, একট] “প্রোগ্রাম” মাথা থেকে তৈরী 
ক'রে, ছ'কে নিয়ে, কাগজে লিখে কাজে নাবি, 
ঠাকুর সেভাবে কখনও কিছু করেন নি। 
জগম্মাতা তাঁকে যেভাবে চালিয়েছেন তিনি 
সেইভাবে চলেছেন, সেইভাবেই তিনি জগতে 
ধর্মগ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 

কীভাবে করেছিলেন? 

নিজে বোঝবার জন্ত বলছি--ঠাকুরকে বুঝে 
ফেলেছি এই ধৃষ্টতা দিয়ে নয়। নিজে বুঝতে 
চাইছি, ঠাকুর কীভাবে ধর্মপ্রতিষ্ঠা করলেন। 

প্রথমে আমর! দেখতে পাচ্ছি তিনি মৌলিক 
কতকগুলো কথার ওপরে জোর দিলেন। 
আচার-বিচারের দ্রিকে তিনি তেমন দৃষ্টি দেন 
নি। বরং ছু'এক জায়গায় তিনি বাধাই 
দিয়েছিলেন। ঈশান মুখুজ্যে মশাই কোঁশাকুশী 
নিয়ে সন্ধ্যাবন্দনাদি করছিলেন, ঠাকুর তাকে 
বলেছিলেন; “দন্ধ্যাদি কতদিন? যতদিন ন 
তার পাদপন্মে ভক্তি হয়। আর একদিন 
তাকে বলেছিলেন : “ডুব দাও। ওপর ওপর 
ভাগলে ব! সাতার দিলে কি রত্ব পাওয়া যায়? 
ডুব দিতে হয়।” তিনি চেয়েছিলেন ব্যাকুলতা। 
ঈশান ভাটপাড়ায় গঙ্গাতীরে আটচাল। বেধে 
পুরশ্চরণ করবেন শুনে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন £ 
ধ্যান করবে মনে, কোণে বনে। তিনি তো 
বলেননি, “তুমি হিমালয়ে চলে ধাও।, নিজের 
মনের ভেতরে চলে যেতে হবে- আব কোথাও 
যেতে হবে না। ঘরের কোণে বসে, ব৷ 
যদি কেউ পারে কখনও হয়তো! বনেই 
বা গেল, একটু আলাদ] হয়ে সেখানে গিয়ে 
ভগবানের চিন্তা করল। কিন্কু ভগবানের 
চিন্তাটি চাই। মানুষের জীবন যে ভগবান 
লাভের জন্য, এই প্রধান কথাটিকে জাগিয়ে 
রাখতে হবে জীবনের প্রতি মুহূর্তে। এই 
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যে দৃষ্টান্ত দিয়ে বল! হুল--নৌকো! জলে 
ভাসবে, কিন্ত নৌকোর ভেতরে যর্দি জল ঢুকে 
যায় ত। হলে সর্বনাশ । কাঠাল ভাঙতে গেলে 
হাতে তেল মেখে নিতে হয়, ত1 হ'লে কাঠালের 
আঠা আর হাতে লাগে না। ঠাকুর তাই 
চেয়েছিলেন, আগে ভগবানকে ভাল ক'রে বুঝে 
নিয়ে, সদদাসর্বদ! তাঁর প্রতি বিশ্বাস জাগিয়ে, যে 
যেমন ভাবে থাকুক না কেন তাতে আপত্তি 
নেই, তাকে ডেকে যেতে হবে সরল ভাবে। 
যোগীন মহারাজ তাঁর সমস্য| নিয়ে ঠাকুরের 
কাছে এসেছিলেন, কি ক'রে কাঁমজয়হয়। 
তিনি ভেবেছিলেন ঠাকুর হয়তে৷ কোন-একটা 
আসন-টাসন বা প্রাণায়ামের কোন ক্রিয়া তাকে 
শিখিয়ে দেবেন । ঠাকুর কিন্তু বললেন; «খুব 
হরিনাম করবি, তা হলেই যাবে । যোগীন 
মহারাজ ভাবলেন, ঠাকুর কোন ক্রিয়া-ট্রিয়া 
জানেন না কি না, তাই ষাহয় একটা ব'লে 
দিলেন। পরে কিন্তু একমনে খুব হরিনাম 
ক'রে দেখলেন, ঠাকুরের কথাই সত্য । 

আঁদত কথা হচ্ছে মনের আগ্রহ। ঠাকুর 
গঙ্গার ধারে পড়ে মুখ ঘসড়াচ্ছেন আর বলছেন ; 
“মা, আর একট। দ্বিন চলে গেল, তুই দেখ! দিলি 
নি।” এই ধে ব্যাকুলতা এই হচ্ছে আদত 
জিনিস। এইটি চাই। সাধন চাই, তবে 
সিদ্ধি হবে। 


তখনকার যুগে এবং বর্তমান যুগেও কথা 
চলেছে ক্রমবিকাশের। সাধারণ উপাদান 
থেকে ক্রমে ক্রমে উন্নতি হয়ে হয়ে মানুষের স্তর 
পর্যস্ত ক্রমবিকাশ হয়েছে । এর পরে আমাদের 
আরও উন্নতি হবে। মনৌবিজ্ঞানীর। বলেন, 
ক্রমবিকাশের এই মানুষের স্তরেও_-এই উন্নত 
অবস্থায়ও যদি আমরা নিজেদের মনের ভেতরে 
ডুবুরী নামাই দেখতে পাবো সেখানে কত সব 
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আবর্জন! স্তূপীকৃত হয়ে আছে। কিন্ত ঠাকুর 
কী বললেন? তিনি বললেন £ “তোমরা সব, 
নারায়ণ। আমি দেখতে পাচ্ছি সমস্ত বিশ্ব 
রঙ্মময়। ভূলে গেছি তাঁকে আমরা, আবৃত 
ক'রে রেখেছি আপন ম্বরূপকে। যে-ধারায় 
বিজান চলছিল, যে-ধারণা বিজানীর। আমাদের 
মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল এবং এখনও ঢুকে 
আছে, তার বিরুদ্ধে দাড়িয়ে ঠাকুর বললেন : 
না, যে নিজেকে পাপী পাপী সর্বদা মনে করে সে 
পাপীই হয়ে যাঁয়। অভিনয়ে পর্যস্ত যদি দুর্জনের 
পার্ট নেওয়! যায় এবং সেরকম আচরণ করা 
হয় তা হ'লে মনের ওপর খানিকটা ছাপ পড়ে 
যায়।” সুতরাং সার! জীবনটাকে ভগবানময় 
কবে বাথতে হবে। আমর। কখনও যেন মনে 
ন| করি যে, আমর! চিরকালের জন্য পতিত হয়ে 
গেছি, আমাদের কোন কালে উন্নতি হবে ন1! 
বরং মনে করতে হবে যে, জীবই শিব। শিবই 
জীবরূপে আমাদের কাছে এসেছেন, নারায়ণ 
আমাদের কাছে এসেছেন। আমার ভেতরেও 
সেই নারায়ণই রয়েছেন । তিনি ক্রমে প্রকাশিত 
হচ্ছেন। কতগুলো জড়বস্তব ক্রমবিকাশ 
লাভ ক'রে মান্গষে পরিণত হচ্ছে, এমন নয়। 
মানুষের ভেতরে যেব্রদ্ম রয়েছেন তিনি নিজে 
গ্রকাঁশিত হচ্ছেন বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন দিকে । 
মধুরবাবুও ঠাকুরকে বিজ্ঞানের কথা বলেছিলেন 
-নিয়মাহ্যায়ী সমস্ত জগৎ চলে, সব কিছু 
নিয়মাহ্নবর্তী। ঠাকুর কিন্তু মথুরবাবুকে বুঝিয়ে 
দিলেন, দেখিয়ে দিলেন যে, জগতে সব কিছুই 
ভগবানের ইচ্ছায় নিয়স্ত্রিত হচ্ছে। 

পুরানো কথা ছিল--“নারীর৷ নরকের 
ছ্বার।' বর্তঘান যুগে সে কথা আর নেই। 
নারীরা আমাদের মা। তারা আমাদের 
সম্মনভাঁজন। তারা আমাদের পথ দেখাবেন। 
সব সমাজেই চিরকাল তীরা ধর্ম রক্ষ। ক'রে 
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চলেছেন। ঠাকুর সেটি দেখিয়ে গেলেন। 
দেখিয়ে গেলেন, সকল নারীর ভেতর জগদস্থার 
বিশেষ প্রকাশ সাক্ষাৎ উপলব্ধি ক'রে এবং 
অপরকেও নারীজাতির প্রতি শ্রন্ধাত্িত ক'রে। 

মৌলিক কথাগুলো সহজ সরল ভাষায় 
সকলের সামনে স্থাপন ক'রেই তিনি ধর্ম- 
সংস্থাপন করলেন। তার কথাগুলি প'ড়ে 
পাশ্চাত্য দেশে পর্যস্ত সকলে চম্ৎকত হয়ে যায়। 
মান্থষের মুখ দিয়ে এমন কথা বেরুতে পারে ! 
সত্যি বলতে কি, তিনি তো আর মাধ ছিলেন 
ন।! তিনি স্বয়ং ভগবান। 

ব্রাহ্ম সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন। 
ঠাকুর সেখানে যাচ্ছেন, সকলের সঙ্গে কথাবার্তা 
বলছেন। তাদের মাথায় তখন ঢুকে ছিল 
নৈতিকতা--“সত্য কথা বলিবে', “সৎ ব্যবহার 
করিবে ইত্যাদ্ি। এই সব নীতির মধ্যে 
তারা ধর্মকে এটে রেখেছিলেন। আর কি 
চাচ্ছিলেন তার ?--সমাজ-সংস্কার। তাদের 
ভেতরে ঠাকুর নিয়ে এলেন একটা ব্যাকুলতা।। 
তাদের সঙ্গে নাচলেন, গাইলেন। তাদের 
ভেতবে একট! দিব্য উন্মাদনা এনে দিলেন। 
্রন্থাদি রচনার দ্বার! ঠাকুরের অবদানকে তার। 
অস্বীকার করলেও নববিধান সমাজের মধ্যে 
মাতৃভাবের উপাসনাকে ঠাকুরই ঢূকিয়ে- 
ছিলেন। এই সত্য এখন পুনর্বার আবিষ্কৃত 
হয়েছে। শঙ্করীপ্রসাদ বন্ধ মহাশয়ের গবেষণা 
মামি সেদিন গুনছিলুম | প্রতাপচন্ত্র মজুমদার 
প্রভৃতি নিজেরাই বলেছিলেন যে, ঠাকুরের 
ভাবের ছার! তাঁদের সমাজ প্রভাবিত হয়েছিল। 
ঠাকুরের ভাব অবলম্বন ক'রে ট্রলোক্যনাথ 
সাক্ম্যাল তাঁর বহু গান রচনা করেছিলেন । 

যে-ধর্ম অনুষ্ঠানাদি অথবা! সমাজ-সংস্কার 
অথবা নৈতিকতার ভিতরে আবদ্ধ ছিল তার 
মধ্যে ঠাকুর নিয়ে এলেন একটা নতুন 
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অন্প্রেরণা, একট! উদ্ধীপনা, একট! আবেগ। 
ভগবানকে চাই-ই চাই। তাকে ছাড়া আমি 
বাচতে পারি না। যেমন করেই হোক্‌ 
ভগবানকে আমায় পেতেই হবে। 

এখানেই শেষ নয়। শৃবাবু এসে বললেন : 
আমার কিছু টাকা আছে। ভাবছি স্কুল, 
হাসপাতাল, রাম্ত| ইত্যাদি ক'রে দেবে! । 
ঠাকুর তাঁকে শুধরে দিয়ে বললেন : “দেখো, 
ভগবান যদি আজ তোমার সামনে হাজির হন, 
তার কাছে কি কতকগুলো হাসপাতাল, স্কুল 
ইত্যাদি চাইবে, না তার পাদপম্মে ভাবভক্তি 
চাইবে? প্রত্যেক কথা, প্রতিটি আঁচরণকে 
তিনি শুদ্ধ ক'রে দিচ্ছেন, সিদ্ধির অভিমুখে 
পরিচালিত ক'রে দিচ্ছেন। কোন ব্যক্তি" 
বিশেষেরই নয়, সমস্ত মাঁনবসমাজের, গোটা 
বিশ্বের চিস্তাকে তিনি পরিচালিত ক'রে 
দিয়েছেন মূল কেন্দ্রের দ্িকে-_যাকে বাদ দিয়ে 
জগৎ পাড়াতে পারে না, যাকে নিয়ে মাত্র 
জগতের সত্বা, যাকে নিয়ে মাত্র জগৎ এগুতে 
পারে। কোন্‌ দিকে যাবো? বিজ্ঞানের 
সাহায্যে আমরা নতুন আবিফার করলুম, 
যন্ত্রপাতি পেলুম । কিন্তু কিসের জন্য ? কোথায় 
যাচ্ছে সাজ? ঠাকুর দেখিয়ে দিলেন ভগবান 
হচ্ছেন আমাদের লক্ষ্য। তাঁরই দিকে আমরা 
এগিয়ে চলেছি এবং তাঁরই দিকে আমাদের 
সকলকে এগিয়ে যেতে হবে। 

ধর্ম তিনি সংস্থাপন করলেন। ধর্মের সঙ্গে 
আজেবাজে যে সব জিনিস এসে ভুটেছিল, দল- 
ধাধাকে যেখানে ধর্ম বলে গ্রহণ কৰ। হয়েছিল, 
সেগুলিকে তিনি ত্যাগ করতে বলেছিলেন। 
তিনি বললেন : “গেঁড়ে ডোবাতে দল বাধে ।, 
অপরের] বোলতো “গরমহংসের দল'। তাই 
তিনি উত্তর দ্িলেন। তিনি দল করতে চান 
নি। বলতেন, “ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনি এসে 


| ৮*তম বর্ষ--২য় লংখ্যা 


জোঁটে।” বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল অধর 
সেনের বাড়িতে । বঙ্কিমবাবু চপলতা ক'রে 
কতকগুলেো! আজেবাজে কথা বলায় ঠাকুর 
তাঁকে বলে দিলেন £ 'মুলো৷ খেলে মুলোর ঢেকুর 
ওঠে ।” ঠাকুর নিজেই বিদ্যাসাগর মশায়ের 
কাছে গেলেন। তাকে বললেন: তুমি তো! খুব 
নরম, তোমার অত দয়া! তুমি যে সবকর্ম 
করছে, এ জব সৎকর্ম । অন্তরে সোনা আছে, 
এখনও খবর পাও নি। একটু মাটি চাপা 
আছে। যদ্দি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ 
কমেযাবে। 

সংসারে আমাদের থাকতে হয়, থাকতে 
হবেও। এর মধ্যে থেকেও কেমন ক'রে 
ভগবানকে লাভ করতে পারা যায়, তাঁরই পথ 
তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেলেন । যে সব তুল যুক্তি- 
তর্ক আমাদের মধ্যে এসেছিল--টাকাকড়ি না 
হ'লে জগতের উন্নতি হয় না, মানবসমাজের 
পরিবর্তনের মূলে রয়েছে অর্থনীতি-_পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদের এইসব মতের বিরুদ্ধে ঠাকুর সব 
ত্যাগ ক'রে দেখালেন যে, ত্যাগের দ্বারাই 
ভগবানকে লাভ করা যায়, এবং তখনই ঠিক ঠিক 
জগতের কল্যাণ কর! যায়। টাকাকড়ি ছু'তে 
না পারলেও তার মুখ দিয়ে যত মত তত পথ” 
ভগবানলাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেস্ত', “নারী 
জগজ্জননীর মৃি', 'ভগবাঁনই এই পব হয়েছেন+, 
“জীব তো সচ্চিদানন্দ*, “ঈশ্বর সাকার, নিরাকার 
আবার সাকার-নিরাকারেরও পার” ইত্যার্ণি 
এমন কতকগুলে। কথ! বেরিয়ে এলো, যা 
সকলকে চমক লীগিয়ে দ্রিল। শিবনাথ শাস্ত্রী 
বলেছিলেন, ঠাকুর ভগবানকে ভেবে ভেবে 
বেহেড হয়ে গেছেন। ঠাকুরের কথ। £ “বিষয় 
চিন্তা ক'রে মাসুষ বেহেড হয়-_না+ ঈশ্বরচিত্ত 
ক'রে বেহেড হয়? ঠৈতন্তকে চিন্তা করলে কি 
অচৈতন্থ হয়? কথামতে এই সব অমূল্য কথ! 


ফাস্তন, ১৩৮৪ ] 


রয়েছে। তার প্রতিটি শব, প্রতিটি পঙক্তি 
কত তাৎপর্যপূর্ণ, কত উদ্দীপনাময়, জীবনকে 
পরিপূর্ণ ক'রে দেবার কত শক্তি তার মধ্যে 
রয়েছে। বার শ্রামুখ দিয়ে এইসব জ্ঞানের 
কথ! বেরিয়েছে, তিনি বেহেড, না বেহ্ডে 
আমরা! | 

কষ্:দাস পাল মশাইকে ঠাকুর জিজ্ঞাস! 
করেছিলেন, “জীবনের উদ্দেশ্য কি? পাল 
মশাই উত্তর দেন, “আমার মতে জগতের 
উপকার করা, জগতের ছুঃখ দুর করা, ঠাকুর 
বললেন, “তুমি জগতের ছুঃখ দুর করবে! জগৎ 
কি এতটুকু? বর্ষাকালে গঙ্গায় কীাকড়া হয় 
জান? এরকম অসংখ্য জগৎ আছে। এই 
জগতের পতি যিনি, তিনি সকলের খবর 
নিচ্ছেন। তাকে আগে জানা_-এই জীবনের 
উদ্দেশ্ত । তারপর বা হয় কোরো |, 

ঠাকুর দেখিয়ে গেলেন কেবলমাত্র 
বিজ্ঞানকে অবলম্বন ক'রে, অর্থনীতিকে 
অবলঙ্ধন ক'রে অথব। সমাজ-সংস্কারকে অবলম্বন 
ক'রে জগৎ চলে না। জগৎ চলে ভগবানকে 
অবলম্বন ক'রে । জগতের উন্নতি হয় ভগবানে 
প্রতিষ্ঠিত হ'লে। বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন ভাবে 
তারই প্রকীশ। ধর্মের যে সব মূল তবগুলি 
তিনি দেখিয়েছিলেন, তাদেরই কয়েকটিমাত্র 


ঞরামকষ্ধের বাণী ৭৫ 


আমি ইঙ্গিত হিসাঁবে বলেছি। ব্রহ্মবুদ্ধি অবলম্বন 
ক'রে মানুষে মান্ষে একট|। ঘনিষ্ঠ প্রেমের 


সম্বন্ধ তিনি স্থাপন ক'রে গেলেন। সমাজ 
এগোয় ভালবাসাকে, গ্রেমকে অবলম্বন 
করে_যষে প্রেম ঈশ্বরের শ্বূপ। এই 


ষে আমরা একজায়গায় বসে হু'টে। ভাল 
কথ! আজ চিন্তা করছি, এরই দ্বার। সমাঞ্জের 
অগ্রগতি হয়। আর ধার! বিভিন্নভাবে রাজ- 
নীতি ইত্যাদি করছেন, ভাতে উন্নতি হয় বটে 
কিন্তু সেটা স্থায়ী হতে পারে না। মানুষের মন 
যদি সংস্কৃত না হয় তা*হলে শুধু রাজনীতি বা 
অর্থনীতির দ্বাবা। কী হবে? 

ঠাকুর তাই দেখিয়ে গেছেন মানুষ হওয় 
দরকার, আর মানুষ হবার মুলে রয়েছে 
ভগবানলাভ। জীবনের উদ্দেশ্ত হচ্ছে ভগবান- 
লাভ। এর বিরুদ্ধে য৷ কিছু দাড়াবে তাকেই 
অস্বীকার করতে হবে। সর্দা ভগবানকে 
অবলম্বন ক'রেই আমাদের দাড়াতে হবে। 
আমর! বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলুম, পথ খুজে 
পাচ্ছিলুম না। তাই পথের সন্ধান দিতে 
ঠাকুর এসেছিলেন। কথামৃত ইত্যাদি বার বার 
পণ্ড়ে আমর! ষেন সেই সন্ধান গ্রহণ করতে 
পারি, অনুপ্রেরণা লাত করতে পারি, এই 
আমার প্রার্থনা । 


* ২*শে ফেব্রআরি ১৯৭৭, রামকৃঞ্চদেবের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে বেনুড় মঠে অনুষ্ঠিত ধর্দপভায় 
দভাপতির অভিভাষণ। ক্রীদন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। সংক্ষেপিত আকারে 


মু্রিত।- সঃ 


জাছুকর 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


বাঁশি ডাকে £ আয় আয় আয়, 
আয় ওরে নীল যমুনায় । 

মোহন মধুর সে... নয় তে সুদূর সে"*" 
অন্তরে রাজে শ্যামরায়। 

চল্‌ গিয়ে পড়ি তার পায় ॥ 


সেযেজাছুকর বঁধুঃ 

কাটায়ও ঝরায় মধু 

জ্যোতন্স সে সন্ধ্যায়'-২ নিঝ'র পিপাসায়-- 

আধারে তপৰ সে." ব্যথায় স্বপন সে"*" 
ফুটে ওঠে প্রেমে প্রতিমায়। 

চল্‌ গিয়ে পড়ি তার পায় ॥ 


প্রাণের চেয়েও প্প্রিয়ঃ 
চিরসাথী, বরণীয়, 
শিহরে নয়নে সে -. উছলে গগনে সে-"" 
পরাজয়ে সে বিজয়-.. শঙ্কায় বরাভয়*** 
সবখানে আছে সে ধরায়। 
চল্‌ গিয়ে পড়ি তার পায় ॥ 


উষায় সে হাসিফুল, 
নিশায় তারা দোছুল, 
বিরহে মিলন সে" মরণে জীবন সে... 


কালোয় আলোর সাথে মিলায় সে দিনে রাতে, 


বাশি তার বাজে যমুনায় । 
চল্‌ গিয়ে পড়ি তার পায় ॥ 


শ্রীরামকুষ্ণদেবের চোখ ছু”্টি 


বনফুল 
আশ্চর্য চোখ । অনস্ত আশ্বাস ! 
পদ্ম-পলাশ নয়ন নয় তা যেন বলছে 
থঞ্জন-গঞ্জন আীখিও নয় । হবে, হবে 
অতি সাধারণ চোখ । ঠিক পারবি। 
কিন্ত সে চোখের দৃষ্টি কি অপরূপ! চেষ্টা কর, ঠিক পারবি । 
চোখের কোণে কি সহান্ত প্রশ্ন, তোকে পারতেই হবে । 
তা যেন বলছে-_- 
এখনও তোরা! মেতে আছিস? নিম্পলক নয়নের 
এখনও ভূল ভাঙে নি? নিঃশব্দ বাণী 
কি কাণ্ড! নিরন্তর বলে যাচ্ছে 
সে প্রশ্নকে কিন্ত প্রচ্ছন্ন করে রেখেছে পারবি, পারবি, ঠিক পারবি 
অসীম করুণ! তোকে পারতেই হবে । 


স্থান দাও প্রত শ্রীচ“রণতলে 


শ্রীম্বুকুমার সরকার 
স্থান দাও প্রভু শ্রীচরণতলে। 
মন্দিরদ্বার রুদ্ধ রেখো না কেঁদে কেদে মোর গেল নিশিদিন 
রেখে! না বাহিরে ফেলে । আজিও কি প্রত, শোধে নাই খণ 
প্রাণেতে গভীর দহন-জ্বাল! দহনের আছে আরো! কতদিন 
শুকাইয়া গেছে পুজারি মাল! প্রথ কত বাকী, দাও দাও ব'লে। 
আর কতদিন, দীন হীন মোরে-__ স্থান দাও প্রভু শ্রীচরণতলে। 
রাঁখিবে বাহিরে ঠেলে ! 
বিফল হবে কি ধৃপদীপজ্বাল। দিশাহারা মোরে পথের প্রান্তে 
সযতনে গাঁথা কুম্থমের মালা দেহ দরশন, এপতত্রান্তে 
ধূলি-ধূনরিত দেহখাঁনি মোর হে রামকৃষ্ণ চিত্তে অভয় 
লুটাইবে ভূমিতলে কপাবারি দাও ঢেলে। 


স্থান দাও প্রভু শ্রীচরণতলে । স্থান দাও প্রু শ্রীচরণতলে । 


শ্ীশ্রীরামকৃষ্খ-সারদা-বন্দনা 
শ্রীকালীকিস্কর সেনগুপ্ত 
কামারপুকুর জয়রামবাটা মাটির মহিম! পূর্ণ করি 
এলেন দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ দেবী সারদারে স্বয়ং বরি। 
মৃন্য় হল চিন্ময় পিতা, চিন্ময়ী দেবী হলেন মাতা 
ত্রিতাপতপ্ত সম্তানে হেরি পিতা ও মাতার সহিল না তা । 


জন্ম কর্ম দিব্য যাহার সে লীলার কথা বুঝিবে কেবা 
ধর্মসমন্বয়ের শিক্ষা, জীবশিববাদে জীবের সেব।। 
অবতারদেহ "ধরিয়া দেবতা যোগমায়াবাসে রহেন ঢাকা 
এবার জননী সারদাযোগিনী শারদ শশীর জ্যোছনা রাকা। 


তিমিরে তিমিরহারিণী জননী ভবতারিণীর কান্তি ধরি 
এলোকেশপাশে সংশয় নাশে তাহারি প্রতিম। মরি গো মরি ! 
যশোদার মত রানী 'রাসমণি সে দেব-ছুলালে নন্দব্রজে 

পালন করিয়া লালন করিয়। পৃত হইলেন সে পদরজে । 


জননী সারদামণিরে জগজ্জননী জানিয়া প্রণাম করি 
মাতৃপুজার পরাকাষ্ঠার প্রতীক মানবী মূরতি ধরি। 

কাচে কাঞ্চনে অভেদ বিধান মানে অপমানে সমান জ্ঞান। 
শ্রীরামকৃষ্ণ সরল ভাষায় কত উপদেশ করেন দান । 


সরল ধর্মজীবন যাঁপন গৃহস্থালীর সেবায় রত 

পরিচারিকার চাকুরীর মত, ধনী মালিকের সেবার মত। 
এক ঈশ্বর নান! দর্শনে নানা পরকলা পরিয়া দেখি 

অরূপ সরূপ দেখেছি সেরূপ কিরূপে বুঝাই কেমনে লেখি । 


“যত মত তত পথ"-নির্ধার তর্কবিচার বিফল বৃথা 
বাক্যের বুলি ফোটে না যেথায় কথায় বলিতে পারিবে কি তা? 
ভারত-সাধনা-সাগর মন্থি মঘিতোখিত নবনীসার 
গার্ৃপত্য-যজ্ঞ করিলে ঢালি হুতবহে হবির ধার। 


ফান্তন, ১৩৮৪ 


সইতে যেন পারি ৭৯ 


“সোইহংবাদীরে বলিলে বিনয়ে “অহং তোমার শোধন কর 
আগে 'দাসোহহং' বলিয়া বস ! জগংগ্রভূর চরণ ধর। 
শিবশিবানীর বক্ষের ক্ষীর-সাগরে গভীরে করিয়। সান 
রাজার পুত্র তুমি যুবরাজ পরে রাজাসনে পাবেই স্থান। 


একটি তৃণের তত্ব জানে। না জ্ঞানের মিছে না বড়াই কর। 
ভক্তিদেবীর পদাঙ্ক ধরি অন্তঃপুরে প্রবেশ কর। 

্রহ্মনাগরে ভাসিবে ডুবিবে যেন ভাসমান তুষারগিরি। 
মুনের পুতুল কতু মিশে যাবে কভু আপনারে পাইবে ফিরি। 


বিপথে কুপথে অতিথুর পথে পতিত পথিকে দেখাতে পথ 
আসিলে দয়াল আপনি বাহিয়া বৈতরণীর তরণ রথ | 
সবার হৃদয়ে নিভৃত নিলয়ে দৌহে সমাসীন হইয়1 রহ। 
শ্রীরামকৃষ্ণ জননী স।রদা বিশ্বজনের প্রণাম লহ। 


সইতে যেন পারি 
শ্রীশান্তশীল দাশ 


নিত্য তুমি আঘাত হানো। 

সইতে আমি পারি না যে; 
বোঝ না কি কী বেদন! 

আমার কোমল বক্ষে বাজে ! 
আকুল হ'য়ে আমি কাঁদি, 

কানন। হ'ল জীবনসাথী ; 
নিঠুর তুমি, কী অকরুণ, 

নেই মমতা তোমার মাঝে? 


দয়াল তুমি--সবাই বলে, 

এই কি তোমার দয়ালপনা ? 
ছুঃখ দিয়ে আনন্দ পাও, 

পাইনে তোমার কপার কণা । 
দাও, তবে দাও ছুঃখই দাও, 

যত খুশি পাষাণ চাপাও ; 
সইতে যেন পারি-_কেবল 

এ-প্রার্থনা তোমার কাছে। 


আধুনিক মানুষের উদ্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ 


ডক্টর অণিম। সেন * 


ভগবদ্গীতাতে ভগবান শ্রীরু্ণ শ্বয়ং অব- 
তারের আবির্াব-কাল সম্বন্ধে বলেছেন £ 

“যদ ষদ। হি ধর্মন্ত গ্লানির্ভবতি ভারত । 

অভ্যুর্থানমধর্মন্ত তদাত্মানং হ্জাম্যহম্‌ ॥ 

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌। 

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” 
অর্থাৎ যখনই জগতে ধর্মের গ্লানি হয়, 
অধর্মের উত্থান হয়, তখনই প্রশী শক্তির অবতরণ 
হয় মর্ত্ের মায়ামঞ্চে। আর্তভক্কের উদ্ধার, 
দুক্ধতের বিনাশ এবং ধর্মের পুনঃস্থাপনাই হয় 
অবতারের আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্ঠ। কুরুক্ষেত্রের 
মহাযুদ্ধ বাস্তবিক কোন, সময়ে সংঘটিত হয়েছিল 
এবং ভগবদগীত। সেই সময়েই রচিত হয়েছিল 
কিনা তা আজও পণ্ডিতগণ স্থুনিশ্চিতরূপে 
নির্ধারিত করতে পারেন নি। সে যুগের প্রকৃত 
ইতিহাস বিশ্বের দরবারে আজও অনুদ্ঘাটিত। 
কিন্তু উনবিংশ শতাব্বীতে বাংলার কোমল 
পলিমাটিতে এরশীশক্তির যে লোকোনুর 
আবির্ভাব সমস্ত ভারত দর্শন করেছিল, তাঁর 
পরিপূর্ণ ইতিহাঁন বর্তমান কাল সগৌরবে বহন 
করছে। বাংলার ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী 
এক বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় কৃষ্ণা রাত্রির নিবিড় 
অন্ধকার এ শতাব্দীর উদ্দীয়মান জ্যোতিষ" 
মণ্তুলীর অপরিমেয আলোকপাতেই দূরীভূত 
হয়েছিল এবং এই ভাত্বর জ্যোতিষ্কমগ্লীর 
পুরোভাগেই ছিলেন প্রশ্রীরামকৃষ্ণদেব। সে 
যুগ ছিল বাঙ্গালীর জীবনের এক মহাসংকটের 


যুখ। একদিকে হিন্দুধর্মের গ্লানিপূর্ণ বিকৃত 
ব্যাখ্যা, অন্ঠদিকে খুষ্টধর্মের বিশেষ প্রচার | এই 
দুইটি মতধারার সংঘর্ষে “ইয়ং বেঙ্গল" তখন দিগ.- 
্রট, পথভ্রষ্ট । এই ছুর্ধোগের সময় মানবধর্ম 
পুনঃশ্রতি্ঠিত করার জন্থই ধরাঁধামে গ্র্রীঠাকুর 
অবতরণ করলেন। 

প্রপ্ীরামকঞ্জদেবের নরলীল। আলোচন৷ 
করলে দেখ! যায় যে, তার প্রাণম্পন্থন অতি 
নিবিড়ভাবে যুক্ত হ'য়ে গিয়েছিল কাণীরূপিণী 
আগছ্যাশক্তির সঙ্গে। কালীমায়ের ব্ূপহীন 
জ্ঞানাতীত শ্বরূপ ঠাকুরের ভাবদৃ্টিতে পরিস্ফুট 
হয়েছিল স্নেহময়ী জননীর মুতিতে | সেজন্ 
শিশুর কাছে মীতৃবক্ষের মতোই জগতের নিগু 
তত্ব তার একাস্ত পরিচিত ছিল । তিনি ছিলেন 
পরিপূর্ণতার প্রতীক। সংসারী মাশ্নষকে 
সেজন্ত তিনি শোনাতে চেয়েছিলেন নিফ্ষাম 
কর্মের বাণী এবং অমেয় প্রেমের বাঁণী। এই 
বাণী শাশ্বত; পৃর্ণের মর্মকোষ হ'তে উত্থিত 
এই বাণী অমৃতলোকেরই বার্তাবহনকারী। 
সেজন্য এই বাণী সকল যুগের সকল মাস্থষের 
জীবনপথের উপযুক্ত দিশারী । শ্রশ্ঠাকুর 
মানুষকে সর্বদা পরিপূর্ণতার কামনা করতে 
উপদেশ দিয়েছেন, কারণ পরিপূর্ণতার উপলব্ধি 
দ্বারাই মানুষ প্রকৃত মনুস্ত্বের অধিকারী হয়। 
সংসার তুচ্ছ নয়, সংসারীর জীবনও তুচ্ছ নয়, 
যদি তাকে ঠিকভাবে গড়ে তোলা! যায়। যদি 
সংসারষাত্রীকে এক শুভ আকর্ষণে বেধে রাখা 
যায়, যি সংসারজীবনের কেন্দ্রে ঈশ্বরচৈতন্য 


এম. এন পিএইচ ডি” বিছ্যাবিশীরদ, পাটন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান। 


কান্ত, ১৩৮৪ ] 


ভাত্বর জ্যোতিতে দেদীপ্যমান থাকে, তবে এই 
সংসারবেদীতেই মুক্তির আলোকরেখা পরিস্দুট 
হয়ে ওঠে । এ্ত্ীরামকষ্চদেব সংসারী মাহুষকে 
জনক রাজার উদাহরণ দিয়ে বলতেন ঃ 
'জনক রাজ মহাতেজা তার বা 
কিসের ছিল ক্রেট। 
সে ষে এদিক ওদিক ছুদিক রেখে 
খেয়েছিল দুধের বাটি” 
সংসারী ভক্তদের তিনি বলেছেন: “সত্যি 
বলছি, তোমরা সংসার করছো এতে দোষ 
নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। 


তা নাহ'লেহবেনা। এক হাতে কর্ম কবে, 
আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো । 
বিবেকবৈরাগ্য £ 


শপ্নঠাকুর বিবেকবৈরাগ্য লাভ ক'রে 
সংসারেচ্ছক মানবকে সংসারে প্রবেশ করতে 
বগেছেন। বিবেক অর্থাৎ সত-অসৎ, নিত্য- 
অনিত্যের বিচার । নিত্যকে যদি প্রত্যক্ষ কর! 
যায়, অণ্ডভকে এবং মিথ্যাকে ষদি চিনে নেওয়া 
যায়। তবে মন আর সংসারের প্রতি আসক্ত 
হয়না । সংসার আর তখন বন্ধন নয়। তখন 
সংসারেরই কেন্্রস্থলে উত্তাসিত হয় অপরিমেয় 
চৈতন্থজ্যোতি, যার কল্যাণরশ্মির বিচ্ছরণে 
সংসারীর সমস্ত জীবনই মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। 
নির্মল শুভ্র অস্ত:করণের সঙ্গে বাইরের জগতের 
আর কোন ঘন্ব, কোন সংঘাত থাকে ন। | ভেদ 
তখন মিলনে রূপান্তরিত হয়; «'আমি”-বোধ 
পরিণত হয় 'সর্বং খনিদং ব্রচ্থ-বোধে | বিশ্ব- 
বহ্ষাণ্ড তখন একাকার। সেই শুন্তসময়ে 
নিঃস্বার্থ করুণা, প্রত্যাশাহীন প্রেম এবং 
নিরহংকার ক্ষমার অন্ভূতিতে সংসারী মানুষও 
পরিপূর্ণতার আসন্বাদনলাভে সমর্থ হয়। রাম- 
প্রসাদের গানে আছে “বিবেকহুলদি'র কথা। 
ঠাকুর সেই গান গাইতেন আর ব্যাখ্যা ক'রে 

|. 


আধুমিক মাহযের উদ্দেশে শরীয়া মক ৮১ 


বলতেন: “সংসারসমুদ্রে কামক্রোধান্দি কুমীর 
আছে। হলুদ গায়ে মেথে জলে নামলে কুমীবের 
তয় থাকে না। বিবেকবৈরাগ্য হলুদ । তারই 
অমৃতময় কে পুনরায় ধ্বনিত হয়েছে £ “সংসার- 
ধর্ম? তাতে দোষ নাই। কিন্ত ঈশ্বরেষ পাদ- 
পদ্মে মন রেখে কামনাশৃন্ত হয়ে কাজ করবে ।' 
স্বার্থন্থথের কামনাকে ত্যাগ ক'রে সংসারধর্ম 
করার শিক্ষাই বাস্তবিক মন্যত্বলাভের শিক্ষা 
এবং এই শিক্ষা গ্রহণ ক'রে সংসারে গ্রবেশ 
করলে সংসার এবং তপোবনে কোন ভেদ থাকে 
না। বর্তমান যুগেও মানুষকে মুয্যত্বলাভের 
পথে পরিচালিত করতে এবং জগতের সম্পদ 
বিশুদ্ধভাবে ভোগ ক'রে দ্দিব্যতেজ সঞ্চয় করতে 
কেবল শ্রীঞ্রঠাকুর-বধিত ধর্মের সংসারধাত্রাই 
সহায়ক হ'তে পারে 
ধর্মের সংসার ঃ 

ধর্মের সংসারে সর্বপ্রথম বিসর্জন দিতে হয় 
্বার্থবুদ্ধিকে। কারণ আত্মকেন্দ্রিকতায় স্থখ 
হয় না, স্থথ নিহিত আছে আত্মত্যাগে । ভোগ- 
প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং অতি 
বলশালী গ্রবৃত্ধি। সেজন্ত জীবনের প্রারস্তেই 
এই প্রবৃত্তিকে আত্মকেন্দ্র হ'তে বিচ্যুত ক'রে 
পরকন্যাণব্রতে নিযুক্ত করতে হবে। ভোগ- 
প্রবৃত্তি খন কেবল নিজের দেহ-মনকে আশ্রয় 
ক'রে, অথব! নিজের গণ্ীবদ্ধ ক্ষুদ্র পরিবারকে 
আশ্রয় ক'রে জেগে ওঠে এবং তাতেই সীমিত 
হয়ে যায়, তখনই মাহ্থষ হয় স্বার্থপর এবং 
সংকীর্ণমনা।। দ্বার্থপরতার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন 
যোগে আবদ্ধ হয়ে আছে কাম, ক্রোধ, লোভ, 
হিংস। ইত্যাদি হুট প্রবৃত্তির দলগ। সেজগ্ঠ 
স্বার্থপরত। মানুষের গোষ্ঠীবন্ধ জীবনে বয়ে আনে 
কেবল সর্বনাশ! পরিণতি । যোগক্ষেমের আশ! 
এক নিমেষে তলিয়ে বায় কোন্‌ অন্ধকার অতল 
গন্বরে ! 


৮২ উদ্বোধন 


্প্রঠাকুর এই আত্মকেন্দ্রিক বাসনার 
পায়ে শিকল পরানোর জন্যই ইঈশ্বরচৈতন্তকে 
সংসারজীবনের কেন্ত্রস্থলে স্থাপিত করতে 
বলেছেন। পরম চৈতন্টের দ্বারা চলমান 
সংসারের সমঘ্ত সম্পদ উদ্ভাসিত হয়েছে ব'লে 
অন্থুতব করতে মানবকে উপদেশ দিয়েছেন। 
তা হলেই সংসারীর ভোগ হবে ত্যাগবিদ্ধ। 
গৃধুতা। সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ করলেই সংসার 
হয়ে উঠবে ধর্মের সংসার । একপ সংসার, 
ঠাকুরের মতে, অনিত্য নয়। তিনি বলেছেন : 
'ষতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া! যায়, ততক্ষণ 
নেতি নেতি ক'রে ত্যাগ করতে হয়। তকে 
যারা পেয়েছে, তারা! জানে ষে তিনিই সব 
হয়েছেন।'"'তাঁকে জেনে সংসার করলে অনিত্য 
নয়। 

উপনিষদেও অখণ্ড চৈতন্যকে বিশ্বাতীত 
এবং বিশ্বান্থগ-ছুই রূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। 
তিনি বিশ্বের অতীত আবার বিশ্বেই পরিব্যাপ্ত। 
একদিকে তিনি নেতি নেতি, অন্যদিকে তিনি 
ইতি ইতি। 

“একো দেবং সবতৃতেষু গুঢ়ঃ 
সর্বব্যাপী সর্বভৃতাস্তরাত্মা। 
কর্মাধ্যক্ষঃ সবভূতাধিবাসঃ 
সাক্ষী চেতা কেবলে! নিগু ণশ্চ ॥। 

--অদ্বিতীয় জ্যোতিঃম্বরপ পরমাত্মা সকল 
প্রাণীতে গ্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত; তিনি সর্বব্যাপী, 
সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা, সকল কর্মের নিয়ামক, 
সর্বভৃতের নিবাসস্থান, সর্বসাক্ষী, চৈতন্তাভি- 
বাক্কির কারণ এবং নি ণ, নিরপাধিকও | 

বস্তবিশ্ব শ্রী বিরাট বিক্ফারিত চৈতন্থের 
প্রাণম্পন্মনে স্পন্দিত। এইরূপ অন্নুতব হয়ে 


[৮*তমবর্য--২য় সংখ্যা 


জাগ্রত ক'রে জগংভোগে প্রবৃত্ত হ'লে, ভোগ 
সুন্দর হয়, সুসমঞ্জস হয়, শুদ্ধ হয়। সেই শুভ- 
লগ্নেই মানুষ বলতে পারে-_ 

“মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে অলিয়া 

প্রেম মোর ভক্তিরূপে রছিবে ফলিয়। ।” 
শীশ্রঠাকুরও সকল যুগের সকল মান্যকে এই 
মহান সাধনায় দীক্ষিত হ'তে বলেছেন। অথপ্ত- 
চৈতন্ই যে বিশ্ব হয়ে রয়েছেন! তিনি নীরূপ 
কেবল নন, বিশ্ববূপও | “ঈশাবান্যমিদং সর্বম্‌।, 
তিনি যে বিশ্বনংসাররূপে বিরাজ করছেন ! 
কামিনীকাঞ্চনত্যাগ £ 

কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করার জন্যও 
শষ্রঠাকুর বার বার ভক্তদের উপদেশ দিয়েছেন।* 
কিন্তু ঠাকুরের উপদেশের অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বর- 
প্রাপ্তির মানসে কর্মপ্রবৃত্তি, সংসারধর্ম ইত্যাদি 
ত্যাগ ক'রে সকল মানুষ সন্ন্যাস নিয়ে বনে গমন 
করবে। সংসারে থেকেও কাঞ্চন ত্যাগ করার 
সাধনা কর! সম্ভব) কেবল সম্ভবই নয়, ধর্সের 
সংসারে" একাস্ত আবশ্তক। কাঞ্চন অর্থাৎ 
অর্থযদ্ি কেহম্পর্শ না করে, তবে সংসারষাত্র। 
অথবা লোকধাত্রা কেমন করে চলবে ? কাঞ্চন- 
ত্যাগের প্রকৃত অর্থ হ'ল কাঞ্চনের প্রতি 
অজ্ঞানলন্ধ আসক্তিপূর্ণ দৃষ্টিটি ত্যাগ কর! _অর্থ- 
গৃরতা ত্যাগ করা, সঞ্চযয়তৃষ্ণাকে নষ্ট করা । ষদি 
একবার অর্থসঞ্চয়তৃষ্া মনকে অধিকার ক'রে 
বসে, তবে মানুষ কেবল একটি অর্থসঞ্চয়ের 
“মেসিন, হয়ে ওঠে । সঞ্চয়ই তখন প্রধান-_ 
সঞ্ল প্রকার নৈতিক মুল্যবোধ তথন তুচ্ছ হয়ে 
যায়। তখন অর্থপিপাস্থ মাহ্ষের মনে হয় 
জগতের সকল আথিক সম্পদ কেবল তারই হস্ত- 
গত হবার জন্ত সই হয়েছে এবং “ষেন তেন 


*্ প্রীরাধকৃষ্ণদেব যখন পুরুষভক্তদের উপদেশ দিতেন, তখন বলিতেন, “কামিনীকাঞ্চন- 
ত্যাগ' ) স্ত্রীভক্তদের উপদেশ দিবার সময়ে 'পুরুষকাঞ্চনত্যাগ” শব ব্যবহার করিতেন। 


ুষ্টব্য_উদ্বোধন ৭৮1৫৪ পৃঃ।--সঃ 
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প্রকারেণ' অর্থ তাঁকে চুড়ান্তভাবে লাভ করতে 
হবে, কারণ এই সঞ্চয়েই ধেন তার জীবনের 
সার্থকতা নিহিত রয়েছে। এনপ দৃষ্টি হ'ল্‌ 
অজ্ঞানীর দৃষ্টি। এরূপ মনোভাব নিয়ে কাঞ্চন 
স্পর্শ করলে জলস্থিত কুমীরের মতোই কাঞ্চন 
সংসারী জীবকে ধ্বংস করে। সেজন্ত সংসারী 
ভক্তদের ঠাকুর যখন কাঞ্চন ত্যাগ করার 
উপদেশ প্রদান করেছেন, তখন তিনি অশ্তদ্ধ কর্ম 
ও অগ্ুদ্ধ ভোগতৃষ্তাকে ত্যাগ করতে বলেছেন, 
বলেছেন সংসারী মানুষ যেন ঈশ্বরচৈতন্তে সিক্ত 
হয়ে কর্ম এবং ভোগকে শুদ্ধ ক'রে নেয়। 

কামিনীত্যাগের উপদেশ দিয়ে কামিনীকে 
তিনি তুচ্ছ করেন নি; বরং অতি উচ্চস্থান 
প্রদান করেছেন। তিনি নারীকে কেবল জৈব- 
ভোগের উপকরণরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ 
করেছেন) কারণ নারী আগ্ভাশক্তিরই 
অভিব্যক্তি । তার প্রতি অশুদ্ধ কামপুর্ণ এবং 
আসক্তিপূর্ণ মনোভাব পোষণ করলে তাকে ক্ষুদ্র 
ক'রে দেখা হয়, হীন ক'রে দেখা হয়। নারীকে 
কেবল ভোগের সামগ্রীরূপে দেখা হ'ল পাপদৃষ্টি। 
শ্নেহময়ী মাতৃমৃতিতে দর্শন করা হ'ল শুদ্ধ দৃষ্টি। 
বিছ্যৎশক্তিকে যদি তার ষথার্থরূপে দর্শন ক'রে 
ব্যবহার করতে চেষ্টা কর! হয়, তবেই এই শক্তি 
কল্যাণপ্রদ হয়। কিন্তু ভ্রান্ত ভ্ঞান নিয়ে 
বিছ্যৎশক্তির ব্যবহার করলে, তা! প্রাণ-নাশকই 
হয়ে ওঠে। স্ত্রীরূপিণী মহাশক্তির ্বভাবও 
ওইরূপ। ম্বরূপে সাধনা করলে মোক্ষদায়িনী, 
কিন্তু ভোগণৃ্টিতে বন্ধনকারিণী। সেজন্ত 
রপ্ঠাকুর সংসারী ভক্তদের বার বার বলেছেন 
কামিনীকাঞ্চনের প্রতি আসক্তি অর্থাৎ পাগদৃষ্টি 
ত্যাগ করতে । অনাসক্ত এবং অহংকারবজিত 
নিম, শুদ্ধ গ্রেমভাব নিয়ে সংলারে প্রবেশ 
করলে পতনের ভয় থাকে না। 

ষ্ী 


আধুনিক মাহুষের উদ্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ ৮৩ 


অনাষক্তি ও ভারতীয় সাধন। ঃ 

অনাসক্ত হৃদয়, শুদ্ধ দৃষ্টি এবং নির্লোভ মন 
নিয়ে সংসারপ্রবেশের সাধনা ভারতের চিরস্তন 
সাধনা-বরহ্গচর্যাশ্রমের অন্যতম লক্ষ্য । সেজন্ত ব্র্ধ- 
চর্যাশ্রমে উপনীত বিদ্যার্থীর লীবন আচার্য কঠোর 
নিয়মে আবদ্ধ ক'রে দ্িতেন। নিয়মান্ুবত্িত। 
ছিল শিষ্ের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। সংসারী 
মানষের স্বধর্ম হ'ল মানুষের কল্যাণ-দাধন? এবং 
এর জন্য সর্বাগ্রে তাকে মন্গম্ত্বপ্লাভের সাধন! 
করতে হবে-_আপনাকে পূর্ণ মানবত্তের মহিমায় 
মণ্ডিত করতে হবে। আপনার প্রবৃত্তিকে দমন 
করতে হবে, আচরণ সংষত করতে হবে এবং 
ইচ্ছাবৃত্তিকে পরিমিত করতে হবে, শুদ্ধ করতে 
হবে। অস্তঃকরণকে দূষিত ভাবন৷ হ'তে মুক্ত 
রাখতে হবে এবং বিশুদ্ধ মন দ্বারা সত্যকে 
উপলব্ধি করতে হবে। তবেই হবে জ্ঞানসাধনার 
উপযুক্ত উদ্যাপন। তবেই ভগবানের যে মঙ্গল 
ইচ্ছা জীবজগতের সর্বত্র অভিব্যক্ত হচ্ছে, সেই 
শুত ইচ্ছার সঙ্গে জ্ঞানী মানুষের অনাসক্ত শুল্ধ 
ইচ্ছার পরিপূর্ণ এরক্য স্থাপিত হবে এবং জগতের 
কল্যাঁণসাধনই তখন হবে তার যাবতীয় কর্মের 
একমাত্র লক্ষ্য। সেগন্য অনাসক্ত বিশুদ্ধতায় 
হৃদয় পূর্ণ কর! ছিল গুরুগৃহবাসী ব্রহ্মচারীর 
জীবনের প্রধান এবং পরম লক্ষ্য। গৃহ্স্থ- 
জীবনের দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে বহন ক'রে নিজের 
এবং সমাজের শ্রবৃদ্ধিসাধ কেবল সংযত 
অনাসক্ত মন দ্বারাই সম্ভবপর হয়। 

তৃষা, আসক্তি ও লোভ মানুষকে বিষয়ে 
আবদ্ধ ক'রে ক্ষুদ্র করে এবং স্বতন্ত্র করে। 
ফলে সমস্ত জগৎ তার কাছে থণ্ড খণ্ড প্রতীয়মান 
হয়--জগতের অথণ্ডতা উপলব্ধির পথ অবরুদ্ধ 
হয়। সংকীর্ণ পরিধিতে, সংকীর্ণ মন নিয়ে 
মান্ষ তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে সংকীর্ণতার 
বীজই বপন করতে আরম্ভ করে । শ্রীশ্রীঠাকুরের 


৮৪ উদ্বোধন 


ভাষায়--সে তখন কেবল বিষয়রূপ মুলে! খেয়ে 
মূলোরই টেকুর তোলে। কিন্ত এই আসক্তির 
বন্ধন হ'তে যদি মুক্ত হওয়া যায় তবে আর 
মানুষে মান্থষে ভেদবোধ থাকে না। কোন 
মান্যই আর নিরর্থকরূপে অকেজোরূপে বা 
হীনরূপে অন্থভৃত হয় না । তখন সকলের মধ্য 
দিয়েই ঈশ্বরচৈতন্ গ্রতযক্ষ হয়। আসক্তিহীন 
ত্যাগী মাস্থই অনুভব করে _ 
তার! মোর মাঝে সবাই বিরাজে 
কেহ নহে নহে দূর, 

তখন আর আমার পুত্র আমার কন্ঠাঃ 
আমার দেশ, আমার জাত-_এইরূপ সংকীর্ণ 
ভাবন। মনকে দুষিত করে না ভূমীর মধ্যে 
স্বাতস্ত্রবোধ তথন নিঃশেষে তলিয়ে যায়| গ্রকৃত 
মনুত্ত্বপ্রাপ্তির এই একমাত্র পথ এবং এই উন্নত 
ক্যবোধেই মানষজীবনের পরিপূর্ণতা । থণ্ডকে 
অখণ্ডের সত্রে আবদ্ধ না ক'রে কেবল খগুরপে 
পৃথক্রপে প্রত্যক্ষ করলে জগতে শান্তিস্থাপন 
কখনও সম্ভবপর হবে না। পাশ্চাত্য জগতের 
ঈশ্বরকেন্তরচ্যুত বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ আজও 
তো! নিখিল মানবের শুভ বুদ্ধিকে উদ্ধদ্ধ করতে 
পারে নি। তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা! আজও 
মানুষকে উদ্বিগ্ন এবং শঙ্কিত ক'রে রেখেছে। 
আজও চারিদিকে ভয়াবহ রক্তক্ষরণ এবং দুর্গতের 
হাহাকার। মনে হয়, মানবসভ্যতা যেন এক 
মহাধ্বংদের সীমায় এসে উপনীত হয়েছে। এই 
সংকটের মুহূর্তে জীপ্রঠাকুর দ্বারা প্রদশিত 


[৮০তম বর্ধ-_-২য় সংখা 


যথার্থ মনুত্যত্বের সাধনমার্গই আধুনিক মানুষের 
উপযুক্ত রক্ষাকবচ। “দেবো তৃত্বা দেবং বজেৎ।, 
দেবতা হয়ে দেবতার পুজা করাই হ'ল 
ভারতীয় সাধনা । অখগুচৈতগ্তজ্যোতিতে জীবন 
আলোকিত ক'রে জীবরূপী শিবের সেবা করতে 
হবে। ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক, সমাজসেবা, 
শিক্ষক সকলকেই আসক্তিহীন হৃদয় নিয়ে নর- 
নারায়ণের সেবায় অগ্রসর হ'তে হবে। নিজেকে 
এবং অপরকে ঈশ্বরের মধ্যে লাভ করাই মনুয্ব- 
জীবনের পরম গ্রাপ্তি। তা! হলেই কাম ক্রোধ, 
লোভ ইত্যাদি বিকারের স্পর্শ হ'তে মুক্ত 
হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হয়। নির্মল মনুয্ 
নিজের অন্তরে গ্রসন্নত। লাভ ক'রে জগতে সেই 
প্রসন্নতার আলোক বিকীর্ণ করতে সক্ষম হয় 
এবং জগতে শাস্তিস্থাপনও তখন সম্ভবপর হয়ে 
গঠে। 


শীপ্রীঠাকুরের জন্ম-তিথির শুভ লগ্নে আজ 
আমাদের আস্তরিক প্রার্থনা--আধুনিক মান্্য 
যেন কেবল বাস্তবের স্বার্থম্খ এবং সাংসারিক 
প্রয়োজন মাত্র নিয়ে ব্যত্ত থেকে সংকীর্ণমনা ও 
্বার্থপর হয়ে না ওঠে ; সে ধেন নিখিল বিশ্বের 
মধ্যে আননোর বা চৈতন্তের ছবিখানি দেখতে 
পায়? জীপ্ঠাকুর-প্রদশিত ঈশ্বরকেন্ত্িক নির্লোভ 
নিঃস্বার্থ সংসারজীবনে সে যেন বিনয়ে নম, 
করণায় নিঞ্চ, ত্যাগে মহীয়ান ও প্রেমে পূর্ণ হয়ে 
উঠতে সমর্থ হয়। 


শ্রীরামকুঞ্চ ঃ বিনোদিনী £ বঙ্গরঙ্গমণ্চ 
ভ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়* 


ইংরেজি ১৮৮৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর বঙ্গ 
রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। 

বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারে তখন গিরিশ- 
চন্দ্রের “চৈতগ্থলীল1” নাটক অভিনীত হচ্ছে। 
নাটকটির খ্যাতি শহরে আলোড়ন স্যত্টি করেছে 
এবং তা শহর কলকাতার গণ্ডি ছাড়িয়ে সার! 
বাংলাদেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বৈষ্বপঞ্তিত- 
দের মুখেও নাটকের প্রশংসা । একদিন ণঠচতন্ত- 
লীলা প্রসঙ্গ উঠগ রীরামকষ্চনকীশে (১৪ 
সেেম্বর ১৮৮৪ £ কথামত, ৪র্থ ভাগ)। তখনো 
গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে তিনি বিশেষ কিছু জানেন না 
_ কাদের কোন ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও গড়ে ওঠেনি । 
নাষ্টকের গ্রশংসা শুনেই শ্রীরামকৃষ্ণ স-শিশ্ত 
নাটক দেখতে এলেন সেদিন স্টার থিয়েটারে। 

গিরিশচন্দ্র তখন বাইরের কম্পাউণ্ে পায়- 
চারি করছিলেন - শ্রীরামকৃষ্ণের একজন ভক্ত 
( মহেক্্র মুখোপাধ্যায়) গিরিশের কাছে এসে 
শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনবার্ত। জানিয়ে জানতে 
চাইলেন ফোন দর্শনী লাগবে কি না! গিরিশ- 
চন্ত্র সামান্তক্ষণ চিন্তা ক'রে জবাব দিলেন “গর 
টিকিট লাগবে না কিন্তু সঙ্গে ধারা আছেন 
তাদের লাগবে ।” তারপর সাধারণ সৌজন্তবশত 
এগিয়ে এসেছেন--একজন ভক্ত তার পরিচয় 
শ্রীরামরুঞ্ণকে জানাবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ই 
প্রথম নমস্কার জানালেন। গিরিশচন্দ্র তাকে 
গ্রতিনমস্কার জানানোর পর কিছুক্ষণ চলল 
নমস্কার ও গ্রতিনমস্কার। অবশেষে গিরিশ" 
চত্্ই পরাজয় শ্বীকার ক'রে নিয়ে তাকে 'বকে 
বসিয়ে একজন পাখা-ওয়াল! নিযুক্ত ক'রে বাড়ি 


ফিরে গেলেন । সেদিন গিরিশের শরীর ভাল 
ছিল না-_অভিনয় চলার সময় এবং তার পরবর্তী 
ঘটনার সময় তিনি অন্বপস্থিত। 

এক সময় অভিনয় শেষ হল। তাবাবিষ্ট 
শ্রীরাণকৃষ্ণ অফিসঘরে এসে বসলেন । চৈতন্টের 
তৃমিকাভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী লিখেছেন : 

“অভিনয়কার্য শেষ হইলে আমি শ্রীচরণ 
দর্শন জন্য যখন অফিসঘরে তাঁহার চরণ-সমীপে 
উপস্থিত হইতাম, তিনি প্রসন্ন বদনে উঠিয়া 
নাচিতে নাচিতে বলিতেন “হরি গুরু গুরু হরি” 
বল মা হরি গুরু গুরু হরি” তাহারপর উভয় হস্ত 
আমার মাথার উপর দিয় আমার পাপ-দেহকে 
পবিত্র করিয়া বলিতেন যে, “মাঃ তোমার চৈতন্ত 
হউক।' তার সেই সুন্দর প্রসন্ন ক্ষমাময় মৃত 
আমার ন্তায় অধঘ জনের প্রতি কি করুণাময় 
দৃষ্টি! পাতকীতারণ পতিতপাবন যেন আমার 
সম্মুথে ধাড়াইয়া আমায় অভয় দিয়াছিলেন !” 
(আমার কথা ও অন্তান্ত রচনা £ বিনোদিনী 
দাসী, ১৩৭৬ সং, পৃঃ ৪৭) 


ঘটনাটি বহুকথিত ও অনেকের কাছেই 
পরিচিত। রামকৃষ্ণবিষয়ে আগ্রহীরা এ বিষয়ে 
আরও তথ্য জানার জন্য স্বতই উৎস্থক-_সেই 
ওস্কা নিয়ে সন্ধান শুরু ক'রে উপস্থিত হয়ে- 
ছিলাম শ্রীকঞ্চকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (নাটুবাবু )- 
এব কাছে। প্রবীণ ব্যবহারজীবী নাটুবাবু 
আইনদংক্রান্ত ব্যাপারে বিনোদ্দিনীর সংন্পর্শে 
এসেছিলেন। বিনোরিনীই তাকে দেদিনের 
ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ জানিয়েছিলেন। তিনি 


* কললিকানত। বলগবাসী কলেজের বাংল! বিভাগের প্রধান। 


৮৬ 


বলেছিলেন, অভিনয় চলার সময় প্রীরামকৃষ: 
গভীর ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন এবং তাকে স্টেজে 
নিয়ে যাবার জন্য ভক্তদের বারবার বলতে 
থাকেন। এই অবস্থায় থিয়েটার শেষ হল। 
বিনোদিনী শুর জন্তে অফিনঘরে অপেক্ষা কর- 
ছিলেন । -শ্রীরামরুষ্চ সেখানে প্রবেশ করেই 
ভাবাবিষ্ট অবস্থায় শ্রীগৌরাঙবেশী বিনোদিনীর 
পায়ের ওপর পড়েন। (লেখক কর্তৃক গৃহীত 
জবানবন্দী ) 

স্বামী অতেদানন্দ ( তখন কালী) সেদিন 
স্টার থিয়েটারে শ্ররামকষ্জের সঙ্গে ছিলেন । 
্বামী গ্রভ্ঞানানন্দ অভেদানন্দের কাছে 
শুনেছেন শ্রীরামকষ্চ বিনোদিনীর পাদস্পর্শ 
করার আগেই ভক্তর! তাঁকে ধরে ফেলেন। 
(স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের জবানবন্দী ) 

গিরিশবাবু স্পষ্টভাবে না বললেও “অনেক 
সাধুব্যক্তি ভাবাবেশে তাহার (বিনোদিনীর ) 
পদধূলি লইতে অগ্রসর”১ হওয়ার কথা উল্লেখ 
কর্পেছেন। 


সেদিনের এই ঘটন| এবং আশীরবাদলাভ 
বিনোদিনীর জীবনে কি বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া 
হুষ্টি করেছিল তা আমর! বিনোদিনীর কথা 
থেকেই জানতে পারি £ 

"আমি মহাপ্রভুর দয়ায় কত ভক্তিতাজন 
স্থধীগণের কপার পাত্রী হইয়াছিলাম। এই 
চৈতন্তলীলার অভিনয়ে-শুধু চৈতন্তলীলার 
অভিনয়ে নহে আমার জীবনের মধ্যে চৈতন্- 
লীলার অভিনয় আমার সকল অপেক্ষা প্লাধার 
বিষয় এই যে আমি পতিতপাবন এপরমহংসদেব 
রামকৃষ্ণ মহাশয়ের দয়! পাইয়াছিলাম।::.." 
জগৎ বদি আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাতেও 


উদ্বোধন 


[ ৮*তষ বর্ষ-_২য় সংখ্যা 


আমি ক্ষতিবিবেচনা করি না। কেনন! আমি 
জানি ষে পরমারাধ্য প্ররমপূজনীয় »রামরুষ্ঃ 
পরমহংসদেব আমায় কপ! করিয়াছিলেন! তার 
সেই পীযুষপৃরিত আশাময়ী বাণী _“হরি গুরু গুরু 
হরি আজও আমায় আশ্বাস দিতেছে । বথন 
অসহনীয় হৃদয়ভারে অবসর হইয়া! পড়ি, তখনই 
যেন সেই ক্ষমাময় গ্রসন্মমূত্তি আমার হৃদয়ে উদয় 
হইয়া বলেন যে “বল-হরি গুরু গুরু হরি।, 
এই চৈতন্লীল| দেখার পর তিনি কতবার 
থিয়েটারে আপ্রিয়াছেন, মনে নাই। তবে 
“বক্সে” যেন তার সেই প্রসনস ্রফুল্পময় মৃত্তি আমি 
বহুবার দর্শন করিয়াছি 


বিনোদিনীর বামরুষ্-সংস্পর্শে আসার 
আবও কিছু তথ্য আমর! পেতে গাঁরি কথা মৃত 
ও অন্তান্ত গ্রন্থ থেকে। শ্রীরামকৃ্ স্টার 
বিয়েটারে থিয়েটার দেখতে এসেছেন মোট 


পাচবার £ 


নাটক বিনোদিনীর ভূমিকা 
(১) চৈতন্তলীলা £চৈতন্ঠে'র 
(২) গ্রহলাদচরিত্র প্রহলাদে'র 
(৩) বৃষকেতু €পল্মাবতী'র 
(৪) নিমাইসঙ্স্যাস “নিমাই"য়ের 
(8) দক্ষষন্ “সতী”র 
প্রথম তিনটি অভিনয় দর্শনের কথ! “কথামূতে 


আছে--এবং “প্রহলাদচরিত্র' ও 'বুষকেতু'র 
অভিনয়ের পর গিরিশের নির্দেশেই অভিনেতা- 
অভিনেত্রীরা শ্রীরামকষ্ণকে প্রণাম করে। 
“নিমাইসক্ন্যাস' নাটক দেখার কথ। অবিনাশ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের “গিরিশচন্দ্র গ্রন্থে পাওয়া বায়। 
তবে সেদিন সম্ভবত শ্রীরামকষ্ণ গিরিশের 


পুরুষ অংশে নারী অভিনেত্রী ; গিরিশচন্্র ঘোষ। 


ফান্তন, ১৩৮৪] 


ছুব্যবহারে অভিনয় শেষ হওয়ার পূর্বেই চলে 
গিয়েছিলেন। 

নক্ষষজ্ঞ' নাটক দেখার কথ! জানতে পারা 
যায় লাটু মহারাজের স্থৃতিকথা এবং বৈকুঠনাথ 
সান্যাল প্রণীত শশ্রস্ীরামকষ্ণ-লীলামৃত” গ্রন্থে। 
লাটু মহারাজের স্বতিকথা-অনুসারে “দক্ষষ্ 
নাটক শেষ হবার আগেই রামকৃষ্ণ থিয়েটার 
পরিত্যাগ করেন। 

এ ছাড়া 'বৃষকেতু'র সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল 
বিবাহবিভ্রাট--বিনোদিনীর বিলাসিনী কার- 
ফরমার অভিনয়ও শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন । 

অক্ষয়কুমার সেন তার €শ্রীশীরামরুষণ- 
পু'থিতে একদিনের অভিনয়ের পরের ঘটন! 
উল্লেখ করেছেন : 

একদিন মঞ্চমধ্যে গ্রতৃর গমন। 

নিরথিয়া। গিরিশ পুক্সকিত মন ॥ 

পতিতপাবন প্রভু পতিত-ভরস!। 

পতিত-উদ্ধার-কাজে মঞ্চমাঝে আসা 
পাক] ফোলআন! জ্ঞান গিবিশের মনে । 
সেই হেতু রঙ্গাগয়ে রহে যে যেখানে ॥ 

কি লম্পট কি কপট হীন হেয় মন। 

বেশ্তা বারাঙ্গনাজাতি অভিনেত্রীগণ ॥ 

আবাহন সকলেই বারে বারে করে। 

পদরেু ঠাকুরের শিরে ধরিবারে ॥ 
অভিনেতা পুরুষের! আসিয়া তথায়। 
অভয়-চরণরেএু ধরিল মাথায়। 

গিবিশের আশ্বাস-বচনে পেয়ে বল। 

উপনীত অবশেষে বার।ঙ্গনাদল॥ 

গণন'য় যোলজনা যুবতী প্রথরা। 

বসনে তৃষণে সজ্জা মুনিমনোহরা ॥ 

দেখিয় প্রীগ্রভুদেব ভাবেতর! চিত । 

ধরিলা মোহন কণে শ্ঠামা-গুণগীত ॥ 

মধুর প্রতুর ন্বর পিকপাথী গ্রিনি। 

শ্রবণে মৌহিতচিত যতেক রূমণী ॥ 


জীবামকষ্ণ : বিনোদিনী : বজবুজমঞ্চ ৮৭ 


তার মধ্যে একজন বিনোদিনী নাম 

মুচ্ছিতা হইয়। পড়ে ধরায় অজ্ঞান ॥ 

প্রসারিত ঠাকুরের শ্রীচরণতলে। 

দিব্যভাব সমুদিত অস্তর-অঞ্চলে ॥ 

ঘটনাটির অগ্তত্র কোথাও উল্লেথ দেখি না 
এমন কি বিনোদিনীও তার স্বতিকথায় এ 
বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নি। 


রোৌগশধ্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে 
বিনো্দিনীর শেষ সাক্ষাৎ অত্যন্ত নাটকীয় । 
অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ তখন শ্ঠামপুকুরে ৷ ভক্তগণ 
বাইরের লেকের, বিশেষ ক:রে ভ্ত্রীলোকদের 
দর্শন ও যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ করে 
দিয়েছেন। দর্শনব্যাকুল অভিনেত্রী বিনোদিনীর 
অভিনয় ও রূপসজ্জার বিশ্বয়কর নিদর্শন, তিনি 
ইউরোপীয় ভদ্রলে।কের ছদ্মবেশে ভক্তদের বিমূঢ় 
করে উপস্থিত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সকাশে। 
বিনোদিনী লিখেছেন £ 

“আর একদিন যখন তিনি অসুস্থ হইয়! 
শ্যামপুকুরের বাটাতে বাস করিতেছিলেন, আমি 
শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাই তখনও সেই রোগকাস্ত 
গ্রসন্ন বদনে আমায় বলিলেন “আয় মা বোস' 
আহা কি স্নেহপূর্ণ ভাব! এ নরকের কীটকে 
যেন ক্ষমার জন্ত সতত আগুয়ান।” (আমার 
কথ! : বিনোদিনী দাসী) পৃঃ ৪৭) 


একটু বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন অক্ষয়কুমার 
সেন £ 

“সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে” বিনোদিনী 
“যুবকের পরিচ্ছদ” হাগির হন এবং তারপর 


অনেকের সঙ্গে দেখা পথের মাঝারে । 
কেহই চিনিতে নাহি পারিল তাহারে ॥ 
কিন্ধু শীগোচবে যেই মুহর্তেকে আসা। 
চিনিয়৷ শ্রগ্রভু তারে করিপ জিজ্ঞাসা 
কি রে তুই হেথা হেন বেশে কি কারণ। 
উত্তরে কহিল! গ্রতু মাত্র দরশন ॥ 


৮৮ উদ্বোধন 


তারপর প্রণামাদি ও আশীর্বাদ লাতান্তে 
প্রস্থান। 

স্বামী সারদানন্দের (লীলাঞ্সঙ্গ ) বিবরণ 
প্রত্যক্ষদর্শীর_নুতরাঁং একটু বিস্কৃততাবেই দেখ! 
যেতে পারে £ 

«...একদিন এক রঙ্গ উপস্থিত হইল। 
গিরিশচন্দ্র-পরিচালিত নাট্যশালায় ধর্মমূলক 
নাটকবিশেষের অভিনয় দর্শন করিতে ঠাকুর 
একদিবস দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার কালে গমন 
করিয়াছিলেন এবং নাটকের প্রধান ভূমিকা যে 
অভিনেত্রী গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার অভিনয়" 
দক্ষতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। অতিনয়াস্তে 
&ঁ দিন উক্ত অভিনেত্রী ভাবাবিষ্ ঠাকুরের পাদ- 
বন্দন। করিবাৰ সৌভাগ্যের অধিকারিণী 
হইয়াছিল।...ঠাকুরের নিদারুণ গীড়ার কথ৷ 
গুনিয়৷ সে এখন তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্ত 
ব্যাকুল হইয়া! উঠিল এবং প্রীযুত কালীপদ ঘোষের 
সহিত পরিচিত থাকায় বিশেষ অন্ুনয়বিনয়- 
পূর্বক এ বিষয়ের জন্য তাহার শরণাপন্ন হইল। 
»** গোপনে পরামর্শ স্থির করিয়া একদিবস 
সন্ধ্যার প্রাককালে তিনি (কালীপদ ঘোষ) 
তাহাকে পুরুষের স্তীয় “হাট-কোটে' সঙ্জিত 
করিয়া শ্টামপুকুরের বাসার উপস্থিত 
হইলেন এবং নিজ বন্ধু বলিয়া আমাদের 
নিকটে পরিচয় প্রদানপূর্বক ঠাকুরের সমীপে 
লইয়। যাইয়৷ তাহার ষথার্থ পরিচয় প্রদান 
করিলেন। ঠাকুরের ঘরে তখন আমরা কেহই 
ছিলাম না, সুতরাং এরূপ করিবার পথে 
তাহাকে কোন বাধাই পাইতে হইল না। 
আমাদিগের চক্ষে ধুলি দিবার জন্তই অতিনেত্রী 
উ্কূপ বেশে আসিয়াছে জানিয়া রঙ্গপ্রিয় ঠাকুর 
হাসিতে লাগিলেন এবং তাহার সাহস ও 
দক্ষতার গ্রশংসাপূর্বক তাহার ভক্তিশ্রদ্ধা দেখিয়া 
সন্ত হইলেন। অনন্তর ঈশ্বরে বিশ্বাসবতী 


[ ৮*তম বর্ধ- ২য় সংখ্য 


ও সাহার শরণাপর হইয়া থাকিবার জন্ত তাহাকে 
ছুই-চারিটি তত্বকথা বলিয়া অল্লক্ষণ পরে বিদায় 
দিলেন। সেও অগ্রবিসর্জন করিতে কত্সিতে 
তাহার শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শপূর্বক কালীপদের 
সহিত চলিয়। ধাইল। ঠাকুরের নিকট হইতে 
আমর! পরে একথা জানিতে পারিলাম এবং 
আমরা প্রতারিত হওয়ায় তিনি হাস্তপরিহাস ও 
আনন্দ করিতেছেন দেখিয়! কালীপদের উপরে 
বিশেষ ক্রোধ করিতে পারিলাম না ।” 
২ 

বিনোদিনীর স্বপ্পপরিসর সাফল্যউজ্জল 
অভিনেত্রীজীবন চমকপ্রদ হলেও তার ব্যক্কি- 
জীবনের মতই ট্র্যাজিক। তার সাফল্যের সম্পূর্ণ 
ইতিহাস ছড়িয়ে আছে গিরিশচন্ত্রের বচমায়_ 
সেকালের সাময়িকপত্রের সমালোচনায়। 
বিস্ৃতভাবে সে আলোচনার স্থযোগ এখানে 
নেই, শুধু তাহার অতিনয়-প্রতিভা সম্পর্কে 
গিরিশচন্দ্রের কিছু অভিমত উল্লেখ করব : 

“তাহার (বিনোদিনীর ) সর্বতোমুখী 
প্রতিভার নিকট আমি সম্পূর্ণ খণী, একথা মুক্ত- 
কণে স্বীকার করিতে বাধ্য । আমার “চৈতন্ত- 
লীল।' “বুদ্ধদেব “নঙগদময়ন্তী, প্রভৃতি নাটক 
যে সর্বসাধারণের নিকট আশাতীত আদর লাভ 
করিয়াছিল, তাহার আংশিক কারণ, আমার 
প্রত্যেক নাটকে শ্রীমতী বিনোদ্দিনীর প্রধান 
ভূমিকাগ্রহণ ও সেই সেই চরিত্রের চরমোৎকর্ষ- 
সাধন! অভিনয় করিতে করিতে সে তন্ময় 
হইয়া যাইত, আপন অস্তিত্ব তুলিয়। এমন 
একটি অনির্বচনীয় পবিভ্রভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া 
উঠিত, সে সময় অভিনয়_অভিনয় বলিয়া মনে 
হইত না, ঘেন সত্য ঘটন৷ বলিয়াই অঙ্গৃভৃত 
হইত। বাস্তবিক সে ছবি এখনও আমার 
চক্ষের উপর প্রতিফলিত রহিয়াছে ।'** সে 
যে সুনাম যে ম্ুযশ-- যে সখ্যাতি- যে 
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আদর--যে আপ্যায়ন সর্ব সাধারণের নিকট 
প্রভৃত পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছিল, আদর্শ 
অভিনেত্রী বলিয়া সকল অভিনেত্রীর ভিহুবায় 
আজ পর্যস্ত যাহার নাম উচ্চারিত হয়... বঙরঙল- 
ভমির সে যে একটি স্তস্তম্ববপ ছিল এবং সে 
স্তুচ্ুত হইয়া দেশীয় রঙ্গমঞ্চ যেবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত, 
এ কথার উল্লেখ নিশ্রয়োজন।” (কেমন 
করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়: গিরিশচন্ 
ঘোষ।) 

মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি থিয়েটার পরি- 
ত্যাগ ক'রে চলে যাঁন_-গিরিশচন্দত্র ধাকে 
বলেছেন “আদর্শ অভিনেত্রী । তাঁর অকল্মাৎ 
থিয়েটার ছেড়ে দেবার কারণ কি? -_ নাট্য- 
ইতিহাসের গবেষকদের কাছে এ একট কৌতু- 
হলজনক সমস্ত । নানা কারণ দেখান হয়েছে, 
তার মধ্যে একটি ষে শ্রীরামকষ্ণসংকব তা 
প্রগতিশীল গোঠীও অগ্রাহ করতে পারেন 
নি। বিনোর্দিনীর আত্মম্থতি--'আমার কথার 
ভূমিকায় শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও খ্রনির্মাল্য 
আচার্য লিখেছেন : 

« চৈতন্লীলা'র দ্বিতীয় খণ্ডের অভিনয়- 
প্রস্ততি থেকেই তার মানসিক পরিবর্তন তীব্র 
আকার গ্রহণ করেছিল । ১৮৮৬"তে রামকঞ্চদেব 
পরলোকগমন করেন । এই বছরই বিনোদিনী 
থিয়েটার-ত্যাগ । এ-ছুই ঘটনার যোগন্ুত্র 
থাকাও বিচিত্র নয়।” (ভূমিকা, পৃঃ 0%*) 

বিনোদিনী তার থিয়েটার-ত্যাগের কারণ 
সম্পর্কে লিথেছেন : 

“কিন্ত পরিশেষে নানারূপ মনভঙ্গ দ্বারা 
থিয়েটারে কার্য কর! দুরূহ হইয়া উঠিল। যাহারা 
একসঙ্গে কার্য করিবারকালীন সমসাময়িক 
শ্নেহময় ত্রাত৷ বন্ধু আত্মীয় সথ! ও সঙ্গী ছিলেন, 
তাহারা ধনবান উন্নতিণীল অধ্যক্ষ হইলেন। 
বোধহয় সেই কারখে অথবা] আমারই অপরাধে 
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দোষ হইতে লাগিল। কাজেই আমার 
থিয়েটার হইতে অবসর লইতে হইল |” 

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাব ও বিনোদিনীর 
থিয়েটারত্যাগের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোনে! যোগ 
থাকলে গিরিশচন্ত্রের দৃষ্টি অবশ্যই এড়াত নাঁ_ 
সম্ভবত তিনি খুীই হতেন। কিন্ত গিরিশচন্দ্র 
বলেছেন পদৈবহুধিপাকবশত:* বিনোদিনীর 
“বছৰত্সর যাব কোনও রঙ্গালয়ের সহিত” 
সন্ন্ধ নেই। 

শ্রীমতী প্রতিভা থানা অভিনেত্রী তার!- 
সুন্দরীর কন্তা। তারান্ন্দরী ও বিনোদিনী 
একই বাড়িতে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন। প্রতিভা- 
দেবী বিনোদিনীকে মাতামহী রূপেই দেখেছেন, 
সর জীবনের অনেক খুটিনাটি ঘটনার কথ। 
তিনি জানেন। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক মধুর এবং 
ঘনিষ্ঠ ছিল। কোনো ধর্মীয় কারণে বিনোদিনী 
থিয়েটার ত্যাগ করেছিলেন বলে শ্রীমতী খা! 
জানেন না। (লেখক কর্তৃক সংগৃহীত বিবৃতি ) 

পরবর্তী জীবনে বিনোর্দিনী প্রথম এমন 
একজন সহাদয় পুরুষের সাহচর্য পেয়েছিলেন যিনি 
তাঁকে নারীর মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন -হ! 
তিনি আজীবন যাচঞা! ক'রে এসেছেন। তাই 
তাঁর গ্রতি শ্রদ্ধায় তিনি উচ্ছুসিত (“আমার 
কথার মধ্যে সেই প্রেম ও শ্রদ্ধার নিদর্শন পাওয়া 
যাবে )। 

শ্রীরামরুষ্ণেরে তিরোভাবের সঙ্গে 
বিনোদিনীর থিয়েটার-পরিত্যাগের কোনও 
প্রত্যক্ষ যোগ থাক বা না-থাক, বিনোদিনীর 
পরবতাঁ জীবন যে কিভাবে পরিবতিত হয়েছিল 
তা” জানার সুযোগ আমর! পাচ্ছি অনেকের 
সাক্ষ্য থেকে । 

কোহিনুর থিয়েটারের একদিনের একটি 
ঘটনা! ।--হেমেন্্রনাথ দাসগুপ্ত সেখানে উপস্থিত 
কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীর বিবৃতি ও 
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তিনকড়ি দাসীর জীবনবৃত্তান্ত অবলম্বমে 
সেদিনের কথোপকথনের একটি লিপিচিত্র 
এঁকেছেন তাঁর 'তক্ত তৈরব গিরিশচন্ত্র পুস্তকে । 
নান! বিষয়ের মধ্যে গিরিশচন্দ্র তখন রামকৃষ» 
গ্রসঙ্গেতেই অভিনেতা-অভিনেত্রীর মন নিবন্ধ 
করতে চেষ্টা করতেন। সেদিন কথাপ্রসঙ্গে 
তারাম্থন্দরী বলেছেন : 

“তবু আমরা যে ভাবে জীবন কাটিয়েছি, 
আমাদের আর উদ্ধার নাই। 

গিরিশ এমন কথ! বলো না তারা। 
তোমার বিনিমাসীর কথা শোন নাই? ঠাকুর 
চৈতন্তের ভূমিকায় মুগ্ধ হয়ে ওরে আশীর্বাদ 
করেছিলেন--ম! তোর চৈতন্ত হোক । 

অবিনাশ--বিনোদিনী এখন গোপালের 
সেবায় তৎপর আছেন। 

গিরিশ তোমরা সকলেই মনে রাখবে 
তিনি দীননাথ, তিনি কাকেও বিমুখ করবেন 
না।” 

তারান্ুন্দরী-কন্ত। গ্রাতিভ। থান্না বিনোদিনীর 
কাছে বহুবার শুনেছেন রামকৃঙ্জ-প্রসঙ্গ, 
আশীর্বাদ-কাহিনী; দেখেছেন তাঁর পুজা- 
পদ্ধতি । শ্রমতী থান্না বললেন, “থিয়েটারে 
তিনি যে আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, বলতেন 
সেদিনের ঘটনা । তার নিজের বাড়ির তিন 
তলায় ঠাকুরঘর করেন, সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন 
রাধাকষ্-মৃতি--গোপাল ও শালগ্রামপিল!। 
রাধাকৃষের পুজা করতে আসতেন পুরোহিত । 
সেই ঠাকুরঘর বাদেও বিনোদিনীর নিজস্ব একটি 
ছোট ঘর ছিল- তার নিজদ্ব পৃজাগৃহ | সেথানে 
ছিল শুধু শ্রীরামরুষ্জের পট। এখানে পুজ। 
করতেন তিনি নিজে। গীতাপাঠ করতেন, 
আহক করতেন--ইরামকষেের পূজা করতেন 
ফুল-চন্দনাদি দিয়ে।” (বিবৃতি--শঙ্করীপ্রসাদ 
বনু অঙ্গলিখিত ) 


[৮০তম বর্ধ--হয় সংখ্য। 


১৩১৭১ ভাদ্র, নাট্যমন্থিঘ পত্রিকায় গিরিশ- 
চন্দ্রের কেমন করিয়! বড় অভিনেত্রী হইতে হয়” 
রচনাটির মধ্যে বিনোদিনীর একখানি পত্রের 
উল্লেখ আছে। সেই পত্রে গিরিশচন্ত্রের কাছে 
তিনি লিখেছিলেন ঃ 

“সংসারের পাস্থশাল! হইতে বিদায় লইবার 
সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিল। রুগ্ন, আশা শৃন্ত 
দ্রিনবামিনী একভাবেই যাইতেছে; কোনরূপ 
উৎসাহ নাই, নিরাশার জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া 
অপরিবন্তিতি শ্লোত চলিতেছে। আপনি 
আমাকে বার বার বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর বিন! 
কারণে জীবের সৃষ্টি করেন না, সকলেই ঈশ্বরের 
কার্য করিতে সংসারে আসে, সকলেই তাহার 
কার্য করে, আবার কার্য শেষ হইলেই দেহ 
পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া বায়। আপনার এই 
কথাগুলি কতবার আলোচনা করিয়াছি, কিন্ত 
আমার জীবন দিয়। আমি তে। ঝুবিতে পারলাম 
না, যে আমার দ্বার ঈশ্বরের কি কার্য হইয়াছে, 
আমি কি কাধ করিয়াছি এবং কি কার্য 
করিতেছি? আজীবন যাহ] করিলাম ইহাই কি 
আমার কার্য? কার্ধের কি অবসান হইল না?” 

জীবনের গুড় রহত্ঠ জানার এই প্রবল আগ্রহ 
থেকে আমর! বিনোদিনীর মঞ্চোত্তর-জীবনের 
চিন্তাধারার একটি সঙ্কেত পাই। গিরিশচন্দ্রের 
কাছেই তিনি গিয়ে দাড়িয়েছেন গভীর জিজ্ঞাস 
নিয়ে কারণ বিনোদিনীর কাছে গিরিশচন্ত্রই 
রামকৃষ্চ-ভাবধারার ব্যাখ্যাকার । উভয়ের মধ্যে 
“বার বার' আলোচনার কথা বিনোদিনী উল্লেখ 
করেছেন- এর মধ্যে তার “ট৮তন্ত*-উদ্মেষের 
পরিচয় পরিস্ফুট । 

দীর্ঘ ৭৮ বৎসর জীবিত ছিলেন বিনোদিনী । 
এই সুদীর্ঘ কালে বহু আঘাত এসেছে। যে 
সহ্ধদয় পুরুষের সার্িধ্যে তিনি নিজ জীবনের 
গ্লানি তৃলতে পেরেছিলেন, তার মৃত্যু 


ফাস্তন। ১৩৮৪ ] 


বিমোদিনীর প্রাণে এনেছে অশেষ শৃন্ততা। 
একটি মাত্র কন্ঠা, যাকে পেয়ে তিনি অধীর 
আনন্দে মাতৃ-হদয়কে উৎসারিত ক'রে বঙ্গে- 
ছিলেন : 

“শত কোটি নমি আমি শ্রীহরির পায়। 

তাহার কপার বলে 

তোমারে পেয়েছি কোলে, 
দয়! করে দীর্ঘজীবী করুন তোমায়। 
করজোড়ে নমে দাসী, এই ভিক্ষা চায়॥” 

( আমার কথ। ও অন্যান্ত রচনা, পৃঃ ১২৯) 
সে কন্তাও অকালে তাকে পরিত্যাগ করে 
চলে গেছে। চারিদিকের এই শৃন্ততার মধ্যে 
তিনি শাস্তির আশ্রয় খুঁজে ফিরছেন । শেষ বয়সে 
তাকে দৈনিক সন্ধ্যায় দেখা যেত বেদাস্ত মঠে, 
স্বামী অভেদানন্দের কাছে। ম্বামী প্রজ্ঞানানন্ 
দেখেছেন শ্রীবামকৃষ্ণের পটের সামনে আকুল 
হয়ে কাদছেন ্সতীত যুগের শ্রেষ্ঠ মঞ্চকন্। 
বিনোদিনী । 

ডে 

বিনোদিনীর জীবন বঙগরঙ্গমঞ্চের জন্যই 
উৎসগাঁকৃত। তার জীবনের সার্থকতা শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের যোগম্থাপনায়। সে 
সার্থকতা হয়ত বিনোদ্দিনীর কাছে পরিশ্ফুট হয় 
নি। কিন্তু তার উত্তরকালের শিল্পীর কাছে 
ত্বীকৃতি পেয়েছে। 

গিরিশচন্দ্র বলেছেন “ই চৈতন্ভলীলাই আমার 
সব-_-ও থেকেই আমি গুরুকুপ। লাভ করলুম 1৮২ 

গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে 
তাকালে দেখা যাবে 'চৈতগ্তলীলা' নাটক দেখতে 
আসার আগে ভীরামকৃষ্জকে তিনি দেখেছেন 
ছ'বার--তাতে তীর সম্পর্কে গিরিশের মনে 
কোনে ম্পষ্ট হুদ বিশ্বাস গড়ে ওঠেনি বরং 


শ্রীরামকষ্ : বিনোদিনী : বঙগরজমঞ্চ ৯১ 


একটা সংশয়ের মধ্যে তিনি মনে করেছেন “হয় 
ইনি ভগ্ুশ্রেষ্ঠ, না হয় সাধুত্তম |” “চৈতন্তলীলা 
দেখতে আসার দিনও তার মনের কোনো! 
পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয় না। সাধারণ 
সৌজন্যবশত তিনি তাঁকে বক্ষে একটু স্থান করে 
দিয়েছেন, একজন পাখা-ওয়ালার ব্যবস্থা 
করেছেন এবং নিজে বাড়ি ফিরে গেছেন অভিনয় 
স্বর হবার পরেই। 

বিশ্বয় জেগেছে পরদিন, যখন তিনি পূর্ব- 
দিনের ঘটনাবৃত্তাত্ত জেনেছেন। প্রচলিত অর্থে 
“সাধু” বা “গুরু' বলতে গিরিশের মনে যে ধারণা 
ছিগ তাতে প্রথম আঘাত লেগেছিল পূর্বদিন 
সন্ধ্যায়_ যখন শ্রীরামরুষ্জ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 
গিরিশকে নমস্কার জানিয়েছিলেন । তারপর 
গিরিশের অন্থপ্থিতিতে “চৈতন্তলীলা"র পর 
চৈতন্তদীনলীলার ষে নাটক অভিনীত হয়ে গেছে 
তার বর্ণনা শুনে তিনি ম্বভাবতই বিস্ময়ে 
অভিভূত হয়েছেন। গিরিশচন্দ্র যে কালে, যে 
সমাজে বাস করতেন সে সমাজে থিয়েটারের 
পতিতা অভিনেত্রী-শুধু অভিনেত্রী কেন “বারা- 
জনা সহচরী”--অভিনেতাঁরাও ছিলেন অদ্ভুৎ। 
জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির! থিয়েটারের নামে নাসিক! 
কুঞ্চিত করতেন। সেই থিয়েটারে শ্রীরামকষ্ 
এলেন এবং সর্বজনঘ্বণিত এক বারা্জনাকে 
শিল্পী বলে, নারী বলে পূর্ণ মর্যাদা দান 
করলেন। অভিনেত! গিরিশের কাছে এ ঘটন৷ 
অভাবনীয় । এই ঘটনাই তাকে শ্রীরামকষ্ণের 
পদগ্রান্তে টেনে নিয়ে গেছে। 

গিরিশ-সমসাময়িক কালে অথব! তার পরে 
ঘটনাটি কতখানি গুরুত্ব পেয়েছিল তা আমরা 
দেখতে পারি সেকাল এবং একালের মঞ্চসেবী- 
দের চিন্ত! থেকে । বলরাজ অমৃতলাল লিখেছেন 


২ যোগোছানে বামচন্্র : বিজয়নাথ মন্ুমদার। তত্বমঞজরী। ভাদ্র ১৩২৩ 


৯২ উদ্বোধন 


“সেই প্রথম বখন দীন! অভিনেত্রী রঙ্গমঞ্চে 
শ্রীচৈতন্তের বেশে নদীয়ার ঈশ্বরাব- 
তারের লীলা অভিনয় করিয়াছে তখন 
আমাদিগের হীন রঙ্গালয়কে বৈকুণে উন্নত 
করিয়া! দক্ষিণেশ্বরে গ্রকটিত ঈশ্বরের অন্ত 
অবতার প্ীপ্রীরামরুষ্তদেব সেই অভিনয় বসিয়া 
দেখিয়াছেন; আমর] ধন্য হইয়াছি, দর্শক ধন্ঠ 
হইয়াছেন, বন্থমতী ধন্তা হইয়াছেন 1!! 

আমাদিগের চৈতগ্ভলীলার অভিনয় সেই 
ধ্রশিক নয়নপাতে পুণ্যময় পবিত্র তীর্ঘে পরিণত 
হইয়াছে!!! এখন চৈতন্ত লীলার অভিনয় দর্শন 
আর কেবল আমোদ উপভোগ নয়, হৃদয়ের 
শিক্ষা! নয়, সন্কীর্তন শ্রবণের আনন্দ নয়- এখন 
তীর্ঘদর্শন।” (“রূপ ও রঙ্গ, ১৮ আশ্বিন ১৩৩১) 

আর এক নট-নাট্যকার অপরেশ মুখো- 
পাধ্যায় লিখেছেন : 

“সাধারণত লোকের বিশ্বাস, বিশেষ 
থিয়েটারের প্রথম যুগে অনেকেরই ধারণা ছিল 
যে,বাহার! থিয়েটার করে তাহারা “পারিয়া, 
তাহারা একঘরে; কারণ-গিরিশচন্ত্রই 
বলিয়াছিলেন 'বারাঙগনা সহচরী, কে 
কোথায় রাখে তার মান? কিন্ত এ মান 
রাখিয়াছিলেন, আর কেহ নহেন, কামিনী- 
কাঞ্চনত্যাগী-সন্ন্যাসী ! তিনি এই বাঙ্গালাদেশের 
কোন পতিতা অভিনেত্রীর মাথায় হাত দিয়া 
আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন “তোমার 
চৈতন্ত হোক ।” ৮ (“কূপ ও রঙ্গ” ১৮ মাঘ ১৩৩১) 

তারপর বনু বছর চলে গেছে। অনেক 
ঘাত-প্রতিবাতের মধ্যে দিয়ে আমাদের পুরাতন 
বিশ্বামগুলে। জীর্ণ হয়ে গেছে। যুগপরিবঞ্ঠ নের 
সঙ্গে সঙ্গে নবধূগের চিন্তাধারায় পুরাতন এঁতিহ্‌ 
সম্পর্কে মাগষের শ্রদ্ধা শিথিল হয়েছে--অতীতের 
প্রতি অপরিমীন অবজ্ঞা প্রদর্শনের মধ্যেই যেন 
আমরা খুঁজে পেরেছি আধুনিকতাকে কিন্ত 


[ ৮০তম বর্য--২র় সংখ্যা 


রঙ্গমঞ্চে যুগোপযোগী চিন্তার আন্ফালন সত্বেও 
বিনোদিনী বিস্বত হন নি-আর বিনোদিনীর 
প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ এখনো 
সমান শ্রন্ধার সঙ্গেই ম্মরণ কর! হয়ে থাকে। 
বিনোদিনীর জীবন নিষে যে ক'থানি নাটক 
অভিনীত হয়েছে--পেশাদারী মধ, যাত্রায়, 
প্রগতিশীল নাট্যগোর্ঠীতে -সর্বন্তরই এই ঘটনাটিকে 
সমধিক গুরুত্ব দিয়েই দেখানো হয়েছে । আর 
বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে এই ঘটনা! যে কতথানি 
প্রভাব বিস্তার করেছে ত। একালের পরিচালক- 
শিল্পীদের কাছ থেকেই শুনতে পাবে! । প্রগতি- 
শীল পরিচালক-অভিনেত! জানেশ মুখোপাধ্যায় 
বললেন : 

«আজ যে সমাজ থেকে অভিনেত্রীর 
আসছে সেদিন তা আসত না--তাই রক্ষণ- 
শীলদ্দের কাছে তার! ছিল দ্বণিত | শ্রীরামকৃষ্ণ 
নটা বিনোধিনীকে মানুষের মর্যাদা দিয়ে 
বাচিয়েছিলেন। শ্রীরামরুষ্চের পরই এই ঘ্বণার 
ভাব অনেক কমে আসে।” 

( লেখক কর্তৃক গৃহীত জবানবন্দী ) 


প্রতিভাময়ী শিল্পী ( সম্প্রতি লোকাস্তরিতা৷ ) 
মলিনা দেবী বললেন £ 

“তিনি (প্রীরামরুষ্ণ ) স্টেজে পদখুলি দিয়ে- 
ছিলেন এবং এক শিল্পীকে আশীর্বাদ করেছিলেন। 
কিন্তু এ আশীর্বাদকে আমি সেই একজন 
শিল্পীকে আশীর্বাদ বলে মনে করি না-_সেই 
একের মধ্যে দিয়ে তিনি যেন বহুকেই আনীর্বাদ 
করে গেছেন “তোমরা শাস্তি পাও।*৮ 

(লেখক কর্তৃক গৃহীত জবানবন্দী ) 

এ কালের আর এক প্রখ্যাত অভিনেত্রী 

সাবিত্রী চট্রোপাধ্যায় লিখেছেন £ 


“রামকষ্চের মত প্রভাবশালী মহ্থাপুরুষের 
নাটক দেখতে আসার মধ্যেই নাট্যসমাজকে 


ফাস্তন, ১৩৮৪ ] 


স্বীকৃতি দেওয়া। এবং এটাকে প্রতিহাসিক 
স্বীকৃতি বলা ষায়। আমাদেরই এক পূর্বস্থরী 
অভিনেত্রী নটা বিনোদিনীকে ঠাকুর জীরামকষ্ণ 
অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে হাত তুলে যে আশীর্বাদ করে- 
ছিলেন সে আশীর্বাদ শুধু নটা বিনোদিনীকেই 
নয়, সে আশীর্ধাদ নটী বিনোদিনীর মধ্যে দিয়ে 
অতীত, বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতের সকল 


সমালোচন! 


৪৩ 


অভিনয়-শিল্পীর প্রতি আশীর্বাদ 1” 
( লেখক কর্তৃক সংগৃহীত লিখিত-বিবৃতি ) 
বিনোদিনী শক্তিশালী অভিনেত্রী- হয়ত 
তার চেয়ে অধিকতর অভিনয়-শক্তির অধিকার 
অন্ত কেউ পেতে পারেন, কিন্তু বিনোদিনী 
অনতিক্রমণীয়া__স্ীকে অবলম্বন ক'রেই বাংল 
থিয়েটার পেয়েছিল বঙ্গের মঞ্চ-দেবতাকে | 


* এই প্রবন্ধটি আমার আসন্নগ্রকাশ গবেষণাগ্রন্থ "শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গম্চের অংশ- 
বিশেষ। আরাম ও বঙ্গরঙ্গম্চ সম্পর্কে গত কয়েক বছর ধরে উপাদান সংগ্রহ করেছি 
প্রধানত: (১) গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রপত্্রিক। থেকে এবং (২) রঙ্গজজগতেরু সঙ্গে নানাভাবে সংগ্রিষ্ট 


ও অন্তান্ত তথ্যাভিজ্জ মহলের অভিজ্ঞতা থেকে । 


এই প্রবন্ধে আকর-নির্দেপ হিসাবে গ্রন্থের 


ক্ষেত্রে নাম, লেখকের নাম ইত্যাদি এবং সংগৃহীত অভিজ্ঞতাগুলির ক্ষেত্রে (১) লিখিত বিবৃতি 
(২) অন্টের অন্থগিখিত বিবৃতি এবং (৩) আধুনিক গবেষণারীতি হিসাবে সবত্র-্বীকৃত টেপ- 
রেকডিং ( জবানবন্দী )-এর উল্লেখ করেছি ।_-লেখক। 


সমালোচনা 


মহাবতরণ __ শ্রী্রীরামকক্চ-লারদ। : 
লেখক ও প্রকাশক : শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্তী, 
জ্ঞানদা সাহিত্য প্রতিষ্ঠান, ১।৩ নিউটন 
এযাভিনিউ, দুর্গাপুর-৫» বর্ধমান। (১৩৮০), 
ৃষ্ঠা ৩৭, মূল্য ছুই টাকা। 

শরীমা। সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য প্রবীণ ভক্ত 
শ্রীলাবপ্যকুমার চক্রবতী এই কবিতা-পুস্তিকায় 
শ্রীভগবানের শ্ীরামকুষ্ণরূপে অবতরণের অমৃতকথ 
ভক্তিরসাপরত ভাবায় বর্ণনা করেছেন। 
অবতারের লীলাকথা বলতে গিয়ে তার সঙ্গে 
অচ্ছেগ্তহত্রে গ]থ! শক্তিম্বরূপ! প্রীমা সারদাণেবীর 
আবির্তাব-মাহাত্যও এখানে বনিত হয়েছে। 
এবং বুগাবতারের ভাবগঞ্গার ভগীরথ স্বামী 
বিবেকানন্দ ও অন্তান্ত পার্ধদবর্গের কথাও 
অপরিহার্যর্ূপেই এখানে স্থান পেয়েছে। 
আমর! যে যুগে বাস করছি, তাকে ধর্মীয় ও 


সাংস্কৃতিক সমীক্ষায় রামকঞ্চ-যুগ বল! যায়। 
আজ শতসহঅ কঠে) ভাবে ও ভঙ্গীতে সপর্বদ 
শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাগান উচ্চারিত হচ্ছে। 
বর্তমান লেখকের ভাষায়__ 

অপূর্ব জীবনবেদ গ্রভুর মাতাঁর-_ 

আজি গীত শতমুখে উঠিছে বঙ্কার। 

সহন্র গাইবে গীতি লীলাগাথা তার, 

তবুও কি ফুরাইবে? অপার! অপার |! 

গ্রন্থকারের একাস্ত ভক্তির অর্থ্য এই পুস্তিকা- 
খানি পাঠককে অনাবিল আনন্দদানে সমর্থ হবে 
বলে আমর! আশা করি। অবশ্ঠ এখানে উল্লেখ 
কর! ঘেতে পারে থে, এই পুম্তিকায় উল্লেখিত 
কয়েকটি ঘটনা লীলাগ্রদঙ্গ কথামৃত প্রৃতি 
প্রামাণিক গ্রন্থে নেই। তৃমিকার এ-সব ঘটনার 
আকর-নির্দেণ করলে ভাল হ'ত । 

বেশ কিছু বানান ও ছাপার তুলও চোখে 


৯৪ উদ্বোধন 


পড়ে। পুত্তিকাটির ছু টাকা দামও একটু বেশী 
মনে হয়। কিন্তু নিাবান ভক্ত পাঠকদের 
কাছে এসব গৌণ ব্যাপার । যে ভাবতক্তি 
পুস্তিকাটির উপর্ীবা, ত! তাঁদের উদ্দীপিত 
করবে, সন্দেহ নেই। 
শ্রীন্বশীলরঞ্জন দাশগুণ্ড 

ভ্ীপ্রীঠাকুর রামকৃঝ স্মরণে £ শ্রীঅবনী- 
কুমার রায় । প্রকাশক £ শ্রঁঅসীম রায়ঃ ৭১।১, 
পটুয়াটোল! লেন, কলিকাতা-৯। (১৩৮৩), 
ৃষ্ঠ! ২+ ৩৩, মূল্য এক টাকা। 

ঠাকুর রামকঞ্জদেবের বননায় রচিত ৩২টি 
ক্ষুদ্র কবিতাগুচ্ছ-সমদ্বিত এই পুস্তিকাটি একটি 
ভক্ত-হৃদয়ের অর্ধ্যনিবেদন বল। ঘেতে পারে। 
ভৃমিকা-লেখক ডঃ সচ্চিদানদ ধর আমাদের 
জানাচ্ছেন যে, লেখক বর্তমানে বানপ্রস্থাশ্রমে 
থেকে সর্বদাই ঈশ্বরীয় আলোচন! ও শ্রীরামকষ- 
ন্বরূণমননে দিনাতিপাত করেন এবং এই 
পুস্তিকাটি লেখকের ইষ্ম্মরণেরই বহিঃগ্রকাশ। 
এর অনেকগুলি কবিতাই গীতি-্ধ্মী। 
সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখলে হয়তো! এই কবিতা- 
গুলিকে খুব উচুদরের সাহিত্য আখ্য। দেওয়া 
যায় না, কিন্তু সমভাবনার ভাবুকের কাছে 
এগুলির যথেষ্ট মুপ্য আছে। শ্রীরামকষেের 
অনুরাগী ভক্তিরসের রসিকদের কাছে কবিত। ব! 
গানগুলি নিঃসন্দেহে সমাদরলাভ করবে। 
ছাপা হ্নর ঝরঝরে। কাগজ তাল। 
পুস্তিকাটির বহুল প্রচার কামন৷ করি। 

প্ীশীলরঞ্জন দাশওগু 

মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ : লেখক 
ও প্রকাশক: স্বামী অদাঁশিবানন্ব, রামকৃষ্ণ" 
শিবাননন আশ্রম, বারাপত, ২৪ পরগণ]। 
(১০৮৩) পৃষ্ঠা ১৩৮, মূল্য তিন টাকা । 

শ্রীরামকষ্ণপার্যদগণের অন্ততম স্বামী শিবানন্দ 
ভার প্রায় আশী বৎসরের সুদীর্ঘ আমুফালে 


[ ৮*তম বর্ধ--২র সংখ্যা 


একদিকে যেমন সাধনা ও সিদ্ধিতে এবং স্বীয় 
গুরুর স্মরণ-মননে নিজের জীবনকে অপূর্ব সুন্দর 
ও মহিমময় ক'রে তুলেছিলেন, অন্তদিকে তেমনি 
ভারতের দিকে দিকে তক্ত-চিত্তে শাস্তি ও অমৃত 
বিতরণ করেছেন। বহু অধ্যাত্মপিপান্থ মান্ুষ 
তার আশ্রিত হয়ে ধন্ত হয়েছেন এবং তাদের 
অনেকে আজও সেই মহান গুরুর অভয় চরণ 
স্বরণ ক'রে দিনাতিপাত করছেন। রামকৃষ্জ মঠ 
ও মিশনের ক্রমপ্রসারের ক্ষেত্রেও তার অবদান 
অসামান্ত। তার আশ্চর্য ত্যাগশক্তির পরিচয় 
পেয়ে শ্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত চমত্কৃত হয়ে 
একদা তাকে “মহাপুরুষ আখ্য। দিয়েছিলেন 
এবং সেই থেকে আজও তিনি “মহাপুরুষ 
মহারাজ" নামে সুপরিচিত । 

এই জীবনীটি রচন! করতে গিয়ে লেখক 
উপাদান সংগ্রহ করেছেন মূলতঃ স্বামী 
গভ্ভীরানন্দের পশ্রীরামকৃষ্তক্রমালিক।” (১ম 
ভাগ), স্বামী অপূর্বানন্দের মহাপুরুষ শিবানন্দ' 
ও শিবানন্দ-বাণী, এবং মহেকরনাথ দত্তের 
রচনা থেকে । এই নির্তরযোগ্য পুস্তকগুলিকে 
অবলম্বন করাতে তথ্যবিকৃতি দেখ! দেয়নি। 
্রন্থটিতে ত্বামী শিবাননের জীবনের ঘটনাবলী 
একের পর এক বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে, 
যদিও তার অপূর্ব কথোপকথন ও বাণী এ গ্রন্থে 
খুব বেশী সংযোজিত হওয়ার ম্থযোগ লাত 
করেনি। তার সহজ সরল ও আন্তরিক রচনার 
পরিচয় পেতে হলে পাঠককে তার পত্জরাবলী পাঠ 
করতে হবে, এই গ্রন্থের মাত্র দু-পৃষ্ঠার একটি 
পরিশিষ্টে যার সামান্ত কিছু নমুনা লেখক তুলে 
ধবেছেন। 

স্বামী শিবানন্দের অন্রক্ত ভক্তদের ইচ্ছায় ও 
এঁকাস্তিক প্রচেষ্টায় বারাসতে তার জন্মস্থানে 
একটি মন্দির ও আশ্রণ স্থাপিত হয়েছে । এই 
পুত্তকটির বিক্রয়স্ল্ধ আয় তত্রত্য ঠাকুরসেবায় 
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ব্যয়িত হবে। নিঃসন্দেহে এটি একটি শুভ 
উদ্দেশ্তা। এরই উদ্দেশ পূরণে এবং স্থাষী 
শিবানন্দজীর অপূর্ব জীবন সম্পর্কে অবহিত 
হওয়ার জন্ত ধার! এই পুস্তকটি সংগ্রহ করবেন 
তারা যুগপৎ একটি প্রতিষ্ঠানের এবং নিজেদের 
মঙ্গল সাধন করবেন । বর্তমান মহার্ধের দিনে 
পুস্তকটির মুল্যও খুব শ্যাধ্য এবং সাধারণ 
মাছ্ষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে বাথ! হয়েছে । 


শ্রীন্ুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত 


বর্তমান সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ঃ 
ত্বামী সিদ্ধান্ন্দ সরস্বতী । প্রকাশক: নটবর 
ব্রহ্মচারী, নিগমানন্দ সারম্বত আশ্রম, নিগম- 


সমালোচন! ১৫ 


নগর» কোচবিহার । 
মূল্য পঞ্চাশ পয়সা । 

স্বামী সত্যানন্দ সরম্বতীর তথ্যমূলক 
সংক্ষিপ্ত ভূমিকা-সংবলিত এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় 
বিভিন্ন শাস্তরগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি-সহযোগে ধর্সের 
ব্যাখ্যা করিয়া এবং ধর্মাহুশীলনের তাৎপর্য, 
আদর্শ সমাজ গঠনের পটভূমিকায় সংক্ষেপে 
আলোচনা করিয়া লেখক বর্তমানে সমাজে 
ধর্মের প্রয়োজনীয়তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছেন। তাহার প্রচেষ্টা শুভ 
এবং উদ্যম প্রশংসনীয় । পুস্তিকাটির বহুল 
প্রচার বাঞ্চনীয় ॥ 


(১৩৮২ )১ ১৬+-৮১ 


ভ্ীশিবপ্রসাদদ লিংহ 


উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে সদ্যপ্রকাশিত 
পুনর্যুদ্রণ 


্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৮ম খণ্ড)। 
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৪র্থ সংস্করণ । পৃঃ ৫১০, 


স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (সুলভ সংক্করণ ; "ম, ৮ম, ৯ম ও ১*ম 
থণ্ড)। প্রতিথগ্ড ন্যনাধিক ৫০০ পৃঃ, মূল্য প্রতিখণ্ড ১০০০ 

প্রীম। সারদ। দেবী-_শ্বামী গমভীরানন্দ । ৬ সংস্করণ। পৃ ৬০৪১ মূল্য ১৭০০ 

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি--ভগিনী নিবেদিতা [অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্ন। ] 


৬ সংস্করণ । মূল্য ৮*০* 


শন্করচরিত _শ্রইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য । *ম সংস্করণ। প্‌চা ৭৪, মুল্য ২:৫০ 
অহাভারতের গল্প _ব্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ । সংক্ষেপিত “স্কুলপাঠ্য (৬৯) সংস্করণ। 


পৃঃ ৭২) মূল্য ২৩৩ 





রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ 


রামকৃষ্ণ মিশনের বাধিক সাধারণ সভা! ও পরিচালক-মগ্লীর প্রতিবেদন 


গত ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭৭ রামকৃষ্ণ মিশনের 
অধ্যক্ষ প্রীমৎ শ্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে 
বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের ৬৮ তম 
বাধিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। বিগত 
বৎসরের অধিবেশনের বিবৃতি পাঠ, মিশনের 
পরিচালক-মগ্ডলীর ১৯৭২-৭৭ সালের প্রতি- 
বেধন পাঠ, ১৯৭৬-৭৭ সালের হিসাব ও 
হিসাবন্পরীক্ষকদের প্রতিবেদন পাঠ, ১৯৭৭-৭৮ 
সালের হিসাব-পরীক্ষকদের নিয়োগ এবং নৃতন 
সদশ্যদের নামের তালিকা পাঠ করা হয়। 
সভায় পঠিত মিশনের পরিচালক-মণ্ডলীর 
প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ নিয়ে প্রদত্ত হইল : 

কেন্দ্রসমুহ ও কার্ধাবলী 

১৯৭৭-এর মার্চে মিশনের মোট শাখাকেন্ত্র 
ছিল ৭৫-_ বাংলাদেশে ৭টি, ব্রহ্মদেশ ফ্রান্স 
ফিজি সিঙ্গাপুর শ্রীলংকা ও মরিশাসে একটি 
করিয়া এবং ৬২টি ভারতে ( বেলুড় প্রধান কেন্দ্র 
বাদে)। (স্মরণীয় যে, ভারত ও ভারতেতর 
দেশগুলিতে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের ৬৪টি পৃথক্‌ 
কেন্দ্র আছে।) 

মিশনের কার্যাবলী মোটামুটি পাচটি ধারায় 
শ্রেণীতৃক্ত কর! যায়ঃ (১) ত্রাণ ও পুনর্বাসন 
(২) চিকিৎসা (৩) শিক্ষা (৪) সাংস্কাতিক ও 
আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচার এবং ₹) গ্রামে ও 
উপজাতি-অধ্যষিত অঞ্চলে সেবাকার্য। 

(১) ত্রাণ ও পুনর্বাসন : বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের 
স্হযৌগিতীয় মিশন ভাবতে যে ত্রাণকাঁধ 
পরিচালন! করিয়াছে, তাহার উল্লেখ নীচে করা 
হইল। ইহাতে মোট খরচ হইয়াছে ১২২৬) 
৫১৪ টাক! এবং উপকৃত হইয়াছেন ১৮,৭১৫ 
পরিবারের ১১৭৮১৮২৪ নরনারী | 


(ক) বন্তাত্রাণ_-শিলচরে শিলচর সেবাশ্রম ) 
করিমগঞ্জে করিমগঞ্জ সেবাসমিতি ) ত্রিপুরার 
ধর্মনগর কৈলাশকর ও কমলপুরে মিশনের গ্রধান 
কার্যালঙ্», বেলুড় ; পশ্চিম দিনাজপুরের ইটাহারে 
রহড়া বালকাশ্রম ; পাটনায় পাটনা আশ্রম এবং 
বরোদায় রাজকোট মঠ কেন্ত্র। 

(খ) ঘুিবাত্যাত্রাণ - দক্ষিণ ২৪ পরগনার 
পাথরপ্রতিমায় নরেন্ত্রপুর ও মনসাদ্ীপ আশ্রম; 
ভবনগরে রাজকোট মঠ কেন্্রু। 

(গ) চিকিৎসামূলক ত্রাণকার্য__এলাহাবাদ 
পূর্ণকুস্ত মেলায় এলাহাবাঁদ সেবাশ্রম ; করিমগঞ্জ 
ও শিলচরে কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানের 
সাহায্যে করিমগঞ্জ ও শিলচর আশ্রম ৪ এবং 
দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর মেলায় সেবাপ্রতিষ্ঠান 
ও মনসাদ্বীপ আশ্রম । 

পুনর্বাসন-_মিশনের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক 
পাটন| জেলার মানের ব্লকে গত বৎসরে আর 
২২৫টি পাকা বাড়ীর নির্মীণকার্ধ আলোচ্য 
বর্ষে সমাপ্ত হয় এবং ত্রিপুরার পানিসাগরে ৪০টি 
পাঁকা বাড়ী তৈরীর কাজ আরম্ত করা হয়। 

বাংল।দেশে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ 
অব্যাহত থাকে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ বাগেরহাট 
দিনাজপুর বরিশাল এবং শ্রীহট কেন্দ্রের মাধ্যমে । 
১,৩৩,৮৬০ পরিবারভৃক্ত ৫৩৪,৬০১ লোক ইহার 
দ্বারা উপকৃত হয়। ইহাতে মোট খরচ হয় 
২১৬২১৬৬০ টাকা। অধিকন্ত অভাবগ্রস্তদের 
মধ্যে ৩৮,১৮১৪৫০ টাঁকী। দ্রামের নানাবকম 
জিনিসপত্র বিতরিত হয় । 

উল্লেখ্য যে, গরীবর! বিভিন্ন শাখাকেন্তরে 
মাধ্যমে নগর্দ টাক। ও অন্তবিধ সাহাধ্যও পায়। 
মিশনের প্রধান কার্ধ/লয়ও ১১৬টি পরিবার ও 
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২৯৮ জন ছাত্রকে নিয়মিত এবং ১০১টি পরিবার 
ও ৮৪ জন ছাত্রকে সাময়িক সাহায্য করে-_- 
ইহাতে মোট ৪২,১০৪ টাকা খরচ হয়। কিছু 
পোশাক-পরিচ্ছদ, গরম চাদর, কম্বল, ধুতি 
এবং শাড়িও বিতরিত হয়। 

(২ চিকিৎসা : ভারতে মিশনের বনু 
শাখাকেন্ত্র অনেকগুলি অস্তবিভাগীয় হাসপাতাল 
ও বহিধিভাগীয় ডিসপেনসারি পরিচালিত করে 
জাতি-বর্ণ-নিবিশেষে রোগীদের সেবার জন্য । 
আলোচ্য বসরে ৮টি হাসপাতালে রোগীর 
শষ্যাসংখ্যা ছিল ১১৩১০ এবং ৩১১৪০ জন 
রোগী চিকিৎসিত হন। ৬*টি ডিসপেনসারির 
মাধ্যমে ৩৯১,৫০১৬৭৬ জন্‌ রোগীর চিকিংস। কর! 
হয়। বশচি স্তানাটোরিয়াম ও নতুন দিল্লীর 
টি.বি. ক্লিনিকে ষক্মারোগীদের চিকিৎসা! করা 
হয়। কলিকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠান অন্থান্ত বিভাগ 
ছাড়াও একটি নাপিং ও ধাত্রীবিপ্য শিক্ষণ 
বিদ্যালয় যথাপূর্ব পরিচালনা করে। বিদ্যালয- 
টিতে “সাহায্যকারী” ও “সাধারণ, __এই ছুই 
শাখাতে মোট শিক্ষারধিনীর সংখ্যা ছিল ২১৪। 
অধিকস্ত ন্নাতকোত্তর ডিগ্রি ও ডিপ্লোমার জন্য 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অননুমোদিত একটি 
ইন্স্টিটিউট অব মেডিকাাল সায়েন্সেস 
পরিচালনা করে। উহাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা 
ছিল ১৫। 

(মঠকেন্ত্রগুলির ৫টি হাসপাতালের ৩২১টি 
শয্যায় ১১,৩৮৩ এবং ১৭টি ডিসপেনসারিতে 
৫, ৬৮১৭৭ জন রোগী চিকিংসিত হন ইা 
ছাড়া ৩০ জন নার্স শিক্ষাপ্্ীপগ্ত হন। ) 

(৩) শিক্ষা: আলোচ্য বংসরে মিশন 
পরিচালনা করিয়াছে ৫টি ডিগ্রী কলেজ, ২টি 
বি. এড, কলেজ, ১টি স্নাতকোত্তর বেসিক 
শিক্ষণ কলেজ, ৪টি জুনিয়র বেদিক শিক্ষণ 
ইনস্টিটিউট, ১টি বেসিক শিক্ষণ বিদ্যালয়, ১টি 


রামকৃষ্ণ মঠ ও বামকৃষ্খ মিশন সংবাদ ৯৭ 


শারীর শিক্ষা কলেজ, ১টি গ্রামীণ উচ্চতর শিক্ষা 
কলেজ, ১টি কৃষি বিদ্যালয়, ৪টি পঙ্গিটেকনিক, 
৮টি জুনিয়র কারিগরী ও শিল্প বিদ্যালয়, ৮৩টি 
বিদ্যার্থী ভবন, ছাত্রাবাস ও অনাখাশ্রম, ১টি 
চতুষ্পাঠী, ৩৬টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়, ১৩৬টি অন্ান্ত পর্যায়ের বিদ্যালয়, 
৪৪টি বয়স্কদের শিক্ষাকেন্ত্র বা কমিউনিটি 
সেপ্টার, ১টি অন্ধ-বালক বিদ্যালয়, ২টি বাণিজ্য 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ১টি ভাষাশিক্ষা বিদ্যালয়, ১টি 
বিশ্বধর্ম বিদ্যালয়, এবং ১১টি অন্তান্য বিভিন্ন 
ধরনের গ্রতিষ্ঠান। এই সব প্রতিষ্ঠানে মোট 
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭৮৮২*। ইহাদের 
মধ্যে ৫৬,৮৬২ জন ছাত্র এবং ২১৯৫৮ জন 
ছাত্্রী। 

(মঠকেন্ত্রগুলির পরিচালিত ২৫টি বিদ্যালয় 
ও ছাত্রাবাসে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬,৬৭১ )। 

(৪) সাংস্কৃতিক ও অধ্যাত্মিক ভাবপ্রচার : 

এষ্ট বিভাগে বহুসংখাক গ্রন্থাগার ও পাঠা- 
গার, বক্তৃতা ও আলোচন'-সভা ধর্মীয় ও শিক্ষা- 
মূলক ছায়াচিত্র-প্রদর্শন, নৈমিত্তিক প্রদর্শনী, 
নিয়মিত ক্লাস এবং সর্বজনীন উৎসব অনুষ্ঠানা দির 
উল্লেখ করা যায়। কলিকাতার ইনস্টিটিউট 
অব কালচার এবং বিভিন্ন শাখাস্কেন্দের গ্রদ্থ- 
প্রকাশন বিভাগগুলিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

(মঠকেন্দ্রগুলিও বড় বড় প্রকাশন-কেন্ত্র এবং 
মন্দির ও প্রীর্থনাভবন পরিচালনা করে এবং 
বক্তৃতার ব্যবস্থা করে )। 

(৫) গ্রামে এবং উপজাতি-অধ্যুবিত 
অঞ্চলে সেবাকার্য £ সীমিত অর্থবল ও লোকবল 
লইয়া! মিশন দরিদ্র ও অনগ্রসর লোকদের এবং 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতিদের মধো 
সেবার কাজ করে। লক্ষ লক্ষ গরীব ও অনুন্নত 
মানুষ মিশন-পরিচাঁলিত ভাসপাতাল ও 
ডিসপেনসারি এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সেবায় 


৯৮ : উদ্বোধন 


উপরৃত হইয়াছে। মিশনের ত্রাণকার্যও 
ইহাদেরই জন্য । 

এই বিভাগের কাজের প্রসঙ্গে আরে বলা 
যায়) বেশ কয়েকটি বড় বড় কেন্দ্র গ্রামাঞ্চলে ও 
উপজাতিঅধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত। ১৩টি 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়; ৫০টি উচ্চবেসিক, নিম্ 
বেসিক, উচ্চ প্রাথমিক ও মধ্য-ইংরেজী 
বিদ্যালয়; ৪৫টি নি প্রাথমিক বিদ্যালয়; ৪২টি 
বয়স্কদের সাক্ষরতা ও কমিউনিটি সেণ্টার ; ২২টি 
দাতব্য ওধধালয় ; বন্ধ গ্রন্থাগার, যাহাদের মধ্যে 
৩টি ভ্রাম্যমাণ 2 ১৩৬টি দুপ্ধ-বিতরণ কেন্দ্র; ১১টি 
চলচ্চিত্র ইউনিট, ৬টি কারিগরী শিক্ষণ কেন্দ্র; 
১টি গ্রামীণ গ্রনস্থাগার-বিজ্ঞান-শিক্ষণ কেন্দ্র 
প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে ও অনগ্রসর এলাকাগুলিতে 
রহিয়াছে । ইহা ছাড় ৬টি ভ্রাম্যমাণ 
ডিসপেনসারির মাধ্যমে ১৯০৪১৪১৪ জন রোগীর 
চিকিৎস। করা হয়। নরেক্দ্রপুরে গ্রামপর্যায়ে 
কখি-শিক্ষণ কেন্দ্র এবং রচীতে দিব্যায়ন 
উপজাতীয় ও গ্রামের যুবকদের কৃষি দুপ্ধাগার 
হাস-মুরগী-পালন ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিক 
পদ্ধতিতে শিক্ষণ দিয়াছে । চেরাপুঞ্জি আলঙ 
ও নরোত্তম নগরে অবস্থিত কেন্দ্রগুলি নিজ নিজ 
অঞ্চলে শ্শিক্ষা ও চিকিৎসার কাজে স্থানীয় 
উপজাতিদের গ্রীতি ও শ্রদ্ধ। অর্জন করিয়াছে । 
শিলচর সেবাশ্রম কুকী মিজো ও অন্যান্ত উপ- 
জাতিদের মধ্যে নান! প্রকারের কল্যাণমূলক 
কাঞ্ করিয়াছে । 


বিদেশে প্রচার 
শ্রীলঙ্কা সিঙ্গাপুর ফিজি মরিশাস এবং ফ্রান্সে 
অবস্থিত কেন্ত্রগুলি আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচাবের 
সহিত শিক্ষা-ও সংস্কৃতি-মূলক কাজও করিয়াছে । 
আমেরিক] যুক্তরাষ্ট্র ইংপণ্ড আরজোট্টিনা 


[ ৮*তম বর্ধ-্য় সংখ্যা 


এবং স্বইজারল্যাণ্ডে অবস্থিত ১৫টি মঠকেন্ত্ 
বর্ৃতা আলোচনা ও গ্রন্থ-প্রকাশনের মাধ্যমে 
গ্রচার-কাজ করিতেছে । 

বাংলাদেশে অবস্থিত মঠ ও মিশনের ১০টি 
শাখাকেন্ত্র গ্রন্থাগার ছাত্রনিবাস বিদ্যালয় এবং 
দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালন! ছাড়াও ত্ত্রাণ- 
কার্ষে নিযুক্ত আছে। 


সংযোজন ও সন্প্রপারণ 
মরিশাস কেন্দ্রে একটি নবনিঠিত শ্রীরামকৃষ 
মন্দির উৎসগাঁকৃত হয়। বেলঘরিয়! বিদ্যার্থ 
আশ্রমে একটি অতিথি-ভবনের উদ্বোধন কর! 
হয়। বেলুড় মঠের ডিমপেনসারিতে সংযোজিত 
ভবনটির নীচের তণা। ডিসপেনসারির কাজে 
ব্যবহৃত হইতেছে এবং উপরের তলার নির্মাণ- 
কার্ধ চলিতেছে । বোম্বেতে একটি বৃহৎ 
্রস্থাগার-ভবনের ও মাদ্রাজে ত্যাগরাজনগরে 
একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভিত্বি স্থাপিত হয়। 
কলিকাতাম্ন দেবাপ্রতিষ্ঠানের হাসপাতাল- 
তবনের উত্তর দিকের ব্লকের সঙ্গে সংযুক্ত একটি 
পঞ্চতল ভবন নিমিত হয় এবং পূর্বদিকের ব্লকের 
সপ্তম তলের নির্মাণকার্য আরম্ভ কর! হয়। 
শেষোক্ত তলটিতে ইন্টেন্সিত কেয়ার ইউনিট 
(]0001051$6 0816 00011) স্থাপিত হইবে। 
(কাপাডি মঠকেন্দ্রে একটি নবনিমিত 
শ্ররামকৃষ্খমন্দির উৎসগীরুত হয়। )। 


পরিবর্তন 
আলোচ্য বর্ষে শ্রাসংকা সরকার কণদ্ে৷ 
কেন্ত্রেরে উপশাথাকেন্ত্র কাটারাগামা মঠম্‌ 
অধিগ্রহণ করেন। ব্রহ্মদেশের সরকারের নীতি 
অন্ুপারে রেস্ুন মিপন সমিতি 'রামকৃষ্ণ টেম্পল 
ট্রাস্ট” নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। 


কল্তান। ১৬৮৪ ] 


বেলুড় মঠে গত ১৭ই পৌষ ১৩৮৪, ১লা 
জান্আরি ১৯৭৮, রবিবার শ্রীম। সারদাদেবীর 
১২৫তম আবির্তাবতিথি-উৎসব বথারীতি 
অনুষ্ঠিত ছয় । মঙ্গলারতি বেদপাঠ ভজন বিশেষ 
পূজা হোম প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। 
পূজার পর প্রায় ৩০,০০০ ভক্ত নরনারী থিছুড়ি- 
প্রসাদ পান। পূর্বাহে 'দীনসংঘ' কর্তৃক কালী- 
কীর্তন ও «মায়ের থেলা, কর্তক সারদা- 
লীলাগীতি পরিবেশিত হয়। অপরাহ্রে মঠ- 
প্রাণে আয়োভিত ধর্মসভায় তাষণ দেন স্বামী 
আত্মস্থানন্দ,। ্রমঅমিয়কুমার মজুমদার ও 
সভাপতি শ্বামী বননানন্দ। সারাদিন গ্রায় 
এক লক্ষ নরনারীর সমাবেশ হয় । 

বেলুড় মঠে গত ১৭ই মাঘ ১৩৮৪, ৩১শে 
জাঙগআরি ১৯৭৮, মঙ্গলবার, পুণ্য কষ্ণাসপ্তমী 
তিথিতে পুজ্যপারদ আচার্য শ্রীমৎ স্বামী 
বিবেকানন্দের ১১তম জন্মতিথি মহাসমারোহে 
উদ্ষাপিত হয়। মঙগলারতি বেদপাঠ তঞ্জন বিশেষ 
পৃজ। শ্রীপ্রীচণ্ডীপাঠ কঠোপনিষৎপাঠ কালীকীর্তন 
ও ধর্মসভ। উৎসবের 'মঙ্গ ছিল। মধ্যা্কে প্রায় 
২* হাজার নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ 
দেওয়৷ হয়। 

অপরাহ্রে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় অধ্যাপক 
শ্ীঘরিপদ ভারতী (বাংলায়), ডক্টর আর. কে 
দাশগুগ্ধ ( ইংরেজীতে ), এবং সভাপতি শ্রীমৎ 
স্বামী ভৃতেশানন্দজী মহারাজ (বাংলায়) স্থচিস্তিত 
ভাষণের মাধ্যমে ম্বামী বিবেকানন্দের প্রতি 
শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 

এলাহাবাদ্ এ্ীরামকষ্। মঠে গত ২৪শে 
নভেম্বর ১৯৭৭৯ শ্রীমৎ ম্বামী বিজ্ঞানানন্দ 
মহারাজের ১১১তম জন্মতিথি উপলক্ষে প্রতুযুষ 


হইতে প্রায় মধ্যাঙ্ক পর্যস্ত ধ্যান মঙ্গলারতি বিশেষ 
পূজা ভজন হোম ভোগ ও আরাত্রিক হয়। পরে 
আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বীতভগ্নানন্দ হিন্ীতে পৃজ্যপাদ 


রামকুষ মঠ ও রাষরুষ মিশন সংবাদ ৯১ 


বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ সম্বন্ধে আলোচনা! করেন 
এবং 'বিজ্ঞানানন্দ বালক সংঘে'র বালকের! 
বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের জীবন অবলম্বনে রচিত 
একটি একাম্ক নাটিক| অভিনয় করে। শেষে 


ভক্তগণ পুম্পাঞ্জলি প্রদান করেন ও বসিয়! গ্রসাদ 
পান। 


উদ্বোধন কার্যালয়ে (প্র্রমায়ের বাটীতে) 
গত ৩০শে পৌষ ১৩৮৪, ইং ১৪ইজাহআরি 
১৯৭৮, শনিবার শুক্লা যী তিথিতে শ্রীমৎ স্বামী 
সারদানন্দজীর শুভ জন্মতিখি মঙগলারতি পৃজা 
হোম শ্রীশ্রচণ্তীপারাযণ জীবনী-আলোচন!| ও 
ভজনকীর্তনাপির মাধ্যমে পালিত হয়। পূর্বাহে 
স্বামী চিত্সুখানন্দ শ্রশ্রীরানকষ্খলীলা প্রসঙ্গ পাঠ 
ও মাপগোচনা করেন। মধ্যাক্কে প্রায় ২৫০ জন 
সাধু ও ভক্ত বসিয়। প্রসাদ পান। সমগ্র দিনে 
গ্রায় ৩,০০০ দর্শনার্থকে হাতে হাতে প্রসাদ 
দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর উদ্বোধন 
কাধালয়ের নূতন ভবনে সারদানন হলে প্রায় 
চারিশত তক্তের সমাবেশে শ্রামৎ শ্বামী ভূতেশা- 
নন্দজী পৃজ্যপাদ শ্বামী সারদানন্দজী মহারাজের 
স্বৃতিচারণ করেন। 

দেহত্যাগ 

গভীর ছু:ঘের সহিত জানাইতেছি থে, 
বাগবাজার রামকুঝ মঠের অধ্যক্ষ, “উদ্বোধন? 
পত্রিকার সম্পাদক এবং “উদ্বোধন” কার্যালয়ের 
ব্যবস্থাপক দ্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী (নন্দী 
মহারাজ) গত ৩শে জান্বমারি ১৯৭৮, 
অপরাহু ২টার ময় ৬২ বৎসর বয়সে কলিকাতা 
রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। হদ্রোগে আক্রান্ত হওয়ায় গত 
২১শে জানআরি রাত্রে তাহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে 
ভণ্তি কর! হয়। চিকিৎসার ফলে তাহার 


অবস্থার উন্নতি হইলেও হৃৎপিণ্ডের কোন অংশে 
রুক্তসরবরাহ হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় তীহার 
দেহাবসান হয়। 


১৪৪ 


তিনি শ্রীমৎ ম্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের 
মন্ত্রশিষ্ত ছিলেন। ১৯৪০ সালে সংঘের শাখা- 
কেন্দ্র গৌরীপুরে (দমদম ) কলিকাতা স্টুডেন্টস 
হোমে তিনি যোগদান করেন এবং ১৯৪৯ সালে 
ভ্রম ম্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট 
সন্গ্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। 

তিনি কলিকাতা! স্ট,ডেপ্টদ হোমের বিভিন্ন 
বিভাগে প্রায় ২৫ বৎপর কর্ম করেন। উক্ত 
হোমের অধ্যক্ষ, আদর্শ শিক্ষাগ্ডরু স্বামী 
নির্বেদানন্দজীর দীর্থকালীন ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
আসিবার দুর্লভ সৌভাগ্য তাহার হইয়াছিল, 
যাহার ফলে তাহার জীবন অতি সুন্দররূপে 
গঠিত হইয়া যায়। ১৯৬৫ সালের জান্ধআরিতে 
তিনি উদ্বোধন" পত্রিকার সম্পাদক হন এবং 
আ-দেহাস্ত পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৩ 
সালের জুন মাসে তিনি বাগবাজার শ্রীরামকৃষ 
মঠের অধ্যক্ষ নিধুক্ত হুইয়৷ শেষ পর্যস্ত এ পদেই 
অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৬০ সালে তিনি বালেশ্বরে 
বঙ্টাত্রাপকার্য পরিচালন করেন। 

রামরুষ্খ মিশন সারদাপীঠের বিস্যামন্দির, 
জনশিক্ষামন্দির, শিল্প বিদ্যালয়; রামকৃষ্ণ মিশন 
শিল্পগীঠ, বেলঘরিয়া; বিবেকানন্দ ইনষ্িটিউশনঃ 
হাওড়া ; বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা 
গ্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তিনি সভাপতি বা 
সহসভাপতি ছিলেন । 

তিনি লোক প্রিয় বক্তা! ছিলেন এবং স্ুদীর্ঘ- 
কাল নানাম্থানে বহু সভাসমিতিতে ও বেতারে 
অসংখ্য ভাষণ দিয়! রামক্কষ-বিবেকানন্দ-ভাব- 
ধারার বছল প্রচার করিয়! গিয়াছেন। সাহিত্য- 
প্রতিভাও ছিল তাহার অপামান্ত। তীাছার 
রচিত গ্রন্থগুলির নাম: শিশুদের রামকৃষ্ণ। 
শিশুদের ম| সারদাদেবী, শিশুদের বিবেকানন্দ, 
মহাভারতের গল্প, গরে বেদাস্ত। স্বামী 
বিবেকানন্দ, প্ররামকষ্ষ ও আধ্যাত্মিক নব- 


উদ্বোধদ 


[ ৮০তম বর্ধ--২য় সংখ) 


জাগরণ (অনুবাদ), জননী সারদাদেবী 
(অন্থবাদ ) স্বামী বিজ্ঞানানন্দ__জীবন ও বাণী 
এবং শ্বামী নির্বেদানন্দ--জীবনী ও রচনাদি 
সংগ্রহ । বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা চিত্রকলা স্কাপত্য 


ইত্যাদি বহু ও বিচিত্র ক্ষেত্রে তাহার নানামুখী 
আগ্রহ ও বৈদগ্য প্রসাব্রিত ছিল । 


বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি উচ্চ 
রক্তচাপারদদি রোগে তৃগিতেছিলেন। গত 
ছুগীপৃজার সময়ে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত 
হইয়! সেবাপ্রতিষ্ঠানে প্রায় কুড়ি দিন চিকিৎসা- 
ধীন ছিলেন। তাহার শেষ কয়েক মাসের, 
বিশ্ষেতঃ শেষ কয়েক দিনের, কার্যাবলী পর্যা- 
লোচন। করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি 
তাহার দেহান্তের পূর্বাভাস পাইয়াছিলেন। 
এইজন্ত “শিশুদের ম! সারদাদেবী” গ্রন্থটি ছুই- 
তিন মাসের মধ্যেই শেষ করেন এবং ১লা 
জানুআরি ১৯৭৮-এ মায়ের জন্মদিনে উহ] 
প্রকাশিত করিতে পারিয়৷ শিশুদের রামকৃষ- 
সারদা-বিবেকানন্দ পর্যায়টি পূর্ণাঙ্গ হওয়ায় তিনি 
গভীর পরিতৃপ্থি লাভ করেন। ইহার অব্যবহিত 
পূর্বে শ্বামী নির্বেদানন্দের “301 [২9810181708 
গ্রন্থটির 
বঙ্গাহগবাদ অতি সত্বর প্রকাশ করিয়া তাহার 
শিক্ষাগুরুর নির্দেশ এবং নিছ্গের বু কালের 
সংকল্প বাস্তবায়িত করেন। বস্ততঃ ভরন্বাস্থা 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা! করিয়াই তিনি প্রীরামরুঞ্জ সংঘের 
মহান আদর্শের প্রেরণায় প্রাণপাত পরিশ্রম 
করিতেন। তাহার শেষ রচনা-- নিজ 
মন্ত্রগুরুর স্থৃতিকথা__দেহত্যাগের মাত্র কয়েক 
দিন পুর্বে তিনি উদ্বোধনে প্রকাশার্থ স্তস্ত করিয়া 
যান। স্থলেখক ও শ্বক্তারূপেই শুধু নয়, 


সরস সুমধুর ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি 
ছোট-বড় সকলেরই প্রিয় ছিলেন। 


তাহার দেহনিমুক্ত আত্মা প্রীরা মকুষ্চচরণে 
চিরশাস্তি লাভ করুক! 


8070 901110081 1২010819581)06, 


বিবিধ সংবাদ 


নিবেদিতা বালিক। বিগ্ভালয়ের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী 


বাগবাজার ( কলিকাত।) রামকৃষ্ণ সারদ। 
মিশন সিস্টার নিবেদিত। গার্লন স্কুলের প্র্যাটিনাম 
জয়ন্তী উৎসব বিগত ২২শে ডিসেম্বর (১৯৭৭) 
হইতে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যস্ত মহাসমারোহে 
অন্থষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটন৷ 
উল্লেখ্য । ভগিনী নিবেদিতা ১৮৯৮ হস্টাবে 
ভারতে আগমন করেন এবং বুগাচার্য স্বামী 
বিবেকানন্দের প্রেরণায় ভারতীয় আদর্শে একটি 
বালিক। বিদ্যালয় খুলিবার উদ্যোগ করেন 
বাগবাজার পল্লীতে । তদন্ুযায়ী 
গ্স্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর রবিবার বোসপাড়। 
লেনের একটি ভাড়া বাড়ীতে আনুষ্ঠানিকভাবে 
বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন শ্রামা সাবরদাদেবী। 
এই শুভাহুষ্ঠান স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও 
স্বামী সারদানন্দের উপস্থিতিতে সম্পন্ন 
হইয়াছিল। ১৪ই ডিসেম্বর নিবেদিতা তাহার 
দিনপিপিতে লিখিয়াছেন, “9০0001 098108%। 
কিন্তু একাধিক কারণে ইহা৷ পরীক্ষামূলক ছিল 
এবং পাচ-ছয় মাসের মধ্যে স্কুলটি বন্ধ করিয়া 
নিবেদিত স্বামীজীর সহিত পাশ্চাত্যে গমন 
করেন স্কুলটির পরিচালনার জন্য অর্থনংগ্রহের 
উদ্দেশ্তে। তথাপি ্রী্ীমায়ের দ্বার! স্কুলের এই 
উদ্বোধন নিঃসন্দেহে একটি ধ্রতিহাসিক ঘটনা । 
সেই কারণে ১৩ই নভেম্বরের দিনটিকে ম্মরণ 
করিয়া রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ 
স্বামী বীরেশ্বরানন্দজগী এবং বেলুড় মঠের অন্ততম 
ট্াস্টী ও বামকুষ্চ মিশনের পরিচালক-মগুলীর 
অন্ততম সদস্য, সজ্বের প্রাচীন সন্গ্যাসী স্বামী 
অতয়ানন্বজী বিদ্যালয়ে গুভাগমন করেন 
১৯৭৭-এর ১৩ই নভেম্বর । তাহাদের উপস্থিতিতে 


১৮৯০৮ 


ও শুভাশীর্বাদে এই বিশেষ দিনটির অনন্ত 
তাৎপর্য সেদিন বিদ্যালয়ে সমাগত সকলেই 
হদয়গগম করিয়াছিলেন । স্বামী বীরেশ্বরানন্মজী 
তাহার আশীর্বাদী ভাষণে বলেন : 

বুঝতেই পাচ্ছ আমার গঙ্গার অবস্থ! 
কি, তাই দু-একটি কথা ছাড়া বেশী কিছু 
বলবে! না। শঙ্করী বনু তোমাদের বলে 
দিয়েছেন ভাল ভাল সব কথা। নিবেদিত 
যখন বিলাতে ্বামীজীর বক্তৃতা গুনে হ্বামীজীর 
প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তখনই তার খুব একটা 
নাম ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে, আর সমাজেও তার 
প্রতিপত্তি ছিল। স্বামীজীর ব্ৃতা গুনে তিনি 
প্রেরণ পেলেন, তার বাসন! হলে! যে, 
ভারতবর্ষে এসে ভারতবর্ষের সেবা করবেন । 
কিন্তু ওদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে তার খ্যাতি 
থাকলেও ভারতবর্ষে এসে কাজ করবার মতো 
শিক্ষ! তার ছিল না। তিনি পাশ্চাত্যের শিক্ষা 
পেয়েছেন, তার ভাব, তার চিন্তাধারা» তার 
দৃষ্টিকোণ -সব আলাদা, ভারতবর্ষের আদর্শ 
থেকে পৃথক্‌। শ্বামীজী দেখলেন, নিবেদিতাকে 
ধদি ভারতবর্ষের সেবা করতে হয়» প্রথমেই 
তাকে ভারতবধীয় হতে হবে। পাশ্চাত্য দেশের 
শিক্ষার্দীক্ষায় যা কিছু অভারতীয় সংস্কার সে 
সমস্ত ধুয়ে মুছে ভারতবর্ষের মেয়েদের সঙ্গে এক 
হয়ে ভারতবর্ষের আদর্শে ভাবিত হতে হবে। 
এইন্যে স্বামীজী প্রথমে তাঁকে ভারতবর্ষীয় 
করেছিলেন । এই 08150010)80100 নিবেদিতা 
পক্ষে বড় কষ্টকর হয়েছিল, কিন্তু গুরুরুপায় 
তিনি এ অসাধ্য সাধন করেছিলেন। তারপর 
স্বামীজী তার উপরে ভারতবর্ষের মেয়েদের 


১৫২ 
শিক্ষার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন । 

সে-যুগে ভারতবর্ষে যে ইংরেজ শাসকর! 
ছিলেন, নিবেদিত! তাদের প্রতি অন্ত ছিলেন 
না, কারণ তারা ভারতবর্ষের যা-কিছু ভাল 
জিনিস, ত! ঠিক ভাবে পাশ্চাত্যে উপস্থাপিত 
করতেন না। তার উপরে আবার খুষ্টান 
মিশনারীরা আরও কিছু রঙ চড়িয়ে প্রচার 
করতেন। তার! পাশ্চাত্য দেশে ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধে একট। কিস্ভৃতকিমাকার ধারণার সৃষ্টি 
করেছিলেন। এই অবস্থায় সে-যুগে নিবেদিতা 
পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করলেন যে, ভারতবর্ষের 
আদর্শ খুব বড় আর সমন্ত জগতে তার দরকার 
আছে। এই নিয়ে তর্কবিতর্ক খুব করেছেন 
তিনি খুন মিশনাবীদের সঙ্গে | 

এই রকম একটি সেবিক। পেয়ে ভারতবর্ষের 
কত লোক যে উপরুত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। 
নিবেদিতার সে-সেবা তারা কখন ভুলতে 
পারে না। 

্বামীজী বলেছিলেন, মাকে কেন্দ্র ক'রে 
আবার ভারতে গাগা মৈত্রেয়ীর মতো মেয়েরা 
সব জন্ম নেবে । নিবেদিতা মায়ের সঙ্গে থাকাতে 
অনেক সময় মাকে দেখবার, মায়ের কথা 
গুনবার তার স্যোগ হয়েছিল। মা-ও তাকে 
খুব ভালবাসতেন। তাই নিবেদিতা শ্বামীজীর 
এ উক্ভির তাৎপর্য বুঝেছিলেন_ শীশ্ীমাকে 
তিনি আদর্শ নাবীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। 

এখনই কিছুক্ষণ আগে আমর! শুনেছি যে, 
মা এখানে পুজা ক'রে আশীর্বাদ করেছিলেন যে, 
এখান থেকে আদর্শমেয়ের! বেরুবে । আদর্শমেয়ে 
মানেকি? এই যেমেয়েদের সব কনফারেন্স 
হচ্ছে আর সেগুলির মাধ্যমে যে সমস্ত আদর্শ 
প্রচারিত হচ্ছে, সেই বকম আদর্শে বিশ্বাসী মেয়ে, 
না আরকিছু? আদর্শনারীর মূর্ত বিগ্রহ যদি 
মেয়েদেকস সামনে না থাকে, মেয়ের! কি ক'রে 


উদ্বোধন 


[৮*তম বধ হর সংখ] 


জীবন গঠন করতে পারবে বা অন্ত মেয়েদের 
শিক্ষা দিতে পারবে? মা হচ্ছেন সেই আদর্শ 
সুতরাং এখানে যার! শিক্ষাধিনী হবে, তারা মাকে 
আদর্শ করবে আর শিক্ষয়িত্রী বা সঙ্স্যাসিনী যার! 
আছেন, তার! মেয়েদের সেই আদর্শে মানুষ 
করবার চেষ্টা তে! করছেনই, কিন্তু বাড়ীতে যদি 
সে রকম পরিবেশ ন! থাকে, তা হ'লে শিক্ষা 
সম্পূর্ণ হতে পারে না। এখানে য! শিখলো, 
বাড়ী গিয়ে তা ভূলে গেল, তাহগ্পে লাভ কিছু 
হলো না। তাই বাড়ীর পরিবেশ ঠিক হওয়। 
চাই । যাতে আদর্শনারী ভারতবর্ষে জন্মাতে 
পারে, তার জন্ত গেষ্ট করতে হবে 
অভিভাবকদের 

অবশ্যই মায়ের আশীর্বাদ আছে। সে 
আশীর্বাদ ফলবেই । যেমন ব্যা্কে রাখা টাক] । 
পূরবপুরুষরা ব্যাঙ্কে টাকা রেখে গিয়েছেন. সে- 
টাকা আমাদের প্রাপ্য বটে; তবে তা আমাদের 
পেতে হ'লে, ব্যাঙ্কের চেক কাটতে হ'লে আগে 
নিতে হবে। 
90009889101) ০811110809 নেওয়ার জন্ত ০০47৮-এ 
ষেতে হবে, 5০01101001-এর কাছে যেতে হবে। 
অনেক কষ্ট ক'রে যখন 98099655100. ০01619020৩ 
পাওয়। গেল, তখন ব্যাঙ্কের টাকাটা আমরা 
পাবো। মা আশীর্বাদ ক'রে গেছেন, কিন্তু সেই 
আশীবাদের ফল পেতে হ'লে আমাদের অনেক 
সাধন। করতে হবে। “ম। আশীর্বাদ করে গেছেন' 
শুধু বললে হবে না» সেই আশীর্বাদ যাতে 
আমাদের জীবনে গ্রতিফলিত হতে পারে, তার 
জন্তে যা কিছু সাধনা, শুধু ছাত্রীদেরই নয়, ধার! 
ছাত্রীদের মানুষ করছেন, তাদেরও ঠিক ঠিক 
করতে হবে। তবেই আমরা শীগগীর শীগগীর 
মায়ের যে আশীর্বাদ তার ফল পেতে পারবে । 
তা না হ'লে দেরী হবে। 

আগেই বলেছি, শিক্ষা শুধু ক্ষুলেই নয়, 


50996551017 ০001:01902816 


ফাস্তুন, ১৩৮৪ ) 


বাড়ীতেও দরকার। স্কুল ও বাড়ী-ছুটি 
মিলিয়ে শিক্ষা্ষেত্র। সেভাবে যদি সমস্ত স্থযোগ 
থাকে ঠিক ঠিক, তবেই প্রকৃত মানুষ হওয়। 
সম্ভব । আশা করি তোমর!| যারা এখানকার 
শিক্ষয়িত্রী, সন্্যাসিনী ও ভক্ত তারা মায়ের 
আদর্শ অন্ছনা'রে জীবনধাপন ক'রে সেই আদর্শ 
যাতে ছেলেমেয়েদের সামনে ধরতে পারো, তার 
চেষ্টা করবে । আর মেয়েদের অভিভাবকদের 
আমি বলবে, আপনারা বাপ-মায়েব] বাড়ীর 
পরিবেশ যেন শিক্ষার অনুকুল করেন। 
আপনাদেরও যেন ন্বিধা হয় আর ছেলে- 
মেয়েদেরও ধেন স্থবিধা হয় । এই রকম যদি 
না হয়, তা হ'লে ভারতবর্ষের উন্নতি ব্যাহত 
হবে। 

শিক্ষার প্রথম কথা হলো : ভারতবর্ষের যে- 
আদর্শ পে-অ।দর্শের প্রতীক হওয়া, 00০ 
০0:65900801৬০ ০06 001১ 0৪8৮ ০5000101 
হওয়া, যাকে দেখেছ পোকে বলবে “ভারতবাসী”, 
তা যি না হয়, শুধু একটু লেখাপড়া শিথলুম, 
সে-্লেখাপড়ায় লাভ কি! আকাশ থেকে 
বন্দুক ছু'ড়পুম, চাদে গেলুম--এ সধেতে কিছু 
লাভ হবে না। সেই কারণে ভারতবর্ষের 
আদর্শ ছেলেমেয়ের! যাতে ঠিক ঠিক পায়, 
সেদিকে নজর রাখতে হবে - এটাই 
ছিল ম্বামীতীর হচ্ছা। আজ আমরা 
দেখতেই পাচ্ছি চারিদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" 
গুপিতে কি রকম বিশৃঙ্খস।। এর কারণ-_ 
কোন আদর্শ নেই সামনে । আদ্শ বদি ঠিক 
থাকতো তা হ'লে এ রকম হতে। না। এখন 
অবশ্ত আমাদের সামনে রয়েছে যাকে বপে 
00011] 851, তা 9010111 559 হ'লেও চেষ্টা ন। 


বিবিধ সংবাদ 
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ক'রে তো ছাড়া াবে না! কাজটি যতই কঠিন 
হোক, করতেই হবে। তা ন! হ'লে ভারতবর্ষের 
উন্নতি হবে না। এইজন্য আমাদের ভেতরে 
ধাবা স্কুল-কলেজ চালাছেন, তাদের একটা 
বিশেষ দায়িত্ব আছে, ছি?0৩ 890018.007 
গড়ে তোলার দায়িত্ব । যাতে ঠিক ঠিক আদর্শ 
অন্জসরণ করে জীবন গঠন করে ছেলেমেয়েরা 
মানুষ হয়ে উঠতে পারে, তার জন্ত তাদের 
সমস্ত হ্বযোগ হৃবিধা ক'রে দেওয়।--এ দায়িত্ব 
শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বাপ-মা-সবারই | 

আমি আবার সবাইকে মনে করিয়ে দেব 
মার আশীর্বাদ। সেই আশীর্বাদ একদিন ফলবেই 
ফলবে। এখন তা! আমরা সামান্ত দেখতে 
পাচ্ছি-_অন্তান্ত স্কুলের তুলনায় এখানকার 
মেয়ের! কি রকম, তার একটা আভাস পাচ্ছি, 
কিন্তু মার আশীবাদ যখন পূর্ণ হবে, তখনই 
পেখতে পাবে। যে, নিবেদিতা স্কুল থেকে যার! 
বেরুবে, তারা৷ ভারতবর্ষের ঠিক ঠিক আদর্শ 
নারী হবে। এই বলে মার চরণে প্রণাম 
জানিয়ে আমি শেষ করছি ।* 

এইভাবে বিদ্যাপয়ের আসন্ন প্র্যাটিনাম 

উত্সবের স্থচন। হয়। 

২২শে ডিসেম্বরের পুণ্য শ্রাঙ্মমূহূর্তে সারদা 
মন্দিরে (বিছ্ালয়ের আশ্রঘ-বিভাগে ) 
শঙ্টঠাকুরঘরে মঙ্গলারতি করেন শ্রসারদা মঠ 
ও বামকৃঞ্চ সারদা মিশনের অধ্যক্ষা প্রত্রাজিকা 
মোক্ষপ্রাণা ৷ মর্গলারতির পর তিনি শ্ররামকৃষণ 
শ্রত্ীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের পদপ্রাস্তে 
নিবেদন করেন “নিবেদিতা বালিকা বিগ্ভালয় 
পত্রিক। £ প্র্যাটিনাম জয়ন্তী সংখ্যা” । সঙ্গে 
সঙ্গে আশ্রমবাসিনী সন্ত্যাসিনী ও ব্রহ্ষচারিণীদের 


* নিবেদিত। বালিক! বিদ্যালয় কর্তৃক টেগ রেকর্ডে গৃহীত ও ্ীদস্থোধকুমার ধন্ত কতক অনুলিখিত। এই 
সংক্ষিপ্ত সুন্দর সাবলীল ভাষণটি আমর! অনেক দেরীতে পাই_বর্তণান সংখ্যার কয়েক ফর্ণা তখন ছাপা হইয়া 
গিয়াছে। এই জন্ঠ ইহা গোড়ার দিকে প্রবদ্ধাকারে স্বতস্ত্রভাবে মুদ্রিত কর! সম্ভব হয় নাই।--সঃ 


১৪৩৪ 


কে উদগীত হয় স্তব-স্ততি ও বন্দনাগান। 
ভোরের আকাশে-বাতাসে মুগ্িত হয় আনন্দ- 
ধ্নি__আন্নষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় বিদ্যালয়ের 
প্রযাটিনাম জয়ন্তী উত্নব ৷ 

সকাল সাতটায় তিনতঙায় ঠাকুরঘরে আরম 
হয় যথাবিহিত যোড়শ-উপচারে পুজা, নীচে 
বিগ্ভালয়-প্র্ণে একই সময়ে ছাত্রীদের কে 
উচ্চারিত হয় স্ুপ্রভাতের প্রথম মন্ত্র “শৃথস্ধ 
বিশ্বে অমৃতন্ত পুত্রা:ঃ ৷ পত্রে-পুপ্পে-মাল্যে সমগ্র 
বিদ্যালয়ভবনটি হয় স্থুশোভিত, স্বাসিত - 
হোমগন্ধে শ্বুরভিত । কিশোরী ও শিশুকন্তাদের 
সমবেত কঠের স্তব-স্তোব্র, গীতা-আবৃত্তি ও 
সঙ্গীতে মুখরিত এই বিদ্যামন্দিরে সম্মিলিত 
স্ধীজনের হাদয়ে তখন বারংবার এই অনুভূতি 
জাগিয়াছিল; ভূলোক, ছ্যুলোক সকলই 
মধুমর 

সকাল ৯টায় বিদ্যালয়ভবনের প্রবেশপথে 
সকলের দৃষ্টি-আকর্ষণকারী ভগিনী নিবেদিতার 
অপূর্ব ও জীবন্ত প্রতিকৃতির সম্মুথে মঙ্জলদীপ 
প্রজ্ালিত করেন অধ্যক্ষা মোক্ষপ্রাণাজী | 
প্রাথমিক বিভাগ, মাধ্যমিক বিভাগ ও শিল্প 
বিভাগের প্রায় সহম্াধিক ছাত্রী এবং আমান্ত্বত 
অভিভাবিকাগণ ও বদ্ধবর্গ সকলেই শাস্ত ও 
উত্ন্থুক চিত্বে এই দিব্য দৃশ্তাটি উপভোগ করেন। 
সারদা মঠের অনন্বরূপ দিল্লী, মাদ্রাজ ও 
ব্রিচুির কেন্দ্রের এবং কলিকাতাস্থ শাখাকেন্র- 
গুলির বহু সন্গ্যাসিনী এই উপলক্ষে বিদ্যালয়ে 
মিলিত হন । অতঃপর মোক্ষপ্রাণাঞজী বিদ্যা লয়- 
প্রাঙ্গণে মঞ্চে উপস্থিত হইলে বিদ্যালয়ের পক্ষ 
হইতে প্রবীপা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা আশ! পাল 
তাছাকে বরণ করেন। বরণের পর বিদ্যালয়ের 
সকল বিভাগের শিক্ষপ্িত্রী ও কর্মীদের মোক্ষ" 
প্রাণাজী উপহার প্রদান করেন এবং একট 
সংক্ষিণ্ড ভাষণে ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন ঃ 
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“এই সেই ভূমি, যেখানে শ্রীরামকষ্চশক্কি 
শ্ীসারদা _সরম্বতী স্বয়ং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ। 
করেন। নিত্য ন্মরণীয় তার আশীর্বাণী_«এই 
বিদ্যালয়ের উপর জগম্মাতার আশীর্বাদ বর্ধিত 
হউক, এখানে শিক্ষাপ্রাঞ্চ মেয়ের আদর্শ 
কনা ভউক। এখানকার শিক্ষয়িত্রীদের 


স্্েচ্ছায়ায় ও কল্যাণধারায় লালিত ও ম্নাত 


হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর, খাও স্বামীজীর শিক্ষা গ্রহণ 
কর। তোমাদের ভবিষ্যৎ জয়যুক্ত হোক। 
তোমাদের আদর্শ শ্রীষ্রীমা। উদ্দেশ মনুতত্ব- 
লাভ। লক্ষ্য দেশ ওজাতির উন্নতি সাধন |” 
ভাষণের পর ভগিনী নিবেদিতার প্রিয় বন্ত- 
চিহ্নিত ও “যতো ধর্মস্ততো! জয়ঃ, বাণী-সংবলিত 
সুদৃত্য কাগজের বাক্সে সমবেত সমস্ত ছাত্রী ও 
অতিথিদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 

বিকাল চারটায় সভা । নিবেদিতা লেনের 
সন্ুথে সুন্বর তোরণ । বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে তিল" 
ধারণের স্থান নাই। একতলা, দোতলা--সর্বত্র 
অতিথি। তিনতলার বারান্দায় ও ছিমশীতল 
ছাদে শান্ত সংযত ছাত্রীবুন্দ । চারিদিকে নির্বাক 
শ্রোতৃমগ্ডলী । বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে পবিত্র বেদ- 
গানের পর স্থললিত কণ্ঠে উদ্বোধনী সঙ্দীত-_ 
“জননী তোমার প্রসন্ন ঝ্বাথিপাত” পরিবেশন 
করেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী ব্রদ্মচা্রিণী 
সুমিত্রা। উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর প্র্যাটিনাম 
জয়ন্তী উৎসব উপপক্ষে নিবেদিতার 
ইংরাজী রচনাংশের ও তাহার বাংল! অন্গবাদের 
আন্তবিদ্যালয় আবৃত্বি-প্রতিষোগিতায় প্রথম 
স্থানের অধিকারিণী বিবি বস্তু (বাংলা অংশ-_ 
নিবেদিতা বিদ্যালয়, «ম শ্রেণী) ও অন্ধুরাধা 
ব্যানার্ভী (ইংরাজী অংশ-_কমল! গালস স্কুল, 
নম শ্রেণী) আবৃত্তি করে। আবৃত্বি- ও অস্কন- 
প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী ছাত্রীর! পুরস্কৃত হয় ও 
যোগদানকারী অন্ত সকলকে স্মারক উপহার 
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দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী 
মধুমিতা সেনগুপ্ত শ্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়! 
বলে বিদ্যালয়ই তাহাকে পরিপূর্ণ জীবনের 
প্রেরণ! দিয়াছে। 

ইছার পর বক্তার] ভাষণ দেন । বিদ্যালয়ের 
প্রাক্তন শিক্ষয়িত্রী অধুনা সারদা মঠের 
সঙ্গ্যাসিনী প্রবাজিক1 অমৃতপ্রাণ। নিবেদিত। 
বালিকা বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া 
বলেন : “এই বিদ্যালয়টি গ্র্ীমায়ের আশীর্বাদ- 
পৃত। শিক্ষার মুল উদ্দেশ্য হ'ল আত্মিক শাক্তির 
উদ্বোধন এবং এই বিদ্যালয়টি সেই উদ্দেশ্ট- 
সাধনেই ব্রতী । শিক্ষাদান এখানে জীবিক। 
নয়, সেবারূপে গণ্য ।” 

পরবর্তী বক্তা অধ্যাপক হরিপদ ভারতী 
ত্বামীজীর উতিহাসিক চেতনার কথ! উল্লেখ 
করিয়া বলেন : “সনাতনধর্মের মর্ম কথ! প্রচারের 
প্রতিহাসিক গুরুদায়িত্ব মহাকাপ অর্পণ 
করেছিপেন থ্বামীজীর উপর। ক্বামীজীই 
ছিলেন পেই দায়িত্ব পালনের যোগ্যতম 
অধিকারী ।” নারী-শিক্ষার প্রসজে ম্বামী্জীর 
মন্তব্য উল্লেখ করিয়। তিনি বলেন : শ্ত্রীশিক্ষা 
ভিন্ন, মাতৃজাতির জাগরণ ভিন্ন, সমগ্র জাতির 
জাগরণ অসম্ভব । নারীর জন্ত চাই সেই শিক্ষা 
যা প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদর্শ ও আধুনিক 
শিক্ষাদর্শের সমদ্বয়ে গঠিত। এই বৈপ্লবিক 
শিক্ষা্দানে অগ্রণী হন ভগিনী নিবেদিত। |, 

সর্বশেষে সভানেত্রী প্রাক্তন শিক্ষ্থিত্রী 
সম্প্রতি মাদ্রাজ সারদা মঠের জন্যাসিনী 
প্রব্াজিক নির্তপপ্রাণা এই দ্রিনটির তাৎপর্য 
বিশ্লেষণ করিয়া বলেন: “ভগিনী নিবেদিতা 
ছিলেন দৈবীসম্পদে বিভৃষিতা। দৈবীসম্পদ 
আমাদের মুক্তিপথে অগ্রসব করে, যে-মুক্তি 
সকল বিদ্যার চরম লক্ষ্া-_“সা বিদ্যা বা 
বিমুক্তয়ে' । অভীঃ ব৷ তয়শৃন্ততাই শ্রেষ্ঠ দৈবী 
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সম্পদ। আমর] যেন ভগিনী নিবেদিতার মতে। 
“অভীঃ” মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তার আদর্শ অক্ষু্র 
রাখতে পারি। ঈশ্বরলাভের জন্ত সংসার ত্যাগ 
ক'রে সকলকে সন্গ্যাসগ্রহণ করতে হবে--একথা 
আমর! কখনও বলি না। অতএব যে যেখানে 
আছেন, সেখান থেকেই যেন পূর্ণতা লাভে 
প্রয়াসী হন। চাই-_নচিকেতার মত শ্রদ্ধা ও 
আত্মবিশ্বীস |” 

বক্তৃতার শেষে “যে! কুছ হায় সে! তুঁহি স্থায়' 
_স্বামীজীর এই প্রিয় সঙ্গীতটি পরিবেশন 
করেন রামকষ্ সারদ। মিশন দিল্লী শাখাকেন্দ্ের 
গ্রধানা শিক্ষপ্িত্রী প্রব্রাজিক। বিবেকপ্রাণ| | 
সমাগ্ডি-সঙ্গীতের পর বিদ্যালয়ের সম্পার্দিক! 
প্রবাঞ্জিক। শ্রস্কাপ্রান| সঙ্কনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করেন। 

২৩শে ডিসেম্বর ও ২৫শে ডিসেঘর “রঙ্গনা, 
হলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগের ছাত্রীদের 
দ্বারা অভিনীত হয় নৃত্যনাট্য “কষ্ণপীলা, ও 
যোগেশ চৌধুরী রচিত 'সীতা”। অভিনয়ে 
ছাত্রীদের অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়া দর্শ কৃ 
মুগ্ধ হন। 

২৪শে ডিসেম্বর ছিল প্রাক্তন ছাত্রী দিবল। 
প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ত্রিচুর স'রদ!| 
মঠের প্রেসিডেণ্ট প্রব্রাজিক! ধীরাপ্রাণা, ধিনি 
মিশন পরিচাপিত স্থানীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গে 


স্থগীর্ঘকাল যুক্ত। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি 
সম্বন্ধে তিনি শ্বামীজী এবং নিবেদিতার 
ধারণ ও মতামত ব্যক্ত করেন। অনীতা গু, 


ভারত্তী দত্ব, গীতা কুওঁ-_এই তিনজন প্রাক্তন 
ছাত্রী, বথাক্রমে নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ ও 
স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষািস্তার উপর 
আলোকপাত করেন এবং প্রাক্তন ছাত্রী রত্বা 
ব্থ এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য 
সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভানেত্রী প্রাক্তন 


১৩৬ 


উদ্বোধন 


ছান্বী ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা জ্যোতির্মম়ী 
বন্ধু সুধীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বিজ্তালয়ের 
অস্ততুক্ত “সারদামন্দির' নামে ছাত্রীনিবাসে 
যেভাবে “আশ্রম-জীবন” যাপন করিয়াছিলেন, 
স্বতিচারণের মাধ্যমে তাহা জীবন্ত করিয়। 
তোলেন। পরিশেষে উদ্ধৃতিপাঠ ও সঙ্গীত- 
সহযোগে গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। সকাল 
৮০ হইতে বেলা ১১1০ পর্বস্ত এই অনুষ্ঠানটি 
চলে। 

সান্ধ্য অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেন প্রাক্তন 
শিক্ষিকা সুষমা চক্রবতা। শিল্পবিতাগের 
শ্রীক্তন ছাত্রীর! (বর্তমানে ধাহার। শিল্পবিভীগের 
শিক্ষর্িত্রী ) অভিনয় করেন “কমলাকাস্তের 
জবানবন্দী” | অন্যান্য প্রাক্তন ছাত্রীদের হারা 
রাজশেখত বন্থু রচিত “চিকিৎসা সঙ্কট' এবং 
রবীন্্রনাথের “সাগরিকা অবলম্বনে নৃত্যনাট্য 


অভিনীত হয়। সঙ্গীতভাংশে বিশেষ কৃতিত্ব 
প্রর্শন করেন গ্রীতিদেবী ও নীতা 
বন্দযোপাধ্যায়। অনীতা গুগার নিপুণ 


পরিচালনায় প্রাক্তন ছাত্রী দিবসটি হুঠূতাবে 
উদ্যাপিত হয়। 

২৬শে ডিসেম্বর মহাজাতিসদনে একটি 
মহতী জনসভ। আয়োজিত হয়। রামকৃষ। মঠ 
ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ 
স্বামী তৃতেশাননাঙ্জী মহারাজ সভাপতির 
আসন অলঙ্কৃত করেন। মঙ্গলাচরণ ও সভাপতি- 
বরণের পর রবীন্দ্রসঙ্গীত-বিশারদ শ্রীমতী খাত 
গুহঠাকুরতার উদ্বোধনী সঙ্গীতে একটি ভাব 
গন্তীব্ব পরিবেপের হ্ষ্টি হয়। বক্তাদের মধ্যে 
ছিপেন প্রধ্যাত অর্থনীতিবিদ গরমগ্ন ন দত্ত ও 
জাতীয় গ্রন্থাগারের অধিক ঞ্ীববীন্দ্রকুমার 
দাশগুপ্ত । ইহা ব্যতীত প্রীসারদা মঠ ও রামরুষঃ 
সারদ! মিশনের সাধারণ সম্পাদিকা প্রত্রা্িকা 
মুদ্িত্রাণা বাংলায় ও দিল্ী শাখাকেন্তরের 


॥ ৮০তম বর্ষ সংখ্যা 


সম্পািকা প্রত্রাজিক! আত্মপ্রাণা ইংরাজীতে 
রামকৃষ্খ-বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক আন্দোলনে 
ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা ছুইটি বিভির দিক 
হইতে আলোচনা! করেন। আত্মপ্রাগার 
ভাষণের বিষয়টি ছিশ _1)6 0198 101501019 
০ 106 0168 1789001, মহান আচার্ষের 
বাণীকে রূপারিত করার জন্যই স্থুযোগা শিশ্পা- 
রূপে নিবেদিতার সার্থক আত্মদান। ভারতীয় 
আদর্শের সঙ্গে ভগিনী নিজেকে এমনভাবে 
এক ও অভিন্ন করিয়াছিলেন যে, যদি আমরা 
তাহাকে বথার্থ 'তারতকন্তা-বূপে গৌরবের 
সঙ্গে স্বীকৃতি দিতে জন্বীকান্র কত্বি তবে 
আমরাও কোনরপে নিজেদের সত্যকার ভারত- 
কন্তা বলিয়! দাবী করিতে পারি না। 

প্রবাজিক] মুক্তিপ্রাণ। বলেন, শুধু বাংলা, 
ইংরাজী ও অঙ্ক শিখাইবার উদ্দেশ্টে একটি 
সাধাক়ণ স্কুল খুলিবার জন্ ত্বামীজী নিবেদিতাঁকে 
ভারস্ভবর্ষে লইয়। আসেন নাই। স্ত্রী ও পুরুষ 
উভয়ের আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনের জন্তই 
স্বামীজী গঙ্গার ছুই তীরে ছুই ম$ স্থাপনের ইচ্ছ। 
প্রকাশ 'করেন। স্বামীজীর জীবিতকালেই 
গঙ্গার পশ্চিম কুলে বেলুড়মঠ স্থাপিত হইলেও 
দেশ ও সমাজ প্রত্তত না থাকায় তত্রী-মঠের 
পরিকল্পনা রূপায়িত হয় নাই। কিন্তু এঁ্ধিকে 
লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি নিবেদিতাকে দিয়া 
বাগবাজার পল্লীতে একটি বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করান যাহার উদ্বোধন করেন শ্রীত্রীমা 
এবং যে বিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাবধারার 
সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতঙ্গীর পূর্ণ মিলন ঘটবে। 
দ্বামীজীর সত্রী-মঠের পরিকল্পন। বাস্তবে রূপায়িত 
হয় ১৯৫৪ সালেশ্রীমার জল্মণতবাধিকী বৎসরে 
যেদিন গঙ্গার পূর্ব কূলে সারদা মঠ স্থাপিত হয়। 
১৯০২ গ্রীস্টাবে স্কুলেক্ প্রথম রেজিষ্টারে 
নিবেদিতার শ্বহম্তে লিখিত পারুল নামে যে 


ফাস্তন, ১৩৮৪ ] 


ছাআটির উল্লেধ দেখ! যায়, তিনিই সারদা মঠের 
প্রথম অধ্যক্ষ গ্রব্রাজিক ভারতীপ্রাণ । তিনি 
শ্রীমার অস্তরঙ্গমণ্ডলীর অন্ততম ও শ্রীরামকৃষঃ 
সংঘে 'সরঙ্লাদেবী? বলিয়। সুপরিচিত ও সমাদৃত । 
সত্রীমঠ গ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতা 
বিদ্যালয়ের একটি মহান আদর্শ বাস্তবায়িত হয়। 
এখন ছাত্রীদের মনে ভারত-চেতনাকে জাগ্রত 
করাই বিদ্যালয়ের প্রধান ভূমিকা যাহাতে 
তাহার! শ্রামার আশীর্বাদকে সফল করিয়া 
ভারতের আদর্শ কন্তারূপে পরিগণিত হুইতে 
পারে। 

অম্লান দত্ত তাহার ভাষণে নিবেদিতার 
বৈপ্রবিক তৃমিকা এবং শিক্ষা ও সেবার 
সার্থকতম রূপটি অভিব্যক্ত করেন। রবীন্ত্রকুমার 
দাশগুধ নিবেদিতার ভারত-চেতনার কথা 
আলোচনা! করেন। তাহার ৬1০৮ ০01 1070181) 
[তি ও ₹০99198115 ০ 11018117150 
হইতে স্থুনির্বাচিত অংশগুলির উদ্ধৃতিসহযোগে 
আলোচনাকে হৃদয়গ্রাহী করেন। 

পরিশেষে ভূতেশানন্দজী মহারাজ বলেন-_ 
পচান্তর বৎসর পূর্বে যে লক্ষ্য সন্দুথে রাখিয়৷ 
বিদ্যালয় যাত্রা শুরু করিয়াছিল আজ তাহার 
সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধি দেখিয়। মনে হয় অবিচলিত 
নিষ্ঠার সঙ্গে বিদ্যালয়ের কর্মী-বৃন্দ সেই লক্ষ্যগথে 
অগ্রসর হইতেছে। ( সম্পূর্ণ ভাষণটি এই সংখ্যায় 
মুদ্রিত হইয়াছে__পৃঃ ৬৭ ভষ্টব্য)। এই দিনের 
সভায় উপস্থিত ছিলেন কলিকাতার বহু বিশিষ্ট 
নাগরিক, রামকৃষ্জ মঠ ও রামকু্জ মিশনের 
সঙ্গ্যাপী-বৃন্দ ও পরম পুজনীর় স্বামী অভয়ানন্দজী 
মহারাজ যিনি নিবেদিতার সঙ্গে পরিচিত 
ছিলেন। নিবেদিতার প্রতি রদ্ধাঞ্জণি নিবেদনের 
উদ্দেস্তেই এই সভায় সকলের আগমন। 
অতঃপর বিদ্যালয়ের সম্পার্দিক! গ্রব্রাজিক! 
শরন্ধাপ্রাণ জোভাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 


ধিবিধ সংবাদ 


১৬৭ 
করেন। 
২৭শে ডিসেম্বর সকাল ৮টায় ছাত্রীরা একটি 
বর্ণা্য শোতাধাত্রা পরিচালনা করে। 


নিবেদিতার স্বৃতিপৃত বলরাম মন্দির, বোসপাড়া 
লেন, কাটাপুকুর লেন ও বৃন্দাবন বসাক লেন, 
উদ্বোধন লেন ও শ্রীষ্রীমায়ের বাড়ী পরিক্রমা 
করিয়া ছাত্রীর! বিদ্যালয়ে পুনধিলিত হয়। 

এই জয়ন্তী উপলক্ষে ছাত্রীদের হাতে -স্জাকা 
ছবির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন কর] হয় এবং 
তাহাদের হাতে-আজাকা ছবি ও লেখ! পোষ্টারের 
সাহায্যে বিদ্যালয়ের ইতিহাস সংক্ষেপে 
উপস্থাপিত কর। হয়। 


নববারাকপুরে শ্রীরামকষ্ণ-মন্দির 


নববারাকপুর সংস্কতি পরিষদের নব- 
নিমিত দ্বিতলগৃহে *গ্ররামকষ্জ মন্দির উদ্বোধন 
উপলক্ষে গত ২£শে ডিসেম্বর ১৯৭৭, সারাদিন- 
ব্যাপী এক ভাবগন্তীর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
ভোর হইতে ম্তব, প্রার্থনা, ভজন, গীতাপাঠ ও 
প্শ্রধায়ের কথা পাঠের পর বেল! ৮টার সময় 
বিরাট শোভাষাত্রাসহকারে সকলে পরিষদ- 
প্রাঙ্গণে সমবেত হন। তৎপরে রামকৃষ্ণ মঠ ও 
রামকষ মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভৃতেশা- 
নন্দজী মন্দিরের উদ্বোধন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর 
শরীশ্রীম! ও স্বামী বিবেকানন্দের পট প্রতিতিত 
করেন এবং জনসভায় মন্দির প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য 
ব্যাখা! করেন। তিনি প্রার্থনা করেন যাহাতে 
সকলেই ঠাকুরের ভাবগ্রহণে সমর্থ হন এবং 
মন্দিরটি একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। 
তৎপরে স্বামী পৃজানন। বিশেষ পুর্জ। ও হোমাদি 
করেন। বেল ১টায় স্বামী প্রেমরপানন্ন 
বিবেকানন্দ দাতব্য হোমিও চিকিৎসালগ্” 
উদ্বোধন করেন। পুজাস্তে প্রায় ৫"০ ভক্ত 
খিচুড়ি প্রসাদ পান। 


১৪৮ 


অপরাহে শ্রী্রীরামকঞ্চপুঁথি ও ্রী্রাম- 
কষ্ণচকথামৃত পাঠের পর ধর্মদভায় ভাষণ দেন 
ত্বামী শৌধ্যানন্দ, শ্বামী কপিপানন্দ ও শ্রীচন্দ- 
শেখর চৌধুরী । সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী 
কপিলানন্দ, স্থানীয় সারদা! সংঘের সভ্যাগণ ও 
আরো! অনেকে । | 

পরল্লোকে 

অবিভক্ত বঙ্গদেশের ঢাকা জিলার বিক্রম- 
পুর পরগনার বড়লিয়া গ্রামের মনীষী রঞ্জন 
নন্দী গত ২৭শে অগ্রহায়ণ, মজলবার, ১৩৮৪, 
ভদ্রেশ্বর সারদাপল্ীস্থ নিজ ভবনে ৭৫ বৎসর 
বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সন্ত্রীক 
পৃজ্যপাদ ত্বামী সারদানন্দ মহারাজের নিকট 
হইতে মন্ত্রণীক্ষা গ্রহণ করেন কলিকাতা বাগ- 
বাজারস্থিত গ্র্্রমায়ের বাটীতে। ভক্তিমান 
মনীষীবাবু সাধু-ভক্তদের সেবায় এবং রামকৃষ্ণ 
মঠ ও মিশনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও জনহিতকর 
কার্ধাদিতে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বাংল! 
১৩৫০ সালে ভয়াবহ ছুভিক্ষের সময় বেলুড় 
রামক্ক্জ মঠের ম্বামী হরিহবরানন্দ, স্বামী সনুদ্ধা- 
নন্দ ও স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দের অনুপ্রেরণায় 
তিনি তাহার বড়লিয়! গ্রামের বাড়ীতে সেবা" 
কার্ষে ব্রতী ছিলেন। 

রামকৃষ্চ মঠ ও মিশনের প্রাচীন ভক্ত 
শরপ্রীদারদাদেবীর মন্ত্রশি হেমস্তকুমার 
চট্রোপাধ্যার গত ৬ জান মারি, ১৯৭৮, রাত্রি 
৯৪০ মিনিটে ভদ্রেশ্বরের সারদাপল্ীতে জপের 
আসনে বসিয়। শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 
হ্মস্তকুমারের জন্ম ১৯০৩ সালে । তিনি ১৯১৯ 
সালে কলিকাতা হইতে হাটিক়া জয়রামবাটা 
গিয়া শ্রষ্ীমায়ের নিকট দীক্ষালাভ করেন। 
«হ্মস্তবাবুর জলান্থান ঢাকা জেলার পাচগ! 
গ্রামে, কিস্তু শৈশবেই তিনি কলমায় আসিয়া! 
সেখানকার রামকু+ আশ্রমের অন্যতম 


উদ্বোধন 


[৮০তম বর্ষ-_২য় সংখ্য। 


প্রতিষ্ঠাতা বিনোদেশ্বর দাশগুণ্ডের আশ্রয়ে 
ও শ্রিক্ষকতায় বিদ্যালয়ে পড়াশোন। করেন। 
মধ্যজীবনে কর্মব্যপদেশে নানাস্থানে কাটাইয়! 
প্লৌঢবয়সে দীর্ঘকাল কলম! রামক্ণ সেবা- 
সমিতির একনিঠ কর্মীবূপে জনহিতকর কর্মে 
অতিবাহিত করেন। আবাল্া ত্রহ্গচারী এই 
মানুষটি চিরজীবন সাধুসক্ধ্যাসীদের সেবক ও 
সখ! ছিলেন। দেশবিভাগের পরে হেমস্তকুমার 
সারদ্াপল্লীতে মাতপ্রসঙ্গেই দিনাতিপাত 
করিতেন। 

শ্রীঘৎ স্বামী সারদানন্দজীর মন্ত্রশিষ্তঃ ঢাকা 
বিক্রমপুরের বন্রযোগিনী গ্রামের প্রসিদ্ধ দত্ত 
পরিবারের ডাঃ অম্বতলাল দত্ত গত ৩০শে 
জান্মআরি (১৯৭৮) ৭৮ বৎসর বয়সে দেরাছুনে 
পরলোৌকগমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের 
কতিপয় অন্তরঙ্গ পার্ধদবৃন্দের ছুর্লভ সঙ্গ লাভে 
ধন্য হন। ঢাক মিটফোর্ড কলেজ ও কলিকাতা 
ক্যাম্পবেল কলেজের তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন। 
্র্নঠাকুর ও পৃজ্যপাদ স্বামীজীর আদর্পের 
অন্নপ্রেরণায় তিনি আগ্ীবন শিবজ্ঞানে জীব- 
সেবায় ব্রতী ছিলেন। প্রথম জীবনে রাম 
মিশন পরিচালিত রেঙ্গুন সেবাশ্রমের তিনি 
বিচক্ষণ চিকিৎসক ছিলেন ( ১৯২৩-৪২ )। লব্ধ" 
প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবে তিনি রেছুনে খ্যাতি 
অর্জন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তিনি 
দেরাছুনে সার্তে অব ইগ্ডিয়ার চিকিৎসক নিযুক্ত 
হন এবং একজন স্ুচিকিৎসকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেন। শ্্রীরামকঞ্চ মঠ ও মিশনের প্রাচীন ও 
নবীন সঙ্গ্যাসিবৃন্দের সহিত তাহার মধুর সঙ্দ্ধ 
ছিল। গত ৩৫ বৎসর যাবৎ স্থানীয় কিষণপুর 
আশ্রমের সর্ববিধ অনুষ্ঠানের সহিত তিনি প্রত্যক্ষ 
ভাবে যুক্ত ছিলেন। 

ইহাদের দেহনিুক্ত আত্ম। চিবশীস্তি লাভ 
করুক! 


্্ীশ্্রীরামরুষ্চকথাস্বত 
শ্রীম*কথিত 
নাধারণ বাধাই--১ম, ধর, ওয়, ৪র্থ, ৫ম খও -৯'০৪ 
কাপড়ে বাধাই--১ষ, ২র, ওয়, $র্ঘ) ধম খও্ঁ--১*** 
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রামকষ ভ্নাঞ্জলি 
পরব চৌধুরী 


১ম খণ্ড ৬০০, ২য় খণ্ড ৬০৪ 
(স্বরলিপি লহ) 





প্রাণিস্থান 
উদ্বোধন ক্ষার্ধালয় 
১ উদ্বোধন লেন, কলি-৩ 


বিভিন্ন পুত্তকেয় দোকানেও পাওয়া বাইবে। 


। 











ফান্ধন, ১৩৮৪ ভদ্োধন [ ১৩) 


উচ্ছোধন কারধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবল' 
[ উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন ] 


স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (খন) 
গে বাধাই শোভন সংস্করণ; প্রতি ধ্ড--১৪ ২ টাকা : পুরা সেট ১৩৫ . টাকা 
বোড/ বাঁধাই সলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১, ২ টাকা 


প্রথম খণ্ড. ভূমিকা ঃ আমাদের গ্বামীজী ও তাহার বাঈী-_নিবেদিতা, চিকাগো! বক্তৃতা, 
কর্ষযোগ, কর্ম োগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজবোগ, রাজযোগ, পাতঙ্ল যোগন্তর 


বিভ্ীর খণ্ড জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ-প্রসঙে, হার্ডার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত 
কৃদ্ধী় খণ্ড-.. ধর্মবিজ্ঞান, ধর্ম-সমীক্ষা, ধরণ, দর্শন ও লাধনা, বেদাক্ধের আলোকে, যোগ ও 
মনোবিজ্ঞান 


চতুর্থ খণ্ড তক্তিযোগ, পরাতক্তি, তক্তিরহত্ত, দেববানী, ভতি্রসঙ্গে 

পঞ্চম খণ্ড-- ভারতে রিবেকানন্ব, ভারত-প্রসজে 

বস্তু খণ্ঠ- ভাববার কথা, পরিত্রাজক, শ্রীচ্য গুপাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বারবাসী, পঞ্জাবলী 
লপ্তম খণ্ড-- পত্রাবলী, কবিত। ( অনুবাদ ) 

অষ্টুম থণ্ডঁ-- পত্রাবলী, মহাপুরুষ-প্রসজ, গীতা-প্রসণ 

নবম খণ্ড-- স্বামি-শিত্ত-সংবাদ, ম্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, স্বামীজীর কথা, কথোপকথন 
দশম থণ্ড_ আমেরিকান সংবাদপজের বিপোর্ট, প্রবন্থ ( সংক্ষিগ্তলিপি-অবলম্বনে ), 


বিবিধ, উুক্তি-সঞ্চয়ন ূ 
স্বামী বিবেকানন্দের গ্রস্থাবলী 
কর্মবোগ- পৃঃ ১৪১১ সৃপ্য ৪'** ভ্ডারত্তে বিবেকালম্খ- -পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১*** 
তক্ষিযোগ্_ পৃঃ" ৯৬ মূল্য ২৮ দেববাণী-- পৃঃ ১৫৬, যৃল্য ২৫, 
ভক্তি-রহত্ত-_ । (ছাপা নই ) শিক্ষা প্রসঙ্গ-_ পৃঃ ২৬৮ মৃল্য ৪+০* 
জ্ঞানযোগা-_ পৃঃ ২৯০) যূল্য ৮** কথোপকথন-. পৃঃ ১৩৫, মুল্য ১২৫ 
রাজযোগ-- পৃঃ ২১৪, যুল্য &'৬* মদীন্ব আচার্ধদেব- পৃঃ ৬২, মূল্য *'৭৪ 


লক্সযাসীর গীতি-- পৃঃ ২৩১ ষল্য ৬৫ জানলো গ-গ্রসহে-- পৃঃ ১৪৩১ ল্য ২৪৬ 
ঈশদত বীশুদ্ব্ট-_. পৃঃ ২০, মূল্য *৮* চিকাগো বক্তত্কা-- পৃঃ ৪২, মূল্য ১৫০ 
লরল রাজযোগ-- পৃঃ ৩৬, মূল্য **** মছাপুরুষঞ্রসজ-- পৃঃ ১৩৪, মূল্য ৩"৭ 
পত্রাবলী- গ্রথমার্ধ-_ পৃঃ ৪০২, মূল্য ১**০* ছার্ভার্ড বিশ্ববিভালয়ে বোত্ত-_ 


শেষার্ধ-- পৃঃ 8২৪১ মূল্য ১০৫ (ছাপা নাই) 
রেক্সিন বাধাই ( সমগ্র পত্র একত্রে, (ম্বামীজীর মৌলিক [ বাংল। | রচন। ) 
নির্দেশিকাদি সহ )--মূল্য ২৭'** পরিজ্াজক-_ [ যস্থ ] 


চারতীয় নারী_ পৃঃ৯৩, মূল্য ২৪, আচ্য ও পাশ্চান্ত্য-_পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২'২৫ 
পওছাকী বাবা” পৃঃ ১৮৪ ল্য ১০৫৩ বন্তধাজ স্ভারত-.. পৃঃ ৪৪) ষ্‌ল্য ১০৩ 
স্বামীজীর আহ্বান-__ পৃঃ ৮*, নূল্য *৮* আ্তীববার কথা পৃঃ ৯২, মৃল্য ১২০ 
ধর্ম-সমীক্ষা-_ পৃঃ ১৩০, সৃল্য ২৫ বালী-সঞ্চস্ন-_ পৃঃ ৩১৬, সল্য ৭ 
€বদাস্তের আলোকে পৃঃ ৮১, সুল্য ১:৫০ ধর্মবিজ্ঞান- পৃঃ ১০২, যুল্য ২'** 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্ধালয়, বাগবাজ্জার, কলিকাতা ৭ »*৩ 


1 ১৪] উদ্বোধন . ফাল্ভুন। ১৩৮৪ 
উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
উ্ীরামকফলীলাপ্রসঙ্গ __ শামী! ভ্রীরামরু্ ও আধ্যাত্মিক দবজাগরণ 
সারদানন্দম । ছুই ভাগ, রেঝিন-বীধাই £ ূলা __ন্বামী নির্বেদানন্দ (অন্থবাদ £ স্বামী বিশ্বাশুয়া- 


১ম ভাগ ১৯**। ২য়ভাগ ১৭*** নন )। পৃঃ ২৯৬7 সাধারণ ৬'** ) হাফ-রেক্সিন। 


সাধারণ ১ম খণ্ড ৩'৫%) ২য় খণ্ড ৭৮০ 
ওর খণ্ড ৫২০ ৪র্থ থণ্ড ৭৩ ) €ষ খণ্ড ৭&* বোর্ডবাধাই, শোভন ৭'** 


জীক্রীরামকৃফ-পু'থি__অক্ষরহমার সেন।  জীত্রীরামকৃফ-জীবনী_ন্বাণী ভেলা" 
সুললিত কবিতায় ক্ীরামুফের জীবনী | সৃল্য ২৬*০* নন্ঘ। পৃঃ ২+৮, বু €** 

শ্ীপ্রীরামকৃফ-উপদেশ- শামী বন্ধানমম- জীরামকক ও ভীজীমা--্ামী অপূর্বা- 
দংকলিত। সৃল্য ১৬৯) কাপড়ে কীধাই ১৮* নন্ব। (ছাপ নাই ) / 

প্রীত্রীরামকফ-মছিমা__ জীঅক্ষরকুমার পরমহংলদেব---প্রীদেবেজ নাথ বন্। 
লেন। মূল ৩৫ (ছাপা নাই ) 

জীরামকৃষের কথা ও খল্স--ঘামী ভীপ্রীরামকৃ্ণ- শ্তীইজদয়াল ভষ্টচার্ধ। 
প্রেমঘনানন্দ। মুল্য ২৫৬ পৃঃ ৩৬, যৃল্য ৪২৬ 

ভ্ীরামকৃষ্চচরিত -- ্রীক্ষিতীশজ শিশুদের রামকৃষ্ণ ( লচিতর )-দ্থামী 
চৌধুরী। (ছাপা নাই ) বিশ্বাপয়ানন্দ। পৃঃ:৪+ মূল্য ৩.৯, 


জরীশ্রীমা-সন্তন্ধীয় 


ভীঞমায়ের কথা ইত্রিমার়ের সঙ্্যাসী শ্রীমা লারদ। দেবী-ন্বামী গম্ভীরানন 
ও গৃহস্থ সন্তানগণের ভাষ়েরী হইতে । ছুই ভাগে শ্ীীমারের বিস্তারিত জীবনীগ্রস্থ। পৃঃ ৬৪২, 
সম্পৃর্ণ। সূল্য ১ম ভাগ ৭'*, হয় ভাগ ৬৫, ষূল্য-স১৭** 

মাতৃ-লান্লিখ্যে-_তামী ঈশানানন্ম। পৃঃ. শিশুদের ম। সারদ্ষাদেবী, (সচিত্র )__ 
চা মূল্য ৬০* টাকা ত্বামী বিশ্বাপ্রয়ানম্দ পৃঃ ৪০) মূল্য ৩৩৬ 


স্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধীয় 

যুখনায়ক বিবেকানন্ব-_হ্বামী গন্তীরা  স্থামি-শিষ্ত-লংবাদ-_( ছই খণ্ড একছে ) 
নন্ব-প্রনীত ম্বারীজীর প্রামাণিক ভবীবনীগ্রস্থ। ্রীশরৎচজ্জ চক্রবর্তী । স্ামীক্কীর লহ্তি লেখকের 

তিন ধণ্ডে প্রকাশিত। মুল্য ১ম খণ্ড ১৬**) কথোপকখন। পৃঃ ২৪৮, মূল্য ৭'** 
রও ওয় প্রতিখণ্ড ৮০, | স্বামীজীকে যেরূপ দেখিস্াছি-_ 
স্বামী বিবেকানন্দ__ভ্ীপ্রমখনাথ বহ। ভগিনী নিবেদিতা । , ( অনুবাদঃ ম্থামী 

১ষ ভাগ (ছাপা নাই ), ২র ভাগ--সূল্য ৪'২৫  মাধবানন্ম )। যৃল্য ৮*** 

বিবেকানন্-_স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। '  স্বামীজার সহিত হিসালক্ে--ভগিনী 
পৃঃ ১৩৬, মুল্য ২'৫ নিবেদিতা ( বঙ্গানবাদ )। পৃঃ ১২৪, মূল. ১২৫ 
স্বামী বিবেকানন্দ_ পীইকদরাল তটা-. শিশুদের বিবেকানন্দ (লচি্ )- 

চার্ধ। ছেলেদের উপযোগী । পৃঃ ৬৪, মৃল্য *'৭, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্য। ওয় সং, মুল্য ২*৫* 


প্রকাশক ও প্রাপ্চিস্থান ২ স্টিছাধন কার্ধালয, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাত।' ৭০৭*৭$ 

















ফাস্ভন, ১৩৮৪ ূ উদ্বোধন ' দল 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
অন্থযান্থয 


শ্রীর়ানকৃক-সতক্তমাজিকা - স্বামী 
গম্ভীরানন্ | শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের 
জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, যৃল্য ১৩৯০, 
যর ভাগ পৃঃ ৫২৪, ম্‌ল্য ৮৬৬ 
ত্যামী জজ্জানন্দ--( ছাপা নাই ) 
ভারতে শক্কিপূজা্ছামী সারদানন্দ । 
১.0 83 ূ 
মহাপুরুষ শিবানল্ম-ন্বামী অপূর্বানন্দ । 
পৃঃ ২৯১, সুল্য ৫০৯ 
স্বামী অথণ্ডানল্য-_ দ্বামী অরদানন্ম। 
পৃঃ ৩১%১ ষ্‌ল্য ৪৬৬ 
স্বামী তুরীয়ানজ্জ--দ্বামী ন্রগদীশ্বরানম্্ | 
( ছাপা নাই ) 
গোপালের মা -- শ্বামী সারদানন্দ। 
পৃঃ 8৪, মৃল্য ১৫৯ 
হ্রীপ্ীরা মান্থুজ-চরিত-_দ্বামী রামক্রষ্ণা- 
নচ্ছ। (ছাপা নাই )। 
আচার্য শঙক্কর-_স্থামী অপূর্যানন্দ। 
পৃঃ ২৪. মূল্য ৬০৬ 
স্বামী তুরীয়়ানন্দের পত্র _সুল্য 1৮৭. 
শিবানশ্দ-বাণী- স্বামী অপূর্বানন্্-সংক- 
লিত। ১ম ভাগ (ছাপা নাই); ২য় ভাগ-২'৫* 
মহাপুরুষজীর পঙজ্াবলী-- (ছাপা 
নাই) 
সগ্চকঞ্খ। -- ন্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃকীত । 
( ছাপা নাই ) র 
-্রিসজ -_ শ্বামী সিদ্ধানম্ম- 
সংগৃহীত। (ছাপা নাই ) 
স্থৃতি-কথা-_ত্বামী অথগ্ডানম্থ | মূল্য ৪** 
দিব্যপ্রসজ্ে -৮- স্বামী দিব্যাত্মানন্ম। 
(ছাপা নাই ) 
স্বামী প্রেমালম্দের পানাবপী-__ 
(ছাপ! নাই ) 
আরতি-স্তব-_মূল্য **৭- 
 প্ুপ্যত্থৃতি--হ্বামী জানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, 
বল ৩৩৩ 


প্রকাশক ও প্প্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭****৩ 


মহান্তারতের গল্স_ খ্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 
পৃঃ ১২৮ ; সাধারণ ২'৫*, বোর্ড বীধাই ৩" 
৬ঠ শ্রেণীর পাঠ্য সংক্ষেপিত পসুলপাঠ্য” 
সংস্করণ--পৃঃ ৭২; মূল্য ২০০ 

শঙ্কর-চরিত -_ শ্রীইন্্রদয়াল ভট্টাচার্ঘ। 
সংস্করণ (৭ম) স্বলা ২ ৫ 

দ্শাবতার-চরিত- শ্রীইজদয়াল ভট্টাচার্ধ 
পৃঃ ১০৮, মুলা ২৫, 

লাক রামগ্রাদাদ -দ্বামী বামদেবা- 
নল্ী | পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫২৩ 

দাধ নাগ মহাশয়-প্ীপরৎ্চজ চক্রবর্তী। 
পঃ ১৪7, অলা ৩৫5 

ভগিনী নিবেদিতা স্বামী তেজসানম্ম। 
পৃঃ ১২৪১ লা ১৫৩ 

শিব ও বৃদ্ধ-_ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩) 
মূল্য *'৬৫ 

ধর্মপ্রসঙ্গে স্থামী শ্রন্মানন্ছ্__ 
( ছাপ নাই ) 

পত্রমালাদ্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২ 
মূল্য ৪8৮5 

গীতাতত্তব_হ্বামী সারদানন্দ । পৃঃ ১৭৬) 
সুল্য ৫০০ 

লাটু মহারাজের স্থৃতি-কথা- প্রচজ- 
শেখর চট্টোপাধ্যায় | প্রঃ ৪২৩, সৃল্য ১*'০৪ 

প্রমার্থ-প্রসঞ্জ -- ম্বামী বিরজ্ানম্ম। 
পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪** 

্ঞগঞানঙ্গাক্ডের পথ-_দ্দামী বীরেশ্বরা- 
নজ্জ | সৃল্য ১০০ | 

রাষকু্খ-বিবেকানন্দের বানী -- স্বামী 
বীরেশ্বরানম্্ | পৃঃ ৩২১ মুল্য *'৬০ 

বিবিধ-প্রসঙ্গ--( ছাপা নাই ) 
কৈলাস ও মানসভীর্ঘ--দ্বামী অপূর্বা- 

( ছাপা নাই ) 

ভিকতের পথে হিমালয়্রে--ন্বাসী 
অথগ্ানন্দ। পৃঃ ১৮১, মূল্য ১২৫ ৃঁ 

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়্জ-_ 
পৃঃ ৩১৬, মুসা: 


নন । 


শত 








7১৬) উতোধম ' ফান্তন, ১৩৮৪ 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
বেদাস্তের আলোকে থৃষ্টের পাঞ্চজন্ত-ন্ঘামী চণ্ডিকানন্থ। পাঁচশতাধিক 
শৈলোপছেশ-্বামী প্রভবানন্ম। . মুল্য ললীত। ল্য ৬০, 


সাধারণ ৪:০০, 
অন্তীত্ের স্মস্কি-_শ্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পৃ: ৪৬৪ 
১০৬৩ 
স্বামী অথগ্ডানন্দের স্থৃতিসঞয়--ম্বামী 
নিরামরানন্য । পৃঃ ১৪২, সুল্য ৩৬ 


নিল টি সী 
বুধানন্ম। পৃঃ ২৭৯, সৃল্য ১২, 
উদ্বোধন” ০০০৪ 
(যন্্রস্থ) 


সংস্কৃত 


উপনিষদ্‌ গ্রন্থাবলী-_দ্বামী গভীরানন্দ- 
পম্পাদিত্ক |. 

১ম ভাগ পৃঃ 8৫৪, যৃল্য ১১৩৪ 

২য় ভাগ পৃঃ 8৪৮, যুল্য 1৫* 

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মুল্য ৭:৫৬ 

শ্রীমহৃকতগবদ সীতা। স্বামী জগদীশ্বরানম্দ- 
বা স্বামী 4 | পৃঃ ৪৯৫, 


মূল্য ৭ 
উঞজচতী__ানী টির র | 


গৃঃ ৪৪৮, যৃল্য ৬'৪ 
স্তবকুন্থমাঞজলি -_ দ্বামী গন্ভীত্ানন্দ- 


লম্পাদিত। পৃঃ ৪*৮, সৃল্য ৭০ 
বেদাস্ত-সংজ্ঞা-মালিকাত্বামী ধীরেশা- 

নন্জব-সংকলিত। (ছাপা নাই ) 
বৈরাগ্যশতকন্দ্‌ -- ঘ্বামী ধীরেশানম্দ- 


অনৃদিভ। পৃঃ ১৬৪, সৃল্য ১'৫০ 


যোগবাজি্ঙার$-_ দ্বামী ধীরেশানন্ছ। 


(ছাপা নাই ) 
প -. ম্বামী বেদাস্তানন্দ 
সম্পাদিত। (ছাপা নাই ) 
নারদীস্ত ভক্তিসূত্র -_দ্বামী গ্রভবানন্দ। 
পৃঃ ১৬৩, ষুল্য সাধারণ ৫**, শোভন ৭'&* 
বেদাস্তদর্শন-_শ্বামী বিশ্বরূপানম্দ- 
সম্পাদিত । মূল্য ১ ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭৯; 
২ম অঃ ১৩,৯০০) ওযু অঃ ১৩৯০ 7 ৪র্থ অঃ ৯০০ 
গুরুতত্ব ও গুরুগীতা-_হ্বামী রঘুবরানন্ম- 
সম্পাদিত। সৃল্য ১৮* 
জীরামকক-পুজাপদ্ধত্ধি _ 
পৃঃ ৬৪, ষল্য ১৫০ 
দিগ্ধাস্তলেশ-সংগ্রহ-_াঘামী গল্ভীরানন্য- 
অনুদিত | পৃঃ ৫৮১, যুল্য ৩০৪ 





অন্ধত্র প্রকাশিত পুন্তকাবলী 


শ্রীপ্রীরামকঞ্চদেবের উপদেশ হুবেশ 
দত্ব। যৃল্য $'** 

পরমহংসদেব --খ্বামী প্রেমেশানন্দ। 
পৃঃ ২৪, মূল) ০*&০ 

জননী সারদানেবী__ন্বামী নিরবেদানম্ধ। 
( অন্থবাদক £ ম্বাষী বিশ্বীশ্রয়ানম্্ )। বৃল্য ২৮০ 

ভীম! সারদা -- দ্বামী বিরাময়ানজ্ম। 
পৃঃ ৯*। না ২৯, 


গল্পে বেদাত্ত-_ স্বামী বিশ্বশ্রয়ানন্দ পৃঃ ১২৮) 
ল্য সাধারণ ২৪০, বোর্ড বাধাই ৩'** 


বীরৰাণী__ত্বামী বিবেকানন্দ । পৃঃ ১১৪ 


সৃল্য ২*** (যত) 


ছোটদের বিবেকানন্ছ _- সামী 
নিরাময়ানম্য | পৃঃ ৬২, যুলয *'৫০ 
বিবেকানন্দের কথা ও গন্স-_দ্বামী 


, প্রেমঘনানম্ । পৃঃ ১৫৪, মুল্য ৩২৫ 








প্রাঞ্রিস্তান £. উদ্বোধন কার্যালয, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭* **০৩ 
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অলঙ্কার শিল্ে 
পি, বি, সব্রকার এও সমস এত্র 
কারিগরী আজও আদ্বিতীযনর। 


দিবিসরকারপ্স 








? 
£ 
৪ 
ৃ : ঠু 
সন্‌ এও গ্র্যা সম্স অব. লেট রি সরকার 
৮৯, চৌব্রঙ্গী ব্লাড, কলিকাতা-২০ ৬ (ফান :8৪-৮৭৭৩ : : ৃ্‌ 
্ ' আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই। ঃ 

১ 
& 25 


ৃ 
ৃ 
ৃ 
ৃ 
ূ 





১১৮১৯৪১১১১১ ৪৪২১7১১53585:5585855584555 45553555595 


20৮55 পিথ।475 


পে 


৮গ৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বন্ু্ী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকঞ্চ মঠের ট্রাস্্রীগ, 
পক্ষে স্বামী বন্দনানন্দ কতৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হুইতে প্রকাশিত । 
৮ সম্পাদক-_ স্বামী আতস্থ'নন্দ £ সংযুক্ত সম্পাদক-_ স্বামী খ্যানানষ্ৰ 

বাধিক মূল্য ১২"** টাকা | | প্রতি সংখ্যা ১'২* টাকা 











উচ্ছ্বাধতেনর লিয়মাবলনী 


মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ । বৎসরের প্রথম সংখা! হইতে অস্ততঃ এক বৎসরের জন্ঞ (মাহ 
হুইন্ডে পৌষ মাস পধস্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হুইতে পৌষ মাস পধস্ত ষাগ্মািক 
গ্রাহকও হওয়া বায়, কিন্ত বাধিক গ্রাহক নয় ) ৮০তম বর্ধ হইতে বান্িক মুল সভাক 
১২২ টাকা, ষাঞ্মাষিক ৭২ টাক 1 ভারতঢ্তের বাহিত হইঢেল ৩৩৯টাকণ 
এয়ার ০মল-এ ১০১২ টাকণ। প্রতি সংখ্যা ১.২* টাকা । নমুনার জন্ত ১*২০ টাকার 
ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পন্্রিকা না! পাইলে সংবাদ দিবেন, 
আর একথানি পত্রিকা পাঠানো হইবে। 

বচন? £ ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্য়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, গ্রভৃতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ গ্রকাশ করা হয়। আক্রমণীত্বক লেখা প্রকাশ করা হয় ন।। লেখকগণের মতামতের জন্ক 
সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধা্দি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এখং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি 
ছাড়িয়। ম্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। পচভ্রাত্তর বা! প্রবন্ধ 0ফরভ পাইঢ্ত হইঢল 
ভপযুক্ত ভাকটিকিট পাইাঢিন। আবশ্যক ॥ কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। 
প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রা্দি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 

সমাঢিলাচনার জন্য ছইখা নি পুত্তক পাঠানো প্রয়োজন । 

বিতগাপঢনর হার পন্রযোগে জ্ঞাতব্য । 

বিশেষ দ্রব্য ৫ গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন পভ্রাদি লিখিবার সমসক্স তাহার। 
যেন অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের গ্রাহক সংখা ডচল্পখ কঢেরেন | ঠিকানা পরিবর্তন করিতে 
হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানে। দরকার । পর্রিবতিত 
ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও 'অবস্তাই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাদ্দ। মনি- 
অর্ডারযোগে পাঠাইলে ক্ুপ5ল পুরা লাম-ভিকান? ও গ্রাহকনম্থক পরিক্ষার 
করিকস্সা লেখা আবশ্যক । অফিসে টাকা জমা দিবার সময়; সকাল ৭1*টা হইতে 
১১ট1; বিকাল ২৪০টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে । 

কার্ধাধক্ষ--উদ্বোধন কাধালয়, ১ উদ্বোধন তেন, বাঁগবাজার, কলিকাতা ৭৯০০৩ 





কচঢয়কখানি. নিত্যসঙ্গী ৰই £ 


স্বামী বিচিবকানঢেন্দর বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১৩৫২ টাকা; 
প্রতি খণ্ড--১৪২ টাক]। 

জ্রীঞ্রীরামক্ষ্জলীলা প্রসঙ্গ -শ্বামী সারদাণন্দ | রাজসংস্করণ (ই ভাগে ১ম হইতে €ম 
খণ্ড )$ ১ম ভাগ ১৯.০০১ ২য় ভাগ ১৭.০*। সাধারণ ঠ ১ম খণ্ড ৩.৫০, ২য় খণ্ড ৭.৮*) 
৩য় খণ্ড ৫.২ৎ, ৪র্থ খণ্ড ৭.০, ৫ম খণ্ড ৭.৫* | 

স্রীপ্ারা মকুষণপুথি- অক্ষরকুমার লেন । ২৬২ টাকা 

জ্ীম। সারদাতদিবী-_স্বামী গস্ভীরানন্দ। ১৭২ টাকা 

গ্রীব্বীমাচয়ের কথা প্রথম ভাগ ৭২ টাকা? ২য় ভাগ ৬.৫* টাকা 

উপনিনষদ্‌ গ্রস্থাবলী_হ্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত। 
১ম ভাগ ১১২ টাকা; ২য় ভাগ ৭.৫* টাকা; তৃতীয় ভাগ ৭.৫* টাকা 

জ্বীমদৃভগবদ্গীত1-_শ্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত, গ্বামী জগদানন্দ সম্পান্দিত্ত ৭.৮* টাকা 

শ্রীঞ্ীচণ্ডী-_শ্বামী অগদীশ্বরাননদ অনুদিত । ৬*৪* টাকা 


উচ্দ্বাধন কার্ধালর়, ১ উচদ্বাধন লন, কলিকাত1 ১০০০০৩ : 








উদ্বোধন | [১] 





মাথা ঠা রাখ 
তি 


কেশের শ্রীবৃদ্ধি করে 


জবাকুত্রয তৈল 


সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড 
জবাক্ষুম্ুম হাটেস 
কঙলিকাতা-১২ 











0744; 909 7008 


-স্খ্ৰ খ্ ণপ 
ছি স্টে ০৬ 0160৬" 
2900155 025 ১০৬৮৬ ঞ৭9 028৬715 এব 
, ০01০5 85910197155, 


40006 $ 97089 42007) ; 

28-5567. 22728. 1, 1119810ম,২০দ। 
20110 1.8109428 এরাও (১81077-8-1 
০4700দ4-] 18-698৭3 





সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


প্রামো মাইকের ঠোরম্‌ 


২১এ, আর, জি. কর রোড, 
স্টআমবাজার, কলিকাতা-৪ 
টি 


ফোন £ &৫-৭১৩২ 
৫৫-৭১৩৩ 








(২৭) উদ্বোধন . চৈ, ১৩৮৪ 


্্রীশ্ীরামরুষচকথাম্বত 
সাধারণ বাধাই--১ম, ৪র্থ--১*৮* কাপড়ে বাধাই--১ম, €র্থ--১১০০ 
সাধারণ বাধাই--২য়, ওয়) ৫ম--৯'০০ কাপড়ে বাধাই--২য়, ৩য়। ৫ ম---১০০৩ 








পাচ ভাগে সম্পৃণ 
প্রাপ্তিস্থান 
কথামত ভবন ও উদ্বোধন কার্যালয় 
১৩২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন? কলি ১৪ উদ্বোধর লেন, কলি-৩ 
18016 10, 96-1761 : 
€ 
| ন্বল্দুক্ক | 
দলা ক্ছেত১ ল্িস্ভলান্প১ স্পিত্ভশ 
রঃ 
কাত্ড ক্জেল্ল 


নির্ভরযোগ্য ও বৃহ্ত্ম প্রতিষ্ঠান 
ইস্ট ইণ্ডিয়া আর্মম কোং 








ফোন £ ২৩-২৯৮৯ ১১ চৌরনী রোড, কলিকাতা-১৩ গরম; ডিফেগ্ার 
01810 : 01902, ০191) 708000 : 69-2294 
71076 10:19 : 69-2526 

095০9 : 22-45 38 

26৪ :67-3739 


19120151017 1416017077021 17/0175 
ঘ0তস)9 ভ  890104গঘ0স 'উ হঘজামাহাহাইামও 
103 :58/2,) (যারা 258 [.এমার। ন০স৪৬৪-11 101. 
6০005 : 8৬ 0াসণাঢেঘা) ল্0দা&, 
80606870% 9 জজ ৬ 47709 08875 





উাাথন, )চত্র, )৩৮৪ 
শুচীপত্ 


সি 


১ দিব্যা... নর এ ১০৯ 
২। কথাপ্রসঙ্গে : ইনি ও পচতে '** ০5১৪ 
 ৩। ছিরিমীড়ে-স্তোত্রম, *** স্বামী ধীরেশানন্দ (অনুবাদক) ১১৩ 
৪। শ্ত্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর স্মতিকথা '** স্বামী ভূতেশানন্দ ** ১১৬ 


"৫। বিজ্ঞানী ওভত্ত (কবিতা) *** শ্রীদিলীপকুমীর রায় *** ১২৪ 
৬। আসে রখ, তব আবাহুনে ( ৮ ) "** অধ্যাপক শ্রীশিবশস্ভু সরকার ১৩০ 


৭ দশ বেদান্ত-সম্প্রদায় ৮৩ ডর রমা চৌধুরী »** ৬১৩৬ 
দুত্ন পুততক। | সযপ্রকাশি্! “ 


শিশুদের মা মা মারদাদেবী (সার) 


মিনির ..০২০ ও লেখ! সহ ৪* পৃষ্ঠায় শিশুদের . 
উপযোগী করিয়! সহজভাবে ও সরল ভাবায় এ জীবন ও বাণী উপস্থাপিত। সুৃণ্ 
পরনয তবল ক্রাউন ১/৮ সাইজ) মূল্য ৩০ 


শীামকষ্জ & আধ্যান্বিৰ নবজাগর 


(স্বামী নির্বেদানন্দ) 
[ অন্বাদ £ স্থামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ] 

/দেশ, পত্জিকার অভিমত £ * শ্রীরাম ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণণ এক অসাধারণ 
গ্রন্থের অসাধারণ অন্থবাদ । এ অনুবাদ রামকুষ্*-বিবেকানন্দ সাহিত্যের বাংল! শাখাকে 
বিশ্যেভাবে এবং বাংল! সাহিত্যকে সাধারণভাবে সমৃদ্ধ করবে ।” “আনন্দবাজার পত্রিকার 
অভিমত ; .পনির্দেশ-গরন্থটি অবস্ত এবং খারংবার পাঠ্য ।* মূল্য: সাধারণ বাধাই, ৬৯* ; 
বোর্ড বাধাই, শোভন, **** 

উদ্বোধন কার্ধাঙগর, ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা] ৭০৯০৩ 





৪7 .. উদ্বোধন 


, আরধা-রামকুঝ। 
সঙ্গ্যাসিনী শ্রীহূর্গামাতা রচিত্ত । 
অল ইত্ডিয়! রেডিও : বইটি পাঠক-মনে 
গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃফ- 
সারদাদেবীর জীবন-আলেখ্যের একখানি 
প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি 


মূল্য জাছে। 

ডিমাই লাইজে ৪৬২ পৃষ্ঠা, বছ চিত্রে শোভিত, 

সুৃশ্য বোর্ড বাধাই, অষ্টম যুদ্রণ--১৪২. 

দুর্গানা 
শ্রীসারদামাতার মানসকন্তার জীবনকথ। | 

শরনুব্রতাপুরী দেবী রচিত। 

বেতার জগৎ $ অপরূপ তার জীবনলেখা, 

অসাধারণ তার তপশ্চর্যা। ***মানুযের 

প্রতি অনস্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হদয়! এমন 

মহীয়সী-** নারী এষুগে বিরল ॥ 

মিডিয়াম সাইজে ৪৮ পৃষ্ঠা, বহুচিত্রে শোডিত» 





চৈত্র ১৩৮৪ 


ঝৌয়ীনা 
শ্রিয়ামরুঃ-শিষ্ঠার অপূর্ব জীবনচরিগ্ড । 
সন্নযাসিনী ভ্রীছর্গামাতা রচিত। 
জানল্দবাজার পত্রিকা £ বাগালী যে 
আজিও মরিয়া যায় নাই, বাঙালীর মেয়ে 
শ্রীগৌরীমা ভাহার জীবন্ত উদাহরণ ॥ 
ষ্ঠ মুকরণ---৮২ 
জাল! 
দেশ ঃ পন ঈ সংগ্রহ্গ্রস্থ । 
বেদঃ উপনিষদ, ১2০০ হিন্ছুপান্তরের 
হুপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি, বহু স্থললিত স্তোত্র 
এবং তিন শতাধিক'''লঙ্গীত একাধায়ে 
স্গিবিষ্ট হইয়াছে ॥| বষ্ঠ যুদ্রণ-_৬২ 
লাধু-চতু্ট 
দ্বামিজী-সহোদর মনীষী শ্রীমহেক্নাথ দত্তের 











ুৃশ্য বো বাধাই-_-১৪ মনোজ চন । তৃতীয় মৃত্রপ--৪ 
১৩ আজ» ২৬ গৌরীঙাতা সরণী, কলিকাতা --৪ 
॥ ওরিয়েণ্টের শ্রীরামকৃ্জ-বিবেকানন্দ সাহিত্য ॥ 
রোম? রোলণ বিরচিত ব্রহ্মচারী অরূপচৈতম্য বিরচিত 
খষি দাল অনুষিত লীলাময় শ্রীরাম ৮০০ 
্ীরামকষের জীবন ১৫০০ শ্রীমা সারছামণি ৮০০ 
বিবেকানন্দের জীবন ১৫০০ মহানানৰ বিবেকানন্দ ৮০০ . 
স্বামী অমিতান্ন্দ 
স্বামী জগদীশবরাননদ ্ররামরফের যারা 
: সাধিকামালা ৩০ এসেছিল সাথে ৬০০ 
উ শিশু ও কিশোর নাটক ভ উ কিশোর জীবনী ও | 
প্রবোধকুমার সরকার বিরচিত সুবলচন্দ্র আদক 
বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ ২০০. যুগাবতার ্রারামরুষ্ঃ ২০০ 
বিশ্বত্রাতা শ্রীরামরুষ্ণ ২০০ শ্রতিনাথ চক্রবর্তী 
বিশ্বজননী সারদামণি ৩০০ ছোটদের বিবেকানন্দ ২০০ 





॥ওরিয়েন্ট বুক ডিক্রিবিউটর্স। ৯ স্ামাটরগ দেঝ্ট্রট। ফলিকাতা-৭৩ | 





৮) ,জীবনদর্শশ.. ** *** ডক্টর শিবপদ চক্রবর্তী ".* 

৯। বিবেকানন্দ-সাহিতো হান্তরস '**  ডর্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ "*. 
।১০। দাগ! বোলানোর নোতুন নঞ্জর. *** স্বামী সুমেধানন্দ --" 
১১ সমালোচটন! *** ডক্টর রম! চৌধুরী ও 


বকলম ৮০, 
১২। রামকৃ্চ মঠ ও রামকঞ্জ মিশন সংবাদ | রা 


১৩। বিবিধ সংবাদ দর য় ৪ 
১৪। উদ্বোধন, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (পুনমুর্রণ) -.. 


৬০১ ৯9 ১২৩. 
টি ডে £. জ; গি. ঘড্জ্বেদারের 
ঠা 








কার্জাফাল ভিওর (রেজি) 
কার্ল, শোষ, দুর্ন্যুক্ত ঘা পোড়া বাঁ 
' পোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পাড়া কবল | 
'লাগাইলেই সামিয়া যায়। 


৮ সক নহি, ক লাকি বে ৪5৮৭ ৬. এজ 

৯. শত ৫ ১৯,7৩৩ 

শি) ২০ 61 পে চি 
৮ 


পৃ ২০3৮ রি 


৯৮815 









65851606 ৫৬৪৫ 
61284) 

1 ০৮5 

1া 01:2525 

রা ডি 


রা ৬ 
নদ 85016081101 ৯ 
ন৭1886100৭-08৮- ৬ তি 
ছি ঠা টি 










8.১ 


১৩৫. 
১৩৮ 
১৪৪. 


১৪৭ 
১৫০ 
১৫৪ 
১৫৭ 









৬] 





উদ্বোধন চৈজ, ১৩৮৪ 
ৃ কি ডায়াবেটিৎ টি স্টপ 
তাহলেও, হুত্যাহু মিষ্টান্ন আন্বাদনের ূ ০ ক 
আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন 
রে 98708 0651 90016 
ভায়াবেটিকদের জন প্রস্তত (৮) [0]. 
গরসগোল!. *রসোমালাহ 
সন্দেশ 110/9%79687516 160/61125 & 
রী ্স্থৃতি 07665 98/71/6148 
কে. দি. দাশের | 
এসপ্লযানেডের দোকানে লব সঙয় 187, 7৩0 01828 0808817 9056 
পাওয়া যায়। 


(08140724812 


১১, এসপ্লাযানেঞ্ত ই, কলিকাভা-১ 


720 : 
ফোর ? ২৩-৪৯২৭ 


920, 73612) 730১213 08:76517 90৩৩৮ 
081,007শ-]2 


711) 6৫5) ০০৮7১777676 তো 


০1710780101701২% & ০০, 


11217100670101615 & 1017)6-0055 0? 1411006 & 14100650016 


67145, 92800 2২০৪৭, 091:700070 


[৮000৩ : 88-2850, 55086 





পরিবধিত ষষ্ঠসংস্করণ প্রকাশিত হল 
কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 
॥ স্বামীজীর জীবনকথা ॥| / ৭২ 
(স্বামী বিবেকানন্দের পুর্ণাঙ্গ জীবনী ) 
॥ প্রাপ্িস্থান ॥ 
উদ্বোধন কার্যালয় ; ১ উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-৩ 


(চারার ারররধহতারাররহতারররারাতারররহারাচারগারররারররহারারেরররোরাহহটরারারারগুতারারাজাহগারহারারচহা্ারা 


চৈ, ১৩৮৪ + | (উদ্বোধন ? ৭ ] 





খাংসু পান্রের রা প্রাচীন হিন্দুশীস্্র ও ভারতীয় বিজ্ঞীন ॥ 
দশ টাকা 
প্রাচিৰ ভারতীয় ও হিচ্দু জ্যোতিবশান্ত, আমুর্বে, গনিত, ও রসায়ন শাস্ত্রের অসংখ্য 
পৃথিপজে, আকফরগ্রন্থে ছড়িয়ে আছে নানান্‌ বৈজ্ঞালিক তথ্য, আবিষ্কারের কাহিনী ও উদ্নত 
বিজ্ঞানচিন্তা। সেই সব পুথি ও পুরাণ ঘেটে, মূল্যবান অনেক তথ্যের মধ্য থেকে অমূল্য 
তথারাজি বাছাই করে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ, বা কোন এন্সাইক্রোপিডিয়ারই পরিপূরক । 


ংল। জীবনীসাহিত্যে একটি অসামান্য সংযোজন । 


শ্রীপ্ীরামকষ্ণের আত্মচরিত দশ টাকা 


. , জ্রীরামকধদেব কখনে! আত্মচরিত রচনা করেন নি,সত্য। কিন্তু তার ভক্ত ও অন্ুরাগীদের 
কাছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে নিজের জীবনলীলার-প্রায় সব কথাই বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন তার 
্বতাবসিত্ধ সরলভঙ্গিতে | রামকৃষ্ণ-ভক্তদের রচিত বিভিন্ন আকরগ্রন্থ থেকে শ্রীরামকষেের - 
প্রামাণ্য উক্রিসমূহ সংগ্রহ করে দীর্ঘদিনের নিঠা ও অধ্যবসায়ের ছারা এই গ্রন্থটি অভূতপূর্ব 
পরিকল্পনায় সংকলন করেছেন নীরেন্ত্র গুপ্ত । শুধুমাত্র সংকলন নয়, 
ীয়ামক্ের সম্পূর্ণ জীবনচরিত হিসাবে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও সার্থকনাম গ্রন্থ | : 

প্রান্তিশ্বান £ দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদাস? কথা ও কাহিনী, উদ্বোধন জার শৈব্যা পুণ্তকালয় 
প্রকাশক £: বাণীশিল্প ১১৩।ই, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭* 





সকল প্রকার লৌহজাত দ্রাব্যর বিশ্বপত সংস্থা 


ল্ম্বীতুক্রনান্থ ক্ষিত্র ৩9 আজ্লালাভল- 
৪১, রাজ! কাটরা 
কলিকাতা-৭ 
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হোমিএগ্যাধিক উঘধ ও পুস্তক 


রোগীর আরোগ্য এবং ভাক্তারের সুনাম 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ ওধধের উপর । আমাদের 
প্রতিষ্ঠান স্থপ্রীচীন, বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধতায় 
সর্বশ্রে্ঠ। নিশ্চিন্ত মনে খাঁটি বধ পাইতে 
হইলে আমাদের নিকট আন্মন। 

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক 
চিকিগুস। একটি - অতুলনীয় পুস্তক। বু 
 সল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ এই বৃহৎ, গ্রন্থের চতুবিংশ 
(২৪শ) সংস্করণ প্রকাশিত হুইল, মুল্য ২৫'** 
টাক! মাত্র। এই একটি মাত্র পুস্তকে আপনার 
যে জ্ঞানলাত হইবে গ্রচলিত বহু পুস্তক 
পাঠেও তাহা হইবে না । আজই এক্খণ্ড সংগ্রহ 
করুন। নকল হইতে সাবধান। আমাদের 
প্রকাশিত পুস্তক যত্বপূর্বক দেখিয়া লইবেন। : 

পারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষিগ্ত সংস্করণও 
পাওয়া বায়। মূল্য টা: ৫*৫* মাত্র । 


চৈজজ, 5৩৮ 


বহু ভাল ভান হোমিওপ্যাথিক বই 
ইংরাজি, হিন্দী, বাংলা, উড়িয়। প্রভৃতি ভাবায় 
'আমর] প্রকাশ ৮৮৪৮ । ক্যাটালগ দেখুন। 


পুস্তক 

গীতা ও চণ্ডী (কেবল মূল)_পাঠের 
জন্য বড় অক্ষরে ছাপ।। মূল্য ৩'** টাকা 
হিসাবে । 

স্তোত্রাবলী-_বাছাই করা বৈদিক 
শাস্তিবচন ও স্তবের বই, সঙ্গে তক্তিমূলক ও 
দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। অতি মুনার সংগ্রহ, 
প্রতি গৃহে রাখার মত। ৪র্থ সংস্করণঃ মূল্য 
টাঃ ৪'৫* মাত্র। 

্্রীচণ্তী__একাধিক প্রখ্যাত টীকা ও 
বিস্কৃত বাংলা ব্যাখ্যা সম্বলিত বড় অক্ষরে 
ছাপা বৃহৎ পুস্তক। এমন চমৎকার পুস্তক 
মার দ্বিতীয় নাই.। মূল্য ১৫০* টাকা। 


এম্স, ভট্টাচার্য্য এড কোও প্রাইভেট লিঃ 


পুও]--811010088 হোমিওপ্যাথিক কেমিইস এগ পাবলিশার্স £5078--12-86588 
৭৩ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 


আমি কি আর উপদেশ দেব! ঠাকুরের কথ সব বইয়ে বেরিয়ে গেছে। 
তার একটা কথা ধারণা করে যদি চলতে পার তো সব হয়ে যাবে। 


শ্রীপ্রীমা সারদাদ্দেবী 


উদ্বোধনের মাধ্যমে 
' প্রচার হোক | 
ওক ন্বাঞ্গী | শ্রীহশোভন চট্টোপাধ্যায় 


ভাল কাগজের দরকার খাকলে নীচের ঠিকানায় সন্ধান করুন 
দ্বেশী বিদেশী বন্ধ কাঞ্জের ভাগার 








এইঢ * কে ঘোষ অযাও কো? 


২৫এ, লোরালে! লেন' কল্িকাস্তা-১ 


টেলিফোন ; ২২-৪২*৯ 
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নি নি চে নহে চু ক কি 
১.5 ৪.৯০-৯.০,৮ ০১১১১ ৫১, ৬০ ১ ও ইউ... ৩ ও ৩ ৯.১৬ ৮, ০৬৬ 





দিব্য বাণী 


বৈরাগ্য-বিভ্তা-নিজভক্তিযোগ- 
শিক্ষার্থষেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। 

শ্রীকষ্ণচৈতগ্য-শরীরধারী 
কপান্দুধির্যস্তমহং প্রপত্তে ॥ 


কালান্স্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ 
প্রীছুদ্বর্ভং কৃষ্ণচৈভগ্যনাম।। 
আবিভুতন্তভ্ত পা্দারবিন্দে 
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভূঙগঃ | 


_ বাস্থদেব সার্বভৌম : শ্রীচৈতন্তত্ততি: 


শ্রীকষচৈতন্রূপে কৃপাপারাবার 

আপনার ( অতি প্রিয়) ভক্তিযোগ আর 
বৈরাগ্য ও ব্রহ্মবিদ্ভা জীবে শিখা ইতে 
অবতীর্ণ হইলেন ( প্রেম বিলাইতে ) 
পুরুষপ্রবর যিনি এক পুরাতন 

তার শ্রীচরণে আমি লইনু শরণ । 


আপনার ( অতি প্রিয় ) ভক্তিযোগ যাহ! 
কালবশে ছিল লুপ্ত, প্রকাশিতে তাহা 
অবতীর্ণ হইলেন ( আনন্দ-নিলয় )-- 
ভ্রীকষ্চৈতন্থনামে যাঁর পরিচয় 

তার পাদপদ্মে মোর মানসভ্রমর 
প্রগাটভাবেতে লীন হোক নিরন্তর । 


কথাপ্রসঙ্গে 
ইষ্টনিষ্ঠা ও ভ্রীচৈতগ্যাদ্দেব 


তন্ত্রাদি শাস্ত্রে আমরা অনেক মন্ত্রের এবং 
মন্ের প্রতিপাপ্ত দেবতার ধ্যানের উল্লেখ 
দেখিতে পাই। সেই সকল মন্ত্র ও ধ্যান 
সিদ্ধিগ্রদ হয় ন!, যদি ন| সেগুলি গুরুপরম্পরা- 
ক্রমে পাওয়া ঘায়। বস্ততঃ পরম্পরাগত গুরুই 
সাধকের ইঠ্টমন্্ব ও ইষ্টধ্যান নিরূপিত করিয়! 
দিতে সমর্থ। সমর্থ গুরুর নিকট দীক্ষিত 
হইবার পর সাধকের গুরুপ্রদত্ত ইষ্টমন্ত্রে ও গুরু- 
নির্ধারিত ইঠ্টরূপে নিঠা একাস্ত প্রয়োজন । 
ইষ্টনি্! ব্যতীত কোনও কালে দিদ্ধিলাভের 
আশ নাই । এই ইঞ্নি। প্রদঙ্গে শ্রীরামকষ্ণ- 
দেবের নিয়োদ্ধৃত উক্তিনিচয় স্মরণীয় : 

“সব মতকে নমস্কার করবে, তবে 
একটি আছে নিষ্ঠাভক্তি। সবাইকে 
প্রণাম করবে বটে, কিন্ত একটির উপর 
প্রাণঢালা ভালবাসার নাম নিষ্ঠা! ।' 

থাদের উদার ভাব, তার]! সব 
দেবতাকে মানে-_কৃষ্ণ, কালী, শিব, 
রাম ইত্যাদি'*.কিন্তু নিষ্ঠাভক্তি একটি 
আছে।' 

'রামরূপ বই আর কোনও রূপ 
হ্ধমানের ভাল লাগতো না।? 
হনুমানের নিঠাতক্তি। দ্বাপর যুগে 
দ্বারকায় যখন আসেন, কৃষ্ণ রুঝসিণীকে 
বললেন, হ্মান রামরূপ না! দেখলে 
সম্তষ্ট হবে না। তাই রামরূপ ধরে 


বৃন্দাবনের মোহন চূড়াঃ গীত ধড়া৷ পরা 
রাখালকুষ্ণ ছাড়া জার কিছু ভাল- 
বাসবে ন|। মথুরায় বখন রাজবেশ, 
পাগড়ী মাথায় কষ্চকে দর্শন করলে, 
তখন তার] ঘোমটা দিলে । আর বললে, 
“ইনি আবার কে? এঁর সঙ্গে আলাপ 
ক'রে আমর! কি দ্বিচারিণী হবে। !' ” 

“গোপীদের ইচ্ছা হয়েছিল 
ভগবানের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে। 
কুষ্ণ তাদের যমুনায় ডুব দিতে বললেন। 
ডুব দেওয়াও ঘ। অমনি বৈকুষ্ঠে সবাই 
উপস্থিত ;__-ভগবানের সেই ষড়েশ্বর্ষপূর্ণ 
রূপ দর্শন হ'ল, কিন্তু ভাল লাগলে! 
না। তথন কঞ্চকে তারা বললে, 
“আমাদের গোপালকে দর্শন, 
গোপালের সেবা এই যেন থাকে, 
আর আমরা কিছুই চাই না।* ” 


শ্ররামকৃষখদেবের ন্যায় শ্চৈতনুদেবও ই৪- 
নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সনাতন 
গোস্বামী যখন বৃন্দাবন হইতে পুরীতে আসিয়। 
প্রীচৈতন্দেবের সহিত মিঙ্গিত হন, তখন 
শ্রীচৈতন্তদেব সনাতনকে সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
অন্থপমের-_ইষ্টদেব শ্ররামচন্ত্রের নাম জপ করিতে 
করিতে-_-বঙগদেশে দেহত্যাগের সংবাদ জানাইয়া 
তাহার অতুলনীয় রামভক্তির উচ্ছৃসিত প্রশংসা 


বসলেন “ঠীকুর কুক্িমীকে বললেন, করেন। কন্ঠ সহোদকেক দেহান্তেত্ অংবাদে 


“ভুমি সীতা হয়ে বসো, তা না! হ'লে 
হচগমানের কাছে রক্ষ। নাই ।* ” 
“গোপীদের এমন নিষ্ঠা যে, 


সনাতনের মনে পূর্বস্বতি জাগ্রত হইল। তিনি 
স্বতিচারণ। করিয়। শ্রীচৈতন্তদেবকে বলিলেন যে, 
একসময়ে তিনি ও তাহার অনুজ শ্রীদপ অন্গপমের 


চৈন্ত্র, ১৩৮৪ ] 


রামভক্তি দেখিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্গ 
বণিয়াছিলেন, তাহার! তিন ভাই সকলেই শ্রীরষণ 
নিষ্ঠ হইলে সব দিক দিয় ভাল হইবে। বড় ভাইদের 
অনুরোধে বাধ্য হইয়া অনুপম শ্রীকঞ্চভজনে শ্বীকৃত 
হইলেও আশৈশব যে ইষ্টনাম ও ইষ্ধ্যানে তিনি 
পরম অনুরাগী ছিলেন, হৃদয় হইতে তাহ! বিসর্জন 
দিতে পারিলেন না। সারারাত্রি কাদিয়! 
কাটাইয়া পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই 
দাদাদের নিকট আসিয়! বলিলেন : 
রঘুনাথের পাদপ্ন ছাড়ন না যায়। 
ছাড়িবারে মন হেলে প্রাণ ফাটি যায় ॥ 
তখন সনাতন ও শ্্রীরপ উভয়ে অন্ুপমকে 
আলিঙ্গন করিয়া তাহার ইঞ্টনিষ্ঠার অকুণঠ প্রশংসা 
করিজেন। সনাতনের মুখে এই বৃত্তাস্ত শুনিয়। 
শ্রীচৈতন্দেব যাহা বলিলেন, তাহা কবিরাজ 
গোম্বামী এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন : 
গোসাঞ্চি কছেন “এইমত মুরারি গুপ্ত। 
পূর্বে আমি পরীক্ষিল তারে এইমত ॥ 
সেই ভক্ত ধন্য যে না! ছাড়ে প্রভুর চরণ। 
সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজজন। 
দুর্টৈবে সেবক যদ্দি যায় অন্য স্থানে। 
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি আনে ॥ : 
উপরি-উক্ত পয়ারে উল্লেখিত মুরারি গুণের 
ঘটনাটি এইরূপ £ 
প্রীচৈতন্যদেব একসময়ে রামতক্ত মুরারি 
গুপ্তের ইষ্টনিষ্ঠ! পরীক্ষা করিবার জন্য 
তাহার নিকট শ্রীকষ্ধের রূপগুণমাধুর্ষের 
প্রশংসা! করিয়! শ্রীরামচন্ত্রকে পরিত্যাগ 
করিয়! শরীরকে আশ্রয় করিতে বলেন। 
শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি গ্রগা় ভক্তি থাকার 
মু়ারি স্বীকার করিলেন যে, তিনি 
কষ্ণোপাসন! আরস্ভত করিবেন। কিন্ত 
গৃছে প্রত্যাবর্তন করিয়! ইঞ্টদেব শ্রীরাম- 
চঞ্জকে পরিত্যাগ করিতে হুইবে ভাবিয়া 


কথাগ্রসঙ্গে 


১১১ 


অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। সমন্ত রাত্রি 
কাদিয়া কাটটাইলেন এবং প্রত্যুষে 
শ্রীচৈতন্যদেবের সমীপে আপিয়া বলিলেন 
যে, তিনি প্রীরামচন্দ্রের চরণ ছাড়িতে 
পারিবেন না; কিন্তু ইহাতে ্রীচৈতন্য- 
দেবের আদেশ লঙ্বিত হওয়ায় তিনি 
প্রার্থন|] করেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের 
সম্মুখেই যেন তাহার মৃত্যু হয়। 
মুরারি গুপ্তের কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্যদেব 
অতিশয় প্রীত হইয়৷ তাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়া বলিলেন : 
সাধু সাধু গুপ্ত তোমার সুদৃঢ় ভজন। 
আমার বচনে তোমার না টপিল মন॥ 
এইমত সেবকেব শ্রীতি চাহি প্রত পায় । 
প্রত ছাড়াইলে পদ ছাড়ন না যায় 


শ্রচৈতন্যদেবের এই সকল কথা হইতে 
আমরা ইষ্টনিষ্ঠা। সন্ধে তাহার মনোভাব স্পষ্ট 
অনুধাবন করিতে পারি। কিন্তু শ্ীচৈতন্য- 
চরিতামূতের বহু স্থলে আপাতপৃষ্টিতে শ্রীচৈতনা- 
দেবের আগ্রাসী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া 
যায়। তাহার দাক্ষিণাত্যভ্রমণ প্রসঙ্গে কবিরাজ 
গোস্বামী লিখিয়াছেন : 
তাঞ্িক মীমাংসক মায়াবাদিগণ। 
সাংখ্য পাতঞ্জল স্বৃতি পুর্রাণ আগম ॥ 
নিজ নিজ শাস্ত্রে সবে উদ্ভোগ গ্রচণ্ড। 
সর্বমত দুষি প্রত করে খণ্ড খণ্ড ॥ 
সর্বত্র স্থাপয়ে প্রভূ বৈষণবসিদ্ধান্তে। 
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খগ্ডিতে ॥ 
হারি হারি গ্রভৃমতে করেন প্রবেশ । 
এইমত বৈষ্ণব প্রভূ কৈল সর্বদেশ ॥ 
এই প্রসঙ্গে কবিরা গোস্বামী আরও 
লিখিয়াছেন যে, শ্রীচেতন্তদেব জনৈক বৌদ্ধাচার্য 
ও তীহার শিষগণকে কষ্ণভক্তে পরিণত করিয়া- 


১১২ 


ছিলেন। অধিকন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবার্দী ঠবঞ্ণব 
সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র শ্রীরমে উক্ত 
সম্প্রদায়ের একনি ভক্ত শ্রীঞ্লক্মীনারায়ণের 
উপাসক শ্রীবেহ্কট ভট্টকেও শ্রীচৈতন্ধদেব রাধা- 
কৃষ্খতত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। চারিমাস 
শ্রীচৈতন্তদেবের ছূর্লভ সঙ্গ লাভ করিয়া নান 
কথোপকথনের শেষে শ্ত্রীবেঙ্কট ভট্ শ্রীঠৈতন্ত- 
দেবকে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন : 
রুপা.করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিম| | 
ধার রূপগুণৈশ্বর্যের কেহ না! পায় সীম] ॥ 
এবে সে জানিল রুষ্তক্তি সর্বোপরি । 
কতার্থ কৰিলে প্রভূ মৌবে কৃপা কবি॥ 
দাক্ষিণাত্যের ন্যায় উত্তরভারতেও তীর্থ- 
ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্দেব বহু লোককে বৈষ্ণব 
করেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন : 
পূর্বে যৈছে দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিল|। 
পশ্চিমদেশ তৈছে সব বৈষ্ণব করিল! | 
এমন কি দশজন অশ্বারোহী পাঠানদের অন্যতম 
একজন 'পরমগস্তীর পীর,কে যুক্তিতর্কের দ্বারা 
পরাজিত করিয়া তাহাদের সকলকেই কুষ্ণতক্তে 
পরিণত করিয়াছিলেন - 
তা! সবারে কৃপা করি প্রত তে! চলিল!। 
সেই তো পাঠান সব বৈরাগী হইল! ॥ 
আর কাশীর গ্রকাশানন্দ সরম্বতীর বৃত্তান্ত তে৷ 
অতি প্রসিদ্ধ! কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন 
যে, প্রীচৈতন্তদেব আচার্য শংকরের মায়াবাদ খগুন 
করিয়া গ্রকাশানন্দ সরস্বতী ও তাহার বহু সহশ্র 
শিত্তুকে রুষ্ণভক্তে রূপান্তরিত করিয়াছিপেন । 
জ্রচৈতন্তদেব প্রকাশানন্দ সরম্বতীকে বলিয়া- 
ছিলেন : 
নিরস্তর করে! কৃষ্ণনামসংকীর্তন | 
হেলায় মুক্তি হবে, পাবে প্রেমধন ॥ 
এবং প্রকাশানন্দ সরম্বতী বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়। 
বন্দাবনবালী বৈরাগী হইয়াছিলেন। 


উদ্বোধন 


[ ৮*তম বর্ধ--৩য় সংখ্য। 


একদিকে শ্রীচৈতন্তদেবের পূর্বোক্ত ইষ্টনিষ্ঠা- 

বিষয়ক গ্রশস্তি, অন্যদিকে সকলকে যেন জোর 
করিয়া কৃষ্ণভক্ত করিবার প্রচেষ্টা, এই উভয় 
আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় ?-_ এই প্রশ্ন 
স্বাভাবিকভাবেই উঠিতে পারে । ইহার সমাধান 
করিতে হইলে *্্ীচৈতন্তচরিতামুতে”র গভীরে 
প্রবেশ করিতে হুইবে-_ভাসা-ভাসা পাঠে 
কোনও মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। 
মনোনিবেশপূর্বক গ্র্থটি পাঠ কৰিলে দেখা বাইবে 
যে, শ্রচেতন্তদেব কাহাকেও জোর-জবরদস্তি 
করিয়া কষ্ণ-উপাসনায় প্রবৃদ্ত হইতে বাধ্য করেন 
নাই। কবিরাজ গৌম্বামীর তাষা4বৈঞুবী- 
কৃত্য সন্্যাসি-মুখান্‌ কাশীনিবাসিনঃ*** ( কাশী- 
নিবাপী অবৈষ্ব প্রধান সকন্্যাসীদের বৈষ্ণব 
করিয়া...) এবং এই ধরনের বনু কথা বিঞ্েষণী 
দৃষ্টিসছায়েই বুঝিতে হইবে । তখনই স্পষ্ট উপলব্ধ 
হইবে যে, শ্রীচৈতন্তদেবের দিব্য দেহকাস্তি, 
জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল, অদ্ভুত বিনয় এবং 
অলৌকিক ভাবাবেশ দেখিয়! লোকে হ্বত:স্ফর্ত- 
ভাবেই তাহার ভাবে ভাবিত হইয়। যাইত। 
কবিরাজ গোস্বামী এক জায়গায় লিখিয়াছেন : 

দক্ষিণদেশের লোক অনেক প্রকার । 

কেহ জ্ঞানী কেহ কী পাষণ্ড অপার । 

সেই সব লোক প্রতুর দর্শনগ্রভাবে। 

নিজ নিজ মত ছাড়ি হইল! বৈষবে। 

বৈষুবের মধ্যে রাম-উপাসক সব। 

কেহো তত্ববাদী কেছে। শ্রীবৈষণব । 

সেই সব বৈষ্ণব মহবাপ্রতুর দর্শনে । 

কষ্-উপাসক হঞা লয় কষ্খনামে ॥ 

এই পয়ারগুলিতে স্পষ্টই বল। হইয়াছে যে, 

শ্রীচৈতন্তদেবের দর্শনমাত্রেই দাক্ষিণাত্যবাসী 
রাম-উপাসক, লক্ষীনারায়ণণ্উপাসক প্রভৃতি 
সাধকগণ কৃষ্খ-উপাসক হইয়া রষ্জনাম গ্রহণ 
করিতে থাকেন। ঠৈতন্ভচরিতামৃতের অন্তান্ 


চৈত্র, ১৩৮৪ ] 


বহু স্থলেই একটু লক্ষ্য করিলে এই ধরনের কথ 
পাওয়। যায়। 

প্রকাশানন্দ পরম্বতীর প্রসঙ্গে আমাদের 
বক্তব্য এই যে, তাহার যদ্দি অপরোক্ষ 
অদ্বৈতাহুভূতি থাকিত, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্থদেব 
বেদাস্তসিদ্ধান্ত লইয়! তাহার সহিত শান্্রবিচার 
করিতেন না । প্রকাশানন্দ ছিলেন পরোক্ষ 
জানী--মহাপত্তিত হইলেও তত্বান্ভূতি তাহার 
হয় নাই। ক্রমাগত তর্কবিচার করিয়া তাহার 
হৃদয় গুফ হইয়া গিয়াছিল। শ্রীচৈতন্তদেব 
তাহাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, তাহার 
হৃদয় কী চাঁহিতেছে, তাহ তিনি নিজেই 
জানিতে অক্ষম। আসলে প্রকাশাননের 
তক্তিসংস্কার জ্ঞানবিচারের দ্বারা আচ্ছন্ন ও 
অভিভূত ছিল। শীচৈতন্তদেব হুঙাদৃষ্টিসহায়ে 
সেই সংস্ক'রকে প্রত্যক্ষ করিয়া তদমুযায়ী 
কথাবার্তা শুরু করেন। নতুবা ধিনি নিজেকে 
বহুবার “মায়াবাদী জন্গ্যাসী' বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন, তিনি শংকরোক্ত মায়াবাদের 
খগুনে উদ্ভত হইবেন কেন! দেশ- কাল- ও 
পাত্র-ভেদেই উপদেশ দেওয়ার বিধি-__শ্রীচৈতন্ত- 


হরিমীড়ে?-স্তোত্রম্‌ 


১১৩ 


দেবও তদন্রযায়ী উপদেশ দিতেন। সাধারণ 
গুরুবর্গই খন কাহারও ভাব নষ্ট করেন না, 
তাহাদের প্রত্যেকটি কাজই যখন লোক-কল্যাণে 
অন্ুঠিত হয়, তখন অবতারপুরুষ্গণের “ক! 
কথা”! যুগধুগাস্ত ধরিয়া যে-সকল সাধক 
কৃষ্ণ-উপাসন।র জন্ত উন্মুখ হইয়াছিলেন, 
তাহাদেরই ম্কৃতিকে উপলক্ষ্য করিয়া 
শ্রচৈতন্তদেবের অবতরণ । শ্রীরামকষ্জদেব 
বলিতেন, “যিনি বর্গ, তিনিই কালী। তিনিই 
নররূপে শ্রাগৌরাঙ্গ ।” প্রীচৈতন্তদেবের অবতারত্ব 
সম্বন্ধে শ্রীরামকুষ্ণদেবের দিব্যদর্শনাদির কথাও 
স্থবিদিত। এই পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রীচৈতন্তদেবের 
যাবতীয় কার্যাবলীর তাৎপর্য অনুধাবন করা 
উচিত। অনেকেই -বিশেষতঃ এতিহাসিকগণ 
অবশ্য এই পরিপ্রেক্ষিতকে বিচারের মান- 
দ্বগ্তরূপে ব। উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করেন না, 


কিন্ত প্রীরামকষ্ণদেবের উক্তিসমূহকে আধ্বাক্য- 
রূপ প্রমাণ বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিয়৷ থাকি 
এবং তদম্থসারেই শ্রীচৈতন্তদেবের জীবনী 
পর্যালোচনা করি। ইচ্টনিষ্ঠ1 সম্বন্ধে শ্ীরামকষ্খদেব 
ও শ্রচৈতন্তদেবের মনোভাঁবে কোনও পার্থক্য 
আমর! দেখিতে পাই না। 


'হরিমীড়ে'স্তোত্রমূ 
স্তোত্র-রচয়িতা ঃ আচার্য শংকর; টীকাকার £ স্বয়ংপ্রকাশ-যতি 
অনুবাদক £ স্বামী ধীরেশানন্দ 


[ পূ্বান্বৃি । 


টাকা £ 


'ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্রিমাহুরথে | দিব্যঃ স ম্ুপর্ণ! গরুত্মান। একং 


সদ বিপ্র। বুধ! ব্দন্তপ্মিং ঘমং মাতবিশ্বীনমান্ ॥” | খগ্থেদ-সংহিতা ১।১৩৪।৪৬ 1, 


“তদেবাঘিস্তদ্বাুস্তং নূর্বস্তহ চন্দ্রমাঃ। তদেব শুক্রমমূতং 


তদ্রন্ধ তদাপ: স 


প্রজাপতিঃ | ? [ তুলনীয় শবে. উ, ৪1২, 'সব্র্ধ। স শিবঃ সেন্দ্ুঃ সোইক্ষরঃ পরমঃ 
স্বরাট। স্‌ এব বিষুস প্রাণঃ ল কালোইগ্রিঃ ন চন্্রমাঃ ॥' [ কৈবল্য উ. ১৮] 
ইত্যাদয়ঃ মন্ত্র; বর্ধণঃ এব সকল-দেবতাত্মকতয়া অবস্থানম্‌ আহুঃ। শুক্রং জ্যোতিক্ম? 


১১৪ উদ্বোধর [৮*তম বর্ষওয় সংখ) 


্রহ্ধ বেদঃ। আপ:-শবেন তদধিষ্ঠাতা বরুণঃ উচ্যতে। প্রাণঃ বায়ুঃ; কালঃ প্রঙ্গা- 
সংহত! যমঃ। এতৈঃ মনত সর্বদেবাত্মকতেন সিদ্ধং বিষ স্তৌতি_ 


(মুলস্তোত্রন্‌ £) | 
্রন্মা বিষুরুদ্রহতাশে। রবিচজ্জা- 


বিজ্ঞে। বাযুর্যজ্ ইতীথং পরিবল্প্য। 
একং জস্তং ঘং বনছুধাহর্মতিতেদাও 
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৮ ॥ (১) 


্রজ্গা ইতি। ব্রচ্জা অপক্ষীকৃত-ভূত-ব্যতিরিক্ত-সকল-অষ্টা হিরণাগর্ডঃ 
বিষুঃ সবদাধনক! সকল-জগং-পালকঃ পরমেশ্বরঃ। রুদ্র: সত্বোপাধিকঃ তমঃ- 
সাধনকঃ জগৎ-সংহত৭ পরমেশ্বর; । তসা তম-উপাধিকত্বে জীবত্বারোপাৎ জীবত্বস্য 
বছ-আ্তিন্মৃতী ভিহাস-পুরাণ-বিরুদ্ধতেন ত্তদ্বাদিনং পাঁখগড-শিরোম্পিত্বাপেঃ। “সত্বং 
দেবা হরাদয়ঃ ইতি বসিষ্টবচনাং | “ইত্যাদিষ্ট: স গুরুণা ভগবান্‌ নীললোতিতঃ । 
সত্বাকৃতিম্বভাবন্বাং সসজীত্বসমাঃ প্রজাঃ॥ ' ইতি ভাগবত-বচনাং চ। কুত্রচিং 
আঁয়মাণ-তমঃ-সন্বন্ধস্য কার্যার্থত্বেন অপি উপপত্তেঃ | (২) 

যজ্ঞ: ইতি ভগবত? বিষ্ঠোঃ মৃত্যন্তরম। মতিভেদাৎ বুদ্ধিবৈচিত্র্যাং) 
মতিতেদা: ইতি পাঠে ভিছ্যান্তে ইতি ভেদাঃ ভিন্নমতয়ঃ ইতি অর্থ; ॥ ১৮। (৩) 


টাকান্বাদ : “[ সেই আদিত্যকে পণ্ডিতগণ ] ইন, মিত্র, বরুণ, অগ্নি বলেন। তিনি 
(সেই আদিত্য) দিব্য, সুন্দর [ দিন" ও রাব্রি-রূপ ] পক্ষবিশিষ্ট এবং গমনশীল। [ আদিত্যরূণী 
সেই ] এই সংশ্বরূপকেই মেধাবিগণ অগ্নি, যম, মাতবিশ্ব! (বাযু) [ প্রভৃতি ] বহুরূপে বর্ণনা 
করেন ।”১; “তিনিই ( এক ব্রহ্ধই ) অগ্নি, তিনিই বায়ু, তিনিই হর্ষ, তিনিই চন্ত্রমা। তিনিই 
শুদ্ধ অমৃতত্বরূপ, তিনিই ব্র্ধ (বেদ ), তিনিই জল (বরুণ ) এবং তিনিই প্রজাপতি |) “তিনিই 
দ্ধা, তিনিই শিব, তিনিই ইন্দ্র তিনিই অক্ষর ( অব্যয়), স্বরাট (শ্বপ্রকাশ ) পরবন্ধ। তিনিই 
বিষ, তিনিই প্রাণ, তিনিই কাল ও অগ্নি এবং তিনিই চন্্রধা।, ইত্যাদি মন্্সমূহ [ এক ] 
বরক্ষেরই সকল দেবতারূপে অবস্থান বলিতেছেন। [মন্ত্রোক্ত ] 'গুক্র'-এর অর্থ জ্যোতির্ময়; 
ব্রহ্ধ'"এর অর্থ বেদ; 'আপ:/-শবের ঘারা তদধিঠাতা বরুণ উক্ত হইয়াছেন; 'প্রাণ*এর অর্থ 
বাঘু এবং “কাল'-এর অর্থ প্রাণিসংহারকারী যঘ। এই মন্তরসমূহের দ্বারা সর্বদেবতারূপে 
প্রতিপীদিত বিষুকে আচার্য) স্বতি করিতেছেন : | মুনন্তোত্র। ঝ্জোক ১৮, উপরে ভবে )। 


১ খণেদের ১ম মণ্ডলের ১৯) হুক্ের অন্তর্গত এই মন্ত্রের দেবত| আদিত্য। সুতরাং 
এই মন্ত্রে আদিত্যকেই স্তব কর! হইয়াছে। কিন্তু গ্রকাশশীল আদিত্যকে পরমাত্মরূপেই 
সায়পভান্ে বলা হইয়াছে। উক্ত মন্ত্রের সায়ণভায় ডরষ্টব্য। 


চৈত্র, ১৩৮৪ ] “হুরিষীড়ে'-ঘ্যোজম্‌ ১১৫ 


অন্য; বম্‌ একং সম্ভং মতিভেদাৎ ব্রহ্মা বিধুঃ রুত্র-হুতাশে রবি-চন্জৌ ইন্্রঃ বাষুং 
বজ; ইতি ইখং পরিকল্পয বহধা আহঃ, তং সংসার -ধ্বাস্ত-বিনাশং হরিম্‌ ঈড়ে 1১৮1 

স্ঠোত্রাঙ্ছবাদ £ যে এক সদ্বস্তকে [ লোকে ] বুদ্ধিবৈচিত্যবশতঃ ব্রহ্ম! । হিরণাগর্ত ), 
বিষুঃ, রুদ্র, অগ্ি, রবি, চত্্র, ইন্রু, বায়ু, যজ্ঞ ইত্যাদি রূপে পরিকল্পনা করিধা! বিবিধ প্রকারে 
বর্ণনা করে, সংসারের [কারণীভূত অজ্ঞান- ] অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে বনদন। 
করি ।১৮।/১) 

টাকাচুবাদ : ব্্রজ্মা ইত্যাদি । ব্রেক্ষা _অপঞ্চীকৃত ভূত ( পঞ্চ তন্মান্রা ) ভির অপর 
সকল পদার্থের হৃষ্টিকর্তা হিরপ্যগর্ত।২ বিঝুঃঃ__সত্বগুণসহায় সকল জগতের পালক পরমেশ্বর | 
রুদ্রেং_-সত্ব [-গ৭ ]- উপাধিবিশিষ্ট তমোগুণসায় জগতের সংহারকর্তা পরমেশ্বর । [ তম:- 
সহায় কদ্রকে সব্বোপাধিক বল! হইল কেন, তাহার কারণ বল! হইতেছে--1 তাহার (রুদ্রের ) 
তমোগুণই উপাধি হইপে জীবত্বের আরোপ হয়; কিন্তু তাহাতে রুদ্রের জীবত্ব বহু শ্রুতি, শ্বতি, 
ইতিহাস, পুরাণের [ মত-] বিরুদ্ধ হওয়ায় রূপ বর্ণনাকারীর পাষগু-শিরোমণিত্বের [প্রসঙ্গরূপ] 
আপত্তিও হয়। “সত্বং দেব। হবাদয়ং, অর্থাৎ হবু বকুদ্রাদি দেবত। সত্বগুণোপা ধিবি শি্-_ 
বসিষ্ঠবচন হইতে [ও] ইহা প্রমাণিত হয়। [এই বিষয়ে] ভাগবতেরও বচন রহিয়াছে-- 


২ অদ্বৈতবেদাস্তমতে পরমেশ্বর অনাদি অনির্বাচ্য মায়াসচায়ে নামরূপাত্বক বিচিত্র 
জগৎ সঙ্থল্পপূর্বক স্থষ্টি করেন। স্থষ্টির প্রথমে আকাশের উৎপত্তি, আকাশ হইতে বাধু, বায়ু 
হইতে তেজ, তেজ হইতে জঙ্গ এবং জল হুইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। ইহার! প্রত্যেকেই অতি 
হুল্ম অবস্থায় উৎপন্ন হয়। এই অবস্থাফেই অপঞ্ীকত তন্মাত্রা বলে। অপঞ্ষীকৃত পঞ্চ ভূতের 
পরিণামী উপাদান-কারণ ব্রিগুণাত্মিক| যায়! বা অবি্যা । সত্ব রজ: ও তম:__এই তিনটিকেই 
ত্রিগুণ বলা হয়। সত্বপ্রধান অপঞ্চীকৃত পঞ্চ ভূত হইতে যথাক্রমে প্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, রসনা ও 
আপ-_-এই পঞ্চ ভ্ঞানেক্জ্িয়ের উৎপত্ি হয়। এক একটি ভূত এক একটি ইন্দ্রিয়ের জনক। 
অপঞ্ীকৃত পঞ্চ ভূত সব্বগ্রধান অবস্থায় মিলিত হইয়া বুদ্ধি, অহংকার, মন এবং চিত্ত এই 
সমুদায়াত্মক অস্তঃকরণের কৃষ্টি করে। রজঃগ্রধান অপক্ষীকৃত পঞ্চভৃত হইতে যথাক্ষমে বাক্‌, 
পাপি, পা, পায়ু এবং উপস্থ-_-এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের থা হয়। রজঃপ্রধান অপঞ্চীকত পঞ্চ ভূত 
সম্মিলিতভাবে প্রীণ, অপান, সমান, উদ্দান ও ব্যান _ এই পঞ্চ বারুর হৃষ্টি করে। তমঃপ্রধান 
অপঞ্চীকৃত পঞ্চ ভূতের পঞ্চীকরণ-প্রক্রিয়ার ছার! স্থল পঞ্চ মহাভূতের কৃষ্টি হয়। অপঞ্চীকৃত 
পঞ্চ ভূত _পঞ্চ জানেন্দরিয়। পঞ্চ কর্মের্জিয়, পঞ্চ বায়ু, মন 'এবং বুদ্ধির সম্মিলিত রূপ লিলশরীর 
বা! হুক্মশরীর ত্য করে। এই লিজশরীরের সমষ্টিগত অবস্থাই হিরণাগর্ত নাষে অভিহিত । 
স্থতবাং পরমেশ্বর অপঞ্ধীক্কৃত পঞ্চ ভূত এবং হিরণ্যগর্তের সাক্ষাৎ স্থষ্টিকর্তা। পঞ্চীকৃত 
ভূতভৌতিক হৃষ্টির সাক্ষাৎ কর্তা হিরণ্যগর্ত। 

৩ রুদ্র ঈশ্বররূপে স্বীকৃত। ঈশ্বর কেবল তমঃপ্রধান নছেন। ব্যর্টি অজ্ঞান তম:- 
প্রধান বলিয়। অজ্ঞান-উপহিত-চৈতন্ত জীব অজ্ঞ হয়। ঈশ্বর অজ্ঞ হইতে পারেন না। এইজন্ 
ফদ্রকে সত্বোপাধিক বল! হইল কেবল তম:গ্রধান বলা হইল না| 


১১৬ 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ষ-_৩য় সংখ্যা 


ভগবান নীললোহিত ( ধীহার ক নীল ও জটা লোহিত বা পিঙ্গলবর্ণ) অর্থাৎ শিব গুরু 
কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া আত্মসম প্রজাবর্গ হ্ষ্টি করিলেন, কারণ তিনি সত্বআকৃতি (ঘ্বরূপ)- 
হ্ছভাব।' কোথাও কোথাও তাহার যে তমোগুণ-সন্বন্ধ শুনা যায়, [তাহা ] কার্ষ-সম্পাদনের 


জন্যই [ ইহাই ] যুক্তিসিদ্ধ। (২) 


যজ্ঞ; __ইহ! ভগবান ঝিষ্ণুরই মু্তিবিশেষ।? মতিভেদাত বুদ্ধিবৈচিত্রাবশত: ) 
মতিভেদা;_:এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিলে, যাহা ভিন্ন হয় তাহাই ভেদ, [ এইরূপ বুযুৎপত্তিবশতঃ ] 


অতিভেদা: শব্দের অর্থ বিভি্গ্রকার-বুদ্ধিবিশিষ্ট [ ব্যক্তিগণ 11১৮। (৩) 


[ ক্রমশঃ ] 


৪ “বজ্ঞো বৈ বিষ্ণু জো বিষ প্রজাপতি, 'ত্বং যজ্বং বিষু$ ইত্যাদি উক্তি 


স্মরণীয় । 


শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর স্মৃতিকথা, 


স্বামী ভূতেশানন্দ 


এই হলে এর আগে একবার আমাকে স্বামী 
সারদানন্দজী মহারাজের সম্থন্ধে বলবার জন্টে 
বাধ্য করা হয়েছিল। আমি যে “বাধ্য কর। 
হয়েছিল' বলছি, ত। অক্ষরে অক্ষরে সত্য) আমি 
সহজে রাজী হইনি । কারণ নিজের মনে যথেষ্ট 
সংকোচ ছিল, বিশেষতঃ এই বিষয় সম্বন্ধে কিছু 
বলতে । কারণ তার সঙ্থন্ধে বলবার জন্তে মনে 
কিছু প্রস্ততি দেখতে পাই না। এই জন্যে অন্বস্থি 
বোধ হয়। এর আগে কি বলেছিলাম দেখতে 
ওৎম্থক্া হ'ল, পুরানো! উদ্বোধনখানা! খুলে 
দেখলুম,-উদ্বোধনে একবার আমার কথাগুলি 
অন্ুলিখিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।১ দেখে 
অস্বস্তি আরে! বেড়ে গেল। সেবারেও অগ্থন্ভির 
মধ্যে কথ| বঙ্গতে আরম্ভ করেছিলুম-_-এবারে 
বেণী ক'রে অন্বস্তি বৌধ করছি, কারণ ব্যক্তিগত 
যেসব স্তি, তার ভাগ্ডার অফুরন্ত হয় না। 


যেগুলি বলবার মতো হয়েছিল, খুব সুসংবন্ধ ন! 
হ'লেও, সেগুলি সেদিন মোটামুটি বলা হয়ে 
গেছে। কাজেই আবার কিছু বলতে গেলে, 
আগে যা বল! হয়ে গেছে, অনেকক্ষেত্রে তার 
পুনরাবৃত্তি হবে। অস্বস্তির তাও একট! কারণ। 

কিন্ত ইচ্ছে করলেও অনেক সময় রেহাই 
পাঁওয়! যায় না । কাঁজেই যেমন সেবারেও বাধ্য 
হয়ে এসেছিলুম, এবারেও বাধ্য হয়ে এসেছি। 
আমার অসামর্থ্য যথাসম্ভব জানিয়েছি, কিন্ত 
আমার কোন কথাই, কোন ওজরই মঞ্জুর হয় 
নি। আপনার! হয়তো ভাবছেন, আমি বিনয় 
ক'রে বলছি কিন্তু তা নয় -একেবারে অন্তরের 
কথা। অন্বস্তি একেবারে অন্তর থেকে বোধ 
হচ্ছে, তবুও বলতে হবে। এর চেয়ে “ভক্ত- 
মালিকা' থেকে তার জীবন-্চরিত পড়! হ'লে 
অনেক জিনিস ত1 থেকে পাওয়া যেত । 


* ১৫ই জানুআঁরি ১৯৭৮, শ্রামত হ্বামী। সারদানন্দজীর আঁবিষাব-তিখি উপলক্ষে বাগবাঁজার ই্ীরামকৃ্ণ মঠের 
'সারদানন্দ হলে' প্রদত্ত ভাষণ । আ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত।-_-সঃ 
১ চৈত্র, ১৩৮১ (4৭তম বর্ষ, ৩য় দংগ)। ) পৃঃ ১১৭-১২৬।-সঃ 


চৈ, ১৩৮৪ ] 


আর ব্যক্তিগত কথাগুলি শুনতে সামদ্িক- 
ভাবে হয়তো ভাল লাগে, কিন্তু যিনি বলবেন, 
তার পক্ষে বলা মুশকিল। খুজে খুঁজে বার 
করতে হয়। মানা ঘটনা ও উক্তির সঙ্গে সব 
মিশে আছে। সেই পাচমিশেলী স্বস্তির মধ্যে 
থেকে খুঁজে বার করতে হয়, ব৷ সকলের কাছে 
গ্রকাঁশ করা চলে । আমার কাছে যে জিনিসের 
বিশেষ মূল্য আছে, অপরের কাছে তার সে-মূল্য 
থাকবে না। আমি নিজে যেভাবে তাঁকে 
দেখেছি, সেটা আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ থেকে 
দেখ।। অপরে যেভাবে তাঁকে ্যাখে তার সঙ্গে 
আমার দেখার মিল থাকবে না। তবু বলতে 
হবে। মহামুশকিল। যাই হোক, কাঁগজে যখন 
নাম ছাপ। হয়ে গেছে, তখন উপায় নেই। যা 
মনে আসে, বলতে হবে । আপনারা যথাসম্ভব 
_ ঠাকুরের ভাষায়-_-'ল্যাজা মুড়ো বাদ দিয়ে” 
নেবেন। সত্যি কথা বলতে কি-_ কোন্ট! 
বলবার মতো হবে আর কোন্টা বলবার মতো! 
নয়, তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। 
এট অন্তরের কথা বলছি, কারণ তার সঙ্গে 

যখন তিনি মেশার স্ষোগ দিয়েছিলেন, 
তখন সেই স্থুযোগের যে সদ্ব্যবহার করতে 
পেরেছি, তা মনে হয় না। আসতুম। ভাল 
লাগতো আসতে । কাছে বোসে থাকতুম-_. 
ভাল লাগত বোলে । প্রশ্ন বিশেষ করিনি-_ আর 
যে-সব প্রশ্ন আলোচিত হতো, সে-সবও যে তখন 
খুব মন দিয়ে শুনেছি, তাও বলতে পারি না। 
ষা শুনেছি, তাও যে বুঝেছি, তাও নয়। এ 
উপনিষদের ভাষায় 

শ্রবণায়াপি বহুভির্ষো ন লভ্যঃ 

শ্থস্তোহপি বহবে। ঘং ন্‌ বিছ্যুঃ । 

(কঠ উ. ১২1৭) 

-জনেকে শুনতে পর্স্ত পায় না, আবার 
অনেকে শুনেও বুঝতে পারে না। আমাদের 

২ 


জীমৎ খামী সারদানস্বজীর স্থতিকথ 


১১৭ 


ঠিক সেই অবস্থা--“বহুবঃ, সেই বহুর মধ্যে পড়ে 
যাই, যার! শুনেও বুঝতে পারে না। ছুপ্চারজন 
ভাগ্যবান ধারা শুনেছেন ও বুঝেছেন তাদের 
দলে পড়ি না। সংকোচ সেই জন্তে বেশী 
ক'রে। এসেছি, কাছে বসেছি, শুনেছি কথা- 
বার্তা, তার বেশী চোখ চেয়ে দেখেছি । ভাল 
লাগতো--একটা আপনার বোধ, মনে জেগে 
উঠতো, তাই চেয়ে থাঁকতুম। কি বলেছেন, 
হয়তো কানে গেছে, কিন্তু তা তলিয়ে বুঝবার 
অবকাশ সে-সময় হয়নি -বুদ্ধিও হয়নি। 
আজও যদি সেদিন ফিরে আসে--এখন যে তা 
ভাল ক'রে বুজতে পারবো, তা নয়? কারণ 
হচ্ছে, তার বিরাট ব্যক্তিত্ব--যে ব্যক্তিত্বের কাছে 
আমর! একেবারে নগণ্যমাত্র । কাজেই সেখানে 
আমাদের বুঝবার চেষ্টাও থাকতো না। আর 
আমার মনে হয় এখনও থাকবে না। তবু 
আমার কাছ থেকে আপনার! শুনতে চান, তার 
কথা। কিন্তু কী শোনাবে! ? 

তার ছবিটি আমি যেভাবে দেখি, আপনা- 
দের সামনে কি সেভাবে তুলে ধরতে পারবো? 
পারবে। না । কারণ, তা আমার একাস্ত ব্যক্তি- 
গত জিনিস । স্থতরাং আমাকে সভাসীন করায় 
আমার নিজের ছুর্ভোগ ছাড়া আপনাদের বিশেষ 
কিছু লাভ হবে না। যখন আসতুম, তখন 
বয়স কম ছিল -মঠ-মিশনের সঙ্গে পরিচয় সবে 
শুরু হয়েছে । তার কাছে আসি। বসে 
থাকি । কথাবার্তা ছু'চারটা গশুনি। কথনো 
চোখ চেয়ে থাকি, কখনো বা যেমন মন্দিরে 
বসেধ্যান করে, সেইরকম চোথ বুজে ধ্যান 
করি। আর তিনি, কখনে। কখনে। বলেন _ 
ধ্যান করতে হয় তো, ঠাকুরঘরে গিয়ে কর 
ন1!, স্বাভাবিক! তখন ও-সব বুৰতুম না। 
চোখ বুজে আছি, চোখ চেয়ে দেখছি, কথা 
শুনছি--এই যথেষ্ট! বুঝবার কোন চেষ্টা নেই। 


১১৮ 


তবে দেখেছি যে, তার কথাগুলি বাতে 
আমাদের বুদ্ধিগম্য হয়, বাঁতে আমর আমাদের 
জীবনের উপযোগী পাথেয় সংগ্রহ করতে পারি, 
তার জন্তে তার চেষ্টা ছিল-_ সে-চেষ্টার বিরাম 
ছিল না কোনদিন। 

এর আগের বারে বলেছি দেখলুম সেদিন 
পড়ে -অনেক সময় তিনি চুপ ক'রে বসে 
থাকতেন,_-ঠাকুরের ভাষায়, “অচল অটল 
স্থমেরুবৎ। “অচল অটল' পাহাড়ের মত বসে 
থাকতেন, আর তার চারপাশে বদিও অল্ল- 
পরিসর ঘর (তথন মনে হতে। প্রকাণ্ড ঘর, এখন 
দেখছি কত ছোট উদ্বোধনের এ ঘরটি !) তারই 
ভেতরটা ভতি হয়ে থাকত লোকে । 

তিনি বসে আছেন -“অচল অটল স্থুমেরু- 
বৎ আর চারপাশের লোকের! বার যা ছুঃখের 
কাহিনী বলে যাচ্ছেন। তিনি শুনছেন। তখন 
আমরা ছেলেমাতুষ। তখন মনে জগতের 
কালোর দিকটা বেণী ক'রে পড়তো! না, আলোর 
দিকটাই বেশী ক'রে পড়তে। | দুঃখের কথ! সেই 
ভন্তে ভাল লাগতো নাঃ মনে হ'ত-্এখানে 
এসেছি আমরা মহারাজের কাছে--( আমর! 
মহারাজ বলেই তখন বলতুম, যদিও মঠ-মিশনে 
শুধু মহারাজ বলতে রাজামহারাজকে-_দ্বামী 
্রহ্মানন্মজীকে ই বোঝায় ) তাঁকে দেখবার জন্তে, 
তার কথা শোনবার জন্তে--ছুঃখের কথা গুনতে 
নয়। তাই ষথন শুনতুম গৃহস্থরা-তাদের মধ্যে 
অনেকেই বৃদ্ব--তাদের সব সাংসারিক 
অভিজ্ঞতার কথ!, সংসারের ছুঃখকষ্টের কথা 
বলছেন, তখন আমাদের মনে বিরক্তির উদ্রেক 
হত। ভাবতৃম -এই সব কথ! বলায় আমাদের 
সমষ্ধ ন্ট হচ্ছে, আমরা তো তীর কথ। শুনতে 
এসেছি, যাতে ধর্মপীবনে আমাদের লাভ হয়। 
কিন্তু তার কাছে ছুঃখ নিবেদন করায় লোকেদের 
ষে কষ্টের লাঘব হয় এবং সেই জন্তেই যে তিনি 


উদ্বোধন 
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তাদের দুঃখকষ্টরের কথা মৌন সহাক্ছভৃতির সঙ্গে 
শোনেন- একথ৷ তখন বেশী বুঝতুম ন!। 

আমার কথাগুলি আগের কথার পুনরাবৃত্তি 
হচ্ছে- আমি বুঝতে পারছি, কিন্ত উপায় নেই। 
যেগুলি মনে আসছে, সেগুলিই বলছি। 

তিনি আমাদের মনের ভাব বুঝে আমাদের 
সন্ত করবার জন্যে কাউকে দিয়ে কিছু সং" 
গ্রসঙ্গ তোলাতেন। তখন সেই সম্বদ্ধে কথা- 
বার্তা হত। নানা কথা উঠতো, কিছু কিছু 
মনে আছে, অধিকাংশই মনে নেই। 

একদিনের ঘটনা! বিশেষ ক'রে মনে আছে। 
কথাবার্তার ভেতরে একজন আগন্তক এসেছেন। 
তিনি কথায় কথায় বললেন-__“সাধুসঙ্গ করতে 
এসেছি ।, মহারাজ বললেন, “সাধুসঙ্গ ! বাপু 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর থাকতেন, সেখানের পৃজাবীরা 
ব! দক্ষিণেখবরের প্রতিবেশীরা ঠাকুরের সঙ্গ বহু 
বছর ধরে করেছে, কালীবাড়ীর কর্মচারীর! 
দিন রাত সঙ্গ করেছে, বছরের পর বছর 
সঙ্গ করেছে-_-তার্দের জীবনে ধে কিছু 
পরিবর্তন হয়েছে তা তো দেখ! যায় না। 
তা হ'লে সাধুসঙ্গের ফল কি হ'ল? কাজেই 
সাধুসদ মানে সাধুর কাছে আসামান্র নয়। 
সাধুর সামিধ্যে এলেই সাধুসঙ্গ হয় না। ভাব 
হচ্ছে এই, মনের যোগ থাকা দরকার, কেবল 
কাছে থাকলে হয় না--এই একটি কথা মহারাজ 
বললেন। আর একটি কথ! বললেন এঁ ভদ্র- 
লোককে । প্রসঙক্রমে ভদ্রলোকটি বললেন, 
তিনি সংসার ত্যাগ করতে চান। মহারাজ 
বললেন, তুমি তো! বাপু সংসার ত্যাগ করবে, 
আমি তো এখনও পারিনি ! তারপর বললেন, 
“দেখে। না, কতগুলি জড়িয়েছি” শীতকাল 
তখন, গুর বাতের শরীর ছিল, কাজেই কাপড়- 
চোপড় ব্যবহার করতে হ'ত বেণী। ' বললেন, 
“দেখ না, কতগুলি জড়িয়েছি!, তারপর বললেন, 
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“এক সময় ছিল ধখন এক কাপড়ে ভারত পরি- 
ভ্রমণ করেছি__-বলেই সংশোধন ক'রে বললেন 
__ডিত্বর ভারত'। “কিন্তু এখন? আজ এখন, 
এতগুলি জড়িয়ে রাখতে হয়েছে ।-_-সংসার 
ছাড়তে পারলুম কোথায় ? ভদ্রলোক কতখানি 
বুঝলেন জানি না' এখন মনে হয় যে, সংসার 
মানে দেহটার সঙ্গে সন্বন্ধ। যতক্ষণ দেহটার 
সঙ্গে সম্বন্ধ, দেহের প্রতি “'আমি-আমার*- 
বোধ, ততক্ষণ সংসার । স্থতরাং সংসার ছেড়ে 
বাওয়া মানে বাড়ী থেকে চলে যাওয়া বা 
আত্মীয়দের কাছ থেকে দূরে থাকা নয়। 
সংসার বাড়ী বা আত্মীয়ত্বজন মাত্র নয়-_ 
সংসার দেহটাও । দেহের প্রতি 'আমি-আমার+- 
বুদ্ধিটা তাই মান্ষকে সংসারে বেধে রাখে। 
এই কথাটি তিনি সংক্ষেপে বললেন । তার আর 
বিস্তার ক'রে আলোচনা যে হ'ল, ত! নয়। 
এই রকম টুকরো টুকরো কথা মাঝে মাঝে 
উঠতো । সেগুলি--তখন যদি বুদ্ধি থাকতো-_ 
টুকে রেখে দিতুম--সম্বল ক'রে। তা হলে 
বলবার জন্তে এখন ভাবতে হ'ত না, বলবার 
মতে] অনেক জিনিস পাওয়া যেতো । তা তো 
করিনি ! নিরোধ বালক, মনে হয়েছে, এঁদের 
কথ! লিখে রাখবো কি!-যথন ইচ্ছা শোন! 
যাবে তো! ত! যে যায় না, এ সব কথা 
ষে ছুর্লভ হয়ে যাবে, সে কথা তখন 
ভাবিনি । ভাবন। মনে ওঠেনি, মনে হয়েছে 
ইবকম দিন চিরকাল থাকবে । কাজেই দেবার 
মতো, পরিবেশন করবার মতো কিছু স্থল ক'রে 
রাখিনি। 

তবে তার ব্যবহার, তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব, 
তখনকার দ্বিনে আমাদের কিশৌর মনে পড়ে- 
ছিঙ্গ এবং আমাদের অন্তরকে অন্ততঃ কতকটা 
গ্রভাবিত করেছে । তবে তা এখন ব্যাখ্যা! ক'রে 
বলবার মত সামর্থ্য আমাদের নেই। তবু বলি 


শ্ীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর স্বতিকথা 
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আজ যে সন্স্যাসজীবন লাভ হয়েছে, সে 
শ্ীপ্রঠাকুরেরই কৃপায় এবং সেই কৃপা এসেছে 
তাদের মাধ্যমে-_তার পার্ষদদের, বিশেষ ক'রে, 
ত্বামী সারদানন্দ মহারাজের মাধ্যমে । ঠাকুরের 
সাক্ষাৎ পার্দদের আরে! অনেকের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক হয়েছে,কিস্তু এঁর সঙ্গে একট। 
বিশেষ ঘনিষ্ত! ছিল-যার কারণ আপনাদের 
আগেই ঝগে দিয়েছেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। 
কাজেই সেই বিশেষ সম্থন্ধের জন্তে তার প্রভাব 
হয়তে! একটু বেশী। তবে সেই রুপার অগ্ভৃতি 
হয়তে! জীবনে আরও বেশী ক'রে হ'তে 
পারতো । 

এর আগে যা বলেছিলুম ব্রহ্মচর্য নেওয়া 
সম্বন্ধে, তা উদ্বোধনে বেরিয়েছিল । যখন আমার 
ইচ্ছা! হ'লো। ব্রহ্ষচর্যব্রত গ্রচণ করবে, এসে 
তার কাছে নিবেদন করলুম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে 
তার সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'ব্রক্ষচর্য তো আমি 
দিই না; মহাপুরুষ মহারাজ মঠে আছেন, তিনি 
দেন, তার কাছে বলতে হয়, মঠে যা, গিয়ে 
তাঁকে বল।, এই ব'লে তীর কাছে পাঠালেন। 

্রহ্ষচর্যরতের সংকল্পের কথা তাকেই 
জানিয়েছি--তিনিই ব্যবস্থা করবেন! করেছেনও 
তিনি । এইভাবে সন্গ্যাসজীবনের হুত্রপাত। এবং 
সেই আদর্শ সামনে ছিল ব'লে, যতই অযোগ্য 
হই, সেই অযোগ্যতার কথা বিচার না ক'রেই 
পড়েছে আমাদের উপর তর কৃপা,- তার 
মাধ্যমে ঠাকুরেরই কপা। এই কপার কথ! কি 
বাইরে বলবার মতে! যে বলবো ! বলবার কিছু 
নেই, নিজের অন্থভবের রিনি, নিজের 
অন্তরের জিনিস, নিজের অন্তরে রাখবার 
জিনিস। ইচ্ছা থাকলেও বাইরে সাজিয়ে- 
গুছিয়ে বলা যায় না । এই জন্তে কিছু বলতে 
চাই না। বারবার বলেছি, আমাকে ছেড়ে 
দিন। 
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গতবারে যা বলেছি, পড়ে মনে হয়েছে 
বাঃ! মোটামুটি বেশ তো গুছিয়ে বলেছি। 
এবার কিন্তু সব অগোছালো হয়ে যাচ্ছে। 
অগোছালো! হয়ে যাচ্ছে এই জন্তে যে, যা বলবার 
তাতো! বলেই দিয়েছি, নতুন ক'রে আর কী 
বলবো! সম্বন্ধ যা, ঘটন! যা--বলবার মতো. 
অল্পবিস্তর বলা হয়ে গেছে। তবু আজ বিশেষ 
দিনে তাকে শ্বরণ করবার জন্যে, আপনারা 
এসেছেন, হয়তো উৎসবেও যোগ দিয়েছেন, 
আজকের স্বতিচারণ শুনতে সভাতেও যোগ 
দিয়েছেন। আপনার! স্মরণ করুন তাঁকে 
_-ত্মন আমি স্মরণ কবি উদ্বোধনের প্র ছোট 
ধরটিতে তিনি বসে আছেন। 

তিনি ছিলেন ধীর স্থির গভীর প্রকৃতির 
মান্থয। ফলে অনেক সময়ে আমাদের অনেকে 
তার কাছে এগুতে সংকোচ, সম্ভ্রম বোধ 
করতো! | কিন্তু যখন তার কতকট! ঘনিষ্ঠ 
সংস্পর্শে আসবার সাহস ব! সুযোগ হয়েছে, 
তখন দেখেছি সেখানে ভয়ের কিছু নেই। 
কোন দোষ করলেও সেখানে ভয়ের কোন স্থান 
নেই_-আছে অজন্্ ক্ষমা, সে-ক্ষমার তুলনা হয় 
না। একটি ঘটনার কথা বলি। তখন আমি 
মঠে আছি-_বেলুড় মঠে। একজন সাধু এমন 
এক গহিত কাজ করেছেন যে, প্রাচীন সাধুর 
এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তখনই তাকে মঠ থেকে 
বের ক'রে দেওয়া উচিত। তখন মহাপুরুষ 
মহারাজ মঠের অধ্যক্ষ। তিনি অন্গুপস্থিত। 
সুতরাং একজন সাধু সেই সাধুটিকে নিয়ে 
উদ্বোধনে এলেন, মহারাজের কাছে বলতে-_ 
£এই ব্যক্তি এই গঠিত আচরণ করেছে, সুতরাং 
একে মঠ থেকে বহিষ্কার করা হোক, এই 
আমাদের সিদ্ধান্ত । আপনি অনুমতি দিন।” 
মহারাজ কী বললেন? বলঙেন--'সত্য বলছ, 
ঠিক কথা-_সাধুর পক্ষে এই গহিত আচরণ 


উদ্বোধন 


| ৮০তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


নিতান্ত অশোভন এবং এই গর্চিত কাজ এর 
জীবনে এই প্রথম নয়, তাও জানি। তবু আমার 
অন্থরোধ তোমরা একে আরও একবার গুষোগ 
দাও।, মহারাজ মঠের সম্পাদক । তাঁর কথাই 
সিচ্ধান্ত-_-চরম সিদ্ধান্ত । তবু তিনি বলছেন, 
আমার অনুরোধ--“আমার অঙরোধ তোমরা 


একে আরও একবার সুযোগ দাও ।” আশ্চর্য 
ব্যাপার ! 
আমাদের তখন অল্প বয়স। প্রকৃতির মধ্যে 


ওদ্ধত্য আছে। মান্ধষের ষে দূর্বলতা, তার প্রাতি 
সহানুভূতির দৃষ্টি নেই। আমরা উত্তেজিত হয়ে 
ভাবছিলুম, সাঁধুটিকে বিদায় ক'রে দেওুয়। হৌক, 
কিন্ত মহারাজের মনে সম্পূর্ণ বিপরীত 
প্রতিক্রিয়া! “আমার অনুরোধ তোমরা একে 
আরও একবার সুযোগ দাও।' “একবার' 
বললেন বটে, কিন্ত তার কাছে “একবারঃ 
প্রত্যেকবার' হবে। কোন হুর্বলত এমন নয়, 
কোন আচরণই এমন গঠিত নয়, যা! তীর ক্ষমার 
অযোগ্য । এ আমর! দেখেছি। বার বার 
দেখেছি, তাই বলি যে, এমন মানুষকে কেউ ভয় 
করে! যিনি মানুষের সমন্ত অপরাধকে ক্ষমা 
করেন, তার কাছে ভয় কিসের ! কাজেই আর 
কোন ভয় থাকতে! না। সন্রম একটু যে ছিল 
না, তা নয়। ছিল। কিন্তু জানতুম, তার কাছে 
তয়ের কোন স্থান নেই। 

এর আগের বারেও বলেছি, কতকগুলি 
পাগল তার আশ্রয়ে ছিল। সকলেই তাদের 
অবজ্ঞার চোখে দেখতো । কিন্তু তারা মহা- 
রাজের স্নেহ থেকে কখনে। বঞ্চিত হ'ত ন1। 
আগের বারৈ বলেছি-__একটি বুড়ী এই পাগল- 
দের অন্ততম। মহারাজ দেখছেন যে, সে ক'দিন 
ধ'রে খাচ্ছে না । বলছেন, “ওরে, বুড়ী ক'দিন 
ধরে থাচ্ছে না, ওর বুঝি বাই চড়েছে--ওকে 
একটু ওষুধ এনে দে । 


চৈত্র, ১৩৮৪ ] 


কত রকমের পাগল সব! পাগলামিতে 
আবার বাকে বলে, 45615 15 ৪ 2160)00 1 
198010699--ত1ও আছে! একজন মাথায় 
পাগড়ী বেধে লাঠি হাতে ক'রে প্লাড়িয়ে 
থাকতো।॥ বলতো, “মহারাজের দরোয়ান” । 
এক এক জন এক এক রকম। এই তো গেল 
উদ্মাদদের কথ! । অর্ধোন্মাদও কম ছিল না। 
কেউ ছিল দাস্তিক, কেউ ছিল বিষ্ভার অভিমানী, 
কেউ ছিল অন্যরকমের। কতকগুঙ্সি এমন ছিল, 
যাদের আচরণ অপরের কাছে অসহনীয় ছিল। 
তারা যখন অনুযোগ করতোঃ “আপনি এই সব 
লোককে স্থান দিয়েছেন, এদের এখানে 
থাকবার যোগ্ত। আছে? তিনি বলতেন, 
্য।! বাপু জানি, জানি এদের এখানে স্থান না 
দিলে আর কোথাও স্থান হবে না। তাই তো 
এদের রেখেছি । আমি যদি না রাখি, এরা 
কোথায় বাবে! তার কাছে তাদের স্থান ঠিক 
আছে। কোন সংশয় নেই, কোন আশঙ্কা নেই 
যে, তার! তার আশ্রয় হারাবে । এইজন্টে 
মধ্যে মধ্যে অনুযোগ গুনতে হয়েছে, তবু তার 
ন্বেযে কখনো কুষ্ঠিত হয়নি। সকলের উপর 
অফুরস্ত ভালবাসা-তাদের দোষ জেনেও । 
দোষ-গুণ বিচার ক'রে তিনি ন্গেহ করতেন না 
মায়ের সম্বন্ধে এ যেমন বলা হয়েছে, “অহেতুন। 
নে৷ দয়সে সদোষান্-্্ছাজার দোষে দোষী 
হলেও তুমি বিনা কারণে আমাদের উপর দয়া 
করো- মায়ের প্রতিনিধি মহারাজের সন্বন্ধেও 
সেকথা বল! ষায়। মহারাজ সকলের প্রতি 
অহেতুক ম্নেহপরায়ণ ছিলেন । সে-স্গেছ অবারিত 
সর্বত্র অবিরত বধিত হ'ত। কেউ তা থেকে 
বঞ্চিত হত না। ভাল-মন্দ সবাই সমভাবে তার 
ভাগ পেতো। এটি দেখার প্িনিস। যার! 
দেখেছে, যে-কেউ দেখেছে, অভিভূত হয়েছে। 
কখনো কখনে! বিরজ্তও হয়েছে। আমাদেরও 


শীমৎ হ্বামী সারদানন্দজীর স্থতিকথা 
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মনে হয়েছে, মহারাজ কি করে সকলকে, 
আমাদের দৃষ্টিতে যাঁকে বলে প্রশ্রয় দেওয়া, সেই 
প্রশ্রয় দেন। কিন্তু মহারাজ ভাবতেন, “আমি 
যদি এদের না রাখি, এরা কোথায় যাবে।, 
তিনি জানতেন, তাদের আর অন্ত কোথাও 
জায়গা নেই। কাজেই তিনি মায়ের মত ক্ষমা- 
শীল ও ন্নেহশীল হয়ে চিরকাল তাদের লালন 
করেছেন ! আমরা মঠে ঠাট্টা ক'রে, পরিহাস- 
ছলে বলতুম__“উদ্বোধন পাগলের আড্ডা ।* কিন্তু 
সেই পাগলদের ধিনি আশ্রয় দিয়েছেন, লালন- 
পালন করেছেন, তিনি ষে কত বড় নীলকঞ, 
তা কি আমরা তখন বুঝেছি, না বোঝবার 
চেষ্টা করেছি ! 

কত রকমের আক্রোশ কত রকমের 
অপমান তাকে সহ করতে হয়েছে, এই সব 
পোস্বদেরই কাছ থেকে। একবার একজনের 
কাছে তিনি হিসেব চেয়েছেন। তিনি বললেন, 
“আপনি হিসেবের কি বোঝেন?” মহারাজ 
বেশী কিছু বললেন না। গুধু বললেন, “ওরে, 
অতোট৷ ভাল নয়।, খুব শান্তভাবে বললেন, 
বাগ ক'রে নয়--ওরে অতোট ভাল নয়, 
তার কাছে সমত্ত অপরাধ ক্ষমার যোগ্য হ'লেও 
অপরের কাছে তে হবে না! ফলে তারই হানি 
হবে, অকল্যাণ হবে, এই ভেবে বললেন, “ওরে 
অতোট! ভাল নয়? । 

গুণ এতটুকুও দেখলে তাকে অনেকগুণ 
বাড়িয়ে দেখা এবং দৌষ খুব বড় হ'লেও তুচ্ছ 
ক'রে দেখা_এইটি ছিল তার মহান হৃদয়ের 
বৈশিষ্ট্য । এই মহান হৃদয় যদি না থাকতো, 
তাহ'লে ঠাকুরের এই সঙ্ঘ যেভাবে বিকাশ 
লাত করেছে, তা কি করতো! ? এই জন্ে ঠাকুর 
যোগ্য ব্যক্তির উপর এত গুরুভার দিয়েছিলেন । 
কথায় আছে, ঠাকুর একবার শরৎ মহারাজের 
কোলে বসেছিলেন। তারপর বলেছিলেন-_ 
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“দেখলুম ও কতট। ভার সইতে পারবে । ভার 
তিনি প্রচুর সইতে পারতেন। চিরকাল ভার 
সয়েছেন - শেষ পর্যন্ত । কথনে! বিরক্তি নেই, 
ওজর আপত্তি নেই। ঠাকুর ভার দিয়েছেন, 
স্থুতরাং সে-ভার বহন করতেই হবে। এবং এখন 
ইতিহাস বলবে কতটা যোগ্যতার সঙ্গে তিনি 
সে-ভার বহন করেছিলেন। যোগ্য হস্তে সঙ্বের 
পরিচালনার ভার ছিল, তাই না আমর! তীর 
আশ্রয়ে আসতে পেরেছি। যদি দোষ-গুণ 
বিচার ক'রে আমাদের স্থান দেওয়৷ ন! দেওয়ার 
প্রশ্নের নিম্পতি হত, তা হ'লে আমরা কোথায় 
থাকতুম! আমর! কেউ একেবারে শুদ্ধ নিষ্পাপ 
নির্দোষ হয়ে আমিনি। এসেছি দৌষগুণযুক্ত- 
রূপে । এবং তিনি আমাদের মনের সমস্ত 
আবর্জনা, সমস্ত মলিন্ত। নিজ হাতে মুছে দিতে 
সদাই তৎপর ছিলেন। তা ন| হ'লে আমাদের 
কি গতি হত! তার কপায় তার পদাশয়ে 
থেকে আমর! এবং আমাদের মতে! অসংখ্য 
লোক বেঁচে গেছে, জীবনে একট! অবলঙ্গন 
পেয়েছে, এ প্িনিস কি আর ভাষা! দিয়ে, ঘটন! 
দিয়ে বুঝিয়ে বলা যায়! অনুভবের বস্ত! 
অন্তরের অন্তরে আস্বাদন করার জিনিস! 
জীবনে-্জীবনে এর প্রতিষ্ঠা! প্রাণে-প্রাণে 
এর অন্থভূতি ! য1 খুব গভীর, তা ভাষায় বল! 
মুশকিল। 

একজনের ঘটনা! বলছি। মহারাজ তার 
খুব প্রশংসা করেছেন, তার সাধনের গ্রশংস! 
করেছেন, তাঁর বৈরাগ্যের প্রশংসা করেছেন, 
কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁর জীবনে তার পদস্থলন, 
তাঁর অধোগতি দেখে কেউ কেউ বলতেন, “এত 
প্রশংসা পেলে তবু এরকম হলো!” এখন বুঝি 
গ্রুশংস। কেবল সে-ব্যক্তির বর্তমান দেখে নয় 
তার অতীতকে দেখে, তীর ভবিষ্তৎকে দেখে। 
কারণ আমরাই তো! পরে দেখলুম, সেই ব্যক্তির 


উদ্বোধন 
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চোখ দিয়ে অন্ুতাপের অশ্রধারা ঝরেছে। 
তাতেই কি তাঁর সব দোষ ধুয়ে যায়নি! সেই 
দেখেই কি মহারাজ তার প্রশংসা করেননি _ 
তাকে স্থান দেননি ! 

আমর খুব তুল করি, মানুষকে তার এক 
মুহুর্তের জীবন দেখে বিচার ক'রে। আমরা 
তো] বুঝি না দূরদৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখতে হবে, 
তার বর্তমান, তার অতীত, তার ভবিস্তৎ-_ 
সবটাই--দেখতে হবে । কাজেই আমর! তল 
করি। আমাদের সিদ্ধান্তে তুল হয়। মহাপুরুষদের 
দৃষ্টি এই রকম সীমিত নয়, কেবলই বর্তমানে 
নিবন্ধ নম়-_তারা অতীত দেখেন, বর্তমান 
দেখেন, ভবিষ্তৎ-ও দেখেন। যার ভিতরে ৰিরাট 
সম্ভাবনা! দেখতে পান, তার প্রশংসা করেন। 
আমরা অনেক সময় ভাবি, অমুক ব্যক্তি মহা” 
রাজের আশীর্বাদ পেয়েছেন, কিন্তু কই তার ফল 
তো দেখা যাচ্ছে না । এর কারণ আমরা খুব 
অল্পতে ধৈর্য হারাই । তার আশীর্বাদ অমোধ। 
সে-ঘাশীর্বাদ ধারা পেয়েছেন, তাঁদের জীবন 
নিক্ষ্ন হবে না, এ আমাদের বিশ্বাস, তবে সে” 
আশীর্বাদ অনুভব করবার মত সময় কবে 
আসবে, ত। অবশ্ত কেউ বলতে পারে না । কারু 
কাছে আগে, কারু কাছে পরে, তাতে কি 
আসে যায়! ম্পর্শমণি ছু'লে লোহা সোন। 
হয়-তার আকার যাই হোক না কেন। হোক 
না তার তলোয়ারের আকার, সে সোন৷ 
হবেই। তেমনি ধারা তার পদপ্রান্তে এসেছেন, 
ধারা তার আশীর্বাদ জীবনে লাভ করেছেন, 
সে-আশীরবাদ কখনে। বুথ! হবে না সে-আশীবাদ 
অমোঘ । 

আর যারা তার পদপ্রান্তে এসে তার 
সান্িধ্য লাভ কৰার তেষন সুযোগ পাননি, 
তারাও যদি এখন তার পৃত চরিত্রের কখ। স্বরণ 
করেন, তার মহান ব্যক্তিত্বের অনুধ্যান করেন, 


চৈত্র, ১৩৮৪ ] 


তাদের সেই চেষ্টাও নিক্ষল হবে না। কারণ, 
অবতার আর অবতারের পার্ধদদের জীবন ভিন্ন 
নয়--একই বস্ত। যেমন ঠাকুর বলতেন, 'কলমির 
দল'। সবট] নিয়ে কলমির দল। অবতার 
আসেন তার পার্ধদদের নিয়ে, পার্ধদরা থাকেন 
অবতারের সঙ্গে নিত্যসংবন্ধ হয়ে। কাজেই 
মহারাজের আশীর্বাদ ঠাকুরেরই আশীর্বাদ 
ব'লে মনে রাখতে হবে। তাঁর কপ! ঠাকুরেরই 
কপা। যেমন বাইবেলে আছে, “7৩ 1০ 
1785 5০০0 005 8017) 1083 39010 0106 178201)61-- 
ধষিনি সন্তানকে দেখেছেন, তিনি পিতাকেও 
দেখেছেন। যাব! এই সব শ্ীরামকষ্চ-পার্ষদদের 
দেখেছেন, তাদের কুপা লাভ করেছেন, তারা 
শ্রীরামরুষ্ণেরেই কৃপা লাভ করেছেন-তাদের 
মাধ্যমে সেই এক শ্রীরামরুষ্েরই কপ| সর্বত্র 
বধিত হচ্ছে। 

ত্বামী শিবানন্দজীকে একজন ভক্ত জিজ্ঞেস 
করেছিলেন, “মহারাজের (ব্রক্গানন্দ মহারাজকে 
সবাই “মহারাজ” বলতেন ) কাছেই দীক্ষা নেব, 
না মায়ের কাছে নেব?” সঙ্গে সঙ্গে মা পুরুষ 
মহারাজের শ্বভাবন্থুলভ সরল উত্তর; “একই 
কথা_চু-নল দিয়ে একই গঙ্গার জল আসছে ।” 
্ররামকষ্জের পার্ধদর। ষেন এক একটি নল, এক 
একটি মাধ্যম । তার ভেতর দিয়ে শ্ীরামকৃষ্ণেরই 
কপা বধিত হচ্ছে আমর! বুবি আর না! বুৰি, 
ধারা এই কৃপ। পেয়েছেন, তা অবশ্যই সার্থক 
হবে তাদের জীবনে । আমরা এখন না বুঝলেও 


শ্ীমৎ শ্বামী সারদানন্দজীর স্মৃতিকথ 
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ভবিষ্যতে বুঝবে! । মায়ের একটি কথা এই 
গ্রসঙ্গে মনে পড়ছে। একজন জিজ্ঞেস 
করছেন--মা, আমরা তে। বুঝতে পারছি না, 
জীবনে এগুচ্ছি কি ন| |” তিনি মায়ের পদ- 
প্রান্তে এসেছেন, কিন্তু বুঝতে পারছেন না, 
ধর্মজীবনে অগ্রগতি হচ্ছে, কি হচ্ছে না। মা 
গ্রামের মেয়ে, লেখাপড়া-জান! মেয়ে নন। 
বাক্চাতুর্য তার নেই। তিনি বললেন, 'বাছ।, 
তুমি যদি ঘুমিয়ে থাক, আর খাটমুদ্ধ যদি কেউ 
এগিয়ে নিয়ে যায়, তুমি কি টের পাও?” কাজেই 
আমরা! বুঝতে পারি আর না পারি--তীার 
কৃপায় জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতি হবেই-- 
হচ্ছেই। চোখ থাকলে আমর। এখনই তা 
বোধ করতে পারতুম। 

তার কপা অমোঘ । এই বিশ্বাস সর্বদা 
ধরে রাখতে হয় যে, তার কৃপায় তার পদপ্রান্তে, 
যা আমাদের জীবনের লক্ষ্য, আমরা পৌছতে 
পারবো । শ্ররামরুষ্জের কূপ! ধার! সাক্ষাৎ 
ভাবে পেয়েছেন আর যারা পেয়েছেন তার 
পার্ষদদের মাধ্যমে তারা সকলেই ধন্য হবেন, 
তাদের সকপেরই ভীবন সার্থক হবে। এই 
ভরসা নিয়ে বসে আছি এবং প্রার্থনা করি, 
এই জীবনে তা! অনুভবের গোচর হোক, তার 
কপায়। এই জীবনে সে-অন্কভৃতি জীবনকে 
সার্থক ক'রে দিক, এবং অন্তে তার শ্রাচরণে 
আমাদের এই আধ্যাত্মিক পথধাত্রার পরিসমাপ্তি 
হোক। 


কর্মপর হওয়। ভাল । কিন্তু তা কতকগুলি শর্তের উপর নির্তরশীল। স্বাস্থ্য ভাল 
হওয়া দরকার আর সহকমীরদের সঙ্গে মিলেমিশে চলতেও পারা চাই । ধর, তোমার একটি অর্গ 
যদি নষ্ট হয়, তখন কাজ করা খুবই কঠিন হবে। স্থৃতরাং পড়াগুনার অভ্যাসও রাখতে বলছি। 
কিন্তু তাও যথেষ্ট ন্জ। মনে কর কেউ অন্ধ হয়ে গেল। সেঙ্জন্ত ধ্যানের অভ্যাসও রাখা 
ভাল। যখন কাজ ব! পড়াগুন! কর! সম্ভব হবে না, তথন ধ্যান করতে পারবে / 


_স্বামী সারদানন্দ 


বিজ্ঞানী ও ভক্ত 


শ্রীদিলীপকুমার রায় 
বিজ্ঞানবিৎ বলে হাক্কা হেসে £ 
“তোমরা সাধু ভিক্ষে ক'রে খাও, 
জানি না এক অনামীর উদ্দেশে 
উধাও হ'য়ে কী সন্বলগ পাও। 
কী লব ধন দিয়ে ভরো হায় তোমাদের ঝুলি 
পাই ন1 ভেবে-_ প্রমাণ বিনা সবই ফাকা বুলি।” 


ভক্ত বলে করজোড়ে হেসে £ 
“এমন কথা বলে? যা পেয়েছি 
প্রীপ্তিই তার প্রমাণ। ভালোবেসে 
যে তাকে পায়, গায় £ তাকে জেনেছি, 
তাই বুক আমার দিলেন ভ'রে ঠাকুর সুরে তার, 
যেই পাতি কান শুনি তারি মুরলীবঙ্কীর। 


“যে শোনে সে সুর সে কি চায় আর 
প্রমাণ শোনার ? কেউ কি দেখার পরে 
সন্দেহকে পোষে মর্মে তার? 
রূপ দেখে যে, সুর শোনে অন্তরে 
তার মনপ্রীণ চায় কি প্রমাণ আর কিছু সন্ধানে ? 
যে দেখে নি শোনে নি সেই সংশয়কে মানে ।৮ 


বিজ্ঞানবিৎ বলে; “রাখো রাখে! 

এসব ভুয়ো সেন্টিমেন্টালিটি। 

সোনার-হরিণ-মায়া--জাগো জাগো 
জ্ঞানে কর্মে উদ্যমে, লক্ষ্মীটি ! 

দেখ দেশের ছাদশ1-_-আ'র স্বপ্পবিলাস নয়। 

বিজ্ঞান-বল-প্রতিভাতেই হবে দিখিজয়।” 


চৈ, ১৩৮৪ ] 
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ভক্ত বলে সবিনয়ে £ “ঠাকুর | 
সবাই কি সব পীরে? িথিজষ 
করতে পারে সে-ই--যে পায় গুরুর 
চাপরাস, সে-ই বীর নেই যার ভয়। 
নই আমর! বীর, গুরুকে তাই তে। প্রণাম ক'রে 
চাই পারাতে ভবসি্ধু তার দীক্ষার জোরে ।” 


বিজ্ঞানবিং ব্যঙ্গ হেসে বলে £ 
“এই তামসিক দীক্ষায়ই হায় হায় 
ডুবল এদেশ ! শুধু চোখের জলে 
নিয়তির বিধান কি কাটা যায়? 
চল্‌ আগে বিজ্ঞানবিমানে-_-নয় আর গুরুবাদ, 
বিজ্ঞানই আজ যুগাবতার- তুঙ্গ অপ্রমাদ। 


“বলি শোনো £ নিউটন বৈজ্ঞানিক 
বাগানে তার ছিলেন এক। বসে 
( সবাই তাকে মানত জ্ঞানের মানিক ) 
হঠাৎ একটি আপেল পড়ল খ'সে 
সামনের এক গাছ থেকে টুপ ক'রে-অমনি তার 
মন জপ্‌ল: পেতেই হবে এ-হেয়ালির পার, 
“না! জানলে নয়--এ-আপেলটি কেন 
আকাশপানে ন! লাফিয়ে উঠে 
মুছ? গেল নিচুদিকে-_-যেন 
গ্রাছকে প্রণাম করতে ভূঁয়ে লুটে ? 
একটা কোনো টানে ও যে নামল এ নিশ্চয় £ 
পেতেই হবে আমাকে সে-টানের পরিচয় । 
“ভাবে সাধু একবারটি ভাবো £ 
পড়লে আপেল আমরা শুধু ভাবি 
একটি কথা-_ফলটি কখন খাবো, 
নিউটন খু'জলেন-কোথায় এর চাবি 
এহেয়ালির_এ-টান কিসের, এল এ কৌথেকে"" 
ভাবতে ভাবতে মাধ্যাকর্ষণ আলোর স্থপ্র জেগে 
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উদ্বোধন [৮০তম বর্--৩ষ সংখ্য 


উঠল জ্ঞানীর মনে--প্রণাম তাকে 
বিন্দুবুকে সিদ্ধুর ওষ্কার 
শোনেন যিনি ধ্যানের অনুরাগে, 
কণার মধ্যে করেন আবিষ্ষার 
বিশ্ববিধান, নন কি তিনি মহান্‌ নরোত্তম__ 
গতির বুকে দেখেন যিনি অলভ্ঘ্য নিয়ম 1” 
বলে ভক্ত £ প্রণাম একশোবার। 
এ-অশীন্ত বিশ্বে নিয়ম-বাণী 
করেছিলেন যে-পণ্ডিত প্রচার 
কে না তাকে মানবে মহামানী ? 
বিজ্ঞানও যে বিধাতার এক বিভূতি মহান্‌ 
কে না স্বীকার করবে? বিন৷ জ্ঞান কি জাগে প্রাণ? 
“বিজ্ঞানেরি প্রসাদ পেয়ে জীব 
ধন্য হ'ল কতর্দিকে আজ! 
অন্ধকারে জ্বাল আশার দীপ, 
সবহারাও পরল মাথায় তাজ ! 
বিজ্ঞানী ক্লাস্তকে আরাম, ভ্রাম্তকে সন্ধান 
দিয়েছে তথ্যের যত-_তার কোথায় পরিমাণ ? 
“কিন্ত দেবের দূত তো! একটি নয় ঃ 
কাব্য শিল্প স্থাপত্য দর্শন 
গায় সেই একই প্রজাপতির জয় 
করে তারই কীতির বন্দন। 
এ-অফুরান স্তভব শোনে নি যে-_নেই কান তার, 
ধূলায়ও যায় শোন! তারি আনন্দবস্কার | 
“তাই শুধু বিজ্ঞানের জ্যোতিই নয়, 
সম্তরাও তাকে বেসে ভালে। 
তারি ধ্যানে তার পেয়ে আশ্রয় 
জ্বালেন প্রাণে তারি বাঁশির আলো । 
এই আলে ষে অন্তবে তীর জীনে চিরন্তন 
বাইরেও দে শোনে তারি মুরলীমুছন।” 


চৈজ, দা৪ ] 


বিজ্ঞানী ও ভক্ত দ্ধ 


ছাসে বৈজ্ঞানিক ; “এ বালভাষ, 
বাশির আলো.“ ধুলায় কীর্তম'.. 
শুধু কথার ফুলঝুরি-উচ্ছবাস 
এক অনামীর কল্পনা-জল্পন ৷ 
নেই যিনি হায় মানি তাকে কেমন ক'রে বলে ? 
তোমর! অন্ধ ভাববিলাসী, তাই নিজেকে ছলো! ৷ 
“এ-সংসারে যেদিকে চাই__পাই 
দেখা শুধু ছুঃখ ব্যথার রোজ, 
চিন্তাই সব চেয়ে বড় ভাই, 
ভেবে কে পায় ছুঃখহারীর খোজ ? 
মগজই নিয়ন্ত। প্রাণের, জানতে যদি হয় 
যুক্তিপথেই মিলবে মুক্তি-_অন্য পথে নয় ৮ 


“কী বলি হায়?” বলেন ভক্ত হেসে, 
“এই ছাড়া যে আমরা অন্ধ না, 
যাঁজীও করি ন। নিরুদ্দেশে 
নেই-যে তারি করতে বন্দনা । 
রোগশোকতাপ দারুণ অগ্রিপরীক্ষা-_এও মানি £ 
ব্লব কেবল- জয় করা৷ যায় ব্যথাও তাকে জানি'। 


“ছেড়েছিলেন ঘর গুরু আমার 
ব্রজরাজের মোহন বাঁশির ডাকে 
ভার চরণে শরণ চেয়ে তীর 
পেলেন কৃপা ঘরছাড়া বৈরাগে 
যার প্রপাদে অহঙ্কারের মায়ার হ'লে লয় 
গাইলেন আনন্দে গুরু £ জয় শ্যামলের জয় ! 
«“একদ| এক জ্ঞানীর দ্বারে গিয়ে 
যেই পেতেছেন হাত--সে মহাবলী 
দণ্ড হাতে উঠলেন গঞ্জিয়ে £ 
“দুর হ অকর্মণ্য | চোখের জলই 
ভাঙ্তিয়ে যে খায় তিক্ষা ক'রে, নেই লজ্জা তোর ? 
আমরা মহান বিজ্ঞানী, তুই তও জুয়াচোর । 


১২৮ 


উদ্বোধন [ ৮০তম বর্ধ--ঙর সংখ) 


“দ্বুরিয়ে দণ্ড তিনি চণ্ড বলে 
করলেন ঘোর আঘাত তার মাথায় 
গুরু গেলেন মূ ধরাতলে, 
ভিড় ঠেলে এক গৃহিণী ত্বরায় 
মুছিত সন্তকে নিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে 
রাখলেন শয্যায় সাদরে । মুছণ ভাঙার পরে 
“চোখ মেলতেই গুরু, প্রণাম ক'রে 


তার মুখে হুধ ঢেলে সতী তাকে 
করলেন এই প্রশ্ন কোমল স্বরে £ 


“জানেন সেবা করছে কে আপনাকে ? 
“জানি জানি মা” বললেন গুরু দ্িগ্ধ হেসে, 
“মেরেছিল যে সেই সেবা করছে ভালোবেসে ।”” 


“শুনুন বলি,” বলেন বৈজ্ঞানিক 
“রাগে যে জ্ঞান হারায় নয় স্বাধীন, 

আসল বিজ্ঞানের পথের পথিক 

বিজ্ঞানী নিলিপ্ত, উদাসীন 

স্বভাবে সহিষু₹__-করেন কেবল আহরণ 
গতির খবর জ্ঞানের আলোয়, করি' বিশ্লেষণ ।, 


বলেন ভক্ত £ “আপনারা জীবনে 
জ্ঞানেরি চান খবর মহাবলী 
এ-ও তো তার ইচ্ছারি বরণে 
€ তিনি চালান বলেই আমরা। চলি ) 
তাই জগতের গতির মাঝে করলেন আবিষ্কার-_ 
বাধা সবাই তার নিয়মে:যিনি মনের পার। 


“সাবাস! নিয়ম করলেন আবিষ্কার 
যার লাগামে বাঁধা "সবাই ধায়, 
শক্তি মেনে হাকলেন £ নেই আর 
শক্তিনায়ক বিধবা ধরায়। 
আছে কেবল রথ আগুনের, নেই দারথি আর 
আছে অন্ধ জ্যোতির ঘোড়া--নেই ঘোড়সোয়ায় । 


চৈত্র, ১৩৮৮৪ ] 


বিজ্ঞানী ও ভক্ত ১২৯ 


“চলেন কেবল গণক মনের বনে, 
মন ডিডিয়ে চলতে পারেন না যে, 
বিশ্লেষণের প্রবুদ্ধ গর্জনে 
করেন চ্যালেঞ্জ £ “মন ছাড়া কে আছে 
দিতে দিশা! করতে শ্যজন, ভাবতে প্রতিপদে ঃ 
সফলসাধন কেমন করে হব চিন্তা-ব্রতে | 


“আমরা চলি অন্য পথে-_-সে-ও 
তার আদেশেই, তাই তার বিধানে 
রোগশোকতাপ পুলক আঘাত স্বেহ 
সব কিছুরি মধ্যে খুঁজি প্রাণে 
নিয়ম রেখে লব আগে সেইঃপ্রেমল নিয়ন্তাকে 
সাড়া! যিনি দেন জীবনে সরল প্রেমের ডাকে । 


“ধার ডাকে হয় কালো আলো পলে 
হয় মীর। রাজরাণী ভিখারিণী, 
নিশার বুকেও উষার আশিস ঝলে 
জীবনকেও মর্ণ দিয়ে কিনি, 
যুগ যুগান্ত যে শ্রীকান্ত প্রেমের ইন্দ্রজালে 
সাধেন রূপান্তর চেতনার থেকে অন্তরালে । 
“এ নয় কথার কথা কি কল্পনা! 
ডাক শোনে যে ঘরছাড়৷ বাশির 
তার কাছে ঘর হয় মনে জল্পনা 
কেবল মায়ার ক্ষণায়ু মীর £ 
যে সুখে প্রাণ সুখ পেত তার বাঁশি শোনার আগে 
হয় মনে হায় ব্যঙ্গ হাসি তৃষার্ত বৈরাগে। 
“বৈরাগীর। গায় না ব্যথার জয়, 
আনন্দবিকাশের এজাহারে 
এ-সত্যের মিলবে পরিচয় 
প্রতি পাতায় প্রাণেরি বঙ্কারে £ 
“তীর সুখের পরে হান্কা। বিলা আসে যেই, 
দেখি শুধু মুখের মুখোষ, চোখের চাউনি নেই।” 


১৩০ উদ্বোধন [ ৮*তহ বর্ষ--৩য় সংখ্য। 


“তাই তো যুগে যুগে শ্রান্তিহীন 
ঢেউয়ের মতন আসে বাঁশির নুর £ 
“নয় নয় সে অচিন্ত্য অচিন 
তার প্রসাদেই মরুও হয় মধুর, 
ফুলের বাগান গানের কোকিল প্রেমের মোহন কায়৷ 
তার আলোতেই ভুবন আলো! সে বিন। সব মায়া ।” ” 


আসে রথ, তৰ আবাহনে 
অধ্যাপক শ্রীশিবশভ্ভু সরকার 


তোমারে স্মরণ করি পুণ্য-স্তব্ ব্যথাতুর মনে-_- 
অতীতের কত কথ পল্লপবিত মুগ্ধ গুঞ্জরণে-__ 

ভেসে আসে স্মতির চয়নে। ভাবি তাই ক্ষণে ক্ষণে 
যত কথা৷ শুনেছি শ্রবণে--ধরে তবু রাখি নাই মনে-_ 
ওই তারা৷ আসে ফিরে ফিরে! কভু বি্্যৎ-চমকে 
হারানে। আলাপচারী কথ। কয় গ্রীতির পুলকে ! 
তোমার,.বিনআ তাষ।-_অন্তরের শুভ কামনায় 

কাছে টানে আত্মজনে- দেবাশিস মাধুরী মাখায় ! 


সাধুর আশ্রয় শুধু নয়-_-ও-আশ্রম দেবতাসংসদ | 
অ-জ্যোতিরে জ্যোতি হানে- চলেছে অচল কত রথ | 
প্রাণময় বেদমন্ত্রে ক্ুদ্র যেথ। হোয়েছে মহৎ-- 

তুমি তারি বহি-স্পর্শা আদর্শের ফলিত শপথ ! 

গুরুর করুণা-দীপে প্রজ্মলিত প্রশান্ত জীবনে-__ 
রামকৃষ্ণ-প্রেম ক্রে- আসে র তব আবাহনে । 


দশ বেদাম্ত-সম্প্রদায় 
ডক্টর রমা চৌধুরী 
(সগুষ পর্যায় ) 
বিষুস্বামীর শুল্ধাদৈভবাদ' 
[ পূর্বাহথবৃদ্ধি ] 


বিষ্ুত্বামীর মতবাদ সন্থন্ধে যৎসামান্ত উল্লেখ 
আমর] পেয়েছি আরেকটি স্থানে, অর্থাৎ, শুদ্ধা- 
ছৈতবাদী আচার্য প্রীধরশ্বামী বিরচিত 
শীমক্কাগবতটীক। “ভাবার্৫থদীপিকা”তে, যথা_ 

“দনেন ঙ্লোকত্রয়েগ প্রীতাগবতার্থ: সংক্ষেপেণ 
প্রদশিত: | এতহুক্তং ভবতি__বিস্তাশক্তযা 
মায়ানিয়স্ত। নিত্যাবিভূর্ত-পরমানন্দত্বরূপ: সর্বজঃ 
সর্বশক্তীখবর: তন্মায়য়া সম্মোহিতত্তিরোতৃতত্বরূপ- 
স্তদ্বিপরীতধর্মা জীব: তস্য চেশ্বরস্য ভক্ত 
ল্ধজানেন মোক্ষঃ ইতি। 

তিছুক্কং বিষুত্বামিনা-__ 

হলাদিন্। সংবিদাঙলিষ্ট: সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ | 

ত্বাবিদ্যাসংবূতে। জীব: সংক্েশনিকরাকর: ॥ 

তথা-- 

স ঈশো! যদ্বশে মায়া স জীবে! যন্তয়া দিত: | 

স্বাবিভূতপরাননদ: শ্বাবিতৃ তন্থখছুংথতূঃ ॥ 

স্বাদৃগুখবিপর্যাস-ভবভেদজভীতুচঃ | 

বন্ায়য়। জুষন্নান্তে তমিমং নৃহরিং হুম: | 

(ভাবার্থদীপিকা। ১1৭৬) 

অর্থাৎ “এই তিনটি শ্লোকে শ্রীন্তাগবতের অস্ত- 
নিহিত অর্থ সংক্ষেপে শ্রদপিত হচ্ছে। এস্থলে, 
এই কথাই বল! হচ্ছে যে, ঈশ্বর বিদ্যাশক্তির দ্বারা 
মায়ানিয়স্তা, নিত্যাবিভূ ত-পরমানন্শ্বরূপ, সর্বজ্ঞ 
এবং সর্বশক্তিমান । সেই মায়ার দ্বার সম্মোহিত 
জীব তিরোহিত-শ্বূপ এবং ঈশ্বরের বিপরীত 
ধর্মবিশিষ্ট। ঈশ্বরভক্তির দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের 
মাধ্যমে মৌক্ষসীত হয় । 

“এই প্রসন্গে শ্রীবিষুস্বামী বলছেন_- 


হলাদিনীশক্তি বিশিষ্ট পূর্ণজ্ানাধার 

সচ্চিদানন্স্বরূপ পরম ঈশ্বর । 

অবিগ্ঠায় সমাচ্ছন্ন (শোকমোহ্গ্রন্ত ) 

জীবগণ বহুতর রেশের আকর। 

ভগবান নিজগুণে মায়াবশকারী, 

জীবগণ নিজদোষে মায়াপরাজিত। 

তগবান স্বাবিভূ ত-পরম-আনন্, 

জীবগণ শ্বাবিভূত-মথখছুঃখজিত। 

স্বূপের অজ্ঞানেতে হয় বিপর্যয়-_ 

“আমি, ও “আমার জ্ঞান দেহাদিতে হয়। 

তা থেকে অশেষ দুঃখ আর হয় ভয়-_ 

এইসব ভয়-শোক ভোগে জীৰচয়। 

ধাহার মায়ায় মুগ্ধ জীবের এ গতি, 

মোর! সবে করি সেই নৃহরির স্ততি।+ 

এই বিবরণী থেকে বিষ্ুম্বামীর মতবাদ 
সম্বন্ধে এই তথ্যই জান! যাঁয় যে, তার উপাস্য 
দেবতা ছিলেন নৃহরি ব| নৃসিংহ, ধাকে তিনি 
ব্ঙ্গ'নূপে গ্রহণ করেছিলেন। নৃহরি হলাদিনী 
ও সংবিৎ শক্তির দ্বারা আপ্লুত ব'লে সং-চিৎ- 
ও আনন্দ-ম্বরূপ ঈশ্বর | জীব ঠিক তাঁর বিপরীত, 
কারণ জীব স্বীয় অবিদ্য! দ্বারা আবৃত ব'লে 
সমস্ত দুঃখক্রেশাধার । এরপে ঈশ্বর ও জীবের 
মধ্যে মূলীভূত প্রভেদ হ'ল এই যে, ঈশ্বর মায়াকে 
বশীভূত ক'রে হয়েছেন মায়াধীশ % জীব মায়ার 
দ্বারা বশীভূত হয়ে হয়েছে মায়াধীন। দেজনাই 
জীব 'ম্বাৃগুখবিপর্যা স-ভবভেদজভীগুচঃ জুষন, 
আন্তে'-্ষার সুন্দর ব্যাথ্যা করেছেন স্বয়ং 
শ্রীজীবগোস্বামী তার “ক্রমসন্দর্তে' এইভাবে £ 
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তত্র স্বাৃগুখেতি-শ্বান্ক ্বাজানং তেনোখিতঃ 
যে! বিপর্যাসঃ স্বরূপান্যথাজঞানং তদ্ভবে! যো 
তেদ:ঃ ভিম্নে দেহদাবহংমমতারূপ:॥ তশ্মাজ্জাতা হা 
তীঃ শুচশ্চ তা জুষমাণ আন্তে ইত্যর্থ; | (১।৭1৬)। 
অর্থাৎ, জীবের নিজের যে অজ্ঞান, তা থেকে 
উত্থিত যে “বিপর্যাস” বা শ্বরূপের অন্যথাজ্ঞান, তা 
থেকে উদ্ভূত যে “ভেদ*, অথবা আত্ম! থেকে ভিন 
দেহাদিতে অহ্ং-মঘত্ববোধ, তা থেকে জাত যে 
“ভয় ও 'শোক'__-তাদের সেবা করেই অর্থাৎ 
এই পঞ্চক্লেশের ভাগী হয়েই জীব বর্তমান থাকে। 
এ সবই শ্রভগবান ঞ্নৃসিংহের মায়ার দ্বার! ঘটে 
থাকে । 

শ্ীধরন্বামী “ভাবার্থদীপিকাণর অন্তব্রও 
বিষুম্ামিপ্রোক্ত “পঞ্চকলেশের কথা বলেছেন। 
যথা, প্রবিষুম্বা মিপ্রোক্তী বা অজ্ঞান-বিপর্যাস- 
ভেদ-ভয়-শোকাঃ: | তছৃকং প্রথমঠীকায়াম্‌-_ 
ন্থাৃগুখবিপর্যাস ইত্যাদি।* (৩১২।১-২) 
অর্থাৎ, “বিষুন্বামিপ্রোক্ত পঞ্চরেশ হ'ল-_ 
অজ্ঞান, বিপর্যাস, ভেদ, ভয় ও শোক। এই 
কথাই পূর্বেও বল! হয়েছে। 

অজ্ঞান? ব। “অবিস্তা' বেদাস্ত তথা! ভারতীয় 
দর্শনের একটি মূলীতৃত-তত্ব। বিশেষ ক'রে, 
অতৈতবেদান্তে এর স্থান কেন্দ্রীভূত, ব্রশ্গেরই 
পরে। একটি বস্তকে অপর একটি বস্ত্র ব'লে 
জানাই “অজ্ঞান, বা “অবিদ্যা” | “বিপর্যাস+ এরই 
সমতুল অর্থাৎ অন্তথা জ্ঞান-_শুক্তিতে মুক্তা, 
রজ্জূতে সর্প, দেহে আত্মা জান। অবিস্তার 
সঙ্গে এর প্রতেদ এই যে, “অবিস্তা” সার্বজনীন, 
“বিপর্যাষ' ব্যক্তিগত । “ভেদ ভিন্ন বস্ততে ভিন্ন 
ধর্মারোপ--দেহে “অহং-মমন্থয আরোপ, যে- 
ক্ষেত্রে আত্ম/ই কেবল আমার আপন-_-“দেহ* 
নয়। 'ভয়' ও শোকে'র কথা সকলেই জানেন। 
আমাদের একমাত্র নিতম্ব ধন “আত্মা? ভয়-শোক- 
ঝহিত--কে কাঁকে ভয় করবেন! সবই ত সেই 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ধ--ওয় সংখ্যা 


সচ্চিদাননত্বরূপ আত্মা; কে কার জন্ক শোক 
করবেন !-- আত্মার ত বিনাশ নেই। 

শ্রীধরদ্ামী শ্রীবিষুণগুরাণের “আত্মপ্রকাশ 
নামক টীকায় বিষুম্বামিলিখিত “সর্বজস্ক্কি। 
নামক ভাষ্যের উল্লেখ করে ঈশ্বর- ও জীব- 
বিষয়ক উপরে উদ্ধত গ্লোকটি উদ্ধার 
করেছেন-- 

তিদুক্তং সর্বজস্কৌ-_ 

হলাদিন্ত সংবিদাঙ্গি্: সচ্চিদানন। ঈশ্বর: | 

দ্বাবিদ্ভাসংবৃতে। জীবঃ সংকরেশ-নিকরাকর; ॥ 
ইতি" (১০1৮৭।২১) 

এই গ্রন্থের অন্তব্রও বল আছে-_“শ্রুতিশ্চ 
মুকেরপ্যাধিকযং ভক্োর্শয়তি । বথাহ-_ষং 
সর্বে দেব! নমস্তি মুমুক্ষবে। ব্রহ্মবাদিনশ্চ' ইতি। 
ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্বজৈর্তাস্তকুত্তিঃ__ “মুক্তা অপি 
লীলয়! বিগ্রহং কৃত্বা ভত্রস্তে” ইতি ।” (২181১)। 
অর্থা,-“শ্রুতিও মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির 
আধিক্য প্রদর্শন করেছেন। যেমন বল! হয়েছে 
( অথর্ববেদীয় নৃসিংহপূর্বতাপনী উপনিষদে ২।৪ 
তে )--“যাকে সকল দেবতা, মুমুক্ষু ও ব্রন্ধবাদি- 
গণও নমস্কার করেন? । (সমগ্র মন্ত্রটি হ'ল 
এরূপ: “অথ কম্মাদুচ্যতে নমারীতি যন্মাৎ 
যং র্বে দেবা নমস্তি মুমুক্ষবে! ব্রদ্মবাদিনশ্চ। 
প্র নৃনং ব্রহ্মণম্পত্তিরন্তরং বদত্যুক্থ্যং যন্তিঙ্িন্ে 
বরুণে। মিত্র অর্ধমা দেবা ওকাংসি চক্রিরে 
তন্মাহৃচ্যতে নমামীতি |”) এটিকে জর্বজ্র-ভাষ্য- 
কার এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন-- 'মুক্তগণও 
লীলাভরে বা হ্থেচ্ছায় ও আননে বিগ্রহ বা! দেহ 
ধারণ ক'রে ভজন! করেন।+” 

এই উদ্ধৃতি থেকে আমরা! জানতে পাৰি যে, 
বিস্ুম্বামীর মতে মুক্তপুরুষগণও সংখ্যায় বছ; 
তাদেরও আছে নিত্য-দিব্য-সিদ্ধদেহ ; তারাও 
করেন নিত্য ভজন? ্রীনৃহরিরও রয়েছে নিত্য- 


দিব্য-সিদ্ধদেহ ; মুক্তি অপেক্ষা তত্তি 7) 


চৈত্র, ১৩৮৪ | 


ষে কারণে মুক্তিলাভের পরও মুক্তজীবগণ 
ভক্তি, ভজনা, উপাসনা, প্রভৃতি ত্যাগ 
করেন না। 
প্রখ্যাত সায়ণমাধব বা মাধবাচার্য-বিরচিত 
র্বদর্শনসংগ্রহে” ও 'রসেশ্বর-দর্শনে" বিষু্বামীর 
মতবাদ ছ'এক পঙক্তিতে মাত্র উল্লিখিত 
হয়েছে। যথা__“বিষ্রন্বামিমতাহ্নসারিভিঃ 
নৃপঞ্ণাস্তশরীরস্য নিত্যস্বোপাদানাৎ। তহুক্ং 
সাকারসিদ্ধৌ_ 
সচ্চিক্লিত্যনিজাচিত্তাপূর্ণাননদৈকবি গ্রহম্‌। 
নৃপধণস্যঘহং বন্দে বিষুন্বা মিসম্মতম, ॥ 
অর্থাৎ পবিষুদ্বামিমতাছ্‌সারিগণের মত- 
বাদাছুসারে নৃহরির শরীর নিত্য (অর্থাৎ তার 
দেহ ও দেহীতে ভেদ নেই)। «সাকার- 
সিদ্ধি'তেও বল। হয়েছে-_ 
যিনি সৎ-চিৎ-নিত্যস্বরূপ, 
ধিনি পূর্ণানন্দবি গ্রহ 
নিজ অচি্ত্য-শক্তিগুণে, 
বিষুত্বামিপম্মত সেই নৃহরিকে 
বনদনা করি আমি প্রতিক্ষাণে ।” 
'বসেশ্বর-্দর্শন॥ একটি অভিনব মতবাদ, 
যেহেতু এতে জীবনুক্তগণের দেহও যে নিত্য ও 
দিব্য, তা প্রতিপার্দিত করবার প্রচেষ্টা করা 
হয়েছে । এই প্রসঙ্গেই বল! হয়েছে যে, অজ- 
প্রত্ঙ্গবিশিষ্ট অবয়বযুক্ত দেহও নিশ্চয়ই নিত্য 
হতে পারে, যেমন নৃমিংহের দেহ। 
বিষুত্বামীও জীবনুক্তিবাদী ও দেহের 
নিত্যত্ববা্দী ছিলেন--এ কথা অবশ্য বল৷ যায় 
না এর থেকে । কারণ, তিনি ছিলেন আগ্যো- 
পাস্ত ভক্তিবার্দী এবং নামে অবৈতবাদী হ'লেও 
গ্রক্কৃতকল্পে দৈতাদ্বৈতবাঁদী । আমরা সর্বত্রই 
দেখেছি যে, ভক্তিবাদী এবং দ্বৈতবাদ্দিগণ ও 
দ্বৈতাদ্ৈতবাদিগণ সাধারণতঃ বিদেহমুক্তিবাদী 
হন। বিষুত্যামীও যে তাই ছিলেন, ত। 


ঈশ বেদাস্ত-সঙ্খদাঞ 
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স্থনিশ্চিত। অতএব, এম্বলে তার মতবাদের 
যেটুকু উল্লেখ কর! হয়েছে, সেটুকু থেকে কেবল 
এই কথাই জান৷ বায় যে, তার মতে প্রীনৃহরিূপী 
পরব্রদ্ধের বা শ্রীভগবানের দিব্যবিগ্রহ বা! দেহও 
সচ্চিদাননদন্বরূপ, তার আত্মার স্তায়। স্থুতরাং 
তিনি বা তার আত্মা, এবং তার দিব্য দেহ এক 
ও অভিন্ন-_যা বহু বৈষব-সম্প্রদায়েরই মতবাদ। 
'বষেশ্বর-দর্শনে” বিষুম্বামীর পদাঙ্কাহুষায়ী 
গর্ভপ্রকান্ত মিশ্রেরও উল্লেখ আছে, যিনি বিষু- 
স্বামীর শিক্ষান্ুযায়ী শ্রীনৃহরির সচ্চিদানন্দত্বরূপ 
দিব্য দেহের কথা প্রমাণিত করবার প্রচেষ্টা 
করেছিলেন ৷ যথা--“সদাদিনী বিশেষপানি গর্ত- 
শ্রীকান্তমিশ্রৈ: বিষুম্বামিচরণপরিণতাত্মঃকরণৈ: 
প্রতিপাদিতানি।” ( “সর্বদর্শনসংগ্রহে' রসেশ্বর- 
দর্শন, ২৬)। অর্থাৎ“ “সৎ, প্রভৃতি বিশেষণ- 
সমূহ বিষুত্বামীর শ্রীচরণাশ্রয়নিত-পরিণত- 
বুদ্ধিসম্পন্ন গর্ভশ্রীকাস্তমিশ্র প্রতিপাদিত করে- 
ছিলেন ।” অর্থাৎ, বিষুম্বামীর মতবাদ অনুসরণ 
ক'রে গর্ভপ্রকান্তও ব্রচ্মকে সচ্চিদানন্দত্বরূপ- 
রূপে প্রমাণিত করেছিলেন । 

€প্রতু-বিষুন্বামী ' নিজধর্মস্থাপনায় নিজায়ায়- 
বিজ্ঞবরান্‌ বিশ্বমঙ্গলং গর্তরকান্তমিশ্রো সত্ব- 
বোধি-পণ্ডিতং সোমগীর্যাদীন, যতীন, নরহ্র্যার্দীন, 
নরসিংহভক্তান, বিধায় বৈকুঠর্ধবাপ।” 
( ্রীবল্লভদিথ্বিজয়:,, ২য় অবচ্ছেদে--্রীযছ- 
নাথজীর নামে আরোপিত )। মর্মীর্ঘ এই যে, 
প্রতৃ-বিষুম্বামী নিভধ্মস্বাপনের জন্য নরসিংহ- 
ভক্ত, শান্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠগণকে গর্ভশ্রীমিশ্রের 
পরিচালনায় স্তত্ত ক'রে বৈকু্ঠলাভ করেছিলেন। 

বিষুম্বামী বেদান্ত*সম্প্রদায়-প্রবর্তক দশ 
জনের মধ্যে একজন, অথচ কি থণ্ডিত, অসংলগ্ন, 
অসম্পূর্ণ ভাবেই না তার কথা জেনে আমাদের 
তৃপ্ত থাকতে হয়। বিশেষ করে আমাদের 
কৌতুছুল হয় তার ও বল্পভের মধ্যে ভেদাভে দ 
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জানতে । বিষ্ণুত্বামী ও বল্পভের মতবাদের 
একই নাম- -“শুদ্বাঘৈতবাদ*--অথচ প্রভেদ 
নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে, যার জন্য উভয়কে 
ছুটি বিভিন্ন বেদাত্ত-সম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে গ্রহণ 
কর! হয়েছে। উপরে সে কথা বলা হয়েছে । 
আরেকটি উদাহরণ-_্রানাভাদাসজীর হিন্দী গ্রন্থ 
“ভক্তমাল' থেকে-- 

£চৌবীস প্রথম হরি বপু ধরে, ত্যোং চতুবু্যহ 
কলিযুগ গ্রকট। শ্রীরামাহজ উদার স্ুধানিধি 
অবনি কল্পতরু। বিষু্বামি বোহিতথ সিন্ধু 
সংসার পারকর | মধবাচারজ মেঘ ভক্তি সব 
উর ভরিয়।। নিশ্বাদিত্য আদিত্য কুহর 
অজ্ঞান জু হরিয়া। জনম করম ভাগবত ধরম 
সম্প্রদায় থাপী অঘট। চৌবীস প্রথম হরি বপু 
ধরে, ত্যোং চতুবুঠহ কলিযুগ প্রকট । 

রমা পদ্ধতি রামান্জজ। বিষুম্বামী 
ভ্রিপুরারি । নিশ্বাদিত্য সনকাদিনা। মধুকর 
মুখচারি ।” (ভক্তমাল পৃঃ ৩২৭) অর্থাৎ “গ্রহরি 
প্রথমে চব্বিশ জনন অবতারুরূপে ধরাধামে 
অবতীর্ণ হন তাদের মধ্যে কলিযুগে চার 
জন আচার্য আবিভূর্ত হন, যাঁরা চারটি 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক সেই চারটি সম্প্রদায় হল-_ 
(১), রামান্গজের শ্রসন্প্রদায় (২) নিম্বার্কের 
শ্ীসনকাদি-সম্প্রদায় (৩) বিষুম্বামীর শ্রীশিব- 
সম্প্রদায় এবং (8) মধ্বাচার্যের শ্রীব্রহ্থা- 
সম্প্রদায়। 

*্রীরামান্থজ উদারচরিত্র, মুধানিধি সংসার- 
কল্পতরু। শ্রবিষুষ্বামী সংসার-সাগরপার- 
কারিণী তরণী। শ্রমধবাচা জীবের শুফহৃদয়ে 
ভক্ষিবারি-বর্ষণকাবী মেঘ। 

“ভাগবত জম্ম, ভাগবত ধর্ম, ভাগবত কর্ম- 
সম্বস্বীয় এই চারটি সম্প্রদায় এইভাবে স্থাপিত 
হয়। 

আ্ররামানজের পদ্ধতি বা মার্গ শ্রীলঙ্্ী- 
নিদিষ্ট; শ্রীবিষুন্ামীর শ্রীশিবনির্দিষ্ট। শ্রীনিঘা- 


উদ্বোধন 


1 ৮*তম বর্ষ--৩য় সংখ্য। 


কের শ্রীসনকাদি-নিরিষ্ট ; শ্রীমধবাচার্ষের শ্রীবর্ষা- 
নির্দিষ্ট ।” 

এরূপে, আমর! দেখলাম যে, বিষুত্বামী 
শৈব, বল্পভ বৈষব। 

নিঃসনেছে বিষ্ুত্বামী বল্লভের পূর্ববর্তী, 
যেহেতু বঙ্পভ নিজেই বিষুত্বামীর মতবাদ সম্বন্ধে 
উল্লেখ করেছেন, অবশ্য সপ্রশংসভাবে নয়, 
অবমাননাকর ভাবেই-_ “ত্রিবিধো ভক্তিযোগঃ 
উক্তঃ। তে চ সাম্প্রতং বিষুম্বাম্যহুসারিণঃ 
তত্ববাদিনঃ রামাহজাশ্চেতি তমোরজংসত্বৈভিন্নাঃ 
অন্মপ্রতিপাদিতশ্চ নৈগুণ্যঃ | (শ্রীমদ- 
ভাগবতের “স্থবোধিনী+ টীকা ৩।৩২।৩৭ ) 

অর্থাৎ “ন্রিবিধ ভক্তিযোগের কথা৷ বল৷ 
হয়েছে। তা হ'ল, সম্প্রতি এই : বিক্ুত্বামী 
সম্প্রদায়ের তামসী ভক্তি; তত্ববাদিগণ অথবা 
মধব-সম্প্রদীয়ের রাঁজসী ভক্তি, এবং রামানুজ- 
সম্প্রদায়ের সাত্বিকী ভক্তি। অপর পক্ষে 
আমাদের গ্রতিপাদিত ভক্তি নিগু ৭1 ।' 

আমাদের হয়ত এটি মাশ্চ্যজনক ব'লে মনে 
হতে পারে যে, একই নামধারী বেদান্ত-সম্প্র- 
দায়ের একজন ন্পরজনকে এইভাবে 'তামসী- 
তক্তি'র প্রবর্তকরূপে কেন নিন্দাবাদ কর- 


ছেন। কিন্তু এটি খুব অস্বাভাবিক নয়। কারণ, 


ছুটি মতবাদ যদ্দি বিশেষ সাদৃশ্ঠপূর্ণ হয়, তা হ'লে 
একটিকে বিশেষভাবেই নিকৃষ্ট বলে প্রাতিপন্ন 
করতে না পারলে, অন্ঠটির মহিম] খ্যাপন করতে 
পার! যায় না। হয়ত সে জন্তই বল্পভ বিষুন্বামীর 
মতবাদকে এইভাবে অবহ্ল! করেছেন । রামা- 
জের বৈষ্ণব “বিশিষ্টাদ্তবাদ” ও গ্রীকণ্ঠের 
শৈব “বিশিষ্টাদবৈতবাদ” যেমন সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য 
বাদ দিলে বহুলাংশে একই ধরনের মতবাদ, হয়ত 
বল্পভের বৈষ্ণব *শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' ও বিষ্ুম্বামীর 
শৈব 'শুন্ধাদ্বৈতবাদ”ও বহুলাংশে এক ও অভির 
যেটুকু আমরা জানতে পেরেছি বিষুম্বামীর 
সম্থন্ধেঃ তাতে এই কথাই ত মনে হওয়া আশ্চর্য- 


চৈত্র, ১৩৮৪ ] 


জনক নয়। য| হোক, কিছুই স্থির ক'রে বল! 
বায়না এক্ষেত্রে। 

সর্বজনবন্দ্য বেদাস্ত-দর্শনের বিকচকুমথনবনে 
অসংখ্য পুত্প রঙে জগৎ আলোকিত ক'রে, গন্ধে 
জগৎ আমোদ্িত ক'রে, মধুতে জগৎ আলোড়িত 
ক'রে বিরাজ করছে সকলের বিশেষ গৌরবের 
পাত্ররূপে । তাদের মধ্যে দশটি সুন্দরতম 
সরসতম ফুল্পতম শতদলের স্থ ম্ব দ্বতন্ত্র সৌন্দর্যে 
মাধুর্যে পরশ্থর্যে বিশ্ববরঙ্গা্ড চিরদিন উদ্ভাসিত 


আীবনদর্শন 
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উদ্ধীপিত উদ,দ্ধ হয়ে থাকবে, নি:সন্দেছে। 
কারণ, প্রত্যেকেরই রয়েছে স্ব স্ব স্বতন্ত্র বিশেষ 
বিশেষ দান। সেজন্ত তাদের মধ্যে একটিমা 
পুষ্পও যদি এইভাবে আমাদের নিকট তার রঙ 
বিকীর্ণ না করে, গন্ধ বিস্তৃত না করে, মধু 
বিগলিত না! করে, তা হলে তা হবে আমাদেরই 
পরম ও চরম ছূর্তাগ্য । সেক্সন্ত, বিষুম্বামী ও 
তার সম্প্রদায় সম্বন্ধে যদি আমর। হই পরিপূর্ণ 
অজ্ঞ, তা হ'লে তা হবে আমাদের সকলেরই 
পক্ষে বিশেষ ছুঃখের বিষয়। 


জীবনদর্শন 


ডক্টর শিবপদ চক্রবর্ত* 


আজকাল প্রায়ই “অমুকের জীবনদর্শন”, 
“তমুকের জীবনদর্শন' ইত্যাদি কথা শোন! বায়, 
যদিও এই বাক্যাংশগুলির অর্থ খুব স্পষ্ট নয়। 
তবে “জীবনদর্শন' বলতে কোন ব্যক্তির চরিত্র, 
আচরণবিধি বা জীবনরীতি বোঝা অসম্ভব। 
কথাটি যদিও ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত 
হয়-যথা, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন। 
রবীন্দ্রনাথের জীবনার্শন ইত্যাদি” তবুও 
'জীবনদর্শনঠ কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহারিক 
জীবন অর্থে প্রবুক্ত হতে পারে না। কথাটি 
আমি যেভাবে বুঝতে চাই, তা বলবার চেষ্টা 
করছি। 

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, আমি যে 
অর্থে জীবনদর্শনকে বুঝতে চাই, সে অর্থে 
প্রত্যেক ব্যক্তিমান্থষেরই একটি নিজন্ব জীবন- 
দর্শন থাকতে পারে। কেৰলমাত্র গান্ধী, 
রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ, রোম 1 রোল প্রভৃতি 
মনীধীদেরই জীবনদর্শন থাকবে এমন কোন 


কথা নেই। অবজ্ঞাত, অখ্যাত মানুষের জীবন- 
দর্শন হয়তে! কনে! স্পষ্টভাবে প্রচারিত হয় ন! 
_-এই পর্যস্ত। 

যে জগতে ও সামাজিক পরিবেশে আমর! 
বাস করি, সেই সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সম্পর্কে 
একটা! মোটামুটি সাধারণ ধারণ! ক'রে নিয়ে, 
যে মাচছ্ষ এ ধারণ] অনুযায়ী নিজের আচরণ- 
ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেন, সেই মান্ষের “জীবন- 
দর্শন এ সামগ্রিক ধারণার মধ্যেই নিছিত ব'লে 
মনে হয়। এই "দর্শন, নিছক জ্ঞানাত্মক 
মননণীলত। নয়; এই চিন্তন বা ধারণানুষায়ী 
কোন মান্থষের ব্যবহারিক জীবনকে নিয়নত্রি 
হতে হবে। অর্থাৎ জীবনদর্শন একপ্রকার 
ব্যবহারিক জ্ঞান বা মনন-_-অথচ, নিছক 
ব্যবহার বা আচরণ নয়। “আমি ঘর সাজাতে 
জানি”, গুল বাধতে জানি”, পাবা খেলতে জানি 
প্রভৃতি বাক্যে 'জানি, কথাটির অর্থ 
ব্যবহারিক। আমি জানি যে পৃথিবী 


* এম. এন ডি, লিট. | রবীন্্রভারতী বিশ্ববিভালয়ের দর্শন-বিভাগ্ের অধ্যাপক ও ধিভাগীয় প্রধান। 
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গোলাকার+, “আমি জানি যে কামারপুকুর 
শ্রীরামকষের জন্মভূমি”, “আমি জানি যে ৭4৫ 
"৮১২, প্রভৃতি বাক্যে 'জানি,। কথাটির 
অর্থ কেবলমাত্র জ্ঞানাত্মক | ব্যবহারিক জ্ঞান 
শুধু কৌতৃহলকে চরিতার্থ ক'রেই শেষ হয় না-_ 
জীবনকে ম্গঠিত ও সার্থক ক'রে তুলতে তার 
প্রয়োগ হয়। 

মানুষ কেবলমাত্র সহজাত প্রবৃদ্ধির তাড়নায় 
কার্ধসম্পাদন করে না। যেহেতু সে চিস্তাশীল 
প্রাণী, সেহেতু সে তার পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান 
লাভ ক'রে, বিচার-বিবেচনা ক'রে কর্মে প্রবৃত্ত 
হয়। অবশ্থ জন্ম থেকেই মানুষ জগৎকে জানতে 
শেখে ন|$ ধীরে ধীরে তার জ্ঞাননেত্র উদ্মীলিত 
হয়। কিন্তু বখন থেকেই সে জানতে বা বুঝতে 
শেখে, তখন থেকেই সে তার জ্ঞানবুদ্ধিমতো 
নিজের জীবনকে সংগঠিত করতে থাকে। 
এইটাই মানুষের দ্বভাব। 

বদিও সাক্ষাৎভাবে আমার সীমিত 
প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ, আমার 
আত্মীয় বন্ধুবান্ধব আর কাম্য ও ত্যাজ্য 
পদার্থের ধারণাগুলিই আমার দৈনন্দিন জীবনকে 
প্রভাবিত করে, তবু আমার সামগ্রিক জীবনের 
রূপটি ফুটে ওঠে বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে আমার 
সামগ্রিক ধারণার আলোকে । এ সামগ্রিক 
ধারণাটিই আমার “জীবনদর্শন” | কথাটি হয়তো! 
একটু অম্পঃ থেকে গেলে! আর একে করা- 
মলকবৎ স্পষ্ট করাও ছু:সাধ্য ব্যাপার । তবু ছু- 
একটি উদাহরণ হয়তো! কথাটা কিছুটা স্বচ্ছ 
করতে পারবে । 

ত্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র 'বিদ্বগ্রকৃতিতে 
এক অনাগ্ন্ত চৈতন্তের উদ্ভাদ অনুভব করতেন 
--ষে বিশ্বচৈতন্ত বিশ্বের সকঙ্গ বস্ততে কম ব৷ 
বেশী মাত্রায় প্রকাশমান। স্থল জড়বস্ত, প্রাণ, 
মন প্রন্ঠৃতি প্রকৃতির বিভিন্ন পর্যায়ে এ বিশ্ব- 


উদ্বোধন 
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চেতনা (যার নাম “উ্রশীচেতনা” দিতে আপত্তি 
নেই) বেশী বেশী মাত্রায় প্রকাশিত আর 
মান্ষের মনেও, সাধারণ ও মহামানব ভেদে, এ 
উদ্ভাস কমবেশী বর্তমান ব'লে স্বামীলী 
উপলব্ধি করতেন। বিশ্বসম্পর্কে এই অন্ুভূতিই 
তার জীবনদর্শনের মর্মকথা, আর এই 
অন্ুভূতিরই এক পরিনিষ্ঠিত প্রতিফলন হলে! 
বিবেকানন্দের দিব্যজ্ীবন। যে উচ্চ মনন, 
সাধারণের জন্তে যে কল্যাণচিত্তা ও নিঃস্বার্থ 
ভালবাসা, যে বৈরাগ্য ও ত্যাগের পরাকাষ্ঠার 
মধ্য দিয়ে এই মহাজীবন অতিবাহিত হয়েছে 
তাঁর সম্যক অনুধাবনে & জীব্নদর্শনের মুল 
কথাটি বোধগম্য হতে পারে। আবার অন্ত 
কোন মাঙ্থয হয়তো৷ জড়জগৎ ও ইহলোককেই 
প্রকৃত সদ্বস্ত ভেবে জান্তব সুখন্বাচ্ছন্দ্যকেই 
প্রধান পুরুষার্থ মনে করেন, আর এ জড়বাদী 
জীবনদর্শন একাস্তই ভিন্ন রকমের আচরণ- 
বিধিতে প্রতিফলিত হয়। অধিকাংশ সাধারণ- 
মানুষের জীবনদর্শন এই দ্বিতীয় গ্রকারের ব'লে, 
জড়বাদী ইহলোকসর্বন্ব জীবনাদর্শকে 'লোকায়ত” 
জীবনদর্শন বল! হয়। 

অবশ্ত উপরে যতোটা! পরিফার ক'রে আমি 
বিশ্বপ্রকৃতির সম্পর্কে ছু রকমের ধারণার পরিচয় 
দিতে চেষ্টা করেছি, সকলের মধ্যেই যে জীবন" 
দর্শন অতোটা৷ স্পঃ, বিবিক্ত ও সচেতনভাবে 
ক্রিযনাশীল হবে, এমন কথা নেই। অধিকাংশ 
মাছগষ সচেতনভাবে চিন্তাশীল হতে চায় নাঃ 
কেননা সঙ্গতিপুর্ণ চিন্তা কর! অত্যন্ত কঠিন 
কাজ। বিবেকানন্দ, রবীন্ত্রনাথ। গান্ধীজী, 
রোম? রৌল?। প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির নিজেদের 
জীবনাদর্শকে বক্তৃতা, প্রবন্ধে, ত্বরচিত গ্রন্থে, 
কথোপকথনে মচেতনভাবে শ্রতিফলিত 
করেছেন এবং নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে 
তাদের মননধার| রূপায়িত করেছেন। তবু 
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সচেতনভাবে কোন জীবনদর্শন অনুসরণ না 
করলেও অধিকাংশ মানুষের জীবন কোন ন৷ 
কোন অব্যক্ত জীবনদর্শনের দ্বার প্রভাবিত 
হতে পারে। কোন সম্থদয়, চিন্তাশীল ব্যক্তি যদি 
এই শেষোক্ত মানষগুলির জীবনধারা! পর্যালোচনা 
করেন, তা হ'লে অব্যক্ত জীবনদর্শনকে সনাক্ত 
করতে পারেন। অতএব ব্যক্ত ও অব্যক্তভেদে 
জীবনদর্শন ছুই শ্রেণীর হ'তে পারে। 

অন্তদিক থেকে জীবনদর্শন সক্রিয় বা নিক্ষিয় 
হ'তে পারে। অধিকাংশ মানুষের জীবনদর্শন 
' নিষ্ষিয়। সঠিক সঙ্গতিপূর্ণ মননশীলতা হৃকঠিন 
বলে আমরা, অধিকাংশ মানুষেরা, আমাদের 
জীবনদর্শন রচনার ভার অন্যের ওপরে ছেড়ে 
দি। পিতামাতা, জাতীয় নেতা, সমাঁজপতি, 
শিক্ষক, গুরু ইত্যাদি যে জীবনদর্শনের সঙ্গে 
আমাদের পরিচিত করিয়ে দেন তাঁকেই আমর! 
নিক্রিপ্নভাবে আমাদের জীবনে গ্রহণ ক'রে 
থাকি। জীবনদর্শনের “নিক্ষিয়তা মানে এই 
নয় যে, এই জীবনদর্শন মানুষের জীবনে কার্ধকর 
হয় না; এখানে নিক্ষিয়ত। মানে হলে! আমরা 
এট। “গ্রহণ” করি, সক্রিয়ভাবে রচনা করি ন!। 
বেতার, দৃরদর্শন, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র প্রভৃতি 
প্রচারযন্ত্র সরকারের অভিলষিত কোন জীবন- 
দর্শন অধিকাংশ নাগরিকের মনে প্রোথিত ক'রে 
দেয়। সাধারণ মানুষ এ প্রচারিত জীবনদর্শনের 
গুণাগুণ পরীক্ষ। না ক'রেই তার দ্বার! প্রভাবিত 
জীবন যাপনে বাধ্য হয়। দুইজন ইউরোপীয় 
মনীষী, কাল মার্কস ও সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, তাদের 
স্থচিস্তিত জীবনদর্শন দিয়ে বর্তমান শতকে 
পৃথিবীর প্রীয় ছুই-তৃতীয়াংশ মীনুষকে প্রভাবিত 
করেছেন। অধিকাংশ মানুষ তাঁদের কথা 
নিক্ষিরতাবে গ্রহণ করেছে বক্সে মনে হয়। 
অপরপক্ষে কোন কোন মনীষী সক্রিয়ভাবে 
কোন এক বিশেষ জীবনদর্শন বিচারমুখে রচনা 


জীষনার্শন 
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করেন। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ বা মার্কসের 
জীবনদর্শন তাদের মননে উৎপত্তির দিক থেকে 
সক্রিয়। তেমনি ভগবান বুদ্ধের জীবনদর্শন 
উৎপত্তিমুখে যদিও সক্রিয়, প্রচারিত হবার পর 
অধিকাংশ শিত্ক-্প্রশিত্ের নিজেদের দিক থেকে 
তা নিক্ষিয় । 

ব্যক্ত-অব্যক্ত”। “সক্রির-নিষ্কিয ভেদে 
জীবনদর্শনের শ্রেণীতেদ কর! গেলেও, মনে রাখা 
দরকার যে এদের একটি অপরটির অভাব নির্ধেশ 
করে না। অর্থাৎ কোন এক ব্যক্তির মননে 
কোন এক জীবনদর্শন খানিকটা ব্যক্ত খানিকটা 
অব্যক্ত থাকতে পারে। এভাবে বোধ হয় 
বুঝতে পাঁর। যায় যে, কেন প্রত্যেক মানুষের 
জীবনদর্শন ভিন্ন ভিন্ন হ'তে পারে। ভাববাদী, 
জড়বাদী, প্রয়োগবাদী, সাম্যবাদী, অধ্যাত্ম- 
বাদী, প্রত্যক্ষবাদী প্রভৃতি প্রত্যেক ধারার 
জীবনদর্শন ভিয় ভিন্ন মানবগোষী সাধারণভাবে 
অণুসরণ করলেও, একই জীবনদর্শন খু'ঁটিনাটিতে 
সক্রিন্ন-নিক্ষিতায় ভিন্ন ভিন্ন মানুষে ভিন্ন ভিন্ন 
হ'তে পারে। সেক্ষপীয়রের 4৪ ০ 1119 [0 
নাটকের 10891)3006 নামে এক বিদৃষক- 
চরিত্র আছে। এ বিদূষক এক মেষপালককে 
লিজ্ঞাসা করছে, 7৪9 0100. 22 001811050- 
0105 10 016০, 51060186147? এখানে 4011110- 
50017) অর্থে কোন স্থচিস্তিত হ্তায় বা বেদান্তের 
মতো দর্শনগ্রস্থানকে বুঝলে চলে না|) এখানে 
ব্যক্তির জীবনদর্শনকে বুঝতে হয়। এই অর্থে 
প্রত্যেক মান্ছষের জীবনদর্শন থাকে-__তা' ব্যক্তই 
হোক বা অব্যক্তই হোক, ভালই হোক বা মন্বই 
হোক। 

উপসংহারে আর একটি কথ! নিবেদন করব । 
কোন কোন মান্য মুখে এক কল্যাণকর জীবন- 
দর্শন গ্রচার ক'রেও, নিজের আচারণবিধিতে 
অন্ত কোন আমর্শ অধুসরণ ক'রে থাকে। 
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ঠাকুর রামকৃষ্ণ একে “ভাবের ঘরে চুরি” করার 
পাপ ব'লে নির্দেশ করেছেন। আমি এই 
প্রবঞ্চকদের সম্পর্কে কিছু বলতে চাই নে। 
তবে একথা শ্বীকার করতে হবে যে, আমাদের 
চারিত্রিক ছূর্বলতা, ছুর্তাগ্যবশতঃ, আমাদের 
অনেককেই, পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে পড়ে, 
আপোষরফ] ক'রে চলতে বাধ্য করে এবং এই 
কারণে, ইচ্ছে থাকলেও, আমরা নিজ জীবন- 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


দর্শনকে জীবনে সম্পূর্ণ রূপায়িত ক'রে উঠতে 
পারি নে। এ সব ক্ষেত্রে মানুষ দুঃখ এবং 
অন্থশোচনার তুষানলে দগ্ধ হয়। কজন আর 
সেই সিংহকল্প দুচেতা৷ বিবেকানন্দ হতে 
পারেন? মহামানবের! কিন্ত কোন আপোষ 
করেন না--সমন্ত বাধাবিদ্বের সঙ্গে সংগ্রাম 
করতে করতে এঁর নিজ নিজ জীবনদর্শনকে 
রূপায়িত করার আনন্দে ভরপুর থাকেন। 


বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস 
ডর প্রণবরঞ্জন ঘোষ 
[পূর্বাহথবৃত্তি ] 


ব্যক্তি, সমাজ, দেশ, পৃথিবী, ইতিহাস--এ 
সব কিছুকে অবলম্বন করেই হাস্যরসের উপাদান 
জগতে ছড়িয়ে আছে। মানসপরিমগ্ডলের 
বিস্তারে ধিনি যতো বড়ো, তার কাছে এ জীবন 
তত অর্থবহ। জীবনের সেই গভীর অর্থে সখ 
বা ছুঃখ দুই-ই আছে। কিন্ত ষিনি সুথছুঃখের 
পারে, তার পক্ষেই এ জগৎ আনন্দময় । 

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ম্বামীজী যখন ভারত 
ও বিশ্বের পটপরিবর্তন লক্ষ্য করে চলেছেন, 
তখন তার এক একটি মন্তব্যে যেমন বিশ্লেষণী- 
শক্তির সন্ধানী আলোকনিক্ষেপে অতীত ও 
বর্তমানের ঘটনারাজির অন্তনিহিত সত্য আত্ম- 
গ্রকীশ করে, তেমনই দীপ্রবুদ্ধির বিকীর্দ বিভায় 
সে ঘটনাবলীর অন্তল্গীন হাস্যকরতাও পাঠকের 
বোধশক্তিকে সমূজ্জল আনন্দে পরিপূর্ণ করে। 
রাজতম্ত্বের পরিবর্তে বণিকতত্্বের আবিরত্াব- 
ইতিহাসকে স্বা্মীজী যখন সংক্ষেপে এইভাবে 


বর্ণনা করেন _-প্প্রজাসমষ্টির শক্তিকেন্ত্রব্প রাজা 
অতি শীদ্বই তুলিয়া যান যে, তাহাতে শক্তিসঞ্চয় 
কেবল “সহন্রগুণমুত্তষ্টং' | বেণ রাজার ন্যায় 
তিনি সর্ব-দেবত্বের আরোপ আপনাতে করিয়! 
অপর পুরুষে কেবল হীন মনুযবত্ব-মাত্র দেখেন! 
স্থ হউক বা কু হউক, তাহার ইচ্ছার ব্যাঘাত্তেই 
মহাপাপ। পাশনের স্থানে কাজেই পীড়ন 
আসিয়া পড়ে--রক্ষণের স্থানে ভক্ষণ।”১-_-তখন 
স্বেচ্ছাত্তস্ত্রের বিকাশকাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে আপাত- 
গম্ভীর ভাষাভঙ্গীর পাশাপাশি তথাকথিত রাজা 
বা! নেতা-জাতীয় ব্যক্তিদের নিজেদের সম্বন্ধে 
অতিশয়িত কল্পনার মুড়তাও সমান ব্যঙগে 
ধ্বনিত। স্বামীজীর ব্যঙ্গবিজ্রপে সিদ্ধ কখনভঙ্দী 
ইতিহাসের পটপরিবর্তনকে পাঠকের অন্তরে 
নিগুড় হাসতে গভীরতর ব্যঞ্জনায় স্থায়ী ভাবে 
অক্কিত করে। 

রাজার কাজ প্রজ্জাপাপন। কিন্তু ছুনিয়ার 


১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা! ; ৬ঠ খণ্ড, চতুর্থ সং, "বর্তমান ভারত" : 


গৃঃ ২৩৮-৩৯ 


চৈত্র, ১৩৮৪ ] 


বেশীর ভাগ রাজারাই নিজেদের পোষণ নিয়ে 
এত ব্যস্ত ষে, প্রজার কথা ভাবার সময় তাদের 
অতি অল্লই মেলে। ভাগবতের গল্পে যেমন 
বেণ রাজ] নিজেকে ব্রহ্মা, বিষণ, মহেহ্বরের চেয়ে 
বড়ো মনে করতেন, আমাদের এ যুগের (রাজার 
বদলে ) দলপতিরাও তেমনি নিঙ্জেদের মহিমায় 
এত মুগ্ধ থাকেন যে, অন্তের চোখে এর ফলে 
তাঁরা কতটা হাস্যকর হয়ে ওঠেন, সেকথা 
ভাবতেই পারেন না। এ-জাতীয় লোকেদের 
আত্মগরিমা নিজের ইচ্ছা ছাড়া আর কারু 
ইচ্ছার দাম দেয় না। পালন ও পীড়ন, রক্ষণ ও 
ভক্ষণ _এ ছুয়েবু পার্থক্য ঘুচে ষায়। 

সমাঞ্জেরে এমন অবস্থায় ইতিহাসের 
অবশ্বন্তাবী পরিণাম-বিপ্রব। কিন্তু সব 
দেশেই যে বিপ্লব সমান সার্থক অথবা সম্ভব, তা 
নয়। অত্যাচারীর অন্যায় শক্তিকে-__"্যদি 
সাজ নিবীর্য হয়, নীরবে সহ করে.**1”১২ 
এমন জাঁতি বা সমাজের পক্ষে দাসত্বই বিধান। 
কিন্ত যেখানে সমাজশক্তি সচেতন সেখানে _ 
"্বীপ্রই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং 
তাহার আন্ফালনে ছত্র, দণ্ড, চামরারি অতি 
দূরে বিক্ষিপ্ত ও সিংহাসনাদি চিত্রশালিকা রক্ষি ত 
প্রাচীন ভ্রব্যবিশেষের ন্ায় হইয়। পড়ে ।”* অতি 
সংক্ষেপে এখানে রাজন্তশক্তির বিলোপ এবং 
মিউজিয়ম বা চিত্রশালিকায় স্থানপ্রাপ্তির 
বর্ণনাটি একই সঙ্গে হাস্য ও করুণরসের 
সম্মেলন । এককালে যে সিংহাসন দোর্দও 
রাজপ্রতাপের প্রতীক, আর এককালে তা সর্ব- 
ক্ষমতাহীন্‌ অতীতবস্তর্ূপে কৌতুহল মেটানোর 
সামগ্রী মাত্র । সব প্রতাপের শেষ অর্থহীনত! ! 


বিষেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস 


১৩৯ 


বল! বাহুল্য, ফরাসী বিপ্লবকে উপলক্ষ্য করেই 
্বামীজীর এ মন্তব্য । 

ইংরেজ-রাঁজ ত্ব-গ্রসঙ্গে শ্বামীজীর ভবিম্ত দৃষ্টি 
ধর্তমান ভারতের কয়েকটি স্থানে ভাষাগত 
গাস্তীর্যে আত্মগোপন করে আছে। তার 
মধ্যে কোনো! কোনোটিতে তার হাস্যরমিক 
সত্তাও এক ঝিলিক বিদ্যুতের মতো খেলে 
যায়। যেমন ধরুন_-“ইংরেজ-সাধারণের মনে 
ক্রমশ: এক ধারণ] উপস্থিত হইতেছে যে, ভারত- 
সাআাজ্য তাহাদের অধিকারচ্যুত হইলে ইংরেজ- 
জাতির সর্বনাশ উপস্থিত হইবে । অতএব “যেন 
তেন প্রকারেণ' ভারুতে ইংলগ্তাধিকার গ্রবল 
রাখিতে হইবে । এই অধিকার-রক্ষার প্রধান 
উপায় ভারতবাসীর বক্ষে ইংরেজজাতির “গৌরব 
সদ জাগরূক রাখা ।”৪ 

ধারা পরাধীনযুগের ভারতবর্ষে বাস করার 
মর্মপীড়া অনুভব করেন নি, তাদের পক্ষে 
স্বামীজীর এ মন্তব্যের অর্থগ্রহণ করা কঠিন। 
কেমন করে শিক্ষার্দীক্ষ1, সুযোগন্থবিধা, আয়- 
ব্যয় প্রভৃতি প্রতিদিনের জীবনযাপনের দ্বার! 
একটি জাতিকে হীন থেকে হীনতর পর্যায়ে নিয়ে 
যাওয়! যায়, সে বিষয়ে ইংরেও-মাস্তক অসাধারণ 
দক্ষত| লাভ করেছিল--এ বিষয়ে কোনে! সন্দেহ 
নেই। শরতচন্দ্রের পথের দাবীর “তলোয়ার- 
কর"-চরিত্রটি অহধাবন করলে এ যুগের তরুণের! 
পরাধীনতার আত্মগ্লানি কিছুটা অনুধাবন 
করতে পারবেন । এ সব সত্বেও অবশ্য একালে 
এমন একদল প্রবীণের দেখা মেলে ধার! ব্রিটিশ- 
ষুগের গুণগরিমায় আত্মহারা । শিকলবাধ! 
প্রাণীর অনেকদিনের অভ্যাসে শিকলপরাকেই 


২, ৩ স্বামী বিবেকানন্েের বাশী ও রচনা £ ৬ খণ্ড: হর্থসংঃ “বর্তমান ভারত' * 
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জীবনের চরম সীর্ঘকত। মনে কঝীও বআ্চধ নয়। 
কিন্তু স্বামীতীর অন্তরে ইংরেজের আত্মগৌরব- 
ঘোবণার প্রয়াসে “যুগপৎ হাস্য ও করুণরসের 
উদয়* হয়েছিল। কারণ যথার্থ গৌরব কেউ 
কেড়ে নিতে পারে না । আরোপিত অভিমানই 
প্রতি মুহূর্তে লাঘবের ভয়ে কম্পমান। 

স্বামীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, 
ইংরেজের! যে সব জাতীয় গুণের দ্বারা ভারত- 
সাআাজ্য অধিকার করেছিল, সে সব গুণ 
ধতদিন থাকবে, “ততদিন তাহাদের সিংহাসন 
অচল ।...কিন্ত যদি এ সকল গুণপ্রবাহের বেগ 
মন্দীকৃত হয়, বৃথা গৌরবঘোষণে কি সাম্রাজ্য 
শাসিত হইবে ?* ইংরেজশাসনের আসন্স সঙ্কট 
স্বামীজীর এই প্রশ্নেই উত্থাপিত । ওই অহন্কৃত 
শাসনব্যবস্থা ভারতের সাধারণ মানুষ প্রজামগ্ডলী 
কখনই চিরকাল মেনে নেবে না। কিন্তু সব 
সাত্রাজ্যবাদী ক্ষমতালোভীদেরই ধারণা যে, 
নিজেদের মহিমা নানাভাবে ফুলিয়ে ফাপিয়ে 
গ্রচাব করলেই তাদের “তখত, তাঁজ অচল 
রাজধানী ।, 

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে চোখ ফিরিয়ে 
ইতিহাসের শাসন উপেক্ষা করা বায় না। কিন্ত 
জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, কোনো শাসক- 
শ্রেণীই নিজের আসন্ন অবসান কল্পনা করতে 


৫৪৬ তদেব: পৃঃ ২৪৫ থ 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ষ--ওয় সংখ্যা 


পাঁঝে নি) স্থাসীভীব দৃষ্টিতে কমর এমনিই 
বিচিত্র খেল! ।”* সব রাষ্ট্রশক্তির মূলে জনমনের 
সমর্থন। সেটি হারালে সব যুগের সব শাসক- 
শ্রেণীরই বিদায় আমক্ন।” কিন্তু আত্মগৌরবের 
মায়ায় আচ্ছন্নূষ্টি শাসকের! কোনোকালেই সে 
কথ। বুঝতে চায় না বা পারে না। বেদাস্তবাদী 
বিবেকানন্দ ইতিহাসের অন্তরালে মায়ার এই 
মোহিনীমু্তিকে সন্যাসীর নিরপেক্ষতায় লক্ষ্য 
করে মৃছ হাস্তে মানবভাগ্োর বৈচিত্র্যের কথা 
ভেবেছেন। জগত্রহপ্যের অন্তরালে যে চির- 
হাসোর উপাদান সঞ্চিত হয়ে আছে, সেকথা 
বুঝতে এ্তিহাসিককে বৈদাস্ত্িক হতে হয়। 

শ্রেঠ হাস্যরসিক অনায়াসে নিজেকেই 
হাস্যরসের উপাদান করে তোলেন। প্রচেষ্টাটি 
ছুঃদাহসিক। অল্পবুদ্ধি শ্রোতার দল এ-জাতীয় 
হাস্যরসের নিরপেক্ষ অ্তরৃষ্টির কথা না বুঝে য! 
হুক্মবুদ্ধির হাপসির উপাদান তাকেই উপহাসের 
বিষয় করে তুপতে পারে। বঙ্কিমের 
«কমলা কাস্ত'কে কেবলমাত্র আফিঙখোর বলে 
মনে করার লোকই জগতে বেশী। 'কমলাকান্ত”কে 
তারিফ করতে হ'লে জীবনদৃষ্টির যে গভীরতার 
প্রয়োজন, সংসারের চলতিপথের পথিকের 
মধ্যে অতি অল্পই সে দৃষ্টি মেলে। 

স্বামীগীর রচনায় নিজেকে নিয়ে হাস্যরস- 
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৮ ম্বামীজীর ধ্রতিহাসিক ভবিত্বদ্বাণী-__“সমাজের নেতৃত্ব বিদ্ভাবলের দ্বারাই অধিরূত 
হউক. বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা» সে শক্তির আধার - প্রজাপুঞ্জ | যে নেতৃসম্প্রায় 
যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিষ্ষিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল। 
**'এক্ষণে বৈশ্তকুল আপনার শ্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে ; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্টুক জানে 
আপনাদিগকে প্রজ্াপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিতেছে) এই স্থানে এ শক্কিরও মৃত্যুবীঞ্ 


উপ্ত হইতেছে ।” 


“বর্তমান ভারতের পাঠকের। জানেন বৈশ্তশক্তি বলতে স্বামীজী র্প্রথমে ইংরেজ 


শাসনকেই বুঝিয়েছেন । 


চত্র, ১৩৮৪ ] 


হু্টির উদাহরণ অনেক জায়গায়ই পাওয়। হায়। 
কারণ যে বলিষ্ঠ মনোভঙ্গী ও উদারত! থাকলে 
মানুষ অন্যকে নিয়ে সদয় আনন্দ-কৌতুকে মঞ্ন 
হতে পারে, সেই মনোভঙ্গীই নিজের প্রতি 
প্রযুক্ত হয়ে উচ্চতম মার্গের হাস্যরস স্থষ্টি করে। 
বর্তমান ভারতে, সে-জাতীয় হাস্যরসের একটি 
উদ্দাহরণ--"কোনও অল্পবুদ্ধি বালক শ্রীরামকঞ্চ- 
দেবের সমক্ষে সবদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। 
একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। 
তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন,“বুঝি কোনও ইংরেজ 
পণ্ডিত গীতার প্রশংস। করিয়াছে, তাহাতে এও 
প্রশংসা! করিল।” ”* (প্রশ্রীরামকষ্লীলাপ্রসঙ্গ : 
দিব্ভাব ও নরেন্্রনাথ £ পৃঃ ২২১-২২ £ ১৩৬৩ 
সালে প্রকাশিত সংস্করণ দ্রষ্টব্য ) 

সেকালের “ইয়ং বেঙ্গল'_: নব্যবঙ্গ _ যার! 
ভারতীয় ভাবধারা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে 
প্রাচীন শান্তর, সমাজ, রীতিনীতি সব কিছুর 
বিকৃদ্ধতা করাই একমাত্র কর্তব্য বলে মনে 
করতো, তরুণ নরেন্্রনাথ একদ। তাদের দলে 
ছিলেন। তারপর কখন নিঃশবে ভারতাত্মার 
অন্তপ্রবেশ এই তরুণ তর্কপরায়ণ বিজ্রোহীদের 
অস্তরে ঘটেছে বলা! কঠিন। ডিরোঞ্জিওর যুগের 
তরুণ বঙ্গ থেকে গ্রারামকৃষ্ণের বুগের তরুণ বঙ্গ 
অবধি এই অন্তরঙ্গ পরিবর্তনের ইতিহাস। 
ইংরেজ পণ্ডিত বা পাশ্চাত্য মনীষার অন্গকরণ 
তখন জাতীয় ইতিহাসের ম্বীকরণে পরিণত 
হয়েছে। নরেন্্নাথের পক্ষে তার মূল কারণ 
নিশ্চয় শ্রীরামকষ্ণ শ্বয়ং। কিন্তু একদা তরুণ 
বয়সের চপল বিতর্কপরায়ণতাঁকে শ্বামীর্জী 
নিজেই কীভাবে উপস্থাপিত করেছেন এবং 
ক্গিঞ্$ হাম্তরসের আধার করে তুলেছেন, তাও 
এখানে লক্ষণীয়। 
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আর এক দিক থেকে পাঠককে স্বামী 
মনে করিয়ে দিয়েছেন--“ইহাই প্রবল 
বিভীধিক11৮১০ সর্ববিষয়ে পাশ্চাত্যের এই 
অন্ধ অন্গকরণ উনবিংশ শতাব্দীর মতো এই বিংশ 
শতাব্বীতেও কম বিভীষিকা নয়। ইতিহাসের 
বিশ্লেষণে ম্বামীজী এ-জাতীয় মনোভাবের মূল 
কারণটি নির্মম ব্যঙ্গে প্রকটিত করেছেন। 

শক্তিমানের দ্বারা পরিচালিত হওয়া মানব- 
স্বভাব। ইংরেজ বা পাশ্চাত্য সভ্যত। বলবান 
বলেই হর্বলমনোভাবাপন্ন ভারুতবাসীদের এই 
অন্ধ অন্থকরণম্পৃহা । এষে শুধু এদেশের মানযদের 
স্বভাব, তা নয়, ছুনিয়া৷ জুড়ে অপেক্ষাকৃত হ্র্বল 
জাতের মাঙ্ষদের এই মনোভাব । অনেকটা 
ধনী আত্মীয়ের পরিচয়ে দরিদ্রের গৌরব 
অর্জনের চেষ্টার মতো । উচ্চবর্ণের, উচ্চশিক্ষার 
ও উচ্চবিত্বের অহংকারে যে ভারতবাসীর। দরিদ্র 
জনগণের সঙ্গে যথাসম্ভব দূরত্ব রক্ষা করে চলে, 
তাদের ম্বামীজী ইতিহাসের এই সত্যটি তীব্র 
ব্যঙ্গের ভ্সনায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন__ 
“বলবানের দিকে সকলে যায়; গৌরবাদ্ধিতের 
গোৌরবচ্ছট! নিজের গাত্রে কোন প্রকারে একটুও 
লাগে_ ছূর্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা । যখন ভারত- 
বাসীকে ইউরোপী বেশ-তৃষা-মণ্ডিত দেখি, তখন 
মনে হয়, বুঝি ইহার! পদদলিত বিদ্ভাহীন দরিদ্র 
ভারতবাসীর সহিত আপনাদের শ্বজাতীয়ত্ব 
স্বীকার করিতে লঙ্জিত !!”১১ এই মন্তব্যের 
বিস্তারেই 'বর্তমান ভারতের শেষ অনুচ্ছেদে 
্বামীজীর ম্বদেশগ্রীতির দীপ্ত বহিমিন্ত্--“হে 
ভারত ! ভূলিও না"** !”১১ 

বহু ষুগের ববনিকা পার হয়ে, মিথ্যা 
অহংকারে ও আত্মকলছে সমাচ্ছন্ন ভারতবর্ষের 
উদ্দেশে তার নির্দেশ-_“বল-_শুর্ঘ ভারতবাসী, 
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দন্ধিত্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল 
ভারতবাষী আমার ভাই**।৮১৩ 

গণশক্তির সঙ্গে এই এ্রক্যবোধ যে ভবিষ্যৎ 
ভারতের পক্ষে একান্ত কাম্য, একথ৷ নিশ্চিত 
জেনেই তথাকধিত কুলগৌরবের অস্কারে মত্ত 
উচ্চবর্ণদের চিন্তাধারার অসারতা ম্বামীর্জী চরম 
ব্যজের ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন-_“চতুর্দশশত বর্ষ 
যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্সী এক্ষণে আর 
“নেটিভ” নহেন। জাতিহীন ব্রাঙ্গণন্মন্তের ব্রঙ্মণ্য- 
গৌরবের নিকটে মহারথী কুলীন ত্রাক্ষণেরও 
বংশমর্ধাদ! বিলীন হইয়া! বার । আর পাশ্চাত্যের 
এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, এর যে কটিতটমাত্র- 
আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ» নীচজাতি, উহার! 
অনার্য জাতি!! উহারা আর আমাদের 
নহে!!! 
 পরিব্রাজক"-গরন্থে স্বামীজী উচ্চবর্ণদের শৃন্টে 
বিলীন হয়ে যেতে বলেছেন! কারণ, জাতি- 
ভেদের মিথ্যা অহচ্কারে পরিপুষ্ট এই উচ্চবর্ণের 
দল এ দেশের সাধারণ মানুষের প্রগতির পক্ষে 
চিরকাল অন্তরায় হয়ে প্াড়িয়েছে। নিজেদের 
উচ্চস্তরের মান্য ভেবে অহমিকার ফল এই 
দাড়িয়েছে যে, সমগ্র দেশ যে শূদ্রদের দ্বণ। 
করতো, যুগে যুগে বিদেশীদের পদদলিত হয়ে 
সেই দেশের সব শ্রেণীর মানুষই শুত্রন্তরে নেমে 
গিয়েছে । ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষপ্রসঙ্গে 
শ্বামীভীর বক্তব্য--“ভারতের ব্রহ্ষণ্য এক্ষণে 
অধ্যাপক গৌাঙ্গে,১* ক্ষত্রিয়ত্ব রাজচক্রবর্তী 
ইংরেজে, বৈশ্তত্বও ইংরেজের অস্িমজ্জায় 
ভারতবাসীর কেবল ভাবরবাহী পশুত্বঃ কেবল 
শুদ্রত্ব /৮১৬ 
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চিন্তায়, চেষ্টায়, কর্মে, বাক্যে, মননে, স্বপ্রে 
যারা কেবল পরের অন্গুকরণরত, তারা কেউই 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা! বৈশ্ত বলে দাবী করতে পারে 
না» আসলে তার! পরের আজ্ঞাবাহী শৃত্রমাত্র। 
সেইজন্যই যে পার্সীরা ভারতবর্ষে বহুকাল 
থেকেই বাস করে আসছে ধনে মানে বিদ্বায় 
উন্নতির জন্য সেই পার্সীর৷ ইংরেজের কাছে 
সম্মান পেত, তাদের “নেটিভ' বলে ধিকার দেওয়া 
হতো! না। “নেটিভ' বা দেশবাসী (আসলে 
এই পরাধীন দেশের অধিবাসী) বলে নিন্দিত 
হতো জাতিগৌরবের অহঙ্কারে মত্ত হিন্দু 
সমাজ এবং অন্যান্য ধর্মীয় গোঠী। পার্স, 
ইংরেজ বা যুরোপীয়--এদের সম্মান আমাদের 
অতি উচ্চকুলের ব্রাহ্গপদের চেয়ে তখন অনেক 
বেশী। আসলে নিজেকে বড়ো বলে অহংকার 
যারা করে, নিজের অগোচরেই তারা আরো 
শক্তিমানদের পদলেহন করে নিজের মনুয্যত্ব 
থর্ব করতে থাকে । জাতির অহংকারে যন্ত 
ভারতবাসী ইংরেঞ প্রতুদের পদতলে বিক্রীত 
দাসে পরিণত হয়েছিল । আর এই ইংরেজরাই 
ভারতবর্ষের নব ইতিহাস রচনা করে আর্ধ- 
অনার্ধ-ভেদের গল্পকথা সৃষ্টি করেছিল। তথা- 
কথিত উচ্চবর্ণের] আর্। আর নিম্নবর্ণের 
অনার্য _-এ কাহিনীর কোনো প্রতিহাসিক 
ভিত্তিই নেই । তবু রামায়ণকাহিনীকে আর্যদের 
অনার্ধবিজয়, অথবা দেবাস্থরের কাহছিনীকে 
আর্ধ-অনার্-সংঘাতরূপে দীড় করানোর 
অপচেষ্টা বুরোপীয় পণ্ডিতের বরাবর করে 
আসছেন এবং আমাদের ভারতীয় পণ্ডিতের! 
নিবিচারে সেই সব অপতত্ব শ্বীকার করে 


১৫ ব্রহ্ষণ্য বা ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য--অধ্যযনন অধ্যাপনা! ইত্যাদি । শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের! 
তখন অধিকাংশই বিদেনী ইউরোপীয় বা গৌর-অঙ্জ। 


১৬ তদেব ; পৃঃ ২৪* 


চৈ) ১৩৮৪ ] 
নিয়ে ভারতবাসীকে বহুধাবিভক্ত করার সব 
চেষ্টাই করে যাচ্ছেন। এর ফলে ভারত- 


পাকিস্থানের মতো উত্তরভারত দক্ষিণভারতের 
বিভেদ দেখা দেওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। 
স্বামীজী কিন্ত আর্যদের ভারতবিজয় অথবা 
দাক্ষিণাত্যবিজয়--এই সব গল্পকথার কোনোটিই 
স্বীকার করেন নি।১* দাক্ষিণাত্যের সভ্যতা 
সম্বন্ধে ত্বামীজীর অতি উচ্চ ধারণ! । “পরি- 
ত্রাজক' গ্রন্থে “দক্ষিণী সভ্যতা' অংশটি এবং 
«আর্য ও তামিল নামে প্রবন্ধটি এ বিষয়ে 
বিশেষ দ্রষ্টব্য । (বাণী ও ব্রচনা £ ৬ঠ ও ৫ম 
থণ্ড ভ্টব্য )। 

ষে বিদেশী পণ্ডিতের দল আর্ধ-অনার্য- 
সংঘাতের গল্প তৈরী করেছিল, তাদের ধারণ! 
যুরোপের মতো ভারতবর্ষেও সংঘাতের 
মধ্য দিয়েই সভ্যতার স্ট্টি। একদল আর 
একদলকে উৎধাত না করে কোনো রাষ্ট্র বা 
সভ্যতা গড়ে ওঠে না। স্বামীজীর মতে 


১৭ প্রসঙ্গত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 


বিবেকানন-সাহিত্যে হাস্ঠরস 


১৪৩ 


ভারতবর্ষে বর্ণবিভাগের হষ্টির উদ্দেশ্য আপাত 
অন্ুক্নতদের ধীরে ধীরে উন্নত করে তোল! । 
অন্তকে নাশ করে নয়, আপন করে নিয়ে তার 
সঙ্গে ্রক্যস্থাপন। তাই ভারতের ইতিহাসে 
প্রাচীনতম গোঠী বা সম্প্রদায়ের আপন বৈশিষ্ট্য 
নিয়ে আজও এদেশে রয়ে গেছে। তুলনার 
ইয়োবোপীয়েরা আদিম জাতিদের প্রায় সমূলে 
উৎখাত করেছে। “ইউরোপের উদ্দেশ্__ 
সকলকে নাশ ক'রে আমরা বেচে থাকবে! 
আর্যদের উদ্দেশ্তয_সকলকে আমাদের মমান 
ক'রব, আমাদের চেয়ে বড় ক'রব।” (প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য )।:৮ 

সুতরাং বিদেশীর শেখানে| বিস্তায় ভারতের 
আর্ধ হিসাবে নিজেদের আত্মগৌরবে ধারা 
অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শ্রেণীদের অবজ্ঞা করতে 
শিখেছেন তাদের উদ্দেশে “বর্তমান ভারতে; 
স্বাধীজীর কঠোর মন্তব্য-_-“আর পাশ্চাত্যের 
এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, এ যে কটিতটমান্র- 


থেকে স্বামীজীর মন্তব্য-_-"ী ষে ইউরোপী 


পণ্ডিত বলেছেন, আর্ধের! কোথা হ'তে উড়ে এসে ভারতের «বুনো"্দের মেরে-কেটে জমি 
ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলেন-_-ও-সব আহাম্বকের কথা। আমাদের পঙ্ডিতরাও দেখছি দে 
গৌয়ে গৌ_আবার এ সব বিরূপ মিথ্যা ছেলেপুলেদের শেখানো হচ্ছে। এ অতি অন্তায়। 
**কোন্‌ বেদে, কোন্‌ কুক্তে, কোথায় দেখছ, আর্ধরা কোন বিদেশ থেকে এদেশে 
এসেছে? কোথায় পাচ্ছ যে, তারা বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন ?'"" 
প্ৰামায়ণ কিন। আর্যদের দক্ষিণী বুনো-বিজয় !! বটে--রামচন্দ্র আর্য রাজা, সত্য ? 

লড়ছেন কার সঙ্গে ?_-লঙ্কার রাবণ রাজার সঙ্গে । দে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন 
রামচন্ের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় বই কম নয়। লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশী 
ছিল বরং, কম তো! নয়ই । তারপর বানরাদি দক্ষিণী লোক বিজিত হল কোথায়? তার! 
হ'ল সব প্রীরামচন্ত্রের বন্ধু মিত্র | কোন্‌ গুহকের, কোন্‌ বালির রাজ্য রামচন্্র ছিনিয়ে 
নিলেন--তা বলো না?” (বাণী ও রচনা : ৬ খণ্ড: পৃঃ ২০৯-১০) 

একালের গ্রতিহাসিক ও সমাজতান্বিকেরা এ গ্রশ্রগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা কৰে 
দেখতে পার়েন। 

১৮ বাণী ও রচন| £ ৬ খণ্ড ; পৃঃ ২১১ 


১৪৪ 


আচ্ছাদনকারী অজ, মুখ নীচজাতি, উহার! 
অনার্ধজাতি 1! উহার] আর আমাদের 
মহে 111”১৯ 

উদ্ধৃত মন্তব্যের প্রথম বাক্যের শেষে ছুটি 
এবং দ্বিতীয় বাক্যের শেষে তিনটি বিশ্ময়বোধক 
চিনে হ্বামীজীর ক্রমবর্ধমান ব্যঙ্গ, বিজ্ঞপ, বিন্বয়, 
বিরক্তি। এ অপশিক্ষার প্রভাব শুধু ভারতের 
ক্ষেত্রেই নয়, জার্মানীর বিশুদ্ধ আর্ধরক্তের 
ধারণার ক্ষেত্রেও কী বিষময় প্রভাব বিস্তার 


উদ্বোধন 


[ ৮*তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


করেছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে এবং 
ইহুদী-নিধনের ব্যাপকতায় তার সবচেয়ে বড়ে। 
গ্রমাণ। ভারতের ইতিহাসে অহেতুক জাতি 
বা! গোর্ঠীসংঘাতের এই প্রয়াসের দ্বার! বিভেদ- 
কামী ইংরেজ সরকারেরই লাভবান হবার 
সম্ভাবনা ছিল। আজকের ভারতেও যখন এ- 
জাতীয় ধারণার ফলে সংঘাত বাধে, তখন অন্ধ 
বিদেশী অহগৃকরণের বিচারহীন মুত সবচেয়ে 
হাম্যকর বলে প্রতিপন্ন হয়। [ ক্রমশঃ ] 


দাগ! বোলানর নোতুন নজির 
স্বামী সুমেধানন্দ 
পূরবাহ্বৃততি ] 


বিভিন্ন আপাতবিরোধী বিব্দমান সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে নুষ্ঠ, সামঞ্জস্য বিধান করে বেদাস্তের 
তথা হিন্দুধর্মের সামশ্রিক ও সনাতন রূপটি 
বিদেশের ও শ্বদেশের মান্ধযের কাছে তুলে ধরে- 
ছিলেন ত্বামীজী, ীরামকষ্ণের “নরেন শিক্ষে 
দিবে” কথাটির সত্যতা প্রমাণ করে। বৈদিক 
সত্যের ওপরেই দাগ! বোলান হলেও নরেনের 
শিক্ষাপন্ধতিতে নোতুন কিছুও ছিল। 
বিবেকানন্দ-কন্ত! নিবেদিতা নির্দেশ করে দিয়ে- 
ছিলেন তার গুরুর শিক্ষাপ্রণালীর বিশেষত্ব। 
নিবেদিতার দৃষ্টিতে ন্বামীী ছিলেন “অতীত ও 
ভবিষ্ততের মিলনক্ষেত্র” ; তার বাণী হল “বহু এবং 
এক-_বদি বথার্থই এক সত্তা হয়, তাহলে শুধু- 
মাত্র সকল উপাসনা-পদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল 
কর্মপদ্ধতি, সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার 
হৃষটি-কর্মই সত্যোপলদ্ধির পন্থ!।” অতীত ও 
ভবিষ্ততের মিলনকারী বেদাস্তভিতিক শিক্ষা 


১৯ ভদেৰ : পৃঃ ২৪৯ 


গুবর্তনের জন্য ্বাম'জী কিন্ত কাগ্জ-কলম নিজে 
বা! টোল-পাঠশাল। খুলে ছুরূহ গ্লোকসমূহের চুল- 
চেরা বিচারে ভাস্ত ব্যাখ্যা টীকা টিগ্ননীর 'অব- 
তারণ। করেন নি। আলাপ আলোচন। করে- 
ছিলেন, বক্তৃতা দিয়েছিলেন, চিঠিপত্র ও 
প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন সহজ বাংলায় ( জীবস্ত 
বাংলাও বল! চলে ) অথবা বোধগম্য ইংরেজীতে 
সাধারণ মানুষের আয়ত্বাধীন করে। মানুষকে 
আহ্বান করেছিলেন “লুগ্তপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা 
শক্তিক্ষয়” না করে পসস্ভোনিখিত বিশাল ও 
সন্লিকট পথে" এগিয়ে চলতে, যে-পথ শ্রীরামকৃষ্ণ 
জীবনের ছ্যতিতে আলোকিত, যে-পথে সাকার 
ও নিরাকার, বর্ম ও শক্তি, জান ও ভক্তি সম- 
ভাবে আদৃত। ধর্মের নামে যেখানে অনাচার, 
ধমের প্রমাণে যেখানে পার্জিপু'থির দোহাই 
দেওয়া, ধর্মের তাড়নায় যেখানে মান্থষের 
অস্তরাত্বা অপমানিত সেখানেই বেদাস্তকেশরী 


চৈত্র, ১৩৮৪ ] 


বিবেকানন্দের গর্জন “তোমরা শৃন্ঠে বিলীন হও ৷” 
ব্যঙ্গ করে বিদ্জপ করে যুক্তিবিচারের চাবুক 
মেরে ধর্মের ভান ও শাস্ত্রের ভ্রমকে অপনোদন 
করেছেন সংগ্রামী সন্্যাসী। স্বামীজীর ধর্মে 
ভানের স্থান নেই, মিথ্যার আশ্রয় নেই, আছে 
“মন মুখ এক করা'র উদাহরণ ও প্রচেষ্টা । তাই 
তো ক্লাস্তিকে অন্বীকার করে উল্টো পথ হেঁটে 
গিয়েছিলেন ভাভীর কাছে তামাক থেতে, দিতে 
চেয়েছিলেন নিজের শরীরটিকে ক্ষুধার্ত পণ্ডর 
আহার্য হিসেবে উৎসর্গ করে। ব্রঙ্গবুদ্ধির এর 
থেকে বড় উদাহরণ বা নিদর্শন আছে কিনা 
জানি না। শাস্ত্রে বলেছে “জীবঃ শিবঃ শিবে। 
জীব; স জীব: কেবল: শিব:”; তবে কেন 
"ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুর 
ঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে । এই ঠাকুর 
কাপড় ছাড়ছেন. তৌ। এই ঠীকুর ভাত খাচ্ছেন 
তো! এই ঠাকুর স্বাটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পি্ডি 
করছেন; এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা 
বিন। মরে যাচ্ছে!” শাস্ত্রে খন তক্তির লক্ষণ 
নির্দেশ কর! হয়েছে “অনির্বচনীয়স্‌ প্রেমত্বরূপম্‌.' 
গুণরহিতম্‌ কামনারহিতম্‌” বলে তখন কেন সেই 
ভক্তির বিজ্ঞাপন দেবার জন্ত সবাঙ্গে ছাপ 
দেওয়ার ধুম যা দেখে মাতাল চিতাবাঘ 
ঠাওরায়ঃ কেনই বা! তিলকের বহর দেখে চিতা- 
বাধ গাছে চড়ে! ব্যঙ্গ বিদ্রপ প্লেষের মধ্য দিয়ে 
স্বামীজী বলতে চেয়েছিলেন ধর্মের চঙ ও বৃথ! 
আড়ম্বরের নিশ্রয়োজনীয়তা। জীবনে দেখিয়ে- 
ছিলেনও তাই-ই । তখনকার দিনে মাদ্রাজের 
মত জায়গায় রাখাঢাকা না করে ধূমপান, 
রিবান্ত্রামে বাঙালী বন্ধু মন্সধবাবুর বাড়ীতে 
মৎস্যাহারের কথ! প্রকাশ্তে ঘোষণ! স্বামীজীর 
খু ও দৃঢ় চরিত্রের পরিচয় দেয় যেখানে ঢঙ ও 
ভানের প্রবেশ নিষেধ। 

সকলেরই জানা আছে, নরেন্ত্রনাথ ছিলেন 
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আবাল্য ধ্যানসিদ্ধ। জন্মাবধি তিনি ঘুমানোর 
আগেই নিজেকে হারিয়ে ফেলেন আলোক- 
রশ্মির মধ্যে। কাশীপুরের বাগানে যুবক নরেন্র- 
নাথ নিধিকল্প সমাধিলাভে পাঞ্চভৌতিক শরীর 
থেকে নিজেকে পৃথক করে দেখেছিলেন। এরও 
আগে হেদোর রেলিঙে মাথ| ঠুকে পরথ করে- 
ছিলেন কঠিন জড়বস্তর চৈতন্ত-সত্ত। । এক কথায় 
বলতে গেলে আবহমান কাল ধরে এই বিশ্বচরা- 
চরে যে সচ্চিদানন্দ ব্যাপ্ত রয়েছেন, অধৈত- 
সাধকের ধিনি বহুবাঞ্ছিত, সেই সচ্চিদানন। 
জিনিসটি ছিল নরেন্দ্রনাথ বা! বিবেকাননের 
কাছে সহজ সাবলীল “করামলকবৎ। তাই 
তে৷। আমেরিকার মত ভোগমুখী দেশে হাজার 
কর্মব্যত্ততার মধ্যেও নিজের ব্রঙ্গভাবে নিজে মগ্ন 
থাকতেন। সহন্বদ্ধীপোগ্ঠানে সেপ্ট লরেন্স নদীর 
পাড়ে, নিউ হ্যাম্পশায়ারের বাগানে হ্দতীরে 
নিবিকল্প সমাধিতে ডুবে যাওয়৷ যেন খুবই সহজ 
ছিল প্র লোকটির পক্ষে । বেলুড় মঠের উঠানে 
আমগাছের নীচে ক্যাম্পথাটে বসে কথাবার্তার 
মধ্য দিয়ে সমবেত সাধুভক্তদের মন-বুদ্ধিতে 
ব্হ্ষভাবের উদ্মেষ করে দিয়েছিলেন। এই 
মান্ষটিই আবার দেখিয়েছিলেন তক্তির 
পরাকাষ্ঠা আলোয়ারে, তাড়িঘাটে, রাধাকুণ্ডে, 
বলরামভবনে ও বেলুড় মঠে। দ্বৈত বিশিষ্টা- 
দ্বৈত ও অদ্বৈতের মধ্যে সুছু সামঞস্য বিধান 
কেবলমাত্র কথায় ও লেখায় নয়, জীবনেও 
পরিস্ফুট ও প্রদর্শন করে প্রমাণ রেখে গিয়ে- 
ছিলেন তার আচার্যচর্িত্রের। মায়াবতীর 
অধৈতপীঠে নিজের গুরু “'অবতারবরিষ্ঠ” শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের গ্রতিকৃতি-পৃজ৷ পছন্দ করেন নি ৰটে 
কিন্তু সেটিকে নির্মমভাবে নিষেধ করে প্রবর্তক- 
দের প্রাণে বাথাও দিতে চান নি। ”“কোমলে 
কঠোরে মেশান মাটা”ই ছিল ম্বামীজীর চরিত্রের 
উপান্দান। যে যে-অবস্থায় আছে তাকে সেখান 
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থেকে এগিয়ে দেওয়াই ছিল ম্বামীজীর চেষ্টা । 
স্বামীজীর কথা হুল “দ্বৈত, বিশিষ্টাদৈত, অটৈত, 
শৈবসিদ্ধান্ত, বৈষ্ণব, শান্ত, এমন কি বৌদ্ধ ও 
জৈন প্রভৃতি যে-কোন” সম্প্রদায়ের “একবাক্য 
যে জীবাত্মাতেই অনন্ত শক্তি নিহিত আছে ।” 
মান্ধষের অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তি ও 
সম্ভাবনাকে উদ্বোধিত করতে শুধুমাত্র “মহাপ্রাণ 
ওঠো জাগো” বলে আহ্বান করে বা উপদেশ 
দিয়েই শ্বামীজী ক্ষান্ত ছিলেন না। ভরস! 
দিয়েছিলেন, আশ্বীস দিয়েছিলেন, অভয় দিয়ে- 
ছিলেন “আমি আমরণ তোমার পাশে আছি, 
তা তুমি কাজ কর বা না কর, বেদান্ত রাখ বা না 
বাখ।” কতদ্দিকে কতভীবে সীহাষ্য করেছেন 
অভুযুদয়-মার্গ ও নিঃশ্রেরস-মার্গের পথিকদের | 
শুধু পথিকদের কেন বলি, ধারা যাত্রা বিমুখ 
তাদেরও । যার অলস তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য 
এনে দিয়েছেন, যারা অবলম্বনহীন তাপের জন্ত 
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, যার! 
ভারাক্রান্ত তাদের বোঝা লাঘব করেছেন__ 
“তোমাদের সব বোঝ। আমার ওপর ফেলে 
দিয়ে আপন মনে চলতে থাক ।৮ তাই তো হরি 
মহারাজ বলেছিলেন যে, ত্বামীজীর বাণী শোয়া 
লোককে দাড় করিয়ে দেয়, দাড়ান লোককে 
চলমান করে আর চলছে এমন লোককে 
বেগবান করে তোলে। যার বিরোধিতা! 
করেছে» শ্বামীজী তাদের ক্ষমা করেছেন, 
করুণাবোধ করেছেন তাদের দীনতায় ও 
নিবুদ্ধিতায়। সাধনজীৰনে বারা হোঁচট খেয়েছে 
ৰ। পেছিয়ে পড়েছে তাদের জন্ত দিয়েছেন 
আশার আলো, শুনিয়েছেন উৎসাহের কথা-_ 
“ভালোর দিকে যাবার পথটি সবচেয়ে হুর্গম ও 
বন্ধুর। এটাই আশ্চর্যের কথ! যে, এত লোক 
সফল হয়; অনেকে যে পড়েষায় তাতে অবাক্‌ 
হবার কিছু নেই। সহ পদস্থলনের মধ্য দিয়েই 
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চিত্র গড়ে তুলতে হবে।” এই যে দরদ দিয়ে 
কথা বলা,মনের সুল্ম তন্ত্রীতে বঙ্কার তুলে দেওয়। 
--এটি লাটু মহারাজের মতো আপনভোলা 
মান্ষেরও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। বিদেশ থেকে 
ফিরে কলকাতার নাগরিক সংবর্ধনার উত্তরে 
স্বামীজী যে-বক্তুতা করেন সেটি গুনে লাটু 
মহারাজ বলেছিলেন, “দেখতে পেলুম শ্বামীজীর 
ফায়ার করবার শক্তি বেড়ে গেছে। তার কথা 
শুনতে শুনতে লোকগুলোর দিল্‌ যে বেড়ে যাচ্ছে 
তা বেশ বুঝতে পারলুম।”৮ পণ্ডিতের মুখে 
উপনিষদ্‌-ব্যাথা। গুনে আপন অন্ভূতির সঙ্গে 
মিলিয়ে নিয়ে যে-সাধক মন্তব্য করতে পারেন 
“ঠিক বলেছ”, তিনি তে “আধ্যাত্মিক ব্বাজ্যের 
নেপোলিয়নে'র “জড়*বিজ্ঞান-কৌরব-রণের 
ফায়ারিং রহস্য ধরে ফেলবেনই। কিন্তু এই 
ফায়ারিং যাদের ওপরে হয়েছিল তাদের অবস্থ। 
কেমন হল? ফায়ারিং-এর আঘাত যাদের মনে 
লেগেছিল তাদের পরিণতি কি হল? আহত 
মাহ্যগুলি অর্থাৎ বিবেকাননোর বিবেকবর্ষা 
বাণী শ্রবণে সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তিবৃন্দ সামলে 
রাখতে পারেন নি ত্যাগের ছুর্দমনীয় বাসনা ও 
জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্তব্যবোধকে । উপনিষদের 
কথা “ত্যাগেনৈকে হমৃতত্বমানগুঃ” স্বামীজীর মুখে 
জীবন্ত হয়ে দেখা দ্িল। স্বামীজী নির্দেশ 
করলেন “ত্যাগেনৈকেন'-_- একমাত্র ত্যাগের 
দ্বারা লভ্য সেই সত্য। আলামিন! গুডউইন্‌ 
মার্গারেট ম্যাকলাউড কৃষ্টান অজয়হরি হরিপদ 
সুধীর কালীরু্ষ ও ম্থরজ রাওকে দিয়ে 
তালিকার শুরু মাত্র। শেষ যেকবে হবে ও 
কোথায় হবে কেউ ত1 বলে দিতে পারেন বলে 
মনে হয় না। “আগামী পঞ্চাশ বছরের অন্য 
জননী জগ্মভূমি তোমার একমাত্র আরাধ্য দেবতা” 
বাণীটি শত সহত্্ যুবকের প্রাণে আগুন জেলে 
দিয়েছিল, বার পরিণাম “যুক্তির মন্থির"্সোপান- 
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তলে কত প্রাণ হল বলিদান”-এর মধ্য 
দিয়ে ১৯৪৭-এর ন্বাধীনতালাভ। বিদেশী 
মনীষী রম! রলণাও অন্ভব করেছিলেন যে, 
সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান ভেদ করে বেঠোভেনের 
সঙ্গীতের মত মিষ্ট সেই কম্বর তার হৃদয়ের 
গভীরে সুরের বঙ্কার তুলছে। ফায়ারিং বা 
স্ুরমুছন! যেখানে যেমন দরকার সেখানে 
তেমন করে ম্বামীজী কাজ করে গেছেন, যাচ্ছেন 
ও বযাবেন। কেবলমাত্র দাগ! বুলিয়ে ক্ষাস্ত 
হবার মানুষ তিনি তে। নন। সকলকে জোর 
করে টেনে এনে দাগে তিনি ফেলবেনই । বাধা 


সমালোচনা 
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দেওয়ার মত সামর্থ্য যে কারও নেই তা তিনি 
নিজেই বলে দিয়েছিলেন । অভিনয় শেষ করার 
আগে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায়ের প্রাকৃকালে, গ্রীন- 
রুমের দরজার চাবি হাতে নিয়ে নায়ক শুনিয়ে 
দিয়ে গেছেন_-“শরীরটাকে ছেঁড়। কীথার মত 
ফেলে দেবো বটে, কিন্তু প্রতিটি মানুষের 
্হ্ধান্ছভৃতি না হওয়া পর্যস্ত প্রেরণা যোগান থেকে 
আমি বিরত হবো না।” 

দাগা বোলান, দাগ দেওয়া! আর মাহ্ষের 
মনগুলোকে সেই দাগে দাগে ঘষে দেওয়ার এ 
এক নোতুন নজির । 


সমালোচনা 
ব্দাম্তকামধেনুঃ  (দশল্পোকী ) £ এবং চিৎ ও অচিৎ অথবা জীব ও জগতের মধ্যে 
ভগবান শ্রনিম্বার্কাচার্য। ব্রজবিদেহী মহস্ত ও সম্বন্ধ-নির্র। এই দিক থেকে এক দিকে 


চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহস্ত ১০৮ স্বামী ধনঞ্য়- 
দাসজী কাঠিয়াবাবা তর্ক-তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ 
কর্তৃক প্রণীত অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ও তত্ব্দীপিক। 
নামক টাকাসহ। (১৯৭৩), পৃষ্ঠা ১৬+২৯৮, 
মূল্য ৭৫০ টাক]। 

ভারতদর্শনসার বেদাস্ত-দর্শনের স্জনী-শক্তি 
অথব। “নব-নবোন্সেষশালিনী প্রতিভার কথা 
সর্বজনবিদিত সত্য। একটিমাত্র মুল বেদাত্ত- 
দর্শনকে আশ্রয় ক'রে দশটি প্রধান বেদাস্ত- 
সম্প্রদায় তাদের স্ব ত্ব বহু শাখাপ্রশাখা-সমেত 
যে ভাবে বদ্ধিত হয়ে ভারতের তথা জগতের 
দর্শন-শান্্রকে স্সঞ্জিত ম্সমৃদ্ধ ও স্বিস্তৃত 
করেছে তা সত্যই বিস্ময়কর এবং আনন্দজনক । 
এই সকল বেদাস্ত-সন্প্রদায়ের মধ্যে প্রীজ্ঞশ্রে্ঠ ও 
ভক্তপ্রবর নিম্ার্কাচার্যের "্াভাবিক-দৈতাছ্বৈত- 
বাদ” একটি বিশিষ্ট ও প্রকষ্ট স্থান অধিকার ক'রে 
আছে। বেদাস্ত-দর্শনের প্রধানতম সমস্যা হ'ল 
“অই্বৈত” এবং “তৈত' অর্থাৎ ব্রক্ধ অথবা ঈশ্বর, 


রয়েছেন চর্মপন্থী অধবৈতবাদী শঙ্কর; অন্ত দিকে 
রয়েছেন আরেক চরমপন্থী দ্বৈতবা্দী মধ্ব 3 
এবং মধ্যে রয়েছেন বিশিষ্টাদ্ৈতবাদী ও দ্বৈতা- 
দ্বৈতবাদী রামাহজ প্রমুখ বহু শ্রেষ্ঠ দার্শনিক । 
কিন্তু কেউ “দ্বৈত এবং “অদ্বৈতকে সমান 
মর্যাদায় স্বপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি, একমাত্র 
নিথার্ক ছাড়া। সত্যই সমন্বয়বাদী আচার্য 
নিষ্বার্ক যেরূপ সুনিপুণ যুক্তিসঙ্গতভাবে “দ্বৈত ও 
£অদ্বৈত?, ব্রহ্ম ও ব্রহ্ধাণ্তকে রক্ষা করেছেন ; ব্র্ধ, 
জীব ও জগৎ__-এই ব্রিতত্বের স্ব স্ব স্বাতত্র্য, স্ব তব 
বৈশিষ্ট, স্ব ত্ব শ্বরূপ-গুণ-শক্তি, ত্ব ত্ব মহিমা- 
গরিমা-মধুরিমা সম্পূর্ণরূপে অক্ু্ রেখেও 
পরস্পরকে পরস্পরের সঙ্গে সমন্বিত করেছেন, 
সেরূপ জগতের দর্শনশান্ত্রের ইতিহাসেই বিরল 
এবং সেজন্য বিশেষ প্রশংসার । 

অথচ ছুঃখের বিষয় এই যে, আজ পর্যস্ত 
শঙ্কর ও রামানজের স্তায় নিগ্বার্কের নাম সেরূপ 
স্বিদিত নয়; এবং ভারত তথা জগতের দর্শন- 
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শাস্ত্রে তার এই অতুলনীয় দানও যথেষ্ট সমাদৃত 
নয়। সেই দিক থেকে বর্তমান গ্রন্থটি বিশেষ মৃল্য- 
বান। “বেদাস্তকামধেন্ুঃ ( দশঙ্পোকী )' নিম্বার্ক- 
দর্শন-সম্বন্থবীয় মাত্র দশটি প্লোকের সমাহার। কিন্ত 
তাদেরই মাধ্যমে শ্বভাবতঃ শ্বল্পভাষী নিম্বার্কাচার্ 
তার অপূর্ব মতবাদের মূল তত্বগুপি অতি সুন্দর- 
ভাবে প্রকাশিত করেছেন সগৌরবে । সেজন্তই 
নিশ্বার্ক-সম্প্রদায়ের অতি শ্রিয় এই গ্রন্থটি 
*বেদাস্তকামধঙ্: এই সুমধুর নাম-শোভিত। 

প্রীমৎ শ্বামীজী মহারাজের বঙ্গানুবাদ মৃলানগ 
এবং সুবোধ্য ও স্ুপাঠ্য । সেজন্ত, এই অতি 
মনোরম অন্থবাদ-গ্রন্থটি দার্শনিক ও সাধারণ 
জন, শিক্ষক ও ছাব্রছাত্রী, গবেষক ও সাধারণ 
কৌতুহলী ও জ্ঞানপিপান্থুর পক্ষে সমান 
উপযুক্ত। অন্বাদের পূর্বে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে 
অন্বয়টি সংযোজিত কর! হয়েছে, ত1-ও সকলের 
পক্ষেই বিশেষ সাহায্যকারী । 

সর্বাপেক্ষ। প্রশংসাহ্‌ শ্রীমৎ শ্বামীজী মহারাজ 
কর্তৃক বিরচিত সার্থকনাম! “তত্ব্দীপিকা” নামক 
টীকাটি। বস্ততঃ নামে ণ্টীকা” হ'লেও, এটি 
সাধারণ টীকামাত্রই নয়-_বরং একে অনায়াসেই 
বল! চলে নিম্বার্ক-বেদাস্তসন্বন্ধীয় একটি স্বতন্ত্র 
্রন্থ। কারণ, এতে নিম্বার্ক-বেদান্তের ণ্বাভাবিক- 
দবৈতাতৈতবাদ” অতি যুক্তিসঙ্গত এবং শান্ত্রসম্মত- 
ভাবে প্রপঞ্চিত করা হয়েছে। নাতিবিস্তৃত 
এই টীকাটি পাঠ করলেই নিথ্ার্ক-বেদাস্ত-দর্শনের 
মূল তত্বগুলি সম্বন্ধে একটি পরিফার ধারণা করা 
যায়। সেই দিক থেকে এই অভিনব টীকাটি 
নিশ্চয়ই বিশেষ আদরণীয়। 

এই জ্ঞানগর্ভ টীকাটির ভাবাও লক্ষণীয়। 
দুরূহ দার্শনিক-তত্ব-প্রকাশক হয়েও, তা৷ যথেষ্ট 
স্থবোধ্য স্থুললিত ও মধুর । 

আমাদের সকলের পরমপ্রিয় বিশ্ববন্দ্য 
আচার্য নিশ্বার্কের মর্মোখ ভাব-ভাবনার মূর্ত 


উদ্বোধন 


[ ৮*তম বর্ষ-্তয় সংখ্যা 


প্রতীক এই গ্রন্থটি নি:সন্দেহে সর্বশ্রেণীর পাঠক" 
চিত্ত জয় করবে। তার জয়যাত্রা অব্যাহত 


হোক! ভক্টর রম! চৌধুরী 


সোনা বূপা নয় £ ্রমতী জ্যোতির্মক়ী 
দেবী । প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স 
গ্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্তামাচরণ দে জীট, 
কলিকাতা! ৭০০১২ ( ১৩৮১ ), পৃষ্টা ৪৮০) মূল্য 
কুড়ি টাকা । 

শ্রীমতী জ্যোতির্সয়ী দেবীর সুদীর্ঘ সারত্বত 
সাধনার নিফর্ষ “সোন। রূপ নয়” অবশ্যই অন্ত 
ধাতৃতে গড়া । সে উপাদানের নাম প্রজা এবং 
অসীম মানবগ্ীতির এই আলোকিত মন্দির 
নির্মাণের রীতি অকুত্রিম সবলতা।। ১৩২৭ 
থেকে ১৩৭৪ সাল পর্যস্ত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় 
প্রকাশিত প্রায় পঞ্চাশ বছরের সাহিত্যরুতির 
ফলশ্রুতি পঞ্চাশটি ছোট গল্পের এক পরম সুন্দর 
সম্ভার এই গ্রন্থথানি। গল্পগুলির পটভূমি শুধু 
বাঙল! নয় রাজস্থান, পাঞ্জাব, বিহার, দিল্লি, 
কাশী, পুরী ইত্যা্দি ; পাত্রপাত্রী কেবল বাঙালী 
নয়, ভারতের অন্ঠান্ত অঙ্গরাজ্যের নানা মাপের 
ও ধাপের মাহষ। লেখিক! তার সুক্্ স্বচ্ছ 
বহুব্যাপী দৃষ্টির শুচিন্িধ আলোয় উত্তাসিত 
করেছেন তাদের বিচিত্র চলচ্ছবি। 

মৃদুম্বর গল্পগুলির মূল সর বিষাদের । এই 
বিষাদকে লেখিকা স্বািষ্ঠট করেছেন চিরায়ত 
সাহিত্যের রসে জারিত করে। চমকপ্রদ 
ঘটনার ঘন্ঘট। নেই, অবাকৃ-কর। পরিণতি 
নেই, নেই তত্বের ভার বা প্রকরণের বাহার। 
আছে বহু জীবস্ত নরনারী, বিশেষত নারী, এবং 
তাদের একালের ছিন্নতার ফাকে ফাকে দেখা 
চিরকালের রহস্ত। সব জুড়ে আছে একটি 
শান্ত পরিচ্ছন্ন পরিমণ্ডগ য! হাল আমলের বাঙুল! 
লেখায় প্রায় নিশ্চিক । আর আছে, সর্বোপরি, 


চৈত্র, ১৩৮৪ ] 


গল্প বলার অসামান্থ নৈপুণ্য ও ভাষার লাবণ্য । 

প্রত্যেকটি গল্পই এমন এক মননশীল মানবিক 
আবেদনে সমৃদ্ধ যার উষ্ণতা আছে কিন্তু উত্তাপ 
নেই। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখ দাবি করে £ 
“সেই ছেলেটা, পঞ্চাশো ধেবণ, “মযূর-সিংহাসন?, 
“একানড়ে এবং “শেঠানীজী? | গল্পগুজির 
বিশ্কান রচনাকাল-অম্ক্রমিক নয়। বিষয়, 
ভাব বা ঘটনাস্থলের পারম্পর্য অনুদারেও 
সেগুলি সাজানো! হয়নি। অন্ত কোন পদ্ধতি 
অবলম্বন কর! হয়েছে বোলেও বোধ হয় না। 
এ যেন 1810010 11875550, কিন্তু ছা12 ৪ 
19651 (নিয়মের শিকল ভাঙা আশ্চর্য 
ফসল!) 

এমন মহৎ সাহিত্যকে পুরস্কত করার কার্গ 
পড়ুয়ার হাতে ও মহাকাপের আদালতেই 
হয়তো ছেড়ে দেওয়া! উচিত তবু নগদ বিদায়ের 
প্রচলিত প্রথাপদ্ধতি চলেছে ও চলবে । সম্প্রতি 
রবীন্দ্র পুরস্কার নিয়ে তুমুল ঝড় উঠেছিল। 
“মোনা রূপা নয় এই বহুবিতকিত পুরস্কারটি 





সমালোচনা 





১৪৯ 


পেয়ে একথা প্রমাণিত করেছে যে যথার্থ 
যোগ্যত। তর্কাতীত স্বীরূতি অর্জন করতে পারে। 
পরশুরাম, তারাশঙ্কর, সজনীকান্ত প্রমুখ 
সাহিত্যের দিকৃপালরা যে লেখিকার প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ তাঁর লেখা শতাধিক গল্পের মধ্যে থেকে 
বাছাই-করা এই সংকলনটি সম্বন্ধে আরে! 
বিস্তারিত বল! বাহুল্য। বইটির সম্পাদক ও 
প্রকাশক একটি পুণ্যকর্ম সম্পন্ন করেছেন। 
তবে এর ফলে রসবেন্ত! পাঠক-পাঠিকার গ্রার্থির 
প্রত্যাশা! আরো বেড়েই যাবে। লেখিকার 
ূর্মুদ্রিত অধুনাবিস্তগ্রায় গ্রন্থবাজি এবং 
ভাঁবময় কাবাধার| যা উিদ্বোধন'-আদি পত্রিকায় 
আঞ্ও গ্রবহমান-বস্তত তার রচনাসমগ্র-- 
স্যত্বে সন্ধান সংগ্রহ করে, ভালে! করে সাজিয়ে 
গুছিয়ে গ্রন্থাবলী-মাকারে বের কর! একট। 
মন্ত বড় জরুরী কাজ । আননের কথা, তার 
'রচনাবলীর কিছু অংশ সম্প্রতি একত্রে 

পঁচনাবলী, নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 
বকলম 


উদ্বোধন কার্যালয় হইতে সদ্য প্রকাশিত 


্ 


পুনমুদ্্রণ 
পরিব্রাজক-_শ্বামী বিবেকানন্দ । ১৩শ সংস্করণ, গৃঃ ১৩২, মূল্য ৩:০০ 


ধর্মপ্রসঙ্ে স্বামী ব্রন্মানন্দ । ১০ম সংস্করণ, পৃঃ ১৮৪ মূল্য ৫০ 
তগবানলাভের পথ-স্বামী বীরেশবরানন্দ। ৬ সংস্করণ পৃঃ ৭৫, মূল্য ১৭+ 





ওরস 


রামকৃ্ণ মঠ ও রামকুষ্জ মিশন সংবাদ 


্রাণকার্ষ 

ভারত £ তুণিবাত্যা-ব্রাণ ; অগ্জগ্রদেশের 
৯টি গ্রামে, ৯৭৯টি পরিবারের ১২,৯০৪ ব্যক্তির 
মধ্যে ৪১*০* কেজি চাল» ১১৩২৯ কেজি ডাল, 
১,৬৪৬ কেজি তেঁভুল, ৮২০ কেজি লংকা, ১৯ই 
বস্তা লবণ, ২৯৬৫৫ কেজি পেঁয়]জ, ২,৮০৫ কেজি 
আলু, ৩,৬৭৯ বাঝ্স দিয়াশলাই, ৬ ব্যারেল 
কেরোসিন, € ব্যারেল বাঁদীম তৈল, ২১০৯১টি 
জাম!, ৪১৯৯৪ মিটার জামার কাপড়, ৬৩৫টি 
বোনা পোশাক এবং ১৯,*০* পুরান কাপড়- 
চোপড় বিতরণ কর! হয়। অন্ধের ৮টি গ্রামে 
১,০*০টি গৃহ ও তামিলনাড়ুর ২টি গ্রামে ৫৭টি 
গৃহ, গ্রতিটি গৃহ $১০*০ হাঁজার টাক ব্যয়ে 
নিশিত হইতেছে। 


বাংলাদেশ $ বাগেরহাট দিনাজপুর ও 
ঢাক কেন্দ্রের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা 
অব্যাহত আছে। ঢাঁকা ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের 
মাধ্যমে ছুপ্ধবিতরণও অব্যাহত আছে। 


কার্যবিবরণী 

বোম্বাই রামকষ্চ আশ্রম ও বামকৃষ 
মিশনের ১৯৭৬-৭৭ সনের প্রকাশিত কার্য- 
বিবরণীর সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল 

আশ্রম কাধাবলী : 

আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক; আশ্রমে 
প্রর়ামকষ্*-মন্দিরে নিত্য পুজা, প্রার্থনা এবং 
বেদ ও গীতা পাঠ হয়| গ্রতি একাদশীতে রাম. 
নামন্পংকীর্তন হয় । প্রতি শনিবার হিন্দীতে ও 
প্রতি রবিবার ইংরেজীতে ধর্মবিষয়ক 
আলোচনা-সভা হয়| আশ্রমের সাধুগণ শহরের 


মধো এবং বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে গিয়! ধর্সা- 
লোচন! ও বর্তৃতাদি করেন। গণেশ দুর্গ। কালী 
শিব এবং লক্ষ্মীর পুজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরাম- 
কৃষদেব, শ্ীমা সারদাদেবী ও ম্বামী বিবেকা- 
নন্দের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। শ্রীকু্ণ বুদ্ধ 
শংকরাচার্য ও ধীশুত্ীষ্টের জল্োৎসবও অনুষ্ঠিত 
হয়। 

আশ্রম কর্তৃক প্রতি বংসর বোন্থাই শহর ও 
শহরতলীর সমস্ত বিষ্ভালয়ের বিদ্যার্থীদের জন্প 
মারাঠী গুজরাতী হিন্দী ও ইংরেজীতে আবৃত্তি- 
প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। জান্ছআরি 
১৯৭৭-এ অনুষ্ঠিত গ্রতিযোগিতায় ১১৩৭৯ জন 
বি্যার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ৩৫টি বিগ্ভালয়ের 
বিগ্াধিগণ ১১৬টি পুরস্কার পায়। 

মিশন কার্যাবলী : 

শিক্ষা; কলেজের ছাত্রদের জন্ পরিচালিত 
একটি ছাত্রাবাসে আলোচ্য বর্ষে ছাত্রসংখ্য। ছিল 
৫৬। নিঃশুক্ক পাঠাগার ও শিবানন্ন গ্রন্থাগারে 
দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও নীতিশাস্্র 
প্রতি বিষয়ে মোট ২২,৫৬৬টি পুস্তক, ৮৬টি 
দৈনিক ও অন্থান্থ সাময়িক পত্র-পত্রিক! ছিল। 
আলোচ্য বর্ষে ১৬,৯১১টি গ্রন্থ গৃহে পাঠের জন্ত 
দেওয়া! হয়। সংগণ্ন নিংশুক্ক পাঠাগারও বহু 
বিগ্ার্থ প্রত্যহ ব্যবহার করে। 

চিকিৎসা ১ বহিধিভাগীয় দাতব্য চিকিৎসালয় 
ও অস্তবিভাগীয় হাসপাতালে আলোচ্য বর্ষে 
মোট চিকিৎমিতের সংখ্যা ১,৮১১৭৫০। 

জনহিতকর কার্য : আলোচ্য বর্ষে গুজরাটে 
বন্তাত্রাণ ও ঘুণিবাত্যাত্রাণকার্ধে এবং 
আসামে বঙ্াত্রাণকার্ধে মিশন কর্ৃক সংগৃহীত 
প্রচুর অর্থ ও ভ্্বাসামন্তরী ব্যবহৃত হয়। 


চৈত্র, ১৩০৪ ] 


আদিবাসী-কল্যাণ £ বোস্বাই শহর হইতে 
৭৪ কিলোমিটার দূরে একটি আদিবাসী পল্লীতে 
মিশন পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা বিভাগের 
দ্বারা ১৪,৭৭০ জন আপ্দিবাসীর চিকিৎসা করা 
হয়। আদিবাসীদের মধ্যে ওধধ, ভিটামিন, 
প্রোটিন খাগ্ঘ, বিস্কুট ও পোশাকাদি বিতরণ 
করা হয়। 

নূতন দিল্লী রামক্চ মিশনের ১৯৭৬-৭- 
এর প্রকাশিত কার্ধবিবরণীর সারসংক্ষেপ নিম্নে 
দেওয়৷ হইল : 

ধর্ম ও সংস্কৃতি: আশ্রমে নিমমিত পৃজ্ঝ, 
ধ্যান, ভজন ? 'বামচরিত-মানস”, রয় মকষ- 
কথামৃত'। ভগবদগীতা” প্রভৃতি গ্রন্থপাঠ ও 
আলোচন। করা হয়। এতঘ্যতীত আশ্রমের 
সাধু ও আমন্ত্রিত বক্তাগণ ধর্ম, দর্শন ও পান্তর- 
গ্রন্থার্দি সম্বন্ধে বর্তৃত1 প্রদান করেন। দিল্লী 
শহরের ভিতরে ও বাহিরেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
আমন্ত্রণক্রমে আশ্রমের সাধুর! নিয়মিত ও 
নৈমিত্তিক শান্তালাপ ও বক্তৃতাদি করেন। 

শ্রীরামচন্ত্র, শ্রকুষ্ণণ যীশুত্ী্, বুদ্ধদেব, 
শংকরাচার্য, গুরু নানক, সন্ত তুঙ্সসীরদাস প্রমুখ 
মহাপুরুষগণের জন্মতিথি পৃজা, পাঠ, ভজন ও 
ব্তৃতাদির মাধ্যমে পালিত হয়। 

শরতীসারদাদেবীর ১২৪তম এবং শ্রীরাম- 
কষ্ণদেবের ১৪২তম জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ 
পূজা, হোম, পাঠ, ভজন ও বক্ৃতাদি হয়। শ্বামী 
বিবেকানন্দের ১১৫তম জন্মোৎসবে আয়োজিত 
বন্তৃত। ও আবৃত্বি-প্রতিযোগিতায় স্কুন-কলেজের 
২১৭৪৬ ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। 
বিজয়ীদের মোট ৪৩৯৫ টাকা মূল্যের ৩৫১টি 
পুরস্কার দেওয়। হয়। 

রামক্চ মঠ ও রামকুখ। মিশনের অধ্যক্ষ 
পৃজ্যপাদ শ্রীঘৎ দ্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ 
আলোচ্য. বধে ছুই বার আশ্রমে গুভাগমন 


রামকষ। মঠ ও রামু মিশন সংবাদ 


১৬১ 


করেন। বহু ভক্ত ও দর্শনার্থ তাহার নিকট 
হইতে সাক্ষাৎভাবে প্রেরণ ও উপদেশ লাভ 
করেন। 

দাতব্য চিকিৎসাঃ আঁশ্রম-পরিচালিত 
যক্। ঠিকিৎসাকেন্দ্রের অস্তঃ ও বহিবিভাগের 
ঘোট ২,৬১৯ জন রোগীকে বিনামূল্যে দামী 
উষধ দেওয়! হয়। এ ছাড়া অস্তবিভাগের 
রোগীদেস্ব বিনামুল্যে ছুধ ও জলখাবার দেওয়। 
হয়। বহিধিভাগের রোগীর সংখ্যা ছিল ১৬,৯০৮, 
তন্মধ্যে ২৫১৭ জন নূতন। আঞ্চলিক বক্ষ 
সমিতির একটি গৃহ-চিকিৎস! ইউনিট আশ্রমের 
সহিত যেগাযোগ রক্ষ। করিয়। কাজ করে। 
২৩৩ জন অন্তবিহাগের রোগীকে পর্যেবক্ষণ 
ওয়ার্ডে রাখিয়! চিকিৎসা! কর! হয়। হোমিও- 
প্যাথি চিকিৎস। বিভাগে রোগী 
চিকিৎসিত হয়, তন্মধ্যে ৫,৪৩২ জন নূতন । 

পুস্তকাগার ও পাঠাগার ; পুস্তকের সংখ্যা 
ছিল ২৮,৪৫৯ । ১৩,১২৪ খানি বই পড়িবার 
জন্য দেওয়। হয়। ১৫টি সংবাদপত্র ও ১১৫টি 
সাময়িক পত্র ছিপ। গড়ে দৈনিক উপস্থিতি 
৪০৯। শিশ্তদের জন্ত একটি ম্বতম্ত্র বিভাগও 
ছিল। 

বিশ্ববিগ্ালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্তু 
পরিচালিত গ্রন্থাগারে ২৬৮ জন ছাত্র ও ২৪৯ 
জন ছাত্রী সদ্য ছিল। বর্ধশেষে পুস্তকের 
সংখ্য| ছিল গড়পড়তা দৈনিক 
উপস্থিতি ১০৭। 

সারদা মন্দির: সারদ1 মন্দির ৬ হইতে 
১৪ বৎসরের শিশুদের সংস্কৃতি ও নীতি-শিক্ষার 
সার্থাহিক বিগ্ভালয়। সারদা মিল! সমিতির 
সভ্যাগণের সহায়তায় ইহা পরিচালিত। 
উপস্থিতির গড় ৩৫ | ভজন গল্প প্রভৃতির মাধ্যমে 
শিশুদের শিক্ষা! দেওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে 
রামকষ্খ মঠ ও রামু মিশনের অধ্যক্ষ শ্ীমৎ 


৭২১৪৮৫ 


৪১৯৬৪। 


১৫২. 


স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাঁজ ইহার বাধিক 
উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া শিশুদের আশীর্বাদ 
করেন। 

আধিক*সহায়তা : দরিদ্র নরনারী ও দুঃস্থ 
ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি 
বাবদ আশ্রম মোট ৯১৩২২*৯১ টাকা ব্যয় 
করে। 

রায়পুর রামকষখ মিশন বিবেকানন্দ 
আশ্রমের ১৯৭৪,এপ্রিল হইতে ১৯৭, মার্চ পর্যস্ত 
তিন বৎসরের প্রকাশিত কার্যবিবরণীর সার- 
সংক্ষেপ নিয়রূপ £ 

ধর্ম ও সংস্কৃতি : শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী 
মহারাজ, ২রা ফেব্রমারি ১৯৭৬, একটি নৃতন 
শ্রীবী মকষ্চ-মন্দির উৎসর্গ করেন । মন্দিরে নিত্য- 
নিয্মমিত সেবা-পুজা, ধ্যান-ভঙ্গন ও প্রার্থনা হয়। 
মহান শিক্ষ-গুরুদের জন্মপ্দিবল প্রকাশ্তভাবে 
উদযাপিত হয়। প্রতি রবিবার ধর্মালোচনায় ও 
একাদশীতে রামনামসংকীর্তনে প্রচুর জন- 
সমাবেশ হয়। আশ্রমের সাধুগণ আমন্্রণক্রমে 
বিভিন্ন স্থানে ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান 
ও আলোচন। করেন। 

বিবেকানন্দ ধর্সার্থ গুধধালয় : এলোপ্যাথি 
বিভাগে ১৩টি উপবিভাগ কার্ধরত আছে। 
ইহাতে নিঃশুক্ক চিকিৎসিত রোগীর মোট সংখ্যা 
যথাক্রমে-_ 
১৯৭৪-৭৫---৪৫১৮৬২১ নৃতন রোগী--”১০১৩৯৬ 
১৯৭$-৭৬ -+৩৮)৩২১১ 5 --১২১৫০৬ 
১৯৭৬-৭৭--৪২১২৭৪১ ৪ 

হোমিওপ্যাথি বিভাগে নিঃশুক্ক চিকিৎসিত 
রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে-- 
১৯৭৪-৭৫-_২৫,৭৫৬, নৃতন রোগী--৩১৭০৬ 
১৯৭৫-৭৬--২৫১২ ১৩ রঃ 


--১৪১৬৩৫ 


_-৪,০৯১ 
১৯৭৬-৭ ৭---২৩১৬৪৯ 
গ্রন্থাগার ও পাঠাগার £ 


?) "৪১২৯১ 
বিবেকানন্দ স্থৃতি 


উদ্বোধন 


[ ৮*তম বর্ষ-_২য় সংখ্য। 


্রস্থালয়ে পুস্তকের সংখ্যা ছিল ২১৯৯০০। 
নির্গমিত পুস্তকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৮৬২২, 
৩২,৭১৮ এবং ৩০১০২৩। সদস্য-সংখ্যা এক 
হাজারের উপর । পাঠাগারে ১৪টি দৈনিক পত্র 
ও ১২৫টি সাময়িক পত্র ছিল। পাঠকসংখ্য। 
দৈনিক গড়ে ২০০। 

বিবেকানন্দ বিগ্যার্থী ভবন বিদ্যালয় ও 
মহাবিদ্যালয়ের মোট ২০টি ছাত্র এখানে ছিল। 
বিদ্যার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্ত যত্র লওয়। 
হয় 

ত্রাণকার্য ; আলোচ্য তিন বছরে ছত্তিসগড়ে 
ব্যাপক ত্রাণকার্য করা হয়। তিনটি নিঃশুন্ক 
ভোজন-কেন্ত্রে প্রত্যহ ২,৩০০ অক্ষম ও নিরাশ্রকস 
ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য প্রাঞ্চ হয়। ৩,২০০ জন সর্র্থ 
ব্যক্তিকে রুটা ও আধা-মজুরীর পরিবর্তে 
পুকুর-খনন-কার্ষে নিষুক্ত করা হয়। ৯টি পুকুর 
খু'ড়িয়া ৮৬৭ একর জমিতে সেচের স্থযোগ বৃদ্ধি 
কর! হয়। শীতের শস্যক্ষেত্র সিঞ্চনের জন্ 
মহানদীতে গতি-পরিবর্তনের এক প্রকল্প গৃহীত 
হয়। নিঃসহায় কষকদিগকে গমের ও ধানের 
বীজ দেওয়৷ হয়। ১০,০০*-এর অধিক পুরান 
ধুতি, শাড়ি, লেপ, কঙ্ছল প্রভৃতি ইহাদের মধ্যে 
বিতরণ করা হয়। দীপালিতে শিশুদিগের মধ্যে 
নৃতন পোশাকও বিতরিত হয়। হরিজন ও 
আদিবাসীদের ৩৭টি গ্রামে একটি করিয়! 
পানীয় জলের পাক! কৃপ খনন কর! হয়। এই 
সমস্ত ত্রাণকার্ষে ১৪২টি গ্রামের ১১৬৪,৯০০ 
ব্যক্তি উপকৃত হয়। মোট ব্যয় হয় ৫১৬৩১৯৭১ 
টাক! । 

প্রকাশন ও গ্রন্থ-বিক্রয় £ শ্ররামকঞ্জদেব ও 
স্বামী বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারে হিন্দীপত্রিকা 
£বিবেক-জ্যোতি'র প্রকাশন অব্যাহত আছে। 
বিভিন্ন ভাষায় রামকুষ্*-বিবেকানন সাহিত্য ও 
চিন্রাদদি আশ্রমে পাওয়া যায় 


চৈত্র, ১৬৮৪ ] 


পরিশেষে আশ্রম কর্তৃপক্ষ মন্দির, দাতব্য 
চিকিৎসালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতির স্থায়িত্বের জন্য 
স্থায়ী কোষ নির্মাণে উদার আধিক সহযোগের 
আবেদন করিয়াছেন। 


উৎসব 


করিদপুর রামরুঞ্খ মিশন আশ্রমে বিগত 
৩১শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের ১১৬ তম 
জন্মতিথি ভাবগন্ভীর পরিবেশে স্থানীয় ভক্ত- 
গণের উদ্যোগে উদ্যাপিত হইয়াছে। এ দিন 
উষাকালে শিল্লিগণ মোটরবাঁসে .মাইকধোঁগে 
সারা শহর পরিভ্রমণ করিয়া “ম্বামীজীসংগীত" 
মধুরভাবে পরিবেশন করেন । আশ্রমে মঙ্গগা 
রতি, বিশেষ পৃজা, হোম, শ্রশ্রীচণ্তীপাঠ, ভোগ- 
নিবেদন ও প্রসাদ-বিতরণ হয়। 

অপরাহে আশ্রঘ-প্রাঙ্গণে কার্নির্বাহক 
সমিতির সভাপতি রায়বাহাছুর বিনোদলাল ভদ্র 
ও সহম্ভাঁপতি শ্রীন্ধীর চক্রবর্তী স্বামীজীর 
জীবনদর্শন আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় 
সুকুমার ইতি রেখা ও শ্রীকরণাময় অধিকারী 
স্বামীজীগীতি ও শ্ঠামাসংগীত পরিবেশন 
করেন। 

উপস্থিত সর্বশ্রেণীর নরনারী হাতে হাতে 
গ্রসাদ গ্রহণ করেন। উৎসব কমিটির আহ্বায়ক 
প্রীমধীর পোদ্দার, সভ্য শ্রচিত্তরঞ্জন কর, 
শত্ীকল্যাণ ধর ও শ্রীমিহির রায় অনুষ্ঠানটি 
সুঠভাবে উদযাপনে সর্বপ্রকারে কর্মতৎপর 
ছিলেন। 


দেহত্যাগ 
গভীর দুঃখের বিষয়, স্বামী ভাব্বরানন্দ 


রামকৃঞ্চ মঠ ও রামকঞ্চ মিশন সংবাদ 


১৫৩ 


(বুদ্ধ মহারাজ )গত ১৯শে মাঘ, রাত্রি ২-৫০ 
মিনিটে ৭৮ বৎসর বয়সে বারাণপী সেবাশ্রমে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন। শ্বাস- ও হাদ-যস্ত্রের 
ক্রমবর্ধমান বৈকল্য, রক্তে ইউরিয়া-বৃদ্ধি ও 
মন্তিফাঁংশের ক্ষয়জনিত অন্থথ তাহার দেহ- 
ত্যাগের কারণ। 

তিনি শঘৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্র 
শিষ্য ছিলেন। ১৯২০ সালে বেলুড় মঠে 
যোগনান করেন এবং ১৯২৭ সালে শ্রীমৎ স্বামী 
শিবানন্দ মহারাজের নিকট সন্্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত 
হন। 

বেলুড় মঠে ছুই বৎসর সংঘসেবা করিয়া 
১৯২২ সালে তিনি কুয়াল! লামপুরে যাঁন এবং 
সেখানে ১৯২ 5 সাল পর্যন্ত বেদান্ত-প্রচারে নিরত 
থাকেন। এ সময়ে বক্তা ও আলোচনা 
ছাড়াও “ভয়েদ্‌ অক উথ নামক পত্রিকাটিকে 
চালু রাঁখিবার জন্য তিনি প্রবন্ধাদি লিখিতেন। 
১৯২৭-১৯৩১ বরিশালে, ১৯৩২-১৯৪৭ পিঙ্গাপুরে, 
১৯৪৮ সালে কুরুক্ষেত্রে (ত্রাঁণকার্সে) ১৯৪৮- 
১৯৬৯ বারাণনীতে ( সেবাশ্রমের অধ্যক্ষতায় ) 
তাহার কর্মগীবন অতিবাহিত হয়। 
সালে তিনি রামকুষ্জ মঠের অন্ততম ট্রান্টী ও 
রামকুষজ মিশনের পরিচালক-মগ্ডগীর অন্ততম 
সদন্য নির্বাচিত হন। শেষ কয়েক বৎসর তিনি 
বারাণনী সেবাশরমেই অবসর-জীবন ঘাপন 
করিয়াছিলেন। 

সরল মধুর ও অমায়িক শ্বতাবের জন্গ তিনি 
সকলের প্রিয় ছিলেন। 

তাহার দেহনিমুক্ত আত্ম! চিরশাস্তি লাভ 
করুক! 


১৯১৩১ 


বিবিধ সংবাদ 


ফুসফুসে ক্যানসারের সম্ভাবন' 

পৃথিবীর যে সব দেশে ফুসফুসে ক্যানসার- 
ঘটিত মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশী, ইংলগ্ু ও 
ওয়েলম তাহাদের অন্ভতম। ১৯৭২ সালের 
এক পরিসংখ্যানে দেখ! গিয়াছে যে, ইংল্ড ও 
ওয়েলসে বিশবৎসর বয়সোধ্ব' জনদাধারণের 
মধ্যে শতকর। আটজনের ফুসফুসে ক্যানসার 
হয়| মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা । কিন্তু যদি 
কেবলমাত্র অধিক পরিমাণে সিগারেট ধৃমপান- 
কারীদের মধ্যে হিসাব কর! হয়, তাহা হনে 
মৃত্যুর হার দাড়ায় শতকর! পঁচিশ। হিসাবটি 
ইংলগু-ওয়েলসের হইলেও, অন্তাপ্ত দেশও ওইরূপ 
অবস্থার দ্রিকে অগ্রসর হইতেছে। 

উল্লেখযোগ্য যে, ফুসফুসে ক্যানসার সৃষ্ট 
হওয়ার একটি কারণ পারিপাশ্বিক আবহাওয়। 
দুষিত হওয়া । ইহ! ছাড়া, যে সকল পেশায় 
ধুলিমিশ্রিত আবহাওয়ায় কাজ করিতে হয়, সেই 
সকল পেশায় এই রোগ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা । 
কিন্তু সিগারেট ধূমপানের সঙ্গে ফুসফুসে 
ক্যানসার হওয়ার যে শুধু সম্বন্ধ আছে তাহা নয়, 
পিগারেট ধূমপান বৃদ্ধি পাইলে ওই রোগের 
হারও বৃদ্ধি পায়। 

মোট কথা ইচ্ছা থাকিলে এই রোগকে 
প্রতিরোধ কর! সম্ভব। কিন্তু মুশকিল হইতেছে 
ষে, ধূমপান একটি নেশা! এবং ইহা! ত্যাগের ইচ্ছ। 
কাহারও মনে জাগরূক কর! অতি কঠিন। যাহা 
হউক, ধূমপানের কুফল সম্বন্ধে জনসাধারণের 
সচেতনতা! বাড়িতেছে এবং যে সকল রোগ 
নিবারণ কর) সম্ভব, ফুসফুসের ক্যানসার হয়তো 
তাহারই একটি বনিক! গণ্য হইবে । 
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উৎমব 

ধুড়ী ্রীরামকষ্ সেবাশ্রম কর্তৃক 
আয়োজিত ধর্মনভায় বিগত ১*ই নভেম্বর 
(১৯৭৭) হইতে ২০শে নভেম্বরের মধ্যে রামরুষ 
মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্ততম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ 
স্বামী ভূতেশানন্বজী মহারাজ “বন্ধ ও মুক্ত জীব", 
শ্রীরামকুষ্জ' এবং শ্রম! সারদাদেবী+ সম্বন্ধে তিন 
দিন সন্ধ্যায় তিনটি ভাষণ দেন। প্রত্যেকটি 
ভাষণ শুনিতে সহম্রাধিক লৌকের সমাগম হয়। 

পাখানজোর (মধ্যপ্রদেশ) শ্রারামকৃষজ 
আশ্রমের বিবেকানন্দ হলে বিগত ই ডিসেম্বর 
১৯৭৭১ বামকৃ্চ মঠ ও বামকৃঞ্চ মিশনের অন্ঠতম 
সহাধ্যক্ষ প্রীমৎ স্বামী ভৃতেশানন্দজী মহারাজ 
বেদাস্তসন্বন্ধে আলোচনা! করেন। ন্বামী 
আত্মানন্দও ধর্মসন্থন্ধে আলোচনা করেন। ৮ই 
ীরামকৃষ্ণদেবের পৃজা ও গীতাপাঠ হয়। 
অপরাহ্রে ধর্মপভায় তৃতেশাননজী মহারাজ 
স্রীরামরুষ্জচকখামৃত+ ব্যাথ্যা করেন এবং 
আত্মানন্দজী এ্রশ্রঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দ 
সম্বন্ধে ভাষণ দেন। ৯ই ভৃতেশানন্দজী মহারাজ 
'রামরুষ্ণ শিশুবিষ্ভাপীঠ', “নিবেদিতা পাস্থনিবাস” 
ও গরম! পাঠাগার'-এর উদ্বোধন করেন। রাত্রে 
বিবেকানন্দ হলে “দক্ষিণেশ্বরের মন্দির'-নামক 
নাটক অভিনীত হয়। 

খুলন। শ্রীরামকৃষ্ণ সজ্বে বিগত ১ল! জানগু- 
আরি (১৯৭৮) পরমারাধ্য! প্রশ্ীসারদাদেবীর 
১২৫তম শুভ আবির্তাব-তিথি মঙ্গলারাব্রিক, 


হোড়শোপচারে পুজা, ভোগ-নিবেদন, হোঁম 


ইত্যাদির মাধামে উদ্যাপিত হয়। সারাদিন 
ভক্তগায়কগণ প্রীপ্্রীমাতৃ-ভজনাদি সঙ্গীত পরি- 
বেশন করেন। প্রায় ৩৫* জন ভক্ত খিচুড়ী- 


চৈত্র, ১৮৪ ] 


মিষ্টান্লাদি প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় 
আরাত্রিকাস্তে প্রাীঘায়ের পৃত জীবনী ও বাণী 
অবলঘনে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন সংঘ-সদস্য 
প্রীঅনাদি শঙ্কর মুখার্জী এবং শ্্রী্মাষের কথ| 
আলোচনা! ও লিখিত ভাষণ পাঠ করেন শ্রীমতী 
দীপ্তি মুখার্জী । 

পুণিয়া বিবেকানন্দ পল্লীতে স্বামী 
বিবেকানন্দের জঙ্মোত্সব পালিত হয়। প্রতি- 
বৎসরের সায় এ পল্লীর প্রাথমিক বিগ্যালয়ে 
৩১শে জান্মারি ১৯৭৮, স্বামীজীর জন্মতিথিতে 
বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ স্বামীঞীর প্রতিক্কতিতে 
মাল্যদান করে এবং ছাত্রহাত্রীগণের মধ্যে প্রসাদ 
বিতরণ করা হয়। পরে ১৯শে ফেব্রুমারি এক 
স্থসজ্জিত মণ্ডপে ম্বামীজীর জন্মোৎ্সব-সভায় 
পৌরোহি ত্য করেন বিহাবরাজ্য শিক্ষাবিভাগের 
সংসদীয় সচিব শ্রীন্্রশেখর ঝ| | শ্রমতী স্বপ্ন! দে 
এবং শ্রীম্ঘপন কুমার রায় কর্তৃক পরিচালিত এক 
মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অঞ্জন! প্রান্তিক! 
পরিণীতা রুবী অপিত। শিগ্র। রত্ব! সমীর অমরেক্দ্ 
প্রমুখ উক্ত বিগ্ালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান 
ছাত্রছাত্রীবৃন্দ অংশ গ্রহণ করে। শহরের 
বহু গণামান্ত ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
ছিলেন। বিহাররাজ্যের তৃতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীকমল- 
দেব নারায়ণ সিন্হা সকলকে ধন্যবাদ প্রদান 
করেন। 

আগরভল! বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৬ই 
ফেব্রুমারি হইতে ১৩ই ফেব্রুমারি পর্যন্ত 
ত্বামীজীর জীবনের উপর আকা বিভিন্ন ছবির 
মাধ্যমে স্থানীয় সরকারী যাহ্ঘরে এক প্রদর্শনীর 
ব্যবস্থা করে। ১২ই ফেব্রুমারি ৮ কিলোমিটার 
দূরবর্তী উপজাতি এনাকাঁয় সাবীদিনব্যাগী পূজা- 
৪নার মাধ্যমে ত্বামীজীর জল্মোৎ্সব পালিত হয়। 
উপজাতি ভাইবোনের। ভজন-কীর্তন ও খিচুড়ি 


বিবিধ সংবাদ 


১৪৫ 


প্রসাদ গ্রহণ করে। ১৪ই 'পাগল-ঠাকুর? 
ছায়াচিত্র গ্রদশিত হয়। 

খিদিরপুর “হরবিতানে” গত ১লা জা্ছআরি 
সকালে '্রশ্ীসারদামাতা-বন্দনা” শীর্ষক এক 
তক্তিমূলক আবির্ভাব-উৎসব উদযাপিত হয়। 
শ্রবীন্্রনাথ বস্থ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 
এবং “অনস্তকরুণাময়ী বিশ্বমাতা ম! সারদা” 
বিষয়ে ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানে মাতৃসংগীত 
পরিবেশিত হয় এবং শিশুদের মিষ্টান্ন বিতরণ 
কর! হয়। 

বারাসত রামকুঞ্জ-শিবানন্দ আশ্রমে 
শ্রমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের ১২২তম 
জন্মতিধি উপলক্ষে গত ২১শে পৌষ হইতে 
২৪শে পৌষ চারিদিবদব্যাপী আনন্দোৎসব 
বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কত্তিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
ভাবগন্তীর পরিবেশে উদযাপিত হইয়াছে । 

২১শে গ্রাতে ভজন শান্ত্রপাঠ বিশেষ পুঙ্গা 
ও হোম অন্ুঠিত হয়। বারাসত সরকারী উচ্চ 
বিগ্ভালয়ের হলঘরে স্থরক্ষিত মহাপুরুষ মহা- 
রাগের (এই পিগ্য'লয়ের প্রাক্তন বিদ্ার্থী) 
প্রতি্তিতে মালাদান এবং সমবেত শিক্ষক 
ছাত্র ও উক্ত ন্রনারীগণের উদ্দেশে সময়োপ- 
যোগী বক্তৃতা করেন স্বামী তীর্থানন্দ ও 
বিছ্া'লয়ের প্রধান শিক্ষক প্রাপরেশচন্দ্র চক্রবর্তী । 
আশ্রমংপ্রাঙ্গণে শ্রারমণীকুমার দত্তগুপ্ত কর্তৃক 
স্বামী শিবানন্দ মহারাজের পুণ্যকথা ও ধর্মো- 
পদেশ সম্বন্ধে উদ্বোধনী ভাষণের পর রামায়ণ- 
গান পরিবেশন করেন শ্রীকালীপদ দেবনাথ । 
মধ্যান্কে ভক্ত নরনারীগণ অন্নপ্রসাদ গ্রহণ 
করেন। অপরাহে রামু মিশন রহড়া বালকা- 
শ্রমের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক শ্রশ্রারামনামসংকীর্তন ও 
ভজন্গান এবং আ্রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
ধর্মসঙ্গীত হয়। বৈকাণ্ধীন ধর্মসভায় ম্বামী 
জিতাত্মানন্দ ও সভাপতি স্বামী তীর্থানন্দ মহা- 


১৫৬ 


পুরুষজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক অবলম্বনে 
মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 

২২শে অপরাহ্রে গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের 
প্রানার'য়ণ দাস ও শ্রহ্বকুমার গোলদাবের 
পরিচালনায় নিমাইনক্ন্যাস পালাকীর্তন হয়। 
পরে শ্রস্রীরামরুষ্ণচকথামূত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন 
স্বামী পরদেবানন্দ। সন্ধ্যায় শ্রীশঙ্করনাথ ঘোষাল 
সঙ্গীতের আসর পরিচালনা করেন। ২৩শে 
অপরাহে প্রীনপিনীকিশোর ঘোষ কর্তৃক ভজন- 
সঙ্গীত ও শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারত 
সরকারের সৌন্জন্তে) কর্তৃক পদাবলীকীর্তন 


পরিবেশিত হয়। সন্ধ্যায় শ্রীকেদারনাথ 
মুখোপাধ্যায় «কলঙ্কভঞ্জন' পাঁচালী কীর্তন 
করেন। 


২৪শে পুবাহে শ্রীরামকষ্খদেব, পরীনারদা দেবী, 
স্বামী বিবেকানন্দ ও হ্বামী শিবানন্দের চাঁরি- 
খানি বৃহদায়তন স্মুসজ্ভিত গ্রতিকৃতি চাঁবিটি 
সিংহাসনে স্থাপন করিয়া অগণিত ভক্ত নরনারী 
ও বালক-বালিকার এক বিরাট শোভাধাত্র। 
আশ্রম হইতে বাহির হইয়া ভঞ্জনসঙ্গীত ও 
সংকীর্তন গাহিতে গাহিতে বারাসত শহরের 
প্রধান রাস্তাগুলি আড়াই ঘণ্ট। পরিক্রঘাস্তে 
আশ্রমে পুনঃগ্রবেশ করে। শোভাযাত্রায় অংশ- 
গ্রহণ করেন পতাকাহন্তে ও ব্যাগুপাটিনহ মিলন 
সংঘ (কঠ্কাতা), অগ্রদূত সংঘ--সব পেয়েছি 
আসর, সত্যভারতী বাণীনিকেতন ( নবপঞ্জী, 
বারাসত ), পোহারিয়! রামকৃষ্চ ভজনসংঘ এবং 
রামকষণ পাঠচক্রের (কলিকাতা) সাস্য ও 
কমিবৃনা। পরে বাউল গান করেন শ্রীনারায়ণ 
সাহা। মধ্যাহে সমখেত নরনারী সকলেই 
প্রসাদ গ্রহণ করেন অপরাহে শ্রীঞ্ৰ চৌধুরীর 
প্রীরামকষ্খলীলাগীতি ও শ্রীভূপেন চক্রবর্তীর 
প্ীসারদালীলাগীতি পরিবেশিত হয় । সন্ধ্যায় ও 


উদ্ধোধন 


[৮ম ব্ধ-ওয সংখ্য। 


রাত্রে শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের শ্রীপ্রীঠাকুর, 


শ্রীমা ও স্বামীজী বিষয়ক তক্তিমূলক 
সঙ্গীতাশ্ুষ্ঠ।ন শ্রোতৃগণের মনোরঞ্জন করে। 


মন্দিরের প্রবেশপথে চিত্রশিল্পী শ্ররামগ্রসাদ 
তালুকদার, শ্রীতম্ময় রায়চৌধুরী ও ্রীতমাল 
লোধ কর্তৃক অঙ্কিত শ্রীরামকষ্ণদেবের জন্ম হইতে 
মানবলীলা-সংবরণ পর্যস্ত জীবনের প্রধান প্রসঙ্গ- 
গুলির স্থশোভন চিত্রাবলী দর্শকদের শ্রদ্ধান্বিত 
মনোযোগ আকর্ষণ করে। 

পরলোকে 

শ্রম স্বামী শিবানন্বগীর মন্ত্রশিল্তা 
ট্রীমতী বিল্রলবামিনী সরকার গত ১৩ই 
জানমারি ১৯৭", ৭৬ বৎসর বয়সে সিথিস্থিত 
নিজ ভবনে সঙ্ঞানে ইষ্টনাম ম্মবণ ও 
শবণপূর্বক এবং শ্রীখঠাকুর, শ্রীশ্্রমা ও নিজ 
গুরুদেবের প্রতিকতি দর্শন-প্রণাম ইত্যাদি 
করিয়। পরলৌকগমন করেন। হঠীৎ হৃৎপিণ্ডের 
ক্রিয়! বন্ধ হওয়ায় তাহার দেহাস্ত হয়। সন্ধ্যার 
পুর পর্যস্ত নিজেই গীতাপাঠ করেন এবং রাত্রি 
১২ট। পর্যন্ত সঙ্ঞানে স্বাভাবিকভাবে কথাবাতী- 
চলাফের। করেন। তিনি সারাজীবন সংসাবের 
সকল কর্মের মধ্যেও নিত্য পূজাপাঠ ধ্যানজপ 
ইত্যাদি নিয়মিত করিতেন এবং আ'ত্বীয়ত্বজনের 


প্রতি সকল কর্তব্য নিষ্ঠার সহিত পালন ও 
সাধুসেব। করিতে ভালবাসিতেন 


শ্রীঘৎস্বামী সারদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশি্যু 
পারুলবাল। ঘোষ গত ২*শে জাচুমারি 
১৯৭৮) বেল! ১, ২” মিনিটে কলিকাতায় নিজ 
বাসভবনে ৭৭ বৎসর বয়রে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ 
করিয়াছেন। তাহার ইচ্ছাছসারে শ্রম! সারদা- 
দেবীর প্রদত্ত ও হ্্দীর্কাল সযত্বে সংরক্ষিত 
একটি শাড়ির দ্বারা তাহার মরদেহ ভূষিত 
করিয়! শ্বশানে লইয়া! যাওয়া হয় এবং শেষরত্য 
সম্পয় কর! হয়। 


হ'হাদের দেহনির্সুক্ত আত্ম! চিরশাস্তি লাভ 
করুক! 


শত ণস্খন । 


২য় বর্ষ।] ১ল। ফাল্গুন। ( ১৩০৬ সাল) [ ৩য় সংখ্যা । ] 


পরমহংসদেবের উপদেশ । 


১। নিজে সাধু হ'লে তবে সাধুকে চিন্তে পারে। যেমন স্থুতোর কাজ যে করে,সে 
সুতো দেখলেই কোন্‌ নম্বরের স্থতো, কি দর, ঠিক বলে দিতে পাবে। 

২। একটা সাধু একদিন এক গাছতলায় বোসে সমন্ত রাত ঈশ্বরচিস্ত। কম্মতে কমূতে 
সমাধিস্থ হয়ে পড়ে আছেন। ভোর রাত্রে একজন চোর তাকে দেখতে পেয়ে আপনাআপনি 
বলতে লাগলো “সমস্ত রাত্বির চুরির চেষ্টা ক'রে এখন গাছতলায় প'ড়ে বেশ ঘুমুচ্ছে, এখনি 
পুলিষ আস্বে আর ধরে নিয়ে যাবে__-আমি এইবেল! পালাই।” একজন মাতাল সেই রাস্তায় 
যেতে যেতে দেখে ঝ'ল্লে “এ দেখ চি সমন্ত রাত্তির মদ্‌ টদ্‌ টেনে নেশায় বেহ'স হ'য়ে পড়ে আছে 
_আমি আর পড়ছি না বাবা” শেষে একজন তগবন্তত্ত__সে দেখে চিন্লে যে, ইনি একজন 
মহাসাধু “ঈশ্বরপ্রেমে সমাধিতে বাহজ্ঞানহার। হয়ে পড়ে আছেন” এই ব'লে তার পদধূলি নিয়ে 
তার পদসেবা কর্‌তে আরম্ভ কর্লে। 

৩। সাধু সঙ্্যাসীরা সাপের জাত । সাপ যেমন নিজের জন্য কখন গত্ত খুড়ে বাস 
করে না, ইঁছুব্রের গত্বে থাকে, একটা গত্ত ভাঙ্গলে আর একটায় গিয়ে ঢোকে, সেইরকম সাধুরা 
নিজের জ্বন্ত ঘর বাধে না, পরের ঘবে আঁ এ বাড়ি কাল সে বাড়ি করে দ্রিন কাটায়। 

৪ | গরুর পালে যদি অন্ত কোন জন্ক এসে ঢোকে, তাহ'লে সব গরুগুলো তা'কে 
গু"তিয়ে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু গরু এলে তার সঙ্গে গা চাটাচাটী করে। সেইরকম যখন ভক্তের 
সঙ্গে তক্তের দেখা হয়, তখন তার] উভয়ে ধর্মকথ| কহে, বড় আনন্দ করে, আর হঠাৎ সে সঙ্গ 
ত্যাগ কণযূতে ইচ্ছা! করে না; কিন্ত বিজাতীয় লৌক এলে তার সর্ে মেশামিশি করে না । 

€। যেসকল লোক নিজে কখনও ধর্মনচচ্চ1 করে নাই, অন্তকেও ধ্যান পুজা কর্‌তে 
দেখলে ঠাট্টা! বিজ্রপ করে, ধর্ম ও ধান্মিকদের নিন্ব। করে, সাধন অবস্থায় কখনও এরূপ লোক- 
দের সঙ্গ কর্বে না। তাদের কাছ থেকে একেবারে দূরে থাকিবে। 


বিলাতষাত্রীর পত্র । 


(স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত। ) 
[ ১ম বর্ষ, ২৩শ সংখ্যার পর ] 
সুয়েজ খাল। 
এ সুয়েজ খাল খাতস্থাপত্যের এক অস্ভুত নিদর্শন । ফডিনেণ্ড লেসেপ্প নামক এক 
ফরালী স্থপতি এই খাল খনন করেন। ভৃমধ্যনাগর আর লোছিত সাগরের সংযোগ হয়ে, 


ইযুরোপ আর ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবস! বাণিজ্যের অত্যন্ত স্ববিধা হয়েছে। মানবজাতির 
পা ( চেত্র, ১৩৮৪, পৃঃ ১৫৭) 


 পুনমুদ্্রণ | 


৪২ উদ্বোধন [২য় বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


( ভারতের বাণিজ্যই সকল জাতির উন্নতির কারণ |) 
উন্নতির বর্তমান অবস্থার জন্ত যত গুলি কারণ প্রাচীনকাল থেকে কাধ করছে, তার মধ্যে বোধ- 
হয়)ভারতের বাণিজ্য সর্ধপ্রধান। অনাদি কাল হতে, উর্বরতায় আর বাণিজ্য শিল্পে, ভারতের 
মত দেশ কি আর আছে? দুনিয়ায় যত স্থৃতি কাপড়, তুল1, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মতি 
ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বতসর আগে পর্যযস্ত ছিল, ত। সমস্তই ভারতবর্ষ হতে যেত। তা ছাড়া 
উৎকৃষ্ট রেশমি পণ মীন! কিংখব ইত্যাদি এদেশের মত কোথাও হত ন।। আবার লবঙ্গ এলাচ 
মরিচ জায়ফল জয়িত্রি প্রভৃতি নানাবিধ মসলার স্থান ভারতবর্ষ । কাজেই অতি প্রাচীনকাল 
হতেই যে দেশ যখন সভ্য হত, তখনই এ সকল জিনিসের জন্য ভারতের উপর নির্ভর । এই বাণিজ্য 
( ভারতের পথ |) 
ছুটা প্রধান ধারায় চলতে! £ একটি ডাঙ্গ। পথে আফগানি ইরানি দেশ হয়ে, আর একটি জলপথে 
_রেডসি হয়ে । সিকন্দর সা ইরান-বিজয়ের পর নিয়াকুস্‌ নামক সেনাপতিকে জলপথে সি্ধু- 
নদের মুখ হয়ে সমুদ্র পার হয়ে লোচিত সমুদ্র দিয়ে বান্ত। দেখতে পাঠান। বাবিল ইরাণ গ্রীস 
রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের শ্বর্্য যে কত পরিমাণে ভারতের বাণিজ্যের উপর নির্ভর কর্ত, 
তা অনেকে জানে না । রোমধবংসের পর মুসলমানি বোগ্াাদ ও ইতালীয় ভিনিস ও জেনোয়া, 
ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান পাশ্চাত্য কেন্দ্র হয়েছিল। যখন তুর্কেরা রোমসাভ্রাজ্য দখল ক”রে 
ইতালীয়দেব ভীবত-বাঁণিজ্যের বান্ত। বন্ধ কৰে দিলে, তখন জেনো য়া্ন্বাসী। কলম্বুস (ক্রিষ্টো 
ফোরে। কলম্বো! ) 'মাটলান্টিক পার হয়ে ভারতে আস্বাঁর তননূ বান্ত| বার কর্বার চেষ্টা করেন, 
ফল--মামেরিক1 মহাদ্বীপের আবিক্ষিয়া। আমেরিকায় পৌঁছেও কলম্বুসের ভ্রম যায় নি যে, এ 
--ভারতবর্ধ নয়। সেই জন্যই আমেরিকার আদিম নিবাসীর! এখনও ইগ্ডিয়ান নামে অভিহিত । 
বেদে সিদ্ধ নদের সিন্ধু ইন্দু ছুই নামই পাঁওয়] যায়, ইরাঁণীর। হিন্দু, গ্রীকর। ইওুস্‌ করে তুল্‌লে, 
তাই থেকে ইতিয়া- ইণ্ডিয়ান। মুসলমানি ধর্মের অভ্যুদয়ে হিন্দু দাড়াল-_কাল! ( খারাপ ১, 
যেমন এখন-_নেটিভ, | 

এদিকে পোর্ভ,গীসবা ভারতের নৃতন পথ, আফ্রিকা বেড়ে, আবিষ্কার কর্লে। ভারতের 

লক্ষ্মী পোর্ভ,গালের উপর সদয়। হলেন ; পরে ফরাসী, ওলন্দাজ, দ্রিনেমার, ইংরেজ । ইংরেজের 
ঘরে, ভারতের বাণিজ্য রাজন্ব সমস্তই ; তাই ইংরেজ এখন সকলের উপর বড় জাত । তবে এখন 
আমেরিক! প্রভৃতি দেশে ভারতের জিনিষপত্র অনেক স্থলে ভারত অপেক্ষাও উত্তম উৎপন্ন হচ্ছে, 
তাই ভারতের আর তত কদর নাই। একথ! ইউরোপীর। স্বীকার কর্তে চায় না। ভারত-_ 
নেটিভ পূর্ণ, ভারত যে তাদের ধন সভ্যতার প্রধান সহায় ও সম্থল, সে কথা মান্তে চায় না, 
বুঝতেও চায় না। আমরাও বোঝাতে কি ছাড়বো? ভেবে দেখো কথাট। কি। প্র ধার। 

( ভারতের ছোটজাত । ) 

চাষ! ভূষা তাতি জোলা ভারতের নগণ্য মন্গুযয,বিজাতিবিজিত শ্বজাতিনিন্দিত ছোটজাত, তারাই 
আবহমান কাল নীরবে কাজ করে যাচ্চে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না । কিন্তু ধীরে 
ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে ছুনিয়ীময় কত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। দেশ সভ্যত। প্রাধান্ত ওলট 
পালট হয়ে যাচ্ছে। হে ভারতের শ্রমজীবি, তোমার নীরব অনবরত নিন্দিত পরিশ্রমের ফল- 
( ৮*তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৫৮) 


ফাস্ভুন, ১৩০৬ ] বিলাতবাত্রীর পত্র ৪৩ 


্বরূপ বাবিল, ইরান্‌; আলকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগ্ৰাদ, সমরকন্দ, স্পেন, 
পোর্ত,গাপ, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমাদ্বয়ে আধিপত্য ও এঁ্বরধ্য; আর তুমি? 
_-কে ভাবে একথা । স্বামিজী, তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখান৷ দর্শন লিখেছেন, দশখান! কাব্য 
বানিয়েছেন, দশট! মন্দির করেছেন - তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে, আর যাদের 
রুধিরম্রাবে মনুষ্যজ্জাতির যা কিছু উন্নতি, তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্মবীর 
রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর সকলের পৃজ্য, কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ 
যেখানে একটা বাহব! দেয় না» যেখানে সকলে স্পা! করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, 
অনন্ত প্রীতি, নির্ভীক কা্যকারিতা,+ঘে আমাদের গরীবের ঘর দুয়ারে দিন রাত মুখ বুজে 
কর্তব্য করে থাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়। 
১০ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্রেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থরপরও নিষ্কাম হয়, 
কিন্ত অতিক্ষুত্র কার্য্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নি:স্বার্থত। কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই 
ধন্ঠ। সে তোমরা,_ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী । তোমাদের প্রণাম করি। 
(হুয়েজ খালের ইতিহাস । ) 

এ স্ুয়েজ খাজও অতি প্রীচীন জিনিদ। প্রীচীন মিসবেব ফেবে। বাঁদসাছের সময় 
কতকগুলি লবণান্দু জলা, খাতের দ্বার! সংযুক্ত করে উভয় সমুদ্রম্পর্শী এক থাত তৈয়ার হয়। 
মিসরে রোমরাজ্যের শাসনকালেও মধ্যে মধ্যে এ থাত মুক্ত রাখবার চেষ্টা হয়। পরে মুসলমান 
সেনাপতি অমরু, মিসর বিজয় করে প্র খাতের বালুক। উদ্ধার ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বদলে একগ্রকার 
নুতন করে তোলেন। 

তারপর বড় কেউ কিছু করেন নি। তুরম্ক স্ুপতানের প্রতিনিধি মিসর থেদিব 
ইন্মায়েল ফরাসীদের পরামর্শে, অধিকাংশ ফরাসী অর্থে এই থাত খনন করান। এখালের 

( সুয়েজে জাহাজ যাতায়াতের বন্দোবস্ত | ) 

মুস্কিল হচ্চে যে, মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাবার দরুন পুনঃ পুনঃ বালিতে ভরে যায়। এই 
থাতের মধ্যে বড় বাণিজাজাহাজ একখানি একবারে যেতে পারে। শুনেছি যে, অতি বৃহৎ 
রূণতব্বী ব! বাণিজ্যজাহাজ একেবারেই যেতে পারে না। এখন, একথানি জাহাজ যাচ্ছে আর 
একথানি আস্ছে, এ ছুয়ের মধ্যে সংঘাত উপস্থিত হতে পারে । এইজন্য সমস্ত থালটী কতক- 
গুলি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাগের ছুই দিকে হয় ছুটী জলা বা খাল প্রশস্ত 
করে দেওয়া! । ভৃমধ্যসাগরমূথে প্রধান আফিস, আর প্রত্যেক বিভাগেই রেল ষ্টেসনের মত 
ষ্টেসন। সেই প্রধান আফিসে জাহাজটী খালে গ্রবেশ করবামাত্রই ক্রধাগত তারে খবর যেতে 
থাকে। কথানি আস্ছে কথানি যাচ্ছে এবং প্রতি মুহূত্তে তার! কে কোথায়, তা খবর বাচ্ছে 
এবং একটী নক্সার উপর চিহ্নিত হচ্ছে । একথানির সামনে যদি আর একখানি আসে 
এইজন্ত এক ই্রেসনের হুকুম ন। পেলে আর এক ্টেসন পধ্যন্ত জাহাজ যেতে পায় না'। 

এই নুয়েজখাল ফরাসীদের হাতে। যদিও খালকোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার এখন 


ইংরাজদের, তথাপিও সমস্ত কার্য করাসীর। করে। এটা রাজনৈতিক মীমাংসা | 
( চৈত্র, ১৬৮৪, পৃঃ ১৫৯ ) 


৪8৪ উদ্বোধন [ ২য় বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


(ভূমধ্যসাগর | ) 
এবার ভূমধ্যসাগর । ভারতবর্ষের বাইরে এমন স্বতিপূর্ণ স্থান আর নাই। এসিয়া, 
আফ্রিকা প্রাচীন সভ্যতার অবশেষ । একজাতীয় রীতি নীতি খাওয়| দাওয়া শেষ হল, আর 
এক প্রকার আকৃতি প্রকৃতি আহার বিহার পরিচ্ছদ আচার ব্যবহার আরম্ভ হল--ইউরোপ 
এলো। সুধু তাই নয়, নানা বর্ণ জাতি সভ্যতা! বিদ্যা ও আচারের বহু শতাব্বীব্যাপী যে 
মহা সংমিনিণের ফলগ্বরূপ এই আধুনিক সভ্যতা, সে সংমিশ্রণের মহাকেন্্র এই খানে। যে 
ধর্ম যে বিদ্যা যে সভ্যতা যে মহাবীরধ্য আজ ভূমগ্ডল পবিব্যাপ্ত হয়েছে, এই ভৃমধ্য সাগরের 
চতুঃপার্খ্বই তার জন্মভূমি । এই দক্ষিণে, ভাস্কর্যযবিদ্যার আকর-_বহুধনধান্প্রস্থ অতি প্রাচীন 
মিসর) পূর্বে ফিনিসিয়ান্‌, ফিলিষ্টিন্‌, য়াহুদী, মহাবল বাবিল, আসীর ও ইরাণী সভ্যতার 
প্রাচীন রঙ্গতৃমি আসিয়া মাইনর। উত্তরে- সর্ববাশ্চ্ধ্যময় গ্রীকজাতির প্রাচীন লীলাঙ্ষেত্র। 
(জগতের প্রাচীন কাহিনী । ) 
স্বামিজী, দেশ নদী পাহাড় সমুদ্রের কথা ত অনেক গুন্লে, এখন প্রাচীন কাহিনী 
কিছু শোন। এ প্রাচীন কাহিনী বড় অদ্ভুত। গল্প নয়__সত্য, মানবজাতির যথার্থ ইতিহাস। 
এই সকল প্রাচীন দেশ কালসাগরে প্রায় লয় হয়েছিল। যাকিছু লোকে জানতো, ত৷ প্রায় 
প্রাচীন বন এঁতিহাসিকের অদ্ভূত গল্পপূর্ণ প্রবন্ধ অথবা বাইবল নামক র়াহুদী পুরাণের 
অত্যন্ুত বর্ণন! মাত্র । এখন পুরাণৌ পাথর, বাড়ী, ঘর, টালিতে লেখা পু'খি, আর 
ভাষাবিশ্লেষ, শত মুখে গল্প করছে। এগন্ন এখন সবে আরম্ভ হয়েছে, এখনই কত আশ্ষ্য্য 
কথা বেরিয়ে পড়েছে, পরে কি বেরুবে কে জানে? দেশদেশাস্তরের মহা মহা পণ্ডিত দিনরাত 
এক টুকরো! শিলালেখ বা ভাগ! বাসন বা একটা বাড়ি বা একখানা! টালি নিয়ে মাথা 
ঘামাচ্ছেন আর সেকালের লুপ্ত বার্তা বার করছেন। 
যখন মুসলমান নেতা ওস্মান্‌ কনষ্টার্টিনোপল দখল করলে, সমন্ত পূর্ব-ইউরোপে 
ইসলামের ধবজ। লগর্কে উড়তে লাগ.ল, তখন প্রাচীন গ্রীকর্গিগের যে সকল পুত্তক বিদ্যাবুদ্ধি 
তাদের নিবাঁধ্য বংশধরেদের কাছে লুকান ছিল, তা পশ্চিম ইয়ুরোপে পলায়মান গ্রীকদের 
সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। গ্রীকরা রোমের বহু কাল পদানত হয়েও বিদ্যাবুদ্ধিতে রোমকদের 
গুরু ছিল। এমন কি, গ্রীকৃর! কশ্চান হওয়ায় এবং খ্রীক ভাষায় কশ্চানদের ধর্মগ্রন্থ লিখিত 
হওয়ায় সমগ্র রোৌমক সাম্রাজ্যে কশ্চান ধর্মের বিজয় হয়। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক, যাদের 
আন্রা ঘবন বলি, যার ইউরোপী সভ্যতার আদ্‌গুরু, তাদের সভ্যতার চরম উান কৃশ্চানদের 
অনেক পূর্বে । কুশ্চান হয়ে পর্যন্ত তাদের বিদ্যাবুদ্ধি সমস্ত লোপ পেয়ে গেল, কিন্তু যেমন 
হিন্দুদের ঘরে পূর্বপুরুষদের বিদ্য বুদ্ধি কিছু কিছু রক্ষিত আছে, তেম্নি কৃশ্চান গ্রীকদের 
কাছে ছিল। সেই সকল পুস্তক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাতেই ইংরাঁজ জার্মান ফ্রেঞ 
প্রস্ৃতি জাতির মধ্যে প্রথম সভ্যতার উদ্মেষ। শ্রীক ভাষা গ্রীক বিদ্যা শেখ্বার একট! ধুম 
পড়ে গেল। প্রথমে যা কিছু এ সকল পুস্তকে ছিল, তা হাড়গুদ্ধ গেল! হল। তারপর যখন 
নিজেদের বুদ্ধি মাঙ্জিত হয়ে আন্তে লাগল এবং ক্রমে ক্রমে পদার্থবিদ্যার অত্যুান হতে 
লাগলো, তখন এ লকল গ্রন্থের সময়, প্রণেতা, বিষয়, বাখাতথ্য ইত্যাদির গবেষণা চলতে 
( ৮০তম বর্ষ, পা সংখ্যা, পৃঃ ১৯) 


ফাস্তন, ১৩০৬ ] বিবেক বৈরাগ্য ৪৫ 


লাগলো! । কৃশ্চান্দের ধর্শগ্রস্থগুলি ছাড়া প্রাচীন অকৃশ্চান্‌ গ্রীকদের সমস্ত গ্রন্থের উপর 
মতামত প্রকাশ কর্ডে তমার কোনও বাধ। ছিল না, কাজেই বাহা এবং আভ্যন্তর সমা- 
লোচনার এক বিদ্য। বেরিয়ে পড়লে । [ক্রমশঃ ] 


বিবেক বৈরাগ্য ৷ 


(স্বামী শুদ্ধানন্দ । ) 


সৌন্দর্য্য দর্শনে কাহার না চক্ষু ধাবিত হয়? মনোহর বাদিত্রশ্রবণে কাহার না চিত্ত 
উল্মাদপ্রায় হয়? স্থকোমল শধ্যায় শয়ন করিয়া ত্বগিক্ত্রিয়ের সার্থকতা করিতে কাহার ন! ইচ্ছা 
হয়? স্থগন্ধ চন্দনার্দির আত্ত্রাণে কাহার ন! বাসনা হয় ? স্ুম্বাদ ভোজ্য পেয়াদি দ্বারা রসনার 
তৃপ্তি করিতে কে না মনে মনে দু বাসনা করে? এই সকল ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য পদার্থ ধাহার 
প্রচুর পরিমাণে থাকে, তাহাকেই সাধারণে ভাগ্যবান, স্বরুতিসম্পন্ধ বা যোগত্রঈ বলিয়া বিবেচন! 
করে। পক্ষান্তরে দরিদ্র-_জীর্ণকম্থ। যাহার অঙ্গের আভরণ, কদরই যাহার ওদন, পর্ণকুটীর যাহার 
আরামের একমাত্র স্থান, সে ব্যক্তি সমাজে হতভাগ্য, নরাধম ও ত্বণিত বপিয়! বিবেচিত হয়। 
স্থৃলদৃষ্টি মানব ইহ! অপেক্ষা আর কি বুঝিবে? স্থতরাং তাহার যাবতীয় চেষ্টা, যাবতীয় উদ্যম 
কেবল নিজের দারিত্র্যমোচনে ও স্থখসম্পদের বৃদ্ধিতে ব্যয়িত হয়। দরিদ্র ভাবে “দশ টাকা! 
হইলে আমি পরমন্্ুথে থাকিব । আবার যাহার কিছু সংস্কান আছে সে তদপেক্ষা অধিক ম্থ- 
সম্পদবৃদ্ধির চেষ্টা করে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে সমুদ্ধয় জগৎকে উন্মন্ততাবে আত্মহু:খমোচনে 
ও নুখবুদ্ধিতে যত্ববান দেখা যায়। 


ভগবান রামরুষ্ণদেব সাধনাকালে জগৎকে বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছিলেন যে, জগৎ অর্থে “কামিনী ও কাঞ্চন । এই ছুই শব্ধ দ্বার তিনি বাস্তবিক কি লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন, ইহা যদ্দি আমরা অনুধাবনের চেষ্ট। করি, তবে দেখিব যে, এই ছুই শব দ্বার। 
মানুষের স্ুখবাগুা লক্ষিত হইয়াছে । পুরুষের পক্ষে কামিনী সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়স্থথের আকর- 
ত্বরূপ, পক্ষান্তত্নে কামিনীর পক্ষে পুরুষও তদ্রপ । আর কাঞ্চন অর্থে স্বর্ণ অথব। মুদ্রা আপাততঃ 
লক্ষিত হইলেও মুদ্রালভ্য ভোগরাশিই বাস্তবিক লক্ষিত হইয়াছে । বান্তবিক মুদ্রা কি? মুদ্রার 
বিনিময়ে আমরা অপধ্যাপ্ত তোগ্য পদার্থ পাইতে পারি বলিয়াই মুদ্রার আদর | অর্থনীতিবিৎ 
পণ্ডিতদিগের অহ্থমান, পূর্ব মান্য এক পার্থের বিনিময়ে আর এক পদার্থ লইত, কিন্তু তাহাতে 
নানাবিধ অন্বিধ! হওয়াতে অবশেষে মুদ্র! প্রচলিত হইল। অতএব “কামিনী কাঞ্চন শের 
দ্বার। মানবের অপৰিমেয় ভোগবাসনা। লক্ষিত হইক্সাছে+ বু! গেল। 

এই তত্বের আর এক দিক হুইতে পর্ধ্যালোচন! কর! বাউক। দেখা যাউক, জগতে 
আছে কি? জগৎ কি পদার্থ লইয়! গঠিত ৪ এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভির ভিন্ন অভিপ্রায় 
দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, জগৎ কেবল সখের জন্ত, ইহাতে যাহা কিছু 
আপাততঃ ছুঃখময় বলিয়া! প্রতীত হইতেছে, তাহাও পরিণ!মে স্থখের জন্ত-_ভবিয়ৎ মঙ্গলের 


জন্স। আবার অপর সম্প্রদায়ের নিকট কেবল “ছুঃখ “ছুংখ+ “ছুঃখ' এই শব্ধ নিরস্তর শুনিয়া 
( চৈত্র, ১৬৮৪, পৃঃ ১৬১) 


৪৬ উদ্বোধন | ২য় বর্য--৩র সংখ্য। 


হতাশ্বাসে প্রাণ শুকাইয়। যাইবার উপক্রম হয় । ছু:থ ব্যতীত জগতে কিছুই নাই। আপাততঃ 
যাহা স্থথ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহ! কেবল ছ:খের গুণ চিত্র মাত্র। সুখ বলিয়! কোন বস্ত নাই। 
তাহা ভ্রম বা স্বপ্রসদৃশ-_হ:ংখই সংসাঁরে একমাত্র সত্যপদার্থ। 

এক্ষণে কথা এই, আমরা কাহার কথা শুনিব? আমরা যদি উভয় পক্ষেরই কথা শুনিয়া 
নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখি, তাহা হইলে বোধ হইবে যে, এই উভয় সিদ্ধান্তই সত্য । আর 
এই সঙ্গে সঙ্গে আর একটা অপূর্ব জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে উদ্দিত হইবে যে, সুখ ছুঃখ বাস্তবিক 
পৃথক পদার্থ নহে, উহ্ারা পরম্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করে--একটী আব একটা ব্যতীত থাকিতে 
পারে না। একটী সহজ উদাহরণ দ্বার! এ তত্বটী অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে। একজন পথিক বদি 
নানাবিধ প্রয়োজনীয় সামগ্রী লইয়! পথ চলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে যখন সে কোন পথ- 
মধ্যবর্তী পাস্থশালায় উপস্থিত হয়, তখন তাহার আরাম হয় বটে, কিন্ত তাহাকে বোঝা 
বছিবার কষ্ট সন্থ করিতে হইবেই হইবে । যদ্দি বলা ষায়, সে যদি একটি মুটে সংগ্রহ করিতে 
পারে, তাহ। হইলে তাহার ভারবহনজনিত ক্লেশ হইবে ন1, কিন্তু মুটে অর্থসাঁপেক্ষ, অর্থ উপার্্জন- 
সাপেক্ষ । বদ্দিও প্রতিগ্রহ যাচএগ বা চৌধ্যবৃত্তি দ্বারা অর্থসংগ্রস্ক হয়, তথাপি এই সকল বৃত্তি 
সমাজে দ্বণিত ও নিন্দনীয় । এই সকল বৃত্তিতে অনেক অপমান ও লাঞ্ছনা সহা করিতে হয়। 
পরিশ্রম দ্বার! উপাঙ্জনে এই সকল ততদুর হয় না বটে? কিন্ত তাহাতে যথেষ্ট কেশ আছে। এই 
উদাহরণে আমর! বেশ বুঝিলাম, ছুঃখ যেন সুখের পশ্চাতে ছায়ার স্তায় অনুগামী ॥ বাহিরের 
লোক ধনীকে দেখিয়া স্থথী মনে করিতে পারে, কিন্তু ধনী জানেন, তিনি কতদূর সুখী । 
অনেকে মনে করিতে পারেন, এ সকল কথা৷ কবি-কল্পনা মাত্র, শুনিতে মনোরম, কিন্তু কার্ধ্য- 
কালে এ সকল কথার কোন সারবন্তা নাই। আমরা ইহাদের কথ! একেবারে অন্বীকার 
করিতে পারি না, আমাদের বলিবার উদ্দেশ্তও নহে ষে, সকলে অর্থোপাঞ্জন পরিত্যাগ করিয়া 
দারিদ্র্যব্রতে দীক্ষিত হউন। সকলকে সত্যতত্ব বিচারে অনুরোধ করি । আমরা চাই ষেঃ 
কৃত্রিমতা ছাড়িয়া আমরা অকুত্রিমতার অঙ্গসন্ধীন করি। 


সংসারে কত্রিমতা কোথায় নাই? সংসারের কোন্‌ বস্ত না আপাত  চাকচিকাশালী ? 
কোন্‌ বন্ত না আপন স্বভাব গোপন করিয়৷ দর্শকের ভ্রাস্তি উৎপাদনে চেষ্ট। করিতেছে? একটী 


গোলাপ ফুল দেখিয়া কবির মন মুগ্ধ হইল। তিনি তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়! নিজে মুগ্ধ হইয়া 
অপরকে মুগ্ধ করিবার জন্য কতকগুলি লানিত্যময় শ্রবণমনোহর বচনবিন্য/স করিলেন। 
লোকে মুগ্ধ হইল । জগৎ ধন্য ধন্য করিয়] উঠিল। কবির জয় উচ্চকণ্ঠে ঘোঁধিত হইল। কিস্তু 
ভাই, একটু শাস্ত হইয়া ভাব দেখি, তুমি যাহাতে মুগ্ধ হইলে, সেটা কি? তাহ কি তুমি 
জানিয়াছ? তুমি ভীত হইতে যে, বিশ্লেষণ পূর্র্বক বিচার করিলে উহার সৌন্দর্য্য থাকিবে না, 
তাই তুমি বিশ্লেষণের উপর খঙ্জাহন্ত । ইহাতেও কি তোমাকে কৃত্রিমতাশ্রিয় বলিব ন! ? 

সমুদয় জগৎ কৃত্রিমতায় আবদ্ধ। পেঁয়াজের খোস' ছাড়াইয়! পেঁয়াজ কি পদার্থ, তাহা 
জানিতে কেহ চাহে না। পেঁয়াজ পেয়াজ করিয়াই লোকে ব্যন্ত। এক্ষণে, বিচারশীল ও ভাবুক 
উভয়েই উভরকে আকাশকুহছমের অদ্বেধী বলিয়া উপহাস করিতে পারেন । আমর! কাহার 
পথ অনুসরণ করিব? 

(৮*তম বর্ধ, ওয় সংখ্যা, পৃঃ ১৬২) 
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ভাবুকের ভাবকে আমর! নিন্দা করি না। তিনি তাহার ভাবরাজ্যে আনন্দে বিচরণ 
করুন। কিন্তু তাহার যদি কখন ভাবের নেশ। ছোটে, যদি কখন যে ছবি তাহার মোহ উৎপাদন 
করিয়াছে, তাহার অপর ভাগ দৈবাৎ তাহার নেব্রগোচরে পতিত হয়, তাহা হইলে আমরা 
নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি বিহ্বমঙ্গলের ন্তাঁয় উন্ত্ত চীৎকার করিয়া বলিয়! উঠিবেন, "তুমি 
দেবী না রাক্ষসী”, তুমি স্থন্বরী কি কুৎসিত? তুমি কি? হে সংসার, হে অনস্ত ব্রহ্মা, 
তুমি সুন্দর কি কুৎসিত? হে প্রকৃতি দেবি, তুমি হাস্যময়শ কি বিষাদময়ী ? 

এইরূপ ভাবে যদি কখন কাহারও হদয় বিভোর হয়, তখন বোধ হয় তাহার চণ্ডীর সেই 
অপূর্ধ্ব গীত ভাল লাগিবে ও অর্থপূর্ণ বোধ হইবে ।* 

এস তবে ভাই, এস একবার দেখি আমি কে? জগৎ কি? কম্মাৎ কোইহুম্‌ কথং 
কিমপি চ ভবান্‌ কোহয়মন্তঃ প্রপঞ্চঃ? একবার বিচারদৃষ্টি উন্মীলন কর, একবার মোহনিদ্রা 
হইতে জাগরিত হইয়। দেখ, সত্য বস্তা কি আছে? 

একি? আর যে কোন বসন্ত দেখিতে পাইতেছি না! আর যে কোন পদার্থকেই 
তাহার পূর্বশ্বরূপে দেখিতেছি না। সকলই যে পরমাণুপুঞ্জে পরিণত হইল। পরমাণুপুঞ্ 
এক মহা! আকর্ষণে পরস্পর সংযুক্ত দেখিতেছি । কোন পদার্থকেই অপর পদার্থ হইতে পৃথক্‌ 
দেখিতেছি না । ক্রমশ: সকলই লয় হইয়া যে এক পরম চেতন পদার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে; 
'আর সকলই যে নামরূপের ক্রীড়া । পিতা --তুমি পিতা! নহ, এক বুদ,দ খাত্র। মাতা--তুমি 
মাতা নহ, বন্ধু-_তুমি বন্ধু নহ, পাপী--তুমি পাপী নহ, সাধু--তুমিও সাধু নহ। শুধু তাহা নহে, 
আমিও আমি নহি। সবই জলবুদ্ধুদ--এক অনন্ত সত্য বস্ত, আর সবই নামরূপ, সবই কৃত্রিম, 
সবই ছায়া । 

মান্গষের যখন এই জ্ঞান কিয়ৎ পরিমাণেও উদ্দয় হয়, যখন মানুষ সেই পরম স্থির শাস্ত 
মহা সমুদ্রের চকিতের মতও দর্শন পায়, তখন যে তাহার প্রবৃত্তি, আচার ব্যবহার, প্রকৃতি সকলই 
পরিবন্তিত হইয়। ষায়, ইহা! কি আর বলিতে হইবে? সে তখন এক স্বতন্ত্র মানুষ হইয়া বায়, সে 
তখন নবজীবন লাভ করে। 

যখন মানুষের এই অবস্থ। লাভ হয়, তখন সে শখ দুঃখের প্ররুত রহস্য বুঝিতে পারে__ 
তখন সে বুঝিতে পারে যে, জীবন কেবল ছুঃখ পরিহার করিয়া! স্থুখলাভের জগ্ঠ মত্ত চেষ্টার জন্ত 
নহে। প্রকৃত তত্বজ্ঞান লাভ করাই তখন তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্টরূপে পরিণত হয়। 

এরূপ অবস্থাপন্ন লোক যদি ধনী হয়, তবে ধনবৃদ্ধি, ধনরক্ষণ আদির ওন্য তাহার যে 
বিঞ্ঞাতীয় আগ্রহ বা উদ্বেগ ছিল, তাহা! একেবারে চলিয়া যায়। তখন সে রাজধি জনকের 
মত বলিতে পারে, সমুদয় মিথিলানগরী ভন্মসাৎ হইলেও আম:র তাহাতে কিছুমাত্র উদ্বেগ 
হয় না। আর যদি সে দরিদ্র হয়, তবে তাহার দরিদ্রতা'মোচনের জন্ত ভয়ানক অশান্তি, 


* অতিসৌম্যাতিবৌদ্রায়ৈ নতাত্তপ্তৈ নম! নমঃ 
পুনঃ-যা৷ দেবী সর্ব্ভূতেষু শাস্তিরাপেণ সংস্থিতা। 
আবার,__যা দেবী সর্ববভৃতেষ্‌ রান্তিরপেণ সংস্থিত!। মাকণডয় চপ 
( চৈত্র, ১৩৮৪, পৃঃ ১৬৩) 
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ধনীকে দেখিয়া ঈর্ধ্য1 ইত্যাদি দোষ অস্তহিত হইয়া যায়। সে সন্তোষের বিমল ছায়ায় উপবেশন 
করিয়া আরাম অনুভব করে। 

এরূপ অবস্থা লাভ হইলে জগৎকে আর সত্য বলিতে বড় প্রবৃত্তি হয় না। সাধারণ 
লোকের ধারণা-_স্থথ ছুঃথ ভয়ানক সত্য পদার্থ। এই কারণেই তাহার! সুখ ছঃখে এত 
অভিভূত হয়। কিন্তু নুখছু:থের রহস্যবিৎ ব্যক্তি & গুলিকে যেন খেলাম্বরূপ দেখিয়া থাকে। 
ষে ব্যক্তি সংসারটাকে খেল! বলিয়া জানে, সে আর কেন তাহাতে আসক্ত হইবে? কেন 
দুঃখে অভিভূত হইবে--স্থখে আত্মবিস্বত হইবে? সেষেন একট! খোটা পাইয়াছে__সেই 
খোটাটিই ধরিয়। আছে বলিয়া কোন তরঙ্গ আর তাহাকে বিচলিত করিতে পারে ন1। 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, ইহা কি কেবল আকাশকুস্থমমাব্র, কোন কাধ্যকর নহে? কেবল 
সুখে দুঃখে অভিভূত হওয়াই একমাত্র কার্যকর ব্যাপার? বাস্তবিক স্থথ হুঃখ ছাড়া জগতে 
আছে কি? জন্মমৃত্যু, আলো ও ছায়ার স্তায় পরস্পর এক হ্ৃত্রে জড়িত। আরকেন৷ 
উদ্মত্তবৎ হইয়া আপাত সুখের জন্য ধাবিত হইতেছে? স্থির বিচাবুবুদ্ধি কোথায়? এই জীবন- 
সংগ্রামের ভিতর কয়জন অজ্ঞুন আছেন, যিনি শ্রীরুষ্কে সারথি করিতে পারিয়াছেন? 
বাস্তবিক আমরা যাহা বলি বা যাহা করি না কেন, এই সৃথবাঞ্চ আমাদের অস্থিতে অস্থিতে 
মজ্জায় মজ্জায় জড়িত হইয়। রৃহিম্নাছে। কেহ ন! হয়, অতি কষ্টে ভোগের বাসন! ত্যাগ করিলেন, 
অমনি কোথ! হইতে মানের ইচ্ছা আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিল । অনেক বড় বড় লোকও 
এই মানের প্রলোভন হইতে অব্যাহতি পান নাই । কিন্ত মানের পশ্চাতে উহার ছায়! “অপমান, 
রহিয়াছে। ধাহার। ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার বলিয়। জগতে পৃজিত ও সম্মানিত, তাহার! 
পর্যন্ত সর্ববাদি-সম্মত মান পান নাই । তবে তোমার আমার মানের প্রয়াসে কি ফল হইবে? 

কামনা মানুষের অন্তরে অন্তরে এতদূর জড়িত যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। নিষ্কাম 
হইবার চেষ্টা করিতে গেলেও কোথ। হইতে ষেন কে বলিয়া দের যে, নিফাম হইলে তোমাকে 
সকলে পুজা! করিবে । তুমি জগৎ-মান্ত হইবে । 

কোন ব্যক্তি গুরুর নিকট গুনিয়াছিল যে, সর্ধবত্যাগ ক্লে সবই পাওয়া যায়। সে 
ব্যক্তি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াও যখন দেখিল, কিছুই পাইলাম না, তখন সে গুরুর নিকট যাইয়া 
বলিল, গুরো; আমি ত সর্বত্যাগ করিলাম, কই, কিছু ত পাইলাম না। গুরু বলিলেন, বাবা, 
র্বত্যাগ তোমার কই হইল_-তোমার ঘে সব পাইবার আশা এখনও রহিয়াছে ! 

আমর] পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমর! এমন বলিতেছি না যে, অর্থোপার্ডনের চেষ্টা করা 
বৃথা । একথা বল! একরূপ উন্মত্ত প্রলাপ মাত্র । তবে এক্ষণে কথা এই, অর্থোপার্জন কর ও 
বৈরাগ্য অবলম্থন কর, এই ছুই বাঁক্যের সামঞ্জস্ত কোথায়? এই ছুইটী আলোক ও অন্ধকারের 
স্তায় আপাতত: পরস্পর বিরোধী বাক্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এন্লে একটা প্রাচীন 
বাক্য স্মরণ করিলেই সমুদয় বিবাদ মিটিয়া ধায়। বাক্যটী এই-_অধিকার-ভেদ'। তোমার 
পক্ষে যাহা। উপযুক্ত, তাহা আমার পক্ষে নহে; আমাব পক্ষে ষাহ, তাহা। তোমার পক্ষে 
নছে। রোগীর পথ্যের একরপ ব্যবস্থ!_স্ুস্থশরীরীর অন্ত রূপ । ছুগ্ধপোষ্ক বালকের পক্ষে যে 
ব্যবস্থা, তাহ! যুবক বা বুদ্ধের পক্ষে নহে। অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ-_দেশকালপাত্রভেদে 

(৮*তম বর্ধ, ওয় সংখ্যা, পৃঃ ১৬৪) 


চৈত্র, ১৬৮৪ 


উদ্বোধন | ৯] 


58086776796 ০0০% 02079751821) 974 04767 14741021073 ০) 
5 


8701001017৭ 


01774 177 


40001011100 ২৮15 ৪ 02 1116 চ২০5150:76107 01 :/১1১1361 (0010101) [২0165 19১9 


(1) 11902 ০01 7১011080101) 


(2) 2599160০৫15 ০0101165008 .. 


(8) 501066575 206 
[91001791115 
4১001658 


(4) ৮01১1151165 2002 
বি 20029]1ৈ 
/001558 


(9) 7010015 81006 
[20007781710 
/৯0.0165 


1, [00199019718 19190, 13910108241 
€91000605-700003,. 


1১1011071%. 


১%/৪1771 20091721790 
[10012 


1,007010001791) 7976, 0910900-70000$: 


১/1)1 ৬ 8100281791091707 
117019 


1, 70010001251) 19176, 09109009-700008,. 


90171701 /(1717501171871102, 
11)0112) 


0, 00009000817 1,210, 0০9100069-700003. 


(6) 9100 & 4১0010535 01 11701%1001215 


97110 0৮৮10 (106 ৩/১1920১21 


1], 9/91011 ৬11655/21-91791002, 
9. 9/217)1 17591091791009 

2. 9৬/71701 1311 00951191721809 
4. 55901 79119581021009. 

8. 9৮91001 02100101)191791702 
0. 5/21001 ৬91002102179007 
7. 95/91001 4১11709.311)91791702. 
8. 8/21021 (09105179009 

9. 92101 40085 81721009, 
10 9%/2121 1029591121109 
11. 9%/2101 139100219008772102 
12. $5/8101 :09102581797505 
15. 9৮/71001 /৯0105521791709. 
14. 59101 হ7119101082118109 
15, 92101 (020909091002 


"]105060৩ 01 006 0391017171510179, 1৬21011, 
13010110705 101817, 656 1360091. 


17725806781 - 0০ - 
7106-07০51467)1 - 00 - 
5১ -00- 
রি “৫00, 
(072670% 5007016))  -0০- 
41531. $৫0)0£67) -00- 
)ঃ -0০- 
175805%)761 -0০ - 
* ৫00. 
হরর 
জাতে 
» 00. 

+00. 
00 
*৫0+ 


1, 9%9101 ড812091791791002) 01095 06012160080 006 0৭161001715 [1597 210০0 
2 070৪ 00 01৩ 19530101105 1009571000৩ 200 21167 


10806. 9.58.8978. 


9৫. ০৬৮৯৬] ৬ /৮08 8 কো বা), 
52071060176 00:2208125701. 


7 টি . চৈজ, 


8190০8)19 & 9%/559 


নি ২1519), 














8110 1121 
14109200101 


০০0114515-- ূ 
/৭৬, 4611, 

০/৯/০6, ৬1359/ 

গু 


£ 65090 0৫ 
1001- 6০ 
৩০০, ৮৬, ৮০. 

০০4.০৬7 7০7৩০ ০ 


৬৫/০-৪ % 





চৈত্রঃ ১৩৮৪ উদ্বোধন [ ১১) 








700276 : 0£. 66-279%5 
ঢ২০৪. 66-58798 


|. (711189011] 0101], 


891480০ & শুএাইাতাং দা 017, 
00777401075 & 077171821. 070107576 57121211177 


57008157705 73৯71800, ৪7074 7 & ঠা 9০9) 
| চোখ 7) এ, হাঘা)5 07 541 51275 1070 


21677821 9826861 8 0018660401 01 : 
হালে 2৮০0 ৮৪ 1105 00. 110). 


$700211-5 42709 
1]. 55, হলোে৪া)8 এ (উড়ে হব 


[0 ও 
766৫. 00666, 2. 49/1/] 98112 900০ হি০০ 
119 810 908001, 1২০১ চ077 75. 51 50009 
94321%) [যদ 8 9৮/11845 0. 7. 91079 প,08 খে, $ & 6 


১0 


১২] উদ্বোধন চৈজ, ১৩৮৪ 
ররর 
ঠা থানা রানাখণা ১725 


| 926 8075610100 6 10500008 12 20960029 
+ 96০০0 (০০6: 188০ 681] *. 22 দ্র 8, 2300.00 
*-1110 0096: 7859 ৮ ১১ টহনা টা 5. 2200.00 
স[0110) (0৮60 70886 ১ ০ টির হি চও, 2400.00 

0:0115817 011 7585 । 85. 200.00 ৪, 22100.00 8 27100.00 
01920017511 788 ১1 5, 125-00 15. 70000 9, ]৮800-00 


0৭1080 042 7885. ১ ২৩, 75.00 75. 400.00 ও 7200.00 
ক ]০ 1৩ (০০০৭ (০: 61০ 76218, 


441] ০01117771-261075 4৮ 10 6৫ ৫৫৫765561৮০ +-- 


শন ৬০ ২, 00807074৭ 0108, 


1, [0019001)91) 1,916, [32210922217 
01,007 900-002 


1. £-4গ56 ০: 10/0) 9৮০91৭ 65100540 78781216 1০ 1010301071৭ 0170 
[৮1017 :  ৮৮-2447 





88 6৩১ 0০91/787765585 0৩ : 


702৬ 1২10 501751তঘ0 9৬1৭701০871 


01061610000 821690119) 55001005 10106191]) 7:01609 
11158041195 180690 867568) 08150688-14 


চ5005 : 44-6355, 44-7 540, 44-9094 





চৈত্র, ১৩৮৪ 


উদ্বোধন 


[১৩] 


উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
[ উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহ্কগণ ১০% কমিশনে পাইবেন ] 


স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন] (7 খে স্প) 


রেক্সিন বাধাই শোভন সংস্করণ : গ্রতি খণ্ড--১৪২ টাকা : পুরা সেট ১৩৫২ টাঁকা 
| বোর্ড বাধাই স্থলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১*২ টাকা 
প্রথম খণ্ড-- ভূমিকা : আমাদের দ্বামীজী ও তাহার বাণী__নিবেদিতা, চিকাগে। বক্তৃতা, 
কর্মযোগ, কর্মযোগ-গ্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগত্র 
দ্বিতীয় খণ্ড-_ জানযোগ, জানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্তার্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ের বেদাস্ত 


তৃতীয় খণ্ড- ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও 
মনোবিজ্ঞান 
চতুর্থ খণ্ড _ ভক্তিযোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহ্ত, দেববাণী, ভক্তি গ্রসঙ্ে 
পঞ্চম খণ্ড. ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রসঙ্গ 
খণ্ড ভাববার কথা,পরিক্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্রাবলী 
সপ্তম খণ্ড-- পত্রাবলী, কবিত। ( অন্গবাদ ) 
অষ্টম খণ্ড. পত্রাবলী, মহাপুরুষ-গ্রসঙ্গ, গীতা প্রসঙ্গ 
নবম খণ্ড শ্বামি-শিশ্ত-সংবাদ, ত্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, শ্বামীজীর কথা, কথোপকথন 
দম খণ্ড আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষিপ্রলিপি-অবলম্থনে ), 
বিবিধ, উ্ভি-সঞ্চয়ন 
স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী 
কর্মযোগ-- পৃঃ ১৪১১ মূল্য ৪** ভারতে বিবেকানন্দ পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১০**, 
ভক্তিযোগ-_- পৃঃ ৯৬, মূল্য ২৮০ দেববানী-_ পৃঃ ১৫৬, মূল্য ২৫০ 
তক্কি-রহ্ত্য-_ (ছাপা নই) শিক্ষাগ্রসঙ্গ-- পৃঃ ১৬৮। মুল্য ৪'১, 
জ্ঞানযোগ্-- গৃঃ ২৯০, মূল্য ৮৫* কথোপকথন-_-. পৃ: ১৩৫। মূল্য ১২৫ 
রাজযোগ-- পৃঃ ২১৪, মূল্য ৫'৬*  মদীয় আচার্যদেব-_- পৃঃ ৬২, মূল্য **৭৫ 
দল্স্যাসীর গীতি পৃ: ২৩, মূল্য *৬৫ জ্ঞানঘোগ-প্রসঙ্গে-_ পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২০০ 
পৃঃ ২৯, মূল্য *৮*  চিকাগো। বস্তা পৃঃ ৫২, মূল্য ১৫০ 
দরল রাজযোগ-- পৃঃ ৩৬, মূল্য *৫* অহাপুরুষগ্রসঙ্গ-- পৃ: ১৩৪, মৃল্য ৩০ 
পজাবলী- প্রথমার্২_ পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০**০ হার্ভার্ড বিশ্ববিভালয়ে বেদধাস্ত-_ 
শেষার্ষ_- পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১০৫০ ্‌ (ছাপা নাই) 
রেক্সিন বাধাই (সমগ্র পত্র একত্রে, (স্বামীজীর মৌলিক [ বাংলা ] রচনা ) 
নির্দেশিকাদি সহ )-__সূল্য ২৭০০ পরিব্রাজক-- [যন্ত্স্থ ) 
ভারতীয় নারী_': পৃ: ৯৩, মূল্য ২'৪* প্রাচ্য ও পাশ্চাতা-_ পৃ: ১৩৬, মূল্য ২:২৪ 
পও্ছারী বাবা পৃঃ১৮, মূল্য *৫* বর্ডমান ভারত-- পৃঃ ৪০, সৃল্য ১৭* 
বানীজীর আহ্রান-_ পৃ: ৮*, মূল্য *৮* ভাববার কথা  পৃঃ৯২, মূল্য ১২, 
ধর্মসমীক্ষা_ পৃঃ ১০০ মূল্য ২৫* বাণী-সঞ্চয়ন_ পৃঃ ৩১৬ মূল্য +'০০ 
বেদান্তের আলোকে পৃ: ৮১, মূল্য ১৫*  ধর্মবিজ্ঞান_ পৃঃ ১২০, মূল্য ২৪ 


খ্রকাশক ও প্রাবিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা +০*** 


[3১8] 


উঠস্োধ* 


চৈদ্ধ। ১৩৬৪ 


উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত প্রস্তকাবলী 
শ্রীরামকফ্ণ-সন্বন্ধীয় 


শ্রীঞ্ীরামকৃষ্ল'লা প্রসঙ্গ -- শামী 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক মবজাগরণ 


লারদানম্ম । ছুই. ভাগ, রেক্সিন-বাধাই £ ল্য -স্বামী নির্বেদানন্দ ( অন্থবাদ £ স্বামী বিশ্বাশা- 


১ম ভাগ ১৯'**। ২য় ভাগ ১৭১০ 
সাধারণ ১মথণ্ড ৩৪৯) ২য়খণ্ড ৭৮০) 

ওর খণ্ড ৫২৯) ৪র্থ খণ্ড ৭৯) ধম ধণ্ড ৭৫, 
গ্রপ্ীরামকৃষ্ণ-পু'থি-_অক্ষরকুমার সেন। 


নম্ধ )। পৃঃ ২৯৬) দাধারপ ৬'০* 7 হাফ-রেকিন। 
বোর্ড বাধাই, শোভন ৭'* 


শরীত্ররামকৃফ-জীবলী--ন্থামী ভেলা 


সুললিত কবিতায় ভ্রীরামরুষেন্র জীবনী । যূল্য ২৬৯ সন্ব | পৃঃ ২০৮১ মূল্য ৫৮০ 


ভ্রীঞীরামকক-উপদেশ--খামী এক্ষাম*- 
লংকলিত । মূল্য ১৬৯ 7 কাপড়ে বাধাই ১৮* 

জ্রীশ্রীরামক্ণ-মহিশা--. অক্ষয়কুমার 
লেন। যৃল) ৩৫* 


জ্ীরামকষ্ধের কথা ও ন্স--ন্বামী 
প্রেমঘনানম্থ | বৃল্য ২৫০ 

শীরামকৃষচরিত -.- ্রীক্ষিতীশচন্ 
চৌধুরী । (ছাপা নাই ) 


উ্য়ামকক ও টি িষা--স্ঘাসী অপৃরা। 
নয । (ছাপা নাই ) 

পরমহংলদেব-_-ভ্রীদেবেজ নাথ বহ্থু। 
(ছাপা নাই ) 

জীপ্রীরামকৃফ্ণ-_-উ্রীইজদয়াল ভট্টাচার্ধ। 
পৃঃ ৩৬১ সৃল্য ৯৭০ 


শিশুদের রাঙকফ ( লচিত্র )-ক্থামী 


িশ্বাপ্রয়ারন্ম | প্রঃ ৪১, 'ষুলা ৩.*? 


শ্ীঞীমায়ের কথা-_পীীমায়ের সগ্যাণী 
ও গৃহস্থ সন্ভানগণের ডায়েরী হইতে । ছুই ভাগে 
সম্পূর্ণ । যৃল্য ১ম ভাগ ৭০০, হয় ভাগ ৬৫" 

মাতৃ-পান্লিঘ্যে-_শ্বামী ঈপানানম্দ। পু: 
২৪৬। মৃল্য ৬'০* টাকা 


ভ্রীর্মা পারল! দেৰী-হ্বামী গন্তীরানন্য 
উঞ্জীমারের বিস্তারিত হ্বীবনীপ্রন্থ। পৃঃ ৩৪২, 
ষ্ল্য--”১৭ ৯৭ 

শিশুদের মা সারদা দেবী, ( সচিত্র )-- 
্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ | পৃঃ ৪*' মূল্য ৩'০০ 


স্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধীয় 


যুগনায়ক বিবেকানম্-_দ্বামী, গভীরা- 
নম্ব-প্রনীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত। মুল্য ১ম খণ্ড ১৬৯৯) 
২য় ও ওয় প্রতি থণ্ড ৮*০, 

স্বামী বিবেকানন্ছ-_-জীপ্রমখনাথ বনথ। 
১ম ভাগ ( ছাপা নাই ), ২র ভাগ--মূল্য ৪'২৫ 

গ্বামী বিবেকানন্দ -্বামী বিশ্বাশ্রয়ানম্দ। 
পৃঃ ১৩৬, যুল্য ২৫ . ণ 

স্বামী. বিবেকানন্দ ্রীইল্দয়াল তট্টা- 
চার্ঘ। ছেলেদের উপযোগী ৷ পৃঃ ৬৪, সৃল্য *'৭৯ 


ক্বামি-শিষ্ত-সংবাদ-_-( ছুই খণ্ড একজে ) 
শ্রীশরতচ্জ চক্রবর্তী । হ্থামীজ্বীর সহিত্ত লেখকের 
কথোপকথন । পৃঃ ২৪৮, মূল্য ৭*** 


ত্বামীজীকে যেরপ দেধিয়াছি-_ 
গিনী নিবেদিতা । ( অনুবাদঃ নামী 
মাধবানম্থ )। মূল্য ৮৯, 


স্বামীজার সহিত হিমালয়ে--তগিনী 
নিবেদিত ( বঙ্গাকবাদ )। পৃঃ ১২৪, মূল, ১২৫ 

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র )-- 
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্য । ৩র সং, যুল্য ২:৫০ 


প্রকাশক ও প্রাণ্থিস্থান ৫ বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, ঝপিকাত। ৭০০৯৭ 


ঠচত্, ১৩৮৬ 





উদ্বোধন 


[ ১৫] 


১১ 


তের 


ভন্যান্থয 


ভীরামকৃঝ-ভক্তমানিকা - শ্থামী 


, গ্ভীরানন্দ। ভ্ররামকফের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের 


দ্বীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬১ যুল্য ১৩০) 
২র ভাগ পৃঃ ৫২৪, মুল্য ৮৬৬ 
স্বামী জজ্মানল্জ--( ছাপা নাই ) 
ভারতে শক্কিপুজা_ামী সারদানন্দ । 
ল্য টড 
অহাপুরুষ শিবানল্ছ--ন্বামী অপূর্বানন্দ। 
পৃঃ ২৯১, সৃল্য ৫'০* 
স্বামী ছথণ্ডানল্দ-_দ্থামী অঙ্গদানন্দ। 
পৃঃ ৮ ষল্য $'৩ 
স্বামী 
( ছাপা নাই ) 
গোপালের মা - শামী সারদানন্দ । 
পৃঃ 8৪, মুল্য ১'৫০ 
প্রীঞ্ীরা মান্ুজ-চরিত-_ন্বামী রামকষা- 
দন্থ। (ছাপা নাই )। 
আচার্য শঙ্কর-ব্বামী অপূর্বানন্থ। 
পৃঃ ২৪৬. মৃল্য ৬৬৩ 
স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র-_মূল্য ৭৮০ 


জ্র-ম্বামী জগদীন্বরানন্দ | 


শিবানন্দ-বাণী-_ দ্বামী অপূর্বানদ্দ-সংক- 


'লিত। ১ম ভাগ ( ছাপা নাই ); ২য় ভাগ-২'৭* 


মহ্াপুরুষজীর পত্রাবঙ্গী- (ছাপ! 

নী --- স্বামী দিজ্জানন্-সংগহীত | 

( ছাপ! নাই ) সি 
অভ্ভুভানন্দ-প্রদজ -_ হ্বামা (সভানন্য- 

সংগৃহীত। (ছাপা নাই ) 
স্থৃতি-কথা-_দামী অখানম্ম। যুল্য ৪"** 
জিব্যগ্রসজে *+ দ্বামী দিব্যাজানম্দ | 

(ছাপা নাই ) 

( ছাপ। নাই ) | | 
আরভি-স্তব--মূল্য **৭- 
পুণ্যস্থতি--ক্ামী জানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬) 

বন্য ৩৬৩ 





গু 


মহা ভারতের গল্স_দ্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 
পৃঃ ১২৮ ১ সাধারণ ২৫০, বোর্ড বাধাই ৩০৯ 
৬ঠ শ্রেণীর পাঠ্য সংক্ষেপিত পন্থুলপাঠ্য* 
সংস্করণ-_- পৃঃ ৭২; মুল্য ২*০০ 

শন্কর-চরিত -_- শ্রইন্মদয়াল ভট্রাচার্ধ। 
সংস্করণ (৭ম) যুলা ২৫০. 

দশীবতার-চরিত-_্রীইঙ্জদয়াল ভট্টাচার্য 
পৃঃ ১১৮, মুল; ২৫? 

জাথক রামপ্রাদ -ন্বামী বামদেব- 
নম্ধ | পৃঃ ১৬৪, মৃলয ৫২৩ 

গাধু লাগ মহথাশয্ম-শ্রীপরৎচন্্র চক্ষবতা। 
গঃ ১9, মূল্য ৩৫৩ 

ভগিনী নিবেদিতা-শ্বামী তেজসানন্য 
পঃ ১২৪, মূল্য ১ ও 

শিব ও বক্ষ-_-ভগিনী নিবেদিতা । পৃঃ ৬৩ 
মুল্য ৬৬ 

ধর্মপ্রসঙে ত্বামী ভ্রন্মানন্দ_ 
( ছাপা নাই ) 

পত্রমাল1*ন্বামী সারদানন্ব | 

885৪ 

গীতাতত্ব_শ্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, 
মুপ্য ৫”? 

দাটু মহারাজের স্বতি-কথা- প্রীচজ- 
শেখর চট্টোপাধ্যায় । পঃ ৯২০, সৃল্য ১০০৯ 

পরমার্থ-প্রসঙ্জ -- ত্বামী বিরজ্জানম্ম। 
প:.১৩৭, মুল্য ৪"** 

স্কগবানলাক্ডের পঞ্থ-_ স্বামী বীরেশ্বরা- 


পৃঃ ১৮২ 


| হক | ম্য ১৩৪০ 


রামকক-বিবেকানন্দের বালী -- ত্বামী 
ৰীরেশ্বরানন্য | পৃঃ ৩২, ষৃলা *'৬০ 

বিবিধ-গ্রসঙ-_( ছাপা নাই ) 

কৈলাস ও মানসন্ভীর্ঘ- শ্বামী অপূর্বা- 
নম্ম। (ছাপা নাই) 

ভিকবতের পথে ক্মালয়ে-_-ক্বা্ী 
অথণ্ডানম্দ । পৃঃ ১৮১১ মূল্য ২২৫ 

স্বামী বিবেকানন্দের বাদী-লঞ্চয়জ-_ 
পৃঃ ৩১৬, মুলা ণ৪৩ 


প্র 





প্রকাশক ও প্রপ্রিস্কান £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭****৩ 





[১৬] | ৰ উদ্বোধন চৈত্র, ১৩৮৪ 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
বেদান্তের আলোকে ্ষ্টের পাঞ্চজন্য--শ্খামী চণ্ডিকানম্ব। পীচশভাধি' 
শৈলোপদেশ-_্বামী খ্রতবাদন্ম। মূল্য সঙ্গী। মূল্য ৬, 


সাধারণ ৪*০*, 


অসতীস্ের স্্তি_বামী শান । পৃঃ ৪৬৪ 


১৩৪৬ 
স্বামী অথগালন্দের শ্বতিসঞ্চযু-_্ঘাসী 
নিরাময়ানন্ম । পৃঃ ১৪২. মূলা **১- 


ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর-_দ্ান 
বুধানম্থ। পৃঃ ২৯, যুল্য ১২, 
উদ্ধোধন” ১ম বর্ষ (পুনমু্রণ )। 
(যয্্রস্থ ) 


সংস্কৃত 


উপনিষদ গ্রন্থাবলী-_ামী গল্ভীরানন্দ- 
লম্পাদিত্ত। 

১ম ভাগ পৃঃ 8৫৪, সৃল্য ১১৮, 

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, যূলা ৭৫০ 

ওয় ভাগ প্ঃ ৪৫৮, মূল্য ৭6৬ 

ভনহ্ক্ধগবছ গীত! __দ্ছামী জগদীশ্বরানন্দ- 
অনূদিত, ম্বামী জগদানম্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪৯৫, 

ল্য ৭৮, 

শীঞ্ীচশ্তী__দ্বামী ভ্গদীববানন্দ-অনৃষদিভ | 
পৃঃ ৪৪৮, ষুল্য ৬'৪* 

স্তবকুন্মাঙজলি -- শ্বামী গভীরানন্দ- 
সম্পাদিত । পৃঃ ৪*৮, যুল্য ৭** 

বেদাস্ত-সংজ্ঞা-মালিকা! ন্বামী ধীরেশা- 
নন্ব-সংকলিত। (ছাপা:নাই ) 

বৈরাগ্যশতকম্‌ -_ শ্বামী ধীরেশানন্দ্র- 
'আনৃদ্িত। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ১৫৭ - 


যোগবালিষ্টপার$- _ খামী ধীরেশামন্থ 


(ছাপ! নাই) | 
পি. গ্বামী বেদাস্তানম্ছ 
সম্পাদিত । (ছাপা নাই) 
নারদীয্ব সতক্কিসূত্র __দ্বামী গ্রভবানন্দ 
পৃঃ ১৬৩, যৃল্য সাধারণ ৫'**১ শোভন ৭'৪* 
বেদাক্তদর্শন-_শ্বামী বিশ্বরূপানন্দ- 
সম্পাদিত । সৃল্য £ ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭০০ 
হয় অঃ ১৩৩ ; ওষ অঃ ১৩৯ ঃ ৪র্ঘ অঃ ৩ 
_ গুরুতত্ব ও গুরুগীতা-দ্বামী রদঘুবনানন্থ 
লম্পাদিত। ষুল্য ১৮" 
জ্ীরামকৃক-পুজাপদ্ধত্তি _ 
পৃঃ ৬৪) ল্য ১৫৩ 
জিদ্ধাস্তলেশ-সংগ্র-_শ্বামী গভীবানন্ 
অনৃদিত। পৃঃ ৫৮১১ যুল্য ৩*** 


অন্যত্র প্রকাশিত পৃস্তকাৰলী 


জীপ্্ীরামকৃক্দেবের উপজেশ- নরেশ 
হস্ত। বৃলা ৫৪০৬ 

- পরমহংসদেব 
পৃঃ ২৪, যুলা চ%, 

জননী সারদান্েবী--্বামী নির্বেধানন্দ। 

( অঙস্থবাদক : দ্াঙগী বিশ্বীশ্রয়ানন্্ )। ল্য ২৮ 

॥মা লারক্কা -- ক্থামী বিরামষানজ্য | 


পৃঃ ওঃ সলা ৬ 


স্বামী প্রেমেশানন্। 


গল্পে বেদাত্ত-_দ্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ পৃঃ ১২৮; 
সূল্য সাধারণ ২'২*, বোর্ডবাধাই ৩", 
বীরবাণী__স্বামী বিবেকানন্দ । পৃঃ ১১৪; 
মূলা ২-** (যন্্ন্থ ) 
ছোটদের বিবেকানন্দ -- স্থামী 
নিবামযানম্ম ।.. পৃঃ ৬২) যুলা **৫৯ 
বিবেকানন্দের কথা ও. গন্কা__খামী 


প্রেমঘনানন্্ । পৃঃ ১৫৪, সৃন্য ৩২৫ 


পধাজত্যাজ £ তীদবাধন কার্যালয়, ১ উদ্ধোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩ 
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উচন্বাধঢেনর নিযর়মাবলাঁ 

মাথ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ | বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্ত (মাঘ 
হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পধস্ত বাশ্নাসিক 
গ্রীহকও হুওয়া। যায়, কিন্ধ বাঁহিক গ্রাহক নয় ) ৮০তম বর্ষ হইতে বান্বিক মুল্য সভা 
১২২ টাক, ষাগ্সাবিক ৭২ টাক" | ভারঢতর বাহিঢের হইঢল ৩৩১ টাক”, 
এয়ার ৫মল-এ ১০১২ টাক 1 প্রতি সংখা ১.২* টাকা! | নমুনার জন্তু ১.২* টাকার 
ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত 
দিনের মধ্যে জান/ইবেন, আর একথানি পত্রিক! পাঠানো হইবে ; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা 
দেওয়। সম্ভব হইবে না। 

রচনা £ ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস। সমাজ-উত্নয়ন। শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভাতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ প্রকাশ কর] হয় । আক্রমণাত্মক লেখ! গ্রকাশ কর] হয় ন1। লেখকগণের মতামতের জন্য 
সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধার্দি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বাম্দিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি 
ছাঁড়িয় ম্পষ্টাক্রে লিখিবেন। পচত্রান্তর ব। প্রবন্ধ তহফরত পাইঢত হইচঢল 
উপযুক্ত ভাকটিক্িট পা্টাঢিন।? আবশ্যক | কবিতা ফেরত দেওয়া হয় ন1। 
প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 

সমা5লাচনার জন্য ছুইখানি পুজ্ভক পাঠানো প্রয়োজন । 

বিতভাপতনর হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য । 

বি০শেষদ্রউব্য £ গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পত্রাদি লিখিবার সমস্ত তাহারা 
যেন অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের গ্রাহক সংখ) উচল্লখ কতরন | ঠিকানা! পরিবর্তন করিতে 
হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার । পর্িবতিত 
ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবস্তই. উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাদ মনি- 
অরারযোৌগে পাঠাইলে ক্কুপঢেন গুরা। নাস-ভিকান। ও গ্রাহকনম্বর পরিক্কার 
ক্রয়! লেখা আবশ্টাক ॥ অফিদে টাকা জম! দিবার সময় £ সকাল ৭|*টা হইতে 
১১ট1; বিকাল ৩ট। হইতে ৫1টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে। 

কার্ধাধযন্ষ--উদ্বোধন কারধালর, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০*০০৩ 
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স্বামী বিচবকানঢন্দর বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) লেট ১৩৫২ টাকা) 
প্রতি খণ্ড-১৪২ টাকা। 

জ্রীঞ্বীরামকুঞ্ণজলীলাগ্রসত-_শ্বামী সারদানন্দ | রাজসংক্করণ (ছুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম 
খণ্ড )$ ১ম ভাগ ১৯.০০) ২য় ভাগ ১৭.০*। সাধারণ $ ১ম খণ্ড ৩.৫০, ২য় খণ্ড ৭.৮, 
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গ্ীমা সারদাঢদবী-দ্বামী গমভীরানন্দ | ১৭২ টাকা | 
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১ম ভাগ ১১২ টাকা; ২য় ভাগ ৭.৫* টাকা) তৃতীয় ভাগ ৭.৫* টাকা 
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শ্রীপ্ীচগ্ডী-্বামী অগদীশ্বরানন্দ অনুদিত। ৬*৪* টাকা 


উচ্ছাধন কার্ধীলয়, ১ উদ্বোধন লন, কলিকাত। ৭০০০০৩ 
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সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


ঘ্রীমো সাইকের ঠোবহ্‌ 


২১এ আর, জি. কর রোড, 
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ফোন £ ৪৫০৭১৩২ " গ্রাম £ গ্রামোলাইকেল 
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[২] উ্যোধন বৈশাখ, ১৩৮৪ 
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সাধারপ বাধাই--১ম, ৪র্২--১০**  ক্ষাপড়ে বীধাই--১ম, ৪র্ঘ--১১*০০ 
জাধাবুগ বীধাই-..২য়১ ওফ, ৫ ম--৯'০০ কাপড়ে বীধাই--২য়, ওক) ৫ ম--১০'৯০, 


। 


পাঁচ ভাগে সম্পূর্ণ. 

.. শ্রাপ্ধিস্থান-- ূ 
কথামত ভবন উদ্বোধন কার্ধালয় 
১৩২, গুরুপ্রলাদ চৌধুবী লেন? কলি-৬ ১৪ উদ্বোধন লেন, কলি-৩ 
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উ্ভাথন, 1বশাখ, ১৩৮৫ 
| ুচীপত 


নি 


১. দিবাবাণী ৫ ৮০০. ১০০ ১৬৫ 
২। কথাপ্রসঙ্গে : শংকরাচার্ধের টিজিরা লোকব্যবহার .** ০০১৬৬ 
৩। 'হুরিমীড়ে'-স্তোত্রম ** স্বামী ধীরেশানন্দ (অনুবাদক) ১৬৮ 
৪। নতুন পথের দিশারী রামকৃষ্ণ  .*: স্থামী গম্তীরানন্দ ১৭২ 
৫। হিততম কি? *** শিবপুরী ১৭৭ 
৬। আনন্দন্বরপ ( কবিতা ) ** শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী. ১৮৩ 
৭। মন চল যাই মায়ের বাড়ী ( ৮ ) .** শ্রীশেফালিকা দেবী +. ১৮৩ 


৮। তোমায় ভালবামতে 
পারি কই? (৮ ) *** শ্রীমতী মানসী বরাট * ১৮৫ 


নৃত্ধন পুস্তক জঙ্গ্য প্রকাশিপ্ত ! 


শিশুদের ম। মারদাদেবী (সর) 


্বামী বিশ্বাশ্য়ানন্ন | 
প্রতি গৃ্ঠার অতি স্থনবয় চারিবর্থ-রঞজিত ছবি, কবিত। ও পেখ। সহ ৪* পৃষায় শিশুদের 
উপযোগী করিয়া সহজভাবে ও সরল তাষায় শ্ীীমায়ের জীবন ও বাণী উপস্থাপিত। ন্‌ 
প্রচ্ছদ ; ডবল ক্রাউন ১/৮ সাইজ) মুল্য ৩'** 
(ম্বামী নির্বেদানন্দ ) 


[ অনুবাদ ; ন্থামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ] 


“ঘেম্খ সত্িকার অভিমত ; * 'ভীরামকফ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ' এক অসাধারণ 

গ্রন্থের অসাধারণ অহযাদ। এ অঙ্গবাদ রামকষ-বিবেকানন। সাহিত্যের বাংলা শাখাকে 

বিশেষভাবে এবং বাংল। সাহিত্যকে সাধারণভাবে সমৃদ্ধ করবে।” “আনল্মবাজার পতিকা'র 

অভিমত ; *নির্দেশ-গ্রন্থটি অবন্ত এবং বারংবার পাঠ্য ।” মূল্যঃ সাধারণ বাধাই, ৬** ; 
বোর্ড বাধাই, শোতন, ৭০০ | 
উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা! ৭০৮০০. 








[৪] 


0 বৈশাখ, ১৩৮৫ 


লারদা-রাষকক 
সন্ন্যাসিনী শ্রীহূর্গামাতা রচিভ। বস্ুমতী £ 
এইরকম যুক্তভাবে রচিত জীবনকথা এই প্রথম 
প্রকাশিত হল। লেখিকা! দেখিয়েছেন যে, 
তাদের সাধন! পরস্পরের উপর নির্তরশীল-- একে 
অস্কের পরিপূরক ) তার] অভিন্ন ও একাত্ম । 
অষ্টমসুভ্রপ--১৪, 
ছুর্গাম। 
প্রীসাহদামাতার মানসকন্ঠার জীবনকথা । 

্রীনুব্রতীপুরী দেবী রচিত। 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় £ এ জীবন পবিভ্রঃ এ 
জীবন হুন্দর, স্থুশোভন ও মহিমাহ্থিত।'"*আমি 
এই জীবনকথ৷ পড়ে তৃপ্তিলাভ করেছি এবং 
পাঠকজনের কাছে, অকুষ্ঠতাবে'..বলতে পারি 

তারাও..'অনুরূপ তৃপ্তিলাভ করবেন। 
সুদৃষ্ত বোর্ড বা 


শপ) 8, 


গৌরী! 
সন্যাসিনী শ্রীছ্র্গামাতা রচিত। 
যুগান্তর ঃ গৌরীমার জীবন বহুমুখী গুণাবলীতে 
সমৃদ্ধ । তিনি একাধারে পরিব্রাজিকা, তপদ্থিনী, 
কর্মী এবং আচার্য ।*"'ঘটনার পর ঘটন! চিত্তকে 
মু করিয়া রাখে। 
ষ্ঠ মুদ্রণ--৮, 
লাহন। 
আনন্দবাজার পত্রিকা ; ধর্ম, সংস্কৃতি ও 
সাহিত্য--তিন দিকের. একট] বথাসভ্ভব পরিচয় 
ইহার মধ্যে আছে। তিন দিক দিয়াই ইহা 
মর্যাদা পাইবার যোগ্য ।**'যে পাঠক যে দিক 
দিয়াই ইহাকে গ্রহণ কয়েন উপরূত হইবেন। 


মুদ্রণ. 


ধুচতুষ্টয 


শ্বাধীজীসহোদর মনীষী ্রীমহেন্্রনাথ দত্তের মনোজ রচন। 


8. 


নদেশ্বরী আশ্রম, ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কপ্লিকাতা-৪ 


॥ ওরিয়েন্টের শ্রীরামকৃষ্জ-বিবেকানন্দ সাহিত্য ॥ 
রোম" রোপখ বিরচিত ্রক্মচারী অয়পচৈতন্য ঘিরচিত 
খবি দাস অনুদিত লীলাময় জীয়ামকক ৮৯০ 
প্রারামকষ্ণের জীবন ১৫০০ শ্রীম। সারদামণি ৮০০ 
বিবেকানন্দের জীবন ১৫০০ ূ টি 
স্বামী অমিতানন্দ 
বানী জগদীশবরানন্দ প্ররামরুষের যারা 
সাধিকামাল! ৩:০০ 
এসেছিল সাথে ৬০০ 
উ পি ও কিশোর নাটক ক ড কিশোর জীবনী ও 
প্রবোধকুমার সরকার বিরচিত সুবলচন্দ্র আদক' 
বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ ২'০০ ধুগাবতার জ্ীরামরুষঃ ২০০ 
বিশ্বত্রাত। শ্রীয়ীমরু্ণ ২.০০ শ্রাতিনাথ চক্রবর্তী 
বিশ্বজননী সারদামণি ৩০০ ছোটদের বিবেকানন্দ ২:০০ 


॥ওরিয়েন্ট বুক ডিস্্রিবিউটর্স। ৯ শ্তামাচরণ দে ট্রট। কলিকাভা-৭৩ | 


বশাখ। ১৬৮৫ | উদ্বোধন | । ৪] 


৯। দশ বেদান্ত-সম্প্রদায় '-* ডক্টর রমা চৌধুরী... ১৮৬ 
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আপনি কি ডায়াবেটিক. 


তাহলেও, হুন্বাহ্‌ মিষ্ট আন্মাদনের 
আনন থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন 
কেন? 
ডায়াবেটিকদেয় জন্য প্রস্তুত * 
গরসগোলা ক্লসোমালাই 
ঈপন্দেম্প প্রভৃতি 


কে. সি দাশের 


এসপ্লযানেডের দোকানে পব সয় 
পাওয়। ষায়। 


১১ এসপ্র্যানেন ইস. কলিকাভা-১ 
ফোর : ২৩-৫৯২ 


নি; 6৫০1 ৩০175 ও 


উদ্ধোধন বৈশাখ, ১৩৮৫ 
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১৩৮. উদ্বোধ 1 ৭. ] 
গা প্রাচীন হিন্শাতি ও ভারতীর বিজ্ঞান ॥। 


প্রাচীন ভায়তীয় ও নি আযুর্বেদ, গণিত, ও রসায়ন শাস্ত্রের অসংখ্য 
পু'ঘিপছে। আকরগ্রন্থে ছড়িয়ে আছে নানান্‌ বৈজ্ঞানিক তথ্য, আবিষ্কারের কাহিনী ও উন্নত 
বিজানচিন্তা। সেই, সব পুথি ও পুরাপ. ঘেটে, মূল্যবান অনেক তথ্যের মধ্য থেকে অমূল্য 
 তথ্যরাজি বাছাই করে চিত হয়েছে এই গ্রন্থ, বা কোন এন্দাইক্রোপিডিয়ারই পরিপূরক । . : 


বাংলা জীবনীসাহিত্যে একটি অসামান্ত সংযোজন । 


 শ্রীশ্রীরবামকৃফের আত্মচরিত দশ টাক! 


ীরামকফদেব কখনো! 'আত্মচরিত রচনা করেন নি, সত্য। কিন্তু ভার ভক্ত ও অনগরাগীদের 
কাছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে নিজের জীবনলীলার প্রায় সব কথাই বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন তীর 
ত্বভাবসিষ্ধ সরলভঙ্গিতে । রামরুষ্জ-ভক্তদের রচিত বিভিন্ন আকরগ্রস্থ থেকে শ্রীরামকষ্ণের 
প্রামাণ্য উক্রিসমূহ সংগ্রহ করে দীর্ঘদিনের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা এই গ্রন্থটি অভূতপূর্ব 
পরিকল্পনায় পীবনচর্িতাকারে সংকলন করেছেন নীরেন্্র গপ্ত। শুধুমাত্র সংকলন নয়, 
 ভ্ীরামকৃষ্ণের সম্পূর্ণ জীবনচরিত হিসাবে এটি একটি পূর্ণাজ ও সার্থকনামা গ্রন্থ । 
প্রাপ্তিস্থান £ দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদাস+ কথা-ও কাহিনী, উদ্বোধন অফিস ও শৈব্যা ুস্তকালয় 
প্রকাশক : বাীশিল্প ১১৩।ই, কেশবচন্দ্র সেন স্্াট, কলিকাতা-৭*** *৯ 
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ও তত 
মালে ভালো গেও্জ 


হ্দ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায় 
কুপিয়ে 


পাইওনীয়ার নিটিংমিল্‌স্‌ লিঃ, পাইওনীয়ার বন্দি, কলিকাতা-২ 


| ৮ 
 ফোগীর আরোগ্য এবং ভাককারের জুনাম 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ খহধের উপর। আমাদের 
প্রতিষ্ঠান স্বগ্রাচীন, বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধতায় 
সর্ষপ্রে্ঠ। নিশ্চিন্ত মনে খাঁটি খবধ পাইতে 
হইলে আমাদের নিকট আন্বন। . 

হোজিওপ্যাথিকপাক্সিবারিক 
চিকিৎলা একটি অতুঙনীয় পুস্তক । বহু 
মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ এই বৃহৎ, গ্রন্থের চতুবিংশ 
(২৪শ) সংস্করণ প্রকাশিত হুইল, মুল্য ২৫৯ 
টাক] মাত্র। এই একটি মাত্র পুস্তকে আপনার 
যে জানলাভ হইবে প্রচঙ্গিত বহু পুস্তক 
 পাঠেও ভাহ! হইবে না। আজই একখণ্ড সংগ্রহ 
করুন। 'নকল হইতে সাবধান। ব্আমাদের 
প্রকাশিত পুস্তক বত্বপূর্বক দেখিয়া লইবেন। 

পারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত সংস্করণও 
পাওয়া বায়। মূল্য টাঃ ৫'৫* মাত্র। 


এমা, 


হোঁমিগ্যাধিক ৪ষধ ও গুন্তক 





বু তাল ভাল হোমিওপ্যাথিক বই 
ইংরাজি, হিন্গী, বাংলা, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় 
আমর! ৮৮৮৮৮ | ক্যাটালগ দেখুন। 


পুস্তক 

গীতা ও চণ্ডী (কেবল' মূল) পাঠের 
জন্ত বড় অক্ষয়ে ছাপ। | . মূল্য ৩৪৩ টাকা 
হিসাবে । 

স্তৌতজবজী-বাছাই বব বৈদিক 
শান্তিবচন ও স্তবের বই, সঙ্গে ততিসূলক ও 
দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। অতি সুন্দর সংগ্রহ, 
প্রতি গৃহে রাখার মত। ধর্থ সংস্করণ, মূল্য 
টাঃ ৪৫ মাত্র। 

শ্রীঞ্রীচণ্তী- একাধিক প্রখ্যাত চীক। ও 
বিস্বৃত বাংল! ব্যাখ্যা সম্থলিত বড় অক্ষরে 
ছাপা. বৃহৎ পুস্তক। এমন চমৎকার পুম্তক 
আর দ্বিতীয় নাই। মুল্য ১৫'** টাকা। 


ভট্টাচার্য্য এ কো প্রাইাতিট লিঃ 


পৃ৪1৪--8510]া)009ারহোমিওপ্যাথিক কোম্স এণ্ড পাবলিশার্প 25০৪৪---৪০-৪৮৪৪ 
৭৩ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 


আমি কি আর উপদেশ দেব! ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গেছে। 
তার একট। কথা! ধারণ। করে যদি চলতে পার তো! সব হয়ে যাবে। 


ভ্রীন্রীম। সারদাদেবী 


উদ্বোধনের মাধ্যমে 
প্রচার হোক 
জা জ্বন্পী |ভ্রীত্বশোভন চট্টোপাধ্যায় 


ভাল কাগজের দরকার থাকলে নীচের ঠিকানায় সন্ধান করুন 








দেশী বিদ্বেগী বছ কাছের ভাঙার 


এইচ + কে, ঘোষ অ7া9 কো 


২, ০১ায়াজে। জেন; কলিকাত্তা-১ 
. টেলিফোন £ ২২-৪২০৯ 





দিবা বাণী 


অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং 
শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্‌। 
তুরীয়ং তমঃপারমান্তস্তহীনং 
প্রপন্তে পরং পাবনং ্রৈতহীনম্‌। 
_শংকরাচার্য £ বেদসারশিবস্তোত্রমূ, * 


জনমরহিত যিনি নিত্য বর্তমান 

সর্ববিধ কারণের একক নিদান 
মঙ্গলম্বরূপ আর বিমুক্তিম্বরূপ 
(নিবিশেষ নিরাকার চিদানন্দরূপ ) 
সকল জ্যোতির জ্যোতি-_পারে তমিআ্ার 


জাগরণ স্বপ্প আর নুষুপ্তির পার 
আদি-অন্ত-হীন যিনি পরম পাবন 
সে অদ্বৈত স্বরূপের লইনু শরণ । 
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বিল 


স্পেস 


কথাপ্রসঙ্গে 


শংকরাচার্ধের দৃষ্টিতে লোকব্যবহার 
ভাগবতে আছে, শ্রীক্চ উদ্ধবকে নিগুণ ব্রহ্মতত্ব ধারণ! করিতে পারে না, 
বলিতেছেন : তাহাদের পক্ষে ভাবে লোকব্যবহার 
তাবৎ কর্মাণি কুর্বাত ন নিবিছ্ধেত যাবত! হইতে দূরে থাকিয়া ভগবদ্ভজনে 
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাব জায়তে ॥ ব্যাপৃত থাকা নিগুপ-তরহ্ষতত্বোপলব্ধির 
অর্থাৎ ততদ্দিনই কর্মসমূহ করণীয়, যতদিন পর্যস্ত পরোক্ষভাবে সহায়ক । একমাত্র ধিনি 


না বৈরাগা উপস্থিত হয় অথব! শ্রীভগবানের 
কথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য 
এই যে, বৈরাগ্য বা শ্রদ্ধার উদয় না হওয়| পর্যস্ত 
শান্ত্ীয় বা লৌকিক কর্ম-যাঁছা লোকব্যবহারের 
মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হইয়। থাঁকে--ত্যাগ কর 
উচিত নছে। 
নারদতক্তিস্থত্রেও বল! হ্ইয়াছে: “ন 
তদসিদৌ লোৌকব্যবহারঃ হেয়; কিন্ত ফলত্যাগঃ 
তৎসাধনং চ কার্ম এব ।* অর্থাৎ যতদিন পর্যস্ত 
ন! শ্রীভগবানে শাত্মনিবেদন সম্পূর্ণ হয়, ততদিন 
পর্যন্ত লোকব্যনহার ত্যাগ কর! উচিত নহে) 
কেবল কর্মের ফলত্যাগ ও উহার সাধন! বিধেয় । 
এই সকল কথার ফলিতার্থ এই যে, 
প্রাথমিক অবস্থায় সাধকের পক্ষে লোকব্যবহার 
পরিত্যাজ্য না হইলেও», যেমন যেমন তাহার 
শ্রীভগবানে অনুরাগ বৃদ্ধি প্রা্ধ হয়ঃ তেমন তেমন 
ধীরে ধীরে লোকব্যবহার কমাইতে হয়। লোক- 
ব্যবহারের আড়ম্বরে বিড়স্থিত চিত্তকে 
্রীভগবানে সমাহিত কর! অসম্ভব । 
এই বিষয়ে শংকরাচার্ষের অভিমত £ 
লৌকব্যবহীর যতদূর সম্ভব ত্যাগ করিয়। 
তগবদ্ভজনে নিরত থাকা অতি উত্তম 
কথা__ইহা “সন্ার্গস্থ' হওয়ার কথা, 
গেথে আসা'র কথা । কিন্ত ইহাই শেষ 
কথা নহে। যাহার! বুদ্ধিমান্দ্যহেতৃ 


আছেন, তিনিই নাই-লোঁকে এইরপই 
মনে করে। ইহা অপেক্ষা বিচিত্র 
ব্যাপার আর কী হইতে পারে! কিন্ত 
এই অদ্ভুত ব্যাপার তো প্ররত্যক্ষসিন্ধ ! 
নিঃসন্দেহে বুদ্ধির অল্পত্বই ইহার কাঁরণ। 
বিশালবুদ্ধি হইতে হইলে সম্মার্গ 
অবলম্বন করিতে হইবে। ব্রহ্গপুরে-_ 
বরন্ষোপলন্ধির স্থানভূত এই শরীরে__ 
হদয়পুণ্ডরীকে সগুণ বর্গের ধ্যান 
করিতে হইবে । 
শাংকরশ্দর্শনে 'লোকব্যবহার” কথাটি খুব 
ব্যাপক । লোকব্যবহার হইতে দূরে থাকাও 
লোকব্যবহারেরই অন্তর্গত। ভগবদভজনও 
লোকব্যবহার। স্থুতরাং লোকব্যবহার হইতে 
সবিয়। থাকা লোকব্যবহার ত্যাগ করার 
মোক্ষম উপায় নহে। লোকব্যবহার যখন 
মিথ্যাতৃত হইয়া যায়, তখনই উহা সর্বথা 
পরিত্যক্ত হয়, তৎপূর্বে নহে। “আমি জ্ঞাত” 
“আমি কর্তা” 'আমি ভোক্তা” ইত্যাদি বুদ্ধিকে 
ভিত্তি করিয়াই যাবতীয় লোকব্যবহার নিষ্পয় 
হইয়া থাকে। কিন্তু এই বুদ্ধি অবিস্তাগ্রন্থত। 
প্রকৃতপক্ষে আমি জ্ঞানম্বরপ, অকর্তা। 
অভোক্ত!|। আমি যখন জ্ঞাতা নই, তখন জেয় 
কীভাবে থাকিতে পারে! আমি বখন অকর্ত।, 
তখন উপাসনা-ক্রিয়ারই বা কর্তা কীভাবে 
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হইতে পারি! আমি বখন অভোক্তা, তখন 
সচ্চিদাননা-সন্ভোগের প্রশ্নই বা কীভাবে উঠিতে 
পারে ! 

প্রশ্ন হইতে পারে, তাক! হইলে আমর! কি 
ভগবদ্ভলন করিব না? ইহার উত্তর পূর্বেই 
দেওয়া! হইয়াছে। ভগবদ্ভজন আমাদের 
বিশালবুদ্ধি করিয়! নিগুণ-বক্ষতত্বকে উপলঙ্ধি 
করিতে সাহায্য করে। আমাদের কি নিধিশেষ- 
রক্মজ্ঞান হইয়! গিয়াছে যে, আমরা ভগবদ্ভজনে 
বিরত থাকিব? শংকরাচার্ষের কথা £ “ন হি 
অয়ং সর্বপ্রম[ণপ্রসিহ্ধঃ লোকব্যবহার:, অন্তৎ 
তত্ব অনধিগম্য,। শক্যতে অপহ্বোতুম্‌। 
অপবাদাভাবে উৎসর্গগ্রপিদ্ধেঃ |, অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষাদি সমস্ত প্রমাণের দ্বারা প্রকষ্টূপে সিদ্ধ 
যেলোকব্যবহার, তাহার--যতক্ষণ পর্যস্ত না অন্ত 
একটি তত্ব উপলব্ধ হইতেছে, ততক্ষণ পর্যস্ত-_ 
অপলাপ কর! যায় না, কারণ বিশেষ বিধির 
অভাবে সামান্ত বিধিই বলবৎ থাকে । 

স্বীকার করি, শংকরাচার্ষের উক্তিটি 
ভাষান্তর্রিত হইলেও সহজবোধ্য হয় নাই। 
ভাব বুঝা যায় এবং নিজের পক্ষে তাহ! পর্যাপ্ত 
হইতে পারে, কিন্তু ভাবকে ভাষায় রূপ দেওয়া 
কঠিন কাজ। বিশেষতঃ যেখানে বাচম্পতি 
মিশ্র, আনন্দগিরি প্রমুখ প্রখ্যাত পণ্ডিতগণ 
ব্যাখ্যাকার, সেখানে সংকোচ ম্বাভাবিক। 
তথাপি অক্ষম ভাষাতুলিকায় একটি ব্যাখ্যাপট 
রচন। করিবার প্রয়াস কর! যাইতে পারে। 
দোষগুণ প্ডিতসম্প্রদায়ক্রমে ল্ববিদ্ত ব্যক্তিগণ 
বিচার করিবেন। 

শাস্ত্রে বল! হইয়াছে যে, কোন প্রাণীকেই 
হিংসা করিবে না। ইহা “সামান্ত' অর্থাৎ 
সাধারণ নিয়ম। শাস্ত্রে আবার বল! হইয়াছে 
যে, যজের জন্ত পণ্ড সংগ্রহ করিবে । ইহা বিশেষ 
নিয়ম ব। পূর্বোক্ত সাধারণ বিধির “অপবাদ” বা 


কথাপ্রসঙ্গে 
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ব্যতিক্রম। বতক্ষণ পর্যস্ত না এই বিশেষ নিয়মটির 
প্রসঙ্গ উঠিতেছে, ততক্ষণ পর্যস্ত পূর্বোক্ত সাধারণ 
বিধিই বলবৎ থাকে । ঠিক সেইরূপ যতক্ষণ 
“আলো-আধারি'তে একটি রজ্জকে আমর! সর্প 
বলিয়া মনে করি, ততক্ষণ সর্পটি আমাদের 
নিকট সত্য, কারণ সর্পগ্রনিত তীতি পর্যন্ত 
আমাদের থাকে। স্পট আলোকে রজ্জুরূপ 
অন্ত তত্ব' উপলব্ধ হইলে সর্পট বাধিত অর্থাৎ 
মিথ্যা হইয়া যায়। অন্তরূপভাবে ত্বপ্রাবন্থা 
আমাদের নিকট সত্য, বতক্ষণ পর্যন্ত না উহা 
জাগ্রৎ-অবস্থার দ্বার বাধিত হয়। এই ধরনের 
বিচারের দ্বার] আমর! এই দিদ্ধান্তে আসিতে 
পারি যে, লোকব্যবহারাত্মক জাগ্রৎ-অবস্থাও 
অন্ত কোনও একটি অবস্থ'। আবিষ্কৃত হইলে 
বাধিত হইতে পারে। শুধু যে তাত্বিক বিচারের 
দ্বারা এই অবস্থা! অন্থমিত হয়, তাহা নহে । উহ 
জ্ঞানিগণের অন্থভবসিণও বটে। ন্ুযুণ্তি- 
অবস্থারও অতীত এ অবস্থাকেই তুরীয় অর্থাৎ 
চতুর্থ অবস্থা বলে। উহারই অপর নাম আত্মা 
বাত্রহ্ষ। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত নাএঁ আত্মতত্ব 
অধিগত হইতেছে, ততক্ষণ পর্যস্ত লোকব্যবহার 
মিথ্যা নহে। 

ধদিও শংকরাঁচার্য কোন একটি বিশেষ 
মতবাদের খণগ্ুনপ্রসঙ্গে আলোচিত উক্তিটি 
করিয়াছেন, তথাপি উহাতে সর্বমতবাদ-নিরপেক্ষ 
একটি তত্ব নিহিত আছে। এইজন্য আমর! 
তত্বটিরই ব্যাথ্য। করিয়াছি, প্রসঙ্গের উল্লেখ করি 


নাই। 


পূর্বেই বলা হইয়াছে, ব্যাপক অর্থে 'লোক- 
ব্যবহার উপাসনাকেও কুক্ষিগত করে। 
শংকরাচার্য “লোকব্যবার,-এর বিশেষণরূপে 
«সর্বপ্রমাণপ্রসিক্ধ' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। 
প্রশ্ন এই; উপাসনা যদি লোকব্যবহারের 
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অস্তরভূ্ত হয়, তাহা হইলে তদ্ধিষয়ে প্রমাণ কি? 
অর্থাৎ উপাসনা যে করিতে হইবে, এ বিষয়ে 
প্রমাণকি? ঈশ্বর যে আছেন, তাহাই তে! 
গ্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ঘার! সিদ্ধ নছে। যুক্তি- 
তর্কের দ্বারা কেহই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত 
করিতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরের উপাসনীও 
সিদ্ধ হয় না। শংকরাচার্য বলেন, ঈশ্বর যে 
আছেন এবং তাহার উপাসনা যে আমাদের 
অবশ্থ করণীয়-_-এ বিষয়ে বেদই প্রমাণ। 
উপনিষদেই আছে, “তজ্জলান্‌ ইতি শাস্ত উপা- 
সীত' অর্থাৎ ধিনি এই বিশ্বের উৎপত্ভি, স্থিতি 
ও লয়ের কারণ, সংঘত হইয়! তাকার উপাদন৷ 
করিবে। উপনিষদেই আবার ব্রহ্গতত্বকে 
“অব্যবহার্যম-_সমস্ত লোকব্যবহারের অতীত 
বল! হইয়াছে । অব্যবহার্য বলিয়াই সেই নির্ভেদ 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্য। 


ব্রক্মতত্ব “বিজেয়'_করণীয় নহে। নির্ভেদ 
বরঙ্ষতত্বকে গুধু অপস্বোক্ষরূপে জানিতে হয়। 
পক্ষান্তরে উপাসনা করনীয়__জেেয়মাত্জ নহে। 
উপাসনাদি করার ফলে অস্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে, 
বখন নেই ব্রক্গতত্ সাক্ষাৎভাবে জানা যায়, 
তখনই 'লোকব্যবহার'-উহীরু ব্যাপকতম 
অর্থেও--মিথ্য। হইয়া! যায়। উপাস্ত-উপাসক- 
উপাসনা-রহিত এক অদ্বিতীয় সন্ত! মাত্র বিগ্ধমান 
থাকে। বস্ততঃ সর্বদাই সেই এক অদ্িতীয় 
পারমাধিক সন্ভাই আছে। জাগ্রৎ-অবস্থা, 


জাগ্রৎকালীন রজ্জুসর্পাদি ভ্রম, স্বপ্রাবস্থা ইত্যাদি 
সবই অ-পারমাধিক ॥ কিন্ত যতক্ষণ পর্স্ত না 
সেই পারমাধিক সত| আবিষ্কৃত বা! অনাবৃত 
হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যাবতীয় লোকব্যবহার 
সত্য- সাধারণ লোকব্যবহার এবং ভগবদ্ভজন- 
রূপ লোকব্যবহারও | 


'হরিমীড়েস্তোত্রম্‌ 
স্তোব্র-রচয়িতা £ আচার্য শংকর; টীকাকার £ স্বয়ংপ্রকাঁশ-যতি 
অনুবাদক £ স্বামী ধীরেশানন্দ 
 পূরবানবৃদ্ধি] 
টাকা £ তৈত্তিরীয়কোপনিষৎ এবং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি--প্রথমং '্হ্মবিদ্‌ 
আপ্রোতি পরম্ঠ [তৈ* উ. ২১৩] ইতি সংহিতাহ্যপাসনাদিভিঃ একাগ্রচিত্তম্‌ 
অধিকারিণং প্রতি ব্রহ্মবিষ্তাং সবিষয়াং সফলাং নুত্রয়ামাস। 'বরহ্ম' ইতি বিষয়নিদেশঃ। 
“বি ইতি অনেন বি্যা নির্দিশ্তে। পরম্‌ আগ্মোতি” ইতি বি্াফলং নির্দিশ্যতে 


ইতি বিভাগঃ । (৯) 


তদনন্তরং সুত্রস্ত অর্থং সংক্ষেপতঃ--“সত্যং জ্ঞানম্‌ অনস্তং ব্রহ্ম, যে! বেদ 
নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্‌, সোহশ্গ,তে সর্ধান্‌ কামান্‌ সহ ব্রন্ষণা বিপশ্চিতা” ইতি 
[ তৈ, উ. ২১৩] অন্তাঃ ঝ$: উদাহরণেন ব্যাচকার। 'সত্যম্” ইত্যাদি নুত্রস্থ-রন্ষ- 
পদ-ব্যাখ্যানং 'যো! বেদ' ইত্যাদি 'বিৎ-পদ-ব্যাখ্যানং “সোহখু,তে” ইত্যাদি 'আগ্পোতি 
পরম ইতি পদদ্বয়-ব্যাধ্যানম্‌ ইতি বিভাগঃ । (২) 


বৈশাখ ১৩৮৫ ] হুরিমীড়ে”-স্তোত্রম্‌ ১৬৯ 


ঝচঃ অয়ম্‌ অর্থ:__সত্যং কালত্রয়-বাধাভাবোপলক্ষিতং, জ্ঞানং স্বপ্রকাশম্‌। 
অনন্তম অন্ত; পরিচ্ছেদঃ দেশকালবস্তকৃতঃ তৎ-ত্রিবিধ-পরিচ্ছেদাভাবোপলক্ষিতম্‌ 
ব্রহ্ম” ইতি লক্ষ্যনিদেশিঃ। সত্যার্দি-পনত্রয়-লক্ষণং _ গুহায়াং বুদ্ধৌ, যৎ কারণত্বেন 
বর্ততে পরমং ব্যোম অব্যাকৃতাকাশং তত্র, নিহিতং প্রতিবিস্বতয়া অবস্থিতং যৎ 
চৈতন্যং তদ্‌ ব্রহ্ষাত্বেন যো বেদ স সর্বান্‌ কামান্‌ সার্বভৌমাদি-হিরণ্যগর্ভান্তান সহ 
যুগপৎ অশ্ন,তে ভূঙ্ক্তে। কেন প্রকারেণ? বিপশ্চিতা সর্বজন; ব্রহ্মণা সবজ্বরূপেণ 
ন উপাধি-পরিচ্ছিন্ন-রূপেণ। ব্রহ্মানন্দে স্বল্লানন্দানাম্‌ অন্তর্ভাবাৎ সাবতৌমাদি- 
হিরণ্যগর্ভান্ত-ভোগানাং ব্রহ্মবিৎম্বরূপভূতত্বাৎ চৈতন্যভাস্তত্বাং চ ব্রহ্মবিদঃ যুগপৎ 
সর্বভোকৃত্বম্‌ ইতি অর্থঃ। (৩) 

অনন্তরং ব্রক্ষণঃ ন্ুত্রব্যাখ্যান-রূপয়া খচা  উদীরিতানন্ত্য-সিদ্ধয়ে 
আকাশাদেঃ ব্রহ্মণঃ এব উৎপত্তিং কথয়ামাস। ততঃ “যে। বেদ" ইত্যাহ্যক্তং ব্রহ্মণঃ 
স্বরূপং প্রবস্তুং “স বা* এষ পুরুযষোহন্নরসময়ঃ [২১৩] ইত্যারভ্য দেহাি-পঞ্চ- 
কোশাক্বোপদেশ-ক্রমেণ ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” [ ২৫ 1 ইতি পুনঃ বিস্তরেণ প্রতিপাদয়া- 
স্বভৃব। (8 

ততঃ ব্রহ্ষণঃ  নামরূপাতীতত্ত প্রত্যক্ষাগ্বিষয়ত্বেন অসব্ব-শঙ্কায়াং 
“সোহকাময়ত” [২৬] ইতি কাময়িতৃত্বেন ম্বর্গকামী ইব, সস তপোহতপ্যত' [ ২৬ ] 
ইতি আলোচকত্বেন মন্ত্র, “ইদং সবম্‌ অস্থজত” [২৬] ইতি অ্ত্বেন কুলালবৎ, 
“তদেবান্থ প্রাবিশৎ [ ২] ইতি প্রবেষ্ত্বেন সর্পাদিবৎ চ সত্বম্‌ উপপাগ্ঠ পুনঃ চ 'কো 
হোবান্তাৎঃ [২।৭] ইত্যাদিনা সর্বপ্রাণিনাং জীবনহেতুত্বেন “যদা হোবৈষঃ” [২।৭ ] 
ইত্যাদ্িন। বিদ্বদবিদ্বদ্ভয়াভয়ছেতুত্বেন চ তৎ এব সত্তবং দৃটটীচকার। (৫) 

অনস্তরং চ “সৈষানন্দন্ত [২1৮১] ইত্যাদিনা আনন্দ-মীমাংসাম্‌ 
আরভ্য সার্বভৌমাদি-হিরণাগর্ভান্তানাম্‌ আনন্দানাম্‌ উত্তরোত্তর-শতগুণোৎকর্ষ-প্রদর্শন- 
পূর্বকং ব্রহ্মবিহ্ষঃ 'যতে! বাছে। নিবর্তন্তে প্রাপ্য মনসা সহ। আনন্ং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌ 
ন বিভেতি কুতম্চন' [২৯] ইতি বাঙ্মনসোইগোচর-নিরতিশয়-ব্রক্মানন্দাপ্তিং 
নিরতিশয়ানর্থ-নিবৃত্তিং চ প্রতিপাদ্য পুনঃ 'এতং হ বাব, [২৯] ইত্যাদিনা 
অনর্থনিবৃত্তিং প্রপঞ্য নিরতিশয়ানন্দ-ব্রদ্াপরোক্ষঞ্ঞানে সাধনাকাজ্্ায়াং “ভৃগু ৫ে 
বারুণি; [৩১] ইত্যাদিন। ভূগু-বরুণ-সংবাদম্‌ উপক্রম্য “যতো বা” [ ৩।১ ] ইত্যাদিনা 
বন্ধন: তটস্থলক্ষণ-কথনপূর্বকং প্রিয়ায় পুত্রায় বরুণেন পিত্র! উপদিষ্টং তপমাখ্যং 
পুনঃপুনর্ধিগারম্‌ এব ব্রদ্ধাপরোক্ষায় মুখাং সাধনম উপদিশ্ঠ ব্রদ্গবিদঃ তৃপ্তিগানং চ 


* বৈ এষং বা এষ; । «বৈ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ । 


১৭৬ উদ্বোধন | ৮*তম বর্ধ-_৪র্থ সংখ্যা 


অন্তে প্রদর্শা উপররাম তৈত্বিরীয়োপনিষৎ ৷ ইখংতয়া মাতৃবৎ জর্ব-প্রাণি-হিতৈষিণ্যা 
প্রতিপাদিতং বিষণ স্তৌতি দ্বাভ্যাং_-(৬)। 


টীকানুবাদ £ তৈত্তিরীয় উপনিষৎ এইরূপে ব্রহ্ধ প্রতিপাদন করিয়াহেন- প্রথমে কর্ম- 
কাগ্ডাদ্ি-বিছিত উপাসনাদির দ্বারা একা গ্রচিত্ত অধিকারীর প্রতি 'ব্রঙ্গবিৎ পরব্রঙ্গকেই প্রাপ্ত 
হন [ কুত্রস্থানীয় ] এই বাক্যের দ্বারা বিষয় ও ফলের সহিত ত্রহ্গবিদ্ধার সুচন। করিয়াছেন । 
[উক্ত শুত্রের মধ্যে] ব্রক্মঁঁ- ইহা বিষয়ের নির্দেশ ; “বিৎ'-এই পদের দ্বারা বিছ্বা নির্দিষ্ট 
হইয়াছে; "পরম আপ্রোতি”- ইছার দ্বার! বিদ্যাফল নির্দিষ্ট হইয়াছে ;-- ইহাই [ সম্পূর্ণ 


সত্রটির ] বিভাগ । (১) 
তদনস্তর [শ্রুতি এ] স্বত্রের অর্থ সংক্ষেপে-_“্রহ্ম সত্য জ্ঞান অনন্তন্বরূপ ; ব্রন্মকে 


হৃদয়স্থ পরমাকাশে [ বুদ্ধিরপ ] গুহার মধ্যে অবস্থিতরূপে ফিনি দর্শন করেন, তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মস্বরূপ 
হইয়। যুগপৎ সকল কাম্য বস্তু উপভোগ করেন।”--এই খক্‌ মন্ত্রের উদ্ধৃতির দ্বারা ব্যাখ্যা! 
করিয়াছেন। [পূর্বোক্ত] সুত্রস্থিত 'বরহ্ম'-পদের ব্যাখ্য। “সত্যম্" ইত্যাদি ('জ্ঞানম্”, “অনস্তম্ণ )। 
“যো বেদ? ইত্যাদি “বিৎ-পদের ব্যাখ্যান। “সোহঙ্সতে, ইত্যাদি 'আপ্লোতি পরম--এই 
পদঘ্বয়ের ব্যাখ্যান। এইরূপ বিভাগ বুঝিতে হইবে । (২) 

_ খক্‌ মন্ত্রের অর্থ এই : “সত্যং-কালত্রয়ে অবাধিতভাবে উপলক্ষিত, 'ড্ঞানং'--্বয়ং- 
প্রকাশ, “অনস্তং__অস্ত অর্থাৎ দেশ- কাল" ও বস্ত-কৃত পরিচ্ছেদ (সীমা অর্থাৎ অবধি), সেই 
ব্রিবিধ পরিচ্ছেদের অভাবদ্ার1 উপলক্ষিত 7 “ব্রক্ম--ইহা লক্ষ্য [বস্ত্র ] নির্দেশ। “গুহায়াং_ 
| গুহারূপ ]১ বুদ্ধিতে; [“পরমে ব্যোমন্৮--]২ পরম ব্যোম অর্থাৎ অব্যাকত আকাশ, যাহা 
[ সকলের ] কারণরূপে বর্তমান, তাহাতে ;* 'নিছিতং--প্রতিবিহ্বরূপে অবস্থিত; যে চৈতন্ত» 
সত্যা দি-পদত্রয়-লক্ষণ* সেই চৈতন্তকেই ব্রহ্মরূপে “যে! বেদ*-_ধিনি জানেন; “স সর্ধান্‌ কামান্'_- 


১ আবরণার্থক গুহ, ধাতু হইতে “গুহা”-পদটি নিম্পর | জ্ঞান, জয় ও জ্ঞাতা__এই 
পদার্থবরয় বুদ্ধিতে নিগুঢ় থাকে, এইভ্রন্ঠ বুদ্ধিকেই “গুহা* বলা হইয়াছে। 

২ টীকাকার খকু মন্ত্রটর “পরমে ব্যোমন্”-এই পদ্দ্ধয়ের উল্লেখ না করিয়া 
একেবারেই ব্যাথ্য। করিয়াছেন, দিও তিনি অন্ত পদগুলির প্রত্যেকটির উল্লেখ করিয়াছেন। 

৩ তাহাতে" অর্থাৎ সেই অব্যাকত আকাশে । কিন্তু অব্যাকৃত আকাশকে 
[ সকলের ] কারণ বলা হইয়াছে । হ্তরাং বুদ্ধিরও কারণ অব্যাকত আকাশ । কারণে কার্য 
বিদ্তমান। অতএব অব্যাককত আকাশেই বুদ্ধি বিদ্তমান। সেই বুদ্ধিতে প্রতিবিদ্বিত চৈতন্য _. 
ইহাই তাৎপর্য । 

৪ টাকাতে “সত্যাদি-পদত্রয়-লক্ষণং'-পদটি বাক্যের আদতে থাকিলেও অন্গবাদে 
অনেক পরে আনিতে হইয়াছে। বস্ততঃ টাকাতে দুরঘ্ব আছে। সরলাম্য় এইরূপ হুইবে : 
গুহায়াং বুক্ধৌ, [ পরমে ব্যোমন্‌] পরং ব্যোম অব্যাকৃতাকাশং বৎ [ সর্ব-] কারণত্বেন বর্ততে 
তত্রঃ নিহিতং গ্রতিবিস্বতয়া অবস্থিতং যত চৈতন্যং, সত্যার্দি-পদক্রয়-্লক্ষণং তৎ যো ত্রহ্গত্বেন 
বেদ, স সর্বান্‌ কামান্‌ ইত্যাদি। 


বৈশাখ, ১৩৮৫ ] “হরিমীড়ে-স্তোত্রম্‌ রর 


তিনি সার্বভৌম হইতে হিরপ্যগর্ত পর্বস্ত সকল ভোগ্যসমূহ 'সহ'_-যুগপৎ অর্থাৎ একই কালে 
ভিছযতে'- ভোগ করেন। কি প্রকারে [ভোগ করেন]? [তাহা বলিতেছেন-_ ] 
“বিপশ্চিতা,__সর্বজ্জের সহিত; 'ব্রহ্ষণা'__সর্বজ্ঞরূপে, উপাধি-পরিচ্ছিক্নূপে নহে। [তাৎপর্য 
বলিতেছেন - ] ক্ষুদ্র আনন্দসমূহ ব্রহ্মানন্দের মন্তভূক্ত বলিয়! সার্বভৌম হইতে আর্ত করিয়। 
হিরণ্যগর্ত পর্যস্ত ভোগসমূহ ব্রহ্মবিদের স্বরূপভূত হওয়ায় এবং উর সকল চৈতন্তদ্বারাই অবভাসিত 
হওয়ায় ব্রন্মবিদের যুগপৎ অর্থাৎ একই কালে সর্ভোক্তুত্ব সিদ্ধ হয়, ইহাই অর্থ। (৩ 

অনস্তর ব্রন্ধের হ্ত্রের ব্যাখ্যানরূপ খক্‌ মন্ত্রের দ্বার কথিত [ ব্রদ্ষের ] '্মানস্তয-* 
সিদ্ধির জন্ত [ শ্রুতি ] ব্রহ্ম হইতেই আকাশ।দির উৎপন্তি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার পর “যে! 
বেদ' ইত্যাদি [মন্ত্র] কথিত বর্গের শ্বরূপ বলিবার জন্ঠ [ শ্রুতি ]_“সেই প্রসিন্ধ এই পুরুষ 
( শরীর ) অন্পরসের বিকার” ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া দেহাদি-পঞ্চকোশে ক্রমিক আক্মোপদেশ 
করিয়। “ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠাবিধায়ক ( অবস্থিতি-কারণ) পুচ্ছ” এই পর্যস্ত ৷ বাক্যণহায়ে ব্ন্ষের শ্বরূপই ] 
পুনরায় বিস্ৃতভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। (8) 

তাহার পর নামরূপাতীত ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাদির (প্রমাণের ) অবিষয় বলিয়া [তাহার] 
অসত্তার আশঙ্কায়; এ আশঙ্কা দূর করিবার জন্ শ্রুতি ] “তিনি কামনা! করিলেন” এই বাক্যে 
ক্বর্গকামীর ন্যায় তাহার কাময়িতৃত্ব, "তিনি [জ্ঞানাত্মক ] তপঃ অনুষ্ঠান করিলেন" এই বাক্যে 
মন্ত্রীদের শ্তায় তাহার বিচারকর্তৃত্ব, তিনি এই সমস্ত স্থষ্ট্ি করিলেন” এই বাক্যে কুস্তকারের ষ্ঠায় 
তাহার ষ্টিকর্তৃত্ব এবং “তিনি তাহাতে (হ্থষ্ট শরীরসমূহে ) প্রবেশ করিলেন' এই বাক্যে 
স্পাদির নায় তাহার প্রবেশকর্তৃত্ব বর্ণনা করিয়। [ তাহার অর্থাৎ ব্র্ষের ] সত্ত। উপপাদন করিয়া 
পুনরায় “কে জীবনধারণ করিতে সম্থ হইত?” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা [ শ্রন্মকেই ] সবপ্রাণীর 
জীবনহেতুরূপে এবং “যখনই ইন [ এই ব্র্গে অল্পমাত্রও ভেদদর্শন করেন, তখনই তাহার ভয় 
হয়], ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিদ্বান ও অবিদ্বানের অভয় ও ভয়ের হেত্বরূপে সেই সন্তাই 
( ব্রদ্দের সন্ভাই ) দৃঢ় [রূপে প্রতিষ্ঠিত ] করিয়াছেন । (৫) 

অনন্তর এ ত্রহ্গত্বপ | আনন্দের আুপ্রপিদ্ধ মীমা'স1, ইত্যাদি [বাক্যের] দ্বার] 
আনন্দের বিচার আরম্ভ করিয়া সার্বভৌমাদি-হিরণ্যগর্ভ-পর্যস্ত আনন্দসমূহের উত্তরোত্তর শতগুণ 
উৎকর্ষ প্রদর্শনপূর্বক “মনের (বুদ্ধির ) সহিত [ বন্তবোধক ] বাক্যসমূহ ধাহাকে (যে ব্রহ্মকে ) 
না পাইয়। (প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়!) ধাহা হইতে (যেত্র্গ হইতে) প্রতিনিবৃত্ত হয়, 
আনন্দন্বরপ [ সেই ] ব্রঙ্গের 'অপরোক্ষজ্ঞাতা কোন কিছু হইতে ভীত হন না ইহার (এই 
বাক্যের) দ্বারা তৈত্বিরীয় উপনিষৎ [ত্রক্মবিণের ] বাক্যমনের অগোচর, নিরতিশয় 
রন্জানন্দের প্রাপ্তি ও নিরতিশয় অনর্থের নিবৃত্তি প্রতিপাদন করিয়! পুনরায় কেবল এই- 


উপ কিতা 


&. 'বরহ্গবিদ আপ্রোতি পরম এই শ্রতিই ব্রদ্ষের হুত্র। টাকার প্রারস্তেই ইহা বল! 


হইয়াছে। 
৬ উপাদান-কারণ নিজের কার্য হইতে অধিক ব্যাপক হয়। ম্ৃতরাং লোক প্রসিদ্ধ 


ব্যাপক আকাশেরও উপাদান-কারণ ব্রহ্ম সর্বাপেক্ষ। ব্াপক--ইহাই “আনস্ত্য'*শব্বের তাৎপর্য। 


১৭২ উদ্বোধন [ ৮০তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


প্রকার জানীকেই [আমি কেন সৎকর্ম করি নাই, কেন অসৎকর্ম করিয়াছিলাম-_ এইরূপ 
অনুতাপ সন্তপ্ত করে না] ইত্যাদি বাক্যের ছারা বিস্তভাঁবে অনর্থনিবৃদ্ধির বর্ণনা! করিয়া? 
নিরৃতিশয় আননক্বরূপ ব্রচ্দের অপরোঙ্গজ্ঞানের সাধন কি তাহা জানাইবার আকাজঙ্ছায় 
“বরুণের পুত্র ভৃগু-..+ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ভূগু-বরুণ-সংবাদ উপক্রম করিয়া! ; বাহা হইতে 
সর্বপ্রাণী জাত হয়- * ইত্যাদি বাকোর দ্বারা ব্রদ্ষের তটস্থ লক্ষণ নির্ধারণপূর্বক পিতা বক্ুণকর্তৃক 
প্রিয় পুত্রকে উপদিষ্ট তপস্যানামক বারংবার বিচারকেই ব্র্দের অপরোক্ষজ্ছানের মুখ্য সাধনরূপে 
নির্ণয় করিয়া সর্বশেষে ব্রঙ্গবিদের তৃপ্িস্চক গান (বাণী ) প্রদর্শন করিয়া উপরত হইয়াছেন 
(উপসংহার করিয়াছেন )। মাতার সায় সর্বপ্রাণিহিতৈষিণী [শ্রুতি] কর্তৃক এইভাবে 
প্রতিপাদিত বিষুুকে [ আচার্ধ ] ছইটি লোকে স্ততি করিতেছেন--(৬) [ ক্রমশঃ । 
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স্বামী গম্ভীরানন্দ* 


প্প্রঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন,_“সতাই 
হচ্ছে কলির তপস্যা ।' আমায় একটু মাপ করতে 
হবে আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ঠিক কথামুতের 
ভাষায় বা লীলাগ্রসঙ্গের ভাষায় উদ্ধত করতে 
পারবে! নাঃ কিন্ত আমি শী করি তাতে 
ভাবের কোন রকমের বিকৃতি ঘটবে ন!। 
তুলসীদাসের দোহা উদ্ধার করেও শ্রীরামকঞ্ণদেব 
বলতেন : 
সত্যবচন অধীনত পরন্ত্রী মাতৃসমান। 
ইনসে হরি ন মিলে তো তুলসী ঝৃট জবান ॥ 
আপনার! ধার] শ্রীরামকষ্জের জীবনী অধ্যয়ন 
করেছেন, তারা জানেন, তিনি জগন্মাতাকে 
সব সমর্পণ করেছিলেন__মান যশ ধন ইত্যাদি 
কিছু মানবের ভৌগ্য বস্ত । ধর্ম-অধর্ম জ্ঞান- 
অজ্ঞান সব কিছু মার চরণে অর্পণ করেছিলেন। 
কিন্ত সত্যকে তিনি অর্পণ করতে পারেননি। তা 
ধদি করতেন, তা হ'লে তার অর্পণ পর্যস্ত মিথ্যা 
হয়ে যেত। সত্যেতে তিনি প্রতিহিত ছিলেন। 
শুধু সত্য কথা বলাতে নয়__-সত্য ব্যবহারেও । 





* রামকৃক মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কর্পনচির । 


আপনারা জানেন, দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীর 
সন্নিকটে ছিল শু মল্লিক মশায়ের বাগান- 
বাড়ী। সেখানে তিনি মাঝে মাঝে যেতেন 
বেড়াতে । শু মল্লিককে তিনি বলতেন, তার 
অন্ততম রসদ্দার। তার পেটের অন্ুখ ছিল। 
স্থতরাং শত্তৃবাবু তাকে বলেছিলেন, তার কাছ 
থেকে একটুকু আফিং নিতে । আফিং-এ 
পেটের খন্ুখ সারে। তখনকার দিনে ডাক্তার 
কবিরাজ এত তো! ছিল না। প্র রকমই 
চিকিৎসা হতে । তা কথাবার্তায় ছুজনেই 
আফিং-এর কথা ভূলে গেলেন। শত্ুবাবুর কাছ 
থেকে বিদায় নিয়ে পথে এসে ঠাকুরের প্র কথা 
মনে পড়ায় আবার শত্তৃবাবুর বাগানবাড়ীতে 
গেলেন। তখন শভভৃবাবু বাড়ীর ভিতরে চলে 
গিয়েছেন। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কর্মচারীর 
কাছ থেকে আফিং নিলেন। কালীবাড়ীতে 
ফিরছেন, কিন্ত পথ খুজে পাচ্ছেন না । যেমন 
এগুতে যাচ্ছেন কে ষেন পা টেনে নর্দমার দিকে 
নিয়ে যাচ্ছে। ভাবলেন, একি হ'ল? অথচ 


বৈশাখ, ১৩৮৫ ] 


ফিরে যখন তাকাচ্ছেন তখন শক্তৎবাবুর বাড়ির 
পথ পরিফার দেখতে পাচ্ছেন। এমনি ক'রে 
বার কয়েক চেষ্টার পরে ভাবলেন, 'আমার 
একটা মিথ্যা আচরণ করা হয়েছে। শক্ত 
বলেছিল, তার কাছ থেকে নিতে। তা তো 
নিইনি। আমি নিয়েছি কর্মচারীর কাছ থেকে । 
স্থতবাং চোখে পথ দেখতে পাচ্ছি না--মা ফিরে 
যেতে দিচ্ছেন না। ফিরলেন শস্তুবাবুর বাড়ির 
দিকে । তখন ঘর বন্ধ হয়ে গিয়েছে । কর্মচারীও 
নেই। কাজেই জানলা দিয়ে আফিং-এর 
মোড়কট। ঘবের ভেতরে ফেলে দিয়ে বললেন, 
£এই তোমাদের আফিং রইল গে! । ব'লে 
যখন ফিরলেন দক্ষিণেশ্বরের দিকে, তখন পথ 
সুন্দর পরিফার হয়ে গেছে। বেশ চলে 
গেলেন। এই ছিল তার সত্যের উপর ত্ৰাট। 
এই ছিল তার সত্য আচরণ। আর এরই সঙ্গে 
বিজড়িত ছিল তার সত্য অন্ুভৃতি। তারই 
ফলে তার জীবন এবং বাণী এমন মহত্বপূর্ণ ও 
সত্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 

বসে আছেন। সামনে কেশবচন্দ্র সেন 
বিজয়কষখ গোত্বামী প্রভৃতি ব্রাঙ্মনেতার! | 
নরেন্ত্রনাথও আছেন। শ্রীরবামকষ্খ তাদের দিকে 
তাকাচ্ছেন ভাবস্থ হয়ে। একবার কেশবচন্দ্রকে 
দেখলেন, বিজয়রুষ্ষকে দেখলেন, তারপর 
নরেন্রকে দেখলেন। সভাভঙ্গে বললেন, “যে 
গুণ অবলম্বনে কেশবচন্ত্র খ্যাতি লাভ করেছেন, 
জগতে পরিচিত হয়েছেন, তেমন আঠাবটি গু৭ 
রয়েছে নরেন্দ্রের ভেতরে ।' বললেন, “কেশব 
আর বিজয়ের ভেতরে প্রদীপ মাত্র জলছে কিন্তু 
নরেক্দ্রের ভেতরে জ্ঞানকুর্য উদয় হয়ে, তার সমস্ত 
মায়ামোহ দূর করে দিয়েছে । নরেন বললেন, 
করেন কি মশায়, কি বলছেন আপনি? 
কোথায় কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়রুষখ গোস্বামী 
আর কোথায় আমার মতে। একট! স্কুলের 

চু 


নতুন পথের দিশারী শ্রীরামকষ্চ 


১৭৩ 


ছোড়।! আমাকে আপনি এমন ভাবে শ্রশংসা 
করছেন -লোকে যে আপনাকে উন্মাদ বলবে ।, 
মুচকি ছেসে (ঠাকুর ) বললেন, "তা কি করবে৷ 
রে, আমি কি বলছি? মা ষে আমায় দেখিয়ে 
দিচ্ছে, মা যে আমাকে বলাচ্ছে। তিনি নিজে 
তে! কিছু করেননি । মা তার ভেতর দিয়ে 
কাজ করছিলেন। মাত্তাকে দেখিয়ে দিচ্ছেন, 
তাই তার এতো! সাহম--এতো৷ বিশ্বাসের সঙ্গে 
তিনি কথ বলতে পারছেন। 

আবার নরেন্দ্রনাথ তাকে বললেন অন্য এক 
সময়ে, “মশায়, আপনি এতো নরেন নরেন 
ভাবেন কেন? আপনি ভরতরাজার কথা৷ 
জানেন তো, হরিণ হরিণ ভেবে দেহত্যাগ 
করেছিলেন বলে পরজন্মে তাকে হরিণ হতে 
হয়েছিল। তা আপনি যদি নরেন নরেন করতে 
থাকেন তো আপনারও সেই গতি হবে। 

ঠাকুর নরেনকে ভালবাসেন, তিনি 
অঙ্ভৃতিতে দেখেছেন, নরেন সগ্তধির একজন, 
পৃথিবীতে নেমে এসেছেন তার বার্তাবহরূপেঃ 
তাঁর বার্তাকে রূপ-প্রদীনের জন্তে । সেই নরেন 
যখন এমন কথা বলছে, তার কথা তো তল 
হতে পারে না। তা হ'লে মা! কি আমাকে 
তুল দেখালেন । মা, ধার ওপর আমি সর্বপ্রকারে 
নির্ভর করে আছি, ভিনি কি আমাকে বেতালে 
চলতে দিলেন। গেলেন মা কালীর কাছে 
কালীমন্দিরে । ফিরে এসে বললেন নরেনকে, 
পুর শালা, মা আমায় ঝলে দিয়েছেন, আমি 
তোর ভেতরে নারায়ণকে দেখি, তাই তোকে 
ভালবাসি । যেদিন তোর ভেতরে নারাঁয়ণকে 
দেখতে না পাবে, সেদিন তোর মুখ দেখতে 
পারবে! না।' 

এই ছিল তাঁর অশ্নভৃতি। এই অশ্ভৃতিকে 
অবলম্বন ক'রে তার সত্যনি্।, তার সত্য 
আচরণ রূপ পরিগ্রহ করেছিল তার জীবনে ও 
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বাণীতে । 

বর্তমান যুগের জন্ঠে তিনি রেখে গেছেন এক 
নতুন বার্তা, একটা নতুন দৃষ্টিভঙী, একটা নতুন 
পথে চলবার ইশারা । কেমন করে? পূর্ববর্তী 
বক্তাদের বক্তৃতার ভেতরে তার খানিকট! 
আভাস পেয়েছেন। কথাটা হচ্ছে এই: 
বেদাস্ততে বল হলো! “ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা । 
তখনকার দিনে হবিবাবু পরবর্তী যুগে স্বামী 
তুরীয়ানন্ম_-অনেকদিন আসেননি শ্রীরামকৃষ্ণের 
কাছে। এটা আছে কথামৃতের চতুর্থ ভাগের 
শেষের দ্রিকে। ১৮৮৫ খৃষ্টানদের বুথের সময় 
যখন শ্রীরামকুষ্খ বলরাম মন্দিরে ছিলেন, 
তখনকার কথা। অনেকদিন পরে হরিবাবু 
যখন এলেন, ঠাকুর বললেনঃ “কিগে! তুমি ষে 
আসো না। তুমি বুঝি খুব বেদান্ত চর্চা 
করছো । তা তোমার বেদাস্তে কী আছে? 
্রহ্ধ সত্য, জগৎ মিথ্য।”_এই তো ? কিন্তু যতক্ষণ 
পর্স্ত 'আমি'বুদ্ধি আছে ততক্ষণ পর্যস্ত লীলা 
মানতে হবে। জীব জগৎ সবই আছে।” 
আর বললেন কি? «যতক্ষণ মনেতে বিচার 
চলছে, ততক্ষণ পর্যস্ত তো তুমি সংসারের 
বাইরে যাওনি। সংসারের মানুষ নিয়ে, 
সংসারের কথাবার্তা নিয়ে, সংসারের ভাবধারা 
নিয়ে, এই নিয়ে তো বিচার চলছে? তা 
হ'লে তুমি জগৎ ছেড়ে গেলে কোথায় ? 

নিধিকল্ধ সমাধিতে উঠলেন, আবার নেমে 
এলেন শ্রীরামকুঞ্চ। এসে বললেন, ছাদে উঠছি 
সিড়ি বেয়ে বেয়ে -একটি ক'রে একটি ধাপ 
বেয়ে “নেতি' গনেতি'_- এটা। নয় এটা নয় 
ক'রে । উপরে ধখন উঠলুম তখন কি দেখলুম? 
না, উপরের ছাদ যে জিনিস দিয়ে তৈরী, নীচের 
সিঁড়িও সেই জ্িনিসেই তৈরী । তা হ'লে 
নীচের সি'ড়িটাকে বাদ দিয়ে শুধু কথায় তুলে 
গিয়ে, বিচারেতে ডুবে গিয়ে, কেউ যদি সিড়ি 
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বেয়ে বেয়ে ভাবে আমি ছাদে পৌঁছে গেছি, 
আর ছাদে পৌছে গেছি ভেবে দৌড়তে থাকে 
আর নৃত্য করতে থাকে, তার ফলটা কি হবে? 
পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙ্গবে । আমাদের তেমনি 
যেন একট! অবস্থ। দাড়িয়েছিল। এই যে জগৎ- 
সংসার আমর! দেখতে পাচ্ছি, বেদাস্ত অবলম্বন 
ক'রে আমর জানলাম যে, 'জগৎসংসার 
মিথ্যা, । হ'ল মিথ্যা? নিবিকল্প সমাধি থেকে 
নেমে এসে আমাকে খেতে হয়, দশজনের সঙ্গে 
কথা বলতে হয়। ঠাকুর বললেন, ভগবান 
আমি একটু রেখে দেন। কেন? না, 
লোৌকহিতের জন্যে । এই 'লোঁকহিতের” কথ 
আপনার আগে শুনেছেন। লোকহিতের 
জন্ত্েঃ আর কি? না, ভগবানের রসান্বাদের 
জন্যে । আনন্দ-সম্তোগের জন্তে। তার লীল। 
সম্ভোগ করবার জন্তে। এ “আমি'টুকু রেখে 
দিয়েছেন জগৎ রয়ে গেছে বলে। বলছেন, 
কাটা বিধছে, রক্ত ঝরছে, লাগছে অথচ বলছে 
জগৎ নেই ! 

সাধু একজন এসেছেন দক্ষিণেষ্বরে। তার 
একটা দুর্নাম রটেছিল। ঠাকুর তাঁকে বললেন, 
“থ্বামীজী, এসব কথা কি শুনছি? স্বামীজী 
উত্তর দিলেন, জগৎ তিন কালে হায় ন্হী । 
জগৎ যখন মিথ্যা, এটাও মিথ্যা ! 

ঠাকুর কি বলেছিলেন ? “মুতে দি তোমার 
অমন বেদীস্তে।” অমন বেদীস্ত) বেদাস্তই নয়। 
ও কথার কথা মাত্র। পাঁজিতে পড়লে--এক 
আড়! কি দশ আড়া জল হবে এ বছর। পাজি 
নিংড়োলে এক ফোটা জলও তো পড়বে! এক 
ফৌোটাই পড়! তাও পড়েনা! কথার কথা 
নয় এগুলো । এগুলো হচ্ছে অনুভূতির ব্যাপার । 
তাকে সত্য সত্যই জানতে হবে। জানবার পর 
যখন আমি জগতে নেমে এনাম, তখন কি 
আমি তাকে পদাঘাত করবে! মিথ্যা বলে? 
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অথব! তার সঙ্গে একটা সম্প্রীতির ভাব 
স্থাপন করবো? তাকে ভালবাসবে! ? তাকে 
আপনার করে নেবো? ঠাকুর দেখলেন-_ 
সব ষেন মোমের তৈরী, একই বিজ্ঞান বাঁ একই 
্ঙ্ধবস্তর দ্বারা সম্ম্ভ জগৎ যেম ব্যাপ্ত হয়ে 
আছে। শুধু ব্যাপ্ত হয়ে নয়__দব তৈরী হয়েছে, 
গ্রস্তত হয়েছে সেই বন্ত দিয়ে। এট 10801 
নয়, সামান্য জড় বস্ত নয়। চৈতন্তই এই সমস্ত 
রূপ ধারণ করেছে । বলছেন--যেমন বালিসের 
থোলট1 থাকেঃ তেমমি দেখলুম মা বিভিন্ন 
খোলের মধ্যে দিয়ে উকিধুকি মারছে 

কথার কথা নয়। আপনার জানেন, 
তোতাপুরী এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে । কঠিন 
বেদীস্তী তিনি। জগৎকে--তিন কালমে' 
হায় নহী” বলে জানেন। আছেন দীর্ঘ 
কাল। হয়েছে কঠিন আমাশয়। তার মনে 
হল, শরীর রেখে কি হবে? গঙ্গায় শরীর 
বিসর্জন দিতে গেলেন । কিন্তু এমনি মহামায়ার 
মায়া__গঙ্গ! সেদিন গুকিয়ে গেল। যত তিনি 
এগিয়ে যান, ডুববার মতো। জল আর তিনি পান 
ন||। পরপারের গাছগুলো সব সামনে এসে 
পড়লে! । অবাক হয়ে ভাবলেন। হয়ে কা 
দৈবী মায়। হায় ফিরলেন তিনি ভক্তির ভাব 
নিয়ে। ঠাকুরকে তিনি হাসিঠাষ্টা করতেন__ 
ঠাকুর হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম করছেন 
আরু তিনি বলছেন “ক্যো। রোটী ঠৌকতে 
হো।” পশ্চিম দেশেতে ছু হাতের চাপে কুটা 
তৈরী ক'রে থাকে, তাই বললেন, কৌ! রোটী 
ঠোকতে হো। ঠাকুর বললেন, “দূর শালা, 
আমি ভগবানের নাম করছি, আর তুমি কিনা 
বলছে! আমি রুটি ঠুকছি!, সেই তোতাপুরী 
সেদিন ভোরবেলায় দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে 
গেলেন, মার সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। 
তার মন প্রাণ ভ'রে উঠলো। তার কয়েক 
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দিন পরেই ঠাকুরকে বললেন, “এখন আমি 
তোমার কাছ থেকে বিদায় নেব ।' কারণ তার 
দৃষ্টির তখন সম্পূর্ণতা ঘটেছে--সমস্ত জগৎকে এক 
নতুন দৃষ্টিতে দর্শন করা, যা বললেন ডক্টর 
রাঘবাচার একটু আগে। 

মানুষকে তিনি মাঙ্গষভাবে দেখেননি । 
দেখেছিণেন নারায়ণরূপেতে । সমস্ত জগৎকে 
তিনি দেখেছিলেন ভগবানের বিকাশরূপে। 
শুধু দেখা নয়। ঠিক সেইরূপ আচরণও 
করেছিলেন। আপনার! জানেন, তথাকথিত 
অস্পৃশ্ঠ, যাকে বলে মেথর-তার' পায়খানা 
তিনি জল দিয়ে পরিফ্ার ক'রে নিজের চুল দিয়ে 
--চুল তখন লহ্ব! হয়েছে, জটার মত পাকিয়ে 
গিয়েছে অধড়ে -তাই দিয়ে পরিষার ক'রে 
দিয়েছিলেন । ভিথারীর! যেখানে থায়, সেই 
ধানে গিয়ে ভাদের এঁটে! পাতা পরিক্ষার 
করেছিলেন। শুধু পরিফার করা নয়। তাদের 
এঁটে! মুখে দিয়েছিলেন । 

এঁরা! বলেন কিন! জগতের উদ্‌বর্তন হবে-- 
ক্রমবিকাশ হবে; সেটা হবে সংঘর্ষের ভিতর 
দিয়ে আর যোগ্যতমের হবে উদ্বর্তন। 
প্ররামরুষ্ণ সেখানে বললেন, না, প্রেমের দ্বারাই 
হবে জগতের উদ্ব্তন। প্রেমকে অবলম্বন 
করে জগৎ যাবে এগিয়ে ।' 

ধর্মে সমাজব্যবস্থা কি প্রকারে স্থপগ্রতিষ্িত 
হতে পারে, ধর্মে সমাজব্যবস্থা কি প্রকারে 
অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে যেতে পারে, তারই একটা 
সুন্দর পথ খুঁজে বের ক'রে দিয়ে গেলেন 
প্ররামকঞ্চ। তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন 
না। কোন কথা তিনি সামাজিক দৃষ্টিতে 
বলেননি । কিন্তু সমাজের ভেতরে তিনি 
নড়াচড়া করেছেন। তারই ভেতরে তিনি 
চলাফেরা করেছেন। সুতরাং ছুচারটি কথ 
সমাজ-সংস্কারের রূপধারণ ক'রে বেরিয়ে পড়ে 
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তার মৃথ দিয়ে। যেমন ধরুন, কেউ হয় তে] 
গিয়ে প্রশ্ন করলেন, জাতিভেদ কি ক'রে যেতে 
পারে? উত্তর দিলেন শ্রারামকষ-_“একমাত্র 
ভক্তির বারা । ভক্তের জাতি নেই ।, প্রাচীন- 
কালে বৈষ্ণব আচার্ষেরাও ও-কথা! ব'লে গেছেন। 
তবে তারা বলে গেছেন একভাবে । শ্রীরামক্ 
বললেন অন্তভাবে--অদ্বৈত-বেদাস্তভাব অবলম্বন 
ক'রে। তিনি সকলকে নারায়ণভাবে দেখতে 
পেতেন। এই শুনেছেন গিরিশ ঘোষের কথ! । 
আরও দৃষ্টান্ত নিন । রান্ত] দিয়ে যাচ্ছেন ঘোড়ার 
গাড়ীতে । দেখতে পেলেন শু'ড়ীর দোকানে 
মাতালর! বেশ আনন্দ করছে। দেখে বললেন, 
“ধুব আনন্দ হচ্ছে, বা: বা: বেশ আনল করো।' 
তিনি সেখানে মদ খাওয়া তে। দেখলেন না। 
দেখলেন সেখানে ভগবানের আনন্দ স্ফূর্ত হয়ে 
উঠেছে মান্থষের ভেতর দিয়ে। 

দেখলেন রোয়াকে বসে একটি মহিল।, 
মান্গষের মন গলানোর জন্যে আলবোলাতে 
তামাক খাচ্ছে, আর এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে। 
বললেন, মা, তোর ইচ্ছা হয়েছে এভাবে 
থাকতে। এঞ্ তোর রূপ বটে। 

এই হ'ল তার দৃষ্টিতঙ্গী--সব জায়গায়, শুধু 
গিরিশ ঘোষের বেলায় নয়। 

সমস্ত কথায় সমস্ত আচরণে তিনি সত্যে 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এবং যেটা সত্য ব'লে 
অন্থভব করেছেন, নিজের জীবনে বিকাশ 
করেছেন, অপরকেও সেই কথাই ব'লে 
গিয়েছেন। পরে বলা হল তিনি দেওঘরে 
দরিদ্রদের সেবা করেছেন, সেখানে নারায়ণবুদ্ধি 
দিয়ে দেবা করেছিলেন, অন্য বুদ্ধি দিয়ে নয়। 
এ ষেতিনি রাণাঘাটে মথুরবাবুর জমিদারীতে 
গিয়ে বললেন_-“এদের মাপ ক'রে দাও খাজনা, 
সেটা! নারায়ণবুদ্ধিতে করেছিলেন। সমাজ- 
সেবার গ্রয়োক্ষন ছিল না, সেই ভাব তার মধ্ো 


উদ্বোধন 


৮ম বর্ষ-.৪র্থ সংখ্যা 


ছিল না। তা! হ'লে দেখতে পাচ্ছেন যে, ধর্সকে 
অবলম্বন ক'রেও আমর! একট! সমতার দৃহিতে 
অবস্থান করতে পারি এবং ধর্মকে অবলদন 
করেও আমর] সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 
পারি, আরও উচ্চতর, উচ্চতম দিকে । শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের জীবনে এর একটা সুন্বর ইঙ্গিত 
আমর! পেয়েছি--তার জীবনের প্রতি আচরণের 
ভেতরে, তার প্রাতি কথার ভেতরে । 

লোকে বলে, ধর্ম ধর্ম ক'রে সমস্ত সমাজ 
অধপাতে গেল। ধর্ম ধর্ম ক'রে সমাজ যদি 
অধ:পাতে যাবে, তা হ'লে প্রাচীন ভারত 
কি ক'রে বড় হয়েছিল? ধর্মকে ছেড়ে? না 
পাশ্চাত্য জগৎ ধর্মটাকে ছেড়ে দিয়েছে এখনও ? 
অথবা অন্য কোন জাতি? ষুসলমানরা কি 
ধর্মকে ছেড়ে দিয়ে বড় হয়েছিল? শক, হুন, 
পাঠান, মোগল যে লাফিয়ে পড়েছিল ভারতের 
ওপর, তার] ধর্মের জন্তে এসেছিল, না টাকা- 
কড়ির জন্তে? টাকাকড়ি ছিল বলেই এসেছিল। 
ধর্ম তে! ভারত ছাড়েনি, অথচ সে অর্থ প্রচুর 
লাত করেছিল, উন্নত হয়েছিল, যা দেখে 
হিউএন-সাং প্রস্থৃতি মুগ্ধ হয়েছিল। স্থতরাং 
ধর্মকে বাদ দিয়ে বড় হ'তে হবে এমন কথ৷ 
শীরামকষ মানতেন নাঃ মানতে পারেন না। 
আমরাও তা মানতে পারি না। বরং আমর! 
বলবে। ধর্মকে ছেড়ে দিয়ে বারা এগুতে চায় 
তার! পশুজীবন থেকে দূরে নয়। তারা মারা- 
মারি কাটাকাটি ক'রে একটা সমতা আনতে 
চেষ্টা করতে পারে । সে সমতা দীর্ঘস্থায়ী হয় 
না, হ'তে পারে না। কিন্তু বারা ধর্মকে অবলগ্বন 
ক'রে থাকবে, যার! অপরের সেবায় নিধুক্ত 
হবে, তাদের প্রচেষ্টা ঠিক স্থায়ী হবে। 
জীরামকুষ্ও সেই পথেরই ইঙ্গিত দিয়ে 
গিয়েছেন। সত্যকে অবলঙ্থন করতে হবে 
শুধু কথার কথ! হিসাবে নয়, জীবনের একট! 


বৈশাখ, ১০৮৫ ] 


বাস্তব জিনিদ হিসাবে এবং জীবনে তা রূপায়িত 
করতে হবে। শুধু ব্যক্তির জীবনে নয়, সমস্ত 
সমাজজীবনে, সমন্ত মানবজাতির জীবনে । 
মান্য থেকে মানুষ বস্তত: পৃথক নয়। পাপী 
ব'লে কেউ নেই। ওই রঙগ-চঙ্গ কিছু নয়। 
সব মানুষ নারায়ণ। মেই নারায়ণণৃষ্টিতে 
তাদের দেখতে হবে। আজ না পাবি কাল 
পারবো। কিন্তু এগুবার পথ হলে! এই । এই 


হিততম কি? 


১৭৭ 


দিকে অঙ্গুলি-নির্ধেশ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ | 
আজ পারলুম না বলে শ্রীরামকৃষ্ণের কথ! 

বুথ! হয়ে যেতে পারে না। তার কথা সত্য 

ব'লে বিচারেতে বথন পেয়েছি, অনুভূতিতে 

যখন জানছি যে এই পথ তখন পারি বানা 

পারি, এটাই হবে আমাদের সাধনা । এবং 

এই পথেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। 
নমস্কার 1% 


* ১০ই মার্চ ১৯৭৮, হীরানকৃষ্দেবের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে অনুষ্টিত ধর্নভায় সভাপতির 
অভিভাষণ। শ্রীদন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত।--নঃ 


হিততম কি? 
শিবপুরী 


'ীনীরামকষ্জ উপদেশ” পুত্তকে দেখিতে 
পাওয়! যায় পরমহংসদেব বলিতেছেন--“ভগবান 
কল্পতরু। কল্পতরুর নিকট বসে যে যা কিছু 
প্রার্থনা করে, তাই তার লাভ হয়।.".ঈশ্বর 
সাধন করতে গিয়ে বিষয়, ধন, জন অথব। মান্যশ 
ইত্যাদির কামনা করলে তা কিছু কিছু লাভ 
হয় বটে কিন্তু শেষে ব্যাস্ত্রেরও ভয় থাকে । 
অর্থাৎ রোৌগ, “শক, তাঁপ, মান, অপমাঁন ও 
বিষয়নাশরূপ ব্যাস্ত স্বাভাবিক ব্যাত্র হতেও 
লক্ষগুণে যন্ত্রণাদায়ক 1” তিনি গল্প করে 
বলেছিলেন যে কর্পত্তরূর নীচে বসে পথশ্রাস্ত 
এক ব্যক্তি ম্বকোমল শষ্য, পদসেবার জন্ত 
সুন্দরী স্ত্রী, উত্তম খাগ্ঠ প্রভৃতি প্রার্থনা করে 
পর পর সবই পাইস বটে কিন্তু যি একটি ব্যান 
এমে আক্রমণ করে--এই চিন্ত। রুরায় অবশেষে 
একটি ব্যান্রও আসিয়া তাহাকে উদ্দরসাৎ 
করিল। 

গল্পটি কৌতুকাবহ ও বিশেষ শিক্ষাগ্রদ | 


মানুষ অনেক কিছুই ভগবানের কাছে চায়। 
পুত্রকামনায় সে ভগবানের কাছে অতি কাতরে 
একটি পুত্রের জন্ প্রার্থনা করে। পুত্র হয়তো! 
পায় কিন্তু সে পুত্র হয়তো কয়েক বৎসর পর 
মাতাপিতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়! মৃত্যু- 
কবলিত হয় অথবা! ছুরাচারী লম্পট হইয়া 
তাহাদের অশেষ মনস্তাপের কারণ হয়। লোকে 
ধন চাহিয়া ধন হয়তো! পায় কিন্তু পরে সেই ধনের 
জন্তই দস্থ্যহত্তে প্রাণ হারায় বা পুত্রপত্বী ব। 
আত্মীয়ত্বজনবর্গের বিশ্বাসঘাতকতার ঙ্ঠ 
অশেষ সন্তাঁপগ্রস্ত হয়। মান্যশের বেলায়ও 
তন্রপ। যেআ্র লোকসমা্জে মান্তগণ্য হইয়া 
যশের চরম শিথরে আরঢ় কাল সে জনসাধারণ 
কৃক নিন্দিত, ধিকৃকৃত,। অবহেলিত ও 
পরিত্যক্ত । 

আসল কথাট! এই যে, গগবানের নিকট 
ধধার্থ কি চাহিতে হইবে ব| চাওয়। উচিত 
সেটিই মানুষ জানে না। মানুষের দৃষ্টি অতি 
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সীমিত, কেবল বর্তমানেই সীমাবন্ধ। সেকি 
চাছিতে কি চাহিয়া বসে, তাহার কিছু ঠিক 
নাই। তক্ত কিন্তু ভগবানের নিকট 
এটা-সেটা* প্রার্থনা না করিয়! এই প্রার্থনাই 
করেন--“হে ভগবান! আমি তো জানিন৷ 
পরিণামে কিনে আমার কল্যাণ হইবে। 
যাহাতে আমার কল্যাণ হয় তাহাই তুমি করিও, 
তাহাই দ্দিও। একমাত্র তূমিই জান কিসের 
দ্বারা ও কোন উপায়ে আমার কল্যাণ হইবে, 
সেরূপ বিধানই তুমি করিও। শিশু যেমন 
মায়ের মুখপানে চাহিয়া! থাকে আমিও তন্দ্রপ 
তোমার শ্রীমুখপানেই একাত্ত নির্ভরতার সহিত 
চাছিয়। থাকিব।” অতঃপর সাধক সছুপায়ে 
অজিত যথালবধ অন্নবন্ত্রেই সন্ত থাকেন এবং 
শরীরধারণ করিলে অবশ্যম্ভাবী যে রোগ শোক 
দ্ারিত্র্য বিত্তহানি পুত্রহানি মানহানি প্রভৃতি 
জনিত ছু:থ তাহাতেও তিনি শ্রভগবানের 
মঙ্গলময় হস্তের স্পর্শ হ অনুভব করিয়। নিশ্শি্ত 
থাকেন। তিনি মনে করেন যে শ্রভগবান এই 
সকল ছুঃখের ভিতর দিয়াই তাহাকে পরম 
কল্যাণের পথে লইয়! চলিয়াছেন। কিসে কল্যাণ 
হইবে তাহ! যখন জীব জানে না, তখন মোহ্‌- 
বশে “এটা-সেটা; চাহিয়া তাহা লইয়া বিব্রত 
হওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। ভগবান 
কল্যাণময়, 'অতএব যাহা আমার কল্যাণপ্রদ 
তাহাই তিনি দিবেন। শুভ অথব। আপাতৃষ্টিতে 
অণ্তত ষাহাই হউক না কেন, সকলই 
তাহারই কল্যাণময় হত্তের বিধান ইহা জানিয়া 
সাধক নিশ্চিন্ত থাকেন। 

“কৌধিতকী' উপনিষদে পূর্বোক্ত বিষয়ে 
একটি সদর আখ্যাগ্নিক। দেখিতে পাওয়। যায়। 
দিবোপাণের পুহ প্রতর্দন স্বীয় পৌরুষবলে শ্বর্গে 
দেবরাণ ইঞ্্রনবীশে উপহ্থিত হইপেহন্ত্রকশাবিঃ 
হুইপ প্রতর্দনকে বলিপেন হে প্রত্র্দন ! 


উদ্বোধন 
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আমি তোমাকে একটি বর দিব। তুমি বথা- 
ভিলফষিত বর প্রীর্থন। কর।” প্রতর্দন কি 
চাহিবেন কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতে- 
ছিলেন না। নিগ্র্ান্গগ্রহসমর্থ দেবতাদের 
কাছে আসিয়! কি চাহিতে কি চাহিয়। বসিবেন 
ও শেষটায় ভম্মান্্ুরের স্তায় একট! ফ্যাসাদে 
পড়িবেন! ভতম্মান্ুর শিবের নিকট বর চাহিয়া” 
ছিলেন যে, তিনি কাহারও মাথায় হাত দিলেই 
সে তস্ম হইয়া বাইবে। আশুতোষ শিব 
বলিয়াছিলেন _“তথাত্ত' । তখন বরের সত্যতা 
পরীক্ষা করিবার জন্ত সে অস্থর শিবের মাথাতেই 
হাত দিতে উদ্ধত হইলে শিব বেগতিক 
দেখিয়। পলায়ন কৰিলেন। অস্ুরও শিবের 
পশ্চান্ধাবন করিল। পথিমধ্যে পরমছলী বিষু 
অন্তরকে বলিলেন, “তুমি বৃথাই শিবের কথায় 
বিশ্বাস করিয়৷ প্রতারিত হইয়াছ। শিবের 
পশ্চা্ধাবন করিয়। কেন হয়রান হইতেছ? তুমি 
তোমার নিজের মাথাতেই হাত দ্রিয়। দেখ না? 
অন্থ্র তাহাই করিল ও বরের অমোঘ প্রভাবে 
অচিরেই তম্বীভূত হইল । এইজন্ত তাহার নাম 
হইল সম্মান! । 

প্রতর্দন অত নিবদ্ধ ছিলেন না। দেবরাজ 
ইন্দ্রকে তিনি বলিলেন-প্রত্ব! আমি তো 
জানি ন৷ কিসে আমার কল্যাণ হইবে । মানুষের 
পক্ষে পরমকল্যাণপ্রদ যাহা_ন্বিততম' যাহ! 
তাহাই আপনি স্বয়ং নির্ণয় করিয়া আমাকে 
দিন।” এবার ইন্দ্র পড়িলেন বিষম পরীক্ষায়। 
এতকানণ ভক্তগণ ধন জন স্ত্রীপুত্র মান বশধে 
যাহা চাহিয়াছে তাহাই দিয়াছেন। কিন্ত এ 
ব্যক্তি তো৷ সেরূপ নহে। ইন্ত্রভাবিলেন, এই 
ব্যক্তি যখন বিচারের ভার তাহার উপরই ন্যস্ত 
করিয়াছে, তখন পরম হিত “ক্ত্তস্তম' বলিয়। যে 
বসন্ত তিনি নিজে বিশ্বাস করেন ও জ্গানেন 
তাহাই উহাকে দিতে হুইবে। ইন্দ্র বরদানে 
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প্রতিজাবন্ধ, তাই তিনি সত্য হইতে বিচলিত 
হইলেন না। 

ইন্দ্র বিচার করিয়া! দেখিলেন যে, মন্ম্যগণ 
ইহলোৌক ও পরলোকের ভোগজনিত স্ুখকেই 
«ছিত+ বলিয়া মনে করে। মপ্যজগতের “ছিত' 
বা সুখ হইতেও অধিক স্বর্গীয় স্ৃথের প্রন্যাণীই 
সকলে। কিন্তু সকলের দৃষ্টিতে “হিত' হইলেও 
বস্ততঃ উহ! বিনাশী ও পরিণামে ছুংথপ্রদ বলিয়। 
যথার্থ “হিত' বলিয়া! গণ্য হইতে পারে না। এ 
স্থখও নানা শুভকর্ম ও যাগযজ্ঞা্দির প্রভৃত 
অনুষ্ঠানায়াসসাধ্য । স্বতরাং উহাও দুঃখরূপ 
বলিয়। এ স্থখে বিরত হওয়াই “হিততর»। প্রত্যুত 
বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যই “িততর”। নিত্যা- 
নন্দান্থভৃতিপ্রদ আত্মজ্ঞানই এই সংসারে একমাত্র 
ভ্থিততম' বস্ত। স্তরাং আমার গ্রচিজ্ঞার 
সত্যাতারক্ষার জন্ত আমি গ্রতর্দনকে আত্মজ্জঞান 
লাভের জন্তই উপদেশ দিব, এইরূপ স্থির করিয়। 
ইন্দ্র বলিলেন__“হে প্রতর্দন! তুমি আমাকে 
জান। 

উপদেশটি অতি সংক্ষিপ্ধ ও হ্ত্রাকার । 
ইহার অর্থ কি তাহাই বিবেচ্য । “আমাকে 
এই শব্দ্ধার ইন্ড কি নিজের শরীরকে 
বুধাইলেন? “আমি' শব্খ লে'কে শরীরের 
প্রতিও প্রয়োগ করিয়৷ থাকে । আবার যখন 
লোকে বলে "আমার শরীর” ত্তখন শরীর হইতে 
ভিন্ন এই শরীরের স্বামী ধিনি তাহাকেও লক্ষ্য 
করিয়া থাকে । সহত্রনয়নবিশি্ই ইন্ত্রশরীর 
তে৷ প্রতর্দন পূর্বেই দেখিয়াছেন ও জানেন। 
কিন্তু এ শরীরের শ্বামীকে তিনি দেখেন নাই। 
ত্বামিপ্রেরিত শরীরের ব্যবহারদর্শনে সেই 
স্বামীকে অনুমান সহাঁয়ে জানিয়াছেন মাত্র। 
স্থৃতরাং ইন্্রপ্রোক্ত “আমাকে” এই শব্টির 
বিবক্ষিত কোন বিশেষ অর্থ আছে, ইহাই 
গ্রতর্দন বুঝিলেন। ইন্ত্রশরীরের জ্ঞান দ্বার 
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তাহার কোন লাভই এ পর্ধস্ত হয় নাই, স্থতরাং 
এ শরীরাধিপতি আত্মাকেই নিশ্চয় ইন্্র জানিতে 
বলিয়াছেন-_-ইহাই প্রতর্দন নির্ণয় করিলেন। 
কিন্তু আত্ম! তে কোন লৌকিক পদার্থ নহে। 
অলৌকিক আত্মাই যদি জেয় হন, তবে সেই 
জ্ঞানের ফল কি?--এ প্রশ্নের উত্তরে ইন্ 
বলিলেন : “সর্বহঃখাভাবরূপ পরমা নন্স্বরূপ 
মোক্ষপ্রাপ্তিইি আত্মঙ্ঞানের ফল। ইহাই 
হিততম, বস্ত। আমার সহশ্রাক্ষবিশিষ্ট এই 
স্থল দেহ নানা রোগাদিজনিত ছুঃখের 
আগার! হুপ্মদেহও পুণ্যপাপক ততয়দন্তত্ত। ত্ব্টার 
পুত্র দেবপুরোহিত ত্বাষ্ী বিশ্বর্ূপকে স্বামি- 
দ্রোহিতার অপরাধে আমি বধ করিয়াছিলাম। 
ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপভযর আমার হইলেও উহ 
চিদাত্মাস্বরূপ আমাকে স্পর্শও করিতে পারে 
নাই। অহংকারই ব্রহ্মহত্যার কর্তা, চিদাতা 
আমি কখনই নহি, এই সুদৃঢ় আত্মজ্ঞানবলে 
আমি সবপাপ ছুঃখ ও ভয় নির্ম,ক্ত। আরও 
দেখ আমি বহু বহিমুখী ছুরাঁচার বেদান্ত বিজ্ঞান- 
বিহীন সংন্তাসীকে বধ করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে 
আমার একটি রোমেরও কোন ক্ষতি হয় নাই। 
ইহা! আমার মহিমা নহে, ইহা আত্মগ্জানেরই 
মহিম।। অপর কেহযদি আমার হ্যায় আত্ম- 
জ্ঞান লাভ করিতে পারে তাহা হইলে জ্ঞানের 
এরূপ ফল সেও প্রচ হইবে। কায়, মন ও 
বাকোর দ্বারা যেকোন পাপই কেহ করুক না 
কেন আত্মজ্ঞানের অপূর্ব মহিমায় তাহার মোক্ষ 
কখনও ব্যাহত হইবে না। পাপাহষ্ঠানদ্বারাও 
জ্ঞানীর মুখের স্বাভাবিক প্রসন্নত! জক্ষুপ্ন থাকে । 
মোক্ষ তাহার করতণ্গত, অবশ্যস্তাবী।” 

প্রতর্দন : অজ্ঞানীদের শরীরেও তে! 
চিদাত্স। সদা দেহমনরুত পুণ্যপাপ হইতে 
নির্মুক্ত। তববিদ্‌ ও অজ্ঞানীর তাহ! হইলে 
পার্থক্য কোথায়? 
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ই্দঃহ শোন। অহংকারক্কৃত পাপাদি 
অজ্ঞানী চিদীজবীতে আঝোৌপ কিয় থকে । 
সেজন্য তাহার মুখেও গ্লানির চিহ্ন দেখা 
যায় এবং নরকেও তাহার গতি থাকে। 
তত্ববিদের কিন্তু আত্মজ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞান 
নষ্ট হইয়। যাওয়াতে জন্মবীজ কর্ম দগ্ধ হইয়! যায় 
বলিয়। তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। আর 
তিনি ইহ। নিশ্চিতরূপে জানিয়। সদা আনন্দমগ্ন 
থাকেন। দগ্চবীজ হইতে যেমন পুনরক্কুরোদ্‌গম 
হয় না) জ্ঞানাগ্িদগ্ধ কর্মও তক্প পুনর্জন্ম প্রদান 
করিতে পারে না। 

প্রতর্দন £ তাহা হইলে সাধারণ সাধকদের 
্তায় জ্ঞানীরাও নিয়মপূর্বক ছুরাচার হইতে সর্বদা 
বিরত থাকিতে চেষ্টা! করেন কেন? 

ইন্দ্র: যদিও পাপান্ঘ্ঠানে জ্ঞানীর পার- 
লৌকিক কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, 
কিন্ত প্রহিক হানি তাহার হয় অপরিমিত। 
এইজন্যই জ্ঞানী পাপামুষ্ঠান হইতে সদ। বিরত 
থাকেন। প্রথমতঃ দেখ, শিষ্টজনের! পাপাচারী 
জানীর সঙ্গ ত্যাগ করেন। জগতে সংসঙ্গ 
হইতে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা নরকযন্ত্রণীতোগ 
আর কি হইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ তাহার 
পাপাচরণ দেখিয়া লোকে তাহার নিন্দা অবশ্ঠাই 
করিবে এবং এ নিন্দাজনিত পাপে তাহাদেরও 
(নিন্দাকারীদেরও) নরকপ্রাপ্তি ঘটিবে। 
তৃতীয়ত: উক্ত জ্ঞানীর ভক্ত, স্তাবক এবং অপর 
ভোগাসন্ত কমিগণও তাহার সঙ্গগুণে তদমুূপ 
গঠিত আচরণে প্রবৃত্ত হইবে। ইহাতে সমাজে 
সর্বত্র ছরাঁচার প্রবিষ্ট হইয়া বিশৃঙ্খলার স্যষ 
হইবে । এই ত্রিবিধ দোষ পরিহার করিবার 
জন্যই জ্ঞানিগণ কোন পাপকর্মে প্রবৃত্ত হন না। 
হে প্রতর্দন! আরও দেখ, বহু জন্মের পূর্ব- 
সঞ্চিত পুণ্যকর্মের ফলেই পরমসৌভাগ্যবশে 
কাহারও তবজ্ঞানলাভ ঘটিয়! থাকে । সেই 


উদ্বোধন 
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পুণ্যকর্মাহষ্ঠানের সংস্কারবলে জ্ঞানী অভ্যাস- 
বশে সর্ধদ পুণ্যানুষ্ঠানই করেন, তীহাব ছার! 
কোন পাপাহষ্ঠান সম্ভবই নহে। বন বল! 
বাহুল্য -তত্ববিদ্বের পারলৌকিক কোন ভরয়ই 
নাই। ধাহার পরলোকভয় এবং মৃত্যুতয় নাই 
এরূপ তত্ববিদ্‌ ব্রঙ্গা বিষু। আদি দেবগণকেও 
কপার চক্ষে দেখিয়! থাকেন। 

«আমাকে জান" এই উপদেশদ্বার! প্রতর্দনকে 
ইন্্র আত্মজ্ঞানের অভিমুখী করাইলেন। 
কিন্তু এই আত্মুজ্ানলাভের উপায় কি? আত্ম। 
তো বাক্যমনের অতীত । তাহার বাচক কোন 
শকই নাই। জাতি, গুণ, ক্রিয়া, সম্বন্ধ বা বটি 
সহায়ে লোকে বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। 
আত্মাতে জাতিগুণার্দি কিছুই নাই বলিয়া 
কোন শবের দ্বারাই তাঁহাকে নির্দেশ করা যাইতে 
পারে না। স্থতরাং উপলক্ষক কোন উপাধির 
সহায়তা বিনা আত্মনির্দেশ অনস্ভব। সমন্ 
উপাধির মধ গ্রাণবাঁধু ও বুদ্ধিই আত্মার অতীব 
সমীপ। তাই তদবলছ্নেই ইন্দ্র প্রত্র্দনকে 
পুনরায় উপদেশ দিলেন - 

“আমিই প্রাণ ও গ্রজ্ঞাত্মা 

গ্রাণশব্দ সর্বক্রিয়ার হেতু বারুরূপে প্রসিদ্ধ । 
প্রজ্ঞাশবও সর্বজ্ঞানের হেতু বুদ্ধিকেই বুঝাইয়! 
থাকে। ক্রিয়৷ ও জ্ঞানশক্তিবূপী প্রাণ ও প্রজ্ঞা 
লিঙ্গদেহাস্তর্গত। সেই লিঙগদেহের অধিষ্ঠানরূগী 
আত্মা প্রাণ ও গ্রজ্ঞ। দ্বার উপলক্ষিত হন। 
সাক্ষাৎ কোন শবসহায়ে আত্মবোধনের কোন 
উপায়ই নাই, তাই "শাখাচন্ত্রদর্শন ভ্তায়ে? প্রাণ 
ও প্রজ্ঞা শব্দার! আত্মা লক্ষিত হইয়। জেয 
হন মাত্র । 

অতএব ইন্দ্র বলিলেন_-“হে গ্রতর্দন! 
দেহেন্দ্রিয়াদি পদাথ ধাহার সান্লিধ্যবশতঃ প্রাণ 
ও বুদ্ধিগ্রতাবে সবক্রিয়। ও জ্ঞানে ব্যাপৃত হয় 
তাহাঞকেই তুমি আত্ম! অর্থাৎ আপন স্বরূপ 
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বলিয়া জান। ধাঁহার সা্গিধ্যে দেহাদি জড়বস্ত 
চেতনেব স্তাঁয়। আতর নায় গুুতীয়মান হয়, 
স্তাহাকেই তুমি তোমার আত্ম! বলিয়া জান। 
এই প্রকারে উপলক্ষিত বস্ত বদি ধারণা করিতে 
না পার তবে গুণসংযুক্ত এ উপাধিঘ্য়লহ আত্মার 
উপাসনা! কর। প্রাণের গুণ আযুও অমৃতত্ব। 
প্রাণোপাসনায় তুমি ইহঙ্গেোকে দীর্ঘায়ু ও 
পরলোকে অমৃতত্ব অর্থাৎ সুদীর্ঘ দ্বর্গভোগ লাভ 
করিবে । প্রজ্ঞার গুণ নত্যসংকল্পতা ৷ উপাসনার 
বলে তাহাও তুমি লাভ করিতে পারিবে । আর 
ধদি এ্ররূপ সকাম উপাসনা ন! করিয়া! নিধাম- 
ভাবে উপাসনা কর, তবে “সোপানারোহণ স্ায়” 
ক্রমে শুদ্ধচিত্ব হইয়। ক্রমে তুমি তত্বজানের 
অধিকারী হইবে। 

“উপাসনার প্রভাবে একাগ্রত। লাভ করিয়া 
প্রাণ ও প্রজ্ঞ। এই উপাধি দুইটির বিষয়ে যথাযথ 
বিচার করিবে। সর্ব কর্মেক্িয় ও জ্ঞানেন্দ্িয়- 
সমূহের প্রবৃত্তি বুদ্ধি ও প্রাণবাযুর গ্রেরণাঁবশেই 
ক্রমশঃ হইয়া থাকে । অর্ব বিচিত্র ব্যবহারের যিনি 
প্রকাশক তিনিই চিদাত্মা। তিনি সর্বপ্রকাশ্যবস্ত 
হইতে পৃথক । জীবনধারণের হেতু বলিয়! 
সর্বেন্দরিয়াপেক্ষা প্রাণই শ্রেষ্ঠ | সেই জন্যই অন্ত 
ইন্জরিয়গণকে উপেক্ষা করিয়া আত্মবোধনের 
নিমিত্ত প্রাণকেই আত্মার উপাধিরপে গ্রহণ 
কর! হইয়াছে । যদি শঙ্কা কর যে, স্থযুণ্তিকালে 
তো! প্রাণ দেহকে ব্যবহারে নিয়োগ করিতে 
পারে না, জাগ্রতেই তাহা কেবল করিয়া থাকে; 
স্থতরাং প্র! বা বুদ্ধিই ব্যবহারের প্রেরযিত্রী। 
দেখাও ষায়-_ঘে নুযুগ্তশরীর চারজন লোক সর্ব- 
সামধ্যন্বারা বহন করিয়। থাকে উহ্াই জাগ্রতে 
“আমি” এই অভিমানবশতঃ তাহার নিজের 
নিকট তুলার হায় হাক্ছ। বলিয়! প্রতীয়মান হয়। 
-ইহার উত্তরে বলিব, ই! কথাটি ঠিকই। এই 
জন্তই প্রজ্জাকেও আত্মার উপাধি বল! হইয়াছে। 


হিততম কি? 
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বস্ততঃ প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) ও প্রাণ মিলিত হইয়া 
আত্মার একটি উপীধিই হইয়। থাকে, কারণ 
জীবদ্দশায় ও মৃত্যুকালেও উভয়ের সহাবস্থান 
লক্ষিত হয়। উপাসনাবলে চিত্ত একাগ্র হইলে 
সাক্ষী চিদাত্মাকে বুদ্ধি জানিতে সমর্থ হয়। 

"একাদশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের সর্ব বিষয় এবং 
সব'জগৎ স্ুযুপ্তিকালে প্রাণোপাধিক আত্মাতে 
বিলীন হয়। কেবল ব্য্টিশরীরের ইন্জিয়গুলিই 
লয় হয়, বাহিরের বিষয়গুলি যেমন তেমনই 
থাকে, তাহা বিলীন হয় না-_-একথাও বলিতে 
পার না, কারণ প্রাতীতিক এই জগতের স্বকীয় 
অন্থিত্বের কোন প্রমাণই নাই। ইহাই তাহার 
লয়। সুযুপ্থিকালেও বাহিরে জগৎ আছে একথ৷ 
বলিবে কে? যে বলিবে সেই তো নাই। 
সে তো প্রাণোপাধিক আত্মাসহ এক হইয়া 
গিয়াছে। জগতের নিজন্ব কোন সত্তা নাই 
অথচ উহা প্রতীত হইতেছে । যাহা বস্ততঃ নাই 
অথচ দেখা যায় উহ্াই প্রাতীতিক অর্থাৎ কেবল 
একট! সত্তাবিহীন প্রতীতিমাত্র--মিথ্যা | 

“জগৎ প্রীতীতিক অর্থাৎ কেবল গ্রতীতি- 
কালমাত্রস্থায়ী--ইহাই সর্ববেদাস্তের সিদ্ধান্ত । 
সুতরাং স্ুষুপ্িতে জগৎ বিলীন হইয়া 
জাগ্রতে পুনরায় উৎপন্ন হয়। যদি বল, স্বযুগ্ত 
ব্যক্তির নিকট তাহার প্রাণের গ্রতীতিও তো হয় 
ন।1--তাহার উত্তরে বলিব যে গর প্রাণোক্তিও 
অপরের দৃষ্টিকে অবলম্বন করিয়াই বল! 
হইয়াছে । বস্ততঃ এখানে প্রাণ শবদ্ধারা এক 
আত্মাই উপলক্ষিত হইয়া থাকেন। প্রজলিত 
অগ্নি হইতে নির্গত বিস্ফুলিঙগসমূহের স্তায় জাগ্রতে 
ওঁ আত্মা হইতেই পুনরায় দেহ, ইন্দরিয়াদি, 
ইন্জিয়াভিমানী দেবতাসকল এবং বিষয়সমূহ 
উৎপন্ন হয়। ব্রঙ্ধান্থভবী মহাত্মাগণ এই “দৃষ্টি 
প্রক্রিয়ারই বিশেষ সমাদর করিয়। থাকেন, কারণ 
এই রীতিতে বিচার করিলে গীদ্রই তত্বজ্ঞানের 


১৮২ 


উদয় হয় এবং স্বপ্নের ভ্ভায় এই দৃশ্ঠসংসার 
হুর্যোদয়ে তিমিরের ন্যায় নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়। 
“লয় এবং উৎপত্তিকালে যেরূপ সর্বজগৎ প্রাণে 
অবস্থিত, স্থিতিকালেও তজ্প উহা! প্রজ্ঞাতে 
অবস্থিত । অতএব আত্মাবযোধনের জন্ত প্রাণ ও 
প্রজ্াকেই আত্মার মুখ্য উপাধিরূপে গ্রহণ করা 
হইয়াছে । ইহাদের সহায়েই বিবেকী প্রথম 
জীবাত্মার বিচার করিবেন। আনথা গ্রদেহব্যাপী 
অহংকারই বিশ্বন্বপ চিতের প্রতিবিশ্বসহ 
মিলিত হইয়া! কর্তা ভোক্তা! জীবরূপে প্রতীয়মান 
হইতেছে ও ইন্দরিয়গণসহায়ে যাবতীয় ব্যবহারে 
ব্যাপূত হইতেছে। চিৎপ্রতিবি্সহ মিলিত এই 
অহংকাররূপ প্রাণধারী চেতন জীবাত্মাকে 
পরমাননদন্বরূপ শুদ্ধচৈতন্ত হইতে পৃথক বলিয়া 
জানিবে। সেই শুদ্ধচৈতন্ঠই ব্রঙ্গ। চক্রনাভিতে 
শলাকাসমূহের শ্ায় সমগ্র জীবজগৎ এই ব্রহ্ষেই 
'আজ্বিত। শুদ্ধচৈতন্য সদ জরামরণপাপপুণ্যাদি 
বঞ্জিত। পুণ্যবলে তিনি দেবতাও হন না ব৷ 
পাপবশে তিনি পণ্ডও হন না। এই শুদ্ধ চিতের 
প্রাতিবিস্ববিশিষ্ট পুর্বোক্ত অহংকাবই পাপপুণ্যবান্‌ 


* স্বামী বিহারপ্যের ব্যাখ্য। অবলম্বনে লিখিত। 


উদ্বোধন 
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হইয়া! থাকে । সেই পাপপুণ্য এবং দেহন্থ জরা- 
মৃত্যু আদি অজ্ঞানী আপন ম্বরূপে আন্বোপ 
করিয়! নিজেকে দেবাদিদেহভাগী বলিয়া মনে 
করিয়া থাকে। ততজ্ঞানঘার| এ আরোপ বাধিত 
হইলে তাহার সর্বকর্ম পুনঃ অন্ুরোৎপাদনে 
অসমর্থ দগ্ধবীজের শ্ঠায় আর পুনর্জল্মের কারণ 
হয় না। তখন অথগ্ড একরস সচ্চিদানন্বস্বরূপ 
এক ব্রহ্ম আপন মহিমাতে নিত্য প্রকাশিত 
থাকেন। 

হে গ্রতর্দন ! ইহাই তোমার বধার্থ স্বরূপ । 

ইহাই তোমার প্রাথিত “স্িততম' বন্ত। 
প্রতিজ্ঞাপালনার্থ এই দুর্লভ বস্তর সন্ধানই আজ 
আমি তোমাকে দিলাম। ইহাই নিংসন্দিঞকরূপে 
অপরোক্ষ অনুভব করিয়া তুমি সর্বহ্ঃখাতীত 
পরমানন্বদ্বরূপে অবস্থান কর । এই জগতে ইহা 
হইতে “হিতত্তম' কল্যাণগ্রদ বস্ত আর কিছুই 
নাই 

দেবরাজ ইন্দ্রের কপায় প্রাধিত 'কিততম' 
বস্তর জ্ঞান লাভ করিয়। প্রতর্দন অচিরেই কৃত- 
কৃত্য হইলেন ।* 


“যাহা মাহষের দাংসারিক অবস্থার উন্নতিসাধন করে না, তাহার সুখবৃদ্ধি করে না, তাহা 
অপেক্ষা যাহাতে তাহার অধিকতর সুখ, তাহার অধিকতর লাভ-_-অধিকতর হিত হয়, তাহাই 
স্থথের আদর্শ ।..-সুথ হয় দেহে, না হয় মনে বা আত্মায় অবস্থিত। পশুদের এবং পণুপ্রায় 
অনুনূত মনুম্যগণের সকল সুখ দেহে। একটা ক্ষুধার্ত কুকুর বা৷ ব্য!স্্র যেরূপ তৃপ্তির সহিত আহার 
করে, কোন মানুষ তাহা! পারে না। স্ৃতরাং কুকুর ও ব্যান্রের সুখের আদর্শ সপ্পূর্ণরূপে 
দেহগত । মান্তষের ভিতর আমর! একটা উচ্চন্তরের চিস্তাজাত স্থখ দেখিয়! থাকি-- মানুষ 
জ্ঞানালোচনায় স্বখী' হয়। সর্বোচ্চ সুরের সুখ জ্ঞানীর--.তিনি আত্মানন্দে বিভোর থাকেন। 
আত্মাই তাহার সখের একমাত্র উপকরণ । অতএব দার্শনিকের পক্ষে এই আত্মজানই পরম 
লীত ব হিত, কারণ ইহাতেই তিনি পরম স্থথ পাইয়া থাকেন।” 


স্বামী বিবেকানন্দ 


আনন্দন্বরূপ 
শ্রীমতী জ্যোতির্সয়ী দেবী 


খু'জিতেছ আনন্দকে ? পথ কোথা তার! 
আলো আছে বিশ্বতরা। আশা! আছে চিত্তভর । 
চারিদিকে আহা ! তবু দেখ অন্ধকার । 
পশ্চিম দক্ষিণ পূর্ব উত্তর ঈশান 
অগ্নি বায়ু নৈখতের সব দিশ। করেছ সন্ধান! 
কোথা পথ আছে? কোথা রথ আকাশের বাটে? 
অথবা ভূতলে পর্বতে সাগরে ? 
নিরানন্দ সঙ্গীহীন সঙ্গহীন জগতের হাটে 
চলেছ পথিক ! 
তুম স্থগম পথ দিশাহীন দিক | 
উধ্বে আদি-অন্তহীন রবি শশী তারাদল 
জ্বলে অনির্বাণ ।-_ 
আকাশ অপার। 
কৰিখষিমুনিগণ হেরে বিশ্বে আনন্দ-পাথার। 


কে দেখেছে? কে বলেছে-_কে শুনেছে তাহাদের অপৃধ আহ্বান ? 
কোথা তিনি অরূপ-স্বরূপ-বিশ্বরূপ 


চিদ্ঘন নিরঞ্জন! 
ভাবে আর্ত মূঢ় নরনারী কোথা দেই আনন্দ-ভুবন ! 


মন চল যাই মায়ের বাড়ী 


শ্রীশেফালিক। দেবী 


দিবসের কাজ হল সমাপন রাঙা আলো! ছলে সৌধশিরে, 
পুরব গগনে আধার ঘনায় বিহগ কুলায়ে চলেছে ফিরে । 
অস্ত রবির রক্তিম রাগে প্রতীচীর ভালে সিছুর পরা, 
ছায়ার আচলে গুঠন টানা, 'ললাটে জ্বলিছে সন্ধ্যাতার! । 
ঘরে ঘরে বাজে মধুর শঙ্খ, দেহলিতে দেয় গঙ্গাবারি, 
সময় হয়েছে সব ছেড়ে দিয়ে মন চল যাই মায়ের বাড়ী । 


শীতল গঙ্গা-শীকরে সিক্ত ধেয়ে আসে মৃছ সিদ্ধ বায়, 
তুলসীর মূলে বধু দীপ জালে বাতাসে ধুপের বাস ছড়ায়। 


১৮৪ 


উদ্বোধন [৮*তম বর্ষ--৪র্ঘ সংখ্যা 


আধার গগনে হীরক কুচির সমান ফুটিয়া উঠিছে তারা, 


আকাশে বাতাসে কে ডাকিছে “আয়” বুকের মাঝারে জাগায় সাড়া । 
হল ন! যে কাজ, রাখ তুলে আজ সকল ভাবনা দাও গে! ছাড়ি, 
এসেছে লগন শাস্তির ক্ষণ, মন চল যাই মায়ের বাড়ী। 


দিন চলে গেল কত কি যে কাজে না ম্মরিন্নু তোম। বারেক তরে, 
কত উদ্বেগ ভাবন। শঙ্কা লয়েছে আমার চিত্ত হরে। 

দিবা অবসানে পড়িল মা মনে তোমার করুণাভর! ও আখি 
তনয়ের লাগি আছ পথ চাহি, বল আর আমি কেমনে থাকি ! 
আসে আহ্বান--“আয়রে ছেলেরা” স্ধামাখা স্বর ব্রিতীপহারী, 
ন্নেহভর! কোল পাতি ডাকে মাতা, মন চল যাই মায়ের বাড়ী । 


কোন্‌ সে প্রভাতে প্রণমি চরণে গিয়েছিন্ু মাগে। দিনের কাজে, 
ক্লাম্ত চরণ, তন প্রাণ মন, ফিরে এন্সু এবে শ্রাস্ত সাঁঝে। 

কত সংঘাত কত কোলাহল কত লেনা-দেন৷ হিসাব কষা, 
করম-চক্রে বাঁধিয়া আপনা ঘুরিন্ন তিলেক নাহিক বস! । 
সারাদিন ধরি বহিন্ু কতই শির'পরে বোঝা হালকা ভারী, 
পশিল শ্রবণে যবে আহ্বান সব ফেলে এনু মায়ের বাড়ী। 


পর্ঙ্কের উপরে জননী ম্থুখে সমাসীন স্মিত বয়ান, 

ভকতের দল নীরবে বসিয়! শান্তি-পীযুষ করিছে পান। 
ন্সি্ধ আলোক কুন্ম-সুবাস ধূপের স্বরভি সকল মিশি, 
কোন্‌ স্বরগের ছয়ার খুলেছে সুধারসে ভাসে সকল দিশি। 
দিবসের দাব-দহনে তণ্ড হৃদি'পরে ঝরে সিদ্ধ বারি, 
তাপিত পরাণ নিমেষে জড়ায় বম মন হেথ। মায়ের বাড়ী। 


এনু তোর কোলে, নে ম! বুকে তুলে, বুলায়ে অঙ্গে কোমল পাণি, 
মুছায়ে বেদন। জুড়ায়ে যাতন। ঘুচায়ে মনের যতেক গ্লানি । 

তাঁপিত ললাট রাখিগো জননী তোমার শীতল চরণ”পরে, 

ছুথ জ্বাল। তাপ পলকে মিলায় স্ধারসে যায় হৃদয় ভরে । 

নিখিল বিশ্ব ভূলি হের মন মার রূপ হৃদিশীতলকারী, 
সুধাসরোবরে গাহন করিতে দিনশেষে এস মায়ের বাড়ী। 


তোমায় ভালবাসতে পারি কই? 
| শ্রীমতী মানসী বরাট 


নিধাসনায় তোমার কৃপা 
যাচতে পারি কই? 
( আমার ) হাতের তলায় মায়ার স্থৃতো ; 
ছুহাত তুলে নাচতে পারি কই? 
(আছি) মত্ত মোহে অহঙ্কারে 
কি ছাই নিয়ে এ সংসারে 
কোন্টা অসার কোন্ট! বা! সার 
বাছতে পারি কই? 


পার কর, পার কর বলে-_. 
নিত্য তোমায় ডাকি; 
(তবু) নামতে জলে একটি হাতে 
বসন ধরে রাখি । 
নীরন্ধ সেই নির্ভরতা 
বল প্রভু পাই হে কোথা? 
সবব্যাপী জেনেও কাছে 
আসতে পারি কই? 


তুঃখভর! নিশাশেষে 
আশার প্রদীপ জেলে 
ভালোবাসো! বলেই প্রত 
প্রভাত হয়ে এলে। 
নাই গে। আমার কোনো দ্বিধাই 
তোমার প্রেমের অবধি নাই 
তবু আমার হৃদয়খানি ঢেলে 
তেমনি করে, তোমায় ভালোবাসতে পারি কই ? 


দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় 


ডক্টর রম! চৌধুরী 
(অষ্ষ পর্বার ) 
শ্ীকণ্ঠের 'বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদ' 
[ পূর্বাহবৃদ্ধি ] 


রামান্ছজ নির্ার্ক মধ্য বন্পত বিষু্বামী ও. 


বলদেব--দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁদের 
ছটি মতবাদই বৈষ্ণব-বেদাস্ত-সম্পরদায়তুক্ত। 
অবশিষ্ট চারটি বেদাস্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে শঙ্কর 
ও ভাম্বর তাদের বেদাত্ত-দর্শনকে কোনে! 
সাম্প্রদায়িক রঙে রঞ্জিত করেননি বিন্দুমাত্র । 
সেজন্ত তাদের মতবাদ কেবলই “্রক্ষবাদ”--অন্ত 
কোনে! সাম্্রদায়িক দেবতার নামের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট নয় একেবারেই । অবশিষ্ট ছুটি মতবাদই 
কেবল শৈব-বেদাস্ত-সম্জাদায়তৃক্ত। সে ছুটি 
হল শ্রীকণ্ঠের “বিশিষ্টশিবাতৈতবাদ' এবংক্ীপতির 
“বিশেষাদ্বৈতবাদ? | পুনরায় এই ছুটির মধ্যে 
শ্রীক্ঠের “বিশিষ্টশিবাঘৈতবাদ'ই প্রসিদ্ধতর 
এবং শৈব-বেদাস্ত-দর্শনের শিরোমণি | সেজন্ত 
শৈাচার্ধ গ্রাজ শ্রেষ্ঠ ভক্তগ্রবর শ্রীক্ যুগে যুগে 
শৈব-বেদাস্ত-দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ও প্রপঞ্চক- 
রূপে বনদিত হয়েছেন সর্বত্র । 

অন্যান্য জানি-গুণি-ভক্ত-সাধক প্রমুখ শ্রেষ্ঠ- 
জনদের ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যবশত: যেরূপ প্রায়ই ঘটে, 
এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। 
শ্রীকেরও পুণ্জীবন ধন্ারচনা ও অনন্য 
কার্ধাবলী সম্বন্ধে প্রায় কিছুই আমর! জানি না । 
তার রচিত কেবল একটিমাত্র গ্রন্থেরই বিষয় 
কেবল আমাদের জানা! আছে-_-অর্থাৎ তার 
“বেদাস্তস্ত্র-ভাম্ত? যাকে কোৌনো। বিশেষ নাম 
না দিয়ে কেবলমাত্র 'বরন্ব-মী মাংসা-ভাষ্ব” বলেই 
তিনি উল্লেখ করেছেন প্রত্যেক পাদের শেষে। 


অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রায়ই ব্রক্গসত্র-ভাষ্ের বিশেষ 
বিশেষ নামকরণ করা হয়েছে । যেমন রামানুজ 
নিথ্বার্ক বল্পভ শ্রীপতি বলদেব প্রভৃতির ভাতের 
নাম যথাক্রমে শ্রীভায় বেদাস্ত-পারিজাত-সৌরভ 
অণুতাস্ত শ্রীকরভাস্ক গোবিন্দভাস্ প্রভৃতি । 

অন্যান্য বৈদাস্তিকের সায় শরীক ব্রদ্মকেই 
সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ তত্বরূপে গ্রহণ করেছেন এবং 
সাম্প্রদায়িক দিক থেকে তীঁকে "শিব" নামে 
অভিহিত করেছেন। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করবার 
বিষয় এই যে, শ্রীক্ তার ব্রহ্ধনত্র-ভাব্ের 
প্রারস্তেই ব্রদ্দকে 'অহম* পদার্থরূপে উল্লেখ 
করেছেন-- 
'নমোহহং-পদার্থায় লোকানাং সিদ্ধিছেতবে । 
সচ্চিদানন্নরূপায় শিবায় পরমাত্মনে ॥” (১) 

--অহং-পদার্থ লোকসিদ্ধিহেতু সচ্চিদাননা- 
রূপ পরমাত্মা শিবকে প্রণাম । 

সাধারণতঃ বেদাস্ত-দর্শনে “অহম্ শঙটি 
সন্কীর্ণ অহঙ্কার অথবা “অহং-মম' ভাবসংবলিত 
জীবাত্বার নির্দেশক এবং সেই দিক থেকে প্রকৃত 
আত্মার বিপরীতম্বরূপ-রূপেই গৃহীত হয়। 
কিন্তু শ্রীক$ এস্থলে ব্রদ্গের ক্ষেত্রে সাধারণত: 
অপাঙ্ক্তের় এই শবটিকে ব্যবহায় করেছেন 
এই দেখাতে ঘে, ব্রক্গ অদ্বৈতমতসম্মত নৈর্ব্যক্তিক 
তত্ব নন) উপরন্ধ তিনি 'পুরুযোত্তম'_সর্বগণ- 
শক্তিবিশিষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ “পুরুষ ) অর্থাৎ তিনি 
00106150191 /১0501005) নন, %6:80091 
0০9৫, 
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সাম্প্রদায়িক দিক থেকে শ্রীক£ শিবরগী 
ব্রহ্মের অসংখ্য নামের মধ্যে প্রধান 'অষ্ট নামের 
উল্লেখ করেছেন- বথা, ভব শর্ব ঈশান পশুপতি 
রুদ্র উগ্র ভীম ও মহাদেব। কিন্তু এইগুলি 
কেবল অর্থহীন নামমাত্রই নয় ; বরং প্রত্যেকটির 
মাধ্যমেই আমর! ত্রহ্ের অনস্ত-অচিস্ত্য শ্বরূপ 
গুণ শক্তি কর্ম প্রভৃতির সুস্পষ্ট আভাস পাই। 
যথা, সর্বত্র ও সর্বদা বিরাজমান ব'লে তিনি 
ভব' | সর্ববস্তর সংহারকর্তা বলে তিনি “শর্ব | 
অনস্ত-পরটমশ্ব্যবান বলে তিনি “ঈশান | সব- 
জীবের শাসক বলে তিনি 'পশুপতি' ৷ সংসার- 
ক্লেশদুরকারক ব'লে তিনি কুদ্র' । অপরাজেয় 
ও সর্বশক্তিমান ব'লে তিনি 'উগ্র“। সকল 
জীবের নিয়ামকরূপে ভীতিজনক ব'লে তিনি 
“ভীম” । মহ্ত্ম দেব বলে তিনি “মহাদেব? । 
এরূপে, রামানুজনিম্বার্কাপ্ির স্টাঁয় প্রকে 
মতেও বর্ম নিধিশেষ নিগুণ ও নিঙ্কিয় নন; 
উপরস্ত সবিশেষ সগুণ ও সক্রিয়। একদিকে 
তিনি সমস্ত হেয়গুণবজিত ( “নিরম্ত-সমস্ত-দৌষ- 
কলঙ্কম্। ) ; অন্য দিকে তিনি সমস্ত উপাদেয়ুগ্ণ- 
বিশিষ্ট ( “নিরতিশয়-মজলাধারম্ঠ )। সেজন্ত 
তিনি 'উভয়লিঙ্গম” ; অথবা ছ্িরপধারী-_-সকল 
মন্ধগুণের অভাবহেতু “নিগুণ' এবং সকল 
সদ্গুণের আকরহেতু “সগুণ । 
ব্হ্মের যেরূপ আটটি প্রধান 'নাম” সেরূপ 
ছ+টি প্রধান “গুণ” অসংখ্য গুণের মধ্যে । যথা, 
নিত্যতৃপ্তত্ব অনাদিবোধত্ব শ্বতন্্রত 
ও অনস্তশক্তিমত্ব। এগুলি 
ব্যাখ্যা কর! নিশ্রয়োজন ; এবং এদের মাধ্যমে 
“শিব'রূণী বদ্ধের শাশ্বত গুণাবলী সম্বন্ধে সহজেই 
একটি সুন্দর পরিপূর্ণ ধারণ] কর! যায়। এদের 
মধ্যে ছুটি, অর্থাৎ “সর্বজত্ব* ও 'অনাদিবৌধত্ব। 
জ্ঞানবিষয়ফ এবং এই কথাই সুচিত করছে যে, 
বর্ষ সর্বদাই সব কিছুই জামেন? ছুটি অর্থাৎ 
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অনুগ্ুশক্িমন্ত' ও “অনস্তশক্কিমত্ব' কর্মবিষয়ক 
এবং এই কথাই স্ুপরিস্ফুট করছে যে, ব্র্ 
সর্বদাই সব কিছুই করতে পারেন; একটি 
অর্থাৎ “ম্বতত্্ত্ব' স্বনির্ভরতাবিষয়ক এবং এই 
কথাই স্বব্যক্ত করছে যে, তার কোনো সৃষ্টিকর্তা 
ও শাসনকর্তা নেই; অবশিষ্ট একটি অর্থাৎ 
“নিত্যাত্প্তত' আনন্দবিষয়ক এবং এই কথাই 
ন্বপ্রকাশিত করছে যে, তিনি জরা-মরণ-ক্লেশ- 
কেদ-পাপ-ত্তাপাতীত শাশ্বতভাবে। 

বেদাস্তদর্শনে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের দুটি রূপের 
উল্লেখ পাওয়া যায়-তার গুরু-গভীর-কঠোর 
তীষণ, রূপ এবং তার লিথ-স্থন্নর-কোমল মধুর 
রীপ। রামানুজ মধ্ব ও ভাস্কর ব্রঙ্গের ভীষণ 
রূপ, এবং নিম্বার্ক বলত ও বগদেব তার মধুর 
রূপের উপরই বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। এস্থপে শ্রীক্ও রামাহজাদির 
পন্থাই অবলম্বন ক'রে ব্রক্ধকে সর্বব্যাপী সর্বজ 
সর্বশক্তিমান সর্বশাসক প্রভৃতি রূপেই কঠোর ও 
ভীষণ অর্থেই বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন 
সশ্রদ্ধায়। 

বর্গের যের্প আটটি প্রধান নাম এবং 
ছটি প্রধান গুণ, সেরূপ তার পাঁচটি প্রধান কর্ম, 
যথা, জল্ম-স্থিতি-প্রলয়-তিরোভাব (বন্ধ )- 
অনুগ্রহ (মোক্ষ)-সম্পাদন। এ সন্বদ্ধেও 
ব্যাখ্যা ক'রে বলবার কিছুই নেই। 

আমর] জানি যে, অনত্ত-অ চিন্ত্য-্বরূপ-গুণ- 
শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ধ একদিকে যেরূপ মনের দ্বার! 
অচিস্তনীয়, অন্কদিকে ঠিক সেরূপ বাকোর 
দ্বারাও অবর্ণনীয়--অর্থাৎ মন দ্বারা তাকে চিন্তা 
বাধারণ| করা যায় না এবং বাক্য দ্বারাও তাকে 
বর্ণনা ব! গ্রকাশ কর! যায় না। কিন্তু তাহলে 
কি তিনি চিরকালই আমাদের নিকট অজ্ঞাতই 
থেকে যাবেন? নিশ্চয়ই নয়। কারণ, তাঁকে 
আমরা জানতে পারি মন বা চিত্ত দিয়ে নয়, 
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একমাত্র আত্ম! দিয়েছ আত্মোপলন্ধি দিয়ে। 
সেব্বস্কই উপপনিষদ্দে অতি স্ুন্দব্ভীবে বল! 
হয়েছে যে_ 
'যতে। বাচে। নিবর্তন্তে 
অগ্রাপ্য মনস। সহ। 
আননং ব্রহ্মণো বিদ্বান 
ন বিভেতি কদাচন।॥ 
( তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌ ২1৪) 
'ধার থেকে না পেয়ে বাক্য 
ফিরে আসে মনের সহ। 
সেই বর্গের আনন্দ জেনে 
জ্ঞানী হন নিভাঁক অহরহ ॥” 
অর্থাৎ যিনি স্বীয় আত্মার মধ্যে পরমানন্দ- 
রসঘন পরতব্রদ্ষকে পরিপূর্ণভাবে উপলবি। করেন, 
তিনি পৃথিবীর সকল জীবকেই, সকল বস্তকেই 
সেই সচ্চিদানন্দত্বরূপ পরব্র্দের মূর্ত প্রতিচ্ছবি- 
রূপে দর্শন করেন সানন্দে। সেজন্য, তখন 
তাঁর ত কেউ শক্র নন, ধাকে তার ঘ্বণা বা ভয় 
করতে হবে। অতএব তখন তাঁর “বস্থধৈব 
কুটুত্বকম্‌*_বিশ্বতৃবন আপন জন” বলে তিনি 
সম্পূর্ণনূপেই নিাক। 
এই কারণে, অচিস্তনীয় অবর্ণনীয় পরব্রদ্ষের 
শ্রঠ লক্ষণ হ'ল--যা! আমর]! উপরের রীতি 
অন্ুসারে উপলব্ধি করতে পারি---এই যে, তিনি 
“সচ্চিদানন্দত্বরূপ'--সৎ চিৎ ও আননস্বরূপ-_ 
যে অপূর্ব বর্ণনাটি সর্ববেদাস্তসম্প্দায়ই সানন্দে 
সাগ্রহে সন্ধায় সভক্তিতে হ্বীকার ক'রে 
নিয়েছেন। 
ব্ন্মের অন্ান্ত প্রধান লক্ষণের মধ্যে 
আছে- পরমকরুণাময়ত্ব মুক্তপ্রাপ্যত্ব সর্বকল- 
দাত্ত্ব শাস্তত্ব গ্রড়ৃতি_যা সকল বেধাস্তদর্শনেই 
গ্রকটিত হয়েছে মধুরতম মহিমায় 
এক্ষেত্রে শ্্ক্ঠের একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ 
কর! যেতে পারে। সেটি হল এই যে, তিনি 


উদ্বোধন 
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তার ছটি বিশেষ প্রিয় এবং তার রন্গস্থত্রভান্তে 
বারংবার উদ্ধৃত মন্ত্রের সাহায্যে ব্রচ্মের কয়েকটি 
প্রধান লক্ষণের কথা বিশেষভাবে বলেছেন। 
প্রথম মন্ত্রটি এরূপ : 

'এতত্ততো ভবতি । আকাশশরীরং ব্রহ্ম । 
সত্যাত্ব প্রাণারামং মন-আনন্দম্‌। শাস্তিসমৃদ্ধ- 
মমৃতম | ইতি প্রাচীনযোগ্যোপাসংত্ব 1" 

( তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌ ১৬|২ 

্রদ্মের এই ছটি লক্ষণের কথা শ্রীক্ অতি 
সমাদরের সে, অতি আনন্দের সঙ্গে, অতি 
ভক্তির সঙ্গে, অতি বিশ্বাসের সঙ্গে, অতি 
দুঢ়তার সঙ্গে বারংধার ঘোষণা করেছেন। 
জানি না কেন, সাধারণে অজ্ঞাত-অখ্যাত এই 
মন্ত্রট তার এতদুর প্রিয় ছিল। এই ছটি 
লক্ষণ হ'ল - 

(১) ব্রদ্ম 'আকাশশরীবমত-- আকাশই তার 
ত্বরূপ, অথব!। তিনি “চিদস্বরুমূণ । এ বিষয়ে 
সংক্ষেপে বল! হচ্ছে পরে । 

(২) ব্রহ্ম 'সত্যাআ'--সত্যই হার আত্মন্বরূপ 
অর্থাৎ তিনি নিত্যসত্য নিত্যপূর্ণ নিত্যমুক্ত 
নিত্যশুন্ধ নিত্যবুদ্ধ প্রভৃতি । 

(৩) ব্রহ্ম প্রাণারামম” অর্থাৎ তার প্রাণ 
বা শক্তি হ'ল 'আরাম* অথবা সুখশাস্তিস্বরাপ। 
এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দিক থেকে বলা চলে যে, 
পরব্রদ্মের শক্তি “উমা”--সেজন্ত «শিব-শক্তি। 


পরস্পরের আনন্দে আকুল। 

(8) ব্রহ্ম “মনমআনন্দম, অথব। তিনি 
অনস্ত-অসীম-আনন-সাগর | 

(৫) ব্রহ্ম শোস্তিসমূদ্ধম্‌। অথব] শাস্তি" 


স্বরূপ । 
(৬) ব্রহ্ম “অমৃতম বা জঙ্মমৃত্যুহীন। 
সাম্্রদায়িক দিক থেকে ব্যাখ্যার সুবিধা 
ব্যতীত এই ছটি বিশেষপের কিছু বিশেষ 
তাৎপর্য আছে ব'লে মনে হয় না। 


বৈশাখ, ১৩৮৫] 


শ্রীকঞ্ঠের প্রিয় এবং তার ব্রহনত্রভাম্তে 
পূর্ববৎ বারংবার উদ্ধৃত দ্বিতীয় মন্ত্র হ'ল এই__ 

খিতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুর্ুষং কৃষ্ণ-পিজলম, 

উধ্ববেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বর্পায় বৈ নমঃ 1, 

( মহানারায়ণোপনিষদ ১২১) 

এস্কলে ব্রদ্গের আটটি প্রধান লক্ষণের কথা! 

বল! হয়েছে, প্রধানতঃ সাম্প্রদায়িক দিক 
থেকেই । যথা__ 

(১) ব্রন্গ খতম অথব! সার্বজনীন সুশৃঙ্খল 
সুসমন্বিত একক অনন্ত সম্ভা-ধার মধ্যে সমত্য 
তথাকথিত পরস্পরবিরোধের হয় শাশ্বত অবসান 
ধার অংশীভূত অসংখ্য গুণ ও শক্তি পরস্পর- 
বিভিন্ন হয়েও পরস্পরবিরুদ্ধ নয়। বারই জন্য 
পৃথিবীতে সব কিছুই ঘটছে একটি সার্বজনীন 
সাধারণ নিয়মানগসারে মুশৃঙ্খলভাবে । 

(২) ব্রহ্ম িত্যম.-_-অথব] সত্যত্বরূপ । 

(৩) বর্ষ পরমত_অথবা! সর্বশ্রেষ্ঠ । 

(8) ব্রহ্ম 'পুরুষম+__-অথব। নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম 


নন, পুরুষোস্তম শিব। 

($) ব্রহ্ম কিষ্চ-পিললম» এটি শিবের 
সাম্প্রদায়িক চিহ্ । 

(*) ব্রহ্মা উধ্বরেতম*_-এটি শিবের 
আরেকটি সাম্প্রদায়িক লক্ষণ। 


(৭) ব্রহ্ম “বিরূপাক্ষম,--অথব! ব্রিনয়ন- 
বিশিষ্ট-.এটি শিবের আন্েকটি সাম্প্রদায়িক 
বৈশিষ্ট্য । 

(৮) ব্রঙ্ধ “বিশ্বরূপম*_অথবা পরিণাম" 
বাদাছুসারে সমগ্র বিশ্বই তার প্রতিমূতি। 

অন্তান্স বৈদাস্তিকের স্থায়, 
বলেছেন যে, ব্রহ্ম জগল্লীন ও জগত্বহিতূত-_- 
উতয়ই সমভাবে । কিন্তু জগন্লীন হয়েও, পল্মপত্রে 
জলের স্তায়, তিনি সংসারপক্কলিগ্ত নন মুহূর্তের 

| 

শ্রীকণ্ঠের মতে, অমস্ত-অচিস্ত্যশক্তি-বিশিষ্ট 

$ 


দশ বেদাতত-সম্পাদায় 


৯৮৯ 


পবত্রদ্ষের শ্রেষ্ঠ শক্তির নাম “পরাশক্তি অথব। 
“পরাপ্রকৃতি । এই পরাপ্রকতি” অবশ্ঠ 
ব্রিগুণাত্মিক। সত্ব-রজ:-তমঃ-সংবলিত। | জড়, 
জগতের মূলীভূতা1 কারণ ব্রন্দের অচিৎ শক্তি 


«প্রকৃতি নন। এই 'পরাপ্রকৃতি' কেবলমার 
সত্বগ্ুণাত্মিকা; এবং পরবদ্ধের স্বরূপ-গুণ- 
শক্তিরূপ| | 


এই প্রসঙ্গে শ্রীক্ তার সম্প্রদায়ের মূলীতৃত 
তত্ব *শিব-শক্তি"্বাদ বিশদভাবে প্রপঞ্চিত 
করেছেন। শক্তি ব্যতীত শিব শবই মাত্র; 
এবং শিবের আটটি পুণ্য নাম, ছটি পুণ্য গুণ 
এবং পাচটি পুপ্য কর্ম শক্তি ব্যতীত সম্ভবপরই 
নয় একেবারেই। 

সাম্প্রদায়িক দিক থেকে, শ্রীক্ধ এই 
পরাশক্তি অথব৷ পরাগ্ররতিকে গ্রহণ করেছেন 
£চিদন্বর” অথবা “দহরাকাশ'রূপে । “চিদম্বরের? 
আক্ষরিক অর্থ হ'লঃ জীবের হৎপন্সের 
অন্তঃস্থিত আকাশ; এবং এটিই হ'ল দহরাঁকাঁশ, 
অব! ক্ষুত্র আকাঁশ। পরব্রক্ষকে যখন এই 
ভাবে দহরাকাশ-রূপে ধ্যান করা হয়ঃ তথন 
তাকে বলা হয় “দহর-বিস্তা+__এবং শ্ীকঞ্ের 
শৈব সম্প্রদীয়ে দহরবি্যা” একটি কেন্দ্রীভূত 
পরমাদরণীয় বিষ্া। এই কারণেই ব্রহ্মকে বল! 
হয় 'আকাশশরীর+ য| পূর্বেই বল! হ'ল। 

এরূপে সাম্প্রদায়িক দিক থেকে শ্রীক্ঠের 
মতে পরত্রঙ্মের পরাশক্তিই হলেন পরাপ্ররকতি ; 
পরাগ্রকৃতিই হলেন চিদস্বর,। চিদস্বরই হলেন 
দহরাকাশ, পরিশেষে দহরাকাঁশই হলেন “উমা? ? 
এবং উমাই হলেন “মায়া” । এইভাবে, প্রীক্- 
বেদান্তে পরাশক্তি, পরাপ্রকৃতি, চিদঘ্বরঃ 
দহরাকাশ, উমা ও মায়া সবই সমার্থক । উমা 
ব্রহ্ম বা শিবের সঙ্গে হুরূপতঃ ও গুণতঃ এক ও 
অভিন্ন হ'লেও, তাঁর থেকে ভিক্নও সমভাবে। 
বন্ততঃ শিব-শক্তিবাদমতে, একদিকে শিবশক্তি 


১৯৬ 


উমার দ্বারা শক্তিমান শিব বা পরব্রক্ম “শবলীকত' 
অথবা! “শবলিতরূপ” হন, “কিষ্*-পিঙগলশরীর' 
হন! অর্থাৎ, সবিশেষ অথবা ম্বগত ভেদবান হন) 
এবং উমাই তার মধ্যে স্ষ্টি করেন বৈচিত্র্য, 
রং, রস, সৌন্দর্য, মাধুর্য, পরশ্র্য, অমৃত, আনন্দ; 
উমাই তার হ্বরূপের কেন্দ্র ও সারঙ্বরূপ; 
উমাই তাঁর সৌরভ, রস, সুধা, মধু, অমৃত ) এক 
কথায়, উমাই তার প্রাণশক্তি, তার স্থিতিকারণ, 
তার জীবনোৌষধ। এই দিক থেকে পরব্র্ধ 
শক্তি বা উমার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরণীল। কিন্তু 
অপর দিক থেকে শক্তি বা উম! স্বয়ং পরব্রদ্গের 
উপরও সমান নির্ভরশীল, যেহেতু তিনি শিবের 
অস্ততৃক্ত অংশ, গুণ ও শক্তি। এইভাবে, 
একাধারে পরম্পর পরস্পরের কারণ ও কার্য 
হয়ে, একাধারে পরস্পর পরস্পরের থেকে ত্বতন্তর 
( শ্বাধীন) ও পরতন্ত্র ( পরাধীন ) হ'য়ে, পরস্পর 
পরস্পরের সঙ্গে ভিন্ন ও অভিন্ন হয়ে, শিব ও 
শক্তি, ব্রঙ্গ ও উম! প্রেমভরে লীলা ক'রে চলেছেন 
অহরহ এবং জীব-জগৎসংবলিত বিশ্ববন্ধাণ্ড 
এই দিব্যপ্রেম ও দৈবী লীলারই মূর্ত প্রকাশ; 
এবং পরিশেষে, শিব-শক্তির সম্মিলিত পরষ্পর- 
জাত অনস্ত, অসীম, অতুল, অপরূপ, অত্যাশ্চর্য 
দিব্যানন্দের রসঘন, মধুময়, নধাসার, অমৃত" 
মধুর পূর্ণ দপ। 

উপরে শিব ও শক্তির মধ্যে যে অদ্ভুত সম্থন্ধের 
কথ! বল] হ'ল, তাতে মনে হুওয়। আশ্চর্য নয় যে, 
এ একটি অসম্ভব দুর্বোধ্য প্রহেলিকা, একটি 
দ্ববিরোধদোষছুষ্ট ব)াঁপাঁর-_বা ইংরাজীতে যাকে 
বল। হয় “180০ কারণ শক্তি উম! কি 
ক'রে শিবের শ্বরূপ-গুণ-শক্তির ্্ী হয়েও, 
নিজেই শিবকর্ভঁক হষ্টা হবেন; কি ক'রে তারই 
উপর নির্ভরশীল! হ/য়েও) পুনরায় তীকেই ক'রে 
রাখবেন নিজের উপরই সম্পূর্ণরপেই নির্ভরশীল ঃ 
কি ক'রে তার সঙ্গে অভিন্ন হয়েও, তার 


উদ্বোধন 


[৮০তম বর্ষ-_-৪র্থ সংখ্য। 


থেকে ভিক্নাই থাকবেন শেষ পর্যস্ত? সাধারণ 
যুক্তির মাধ্যমে এই কঠিন আপাতবিরুদ্ধ অথচ 
শাশ্বত সত্য ব্যাপারটির মীমাংস| সম্ভবপর নয়। 
সেজন্যই এস্থলে উপস্থাপিত কর! হয়েছে ভারত 
বর্ষের প্রাণপ্রতিম “মায়াবাঁদ' এবং উমাকে 
সাদরে সানন্দে সশ্রন্ধায় গ্রহণ করা হয়েছে 
মায়াস্রূপে-_ শঙ্কর-বেদাস্তের 'অপুদ্ধা ব্রিগুণা- 
ঝ্মিক1 মায় বলে নয়, শুদ্ধা সব্গ্চণাক্সিক! 
মায়” বলেই কেবলমান্র। 

বলাই বাহুল্য যে, বৈষ্ণব ও শৈব বেদাস্তের 
এই 'মায়াবাদ” অদ্বৈত বেদাস্তের “মায়াবাদ' 
থেকে সম্পূর্ণ ই ভিন্ন এবং বিপরীতও তৎসঙ্গে ও 
তছুপরি। পূর্বোক্ত 'মায়াবাদ, দ্বভাবত;ই 
ওতপ্রোতভাবেই দ্বিত্বমূলক--ত্রঙ্দগ ও তার 
মহাশক্তিনূপিণী উমার মধ্যে হৈতসক্বস্বীয় 
ব্যাপারমূলক ৷ কি সেই মহাব্যাপার? সেই 
মহাব্যাপার হ'ল “প্রেম” ও 'লীলা”--যাদের নাম- 
গন্ধমাত্র শাঙ্করীয় অদ্বৈতবেদাস্তে মহাপাপ। 

বন্তত:ঃ অতুল-প্রজ্ঞাথনি স্ুপ্রসিদ্ধ ও 
স্থগ্রাচীন বৃহ্দারণ্যকোপনিষদেও একটি 
মূল্লীভূত আপাততুষ্ট স্ববিরোধের সুস্পষ্ট আভাস 
পাওয়৷ যায়। তার মূল হ'ল নিম্নলিখিত 
আপাতদৃষ্িতে শ্ববিরোধপ্দোষহুষ্ট ছুটি সুবিখ্যাত 
মন্ত্র 

(১) “আত্মৈবেদমগ্র আলীৎ পুরুষবিধঃ 
সোহঙ্গবীক্ষ্য নান্দাত্মনোহপশ্তৎ মোহ 
হমস্ীত্যগ্রে ব্যাহরত্ততোহ্হংনামাইভবৎ।” 

“সোহবিভেত্তম্াদেকাকী বিভেতি সপ হায়- 
মীক্ষাং চক্রে যলসনন্তন্নান্তি কন্মাক্স, বিভেমীতি 
তত এবাস্ত ভয়ং বাঁয়ায় কল্মান্ধ্যভেম্দ্‌ দ্বিতীয়াৈ 
ভয়ং ভবতি |” (১181১-২) 

(২) 'ম বৈ নৈব রেমে তশম্মাদেকাকী ন 
রমতে গ দ্বিতীয়মৈচ্ছ"ৎ স_ ইমমেবাত্মানং 
ঘ্েধাইপাতয়ণ্ততঃ পতিশ্চ পত্বী চাভবতাং 


বৈশাখ) ১৩৮৫] 


ভম্মাদিদমর্ধবগলমিব ত্ব ইতি হ ম্মাহ যাজ্বন্য- 
স্স্মাদয়মাকাশ: স্তিয়া পুর্যত এব ।” (১181৩)। 
অর্থাৎ-_ 

(১) “এই (পরিদৃশ্তমান জগৎ) পূর্বে 
পুরুষরূপী আত্মারপে বর্তমান ছিল। সেই 
আত্ম! চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে আপনাকে 
ব্যতীত আর অন্য কিছুই দেখলেন ন!। সেজন্য 
তিনি গ্রথমেই বল্পেন--“আমি আছি।” এরূপে 
“অহম্‌? ( “আমি” )--এই নাম হ'ল।” 

“তিনি ভীত হয়েছিলেন । সেজন্য লোকে 
একাকী থাকলে ভীত হয়। তখন তিনি 
আলোচনা! করলেন, “আমি কেন ভীত হব?” 
এতেই তার ভয় চলে গেল, কারণ তিনি কেন 
ভয় করবেন? দ্বিতীয় বস্ত থেকেই ত ভয় হয়।” 

(২) “কিন্ত তিনি আনন্দলাভ করলেন না। 
সেজন্য কেহ একাকী থেকে আনন্গলাভ করেন 
না। তিনি দ্বিতীয় (এক ব্যক্তিকে লাভ 
করতে ) ইচ্ছা! করলেন। তিনি নিজেকে দুই 
তাগে বিতক্ত করলেন। এরূপে পতি ও পত্বীর 
উদ্ভব হ'ল। সেজন্য যাজবন্ধ্য বলেছিলেন, 
প্রত্যেকে নিজে অর্ধাংশের ন্যায়। সেজন্য 
এই শূন্যস্থান স্ত্রীর হারাই পূর্ণ হয় ।” 

এস্কলে ছুটি পাশাপাশি পর পর মন্ত্রে যেন 
মমে হয় ঠিক বিপরীত কথাই বলা হচ্ছে 
প্রথমে বলা হচ্ছে যে--একাকী থাকলেই 
আনন্দ । কিন্ত পরক্ষণেই বল! হচ্ছে যে_ 
একাৰী থাকলেই নিরানন্দ। তা হ'লে? 
বস্ততঃ--.এই শান্ত্রবাক্যও যেন হ'য়ে দীড়াচ্ছে 
একটি প্রকাণ্ড প্রহেলিকা, হেঁয়ালি ধাধা, 
সমাধানবিহীন সমস্য! ব! 4১81800%”, আবার 
যলি-_ 

তাহ'লে? 

হ'লে একটিমাত্র উপায়ই আছে__ 
প্রেমবাদ-লীলাবাদ”। প্রকৃতকল্পে ভয় হয় 


দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় 


১৪৯১ 


কখন? যখন দ্বিতীয় একজন হন বাইরের 
জন। তখনই ত তার থেকে তয় হতে পারে-_ 
অথচ সঙ্গিবিহীন একাকী জীবনও ত আমন্দ- 
বিহীন। সেজন্ত, এক্ষেত্রে একটিমাত্র উপায়ই 
হ'ল সেই “দ্বিতীয়কে,-- ধিনি নঙ৫ক দিক 
থেকে ভয়ের কারণ নন এবং সদর্থক দিক থেকে 
আনন্দেরই কারণ- তাকে নিজের মধ্যেই লাভ 
করা। সেজন্কই, পরমপ্রেমময় পরমলীলাময় 
পরমাবন্দময় পরমদেবতা প্রেমতরে লীলাভরে 
আনন্দতরে নিজেকে ষেন দু'ভাগে ভাগ ক'রে, 
নিজের সঙ্গেই নিজেই লীল! বা খেল! করছেন 
অহ্রহ। সেই ছু'ভাগের এক ভাগ হলেন 
সর্বশক্তিমান শিব ( শৈবমতে ) বা শ্রী, 
( বৈষ্কবমতে )১ অন্য ভাগ হলেন তারই 
পরাশক্তি উমা! ( শৈবমতে ) বা রাধ! ( বৈষ্ণব 
মতে )। 

বস্ততঃঃ ব্রচ্মের মৃলীভৃত ক্বভাব বা শ্বরূপই 


হল এই যে তিনি কেবল সর্বজই 
নন, সর্বশক্তিমানই নন, সর্বব্যাপীই নন, 
সর্বধারকই নন, সর্শাসকই নন- কিন্তু তার 


চেয়েও অনেক বড় কথা, গৌরবের কথা, 
আননের কথ! এই যে, তিনি তছুপরি প্রেম- 
সর্বন্ব, লীলাধুরন্ধর,। আননারসঘন। পুনরায়, 
প্রেম শ্বভাবত:ই দ্বিত্বতিত্ধিক, লীলাও তাই, 
আননও তাই-_-কারণ দু'জন না থাকলে প্রেম 
হয় না, লীল। বা খেল! হয় না, আনন্দ হয় না। 
সর্বব্যাপী শ্রীভগবান সেই গ্রেমপাত্র, সেই লীলা” 
সঙ্গী, সেই আনন্দভাগীকে পাবেন কোথায়? 
পাবেন কেবল নিজের মধ্যেই_-সর্বব্যাপী পর- 
ব্রদ্ষের আর কি উপায়? তার নিজের মধ্যে ত 
রয়েছে অসংখ্য অণু জীব-_ধাদের সকলকেই 
তিনি নিধিচারে পক্ষপাতশূন্য হয়ে ভালবাসেন। 
কিন্তু তা সত্বেও, তার নিজের পরিপূর্ণ প্রেমের 
একটি তৃল্যমূল্য সমগোত্রীয় পরিপূর্ণ গ্রেমপাদ 


১৯২ 


ব৷ প্রেমপাত্রী প্রয়োজন? কে তিনি? তিনিই 
ত শিবের দ্বিতীয় আত্ম! বা ত্বূপ উমা; এবং 
বৈষ্ঞবের সমপর্যায়তৃক্তা সমসন্থানাম্পদ রাখ! । 

এইতাবে শিব ধএকমেবাদ্বিতীয়ম,* 
(ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ ৬।২।১) হলেও, শূন্তগর্ত এক 
নন-_পূর্ণগর্ত এক, ধার মধ্যে অসংখ্য গুণ ও 
শক্তি বিরাজমান হ'য়ে তার দ্বরূপকে বৈচিত্র্য 
€ৌন্দার্ধে মাধুর্ধে ধরশ্বর্যে আনন্দে আলোকে 
অমৃতে--এক কথায় পুর্ণতায়--ভরে তুলেছে। 
এবং তাদেরই মধ্যে তার পরিপূর্ণ দ্বিতীয় স্বরূপ 
“হলাদিনী শক্তি' বা পরাশক্তি রয়েছেন__ধিনি 
তার সমান অংশ অথচ খণ্ডিত নন, অর্ধেক নন, 
--পরিপূর্ণ, সমান । 

এই ত হ'ল অপরূপ +901100811810 
1/1511151080108, অথবা! আধ্যাত্মিক অঙ্কশান্ত্র। 
সাধারণ জাগতিক অঙ্কশান্ত্রানসারে, পূর্ণ থেকে 
পূর্ণ ই নিয়ে নিলে, শুন্যই ত কেবলমান্র থাকে 
অবশিষ্ট--১০* থেকে ১**ই নিয়ে নিলে * ছাড়া 
আর রইল কি? কিন্তু অসাধারণ আধ্যাত্মিক 
অন্বশান্ত্রাসারে, পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিয়ে নিলেও 
ঠিক সেই পূর্বের পূর্ণই থেকে যায় অনায়াসে । 
এই অপূর্ব তত্বটিই স্বব্যক্ত ক'রে, জ্ঞানসাগর 
বৃদারণ্যকোপনিষদে বল! হচ্ছে-_ 

€ও পূর্ণমদ: পূর্ণ মিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে । 

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিল্তে ॥” 

(81১1১) 


উদ্বোধন 


[৮*তম বর্ষ--৫র্থ সংখ্যা 


রী ( অথব। অব্যক্ত অধৃস্থ ব্রহ্ম) পূর্ণ; এই 
( অথবা! বক দৃশ্ত ব্মও ) পূর্ণ পূর্ণ থেকে পূর্ণই 
উৎপর হন। পূর্ণের পূর্ণকে গ্রহণ করলে পূর্ণ ই 
অবশিষ্ট থাকে ।” 
কি রমণীয়-রসঘন-রোমাঞ্চকর এই মহাঁভাব ! 
কিন্ত আপাতদৃষ্টিতে কি অসম্ভব! পুণ্তৃমি 
ভারতবর্ষের সত্যত্রষট। ব্রক্মবাদী খধিরা কি সত্যই 
এই পরম-চরম-সত্য উপলব্ধি করেছিলেন ? না 
এ কেবল পণ্ডিতের বৃথা গর্ব; কবির শৃন্ত 
কল্পনা? হ্বপ্রবিলাসীর অলীক শ্বপ্ন? নিশ্চয়ই 
নয়। পৃথিবীতেই দৃষ্টাত্ত নেই? ুর্ষের স্বর্ণ 
আলোককে, চন্দ্রের দ্িঞ্ধ জ্যোৎন্নাকে, বায়ুর 
শীতল প্রবাহকে, পুশ্পের সুমধুর সৌরভকে, 
বিহগের মঞ্জ কৃ্রনকে, ভ্রমরের কলগুঞ্জনকে কি 
ভাগ কর! যায়, পৃথক্‌ কর! যায়, ছিন্নবিচ্ছিন়্ 
কর! যায়? নিশ্চয়ই নয়। তা হ'লে সকল 
সৌন্দ্-মাধুর্-রশ্বর্য-নির্বর প্রীভগবানই ব! খণ্ডিত 
হবেন কেন, কতিত হবেন কেন, ক্ষয়িত হবেন 
কেন, নিঃশেধিত হবেন কেন, ঝমে যাবেন 
কেন? নিজেকে সম্পূর্ণ দান ক'রেও, তিনি ত 
একবিন্দুও কমে যাচ্ছেন না--এটি কি এতই 
অচিস্তনীয় অবিশ্বাস্য ব্যাপার? নিশ্চয়ই নয়। 
ঈশ্বরুপাধন্ঠ শরীক এই অপূর্ব বার্তাই প্রচার 
করেছেন সগৌরবে এবং বিশ্ববদ্ধাণ্ডও তা 
স্বীকার করে নিয়েছে তুল্য গৌরবে । 
[ ক্রমশ: ] 


বিদ্যাসাগর 


ড্র প্রণবরপ্রন ঘোষ 


মহৎ চরিত্রের দর্পণে একটি জাতি আপন 
সার্থকতার প্রতিবিদ্ব দেখতে পায়। বিষ্ভাসাগর 
আমাদের জাতীয় অস্তঃকরণের মূর্ত প্রতীক, 
যেখানে জ্ঞান ও প্রেম, কর্ম ও ত্যাগ, সেবা ও 
সাহস একত্রে বিকশিত। ব্যক্তিগতভাবে হয়তে। 
আমাদের চতিত্রে এ গুণগুলির এত সমুন্নত 
বিকাশ একসঙ্গে চোখে পড়ে না । কিন্তু পিতৃ- 
কুল ও মাতৃকুলের যে পরিচয় বিষ্ভাসাগর ত্তার 
অমর অথচ অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে রেখে 
গেছেন, তাতেই প্রমাণিত হয়, তার আবির্ভাব 
এদেশে মনুষ্যত্ব-সাধনার এতিহ্বাহী। জনসংখ্যা 
গণনা করে কোনে। জাতির উৎকর্ষ নিরূপণ 
কতটা! করা যায়, সন্দেহের বিষয়। যে দেশে 
ৰিষ্তাসাগরের মতো! একটি ব্যক্তিত্বও দেখ! দেন, 
সে দেশে আরে! অনেক বিগ্যাসাগরের সম্ভাবন। 
সমাজে অন্তর্গান। আর রামমোহন থেকে 
বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ অবধি কতো! উদাহরণ 
দিয়ে প্রমাণ কর! চলে যে এ দেশের মাটিতে, 
জলে, হাওয়ায় শ্রেষ্ঠ মনুষাত্বের অজম উপাদান 
রয়েছে। আমাদের এযুগের মন গুধু কৃষিকাজটি 
তুলে গেছে। 

সংস্কৃত কলেজের যে কয়জন কৃতবিষ্ সে- 
কালে বিদ্তাসাগর উপাধি গেয়েছিলেন, 
তাদের মধ্যে ঈঙ্বরচন্্র গার চরির্র-স্বাতম্্যের জন্ত 
একাই এই বিশেষণটিকে সম্পূর্ণ অধিকার 
করেছেন সত্য, তবু বিস্তাসাগরের প্রতিভার 
অন্ততম প্রধান পরিচয় যে তার অসামান্ত বিস্তা- 
বস্তাঃ সেকথ! তার ম্বরণবাধিকীতে আমর! যেন 
সর্বাগ্রে মনে রাঁখি। বিষ্যার অধিকায় ও বিস্তার 
বিস্তার--এই ছুই ক্ষেত্রেই তার সাগরবৎ কুল 


প্রাবী প্রতিতা। পরবর্তী কালে বিপুল কর্ম- 
স্রোতে আবদ্ধ হয়ে কথনো৷ কখনো! তিনি এই 
জন্তই কেঁদেছেন যে, মনের মতে। পড়াগুনোর 
অবসর পেলেন না! কীছুশ্চর তপস্যায় তার 
ছাত্রজীবন অতিবাহিত, কী অসামান্ত মেধায় 
তীর অধ্যাপকমগ্ডলী চমৎ্কত, আবার সর্বজনের 
সেবায় সেই জ্ঞানের ভাগাঁর উনুক্ত করে 
দেওয়ার অন্ত তার কতোথানি ব্যাকুলতা৷ ! 
বাস্তবিক, গ্রন্থকীট বিগ্বাজীবী হয়ে বিশেষ 
পাণ্ডিত্যের উর্ণাজালে তিনি অনায়াসে ম্বতন্ত্ 
থাকতে পারতেন, কিন্ত বিদ্যাদানের উদার 
আহ্বানে শিক্ষাগতের সর্বস্তরে গ্রবাহিত হতে 
গিয়েই তীর আরও বিদ্যালীভে ৰাধা। যে 
অষ্টা ও শিল্পীর দৃঠি ও লেখনী সহজাত কবচ- 
কুগলের মতো তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, 
তারও সীমাবদ্ধতা মুলতঃ অনুবাদে অনুসরণে ও 
পাঠ্য পুস্তক রচনায়। তবু এরই মধ্যে সংস্কৃতকে 
তিনি প্রাকৃতজনের 'করামলকবৎ এবং বাংলা 
ভাষাকে শিল্শ্তামন নীলাঞ্জন ছায়ায় সুশোভিত 
রেখে ভবিষ্যৎ বাংলা গদ্যের রাজপথটি উনুক্ত 
করে গেছেন। বাংলার নবজাগরণে এ এক 
নিঃশৰ বিপ্রব। 

বিস্ভাদাগর ঈশ্বরকে মানতেন কি মানতেন 
না-এবিষয়ে তর্ক কোনোদিন ফুরাৰে না। 
কিন্ত তিনি মানুষকে মানতেন--মানছষের সব 
ব্যথ! ও বঞ্চনার সমহুঃখভাগী ছিলেন _এবিয়ে 
ছ্িমত নেই। বাস্তবিক, বিস্বাসাগরের চোখের 
জলই প্রমাণ করেছে, অমন করে সব ত্তরেয় সব 
মানুষের বেদনায় ব্যাকুল কারার অন্তরালে কী 
অঞ্জেয় পৌরুষ নিহিত থাকা সম্ভব । বয়োবৃদ্ধ 


১৯৪ 


শিক্ষাুরুর বালিকাবধূুকে দেখে তার আসন্ন 
বৈধব্যকল্পনায় বিদ্াসাগরের উচ্চকঠের ক্রন্দন 
অথবা! তারই অধীন কলেজের অধ্যাপক 
সহকর্মীর মায়ের এককালের দারিজ্যহঃখের 
কথা জেনে চোখের জল ফেল! অথবা দীন ছুঃখী 
আতুর বিধবা যে কারু ছুর্ঘশায় দরবিগলিত 
অশ্র-এ সব কিছুতেই, মহাকবি মধুস্ছদনের 
উপমায়, বাঙালী মায়ের চিরস্তন স্নেহমর়তার 
কথা মনে পড়ায় 106810 0 2 83608911 
10001017161 1১ 

কিন্তু সাধারণ মায়েদের নিরুপায় অশ্রু নয়, 
বেদনাকে কর্মে ও সংগ্রামে রূপায়িত করার 
দৈনদিন সাধনা! ও আমরণ সব্রিয্নতা 
বিদ্যাসীগরকে এক মহস্তম প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
করেছিল। তার সেই মনগয়ত্ব, হদয়বন্তা ও 
নির্তয় সমুক্নক্ধ সন্ভ। জীবৎকাপেই প্রবাদে পরিণত 
হয়ে কলকাতা -দর্শনার্থমাত্রেরই পক্ষে তাকেও 
অবশ্ঠ দ্রষ্টব্য করে তুলেছিল। অথচ লাধু- 
সঙ্গ্যাসীর অতীন্দ্রির় আলৌকিকতা থেকে 
স্বভাবতঃই তিনি দুরের জগতে বাস করতেন। 
তাকে ঘিরে থাকতে। মাহগষের হাসি- 
কায়। স্থখহুঃখ। তার জীবনের সবচেয়ে বড়ে। 
উদ্দেস্ট ছিলে! পৃথিবীকে মানুষের সবচেয়ে বেশী 
কল্যাণের উপযোগী করে তোলা! । 

গুশ্ন থাকে, মানষের যথার্থ কলাযাণ বলতে 
কী বোৰায়ঃ বিভিন্ন স্তরের মানসিকতার 
পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর বিতিন্ন। অক্সবন্ত্ের 
সমাধানেই যদি মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হতো, 
তবে যতো! ছঃসাধাই হোক, এ সমস্যার 
সমাধানেই মানুষের পরিতৃণ্তি সন্তব ছিল। কিন্ত 
দ্বেহ্ধারী ম।নবমাত্রেরই আছে মন এবং মনেরও 
অন্ভীত আত্মা। বিষ্ভাসাগর-স্র্শনে এসে 


১ বাঙালী মায়ের হৃদয় ।' 


উদ্বোধন 


| ৮*তম বর্ধ--৪র্ঘ সখ্য 


শ্রীয়ামকষ্ণদেব বিগ্যাসাগরের সন্বগুণাঞ্জিত দয়ার 
বিশেষ প্রশংসা করে বলেছিলেন, “জগতের 
উপকার মান্গষে করে না, তিনিই করছেন ) 
ধিনি চ্ত্রক্ধ করেছেন, ধিনি মা বাপের ভিতর 
প্েহ, বিনি মহতের ভিতর দয়া ধিনি সাধু 
ভক্তের ভিতর ভক্তি দ্রিয়েছেন।” 

শ্রীরামকষ্ণের বক্তব্য--বিস্তাসাগরের “অন্তরে 
সোন। চাপ। আছে।” অর্থাৎ মানবকল্যাণের 
পরিপূর্ণ সার্থকত। আত্মোপলন্ধির আলোকে । 
বি্ভাসাগরের বহিরঙ্গ কর্ম সেই উপলব্ধিকে 
আচ্ছন্ধ করে রয়েছে। বিগ্তাসাগর সেই 
আত্মিক সার্ঘকত৷ সম্বন্ধে কোনে সংশয়াতীত 
ধারণায় উপস্থিত হতে পারেননি । ফলে 
সমকালীন ধর্মান্দোলনের তুমুল আবহীওয়ার 
মধ্যেও তিনি আপন পদ্ধতিতে মানবসেবাব্রতে 
নিবিষ্ট । এমনকি কাশীতে গিয়েও পিতামাতার 
সেবা ছেড়ে ৬বিশ্বনাথ-দর্শনে তার কোনে 
আগ্রহ জাগেনি। তার অসামান্ত মাতৃতক্তিও 
মানবিকতাবই পরম বিকাশ। আজকের 
দিনের বিচ্ছিন্ন সমাজ- ও পরিবার-চেতনায় তীর 
জনক-জননীর প্রতি অন্ুরাগের উদাহরণটি আর 
এক স্মরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ । বিদেশ 
থেকে আমদানীকরা ব্যক্তিত্বাতস্ত্রয আজ যখন 
আমাদের হদয়বৃদ্ধিই উল্মূল করতে উদ্ভত, তখন 
বিদ্াসাগরের ভালোবাসার আদর্শেই আমর! 
ঘর ও বাহিয্নকে প্রক্যনুত্রে বেধে নিতে পারি। 
বিদ্তাসাগরের অপার করুণা ও বিবেকামন্ের 
“জীবে প্রেম একই মানবকল্যাণের বিভিন্ন স্তর । 
সেদিক থেকে ঈশ্বর সম্বন্ধে আপাতনিরুৎসুক 
বিষ্ভাসাগর সর্বজীবের অস্তরবাসী তীশ্বরের খুবই 
কাছাকাছি। ূ 

জাতীয় জাগরণের দিক থেকে বিভাসাগরের 


বৈশাখ, ১৩৮৫ ] 


লমাজ-সংস্কার আন্দোলন বিশেষ তৃমিক! গ্রহণ 
করেছিল সন্দেহ নেই। বাল্যবিবাহ, বিধবা- 
বিবাহ, বহুবিবাহ-_বিভিন্ন দিক থেকে এদেশের 
অসহায় নারীসমাজের লাঞ্ছনা! তার প্রচেষ্টায় 
একদিকে দেশবাসীর ও অন্তদিকে তদানীন্তন 
সরকারী কর্তাদের বিশেষভাবে সচেতন 
করেছিল। কিন্ত চটিজুত1 ও ধুতিচাদর থেকে 
আবস্ত করে চিন্তায়, আচরণে, প্রতিবাদে, 
ত্বাধীনচিত্ততায় তার ম্বাতন্ত্র সেকালে কায়েমী 
ত্বার্থের পক্ষপাতীদের পক্ষে রীতিমতো ভীতিগ্রদ 
ছিল। তীর সেই খজু মৌলিক স্বাতস্তাই দেশী 


রবীন্রনাথের “ছিক্নপঞ্জ' 
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ও বিদেশী সব মানুষের কাছে তাঁকে একই সঙ্গে 
নমস্য ও পরমাত্থ্ীয় করে তুলেছে । আমাদের 
হ্থদেশী আন্দোলনে বিস্যাসাগরের সবচেয়ে বড়ো 
দান - তার চরিত্রবল। 

অটল মনুম্বত্ব, বিপুল আবেগ, নিপুণ কর্ম- 
কুশলতা৷ ও নিয়ত সংগ্রামশীলতা৷ এ সবের মিশ্রণে 
সেদিনের অন্ঠতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী আজ যতদিন 
যাচ্ছে ততই আমাদের দৃষ্টিতে উচ্চ থেকে উচ্চতর 
মহিমার আকাশ ম্পর্শ করে চলেছেন। তিনি 
আমাদের সগ্ভ অতীতের পরম গৌরব, আবার 
দুর ও দূরতম ভবিষ্কতের চির্তন দিশারী ।* 


* বিদ্তাসাগর জন্মবাধিকী উপলক্ষে আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্র থেকে বিগত ২৯.৯,৭৭ তারিথে প্রচারিত 


এই বন্তৃতাঁট আঁকাঁশবানীর সৌজন্যে গুকাশিত। 


রবীন্দ্রনাথের “ছিন্নপন্তর। 


শ্রীহরিপদ দাস 


বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথ 
সাহিত্যের প্রতিক্ষেত্রে জয়যাত্রার স্বাঙ্গর রেখে 
গেছেন। সে স্বাক্ষর কেবল সচেতন সাহিত্যকর্ম 
নয়, অর্ধমনস্ক বা অন্ঠমনস্ক হৃষ্টিতেও আমরা 
গ্রতাক্ষ করি। আর এদিক থেকে ছিন্পপত্রাবলী 
বাংলাসাহিত্যে নিজঙ্বমূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
আছে। এই পর্রগুচ্ছ স্বাদ-বৈচিত্র্য, গদা- 
সৌন্দর্যে কবিমানসের অন্তরঙ্গ সত্য পরিচয় 
প্রকাশে মুল্যবান । পত্ররচনায় রবীন্দ্রনাথ যে 
অসামান্ত শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়েছেন তাই যথেষ্ট 
নয়। এর মধ্যে একটি অসাধারণ মনের 
অন্তর পরিচয় ফুটে উঠেছে। 

চিঠিপঞ্জ বখন সাহিত্যের পদবী পেয়ে যায় 
তখন বুঝতে হয় তার মধ্যে সাহিত্যের কতকগুলি 
মৌলিকগুণ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। ডায়েরি 


ব্যক্তি-বিকাশের সারসংকলন, জীবনের ভাল- 
মন্দ-লাগার প্রতিচ্ছবি মাত্র; চিঠিপত্রে সেই 
সারাংশই নানা সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, নান। বর্ণনা 
ও ঘটনার মিশাল দিয়ে, নানা ব্যক্তি-সম্পর্কের 
মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রকাশিত হয়। 
ডায়েরি অনেকট! সংহত শিল্প, তার আট-সাট 
তভাবটাই বড়, চিঠিপত্র তুলনায় শিথিল শিল্প। 
আলগা ভাবটাই তার স্বভাব, তার গুণ। 
ডায়েরিতে মানুষ কিছুটা শ্থেচ্ছায় আত্মগ্রকাশ 
করে, কিন্তু চিঠিপত্রে নানা ঘটনা ও বর্ণনার 
উপলক্ষে, তর্ক ও চিন্তার ধাকায়, নানা জনের 
গ্রতি মনোভাব প্রকাশের মধ্য দিয়ে মানুষ 
নিজেকে ধর! দিয়ে ফেলে। সে দিকথেকে 
ছিম্নপত্র ডায়েরি ও চিঠিপত্রের কিছু লক্ষণে 
অস্থিত হয়েও এখানে তার জীবন-সমীক্ষা, 
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মান্ষের রুচি ও মানসম্প্রবণভার শুত্রনি্ণয়, 
সাধারণ মানব-গ্রকৃতির শ্বরপ নির্ণয় ও উপল 
বেরূপ হ্চ্ছদদ মনন ও মনোজ নুকুমার অনুভূতির 
সুত্রে বিধিত-_-ত। তার সাহিত্যহ্ষ্টির অন্ত কোন 
বিভাগে নেই। এই. গত্রাবলীর মধ্যে আমন 
মাষ রবীন্দ্রনাথ এবং কবি রবীন্দ্রনাথকে একই 
সঙ্গে আবিষ্কার করি। কবিরপে তিনি যে 
কল্পলোক ভ্ষ্টি করতে অভিলাবী, তার 
ব্যক্কিসন্তা জীবন হতে একাস্ততাবে তারই 
উপকরণ-সংগ্রহে নিবিষ্ট। 

গদ্যরচনার নিদর্শনরূপে ছিন্ন পত্রাবলীর 
কাল-পরিধি দশ বৎসর বিস্কৃত--১৮৮৫ খুষ্টাবের 
অক্টোবর থেকে ১৮৯৫ থৃষ্টাব্ধের ডিসেম্বর পর্যস্ত। 
ছিন্পপত্রাবলীর পব্রসংখ্যা মোট ২৫২টি। 
সমসাময়িক রচন! গক্সগুচ্ছ'॥ «সোনার তরী? 
“চিত্রা”, “চৈতালী”র বহু কবিতা ও গল্পের উৎস, 
উপাদান ও পটভূমি ছিন্নপত্রাবলী; এবং 
রবীজনাথের কবি-পরিচয়ের মধ্যে তার যে 
ব্যক্তিসন্তাটি সম্পূর্ণ চাঁপা না পড়লেও অস্ততঃ 
অর্ধ-অবগুষ্টিত থাকে, সেই অস্তরালবর্তী দিকটিই 
তাঁর পত্রাৰলীর মধ্যে আশ্চর্যতাঁবে অতিব্যক্ত 
হয়েছে। কবিমানসেত্ব এই অন্তরজ প্রকাশেই 
এর মুল্য। জীৰনস্বতিতে য| অন্ুদ্ঘাটিত তা 
ছিন্পপত্রাবলীতে উদ্ঘাটিত হয়েছে। পঁচিশ 
থেকে চৌব্রিশ বৎসর বয়সের রবীন্দ্রনাথের 
অন্তরঙ্গ পরিচয়টি এখানে ছড়িয়ে আছে। 
কাব্যে যা অসম্পূর্ণ, আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত, তা 
এখানে অন্পূর্ণপূপে গ্রকাশিত । 

ছিন্পপত্রীবলীতে এক অসাধারণ আত্ম- 
সন্ধানী, প্ররুতিগ্রেমী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় 
পেলাম আমরা । তাই ছিন্নপত্রাবলীর ছুটি মূল 
স্থর--কবির আত্মজিজ্ঞাসা ও নিসর্গজিজ্ঞাস] ৷ 
কবিমানসপরিচয় এখানে প্রকট । এ প্রসঙ্গে 
তিনি ৮০ নং পত্রে বলেছেন-_ 


উদ্বোধন 


[৮*তম বর্ষ--৪র্ঘ সংখ্যা 


'সাধনাই লিখি জার জমিদারি দেখি, 
যেমনি কবিতা লিখতে আৰস্ত করি; 
অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার 
মধ্যে প্রবেশ করি-আমি বেশ বুধতে 
পারি এই আমার স্থান। জীবনে 
জাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক 
মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্ত কবিতায় 
কখনও মিথ্যা কথা বলিনে_সেই 
আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের 
একমাত্র আশ্রয়স্থান।'-_একটি পত্রে নয় 

ছিন্নপত্রাবলীর বন্ুবিধ স্থান এই আত্মন্বীক্কতির 
আলোকে উজ্জল হয়ে আছে। রবীন্দ্রমানসের 
মর্মকোষের পরিচয় এখানে উদ্ঘাটিত হয়েছে। 
ছিন্পপত্রাবশী মর্তমমতা ও জীবন্প্লীতির 
বিশিষ্ট দলিল। ছিন্পপত্রাবলী পড়লে মনে হয়, 
পদ্মা এবং মানবসংসার এক দিকে, অপর 
দিকে বিশ্বলোক; এক দিকে নিবিশেষ 
সৌন্্যসাধনা! অপরদিকে সবিশেষ মর্ভমমত। 
-এ ছুইয়ের মধ্যে যোগসাধন করেছে। 
তাই রবীন্দ্রনাথের বিষাদ রোম্যার্টিক 
বিষাদ, তাঁর বৈরাগ্য ভারতবর্াঁয় গ্ররুতির 
বৈরাগ্য। গগল্পথচ্ছে' ধ্বনিত হয়েছে “মানবতার 
করুণ গীতধ্বনি” তরুণ যৌবনের উদাসী বাউল 
কবির বিষাদ-_-ষ1 “সোনার তরী”, “চিত্রা"র মর্ম- 
মূলে বর্তমান-_ তার মূল হৃগভীর গ্রকৃতিগ্রীতি। 
ছিন্নপত্রাবলীর ১৪, ১৮১ ২৭১ ৩৫) 8৭) ৬৬) ১৫২ 
সংখ্যক পত্রগুচ্ছ এর পরিচয় বহন করে। তার 
গ্রকৃতিগ্রীতির অপর দিকে সংসাৰগ্রীতি, সংসার- 
বিরাগ নয়। পল্লীমান্গষের কিছুটা প্রত্যক্ষ 
পরিচয়ের সঙ্গে মানবন্ঘভাবের বৈশিষ্ট্যের, তার 
রুচি ও মানসপ্রক্রিয়ার একটি ুচ্ম ও অন্তর 
তত্বসংকেত মেশানো আছে। রবীন্দ্রনাথের 
মনন ও পর্যবেক্ষণ যে মানবমনের এত নিগুঢ় 
অলি-গলি ও জানাচ-কানাচ পর্যস্ত পরিব্যাণ্ত 


বৈশাখ, ১৩৮৫ ] 


ছিল, য। প্রশস্ত রাজপথ থেকে দূরস্থিত নিভৃতচারা 
মেঠো পথেরও সন্ধান রাখত তা তার পত্রাবলী 
পাঠ না করলে জান যায় না। নিজের জীবন- 
বোধের প্রেরণায় মানবজীবনের কতকগুলি 
প্রবণতার আবিষ্কার ও উপস্থাপনা, ব্যক্তিগত 
অনুভবের সাধারণীকরণ এই ভাবনাগুলিকে 
মনম্তত্বের বৈজ্ঞানিক কাঠিন্ হতে রক্ষা করে 
মননক্রিয়ার মধ্যে ইন্দ্রিয়চেতনার প্রত্যক্ষতা 
অক্ষুণ্ন রেখেছে । এই খণ্ড চিস্তাগুলি যেন 
ইন্দিয়স্পন্দনের অব্যবহিতরূপে সন্গিহিত মননের 
রাজ্যে অজ্ঞাতসারে চলে গেছে। 

নিসর্গ-সৌন্দর্য উপভোগের মাধ্যমে কবির 
মনে যে প্রকৃতির সঙ্গে তার একাত্মতার একটি 
স্থির অধ্যাত্ম-প্রত্যয় ক্রমশ পরিণতি লাভ 
করেছে, তার নিদর্শন পত্রাবলীর বহু মন্তব্যের 
মধ্যে বিকীর্ণ রয়েছে । এখানেই তার কাব্যের 
সঙ্গে পত্রসাহিত্যের গভীর সংযোগ ; পত্র তার 
কাব্যের ভাষ্বরূপে প্রতিভাত হয়েছে। প্রকৃতির 
সঙ্গে তিনি যে একদিন দেহ-মনে একটি অবিভক্ত 
সন্ধার অংশ ছিলেন, তার চারিদিকে প্রসারিত 
তণ বুক্ষ নদী সমুদ্র প্রভৃতি প্রারুতিক 
দৃ্তাবলীর প্রাণরস যে নিগুঢ়ভাবে তার মানশিক 
চেতনায় সঞ্চারিত হয়ে তীকে নিখিল বিশ্বের 
সঙ্গে এক অচ্ছেগ্চ আত্মীয়তাবন্ধনে একীভূত 
করেছে, এই জন্মান্তবীণ আত্মীয়তার স্থতি 
তখনও যে তার অনুভূতিতে সক্রিয়, এই বোধটি 
ষেসাময়িক প্রেরণাজাত কাব্যোচ্ছণাসমাত্র নয়; 
পরস্ত কবিচেতনাব্র একটি বহু-উপলব্ধ সমগ্র- 
অস্তিত্ব-প্লাবী মানসপ্রত্যয়, তা এই পত্রাবলী 
হতে আমর] জানতে পারি । 

পত্রাবলীর মধ্যে সংগীত ও সাহিত্য সম্বন্ধে 
প্রগাঢ় অস্তষ্টিময় থণ্ড থণ্ড মন্তব্যের সমাবেশ 
হয়েছে। এগুলি ঠিক উদ্দেশ্তসুলক সমালোচনার 
পর্যায়তুত্ত নয়। এগুলি যেন কবিমনের 


রবীন্দ্রনাথের €ছিন্নপত্র' 
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পুলকিত চেতন! হতে উৎসারিত তাঁর অকপট 
আত্ম-উদ্ঘাটনের অঙ্গীভূত। কবির অন্তচিস্তা- 
নিবিষ্ট মনের সৌন্দ্যরস-সম্ভোগের অক্ফিত 
অনায়াসলীলা যেন এদের মধ্যে মূর্ত হয়েছে। 
ভৈরবী, টোড়ি, রামকেলি মিশিয়ে একটি নতুন 
রাগিণী-স্থট্টি কবির মনোজগতে এক অভাবনীয় 
রূপাস্তর ঘটিয়েছে (১২২ নং পত্র )। সংগীতের 
স্ষ্ট জগৎ কি মায়াজগৎ ; না বাস্তবক্গতের 
অন্তরাত্ম/-উদ্ঘাটন? এই প্রশ্ন কবিমনকে 
মথিত করেছে ও সংগীত যে জগতের অনির্বচনীয়- 
তার ঘোষণা করে এই সত্য তার অন্তরে 
জাগিয়েছে (২১১ নং পত্র )। প্ররূতির সঙ্গে 
গানের নিকট সম্বন্ধ কবিচিত্তে প্রতিভাত-_ 
রামকেলি রাগিণী আলাপের সময় সমন্ত প্রকৃতি 
যেন মুগ্ধ! হরিণীর স্কা কবি-আত্মীকে লেহন 
করতে থাকে--বর্ধার অন্তরে যে চিরপুরাতন 
অথচ চিরনতুন বেদনা তা গানের স্তরে 
প্রকাশিত। 

কবির নিজ সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে অনেক 
ত্বরূপনির্দেশক আলোচনা পাওয়া যায়। তার 
নান! আর্টপ্রকরণ সম্বন্ধে কৌতৃহল ও চলচিত্ততা 
শেষ পর্যস্ত প্রবন্ধ, ছোটগল্প, গান, চিত্রকশা 
প্রভৃতি নানামুখী আকর্ষণের মধ্যে কৰিতাকেই 
চড়াস্ত শ্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্তে কবিমনের একটি 
দ্রিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ৯৪, ১৯৯, ১১০ ইত্যাদি 
সংখ্যক পত্রে। 

পত্জাবলীর সর্বাপেক্ষা অভিনব বার্তা হল 
জীবনের লঘু, খুঁটিনাটি, হাস্টোন্দীপক দিকগুলির 
প্রতি রবীন্দ্রনাথের সরম অভিনিবেশ। কৰি 
জীবনের গুল, অমাঞ্জিত কৌতুকোচ্ছল অংশ- 
গুলির প্রতি উদাসীন ও তার তত্ব ও সৌন্দ্যময় 
বিকাশগুলির প্রতিই তার আকর্ষণ__এইরূপ 
ধারণাই তার সম্বন্ধে প্রচলিত। কিন্তু তার 
চিঠিগুলি হতে গার কৌতুকপ্রবপতার, তার 


১৪৮ 


প্রকষ্ত জীবনরসাসক্তির বিশ্বয়কর পরিচয় মেলে 
১১ ৪১ ৫* নং ইতাদি পত্রে। 

ছিন্নপত্রাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে, কবির 
মনোজীবনের অভিলাষ, কাব্যসাধনা ও প্রেরণার 
কথা এতে প্রকাশিত হয়েছে । যে রোম্যার্টিক 
বিষাদ ও বৈরাগ্য এ পর্বের ববীন্তরসাহিত্যকে 
আশ্রয় করেছিল, তা যে অমুলক নয়, পন্মাবাসী 
কবির জীবনে তা৷ ধে বাস্তব অপেক্ষা সত, 
উদ্দাস বিষ অবন্তমুখী সন্ধ্যার চিত্রে তার 
সমর্থন পাই । সন্ধ্যার ব্যাকুল হং্পন্দন কবির 
াদয়-স্পন্দনের সঙ্গে মিলে গেছে । ছিন্নপত্রা- 
বলীতে সন্ধ্যার বর্ণন| বারবারই এসেছে । সর্বত্রই 
এক স্থর--দিগস্তের শেষ প্রান্তে “নামে সন্ধ্যা 
তন্ত্রালসা'--তার যাত্রাপথে কোথাও আশ্বাস 
নেই, অসীম কাকণ্যে গভীর বিষাদে ছেয়ে আছে 
সে পথ। কবির ম্বীকৃতি ছিন্পপত্রাবলীতে পাই 
--আর কতবার বলব--এই নদীর উপরে, 
মাঠের উপরে, গ্রামের উপরে, সন্ধেটা কী 
চমৎকার, কী প্রকাণ্ড, বণ প্রশাস্ত,*কণী অগাধ । 
সে কেবল স্তব্ধ হয়ে অন্থভব করা যায়ঃ কিন্তু ব্যক্ত 
করতে গেলেই চঞ্চল হয়ে উঠতে হয়।' (২নং 
পত্র )। 

এই অবনতমুখী সন্ধ্যার বর্ণনায় কবিলেখনী 
কখনও ক্লান্ত হয়নি। আমাদের মনে হয় সন্ধ্যা 


উদ্বোধন 


[৮০তম বর্ষ-_ ৪৭ সংখ্যা 


সঙ্গে কবি এই পবে মনোজীবনের সাধ্মা 
অনুভব করেছিলেন। মনোজীবনের মুক্তি কবি 
পেয়েছিলেন সন্ধ্যার অভিসারে। ছিন্পত্রের 
১৫২ নং পত্রে এই সত্যটি অপরূপ সৌন্দর্যে 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে-_ 
“কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী 
-আর তারই মাঝথানে একটি সঙ্গী- 
হীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন 
একটি সোনার চেলিপরা বধূ অনন্ত 
প্রান্তরের মধো মাথায় একটুখানি ঘোমটা 
টেনে একলা চলেছে_ধীরে ধীরে কত 
শত সহঅ গ্রাম, নদী প্রাস্তর পর্বত নগর 
বনের উপর দিয়ে যুগধুগান্তর কাল সমঘ্ত 
পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী মলাননেত্রে 
মৌনমুখে শ্রাস্তপদে প্রদক্ষিণ করে 
আসছে। তার বর যদি কোথাও নেই 
তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে 
কে সাজিয়ে দিলে! কোন অন্তহীন 
পশ্চিমের দিকে তার পিতৃগুহ 1” 


এখানে যে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যযাত্রার কথা 
বলা হয়েছে, “সোনার তরী* “চিত্রা” তারই 
কাব্যরূপ পাই । ছিন্পপত্জাবশী তাই রবীন্দ্রনাথের 
কাবাভাষ্য এবং জীবনভাস্ত) সাধারণ গছ্াসংকলন 
নয়, কবিমানসের অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভের 
চাবিকাঠি। 


তস্ত 
ড্র শশাঙ্কভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায়» 


তন্ধ বস্ত্শিষ্নের গ্রধান উপকরণ ॥ সভ্যতার 
আদি হইতেই ইহার বাবার চলিয়। 
আসিতেছে । ভারতবর্ষে মহ্নেজোদারোতে 


পাচ ভাজার বৎসর পূর্বে তুলার বস্ত্র ও চীনে 


সাড়ে চার হাজার বৎসর পৃবে রেশমবন্ত 
ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ইয়োরোপে 
অবশ্ত পশমের ব্যবহারকাল মাত্র এক হাজার 
বংনর। সভ্যতাব উন্নতির সহিত বিভিন্ন তত্ধর 


*. এম, এসসি, পিএচ ডি., এফ, টি. আই. (ম্যানচেস্টার )। অবসরপ্রাপ্ত অধিকর্তা, পাটশিলপ 
গ্রবেবপাগার ; বর্তমানে, ইমেরিটাস্‌ সায়েন্টিস্ট (আই. সিং এ. আর )। 


বৈশাখ, ১৩৮৫ ] 


আবিফারও হইতেছে । উনবিংশ শতাব্দী পর্যস্ত 
শীত ও গ্রীষ্মের তারতম্য অঙ্গযায়ী পপ্ডর লোম, 
উত্তিদজাত আশ প্রভৃতি প্রকৃতিজাত বস্তর মধ্যেই 
এই অছ্থেষণ সীমাবন্ধ ছিল। বিজ্ঞানের উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে বহু দেশ বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার 
চেষ্টায় সে গণ্ডি ছাড়াইয়া৷ কৃত্রিম উপায়ে 
প্রয়োজনাহুরূপ নৃতন নৃতন তন্ত গঠন করিতে 
লাগিল। ত্রিশের দশক হইতে, বিশেষতঃ দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পরই রুত্রিম তন্ত বহুলাংশে প্রপার 
লাভ করিয়াছে 

সাধারণ গুণ : তন্তসমষ্টিকে পাক দিয়! 
স্থতা প্রস্তত অথব! পরস্পর সংলগ্ন রাখিয়া 
কাগক্ত বা কাগজের ন্টায় বয়নবিহীন বন্ত্র (0020- 
ড/0৬61) 0110) করিতে হইলে তস্তর শুক 
অথচ দীর্ঘ ও নমনীয় অথচ যথেষ্ট শক্তিবি শিষ্ট 
হওয়া প্রয়োজন । এই গুণগুলি থাকিলে যে- 
কোন তন্ক তন্তপদবাচ্য হইতে পারে । এমন কি 
কাচ ও লৌহতন্তও বর্তমানে গ্রচলিত। 

ব্যবহার অন্ুলারে তন্তর বিভিন্ন গুণ থাঁকা 
প্রয়োজন । জামার কাপড়ের তন্ত শরীরের বা 
বাতাসের জলীয় তাগ শোষণ করিবে, শীতবন্ত্রের 
তন্ধ কৌকড়ানে! থাকিয়। বাযুচলাচলের বাধা 
স্ষ্টি করিবে, যে তন্ততে বহিরাবরণের কাপড় 
অথবা রজ্জু প্রস্তুত হইবে তাহার আবার 
শোষণক্ষমতা অবাঞনীয়, কিন্তু যথেষ্ট শক্তির 
প্রয়োজন । 

আপবিক পর্যায়ে আকৃতি : তত্ধতে এই 
সকল গুণ সমাবেশের কারণ নির্ণয় করিতে 
যাইয়া বৈজ্ঞানিকগণ জানিয়াছেন যে তস্তমাত্রেই 
আপবিক পর্যায়ে এমন কতকগুলি অণুর দ্বার! 
গঠিত যাহাদের অংশগুলি পরম্পর দীর্ঘ শৃঙ্খলের 
আকারে সংবন্ধ। এই দীর্ঘ অণুগুলি সাধারণত: 
পাশাপাশি থাকে । আবার দৈর্য্ের দিকে 
কয়েকটি অধুর প্রান্তদেশ অপর কয়েকটির 


তন্ত 


১৯১৯ 


প্রান্তের সহিত সংবদ্ধ হইয়া তত্তদৈর্য্ের বৃদ্ধি 
করে। এইরূপে সাজানো অথুগুলি আবার 
স্থানে স্থানে সমান্তরালরূপে পরস্পর অতি 
নিকটবতাঁ হইয়! আণবিক শক্তির দ্বারা আবদ্ধ 
হয়। এরূপ স্থানগুলি স্ফটিকধর্মী ও প্রায় 
নিশ্ছিদ্র। ইহাদের আধিক্যে তত্তর শক্তি বৃদ্ধি 
হয়। বাকী স্থানগুলিতে যথেষ্ট ছিদ্র থাকে ও 
জল তৈল রঞ্জক পদার্থ প্রভৃতি প্রবেশ করিতে 
পারে। ততন্তভেদে গঠনপ্রণালী ও আয়তনের 
পরিবর্তনে স্ষটিকধর্মী স্থানগুলির গুণের পার্থক্য 
হয়। 

শ্রেণীবিভাগ £ যাবতীয় তন্তকে প্রধানত; 
প্রকৃতিজাত ও কৃত্রিম এই ছুই ভাগে ভাগ করা 
হয়। 

প্রকৃতিজাত তন্তগুলি আবার তিন ভাগে 
বিভক্ত ঃ 

(১) প্রাণীজ; যথা, পশম 
মোহেয়ার (1001)81 ), কাশ্মীর । 

(২) উদ্ভিজ্জ: যথা, তুল! (বীজ হইতে 
উৎপন্ন ); র্যামি (18016), তিসি পাট মেস্ত 
শণ (বন্ধল হইতে উৎপন্ন); নারিকেল ছোবড়।| 
(০০1 10৩) (ফল হইতে উৎপন্ন); সিসল 
(51591), মেনিল। হেম্প (121210119, 19610) ) 
(পাতা হইতে উৎপন্ন ),--এগুলিকে সাধারণতঃ 
কঠিন তত্ত (11810 ঠি১০ ) বলে। 

(৩) খনিজ : যথা, খ্যাস্বেস্টস (890695:08)। 

ইহাদের সকলের ক্ষেত্রে গ্রকৃতিই দীর্ঘ অণু 
সথ্টি করিয়। তাহাদের সমহটিকে তত্র আকার 
দিয়াছে । মানুষ তাহাদের পরিষ্কার করিয়া 
কাজে লাগায় মাত্র । 

কৃত্রিম তত্তশ্রেণী ছুই ভাগে বিভক্ত £ 

(১) রূপান্তরিত (15850615150 ) : যথাঃ 
রেয়ন (18900, ) বা আর্ট সি (816811%)। 

(২) যৌগিক (5%801)6010) 8 যথা, 


রেশম 


২৪$ 


নাইলন (09100), টেরিলিন (76751906)। 

রেক্নের ক্ষেত্রে নুতন অণু সৃষ্টি করা হয় না । 
কত্রিম উপায়ে উহাদের সমহিগত তত্ব-আকারকে 
পরিবতিত কর! হয়। যৌগিক তন্তর ক্ষেত্রে 
কিন্তু অঙ্গার নাইট্রোজেন 
(10100860), হাইড্রোজেন (1)901080) ) 
অক্ক্ষেন (০৯৪০0) প্রভৃতি পরমাণুযুক্ত 
পদার্থ হইতে নৃতন দীর্ঘ অণু সথষ্টি করিয়! তাহাতে 
তন্ধর রূপ দেওয়া হয়। 

ব্যবহার অনুষায়ী শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে 
কাপড় কাগজ বুরুশ গদি প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য 
উৎপাদনের উপযোগী তন্তগুলি এক এক স্তরে 
ভাগ করা যাইতে পারে। 

রাসায়নিক উপাদান ; প্রাণীজ তন্ত প্রাণী- 
শরীরের প্রোটিন (1700610 ) হইতে গঠিত 
হয়। কতকগুলি আমিনো আযাসিভ. (80110- 
8০10) অণু পরস্পর গ্রথিত হইয়া পলিপেপ টাইড্‌ 
1001-9601০ নামক দীর্ঘ অণুর সৃষ্টি করে। 
পশমের প্রোটিনের নাম কেরাটিন্‌ (52110), 
সিকের প্রোটিনের নাম ফাইব্রোইন্‌ (201017)। 
গ্রথমটিতে আবার ১৯।২টি আামিনে! আসিড 
থাকিতে পারে» িতীয়টিতে থাকে মাত্র ৬ 
গ্রকার। 

উদ্ভিজ্জ তত্র মুল উপাদান হইল শ্বেতসার 
হইতে উদ্ভূত সেলুলোজ (০61191056)। কতক- 
গুলি গ্রকোজ (810০096) অণু পরস্পর গ্রথিত 
হইয়া একটি দীর্ঘ সেলুলোজ অধু হৃষ্টি করে। 
তুল! ও র্যামি তন্তর শতকরা প্রায় ৯*-৯৫ ভাগই 
সেলুলোজ। পাট শপ ফ্রান্স সিসল প্রভৃতি 
তস্ততে লিগনিন (11801 ) নামক পদার্ঘটি 
শতকরা গ্রায় ৫-১৫ ভাগ থাকে, সেই অন্গপাতে 
সেলুলোজ কিছু কম থাকে । 

তুগ! হইতে উৎপন্ন রেয়ন তন্তর মধ্যে (১) 
ভিস্কোস রেয়ন ( %130056 18909 ), ফাইব্রো 


( ০810901) ), 


উদ্বোধন 


| ৮*তম বর্ষ--৪র্ঘথ সংখ্যা 


(51৮0 ), ডুরাফিল (1001891), টেনাস্‌কে! 
(7908৪০০) প্রভৃতি সোড। সেলুলোৌজ (০৫৪- 
০8111959) ও কার্বন ডাইসালফাইডের (০8190 
01581710০) মিশ্রণে উত্তৃত সেলুলোজ জ্যান্থেট 
(০61101959 %8100)819) হইতে প্রস্তত হয়, (২) 
কিউপ্রামোনিয়াম্‌ রেয়ন (0411800)011000 
1800 ) কিউপ্রামোনিয়াম সেলুলোজের দ্রব 
হইতে এবং (৩) সেল! (0118), ডাইসেল 
(01901), ট্রাইসেল (70০01) প্রভৃতি আযাসিটেট 
রেয়ন (৪০816 12500) সেলুলোজ আাসিটেট 
হইতে প্রস্তত হয়। 

রূপাস্তবিত প্রোটিন তত্র মধ্যে (১) আডিল 
( /৫1), প্রস্তত হয় সয়াবিন (50১৪. ০০৫ ) 
হইতে, (২) ভাইকারা (1088) ভুট্টা 
হইতে» (৩) ফাইব্রোলেন ( 77101012176) ও 
আযারাল্যাক (1919০) হুধের ছানা (08561 ) 
হইতে ও (৪) রূপান্তরিত কেরাটিন তস্ত পুরাতন 
পশমের দ্রব হইতে। 

যৌগিক তত্তর মধ্যে (১) নাইলনকে (09107) 
বলে পলিএমাইড, (0০1-210106) তন্ত। ই্‌হ! 
আযাডিপিক (১1010) আযাসিড ও হেক্সামিথাইল 
ডাইআযামিন (11678176051 01-8101176)-এর 
রাসায়নিক সংষোগে উদ্ভূত হয়। জার্মানীতে 
ইহার নাম পারলন (961192)। (২) ইংলগ্ডে 
গ্রস্তত টেরেলিন (7:0:91506 ) ও আমেরিকায় 
প্রস্তুত ডাক্রন (990107) পলিএ্টাব (901-8101) 
জাতীয় তত্ত; ইহা পলি-ইখিলিন টেরেথলেট 
(9915 901)91906 (61011018125) অণুশ্ঙ্ধখলের 
দ্বারা গঠিত এবং ইথিলিন গ্লাইকল (961৩1৩ 
89001) ও টেরেথলিক আঠাসিডের সংযোগে 
উদ্ভূত হয়। (৩) ভিনিয়ন (70900), তত্ত 
পলিভিনাইল ক্লোরাইড (0019-5101 01010006) 
ও আ্যাক্রিলোনাইট্রাইল (8০:/1001016)-এর 
সংযোগে গঠিত হয় । (৪) পলিথিন (০০1507679 


বৈশাখ, ১৩৮৫ ] 
বা কোরলিন (0০0:156) এক প্রকার পর্সি- 
ইখিলিন তত্ত। (৫) ববারও পলিআইসোশ্রিন 
(90115001906) হইতে গঠিত যৌগিক তন্ত। 

বন্ত্শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভাগ £ কাপড়ের 
কলে সাধারণতঃ নিয়লিখিত বিভাগ থাকে; 
বথা, (১) তন্তগুলি হইতে বিজাতীয় ময়লা 
পরিফার করিবার যন্ত্রাদ্দি; (২) বনু তন্তকে 
সমান্তরাল করিয়া মোট। পাজে পরিণত করিবার 
জন্ত কীটাধুক্ত বেলুনের মত রোলার (10119) 
সমষ্টির দ্বারা নিমিত কাডিং মেশিন (০81010% 
00801106) ) (৩) পাঁজগুলিকে ক্রমান্বয়ে সুক্মতর 
করিবার জন্ত ড্ুইং ও রোভিং ফ্রেম (৫18%179 
800 10%1108 12106 )) (9) পাক দিয়া সুতা 
তৈয়ারী করিয়া কাটিমে বা নলিতে (৮০৮1৪) 
জড়াইবার যন্ত্ (501011105 €8006) ) (৫) কাপড় 
তৈয়ারীর তাত (985106 হি8176) ও শেষে 
পালিশ বা রঙ বা অন্ত কোনরূপ গুণারোপ 
করিবার যন্ত্র (ঠ]:191)100 102011165) | তন্ত- 
সমষ্টিকে পরপর এইসকল স্তরের মধ্য দিয়া 
বস্ত্রাকারে পরিণত করা হয় । 

বিশেষ বিবরণ £ নিয়ে কতকগুলি বহু- 
ব্যবহৃত তস্তর বিশেষ তথ্য দেওয়া! হইল : 

পশম--প্রায় সর্বপ্রকার পণ্ডর লোম হইতে 
তত্ত পাওয়া বায়, তবে তাহাদের হুম্্রতা বা 
ব্যাসের পরিমাপের উপরই তাহাদের ব্যবহারিক 
উপযোগিত1 নির্ভর করে। ১৫ হইতে ৪৭ 
মাইক্রন ( ১ মাঃ ১/১০০০* সেঃ মিঃ) ব্যাসের 
তন্বগুলিকে পশম বলা! হয়। এরূপ তন্ত 
সাধারণতঃ মেষলোমেই পাওয়া যায়। 
স্বপরিকল্পিত মেধপালনের দ্বারাই হুশ অথচ লব 
তস্ধ পাওয়া সম্ভব । মেরিনো (0191170)-জাতীয় 
পশম লম্বায় থাট ( ৫- ২ সেঃ মিঃ) কিন্ত সুক্ষ ও 
নরম বলিয়া প্রসিদ্ধ। লিঙ্কল্ন (1110017) 
অঞ্চজের পশম ২*-২৫ সে: মিঃ লম্বা ও চকচকে 


তত 


২১ 


হয়। অষ্ট্রেলিয়। মেষ্পালনের জন্ত বিখ্যাত; 
কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে এখানে কোন মেষ 
ছিল না। তারত এতদ্দিন তিব্বতী পশমের 
উপর অংশতঃ নির্ভর করিত । বর্তমানে পাহাড়ী 
ও অপেক্ষাকৃত শুফ অঞ্চলে মেষপালনের চেষ্টা 
চলিতেছে। 

তন্তর কুঞ্চনের জঙ্তই পশমবন্ত্রে গরম হয়। 
সঙ্গ তস্ধতে অধিক কুঞ্চন থাকে । পশম-তস্তর 
তিনটি ম্তর। ভিতরে মেডুল! (0290119) নামে 
নরম অংশ, তারপর অনুতস্তসমষ্টিসম দ্বিত 
কর্টেক্স (০০019), তাহার উপর খোস। 
(০০০০1) । শেষস্তরটি মাছের আশের মতো । 
ফলে পশম-তস্ত যেদিকে মূল ফেরান সেই দ্রিকেই 
নড়িতে পারে ও জল ও উত্তাপের তারতম্যে তন্ত- 
গুলি শীঘ্র গট পাকাইয়! ফেণ্টের (061) আকার 
ধারণ করে। 

পশম-স্থতা তৈয়ারীর সময় পাজ হইতে 
নোবল চিক্ষণীর (1061 ০০9 ) সাহায্যে ল! 
তন্ত পৃথকু কারয়া তাহাতে ওরস্টেড 
( 0155৫ )-জাতীয় বস্ত্র হয়। ছোট তস্ত পশম 
হইতে উলেন (০০116) অথবা মোটা বস্ত্র হয়। 

তুল। _কার্পাস ফলের ভিতরে বীজের গায়ে 
তুলার জন্ম। ফল বড় হইয়া ফাটিয়া ধাইলে 
তুলা বাহির হইয়া পড়ে। পরে জিনিং মেশিনে 
(81100108 10901116) শুফ বীজ হইতে তস্ত পৃথক্‌ 
কর! হয়। তুলার আদি জন্ম ভারতে । ভারতীয় 
মসলিন এককালে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু এখন 
বিশ্ব-উৎপাদনের একদশমাংশ মাত্র ভারতে হয়। 
তাহাও অধিকাংশ খাট তন্তবিশিষ্ট । সী দ্বীপে 
(9০8 1918041 সবাপেক্ষা লম্বা (৩-৫ সেঃ মিং ) 
তন্ধ তুলা হয়। মিশরীয় তুলাও এঁ জাতীয়। 
আমেরিকান তন্ত প্রায় ২০১ সেঃ মিঃ লঙ্কা হয়। 
স্ক্ম স্বতার জন্য লগ্ব৷ তত্তর প্রয়োজন । 

গ্রীষ্মকালীন পরিধেয় বন্ত্রের জন্ত তুলার 


২5২ 
ব্যবহারই বেশী। জগতে যত তন্ত উৎপন হয় 
তুলার উৎপাদন তাহার অর্ধেক। তুলাতন্ত 
ঠিন স্তরে বিভক্ত £ বহিস্থ প্রাথমিক স্তর, দ্বিতীয় 
স্তর ও তৃতীয় তত্ত-মধ্যন্থ শূন্তন্থান। কষ্টিক 
সোডার সংযোগে দ্বিতীয় স্তর স্ফীত হইয়া 
শূনাস্থান পূর্ণ হয় ও তন্ত মহ্ণহয়। ইহাকে 
মারসারাইজেসন (006:০511526102) বলে । 

পাট, ফ্রান্স প্রভৃতি-_পাট মেম্তা তিপি বা 
ফ্রান্স (188) শণ প্রভৃতি শাকজাতীয়্ গাছ। 
ইহারা! মাটি হইতে খাড়া ২-৫ মিটার উপরে 
উঠে। ইহাদের ডালপালা কম। এইসব 
গাছের ছাল ও কাঠির মধ্যস্থ তত্তত্তরকে পৃথক্‌ 
করিতে হইলে জলে পচান (পাটের ক্ষেত্রে ) বা 
শিশিরে ভিজানে! (ফ্রাকস-এর ক্ষেত্রে) হয়। 
তন্তগুলি পরস্পর সংলগ্ন থাকিয়। জালের আকৃতি 
(01931) 90806819) লইয়া গাছের সমান লঙ্বা 
হয়। যন্ত্রের সাহায্যে এ জালকে আচড়াইয়! এক 
একটি পৃথক ও খাঁটে। (২০-৩০ সেঃ মিঃ) 
তন্ততে পরিণত কর! হয়। সমগ্র জগতে উৎপন্ন 
তস্তর মধ্যে তুলার পরই পাটের স্থান। 
এককালে পাট ভারতের একচেটিয়। ফসল ছিল; 
বর্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নে উহার ৪ *-৪৫% ও 
বাংলাদেশে তদনুরূপ পাট উৎপন্ন হয়। পাটে 
সাধারণতঃ চট বস্তা পর্দ! প্রভৃতি, শণে দড়ি ও 
ফাক-এ লিনেন (11001 )-জাতীয় পরিধেয় বস্ত্র 
ক্য়। 

র্যামি (181019) £ ইহাও একপ্রকার শাক- 
জাতীয় গাছ হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্ত এক্ষেত্রে 
শুধু জলে পচনের দ্বারাই তন্ক-নিফাশন সম্ভব হয় 
না, রাসায়নিক দ্রব্যেরও প্রয়োঞন হয়। দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ার গ্রীন্মপ্রধান আর্দ্র স্থানেই ইহা 
অধিক জন্মায়। ভারতে ইহার কিছু চাষ আরম্ভ 
হইয়াছে । ইহার তন্ধ সাদা ও চকচকে। 
ইহাতে উৎকৃষ্ট টেকসই জাম! তৈয়ারী হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ষ-_ওর্থ সংখ্যা 
হেল্প (06109): কয়েকটি বিভিননজাতীয় 
তস্ত এই নামে প্রচলিত। ইহাদের মধ্যে 
কতকগুলি কঠিন (11810) তস্ত ; বথা, সিসল ও 
ম্যানিল। । সিসল তন্ক একপ্রকার আনাবসের 
মতো গাছের পাতা হইতে আফ্রিকা অঞ্চলে 
উৎপন্ন হয়, আর ম্যানিল! হয় ফিলিপাইনে কলা- 
গাছের মতো! গাছের পাতা হইতে । ভারতে 
সামান্ত সিসল উৎপন্ন হয়। ইহাদের দ্বার! সমুদ্রে 
ব্যবহারের উপযুক্ত দড়ি ও কাছি প্রস্তত হয়। 

নরম তন্ত হেম্পের মধ্যে ইটালীয় প্রকৃত 
হেম্প? (0:05 11590) ও ভারতীয় “সান-হেম্প' 
(90101-190)0) গাছের ছাল হইতে উৎপর্ হয়। 
ইহার ফল হইতে গাঁজ। প্রস্তত হয়। দড়ি বা 
কাগজ প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবন্ত হয়। 

রেশম (511) : গুটিপোকার লাল! বাতাসের 
সংমিশ্রণে শক্ত হইলে রেশম উৎপন্ন হয়। 
পোকাশুদ্ধ গুটগুলিকে গরম বাশ্পে রাখিলে 
পোকাগুজি মরিয়া যায়, তখন গুটির প্রান্ত 
ধরিয়া টানিলে একজোড়া তন্ত বাহির হয়। 
উহা দেধ্যে চার হাজার মিটার পর্যন্ত হয়। 
কয়েকটি ল্। তন্ত পাকাইয়। স্ৃতা। হয় । তসবের 
জন্য অন্ত প্রকার পোঁক৷ ব্যবহৃত হয়। জাপান 
চীন ইটালী 'ফ্রাম্মে যথেষ্ট সিল্ক উৎপন্ন হয়। 
জগতের উৎপাদনের তুলনায় ভারতের রেশম 
উৎপাদন মাত্র ২* ভাগের এক ভাগ। হাক্কা 
ধরনের শৌখিন বস্ত্রের জন্তই রেশমের ব্যবহার 
অধিক। 

কৃত্রিম তন্ত : রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কন্বিম 
তত্তর উপাদান প্রস্তত হইলে প্র উপাদানকে 
সরু সরু অনেকগুলি ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাহির 
করিয়। দেওয়া হয়। বহিঃ:পান্ধে ভিসকোজ 
($19০986) রেয়নের ক্ষেত্রে সালফিউরিক 
আআসিভ (981010110 ৪০1৫ ), আসিটেট 
(8০8৫6) রেয়নের ক্ষেত্রে শুক হাওয়া! এব' 


বৈশাখ, ১৩৮৫ ] 


নাইলন, টেরেলিন প্রভৃতির ক্ষেত্রে ঠাণ্ড। 
হাওয়ার ব্যবস্থা থাকে । ছিদ্র হইতে শুত্রাকারে 
বাহিব হইলেই উহাতে পাক দেওয়া হয় । কখনও 
বা উহ্হাদের ৮1১* সেঃ মিঃ করিয়া কাটিয়া তুল! 
বা পশম ততন্তর সহিত মিশ্রিত করিয়া স্ৃতা 


সমালোচনা 


চাহিদ! আছে। 
উৎপাদনের হার :-_সমগ্র জগতে ও ভারতে 
বিভিন্ধ তন্ধব ১৯৭০-৭১ সালের উৎপাদনের 
হার নিয়ে তুলন! করিয়! দেখানো হইয়াছে £ 
( সংখ্যাগুলি ১০০* মেট্রক টনে) 


প্রস্তুত কর] হয় । গত ৩০ বৎসরের মধ্যে জগতে তস্ত সষগ্র জগতে ভারতে 
কৃত্রিম তন্তর উৎপাদন প্রায় চারিগুণ বুদ্ধি পশম (৬০০1) ১৫৯০ ২২ 
পাইয়াছে। কয়েক বৎসরের মধো ভারতে তুলা (০0101) ২১৮০৩ ৮২৬ 
রেয়নের কারথান। কয়েকটি হইয়াছে । নাইলন রেয়ন (28507) ৩৪০০ ১২০ 
উৎপাদনের বাবস্তাও হইয়াছে। নাইলন বা অন্ঠান্ত রুত্রিম তন্তু ৪৯০০ ১৬ 
টেরেগিন বয়ন অপেক্ষা অনেক কম জল গ্রহণ সিক্ক (511) ৪০ ২ 
করে, সহজে দাহা নয় এবং কীট ইহাদের ন্ট ফাক (1188) ৬৫০ এ 
করে ন।। সেক্ষন্য এগুলি বহিরাবরণ হিসাবে হেম্প (15102) ২৭, রর 
যথেষ্ট ব্যবহ্ৃত হইতেছে । বিছ্যুৎ-পরিবহনে পাট 1816) ৩৫৯০ ১৪৬০ 
বাধাদানকারী বলিয়া বিহাৎশিল্পেও ইহাদের সিসল (51591) ৬*০ অতি অল্প 
সমালোচনা 


বাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দিতীয় থণ্ড : 
চৈততন্যুগ : ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধায়। 
প্রকাশক £ মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইতেট 
লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটাজী স্ট্রীট, কপিকাতা 
৭০০১২ । (১৯৭১), পৃষ্ঠা ৭৮১+১৫, মূল্য 
কুড়ি টাকা। 

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচ্য গ্রস্থখানি 
ধীরভাবে পাঠ করে এর এমন কতকগুলি 
বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়েছে, যা পৃবর্তী 
এই শ্রেণীর কোনো! গ্রন্থে লক্ষ্য করিনি। তাই 
সেই সব অভিনব বৈশিষ্ট্যগুলির দিকেই বিশেষ 
করে আমর! অঙ্কুলিসংকেত করতে চাই। 

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস জাতীয় 
গ্রন্থ প্রচুর রচিত হয়েছে এবং আজও তার ধারা 
অব্যাহত আছে। কিন্ত প্রাচীন ও মধ্য যুগের 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নে লেখকের 


কাছে যা আমাদের প্রধান দাবী, তা অনেকেই 
কিন্তু পূরণ করেন না । মুদ্রিত গ্রন্থ বা অপরের 
গ্রন্থে বিবৃত বক্তব্য বা উদ্ধৃত অংশের ওপর 
পুরোপুরি নির্ভর করেই এই ধরনের অধিকাংশ 
গ্রস্থই রচিত হয়। পুরাতন জীর্ণ ছুর্বোধ্য 
পুঁথি পাঠের অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা অনেকেরই 
নেই। ডং বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্ত আলোচ্য গ্রন্থ 
রচনায় এই সহজ পণথটি গ্রহণ করেননি । বিপুল 
পরিশ্রম, অসীম ধৈর্য ও গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি 
মূল পুথিগুলি পাঠ করেছেন, পুঁথি-পরিচয় 
দিয়েছেন এবং তার আলোচনাকে প্রামাণিক 
করতে চেয়েছেন। এদ্রিক থেকে তীর পূর্বহুরী 
মাত্র তিনজন প্রসিদ্ধ সাহিত্য-্তিহাসিকেরই 
নাম করা যায়-_পগ্ডিত রামগতি ভ্তায়রতু, ড: 
দিনেশচন্ত্র সেন ও ডঃ স্থকুমার সেন। 

২। পূর্ববর্তী সাহিত্যের এ্রতিহাসিকদের 


২৩০৪ 


পরবর্তী কালে ডঃ বদ্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থগুলি 
রচিত। সেইজন্য আরও বহু তথ্যাদি ও 
বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন 
বিভাগ সম্পর্কে ছোট বড় অনেক গবেষণাধ্মী 
প্রবন্ধ, আলোচনা ব1 গ্রন্থাদি দেখবার ও পড়বার 
তার সুযোগ ঘটেছে । এই সব হুশ্রাপ্য ও 
দুর্গত গ্রবন্ধাদির সঙ্ষে তার পরিচয় কিরূপ ঘনিষ্ঠ 
গ্রস্থমধ্যেই তার প্রমাণ আছে। এদের মত 
উল্লেখ করে কোথাও নিধিচারে তা৷ তিনি গ্রহণ 
করেননি। যে পরিকল্পন! ও দৃষ্টিতলীর সাহায্যে 
তিনি গ্রন্থটি রচনা করেছেন, তার সঙ্গে সঙ্গতি- 
পূর্ণ যুক্তিভিত্তিক বক্তব্যকে তিনি বিচার করেই 
গ্রহণ করেছেন৷ পূর্ববর্তী ও সমকালীন পণ্ডিত 
ব্যক্তিদের মতামত ও আলোচনা তার গ্রন্থ 
থেকে আমরা যতখানি পাচ্ছি এবং তাদের 
বক্তব্যের মূল্যায়ন তাঁর কাছ থেকে যাপাচ্ছি 
পূর্ববর্তী কোনো গ্রন্থেই তা মেলে না। একটা! 
ৃষ্টাত্ত দেওয়! যাকৃ। চৈতন্তজীবনী গ্রন্থগুলির 
সন তারিখ নির্ণয়ে নানাজনের বক্তব্য উদ্ধার 
করলেও তিনি ঝ্রীচৈতন্চচরিতের উপাদান, 
গ্রন্থের বিখ্যাত লেখক ডঃ বিমানবিহারী 
মজুমদারের সিদ্ধান্তকে বহুস্থলেই মেনে 
নিয়েছেন। এর থেকে এমন কথা বল! চলে না 
যে ডঃ মজুমদারের বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্পর্কে সমন্ত 
বক্তব্যের তিনি অন্ধ সমর্থক। চস্তীদাস-সমস্থা 
আলোচনায় তিনি ডঃ মজুমদারের একটি 
অভিমত কিছুতেই গ্রহণযোগ্য মনে করতে 
পারেননি । বড়ু চত্তীদাসকে ডঃ: মজুমদার 
উত্তর চৈতন্যযুগের কবি বলে যে যুক্তি 
দেখিয়েছেন, ত। উদ্ধার করে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মন্তব্য করেছেন”: মজুমদার যে যুক্তিবলে 
বড়, চণ্ডীদাসের শ্রীকষ্ককীর্তনকে চৈতনাযুগের 
কাব্য বলিতেছেন, তাহা অতিশয় ছূর্বল ও 
কারনিক । ইহাকে যুক্তি না বলিয়া ডঃ 


উদ্বোধন 


(৮*তম বর্ষ ৪র্থ সংখা। 


মন্তুমদারের এক প্রকার অদ্ভুত বিশ্বাস বলা 
যাইতে পারে” ড: স্থুশীল কুমার ছের বহু 
মন্তব্য তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেও 
প্রয়োজনস্থলে তাকেও সমালোচনা! করেছেন । 
গোবিন্দদাসের কড়চা সম্পর্কে ডঃ: দের মস্তব্ো 
তিনি “ম্ব-বিরোধ? লক্ষ্য করেছেন। 

৩। ডঃ বন্দোপাধ্যায়ের আলোচনার 
একটি বড় বৈশিষ্ট্য «ই যে তিনি প্রচলিত গ্রন্থ ও 
বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামতকে সর্বদা খগ্ডনের 
জন্য আগ্রহী নন। যেখানে সেই সব বক্তব্য 
অপক্ষপাত যুক্তিপূর্ণ ও সারগর্ত তিনি তার প্রাতি 
অদ্ধান্বিত। দীর্ঘবিচারের পর নানাজনের একই 
বিষয় সম্পর্কে পরম্পরবিবোধী মতগুলির মধ্য 
থেকে তিনি গ্রহণযোগ্য মতের দিকেই দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন। ছুূ*একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যেতে পারে । চত্তীমঙ্গল কাব্যের কবি মাণিক 
দত্তের ভণিতায় দুখানি মাত্র পুঁথি পাওয়া গেছে। 
আত্যন্তরীণ প্রমাণের দ্বারা ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সিদ্ধান্ত করেছেন যে এ কাব্য খুব প্রাচীন নয় 
এবং প্রাপ্ত পুথি কোন্‌ মাণিক দত্তের তা 
সন্দেহের স্থল। এই মতব্যক্ত করতে গিয়ে 
তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে ডঃ স্থকুমার সেনের অন্থরূপ 
সংশয়াত্মক বক্তব্য পাদটীকায় উদ্ধীত করেছেন। 
আবার গৌড়ীয় বৈষব পদাবলীতে পূর্বতন 
প্রাকৃত প্রেমকবিতাই উজ্জ্বল রসের মন্ত্রে পরিশুদ্ধ 
হয়ে একাধারে আদি ও ভক্তিরসের সমন্বয়ী রূপ 
ধারণ করেছে বলে বখন তিনি সিদ্ধান্ত করছেন 
তখন ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্রের 'শ্ররাধার 
ক্রমবিকাশ গ্রন্থের একটি উক্তি উদ্ধৃত করে 
তিনি বলেছেন-__'একথা৷ অতিশয় যুক্তিযুক্ত ৷ 

৪। কোনো! যুগের সাহিত্যের ইতিহাস 
রচনা করতে গেলে সেই যুগের রাষ্ট্রনৈতিক 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে বাদ দেওয়া 
চলে না। বাঙালীর যে একটা! স্বাতস্ত্যমণ্ডিত 
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লাংস্কিতিক জীবন আছে, আর্ধ-অনার্ধের নানা 
সংমিশ্রণে গঠিত জাতির একট! বিশিষ্ট সমাজধর্ম 
আছে এবং সেই সঙ্গে ষে রাষ্ট্রনৈতিক ইতিবৃত্তের 
বিশাল সংঘটনের ছায়াতলে জাতির জীবনের 
ধারা বয়ে এসেছে, তা ভালভাবে না জানলে 
তার সাহিত্যকে ভালভাবে বোঝা যাবে না। 
সাহিত্যহ্টির অন্তনিহিত প্রেরণা ও গ্রতিহকে 
জানতে গেলেই অনিবার্ষভাবেই এসে পড়বে 
ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতির কথা। ডঃ 
দীনেশচন্দ্র সেন এই পরিচয় তীর গ্রন্থে দিয়েছেন, 
ডঃ স্থকুমার সেনও গ্রন্থরচনায় এবিষয়ে অবহিত 
ছিলেন। কিন্তু ডঃ: বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টিকে 
যতখানি গুরুত্ব দিয়ে এর বিস্তারিত আলোচনা 
করেছেন, তা আর কেউ করেননি । চৈতন্য" 
যুগের সাহিত্য-পরিচয় উপলক্ষে তিনি 
“ইতিহাসের সংকেত, সমাজ ও সংস্কৃতি” এই 
তিনটি অংশে বিভক্ত করে নিয়ে বিষয়টির দীর্ঘ 
৬০ পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনা! গ্রন্থের শুরুতেই 
করেছেন। এই আলোচনার কৈফিয়ৎম্বরূপ 
তিনি জানিয়েছেন--“সাহিত্যের অন্তরালে যেমন 
একটা জাতির আধিমানসিক সত্ব। লুকাইয়া 
থাকে, তেমনি অনেকগুলি বাস্তব ও ভৌম 
কারণও অন্তর্নিহিত থাকে । তাহাই ইতিহাস 
জনজীবন ও সভ্যতার নান! উপকরণ। তাই 
আমর। মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যের রূপ রীতি 
ও ভাবাদর্শকে তৎকালীন দেশ ও কালের 
পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব” 
কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে এই সম্পর্কে 
আমাদের আরও কৌতুহল ও জিজ্ঞাসাই জাগ্রত 
করে তীর ত্র আলোচনা । আমর তাই 
দাবী করি, পরবত্তাঁ সংস্করণে গ্রন্থকার শুধুই 
চৈতন্তভাগবত ও মুকুন্দরামের চত্রীমঙ্গল নামক 
বিখ্যাত গ্রন্থে ধৃত সমাজ-সংস্কতির পরিচয়ই নয় 
-এধুগের অন্তান্ত মঙ্গলকাব্যগুলিতে ও বৈষ্ণব 


সমালোচনা 
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সাহিত্যের মধ্যেও প্রতিফলিত পরিচয়কে 
আরও একটু বিশদ আকারে আমাদের 
জানাবেন। যদি এতে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির 
আশঙ্কা প্রকাশককে বিব্রত করে, তাহলে 
ইতিহাসের সংকেত অংশকে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত 
করা যেতে পারে। মোট কথা সমাজ ও 
সংস্কতির পরিচয় আরও বিস্তৃত হোক্‌-এই 
আমাদের দাবী । 

৫ | চৈতন্তযুগ বা ষোড়শ শতককে 
এতথানি বিস্তৃত পরিসরে সাহিত্যের ইতিহাস- 
গ্রন্থে স্থান দেওয়া এর পূর্বে হয়নি। ইংরেজী 
সাহিত্যে “কেন্বিজ হিষ্ট্রি অব ইংলিস 
লিটারেচার গ্রন্থে শতক ধরে ধরে বিভিন্ন লেখক 
সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন। কিন্তু বাংল! 
সাহিত্যে ব্যক্তি-বিশেষের চেষ্টায় এই ধরনের 
কাজ বিম্ময়কর। ইউরোপীয় রেনেসাশের সঙ্গে 
চৈতন্ত-অত্যুদয়ে বাঙালীর জাগরণের কোথায় 
মিল আর কোথায় অমিল--.এ প্রশ্ন অনেকেরই । 
ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থের শুরুতেই এ প্রশ্নের 
চমৎকার মীমাংসা করেছেন। যখনই পুঁধি- 
নির্ভর কোনে গ্রন্থের বা পুঁধির আলোচন! 
তিনি করেছেন, তখনই পুঁথি-পরিচয় বিশদ 
আকারেই দেওয়া হয়েছে। 
গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশও সম্পূর্ণ 
অভিনব । বর্তমানে কোনে যুগের বাংলা 
সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়-সাধনেই আমরা সন্ত 
থাকতে পারি না। একই কালের দেশ" 
বিদেশে হৃষ্ট সাহিত্যের মূলে কোন্‌ কোন্‌ 
প্রেরণা সক্রিয় এবং সে সব সাহিত্যের সঙ্গে 
আমাদের সাহিত্যের জন্ম-মূলের প্রেরণাগত 
কোনো! এঁক্য আছে কিনা তা জানতে ইচ্ছা 
করে। এই কৌতুছল নিবৃত্তির প্রয়োজনে ডঃ 
বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য গ্রন্থের পরিশিষ্টে ষোড়শ 
শতকের ইংরেজী সাহিত্য, ফরাসী সাহিত্য, 


৬ 
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জার্মান সাহিত্য ও ইতালীয় সাহিত্যের পরিচয় 
যেমন দিয়েছেন, তেমনি হিন্দী সাহিত্য, 
গুজরাটী সাহিত্য, মারাঠী সাহিত্য, ওড়িয়া 
সাহিত্য ও অসমীয়া সাহিত্যেরও কিছু 
আলোচনা করেছেন। 

৭। ডঃ: বন্যোপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী কালে 
রচিত সাহিত্যের ইতিহাস*শ্রেণীর গ্রন্থগুলিতে 
একাধারে সার্থক ও আদর্শ সাহিত্য-এতি- 
হাসিকের সকল দুর্লভ গুণের একত্র সমাবেশ 
দেখা যায়নি । কিন্তু ডঃ বন্দ্োপাধ্যায়ের 
আলোচ্য গ্রন্থটিতে এই ক্রটি চোঁথে পড়ে না। 
বিপুলায়তন হওয়া সত্বেও ত৷ পাঠে ক্লাস্তিকর 
নয়। সবচেয়ে বড় কথা তীর গ্রন্থের অপরূপ 
ব্যক্ষিত্বমগ্ডিত কবিত্বময় এক আভিজাত্যপৃর্ণ 
ভাষ। আমাদের তন্ময় করে রাখে। 

আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস-রচনার দুরূহ 
কর্মে তিনি ব্যাপৃত আছেন। এখনও আধুনিক 
পর্ধের বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস রচনার কাজ 
অসমাণ্ড আছে। তাঁর এই অসম্পূর্ণ কাজকে 
দিনের আলোকে শীঘ্রই দেখার জন্তে আমর! 
আগ্রহের সঙ্গেই প্রতীক্ষা করব । 

ডক্টর দুর্গাশক্কর মুখোপাধ্যায় 


ভ্রীরামকষ্চ বিস্ভাশীল। রজত জয়ন্তী 
ল্ারক গ্রন্থ (১৯৫৩-১৯৭৮ )। প্রকাশক : 
অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্জ বিস্যাশালা, যাদবগিরি, 
মহীশুর-৫৭০০২ | (১৯৭৮), পু ৯২? মূল্য 
কুড়ি টাকা। 

্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারার অনুসরণে 
শিক্ষাক্ষেত্রে মহীশূর শ্রীরামকৃষ্ণ বিস্কাশালার 
নিঃস্বার্থ কল্যাণগ্রন্থ সেবার ২৫ বৎসর পুতি 
উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশিত । ইংরেজী ও 
কানাড়ায় মোট ২৩টি মূল্যবান প্রবন্ধে শ্মারক 


গ্র্থটি সমৃদ্ধ । এতহ্যতীত গ্রন্থের প্রীরস্তেই 


উদ্বোধন 
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রহিয়াছে রামকষ্খ মঠ ও বামকঞধ্। মিশনের 
পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 
মহারাজের আশীর্চন। তৎপরে সংক্ষেপে 
সন্নিবেশিত হইয়াছে বিগ্যাশালার প্রতিষ্ঠাতা! 
স্বামী শান্তবানন্দজীর প্রেরণাগ্রদ কার্ষেতিহাদ। 
প্রবন্ধ গুলির আলোচ্য বিষয় শিক্ষাতব্, শিক্ষার 
গ্রাঈীন ও নবীন আদর্শের যুগপৎ রূপায়ণ 
বর্তমান শিক্ষাপন্ধতি ও প্রশাসনের দৌষক্রটি ও 
বাস্তব সমস্তার প্রতিকার ইত্যাদি। একটি 
প্রবন্ধে রহিয়াছে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা- 
সম্পর্কিত বাণীর বিচার-বিঙ্লেষণ। অন্ত কয়েকটি 
প্রবন্ধে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের 
দান, সাধারণ স্কুল (1910110 90110091) ও 
রামকুষ্ণ বিস্তাশালাও তুলনা, রামকৃষ্ণ নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের (081091019008 
[05110916 ০0117410181 20901110081 170000৪- 
0০9) ব্রমবিকাশ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা 
কর! হইয়াছে। 

প্রবন্ধকারদের মধ্যে আছেন স্বিখ্যাত 
শিক্ষাবিং, কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, 
চিকিৎসক, বড় বড় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন 
ও বর্তমান অধ্যক্ষ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, 
অধ্যাপক, রামকৃষ্ণ মিশনের অভিজ্ঞ সন্ন্যাসী 
প্রমুখ কৃতী কৃতবিদ্য ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ । 
শিক্ষাবিষয়ে তাহাদের আলোচন! ও অভিজ্ঞতা- 
প্রস্থত অভিমত নিঃসন্দেহে মূল্যবান ও সময়োপ- 
যোগী। 

বিস্তাশালীর বহুমুখী কর্ম, অতীত ও 
বর্তমানের কর্মী, কর্মরত ছাত্র ও সম্মানিত 
অতিথিগণের অনেকগুলি স্বন্দর আলোকচিত্র 
গ্রন্থটির অতিরিক্ত আকর্ষণ। মুদ্রণ ও অঙ্গ" 
সৌষ্ঠব প্রশংসনীয় । কাগজ বেশ পুরু ও মজবুত! 
গ্রন্থটি যেমন শিক্ষাবিষয়ে ভাবুকদের চিন্তার 
খোব্বাক যোগাইবে তেমনি, কর্মনিরত শিক্ষা" 


বৈশাখ, ১৩৮৫ ] 


ব্রতীবের কর্মের কৌশল বা নী তিগ্রয়োগপদ্বতিও 
শিক্ষা দিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 


প্রাপ্তিষ্বীকার 

ভগবান গ্রীবুদ্ধদেব ও সারনাথ : লেখক 
৬গুরদাস গু । প্রকাশক : স্বামী রঘুবরানন্দ, 
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বারাণসী-১। 

৪ 181719101811718 1৬1188101) 7303, 
9০1)90] 30890175 1977, 7, 8891, 
71818560001. 

881008171810789, 11861) 1১01696£ 900৮০. 
11৮, 1977. 75001808-500029, 7০০৮- 
1191)50 09 9%181001 [২8108217811121181708. 

31081078167 (4 ৮/81.9111176 : 7২৪1118- 
[1817118 11189101) [71181) 80110901) 1977, 
(0100780010190, 11681081999. 1১001151190 09 
9%/8101 09010019191008, | 

7818878 01025 (5৬5 00: 1976). 


রামক়ষ মঠ ও রামকুষ মিশন সংবাদ 


২৪৭ 


901150৩0 0৬ 98001 0২900908008, 
চ২81818,) 24 181891785, 

বিষ্ভামজ্দির পত্রিক!, ১৩০৪ । প্রকাশক : 
ত্বামী স্মরণানন্দ, সম্পাদক, রামকৃ্চ মিশন 
বিদ্যা মন্দির, বেলুড় মঠ । 

রশ্মি, ১৯৭৭। প্রকাশক £ স্বামী তীর্থানন্দ, 
সম্পাদক, বরানগর রামকৃষ্চ মিশন আশ্রম 
উচ্চ বিদ্যালয় । 

987,508, /১71051 901৬6181) 19৭7. 
০0011919650 6 9৬৪01 92)2121181181709, 
9901:91215, [38118101510102 1$11591010 
98180901011) 36101 11901) 

স্বরপিকা, ' ৯৭০ । শ্রীরামরুষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ 
আশ্রম, রাজারহাট-বিষু্পুর, ২৪ পরগণ]। 

ঘা] [78708107191)719 9958 9870165 
0016 0001196 ৪8০0০050017, 7১001151160 
9 /১91020191 91019, 200 8২901795199 01 


7১৪01) [01010821179 /১59810, 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ 


ব্রাণকার্য 

ভারতে : জজ্জগ্রদেশ ও তামিলনাড়তে 
গত নভেঙ্ছর মাসে বিধ্বংসী ঘুণিবাত্যায় সর্বস্াস্ত 
৫৩টি গ্রামের ৩,৭৩৯ পরিবারের প্রায় তের 
হাজার লোকের মধ্যে মোট 
টাকার খান, বস্ত্র, বাসনপত্র ইত্যাদি বিতরণ 
করিবার পরে রামকৃষ্খ মিশন বর্তমানে 
অঙ্জপ্রদেশের ৮টি গ্রামে পঞ্চাশ লাখ টাকায় 
এক হাজার এবং তামিলনাড়ুর ছুইটি গ্রামে 
তিন লাখ টাকায় ৫৭টি ঝড়-গ্রতিরোধক পাকা 
বাড়ি তৈদ্ারির কাজ আরম্ভ করিয়াছে। 

ইতিমধ্যে দণ্ডকারপ্য হইতে আকন্মিকভাবে 
দলে দলে উত্বান্তদেয় আগমনে উদ্ভূত ভয়াবহ 


২১৬৭১৫৪০ 


পরিস্থিতির মোকাবিলায় রামকষখ মিশন 
আপাততঃ খড়গপুর ও হাওড়া স্টেশনে দুর্দশা গ্রস্ত 
উদ্বাস্তদের মধ্যে চি“ড়া-গুড় পাতিলেবু। গুঁড়া 
দুধ, বিস্কুট, “লাইফবয়” সাবান ইত্যাদি বিতরণ 
করিতেছে । 
বাংলাদেশে : বাগেরহাট দিনাজপুর 
নারায়ণগঞ্জ ও ঢাক] কেন্দ্রের মাধ্যমে রোগীদের 
চিকিৎসা, এবং নারায়ণগঞ্জ ও ঢাক। কেন্দ্রের 
মাধ্যমে দুপ্ধবিতরণ অব্যাহত আছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব 
বেলুড় জঠে গত ১০ই মার্চ ১৯৭৮, ভগবান 
শ্রীরামকষ্ধদেবের ১৪৩তম জল্মতিধি মহা” 
সমারোহে উদযাপিত হয়। মজলারতি বেদপাঠ 


২৩৮ 


উধাকীর্তন ্রীপ্রচণ্ডীপাঠ প্রীত্রীরামকষ্চকথামূত 
ও শ্রীঞ্ীরামককষ্লীলাগ্রসঙ্গ পাঠ কালীকীর্তন 
শীপ্রীঠাকুরের বিশেষ পৃজা হোম ইত্যাদি অনুঠিত 
হয়। প্রায় ৩০,০০* ভক্ত হাতে হাতে খিচুড়ি 
প্রসাদ পান। অপরাহে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত 
ধর্মসভায় প্রীরামকঞ্জদেবের জীবন ও বাণী 
সম্পর্কে ভাষণ দেন ডঃ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, ডঃ 
দেবীপদ তট্টাচার্য, ডঃ এস. এস. রাধবাচার এবং 
সভাপতি স্বামী গম্ভীরানন্দ | 

১৯শে মার্চ সারাদিনব্যাপী সাধারণ উৎসবে 
প্রায় ৩৫১০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান 
এবং বহু দর্শনারথার সমাগম হয়। 

দিনাজপুর রামু আশ্রমে গত 
১০ই, ১১ই ও ১২ই মার্চ ১৯৭৮, তগবান 
জীরামকঞ্জদেবের ১৪৩তম জল্মাতিথি-উৎসব 
পালিত হয়। 

১০ই প্রত্যুষে মঙ্গলারতি বেদপাঠ ও 
তজনাদি হয়) তৎপরে বিশেষ পৃজাঃ হোম, 
দরিজ্রনারায়ণসেবা, কথামৃতপাঠ ও লীলাগীতি 
প্রভৃতি সারাদিন ধরিয়া চলে । প্রায় চার হাজার 
নরনারী বসিয়! গ্রসাদ'পান। 

১১ই বৈকালে ধর্মসভায় ভাষণ দেন 
অধ্যাপক শাস্তিনারায়ণ চক্রবততা, জনাব এন. 
এইচ, চৌধুরী, জনাব জহুরুল ইসলাম, শ্রীৰিমল 
চন্দ্র বস্থ ও সভাপতি জনাব মাহমুদ মোকাররম 
হোসেন। তৎপরে £সভাপতি সাহেব স্কুল ও 
কলেজ বিভাগের রচনা-প্রতিযোগিতার পুরস্কার 
বিতরণ করেন। সভার পর বিবেকানন্দ-লীলা- 
গীতি পরিবেশন করেন শ্রীমতী মীনা ভট্টাচার্য ও 
ও জ্ীলক্ীনারায়ণ ভট্টাচার্য । 

১২ই বৈকালীন ধর্মসভায় শ্রশ্ীমা সারদা- 
দেবী সম্পর্কে ভাষণ দেন কুমারী সন্ধ্যা ভট্রাচার্, 
কুমারী মীন! ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা আছিয়! 
আফঙাতুন নাহার, জনাব! সৈয়দা জাহানারা, 


উদ্বোধন 


[ ৮*তমর্থ বর্ষ--৪8 সংখ্য! 


কুমারী রত্ব! কুণড:, শ্রীবিমল চন্দ্র বসু ও সভানেত্রী 
জনাবা রোকাইয়া খাতুন। তৎপরে সভানেত্রী 
স্কুলের ছাত্রছাত্রী বিভাগের আবৃত্তি 
প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন । 

সৈয়দা জাহানারা কাহার ভাষণে বলেন £ 
শ্রীম। আমাদের গৌরব) তিনি আমাদের মত 
পোশাক পরে, আমাদের ভাষায় কথা বলে, 
আমাদের মত জীবনযাপন করে আমাদের 
আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ করে দিয়েছেন ধে আমরাও 
মহত হতে পারি । তার পুণ্যরজীবন অন্ধ্যান ও 
অনুসরণ করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। 
তার মত বিশ্বব্যাপক মাতৃত্ব আমাদের আনতে 
হবে। তবেই দেশের কল্যাণ । 

অধ্যাপিক। আহ্িয়। নাহার ও সভানেত্রী 
উভয়েই নারীজীবনে জ্ীমায়ের জীবনাদর্শ 
অবলছ্বন করার আহ্বান জানান। সভার পর 
মায়ের লীলাগীতি পরিবেশন করেন শ্রীমতী 
মীনা ভট্টাচার্য, র্ধ। কুণড, প্রমুখ শিল্পীবৃদ্দ। 

সষলুক রামকষ। আজম ও মিশন 
সেবাকেন্দ্র গত ১*২, ১১ই ও১২ই মাচ 
১৯৭৮১ ভগবান শ্রীরামরষ্ধদেবের ১৪৩তম 
জন্মোৎসব ভাবগন্ভীর পরিবেশে উদ্যাপিত হয়। 

১,ই মঙ্গলারতি, বেদগান, উষাকীর্ভন, 
বিশেষ পুজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন, কথামৃত 
লীলাপ্রসঙ্গ ও শ্রীপ্ীরামকষ্ণ-পু*খি পাঠ কর৷ 
হয়। ্রীক্রীঠাকুর শীশ্রীম। ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি 
সহ একটি শোভাযাত্রা! শহর পরিক্রম! করে। 
ঘিগ্রহরে প্রায় চারি হাজার ব্যক্তি বসিয়া 
প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় ধর্মসতায় ভাষণ দেন 
স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দ । পরে রামকঞ্চ-লীলাগীতি 
পরিবেশন করেন শ্রীতৃপেন চক্রবী। 

১১ই সন্ধ্যায় ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী 
অজজানন্দ ও প্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় । পরে 
রামায়ণগান করেন শ্রীঅরণ বিশ্বাস। 


বৈশাখ, ১৩৮৫ 1] 


১২ই অপরাহে আশ্রম বিস্বালয়ের বার্ধিক 
পুরস্কারবিতরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন ম্বামী শিবময়ানন ও স্বামী 
জঅজজাননদা। রামকফ্খলীলাগীতি পরিবেশন 
করেন শ্রীলক্ষীকাস্ত রায় ও সহশিল্পীবৃন্দ। 

মেদিনীপুর রাম মিশন আশ্রমে 
গত ১*ই হইতে ১৩ই মার্চ ১৯৭৮, ভাবগস্ভীর 
পরিবেশে ্রামকষ্জদেবের ১৪৩তম জন্মোৎসব 
অচষ্ঠিত হয়। 

১০ই প্রত্যুষে বেঘপাঠ ভজনসঙীতাদির পর 
শষ্রঠাকুরের প্রতিকৃতিসহ একটি শোভাযাত্রা 
শহর পরিক্রম! করে। পরে বিশেষ পুজা পাঠ 
ও হোমাদি . হয়। পৃজাস্তে শ্পাচগোপাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় পীশ্রঠাকুরের জীবন ও বাণী 
আলোচনা করেন। মধ্যাহ্কে প্রায় পাচ হাজার 
তক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ বসিয়। প্রসাদ পান। 
সন্ধ্যায় কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন শ্বামী 
শিবময়ানন্দ । 

১১ই বিদ্যাতবনের বাধিক পারিতোধিক 
বিতরণী সভায় স্বামী শিবময়ানন্দ ম্বামীজীর 
জীবম ও চিন্ত। বিষয়ে ভাষণ দেন। পরে 
সভাপতি শ্রাশিবপ্রসাদ সমাদ্দার পুরস্কার বিতরণ 
করেন। 

১২ই আশ্রমে আয়োজিত সভায় ভাষণ দেন 
স্বামী অমলানন ও সভাপতি শ্রীক্ষিতীশচন্্ 
চৌধুরী । ১৩ই যাছুবিগ্ভা প্রদর্শন করেন 
রঞ্জনকুমার। 

কাটিছার রামকঞ্চ মিশন আশ্রমে গত 
১০ই হইতে ১৪ই মার্চ ১৯৭৮, শ্রীরামকঞ্চদেবের 
আবির্ভাব-মহোৎসব পালিত হয়। 

১০ই মঙ্গলারতি বেদপাঠ গীতা প্রপ্ীচণ্ী 
শ্নীবামকষকথামৃত রীশ্রামরুষ-পুশথি ও 
শ্ীরামকষ্ণলীলাগ্রসঙ্গ পাঠ, বিশেষ পৃজ। হোম 
ও ভজনান্দ হয়। মধ্যাঙ্হে প্রায় ৪ শত দরিদ্র- 


রামকৃখ মঠ ও রামকৃ্খ মিশন সংবাদ 
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নারায়ণ বসিয়। এবং প্রায় ৪ হাজার তক্ত হাতে 
হাতে প্রসাদ পান। 

১১ই অপরাহ্রে ভজন ও বামকৃষ্জ মিশন 
বিস্ভামন্দিরের বিজঞান-প্রদর্শমীর উদ্বোধন হয়। 

১২ই অপরাহে সংগীত পরিবেশন করেন 
প্রস্থনির্সল ভট্টাচার্য এবং ধর্মসভায় স্বামী 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ দেন শ্রীজগদীশ ৰা ও 
স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ। 

১৩ই পূর্বাহে ভজন হয় এবং অপরাহে ধর্মসভায় 

শ্রীরামরুষ্ণদেব সম্বন্ধে ভাষণ দেন প্রীতরত প্রসাদ 
শর্মা এবং প্রীপ্রিম। সারদাদেবী সম্বন্ধে আলোচন। 
করেন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ। 

১১ই) ১২ই ও ১৩ই সন্ধ্যায় রামায়ণগান 
করেন শ্রীনিখিল চট্টোপাধ্যায়। 

১৪ই অপরাহে বিস্তামন্দিরের পুরস্কাৰ 
বিতরণ কর। হয়। 

চেরাপুঙি রামকষ্। মিশন আশ্রমে গত 
১৩ই মাচ ১৯৭৮, ম্ঙগলারতি বেদপাঠ, 
বিভিন্ন উপজাতীয় ভাষায় ভজন প্রভৃতির 
মাধ্যমে প্ররামরষ্জদেবের জল্মোৎসব পালিত হয়। 
খাসিয়া ভাষায় কথামূত পাঠ করেন কুমারী 
লুসি এবং ভাষণ দেন শ্রীফিলোল সিং। 
খাসিয়া, গারো॥ মিণ্টেং হাজং, বোলাই প্রসৃতি 
বহু উপজাতীয় ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করেন। 

১৮ই মাচ সাধারণ উৎসব হয়। প্রাতে 
রীশ্রঠাকুর শ্রত্ীম। ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া 
একটি বিরাট মিছিল শহর পরিক্রমা! করে । নাগাঃ 
খাসিয়া, গারো॥ মিজো» ব্রিপুরী আদিবাসী, 
অরুণাচলের আদিবাসী, বাংখল, মিণ্টেং 
চাকমা, হাজং, বোলাই, মিকির, বিয়াং প্রভৃতি 
বিভিন্ন উপজাতীয় লোকের! নি্ন্ব পোশাক, 
অস্ত্র ও বাদ্যভাগ্ড সহ মিছিলে যোগদান করেন। 
মধ্যাহ্নে জনসভায় ভাষণ দেন শ্রীরণজিৎ নাগ, 


চেরাপুঞ্জির রাজ! ভ্ীমোসিং সিয়েম, পগ্রীফিলোল 
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সিং ও স্বামী গোকুলাননদ। সকলেই বসিয়া 
প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় লীলাগীতি পরিবেশন 
করেন জঞ্ব চৌধুরী ও স্হশিল্পীবৃন্ন । 

রাষহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত 
১২ই, ১৩ই ও ১৪ই মাচ ১৯৭৮, ভগবান 
শ্ীশ্ররামরুষদেবের শুভ জন্মোৎসব পালিত হয়। 

১২ই ব্রাঙ্গমুহূর্ত হইতে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, 
ভজন, শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও ম্বামীজীর 
প্রতিকৃতিসহ গ্রামপরিক্রমা, পুজা, হোম এবং 
কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ প্রভৃতি পাঠ হয়। 
মধ্যাহ্নে প্রায় ছয় হাজার নরনারী বসিয়! 
প্রসাদ পান। বৈকালে ধর্মসভায় ভাষণ দেন 
স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ ও ত্বামী মিত্রানন্দ। সভাপতি 
ছিলেন শ্বামী হ্বাহ্ভবাননদ। রাত্রে নতুনগ্রামের 
যুবকরা যাত্রাভিনয় করে। 

১৩ই অপরাহে অমর কানন রামকৃষ্ণ 
আশ্রমে হ্বামী রুদ্রাত্মানন্দ রামকুষ্-বিবেকানন্ন 
সন্বন্ধে বন্তৃতা করেন। রাত্রে রামপুর মাজমুড়া 
গ্রামের যুবকরা যাত্রাভিনয় করে। 

তিন দিন সন্ধ্যায় কামারপুকুর রাম 
মিশনের 'আনুকুল্যে «কংস+, 'সতী বেহুলা" ও 
“ভগবান শ্রীরাম্কষ্ণ ছায়াচিত্র গ্রদ্িত হয়। 

দেহত্যাগ 

গভীর দুঃখের সহিত আমর! দুইজন সক্গ্যাসীর 
দেহত্যাগ-সংবাদ জানাইতেছি ঃ 

স্বামী শুদ্ধবোধানন্দ (পোন্াপপন মহারাজ) 
গত ২৫শে মাচ“ ১৯৭৮, অপরাহ ৫-১৫ মিনিটে 
৬৫ বৎসর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে 
দেহত্যাগ করেন। এ দিনেই বেলা ২-৩০ 
মিনিটে ইনষ্টিটিউট অব কালচার হইতে তিনি 
সেবাপ্রতিষ্ঠানে প্রেরিত হন। পাকস্থলী ও 
অন্ত্রের প্রদাহাদি রোগসহ হদ্যস্তের অংশবিশেষে 


উদ্বোধন 
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রক্তচলাচল ব্যাহত হওয়ায় তাহার দেহাস্ত ঘটে । 

তিনি শ্রীমৎ ত্বামী বিরজানন মহারাজের 
মন্ত্রশিষ্য ছিলেন । ১৯৩৫ সাজে তিনি 'জিচুড় 
আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪৪ সালে 
তাহার গুরুর নিকট সন্যাসদীক্ষ। প্রাণ্ধ 
হুন। তিনি কিয়ংকাল বেলুড় মঠে কর্মী ছিলেন 
এবং চেরাপুঞ্জিঃ কিশেনপুর ও তিরুভেষ্লা 
কেন্দ্রের অধ্যক্ষরূপে কাজ করেন । চেরাপুঞ্জিতে 
ছুইদশকব্যাপী তাহার অবস্থানকালে আশ্রমের 
দ্রুত প্রসার ঘটে। ১৯৬৯ হইতে তিনি ত্রিচুড়ে 
অবসর যাপন করিতেছিলেন। অকৃত্রিম ও 
অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্ত তিনি সকলের 
প্রিয় ছিলেন। 

স্বামী বিশ্ববেদানন্ (বিমল মহারাজ) গত 
২৭শে মাচ: ১৯৭৮, বেল! ১১-১৮ মিনিটে ৭২ 
বৎসর বয়সে সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। 
কর্কটরোগাক্রাস্ত দক্ষিণ মৃত্রগ্রস্থিতে অন্ত্রো- 
পচারের পর শ্বাস ও হাদ্যস্ত্রের ক্রিয়। ব্যাহত 
হওয়ায় তাহার দেহাত্ত হয়। তিনি বিগত 
কয়েকমাস যাবৎ অন্ুস্থ ছিলেন। তিনি প্ীমৎ 
স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং 
১৯৩৫ সালে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। 
১৯৪৫ সালে শ্রীমৎ ত্বামী বিরজানন্দ মহারাজের 
নিকট তিনি সন্গ্যাসদীক্ষ। প্রাপ্ত হন। তিনি 
কারটিহার, পাটনা, বেলুড় মঠ, এলাহাবাদ, 
নৃতন দিল্লী, বৃন্দাবন, বাঁকুড়া, এবং রায়পুর 
কেন্দ্রে কর্মী এবং ক্ষেত্রী কেন্দ্রে ১৯৬৫ হইতে 
১৯৬৯ পর্যস্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। কুদ্ছুসাধন ও 
সাদাসিধা জীবনযাত্রার জন্ত তিনি সকলের প্রিয় 
ছিলেন। 

ইহাদের দেহনিমুক্ত আত্মা চিরশাস্তি লাভ 
করুক! 


বিবিধ সংবাদ 


উৎসব 

কল্যাণী উত্রীরামকষ্ণ সেবাসজ্বের নব- 
নিথিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী 
লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ গত ১৫ই জাহুআরি, 
১৯*৮। ভাবগন্তীর পরিবেশে তিনি শ্রীরাম 
কষ্দেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও ম্থামী 
বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন 
এবং অপর প্রকোষ্ঠে শ্বাপিত গ্রন্থাগার ও 
নাঁতবা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় পরিদর্শন 
করেন। 

অপরাহে অনুষ্ঠিত জমসভায় অধ্যাপক 
গৌরাজ চৌধুরী শ্রীশ্রীরামরুষ্খ সেবাসজ্বের 
ইতিহাস ও কার্যবিবরণী পাঠ করেন। অতঃপর 


সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানম্দ মহারাজ 
প্রীরামরুষ্ণদেবের পবিত্র জীবন ও তুলনাহীন 
ত্যাগের মাহাত্ম্য বর্ণনা কবেন। 


নব বারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি 
পরিষদে গত «ই ফেব্রুমারি ১৯৭৮, গ্রসারদা- 
দেবীর ১২তম আবির্ভাব-্উৎসব মঙ্গলারতি 
ভব প্রার্থন। ভজন, শ্রীগ্রীমায়ের কথা শ্রীরাম 
কষ্ণ-পুথি শ্রীঞ্রীরামরুষ্ণকথামৃত প্রভৃতি গ্রন্থপাঠ 
ইত্যাদির মাধ্যমে পালিত হয়। লন্ধ্যায় স্বামী 
যোগস্থানন্দের সভাপতিত্বে একটি ধর্মসভ! 
হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী নিলিগানন্দ। 


জআলানসোল মহীশিলা কলোনী সারদা- 
সজ্বের বাধিক উৎসব গত ৫ই ফেব্রুমারি 
১৯৭৮, মঙলারতি প্রভাতফেরী বিশেষ পুজা 
্ঞ্জম ঠাকুর ও স্থামীজীর জীবন ও বাণী 
আলোৌচন। গীতা ও চণ্ডী পাঠ অথণ্ড নাম" 


সংকীর্তন প্রভৃতির মাধামে অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্ছে 
প্রায় আটশত নরনারী প্রসাদ পান। অপরাহ্ে 
জনসভায় সজ্বের সম্পাদদিক! শ্রীমতী আজ৷ 
চক্রবর্তী বাধিক কণ্যবিবরণী পাঠ করেন 
এবং সভানেত্রী শ্রীমতী নীহারবাল। 
বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রশ্ীমায়ের কথা আলোচন! 
করেন। জননী সারদ| সম্বন্ধে একটি কথিকাঁও 
পরিবেশিত হয়। 


রাজারহাট বিষুঃপুর (২৪ পঃ) শ্রীরাম- 
কষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রমের নিরঞ্জনধামে গত ৫ই 
মাচ :৯৭৮, শ্রীমৎ ক্বামী নিরঞজনানন্দ মহারাজের 
১১৫তম জন্মতিথি তীর্থ-পরিক্রমা, পুজ1, হোম, 
কীর্তন, ঈশ্বরগ্রসঙ্গ, নারাম্ণসেবা, প্রসাদবিতরণ 
প্রভৃতির মাধ্যমে পালিত হয়। এই উপলক্ষে 
অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন অধ্যাপক ভর 
গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি স্বামী 
রুদ্রাআানন্দ । সভাস্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
সৌজন্তে “বীরেশ্বর বিবেকানন্ন' ছায়ীচিত্র 
প্রদশ্রিত হয়। ন্মরণিকা"নামে একটি স্মারক 
পত্রিকাঁও গ্রকা শত হয়। 


আমতলী (ত্রিপুরা) শ্রুরা মরু সেবাশ্রমে 
গত ১*ই, ১১ই ও ১২ই মাচ ১,৭৮১ ভগবান 
্ীত্ররামকঞ্চদেবের ১৪৩তম আবির্তাবস্উৎ্ণব 
পালিত হয়। 

১০ই গ্রত্যুষে মঙ্গলারাত ও পরে চণ্তীপাঠ ও 
ফোড়শোপচারে পুজা, অপরাহে কথামৃতপাঠ, 
সন্ধ্যায় আরাত্রিক ভজন ও শ্র্ামায়ের জীবন ও 
প্রষচন আলেচনার পর একটি ধর্মমূলক 


২১২ 


ছায়াচিত্র গ্রদশিত হয়। ১১২ প্রত্যুষে মঙ্গলারতি 
ভজন ও তৎপরে উপনিধৎ পাঠ হয়; সন্ধ্যায় 
আবত্বিক বথামৃতপ$ঠ ভজন, এবং জ্বঈংজমব 
জীবন ও উপদেশ অন্ুধ্যান ও তৎপরে বামায়ণ- 
গান হয়। ১২ই মঙ্গলারতি ভজন প্রপ্রঠাকুরের 
প্রতিকৃতিসহ সঙ্গীত ও নগরপরিক্রমা ষোড়শো- 
পচারে পুজা হোম গীতাপাঠ ও কীর্তন হয়। 
পৃঞ্জান্তে চারিসহত্রাধিক লোক খিচুড়ি প্রসাদ 
পান। অপরাহ্রে সাধারণ সভায় শ্রশ্রীঠাকুরের 
জীবন ও বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন এ্মতী 
অপরাজিত! রায়, শ্রীতেজেন্রমোহন আচার্য ও 
শ্ীধীরেন্্রচন্ত্র দত্ত । সভাপতি ছিলেন শ্রীকালী- 
প্রসন্ন দত্ত । সন্ধ্যায় গ্রীরামকুষ্জ-পু'থি ও কথামৃত 
পাঠ হয়। 


কোনাবন (পঃ ত্রিপুরা ) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে 
গত ১০ই হইতে ১২ই মার্চ ১৯৭৮, ভগবান 
প্ীপ্রীরামকষ্জদেবের ১৪৩৬তম জক্মোৎসব অন্রষ্ঠিত 
হয়। 

১৭ই মঙ্গলারতি, ভজন, কীর্তন, গ্রভাত- 
ফেরী, বিশেষ পূজা, হোম ভোগরাগাদি হয়। 
সন্ধ্যারতির পর শ্রঞ্ঠাকুরসন্থম্বীয় ছায়াচিত্র- 
প্রদর্শন ও বক্তৃত। হয়। ১১ই সাধারণ সভা, 
ক্রীড়াগ্রাতিযোগিতা, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রমা ও 
স্বামীজী বিষয়ক গান, আবৃত্তি, প্রবন্ধপাঠ, 
তৎপরে পুরস্কারবিতরণ হয়। ১২ই কীর্তন ও 
প্রসাদবিতরণ হয়। প্রায় আড়াই হাজার 
ব্যক্তি গ্রসাদ পান। 


উদ্বোধন 


[ ৮*তম বধ--৪৭ সংখ্য। 


ধানবাদ রামক্ বিবেকানন্দ সোসাইটিতে 
গত ১০ই মার্চ ১৯৭৮, ভগবান প্রীরামকষ্খদেবের 
১৪তম আঁবির্ভীব-তখি বিশেষ পৃজ$ হোম 
চণ্তীপাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্যাপিত হয়। বহু 
দরিদ্রনারায়ণ ও ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান। 
পরবতাঁ ছুই দিনের ধর্মসভায় জশ্রীঠাকুর প্ত্রম' 
ও স্বামী বিবেকানন্দ সঙ্থন্ধে ভাষণ দেন স্বামী 
নির্জরানন্দ, ত্বামী উমানন্দ, স্বামী ভর্গানন্দ ও 
ভর রমারঞন মুখোপাধ্যায় । 

পরলোকে 

মেদিনীপুর জেলার ছেনেগড় গ্রামের 
লব্মমীনারায়ণ জিংহ গত ৬ই আগষ্ট 
১৯৭৭, সকাল ৭-১* মিনিটে নিজ বাসভবনে 
৯৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন । 
সালে জয়রামবাটীতে শ্রীষ্রীমায়ের নিকট তিনি 
দীক্ষালাভ করেন । 

রামকষ্চ মঠ ও মিশনের একনিষ্ঠ ভক্ত 
্ীপ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য মহিম চক্র দত্ত গত ১৯শে 
মার্চ ১৯৭৮১ রাত্রি ১১-১৫ মিনিটে মেদিনীপুরস্থ 
নিজ বাসভবনে ৮৮ বৎসর বয়সে জজ্ঞানে 
শ্ীপ্রীমাকে স্মরণ করিতে করিতে শেষনিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন। ১৯১২ সালে তিনি ্রগ্রমায়ের 
নিকট দীক্ষালাভ করেন। তিনি সত্যনিষ্ঠ এবং 
আজীবন নিয়মিত জপধ্যানপরায়ণ ছিলেন। 
মেদিনীপুর রামকৃঞ্চ মিশন আশ্রমের সহিত 
তাহার নিবিড় সংবোগ ছিল। 

ইহাদের দেহনিমুক্ত আত্ম! চিরশাস্তি লাভ 
করুক! 


১৯৩৭ 


কাস্তুন। ১৩০৬ ] বিবেক বৈরাগ্য ৪৯ 


ভিন্নভি্নরপ ব্যবস্থা আবশ্তক হইয়! থাকে । 

এক্ষণে বুঝিতে হইবে, বৈরাগ্যভাৰ বা তৎপ্রশ্থত বিচার একটি মানসিক ব্যাপার- 
বিশেষ। মনে মনে ষথার্থ এইরূপ বিচার যতক্ষণ না গ্রকতরূপে উদ্দিত হয়, ততক্ষণ বাহ বৈরাগ্য 
অবলম্বন কষ্টের কারণ মাত্র। আমর! এই পধ্যস্ত বলিতে পারি, এই বিচারবুদ্ধি সকলের 
অন্তঃকরণে উদিত হইলে অতি গুভফল উৎপাদন করে ও ইহাই আমাদের বিবেচনায় সকল 
সমাজের একমাত্র আদর্শ হওয়া উচিত; কিন্তুকিন্ধপে এই ভাব প্রকৃতরূপে কার্যে পরিণত 
করিতে হইবে, তাহা হ্বতন্ত্রকথা। সকলেই জানেন, কুরুক্ষেত্র-সমরে অর্জুন যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ 
করিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে নানাবিধ উপদ্েশের দ্বার] পুনর্্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন। সেই 
সকল উপদেশ এক্ষণে “গীতা” নামে সর্বত্র পরম সমাদরে পুজিত হইয়া থাকে । যুধিিরেরও 
একসময়ে এইরূপ বৈরাগ্যোদয় হওয়াতে তাঁহার ভ্রাতৃগণ, বেদব্যাস ও শ্রীকুষ্ণ পর্য্যস্ত নানাবিধ 
উপদেশ দিয়াও তাহাকে রাঁজ্য করিতে প্রবৃত্ত করিতে ন। পারিলে পরিশেষে শরশয্যাশায়ী পরম- 
যোগী ভীম্ম তাহাকে নানাবিধ উপদেশ দিয়া পরিশেষে রাজ্যশাসনে সম্মত করেন। এইসকল 
এবং এতত্ত,ল্য সহজ সহম্্র উদাহরণ ও আমাদের দৃষ্টিগোচর সহম্্র সহম্র ঘটনাবলী পর্ধযালোচন! 
করিলে আমরা পূর্বেবাক্ত সন্দেহের মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি । 

সাংখ্যদর্শন পাঠে অবগত হওয়! যায় যে, সত্ব রঃ ও তমঃ নামক তিনটা দ্রব্যে অগৎ 
নিশ্মিত। এই তিনটা পদার্থ নিগুণ পুরুষকে গুণ অর্থাৎ রজ্জুর স্তায় আবদ্ধ করে বলিয়া 
ইহাদিগকে গুণ বলে। কি জড়-জগতে, কি পণশু-জগতে, কি মন্থুস্ব-জগতে সর্বত্রই অল্লাধিক 
পরিমাণে এই তিনটী গুণের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে কেহ তমোগুধ- 
প্রধান, কেহ বা রজোগ্তণপ্রধান, কেহ বা সত্বগুণগ্রধান। তম:গ্রধান ব্যক্তিতে আলস্য, মোহ, 
নিদ্রা! গ্রভৃতি অধিক পরিমাণে, রজোগুণী ব্যক্তিতে কাধ্যপ্রবৃত্তি, লোভ ইত্যাদি অধিক পরিমাণে 
ও সত্বগুণী ব্যক্তিতে শম, দম, বিবেক, বৈরাগ্য ইত্যাদি গুণ অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। 
তমোৌগুণী ব্যক্তি বজোগুণ দ্বারা! তমোগুণের অপনোদন করিয়৷ পরে সবগুণের দ্বারা ঝজোগুণকে 
জয় করিবেন, তৎপরে ব্রিগুণাত্মিক প্রকৃতি ও নি পুরুষের পার্থক্যবিচার ঘার| আপনাকে 
নিগুণরূপে জানিতে পারলেই কৈবল্য বা মুক্তিলাভ করিবেন। ইহাই মুক্তিলাভের ক্রম বা 
সোপান। 

এই তা আরও পরিষ্কাররূপে বুঝিবার চেষ্টা কর! যাউক। ইহার মধ্যে সাধারণের 
বুঝিবার ভুল হয় এইটুকু যে, তাহার! তমোগুণ ও সবগুণে তাদ্বশ পার্থক্য করিতে পারেন না, 
ইহার কারণ উহারা বাহিরে দেখিতে একই প্রকার । তমোগুণী ব্যক্তি জড়ের সায় উদ্ভমহীন 
হয়, পরিবারের ভরণ-পোষণ পধ্যস্ত করিতে বা নিজ অবস্থার উন্নতি করিতে তাদৃশ যত্ব করে না) 
সন্বগুনী ব্যক্তিও তন্রপ। তবে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য এই__তমোগুণী ব্যক্তির অভাব 
অনস্ত। সে সেই অভাব পূর্ণ করিবার ক্ষমতা! নাই বলিয়াই নিরদযম হয়। সবুণী ব্যক্তির 
অস্তরে সর্বদা লীতলতা বিরাজমান, তীহার অভাব নাই বলিলেই হয়। একজন আমাকে প্রহার 
করিল। করিবামাত্র আমার মনে মনে ইচ্ছা! হইল, আমি তাহার উপযুক্ত শাস্তিবিধান করি। 
কিন্তু শারীরিক দুর্বলতাবশতঃ তাহা পারিলাম না। অপরে ভাঁবিল, আমি বড় সাধু পুরুষ, 


প ( বৈশাখ, ১৬৮৫) পৃঃ ২১৩) 


[ গুনদুজেপ। 


€৬ উদ্বোধন [ ২য় বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


কিন্ত আমি নিজে মনে মনে বুঝিতেছি, আমি কতদূর সাঁধু। সত্বগুণী ব্যক্তির তাহা নহে, 
প্রহারিত হইলেও তাহার মনে কোন উদ্বেগ হয় না, প্রতিশোধের শক্তি থাকিতেও তিনি ক্ষমা 
করেন। 

এক্ষণে আমরা বুঝিলাম যে, যদিও আমাদের চরম লক্ষ্য -বিবেক ও বৈরাগ্য, তথাপি 
সকলের পক্ষে উহ! লাভের উপায় এক নহে। বদি জিজ্ঞাসা কর] বায়, আমর! কে কিরূপে 
কার্য করিব তাহা স্থির করিবার উপায় কি, তাহা হইলে এইমাত্র বল! যাইতে পারে, 
ইহার উপায় আত্মপরীক্ষার দ্বারা জ্ঞাত অন্তর্ধ্যামীর প্রেরণ! অথব! সদ্গুরুর উপদেশ মতে 
কার্য্য করা। 

আজকাল সন্যাস ও গার্হস্থ্য আশ্রম লইয়া নানা স্থানে নানাবিধ তর্কবিতর্ক শুন। গিয়] 
থাকে। অনেকে বিবাহ করিয়া সম্তানোৎপাদনাদিকে ঈশ্বরের অভিগ্রেত কাধ্য সিদ্ধাত্ত 
করেন। তাহার! আপনারাও সেই মতান্ুসারে চলেন ও অপর সাধাবরণকে তদঙ্গসারে চলিতে 
উপদেশ দেন। আবার কাহারও কাহারও নিকট কামিনী-কাঞ্চনের হেয়ত্ব ও ইহাদিগকে ত্যাগ 
করিতে না পারিলে কিছুই হইবে না, শুনিতে পাওয়া যায়। 

আমরা জানি, ভগবান রামকষ্ণদেব কতকগুলি ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে স্পষ্ট নিষেধ 
করিয়। সন্ন্যাসা শ্রম গ্রহণ করিতে অনুমতি করিয়াছেন। আবার অনেককে বলিতেন, বিবাহ 
করিয়া সংসার কর। এ রহস্যের মীমাংসা কি? যদি সকলে সন্ধ্যাসী ব! নৈষ্ঠিক ব্রহ্গচর্ধ্য- 
ব্রতধারী হয়, তবে ১** বৎসরের মধ্যে মানবসমাজ একেবারে ধ্বংস হইবে; কৃষ্টিকর্তার ইহ! 
কি কখন অভিপ্রেত হইতে পারে? আমর এ সম্বন্ধে গুরুকুপায় এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে, 
স্ষ্টিকর্ডার অভিপ্রায় ধাহাই হউক, কিন্তু বিবেকবৈরাগ্য ও তল্লাভের প্রকৃষ্ট উপায় নৈষিক 
র্্ধ্য মনুস্ত সমাজের, শুধু তাহা নহে, সমগ্র জগতের পূর্ণ আদর্শ। আমাদের ঈশ্বরকে আমরা 
গুদ্ধমপাপবিদ্ধং বলিয়া জানি এবং তাহার সম্তানেরাও সর্বাংশে তাহার মত শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ 
হউক, ইহাঁও ত্বাহাব অভিপ্রায়) ইহাই আমাদের, শুধু আমাদের নহে, সর্বদেশের অবতার, 
সিদ্ধপুরুষ ও মহাপুরুষগণের মত । তবে এই আদর্শে পন্ুছিতে গেলে তাহার অনেক সোপান 
আছে। এক্ষণে ইহা আদর্শমাত্র ; কার্ষে পরিণত কখন হইবে কি না, তাহাতেও বিশেষ 
সনেহ। তবে একটী মহৎ আদর্শ সম্মুথে রাখিয়া! সেই দিকে ক্রমশ: অগ্রসর হইবার চেষ্টা 
করা ব্যতীতও মানবের উপায়াস্তর নাই। আমাদের বোধ হয়, বিবাহক্রিয়া পণ্ড অবস্থা 
হইতে পূর্ণ ব্রন্মচর্য্যে আরোহণ করিবার একটি সোপানমাত্র । এই হিসাবে ইহাকে ঈশ্বরের 
অভিপ্রেত বলিতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু যদ্দি কেহ বিবাহের পবিত্রতা ঘোষণা 
করিতে গিয়। পূর্ণব্ষর্য্যকে তাহার প্রকৃত পদ প্রদান করিতে অন্বীকৃত হয়, তাহাকে কি 
বল! যাইবে? 

এই অধিকারভেদবাদের দ্বার] সাধনসন্বন্বীয় অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা! হইতে পারে 
আর ইহা হিন্দুধর্মের একটি বিশেষত্ব । হিন্দুধর্মে সামান্ত যী মাকালের পুজা হইতে নিগ্? 
ব্রহ্মজান পধ্যস্ত ঝহিয়াছে। মানুষ অধিকার অনুসারে ইহার কোন না কোনটি অবলম্বর 
করিয়। মুক্তর পরম সহায় বিবেক বৈবাগ্য লাভ করিতে পারে। 

(৮*তষ বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ২১৪ 


বাতি ১5 বিবেক বৈরাগ্য ৫১ 


| বিবেক বৈরাগ্য কি, তাহা পূর্বে কিঞ্ৎ আলোচিত হইয়াছে, বিবেক বৈরাগ্যে 
অধিকার কাহার, তাহারও কিঞ্চিত ইঙ্গিত কর! গেল, এক্ষণে তল্লাভের উপায়সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
বলিয়৷ আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব । 

(১) ভোগ--৫50911009. 

(২) বিচার । 

(৩) ভক্তি দ্বার! বঙ্মানন্দ ভোগ। 

(8) সাধন বা! অভ্যাসযোগ। 

'তগবান রামকঞ্জদেবকে বিবেক বৈরাগ্যলাত্তের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
কাহাকেও কাহাকেও বলিতেন, “কিছুদিন আমড়ার অস্থল থেয়ে আয়” অর্থাৎ বিষয়ভোগ 
কঙ্গু। কাহাকেও বলিতেন, এই দেহটা হাড় চামড়া মাস, ইহার ভিতরে মলমূত্র প্রভৃতি 
রহিয়াছে, এই সকল ভাবিলে ক্রমশঃ বিবেকোদয় হয়। আবার কাহাকেও ব| বলিতেন, 
সচ্চিদাননাকে ষে সম্ভোগ করে, তাহার আর কি সামান্ঠ বিষয়রদ ভাল লাগে? কাহাকেও বা 
কোন বিশেষ সাধন অভ্যাসে দৃঢ়নিষ্ঠ হইয়। তগবৎকপা প্রতীক্ষায় থাকিতে বলিতেন। 

(১) আমর! দেখিতে পাই, এমন অনেক লোক আছে, যাহারা শত শত শান্তর শ্রবণ 
করুক, শত শত সাধুর সহিত বাস করুক, কিছুতেই তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। তাহাদের 
জন্য সময়ের প্রতীক্ষা করা উচিত । এক সময়ে বাহ! অতি কঠিন বোধ হয়, অপর সময়ে তাহা 
অতি সহজ বলিয়! প্রতীয়মান হয়। যেমন বীজ বপন করিবার জন্য এক নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা 
করিতে হয় অনেকের পক্ষে এইরূপ সময়ের প্রতীক্ষা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে । তাহারা ভোগ 
ব্যতীত আর কিছু বুঝিতে পারে না-_তাহাদের পক্ষে কিঞ্চিৎ বিচার পূর্বক ভোগ কর] 
আবশ্টক । ভোগে কি আছে, উহাতে স্থুখ কতটুকু, ুঃখই বা কতটুকু, এ সকল একবার মর্দে 
মর্মে বোধ ন! করিলে তাহাদের পক্ষে বৈরাগ্য লাভ বড় কঠিন হইয়৷ উঠে। জগতে এইরূপ 
গ্রকৃতিই অধিকাংশ। অধিকাংশের জন্য, তাহার যাহাতে উপযুক্তরূপ ভোগ করিতে পারে, 
তাহারই ব্যবস্থা হওয়। উচিত। আমাদের দেশ হইতে যোগ ও ভোগ উভয়ই একরূপ অস্তহিত 
হইয়াছে, কিঞ্চিৎ যাহা আছে, তাহা যোগ ও অধিকাংশ ঘোগের ভান। ভোগ নাই 
বলিলেই হয়। এক্ষণে ইউরোপ আমেরিক! ভোগবিষয়ে ভয়ানক প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। 
তাহাদের ভোগের তুলনায় আমাদের দেশের মহাধনী পর্যন্ত অতি দরিদ্র বলিলেও বলা বায়। 
স্থতরাং সাধারণের জন্ প্রথম ভোগের ব্যবস্থা ন) হইলে তাহারা কখন যোগের এক বিদ্দুও 
আস্বাদ করিতে পারিবে না। সেই জন্য আমাদের দেশে সাধারণের জন্য কিছু কর্ধ-প্রবৃত্ধির 
প্রয়োজন হইয়াছে । এক্ষণে লোকে যাহাতে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে, হাহাতে 
অন্নের সংস্থান বর্ধিত হইয়া ভবিষ্তৎ দুর্তিক্ষার্দির সম্ভাবনা কমিয়া যায়, বাহাতে উপযুক্ত 
্বাস্্যবিগ্ভার আবির্ভাব হইয়া মহামারী প্রভৃতির কারণ নির্ণর ও তক্নাশের উপায় উদ্ভাবিত হয়, 
বাহাতে বাণিজ্য ও শিল্পের চর্চ। বঞ্ধিত হইয়া দেশে লক্ষ্মী শ্রীর পুনরাবিতাব হয়, দেশের 
নেতৃগণের ও সমাঁজপতিগপের তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর্তব্য । নতুবা সাধারণের পক্ষে 


বৈরাগ্য অর্থহীন শব্ববিশেষ, বিবেক উন্নগ্রলাপসঘৃশ । সংসার-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে 
রর ্‌ (বৈশাখ, ১৩৮৫, পৃঃ ২১৫ । 


৫২ উদ্বোখন [ ২য় বধ--৩ওয় সংখ্যা 


পারিলে তবে সংসারত্যাগের কথা মুখে আনা সাধারণের শোভা! পাইতে পারে । 

(ৎ) কিন্তু কতকগুলি ব্যক্তি আছেন/-তাহার!1 জল্মান্তরীণন্ুকৃতিসম্পন্ধ । তাহাদের 
পক্ষে এই মহা ছুর্গম, পিচ্ছিল, প্রাতিক্ষণে পতনের সম্ভাবনাধুক্ত, বিভীষিকাগ্রদ পথের অনুসরণ 
করিবার আবশ্তক নাই। তীহারা! একরূপ বুঝিয়াছেন, বিষয় কিছুই নহে, কিন্তু মন হইতে 
বিষয়-বাসনা যাইতেছে না। তাহাদের পক্ষে ভগবান এই শেষোক্ত তিনটি ব্যবস্থার অন্যতম 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। যদি তুমি জীনপ্রধান প্রকৃতির লোক হও, 
যদি তোমার বিশ্লেষণে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে, তবে ক্রমাগত খাইতে শুইতে বসিতে 
অহনিশি জগৎকে ও আপনাকে তন্গততক্নরূপে বিচার কর। এই বিচারসাগরে আপনাকে 
ডুবাইয়। দাও। জগতের কিছুই অমিশ্র নহে। সুবিশাল হূর্য্যমপ্তল হইতে সামান্য কীটাখু 
পধ্যস্ত সকল পদার্থ বা সকল প্রাণীই মিশ্র । এই মিশ্রণকে ভঙ্গ করিতে হইবে । এই মিশ্রণের 
অন্তপালে কি এক অনির্ধ্বচনীয় অমিশ্র পবিত্র পদার্থ রহিয়াছে, তাহারই অন্বেষণ করিতে 
হইবে। মাহষ মিশ্রণেই আসক্ত হয়, মিশ্রণ ভঙ্গ করিয়া ফেলিলে আসক্তির কোন হেতু 
থাকে না। বতই ঠিশ্রিণ তঙ হয়, ততই আসক্তির হেতু চলিয়া যাইতে আরস্ত হয়, পরি- 
শেষে উহা! একেবারে অন্তহিত হয়। কোথায় আসক্তির উদ্দীপক, কামনার নিবাসভৃমি 
রমণী, আর কোথায় কীটদষ্ট, পর্যযধিত, ধূলিধূসরিত সেই শবের ব্যবচ্ছিন্ন অবস্থা! কামী 
লোক এই শেষোক্ত চিত্রের দিকে অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারে না, বা চাহে না। 
সে সেই বিধাতার অপূর্ব্ব নির্মাণ ব৷ মিশ্রণ-কৌশলে নিণ্মিত পুত্তলিকাকেই নিরীক্ষণ করিতে 
ব্যগ্র হয়; ইহাকেই মোহ বলে। বিচারপরায়ণ পুরুষের এ মোহ অসম্ভব, কারণ তিনি বস্তর 
অভ্যন্তরে পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া তাহার গুপগ্ততম রহস্ত পর্য্যস্ত অবগত হন। অবিচারক পুরুষের 
জান একদেশী, কিন্ত বিচারপরায়ণ পুরুষের জ্ঞান তীহার জ্ঞানের বিষয়ের সর্বাংশকে ব্যাপিয়। 
থাকে । এইরূপে বিচার ক্রমশঃ অগ্রবর্তী হইলে দেখা যায়, সমুদয় প্রকৃতিই সত্ব রজঃ তমঃ 
পদার্থত্য়ের মিশ্র। উহাদের অতীত পুরুষই যথার্থ সত্য বস্ত। ক্রমশ: এই সত্ব রজঃ তম: 
পদ্দার্থব্রয়ও নামমাত্রে পর্যবসিত হইয়া সেই অনস্তপুরুষে বিলীন হইয়া যায়। ইহাই বিবেক- 
বৈরাগ্যের শেষ সীমা । 

(৩) যাহাদের অন্তর শ্বভাবতঃ ভাবপ্রিয়, তাহাদের পূর্বোক্তপথকে আপাততঃ কিছু 
শুফ বলিয়। বোধ হইতে পারে, সেইজন্য তাহারা উহ! ততদুর ভালবাসে ন।। তাহারা 
চাহে কিছু অনুভব করিতে, কোন বস্ততে মন প্রাণ সমর্পণ করিতে, কোন বস্তর সৌন্দর্য্য 
বিভোর হইতে, তাহাতে পাগল হইতে । কিন্ত তাহারা! কাহাকে অবলম্বন করিয়া উন্মাদ 
হইবে? --আমর| নাটকাদিতে উন্মত্ত প্রেমিকদিগের কথা পাঠ করিয়া থাকি। সাধারণতঃ, 
এই প্রেম পুরুষ স্ত্রী লইয়া সঙ্ঘটিত হয়। এই প্রেমের এতদূর প্রভাব যে, মানুষকে হাসায়, 
কাদায়, নাচায়, গাওয়ায়। পাগল করে, প্রিয় বস্তকে সর্বত্র নিরীক্ষণ করায়, আহার নিদ্রা 
ত্যাগ করায়__সংক্ষেপতঃ মনকে তাহার একরপ ভয়ঙ্কর অবস্থায় পরিণত করিয়া তোলে, 
তাহা ধিনি ভুক্তভোগী তিনিই জানেন। ভগবান সচ্চিদানন্দে এই প্রেম ন্যস্ত করিতে 
হইবে। তিনি সকল সৌনর্য্যের মূল প্রন্রবণ, তাহা! হইতে সকল আনন্ম, সকল ভালবাসা, 

(৮০তম বর্ষ, গুর্ধ সংখ্যা, পৃঃ ২১২) 


ফাণ্তন, ১৩০৬] ভারত-সঙগীত-সমাজ €৩ 


সকল ভাব উৎপর হুইয়াছে॥ প্রসোহ্হমঞ্স, কৌন্তেয় প্রভান্মি শশিকুধ্যয়ো: 1” ফুলের 
সুগন্ধ, মলয়ানিলের হুখম্পর্শ, চন্দ্রের ্সিথকোমল কিরণ-_ সমুদয় রমণীয় সুন্দর পদার্থই সেই 
পরম স্ন্দর দেবতার অঙ্গের কিরণমাত্র। সেই পরম স্ন্দর দেবতাকে ভাল বাসিবে না ? 
তাহাকে ভাল বাসিয়। হাদয়ের ভালবাস! চরিতার্থ করিবে না? না, তাহা কি কেহ কখন 
পারে? সেই সৌন্দধ্যে একবার আত্মার! হইলে সমুদয় জগতে সেই পরম স্ুন্দররূপের ছটা 
দেখিয়। মন মুগ্ধ হইবে । এস ভাই, তবে সেই রূপসাগরে ঝাপ দিই। জাতি কুল মান 
তুলিয়া তাহাতে ডুবিয়া ডুবিয়া তলাইয়! যাই। এস ভাই, সেই সচ্চিগানন্দস্নন্দরের সুন্দরূ- 
রূপে মুগ্ধ হই। তখন কি আর অন্যরূপ ভাল লাগিবে? “সেরূপ যে দেখেছে, সে মজেছে, 
অন্যরূপ লাগে ন। ভালো ৯ 

(8) অনেকের পক্ষে কোন একটী অভ্যাস বিবেকবৈরাগ্যলাভের বিশেষ সহায় 
হইয়া থাকে | বাহার যাহাতে সুবিধ! হয়, ধাহার যাহ! ভাল লাগে, এমন একটি সাধনগ্রণালী 
লইয়া! অথব| ভগবানের কোন একটি নাম লইয়! তোমার হাদয়ে বতটুকু ভক্তি বা একাগ্রতা 
আছে, সমুদয় প্রয়োগ করিয়া সাধন করিতে থাক । 

“শামুকের মত হও। প্রবাদ আছে যে, শামুক ম্বাতিনক্ষত্রের একবিন্দু জল প্রাণ্থির 
আশায় পথ চাহিয়া! থাকে । যখন এক বিন্দু এই জল পতিত হয় তথন জলের নীচে গভীর জলে 
চলিয়! গিয়া তাহা হইতে মুক্ত! গ্রস্ত করিতে থাকে । তত্রুপ হে সাধক, তুমি গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রবূপ 
একবিন্দু জল লইয়! একবারে সাধনার অগাধ জলে নামিয়া যাও ।” 

প্যতক্ষণ না সরকারি হাওয়া পাওয়া যায়, ততক্ষণ পাথার হাওয়া করিতে থাক। 
ঘতক্ষণ না মা তোমাকে আসিয়া হাত ধরেন, ততক্ষণ প্রাণপণে মায়ের হাত ধরিবার চেষ্টা কর। 
ক্রমশঃ ঈশ্বররুপায় বৈরাগ্য লাভ হইবে ।” 

এইরূপ ও অন্ঠান্ত বিবিধ উপায়ে মানব বিবেক বৈরাগ্য লাভ করে ও পরিশেষে 
চরমাবস্থা মুক্তি লাভ করিয়া সর্বপ্রকার সুখ ছুঃখের শাস্তিম্বরূপ নির্ববাণ লাভ করে। 


ভারত-সঙ্গীত-সমাজ । 


গত বসস্তপঞ্চমী-দ্রিবসে ভারত-সঙ্গীত-সমাজে ( ১৩নং কর্ণওয়ালিস দ্র, কলিকাত] ) 
সারত্বত সম্মিলনের এক বিমল আনন্দস্ত্রোত বহিয়াছিগ । কলিকাতাবর অনেক গুপশালী 
সাহিত্যান্থুরাগী উপস্থিত ছিলেন । সঙ্গীত-সমাজের সভ্যগণ, সকলকেই যার পর নাই আদর 
আপ্যায়ন করিয়াছিলেন। নানাবিধ কণদঙ্গীত ও যন্ত্রঙ্গীত হইয়াছিল। পরিশেষে উক্ত 
সমাজের শিক্ষিত সত্যগণ “গোড়ায় গলদ” নামক একথানি পুস্তিকা অতি ম্বাভাবিকভাবে 
অভিনয় করেন। একটী ছোট থাট বঙ্গীয় সাহিত্যিক প্রদর্শনীও ছিল 7 নিয়ে তাহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দেওয়! গেল :__ 

ক। ১৪ রকম মহাভারত-পুঁথি_-বিশবকো-কারধ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্রনাথ বন্ধ 
কর্তৃক প্রেরিত । প্রণেতাগণের নাম বথা £-_ 


(১) কাশীরাম দাস (৯০৫ সাল); (২) ভৎপুত্র নন্দরাম দাস (১১৬২)$ 
( বৈশাখ, ১৬৮৫) পুঃ ২১৭ ) 


৫৪ উদ্বোধন | বর বর্--ওয় সংখ্যা 


(৩) তজ্জামাত। নিত্যানন্দ ঘোষ (১১৫১); (৪) কষ্ণানন্দ বনু (১০৯৯) (৫) গঙ্গাদাস সেন 
(৬) অভিরাম ) (৭) দ্বৈপায়ন দাস ; (৮) কবীন্দ্র পরমেশ্বর ( পরাগলী ); (৯) শ্রাককনন্দী ( ছুটি 
খাঁ); (১০) কবিচন্দ্র; (১১) সারণ দাস; (১২) সঞ্জয় কবীন্ত্র ; (১৩) রামচন্দ্র থ| ) (১৪) বিজয় 
পণ্ডিত। 

থ। অস্তান্ঠ পুঁধি_এ স্থান হইতে প্রেরিত £ (১) কবিচন্ত্রের কৃষ্ণমঙ্গল ( বিষ্ুপুরের 
রাঞকুমার চন্দ্র সিংহের লিখিত )) (২) শ্রীগোপাল-সহম্রনাম ;) (৩) নাগরী অক্ষরে 
সিদ্ধরতিকারিকা (সনাতন গোস্বামী); (৪) (নাগর ও বাঙ্গলা) গোবিন্দলীলাম্ৃত ; 
(৫) রসভক্তিচন্দ্রিক। 

গ। সাহিত্যপরিদ্কার্ধ্যালয় হইতে পুথি ।-_-(১) কবিক্কণ চণ্ডী (১৭০৬ শক )) 
(২) এ চগ্ডিকামঙ্গল ; (৩) রামনারায়ণের হুর্গামঙগল ? (8) সঞ্জয় কবীন্দ্রের মহাভারত ( ১২২৩ 
সাল); (৫) রামাভিষেক। মুদ্রিত পুস্তক ;₹_(১) কবিকক্কন চণ্ডী (১৮১৫)) 
(২) 10530110055 00810819505 ০9136108911 0০9০915$ 0৬ 2২০৬, 0, 1,018. 

ঘ। মেটকাফ হল হইতে :--(১) প্রতাপাদিত্যচরিত (৬রাম রাম বন্থ প্রণীত, ১৮০১, 
শ্রীরামপুর )) (২) লিপিমালা৷ ( প্র» ৮০২, এর); (৩) বত্রিশ সিংহাসন (গা, ১৮*২, এ) 
(৪) কাশীরাম দাসের মহাভারত (আদিপর্বর, ১৮০২, প্র); (৫) ভদ্রাজ্জুন নাটক ( ১৭৭৪ শক )। 

ঙ। শ্রীযুক্ত অমবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুম্তকালয় হইতে :__আত্মতত্বকৌমুদদী 
(গ্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনুবাদ, ১২২৯)১ (২) ভূগোল ও জ্যোতিষ (১২৩৪)? (৩) প্রাচীন 
ইতিহাস (১২৩৭ )) (৪) শব্দকল্পতরঙ্িণী ( ১২৪৫); (৫) শিশুসেবধি (১২৪৭) ; (৬) প্রশ্লোতর- 
কৌমুদ্রী (১২৫২); (+) বিগ্যাকক্সদ্রম (১২৫৬); (৮) গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১২৬১); 
(৯) বাঙ্গালার ইতিহাস ( মাসমান ); (১০) দিগ্র্শন ( প্রথম মাসি কপত্র, শ্রীরামপুর )। 

চ। শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্ত্রসমাজপতি-প্রেরিত পুঁথি :£--(১) কৃষিপন্ধতি ( সংস্কৃত, 
পরাশরকত )। 

ছ। শ্রীযুক্ত মহেন্রনাথ বিগ্ানিধি প্রেরিত :--(১) সমাচারদর্পণ ( প্রথম থণ্ড, ১৮১৮ )) 
(২)৬রাজা রামমোহন রায়ের ম্বাক্ষর ( ১*৪ বৎসর পূর্বের )। 

জ। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্তৃক প্রেরিত পুথি :--(১) গঙ্গারাম দত্তের উাহরণ 
(১৬৯৪ শক) (২) নরোত্তম দাসের প্রেমবিলাস। 

মুদ্রিত পুস্তক :-(১) রামেশ্বরের শিবায়ন (১২৬০ সাল); (২) ভূমিপরিমাণবিদ্য। 
(১২৪৮) (৩) ৬রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ (১৮৪০ )7 (৪) প্র, শ্বামাচরণ শম্মা (১৮৫২) 
(৫) এর, ব্রজকিশোর গুপ্যের (১৮৫৫) ; (৬) সংস্কত স্থুলেমানী উপদেশ (১৮৫৭)। 

ঝ। জ্ীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত (বাগবাজার ) প্রেরিত £-(১) কৃতিবাসী রামায়ণ 
(উত্তরকাণ্ড, ১৮০৩, শ্রীরামপুর ); (২) মহারাজকুষ্ণচন্ত্রের জীবনী (১৮১১, লন্দন ); 
(৩) বত্রিশ সিংহাসন (পদ্য, ১৮১২); (৪) পথ্যপ্রদান (রাজা রামমোহন রায়ের, 
স্”১৭৭০ শক )+ রোমিও জুলিয়েট (১২৫৫ সাল ,» গুরুদাস হাঞ্জর! ) ; (৬) প্রীচৈতন্তচরিতামৃত 
(১২৫৮ সাল, প্রথম মুদ্রিত চৈতন্ভচরিতামৃত )7) &) মালতীমাধব নাটক (১৭৮* শক, 

( ৮ম বধ, র্ঘ লংখ্যা, পৃঃ ২১৮1 


ফবাস্তন, ১৩০৬? পৰোপকারের হৃষ্টাস্ত ৫৫ 


৬কালীপ্রসন্ন সিংহ); (৮) রাঁজাবলী (তৃতীয় সংস্করণ, ৬মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ); (৯) ১০০১ 
শের শ্তামল বর্মরাজা গুদত্ত তাঅশাসনের আন্লিপি। 

এ ।- শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্ত্র রায়চৌধুরী প্রেরিত :--(১) প্রজ্ঞ। পারমিতা ( বৌদ্ধ গ্রন্থ) 
(২) মাদল! পঞ্জী (তালপাতায় লিখিত )। 


ট। প্রভৃতি, প্রভৃতি । 
পরোপকারের দৃষ্টান্ত । 


দিন কতকের কথা হইল, কোন কাধ্য উপলক্ষে জনৈক ভদ্রসম্তানকে, পল্লীগ্রাম হইতে 
সস্ত্রীক», কলিকাতায় আসিতে হয়। নিজ পিতৃঘসার বাটীতে উঠেন। আ'সিয়াই রাত্রি ৯ 
ঘটিকার সময় তাহার স্ত্রী ভীষণ বিস্থচিকা-রোগাক্রান্ত। হন । পিসীমা তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে 
বহিতত করিয়া দেন। ভদ্রলোকটী কি করেন; সঙ্গে পান্ধী ক'রে স্ত্রীকে লইয়া সেইরাত্রে 
ছুই একটী নিকট-আত্মীয় কুটুম্বের বাটী অন্বেষণ করিয়! তথায় আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। নানা- 
প্রকারের কপট কারণ দেখাইয়া, কেহই সে বিপন্ন নিরাশ্রয় ছুইটীকে স্থান দিলেন না । জবশেষে, 
দুরসম্পর্কীয়। এক ভগিনীর বাটাতে আশ্রয় পাইলেন। রাত্রি ১২টা। রোগ তথন ক্রমশঃ 
সাংঘাতিক হইয়া আসিয়াছে । 

ভগিনীটীর বাটী--শ্তামবাজারস্থ ট্রাম আতন্তাবোলের সম্মুখে অপর ফুটপাথে এক ছোট- 
গলির ভিতর। পুরুষের মধ্যে সে বাঁটীতে,_ছুইটা ভাই, আর বড় ভাইয়ের একটী ছোট পুক্র; 
স্ত্রীলোকের মধ্যে,-_বৃদ্ধমাতা, ছুই ভাইয়ের স্ত্রী এবং বড়ভাইয়ের একটী ছোট কন্তা। বড় ভাইটী 
চাকরি করেন বটে, কিন্ত অতি গরিব। বাড়ীটি খুব ছোট; ছুটি ভাইয়ের দুটিমাত্র ঘর। 
মহা! বিপদগ্রস্ত দেখিয়া ছোট ভাইটি অভ্যাগতদ্বয়কে নিজের ধরখানি সেইবাত্রে কোনও রকমে 
ছাড়িয়া দিলেন; ইনিই বিপন্ন অভ্যাগত ভদ্রলোকটির ভগ্নীপতি | স্থান দিয়াই, তৎক্ষণাৎ 
সেই রাত্রে তাহাদিগের জন্ত ডাক্তার বৈদ্যগ্রভৃতির বাটীতে ছুটিতে ল'গিলেন। পাঠক মহাশয়, 
এক্ষণে, ধৈর্য ধরিবেন ; পরে যে সকল ঘটন! উল্লেখ করিব তাহাতে বিচলিত হইবেন না। 

শেষ রাত্রিতে, ঝড় ভাই, বড় ভাইএর স্ত্রী ও বড়ভাইএর কন্ঠ?, তিনজনে একসঙ্গে এ 
রোগে আক্রান্ত হন। বেল! আড়াইটার সময় কন্তাটির আযুরবসান হইল। ভ্রাতৃকন্ভাকে দাহ 
করিয়! আলিয়াই দেখেন বড় বধূটিও গত হইয়াছেন। বড় বধূর অস্ত্োষ্রিক্রিয়া করিয়া আসিয়া 
দেখেন আবার, বড় ভাই মৃতু)মুখে পতিত। বাঁটীতে একমাত্র বড় ভাই যতকিঞ্চিৎ উপার্জন 
করিতেন ; ছোট ভাইএর কর্ম তখন ছিল না। উপযূর্যপরি তিনটির প্রাণবিযোগ হইল । বাটার 
কর্তা, ধিনি বড় ভাই, কাহারও মৃত্যু হইল? তত্রাচ সেই বিপয্ন শ্বামী ও স্ত্ীটি ধাহাদিগকে আশ্রয় 
দিয়াই এই সকল বিপদ ঘটিল, তাহাদিগের প্রতি, সে বাড়ীর লোক কেহই অসস্তোষের চিহ্ন 
কোনওরূপ দেখান নাই । 

অভ্যাগত ্ত্রীলোকটির ক্রমশঃ জীবনলাভের আশা হইল। কিন্ত এধারে, ইহাদিগের 
যে পরোপকারের পুরস্কার শেষ হইল তাহা নহে। ইতিমধ্যে বড়ভাইএর পুর্রটিকে, বালকের 


মাতুলগণ আপিয়া তাহাদিগের বাটীতে, সরাইয়া লইয়। গিয়াছিলেন। বাটীতে অবশ্ষ্ট রহিলেন 
( বৈশাখ, ১৬৮৫, পৃঃ ২১৯) 


৫৬ উদ্বোধন [ ২য় বর্ঘ-_৩য় সংখ্য 


_ বৃদ্ধমাতা, সেই ছোট ভাই ও তীহার ম্ত্রী। গত বৎসরে বৃদ্ধ মাতার সাজ্বাতিক 
হইয়াছিল, জীবনের আশা ছিল না; থাট পর্যন্তও আন! হইয়াছিল, গঙ্গাযাত্রা করান হইবে 
এমন সময়ে পুনজ্জীবিত হওয়াতে থাট ফিরাইয়া দেওয়া হয়। 

যাহা হউক, ছোট ভাই সংসারের একমাত্র-আশ্রয়-জ্যেষ্টভ্রাতাকে শ্মশানে লইয়া 
ধাইলেন। এদিকে ছোটবধূ পুত্রশোকগ্রস্ত বৃদ্ধ! শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে সাত্বনা করিতে করিতে 
নিজে রোগাক্রান্ত হইয়! ছুই চারি ঘণ্টার মধ্যেই গতাস্থ্ব হইলেন। একটি প্রতিবাসী আসিয়া 
সেই বৃদ্ধা শাশুড়ীকে নিজের বাটাতে লইয়! যাইয়। বিশেষ সাত্বন! করিতে লাগিলেন। ছোট 
তাই শাশান হইতে বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন ভীষণ ব্যাপার- স্ত্রী মৃতা হইয়া ভূতলে 
পড়িয়া আছেন !--কখনই বা! ব্যারাঁম হইল, কখনই ব1 মারা গেল !! তিন দিন ধরিয়। দিবা- 
রাত্র শ্বশান আর ঘর করিতেছেন, বাড়ীই একপ্রকার শ্ুশান হইয়া গিয়াছে । বীরপুরুষ তখনও 
পরোপকার পরম ব্রত হইতে বিচলিত হন নাই । শোকাগ্িতে জ্বদয়সাগর শু হইয়া গিয়াছিল 
বটে-_-আর চক্ষু দিয়া জল পড়িত না বটে, কিন্তু তার সে হাদয়গ্রশস্ততার কিছুমাত্র লাঘব হয় 
নাই, বরং শতগুণে আরও বুদ্ধি হইয়াছিল। নিজের যাহাই হউক, বিপন্ন আশ্রিত দ্বয়ের 
তত্বাবধান তখনও লইতে কোনও মতে ক্রটি করেন নাই। শস্ত্রীলোকটীর রক্ষা পাইবার কিছু 
আশ! হওয়াতেই তাহার স্বামী তাহাকে লইয়! স্বদেশে গমন করিলেন । এধারে ছোট ভাইটা 
পত্বীর মুখাঞ্সি করিতে চলিলেন। শৃন্ত মনে প্রুত্যাগমন কৰিয়। দেখেন, বাটা শুন্য, চতুর্দিক শূন্ত, 
হৃদয় শৃন্ত । গাঢ় অন্ধকারময় বাটাতে একাকী । রাত্রি প্রভাত হইল। প্রতিবাসীর বাটীতে 
বৃদ্ধা মাতাকে দেখিতে যাইবেন এমন সময়ে নিজেই সেই কাঁলরূপিরোগমুখে পতিত হইলেন। 
বোধ হয় তখন তাহার কার্য্য শেষ হইয়াছিল। আর তাহার জীবনের আবশ্তক ছিল না। 
হাসপাতালে ধাইয়৷ একদ্দিবস পরে তিনি ভবলীলা সাঙ্গ করিলেন ! 

চার পাচ দ্রিনের মধ্যে একটী বাটীতে এতগুলি লোক বিশ্চিকায় গত হইলেন? ক্মাশ্চর্যয, 
পা্বস্থ আর কোনও বাড়ীতে সে সংক্রামক রোগের সঞ্চার হয় নাই । রোগটী মহাকালবেশে যেন 
সেই বাটীর জন্থই আসিয়াছিল। যাহা বগিত হইল -গল্প বা রঞ্জিত নহে; সমস্ত সত্য ঘটনা । 

এক্ষণে, পাঠক মহাশয়, প্রধান ছুই রকম চরিত্রের কথ। শুনিলেন ) একজন মৃত্যুর ভয়ে 
ব৷ স্বজনের মঙগলাকাজ্কায়, বিপন্ন ব্যক্তিকে আশ্রয় দিলেন না) আর একজন অনায়াসে নিজের 
প্রায় যাবতীয় পরিবারবর্গের প্রাণবিনিময়সত্তেও একটী লোকের উপকার করিতে পশ্চাৎপদ 
হইলেন না। বলুন দেখি-_ছুইটির মধ্যে কোন্টী ন্যায় বা নীতি-সঙ্গত কার্য করিয়াছেন । 
কাহারও কাহারও মতে হয়ত প্রথম ব্যক্তিটিই স্ঠায় কার্য করিয়াছেন। কিন্ত, বাকারা 
ত্বাভাবিক পরহিতকারী, পরহিতকম্মই ধাহাদিগের পরমব্রত, পরহিতের নিকট ধন ও ভ্রীবন 
প্রভৃতি যথাসর্ববন্ব ধাহাদিগের অতি তুচ্ছ বোধ হয়, তাহারা উল্লিখিত দ্বিতীয় ব্যক্তির কাধ্যকে 
প্রশংসা না করিয়৷ থাকিতে পারিবেন না । এক শ্রেণীর লোক হয়ত এসকল ঘটন! শুনিলে 
ঈশ্বরে দোষারোপ করিবেন। আর একশ্রেণীর ব্যক্তি বোধ হয় “ঈশ্বরের পরীক্ষা” প্রভৃতি 
বাক্য বলিয়৷ ঈশ্বরের মাহাত্ম্য মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করিবেন, এবং হৃদয়কে আরও অধিকতর 
প্রশস্ত করিয়া পরহিতকয়ে আরও দৃঢ়তর কটিবন্ধ হইয়া, নিজ উন্নতিপথে ধাবমান হইবেন। 

( ৮ণ্তষ বর্ধ, ৪র্ধ নখ্যা, পৃঃ ২২, ) 
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উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলা 
[ উদ্বোধন কার্যীলয় হইতে প্রকাশিত পৃস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১*% কমিশনে পাইবেন] 


স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খে সম্পূর্ণ) 


 রেক্িন বাধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ঁ--১৪২ টাঁকা £ 
বোর্ড বাধাই সুলভ সংস্করণ : 


পুরা সেট ১৩৫৯ টাক! 


প্রতি খণ্ড ১০২ টাক 


প্রথম খণ্ড. ভূমিক। £ আমাদের স্বামীজী ও তাহার বাণী_.নিবেদিতা, টিকাগে। বন্তৃত। 
কর্ম যোগ, কর্মযোগণ্্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগস্থত্র 
দ্বিভীর খণ্ড জ্ঞানযোগ, জানযোগ-গ্রসঙ্গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিষ্ভালয়ের বেদান্ত 





ভৃত্তীয় খণ্ড-_. ধর্ম বিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদাস্তের আলোকে, যোগ ও 
মনোবিজ্ঞান 
খণ্ড তক্তিযোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহুল্ত, দেববাণী, ভক্তিগ্রসঙ্গে 
পঞ্চম খণ্ড-- ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-গ্রসজ 
খণ্ড-_ ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্রাবলী 
সপ্তম খণ্ড_- পত্রাবলী, কবিভা ( অঙ্গবাদ ) 
অষ্টম থণ্ড-- পত্রাবলী, মহাপুরুষ*গ্রস, গীত।-প্রসঙ্গ 
নবম থণ্ড-_ শ্বামি-শিষ্য-সংবাদ, স্বার্মীজীর সহিত হিমালয়ে, ম্বামীজীর কথা, কথোপকথন 
দশম থণ্ড_- আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( নংকষিপ্তনিপি-অবলনে ), 
বিবিধ, উক্তি-সঞ্চ়ন 
স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী 
কর্ম যোগ-- পৃঃ ১৪১, মূল্য ৪১০ তারতে বিবেকানন্দ--প: ৪২৪, মূল্য ১০*** 
ভক্তিযোগ-_ পৃঃ ৯৬, মূল্য ২৮০ দেববাদী-_ ঁ তি নাই) 
তক্কি-রহুত্য--. (ছাপ! নই) শিক্ষা প্রসজ-- পৃঃ ১৬৮, . মুল্য ৪*০০ 
জ্ানযোগ-_ পৃঃ ২৯০, মূল্য ৮৫ কথোপকথন-_ পৃঃ ১৩৫, মূল্য ১২৫ 
রাজযোগ- পৃঃ ২১৪, মুল্য ৫৬ অদীয় আচার্ধদেব_ পৃঃ ৬২, মূল্য *'৭৫ 
লক্্যাসীর শীতি-- পৃঃ ২৩, মুল্য ৬৫ ভষ্তানঘোগ-প্রসঙ্গে-- পৃঃ ১৪৩, মুল্য ২০০ 
ঈশদুত বীশুপ্ব্ট_. পৃ:২৯, মুল্য *৮* চিকাণো বক্তভা_ পৃ: ৫২ মূল্য ১৫০ 
সরল রাজবোগ-_- পৃঃ ৩৬, মুল্য "৫০ মহাপুরুবপ্রসঙ্গ_- পূ: ১৩৪, মূল্য ৩০০ 
পত্রাবলী-_প্রথমার্ধ- পৃ: ৪০২, মূল্য ১০১০ হার্ভার্ড বিশ্ববিগ্তালয়ে বেদান্ত-_ 
শেবার্ধ_- পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১০৫০ (ছাপ! নাই) 
রেক্সিন বাধাই ( সমগ্র পত্র একব্রে। ( ন্বামীজীর মৌলিক [ বাংল। ] রচন! ) 
নির্ধেশিকাদি সহ )-স্সূল্য ২৭০৪ পরিক্রাজক-_ পৃঃ ১৩২, মুল্য ৩৭ 
ভারতীয় নারী- পৃঃ ৯৩, মূল্য ২৪, প্রাচ্য ও পাশ্চাভ/)-- পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২'২৫ 
পওযছারী বাবা--" পৃঃ ১৮, মূল্য *৫* বর্তমান ভারত-_ পৃঃ ৪০, নূল্য ১৭৪ 
আহ্বান পৃঃ৮০, মূল্য *৮*০ ভাববার কথা পৃঃ ৯২, মূল্য ১২, 
ধর্মলবীক্ষা_ গৃঃ ১৩০১ মূল্য ২৫* বাণী-সঞ্চয়ন-_ পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'** 
বেদান্তের আলোকে (ছাপ! নাই) ধর্মবিভ্ঞান__ পৃ: ১২০। মূল্য ২০৪ 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাক্ষার. কলিকাতা ৭****$ 


[১২ ] 
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জ্ীরামকফ-সন্বন্ধীয 


গামকৃফ্লীলাপ্রসঙগ _- শ্বাী শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাখারণ 
৮০ এ । ছুই ৮৯ বলা -_ন্থামী নির্বেদানন্দ ( অস্ুবাদ £ স্বাী বিশ্বাশ্রয়া- 
2 ডারি নন্ধ )। পৃঃ ২৯৬ সাধারণ *'** ? হাফ-রেক্সিন। 
সাধারণ ১মথণ্ড ৩৫০7 ২য়খণড ৭৮৭, & 
৩র খণ্ড ৫'২* ৪র্ঘ খণ্ড কঃ ) ৫ম খণ্ড ৭'৫* বোর্ড বাধাই, শোভন ৭'** 
জীঞ্ীরামকৃফ-পু-থি-_অক্ষযকুমার সেন। জীতীরানক্ৃফ-জীবলী-_নবামী ভেলা, 
সুললিত কবিতায় শ্রীরামকফের জীবনী | মূল্য ২৬০ নন্ব। পৃঃ ২*৮, যুল্য ৫** 
প্ীপ্রীরামকৃক-উপদেশ-_ন্থামী বন্ধানন্থ- শ্রীরামকক ও ভ্রীঞীমা-্ামী অপূর্বা- 
লংকলিত। মূল্য ১৬০ ? কাপড়ে বাধাই ১'৮* নম্ব। (ছাপা নাই) 
শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা_ ভ্রীজক্ষয়কুমার পরমহংলদেব- _জীদেবেজ নাথ বন্থ। 





লেন। মূল্য ৩'৫* (ছাপা নাই) 
শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প ব্বামী জীভীরামকৃষ্ণ-_জ্ীইজদয়াল ভট্টাচার্ধ। 
প্রমহরানন। ১ এ (ছাপা নাই ) 
:-- শ্রীক্ষিতীশচজ শিশুদের বাদক স্বামী 
চৌধুরী। (ছাপা নাই) ০৬ ৪০, এ 


শ্রীত্রীমা-সন্বন্ধীয় 
ভ্রীঞ্জামাক্সের কথা-_্রজীমায়ের সঙ্্যাসী ভরীমা লারা দেবী-ন্থামী গল্ভীরানন্দ 
ও গৃহস্থ সন্তানগণের ভাষ়েরী হইতে । ছই ভাগে ্রীতীমায়ের বিস্তারিত জীবনীপ্রন্থ। পৃঃ ৬৪২, 
লম্পূর্ণ। বৃল্য ১ম ভাগ ৭৯৯ হয় ভাগ (ছাপা নাই) সূল্য-__১৭** 
মাতৃ-সান্লিষ্যে__হ্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ. শিশুদের ম! সারদাদেবী, (সচিত্র )-_ 
নত সঃ টাক শ্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ । পৃঃ ৪০, মূল্য ৩'০৩ 


ত্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধীয় 


যুগনায়ক' বিবেকাঁনজ্__ামী গ্ভীরা-  স্থাক্গি-শিস্ত-সংবাদ--_( ছুই খণ্ড একজে ) 
নন্ব-প্রনীত স্বামীজীর প্রামাণিক ভ্বীবনীগ্রস্থ । ্শরতচজ চক্রবর্তী । ম্বামীজীর সহিত লেখকের 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত। সুল্য ১ম খণ্ড ১৬7; কথোপকথন | পৃঃ ২৫৮, সৃল্য ৭** 
২য় ও ওয় প্রতি খণ্ড ৮*** সামীজীকে যেরূপ দেখিক্সাছি-_ 

তামী বিবেকানম্--উ্রীগ্রমথনাথ বন্ছ। ভগিনী নিবেদিতা। ( অন্থবাদঃ ত্থামী 
১ম ভাগ (ছাপা নাই ), ২র ভাগ--মুল্য ৪২৫ মাধবানন্য )। যৃল্য ৮*** 

দ্বীনী বিবেকালন্দ-_দ্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। খ্বামীজার সহিত হিমালযেে--ভগিনী 
পৃঃ ১৩৬, মুল্য ২৫০ নিবেদিতা ( বঙ্াক্ছবাদদ.)। পৃঃ ১২৪, মল ১২৫ 

স্বামী বিবেকানল্দ-__প্রীইন্দয়াল ভট্টা- শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র) 
চার্ধ। ছেলেদের উপযোগী । পৃঃ ৬৪, যুল্য *'৭০ সামী বিশ্বাশয়ানন্। ৩য়.সং, মুল্য ২৫৪ 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান % উদ্বোধন কাধালয়, ট উদ্বোধন লেনে কলিকাত। ৭৬৩৩ 
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জীরামকক-ভক্তমাজিকা -- নামী 
গ্ভীরানন্দ । শ্রীরামকজের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের 
জ্বীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬১ যুল্য ১৩৯৯, 

ব্য ভাগ পৃঃ ৫২৪, মুল্য ৮৬৩ 

স্বামী জক্গানম্দ--( ছাপা নাই ). 

ভারতে শক্িপুজাামী সারদানন্দ | 
ল্য ০] 

মহাপুরুষ শিবানন্-ন্বামী অপূর্বানম্ম। 
পৃঃ ২৪৯১, ল্য ৫৬৩ 

স্বামী অথণ্ডানল্ম-- ত্বামী অরদানন্য। 
পৃঃ ৩১৬, ষ্‌ল্য ৪:৬০ 

্বাষী তুরীয়ানজ্ছ্-_ন্থামী জগদীশ্বরানন্ম । 
(ছাপা নাই) 

গোপালের মা -- শ্বামী সারদানন্দ। 
পৃঃ 8৪, মৃল্য ১৫০ 

জীপ্রীরামান্ুজ-চরিত-_্বামী রামরুষণা- 
নন্ব। (ছাপা নাই )। ৰ 

আচার্য শঙ্কর-_দ্বামী অপূর্বানন্ধ 
পৃঃ ২৪৬, মুল্য ৬১৬৬ 

স্বামী তুরাস্রানন্ফের পত্র--সূলয ৭'৮* 

শিবানন্দ-বাণী-_ ত্বামী অপূর্বানন্ম-সংক- 
লিত। ১ম ভাগ ( ছাপ] নাই ) ; ২য় ভাগ-২'৫, 


মহাপুরুষজীর পত্রাবলী-- (ছাপা, 


নাই ) 

সগচক্থা -_- ম্বামী সিদ্ধানম্ব-সংগৃহীত। 
(ছাপা নাই) 

অদ্ভুতানন্দ-প্রসজ -_ শ্বামী সিদ্ধানন্দ- 
সংগৃহীত। (ছাপা নাই ) 


স্থৃতি-কথা-_স্থামী অখগ্ডানম্ম। মূল্য ৪**, 
দিব্যপ্রসঙজে *-- স্বামী দিব্যাত্বানম্ম। 
(ছাপা নাই) | 
ত্বামী প্রেমানন্ফের পত্রাবঙ্গী-_ 
(ছাপা নাই) 
আরতি-স্তব-মূল্য **৭* 
রর পৃণ্যস্থতি--দ্বামী জানাত্মানম্দ। পৃঃ ১১৬) 
7৩৩৩ 


: ভন্তান্তয 


মহাভারতের গল্স-__দ্বামী বিশ্বাশ্রয়ানম্দ 
পৃঃ ১২৮; সাধারণ ২:৫০, বোর্ড বীধাই ৩৯, 
৬ঠ শ্রেণীর পাঠ্য সংক্ষেপিত “স্কুলপাঠ্য” 
সংস্করণ__পৃঃ ৭২? মৃল্য ২*০০ 

শহ্বর-চরিত -- শ্রীইন্্রদয়াল ভট্টাচার্য । 
সংস্করণ (৭ম) ষৃল্য ২৫* 

জশীবতার-চরিত-ঞ্রইজদয়াল ভট্টাচার্য 
পৃঃ ১০৮, বৃল্য ২:৫০ 

লাথক রামপ্রঙগাদ -ত্বামী বামদেবা- 
নম্ব। পৃঃ ১৬৪, ষ্ল্য ৫'ই৩ 

দাধু নাশ মহাশয়--প্রীপরৎচজ্জ চক্কবর্তী। 
পৃঃ ১৪৪, সুল্য ৩৫৪ 

ভনিনী নিবেদিতা--ামী তেজসানন্য। 


গৃঃ ১২৪, মুল্য ১'৫* 
শিব ও বুদ্ধ__ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, 


মুল্য ৩৫ 


ধর্ম প্রসঙ্গে স্বামী জক্জানল্দ-_ 
পৃঃ ১৮৪১ মূল্য ৫৯০ 

পত্রমালা-ন্বামী সারদানম্দ। পৃঃ ১৮২ 
মূল্য ৪8৩৩ 

গীতাতত্ত্ব-_ন্বামী লারদানন্দ । পৃঃ ১৭৬, 
ষুল্য ৫'** 

মহারাজের স্বৃত্তি-কথা- প্রচজ- 

শেখর চট্টোপাধ্যায় । পৃঃ ৪২০, সৃল্য ১০*** 


পরমাথ-প্রসঙ্গ -- হ্বামী বিরজ্ানম্ম। 
পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'** 

ভ্ভগবানলাস্ধের পথ--দ্ামী বীরেশ্বরা- 
নন্দ | মুল্য ১০০ 


রাষকুক-বিবেকানন্দের বানী -- শ্বামী 
বীরেশ্বরানম্ম । পৃঃ ৩২, মূল্য ০৬৯ 

বিবিধ-প্রসঙ্গ--( ছাপা নাই ) 

কৈলাস ও মানসভীর্ঘ-_দ্বামী অপূর্বা- 
নন্ধ। (ছাপা নাই) ৃ 

ভিবকতের পথে হিমালযে--্বাষী 
অখগ্ডানন্দ। ( ছাপা নাই ) 

স্বামী বিবেকানন্দের বাদী-সঞ্চসু্-__ 
পৃঃ ৩১৬০ মল 2৬৩ 





প্রকাশক ও প্রপ্থিস্থাৰ £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭****০৩ 


উদ্বোধন 


উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


বেদাস্ডতের আলোকে . খ্ুষ্টের 
সেলোপছেশ--ন্বামী প্রভতবানন্ষ। ল্য 
সাধারণ ৪৬৬, 

অতীতের স্মৃত্ঠি__ছবামী শ্রদ্ধানন্ম। পৃঃ ৪৬৪ 
সুল্য ১০৩০ 

স্বামী অথণগ্ডানন্দের স্থতিসঞ্চয়-ন্বামী 
নিরাময়ানন্থ। পৃঃ ১৪২, সূল্য ৩" 


পাঞ্চজন্-_ামীচততিকানন্ব। পাচশতাখিক 

সঙ্গীত। সৃল্য ৬'০৯ ূ 

ঠাকুরের নরেন, মরেনের ঠাকুর--্বামী 
বুধানম্। পৃঃ ২৯, মুল্য ১" হও 


সংস্কৃত 


উপনিষদ গ্রন্থাবলী-_্বামী গম্ভীরানন্ধ- 
লম্পাদিত্ত। 

১ম ভাগ গৃঃ ৪৫৪, সৃল্য ১১* 

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, সৃল্য ৭৫০ 

ওয় ভাগ পৃঃ ৪৫৮১ মুল্য ৭৫০ 

উমগাবদ গীভা! --হ্ামী জগদীশ্বরানন্ম- 
অনুদিত, স্বামী জগদানম্ব-সম্পাদিত। পৃঃ ৪৯৫, 

৭৮৩ 


উীঞীচণ্ডী-_দ্বামী জগদী্বরানম্ম-অনৃদিত। 


অনূদিত । পৃঃ ১৬৪১ বৃল্য ১'৫০ 


বষোগবালিষ্ঠসারঃ-_ হ্বামী ধীরেশামন্ছ। 


(ছাপা নাই) ] 
»- স্বামী বেদাস্তানন্দ- 

সম্পাদিত। (ছাপা নাই) 

নারদীয় ভক্তিসুজ __হ্ামী পরতবানন্ম। 
পৃঃ ১৬৩, সৃল্য সাধারণ ৫'**, শোভন ৭'৫০ 

বেদাস্তদর্শন--ছ্বামী বিশ্বরূপানন্দ- 
সম্পাদিত। যুল্য £ ১ম অধ্যায় (ঢারখণ্ডে) ১৭**) 
হয় অঃ; ১৩০০) ৩য় অং ১৩০৪ ) ৪র্ঘ অঃ ১০০৩ 


গুরুতত্ব ও গুরুগীতা--দ্থামী রুবরানন্দ- 


| সম্পাদিত। সুল্য ১৮০ 


জীরামকক্-পুজাপন্ধতি -_ 


অনৃদ্িত। (ছাপ! নাই ) 


অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


শ্রীজীরামককদেবের উপদেশ-_হুরেশ 
হন্ত। বৃল্য ৪৩ 

পরমহংসদেষ --দ্বা্মী প্রেমেশানন্ধ । 
পৃঃ নি মূলা চা - 

জননী সারলানেবী-হামী নির্বেদানন্য। 
(অঙ্থবাদক : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্ধ )। বুল ২'৮০ 

শীজীম! নারঙ্কা! -- হ্বামী নিরাময়ানম্য । 
পৃঃ ৪০5 ষ্ল্য 85৩ 


গল্পে বেদাত্ত-ন্থামী বিশ্বাশ্রয়ানন্ধ পৃঃ ১২৮) 
ষুল্য সাধারণ ২'&*, বোর্ড বীধাই ৩'%* 
বীরবাণী__্বামী বিবেকানন্দ । পৃঃ ১১৪ 


(স্ল্য ২'** (যন্তন্থ) 


ছোটদের  বিবেকানম্ম -- স্বামী 
নিরাময়ানন্ম। পৃঃ ৬২, সৃল্য **৫০ 

বিবেকানন্দের কথা! ও গল্প-_দ্বামী 
প্রেমঘনানন্ম। পৃঃ ১৫৪, বূল্য ৩২৫. 


প্রাঞ্চিস্থান $ উদ্বোধন কার্যালয়, টি উদ্বোধন কোন, কলিকাছ। ৭০৬৩৬৩ 
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অজঙ্কার শিল্পে 
পি, বি, সব্রক্তাব্র এও সন্স এত্র 
কারিগন্ী আজও আদ্বিতীয়। 


পিবিসরকার« 


তপ্রত্নাতর্লা 


সন্‌ এও গ্র্যাগড সন্দ অব. লেট বি সরকার 
৮৯, চৌব্রঙ্গী ব্রাড কলিকাত-২০ গু (ফান :৪৪-৮৭৭৩ 
আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই । 
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6 ৮১6৯ 8৯5 55555575585 58855885555 টহার্কারদাদাকাররানকাররর ০১০৩৩ 


ন্ 
০০স রব হী... 


৮৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বনুস্রী প্রেস হইতে বেলুড় গ্রীরামকুষ্ণ মঠের ট্রাস্্রীাগণের 
পক্ষে স্বামী বন্দনানন্দ কতৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকা্সিত | 
সম্পাদক- স্থামী হিরগ্মম্বানন্দ £ সংযুক্ত সম্পাদক-_ স্বামী ধ্যানানন্ব 
বাষিক ৃল্য ১২'** টাক প্রতি সংখ্য। ১২* টাকা 





ৃ *...* ছা ৮ / 5৫ রি 
গুটি 


৪২৮ হাসি 1 রি টি 











উচেন্বাধতনর নিকমাবলী 

মা মস হইতে বসব আবস্ত । বসবেব প্রথম সংখা1 হইতে অন্ততঃ এক বসের জন্য (মাঘ 
হইতে পৌষ মাস পর্বস্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পধস্ত ষাণ্মীসিক” 
গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্ত বাষিক গ্রাহক নয়; ৮০তম বর্ষ হইতে বাক মুল্য সভাক 
১২২ টাকণ, ষাঞ্সাষিক ৭২ টাক] | ভারঢতর বাহিঢের হইউঢল ৩৩২টাকণ, 
একার তমল-এ ১০৯২ টাক | প্রতি সংখ্যা ১.২৯ টাকা । নমুনার অন্য ১*২* টাকার 
ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধো পত্রিকা ন। প্রাইলে সাত 
দিনের মধ্যে জ।নাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে ; তাহার পরে চাহিলে পত্রিক। 
দেওয়] সম্ভব হইবে না। 

রচনা £__ ধম, দন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা গ্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য 
সম্পাদক দায়ী নহেন। গ্রবন্ধার্দী কাগজের এক পৃষ্ঠার এবং বামার্দিকে অন্তত; এক ইঞ্চি 
ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। পচভ্রাতর ব। প্রবন্ধ ০ফরত পাইঢত হুইল 
ভপযুক্ত ভা কটিক্কিট পাইীতিন। আবশ্যক ।॥ কবিতা! ফেরত দেওয়া হয় না। 
গ্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 

সমালাচনার জন্য ছুইখানি পুস্তক পাঠানো! প্রয়োজন । 

বিতগাপতেনর হার পত্রযোগে জ্ঞাতবা। 

বিতশষ দ্রউবয £ গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পভ্রাদি লিখিবার সমস তাহারা 
যেন অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের গ্রাহক সংখ্যা উদচ্ল্লেখ কঢরন | ঠিকান। পরিবর্তন করিতে 
হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার । পর্রিবতিতত 
ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবস্থাই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের টা মনি- 
অর্ডারষোগে পাঠাইলে ক্ুপঢন পুরা নাম-গিকানন। ও গ্রাহকনন্থর পরিক্ষার 
করিক্স। তলখা। আবশ্যক । অফিসে টাক জম। দ্রিবার সময় ১ সকাল ৭।০টা হইতে 
১১ট1; বিকাল ৩ট1 হইতে ৫8০টা। রবিবার অফিস বদ্ধ থাকে। 

কার্ধাধ্যক্ষ--উদ্বোধন কাধালয়, ১ উদ্দোধন লেন, বাগবাজার, কন্পিকাতা ৭০০০৩ 





কচঢককখানি নিভ্যসঙ্দী বই £ 


স্বামী বিতবকানতন্দর বানী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১৩৫২ টাকা; 
প্রতি খ্--১৪২ টাকা। সুলভ সংস্করণ সেট ১**২ টাকা ; প্রতি খণ্ড ১*৯ টাকা। 

গ্ীশ্বীরামকঞ্ঞজলীলা প্রসঙ্গ ম্বামী সারদানন্দ | রাজসংহ্করণ (ই ভাগে ১ম হইতে ৫ম 
খণ্ড )১ ১ম ভাগ ১৯.০০১ ২য় ভাগ ১৭.০ৎ। সাধারণ $ ১ম থণ্ড ৩.৫০, ২য় খণ্ড ৭:৮৯, 
৩য় থণ্ড ৫.২০, ৪র্থ খণ্ড ৭.*০১ ৫ম খণ্ড *.৫% 

শ্্রীল্পীরা মক্কষ্পু*থি-__অক্ষয়কুমার সেন । ২৬২ টাকা 

গ্রীস! সারদাতদিবী- স্বামী গম্ভীরানন্দ । ১৭২ টাকা 

গ্বীঞ্পীমণচয়র কথা প্রথম ভাগ ৭২ টাকা? ২র ভাগ ১৯.০০ 

উপনিনষদ্‌ গ্রস্থাবলী_ স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত। 

আম ভাগ ১১২ টাকা ; ২ ভাগ ১১.০* টাকা। তৃতীয় ভাগ ১১, টাকা 

ন্ীমদ্ভগবদূগীতা- স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত, শ্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত *.৮* টাকা 

ঈ্মীজ্রীচণ্ী-ন্বামী অগদীশ্বরানন্দ অনুদিত। ৬-৪* টাকা 


উচ্ছ্বাধন কার্ধালয়, ১ উচদ্বাধন লন, কলিকাতা ৭০০০০৩ 





রর 


জ্াষ্ঠ, ১৩৮৫ উদ্বোধন [১ ণ 





মাথা ঠাঞা রাখে 
ত্ী 


কেশের শ্রীবৃদ্ধি করে 


জবাকুস্থম তৈল 


সি, কে, সেন এগ কোং প্রাইভেট লিমিটেড 


, জানাক্ুসুম হাউস 
কলিকাতা -১২ 


(9914 : তিতা 12008 


ঢুঠ, ১ কস ব্য ঘ)€ পা 
10096 0২ ০২৬6৬ ২০ 01২5৬710 ঠ1৩9 
০7706 16569019179, 


চি 
007০6: ৬1৮0৬ 78901 £ 
22-5567 2277215 1, 7119910 [০ 
0180 1.41.98878 োযাওণ (47007শ8-] 
(0০47000৭018-1 23-6082 





সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


প্রামো মাইকেল ঠোরমূ 


২১এ, আর, জি. কর রোড, 
আ্টমবাজার, কলিকাতা-৪ 
ফোন £ ৪৫৫.৭১৩২ গ্রাম £ গ্রামোপাইকেল 
৫৫-৭১৩৩ 
১ 


[২] উদোঁধন জো, ১৬৮৪ 


স্ীন্তীরামকৃষণকথাস্থত 


সাধারণ বাধাই--১ম, ৪র্২--১০** কাপড়ে বাধাই--১ম, ৪র্থ--১১**৯ 
সাধারণ বাধাই-২র়, ওয়, ৫ম--৯'* কাপড়ে বাধাই--২য়, ওয়, রি ৪৬ 








পাচ তাগে সম্পূণ 
প্রাধিস্থান-- 
কথামত ভবন | উদ্বোধন কার্যালয় 
১৩২, গুরু গ্রসা্দ চৌধুরী লেন? কনি-* ১, উদ্ধোধন জেন। কলি-৩ 
₹. 28059 মত, 8৮-1761 
শ্বম্কুষ্ক ৮ 
ল্লাইইক্ছেতল» ল্িব্ততনন্বাল্লপ» লিভ্ডঙ্ 
৯] 
শ্কান্ড ব্জেল্স 


নির্ভরযোগ্য ও বৃহত্বম প্রতিষ্ঠান 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া আর্মস কোং 





" ফন: ২৩-২৯৮৯ ১১ চৌরজী রোড, কলিকাতা -১৩ গ্রম £ ডিফেপ্তার 
0881  0070,0খাহাঘণ। 10181) ঢ0000 : 69-2294 
শুক্বিক 0168 : 69252 

02096 ; 24528 

২6৪ :6৭-379$ 


19508910171 1/1620170721001 7/0115 


00) টি. 85877108000 ছ 8ম 8] 
ডা05 : 58/2, দীর্লে াকাগন 287৬ [.এমার। 20স88-711 101, 
ঢ00100 2 8810৭ 80975 [2038 ন, 
965062/65 6 010 & 4105 0886775 





উদ্বোধন, 'তজ্যযন্ট, ১৩৮৫ 
| সুচীপত্র 


১। দিব্য বাণী ৪৮ পি ট্ “১ ২২৬ 
+। কথাপ্রসঙ্গে : ভগবান বুদ্ধ ৯৯০ ৯৩৩ ০৮, ২২২ 
৩। “হরিমীড়ে'-স্তোত্রম, *** স্বামী ধীরেশানন্দ (অনুবাদক) ২২৪ 
৪। শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র *** *** [২২৮ 
৫1 সর্বাত্মক কল্যাণের পথ '** স্বামী বীরেশ্বরানন্দ ** ২২৯ 
৬। পরমহংস শ্ীরামকৃখা _ *** স্বামী আত্মস্থানন্দ *** ২৩১ 
৭। দশ বেদান্ত সম্প্রদায় *** ডক্টর রম! চৌধুরী ২৩৫ 
৮। ছুই বিন্দু জল ( কবিত।) '** শ্রীমতী জ্যোতির্সয়ী দেবী '* ২৪২. 
৯। সত্যম সুন্দরম (৮ ) .. **  জকীর গোপেশচন্দ্র দত্ত ** ২৪২ 
১*। পায়ে পায়ে হাজার হাজার 

বছর গিয়েছে সরে ( * ) ৮" স্বামী সোমেশ্বরানন্দনা ** ২৪৩ 
নৃস্তন পুস্তক! সময প্রকাশিত! 

শিশুদের মা মাদাদেবী (সপ, 
স্বামী বিশ্বী্রয়ানদদ 


প্রতি পৃষ্ঠায় অতি সুন্বর চারিবর্ব-রজিত ছবি, কবিতা! ও লেখ! সহ ৪৯ পৃষ্ঠায় শিশুদের 
উপযোগী করিয়! সহজভাবে ও সরল তাষায় শ্ীতীমায়ের জীবন ও বাণী উপস্থাপিত। স্থদৃষ্ 


চি ডবল ক্রাউন ১/৮ সাইজ; মূল্য ৩'** 


৪ আ্থাধ্যাত্বিব নবজাগৰণ 


(ম্বামী নির্বেদানন্দ ) 
[ অনুবাদ £ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ] 

€ছ্েশ পত্রিকার অতিমত ; « ভ্রীরামক্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ' এক অসাধারণ 
গ্রন্থের অসাধারণ অন্গবাদ । এ অঙ্গবাদ রামকুষ্*বিবেকানন। সাহিত্যের বাংল! শাখাকে 
বিশেষভাবে এবং বাংল! সাহিত্যকে সাঁধারপতাবে সমৃদ্ধ করবে।” “আনন্মবাজার পঞ্জিকার 
অভিষত.; *নির্দেশ-গরন্থটি অবস্ত এবং বারংবার পাঠ্য ।” মূল্য : সাধারণ বাধাই, ৬'** $ 
বোর্ড বাধাই, শোতন, ৭*** 

উদ্বোধন কার্ধালর, ১ উদ্বোধন লেন, কদিকাতা ৭,০৯০ 


| 
| 





১১১ 


[৪] 


উদ্বোধন 


জো, ১৬৮৫ 





দারদা রাষকক 
সন্স্যাসিনী শ্রীহুর্গামাতা রচিত। হন্থুমতী £ 
এইরকম যুক্তভাবে রচিত ভীবনকথা এই প্রথম 
প্রকাশিত হল। লেখিকা দেখিয়েছেন যে, 
তাদের সাধনা পরম্পরের উপর নির্তয়শীল--একে 
অস্ভের পরিপুরক ? সারা অভিন্ন ও একাত্ম । 
:, অষ্টম সুদ্্রপ--১৪, 
ছুর্গাম। 
ভীসারদামাতার মানসকন্তার জীবনকথা । 
শ্ীন্ুব্রতাপুরী দেবী রচিত। 
৷ তাক্বাশক্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এ জীবন পবিত্রঃ এ 
জীবন সুন্দর, স্বশোতন ও মহিমাহিত।"*আমি 
এই জীবনকথা পড়ে তৃপ্তিলাভ করেছি, এবং 
পাঠকজনের কাছে অকুঞভাবে...বলতে পারি 
তারাও...অনুরূপ তৃষ্থিলাভ করবেন। 
নুষস্ত বোর্ড বাধাই--১৪, 


গৌঁক্সীমা 
শ্রীরামকং»শিল্পার অপূর্ব জীবনচরিত। 
সন্গ্যাসিনী শ্ত্রীহর্গামাতা রচিত। 
যুগাত্তর ১ গৌরীমার জীবন বহুমুখী গুণাবলীতে 
সমৃদ্ধ । তিনি একাধারে পরিব্রাজিকা, তপদ্দিনী, 
কর্মী এবং আচার্য ।".'ঘটনার পর ঘটন! চিত্বকে 
মুগ্ধ করিয়া রাখে। 
হঠ মুত্্রণ--৮. 
লাধল। 
আনন্দবাজার পত্রিকা; ধর্স, সংস্কৃতি ও 
সাহিত্য--তিন দিকের একট! যথাসম্ভব পরিচয় 
ইহার মধ্যে আছে। তিন দিক দিয়াই ইহা! 
মর্ধাদ। পাবার যোগ্য ।***যে. পাঠক যে দিক 
দিয়াই ইহাকে গ্রহণ করেন উপকৃত হইবেন। 


কও মুদ্রণ-_৬. 


লাধুতুষ্টর় . . 
স্বামীজীসহোদর মনীষী নি মনোজ রচনা । তৃতীয় মুদ্রণ--৪. 
ীপীলারদেশ্বরী আশ্রম? ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪ 


দিক 








ওরিয়েন্টের জীবনী-সাহিত্য-সম্ভার 
প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক | রোম রোল 
মহাত্সা গান্ধী ১৬" | শ্রীরামকষ্ণের ভীবন ১৫৩৪ 
আমাদের জওহরলাল ১৫*** | বিবেকানন্দের জীবন ১৫০৪ 
আমাদের লালবাহাছুর . ১৫**ৎ | মহাত্মা গান্ধী ৪০ 
তারতরত্ব জওহরলাল ৩'০* | খাবি দাস ূ 
জুঈীল রায় র বার্থার্ড শ ১০০৩ 
মনীষী জীবনকথা! ২০০০ | শেকস-পীয়র ২৯-০৬ 
্রজ্মচারী অরূপ চৈতন্য গস্বী-চরিত ই 
মহামানব বিবেকানন্দ ৮*০০ | লোকমান্ত তিলক 8'** 
লীলাময় রামক্চ ৮** [স্বামী অমিভানন্দ 
শ্রীমা সারদামণি ৮০৬ | শ্রীরামকৃষ্ণের যার! এসেছিল সাথে ৬০৩ 

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি 


পরল শপ শপ পাশ” শী পপ ৯ পপ 


তাস 


সি ২৯.৩১ কলেজ স্্ট মার্কেট । কলিকাতা ভিত 


1, ১৩৮৫ 






১১। 


১৩। 


১৪। 
১৫। 
১৬। 
১৭। 


১৮। 
১৯ | 


তুমি-ময় ( কবিতা ). রত বিভা দরকার 


১২। ঈশ্বরের রূপ £ যত মত তত পথ 
(কবিতা) :'** শ্রীষ্তামল বরণ সাহা *** 


রীরামকৃষের দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর 

ও বঙ্কিমচন্দ্র... '-*  উ্টর জলধিকুমার সরকার 
জীবনরহস্তের নবদিগন্ত -** ডর রব মাজিত 
সমালোচনা | *** বকলম 
রামু মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ 

বিবিধ সংবাদ ৪, ... তি 
উদ্বোধন, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ( পুনমুর্ ) হা ৫ 
৮.9 ৯ ধর্থ ৪ (১) রি 


মু ২ বির নি ানীীট ্ 
নীলের পা): ন 


কার্যাফল কিওর ( রোজিঃ) 
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২৫২ 
২৬৪ 
২৬৬ 
২৬৮ 


২৬৯ 
২৭১ 





[ ৬ ] 


আপনি কি ডায়াবেটিক 
তাহলেও, হুন্বাহ্‌ মিষ্টাল্ন আন্মাদনের 
জানন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন 
কেন? 
ডায়াবেটিকদের জন্ত প্রন্তত 
গরসগোল1! *রসোমালাই 
কঈসল্দে্প প্রস্ৃডি 
কে. দি. দাশের 
এলপ্ল্যানেডের দোকানে নব সময় 
পাওয়া বায়। 
১১১ এসপ্ল্যানেড ইস, কলিকান্।-১ 
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জযোষ। ১৩৮৫ | উদ্বোধন | [ ৭ ] 





ধাংগু পানের || প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র ও ভারতীয় বিজ্ঞান | 
০২৪ 


গ্রাচীন ভারতীয় ও হিন্দু জ্যোতিষশান্্র, আমুর্বেদ, গণিত ও রসায়ন শাস্ত্রের অসংখ্য 
পুধিপন্ধে, আকরগরছে ছড়িয়ে আছে নানান্‌ বৈজ্ঞামিক তথ্য, আবিষ্ষারের কাহিনী ও উন্নত 
বিজ্ঞানচিতস্তা। সেই সব পুঁথি ও পুরাণ ঘেঁটে, মূল্যবান অনেক তথ্যের মধ্য থেকে অমূল্য 
তথারাজি বাছাই করে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ, যা যে কোন এন্সাইক্লোপিডিয়ারই পরিপূরক । 


বাংলা জীবনীসাহিত্যে একটি অসামাম্ত সংযোজন । 


শ্রীশ্রীরামকষ্ের আত্মচরিত দশ টাকা 


শ্ীর মকফদেব কখনে। আত্মচরিত রচন! করেন নি,সত্য। কিন্তু তার তক্ত ও অন্গরাগীদের 
কাছে বিতিক্ন প্রসঙ্গে নিজের জীবনলীলার প্রায় সব কথাই বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন তার 
স্বভাবসিদ্ধ সরলতঙ্গিতে। রামকষ্-তক্তদের রচিত বিভিন্ন আকরগ্রস্থ থেকে প্রীরামকৃষের 
প্রামাণ্য উক্রিসমূহ সংগ্রহ করে দীর্ঘদিনের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা এই গ্রন্থটি অভূতপূর্ব 
পরিকল্পনায় ীবনচরিতাকারে সংকলন করেছেন নীরেন্্র গুপ্ত । শুধুমাত্র সংকলন নয়, - 
উন (৬ সট স্মিপৃ্ঠিপা 
প্রাপ্তিস্থান £ দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদাস? কথা ও কাহিনী, উদ্বোধন অফিদ ও শৈব্যা পুস্তকালয় 
প্রকাশক ; বাণীশিল্পঃ ১১৩ই, কেশবচন্ত্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭*** *৯ 








ডক্টর হরিশ্চন্দ্র সিংহের শ্রীশিবপ্রসাদ সিংহ সংকলিত 
নীভাতত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ (ছুই খণ্ডে) ১৬'** স্তীপ্রীহেমচজ্র রায় জন্মশতবার্ষিকী 
ভগব€ প্রসঙ্গ ১ম পর্যায় (২য় সং) ৪৫০ . স্মারকগ্রন্থ *** ৩৫৩ 
ভগবত প্রসজ ২য় পধায় ২*** গ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত 
অন্ত ভেরেস। ও পূর্ণতার সাধন ১৫ ভ্তোত্র-মালিক। *** ১০০৪ 
উশ্বর-সান্সিধ্য বোধের সাধন! (৩য় সং) ২'০০ 'ডাঃ উপেন্দ্রনাথ দাসের * 


সন্ধ্যামালতী ( ভক্তিমূপক গ্রন্থ) ২**, 
্রান্ডিস্থান $ ই্্ীরামকৃষণ মন্দির-_ওনং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পাক রো,৬কলিকাতা ২৫ 
মহেশ লাইব্রেরী-_২।১, স্টামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, সারদ। শিল্পপীঠ 
( বেলুড় মঠ ) মাণ্মন্দির ( জয়রামবাটী ) ও উদ্বোধন কার্যালয় । 


0 মলহ আলতা রর ৯১০৭1 
প্রান্ত দোকাজে পাস যায় . 
পাইওনীযাঃ নিটিংমিলস্‌ লিঃ পাইওনীয়ার বিন্ডংস, চুলার টিরানির 
রি 








ক্বোগীর আরোগ্য এবং ভাক্তায়ের নাম 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ খধধের উপর। আমাদের 
প্রতিষ্ঠান জুপ্রাীনঃ বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধতায় 
সর্যপ্রেঠ। নিশ্ত্ত মনে খাঁটি খবধ পাইতে 
হইলে আমাদের নিকট আনুন । 
হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক 
চিকিৎলা একটি অতুলনীয় পুস্তক। বহু 
মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের চতুধিংশ 
(২৪শ) সংস্করণ প্রকাশিত হইল, মূল্য ২৫০০ 
টাক। মাব্ধ। এই একটি মাত্র পুস্তকে আপনার 
যে জ্ঞানলাভ হইবে প্রচলিত বহু পুম্তক 
পাঠেও তাহা হইবে'না। আজই একথণ্ড সংগ্রহ 
কক্ষন। নকল হইতে সাবধান। আমাদের 
প্রকাশিত পুত্তক যত্বপূর্বক দেখিয়া লইবেন । 

গীরিবারিক চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত সংস্করণও 
পাওয়া বায়। মূল্য টাঃ ৫'৫* মাত্র। 


এমা, 


হোম এ ॥ ধক : 


১৪৪০ 





ইংরানি, হন চে রর প্রভৃতি ৪ 


০০০৮৮ ৮৮7 


পুস্তক. 

পীঘ্তা ও চণ্ডী (কেবল মূল) পাঠের 
জন্য বড় অক্ষরে ছাপ।। মূল্য ৩'** টাকা 
হিসাবে। 

স্তোব্রাবগী-বাছাই করা বৈদ্দিক 
শান্তিবচন ও স্তবের বই, সঙ্গে তত্তিমূলক ও 
দেশাস্মবোধক সঙ্গীত । অতি হুন্দর সংগ্রহ, 
প্রতি গৃহে রাখার মত। ৪র্ঘ সংস্করণ, মূল্য 
টা: ৪'৫* যাত্র। 

ঞীঞ্রীচত্তী--একাধিক প্রখ্যাত টীকা ও 
বিস্কৃত বাংল! ব্যাখ্যা সন্থলিত বড় অক্ষরে 
ছাপা বৃহৎ পুস্তক। এমন চমৎকার পুস্তক 
আর দ্বিতীয় নাই। মূলা ১৫'০* টাক! । 


ভট্টাভার্য7য এও কো প্রাইভেট লিও 


লুজ1০--9116111100788 হোমিওপ্যাথিক কেমিঙ্কস এণ্ড পাবলিশার্স £1:65৫--22-8881 
৭৩ নেতাজী স্থতাষ রোড, কলিকাতা-১ 


আমি কি আর উপদেশ দেব! ঠাকুরের কথা লব বইয়ে বেরিয়ে গেছে। 
তার একটা কথা ধারণা করে যদি চলতে পার তো সব হয়ে যাবে। 





ব্রীপ্রীমা সারদাদেবী 


উদ্বোধনের মাধ্যমে 
প্রচার হোক 


এইই ব্যাপী ।পহশোভন চট্টোপাধ্যায় 


ভাল কাগজের দরকার থাকলে মীচের ঠিকানার সন্ধান করুন 
দেশী বিদেশী বছ কাজের ভাগ্ার 


এইচ ৭ কে, ঘোষ আও কো 
২৫এ, €দায়াজে! লেন, কল্িকাত্ত।-১ 


বি 





টেলিফোন £ ২২-৫২৯৯ 
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শর চশনিশশের ১৩ ৪৬:৪০ হি ক 
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দিব্য বাণী 


উপনীতবয়ো। চ দ্বানিলি 
জম্পয়াভো'সি যমস্স সস্ভিকে । 

বাসো"পি চ তে নখি অন্তর! 
পাথেষ্যম্পি চ তে ন বিজ্জতি ৷ 


মে করোছি দীপমত্তনো 
খিগ্সং বায়াম পণ্ডিতো। ভব। 
নিদ্ধস্তমলে। অনঙগলো 
ন পুন জান্তিজরং উপেহিদি ॥ 
--ধম্মপদ £ মলবগ গো ৩১ ৪ 


এখন তোমার হয়েছে বয়স, মৃত্যু নিয়েছে পিছু 

পথের মাঝারে নাহি আশ্রয়, পাথেয় না আছে কিছু। 
নিজ আশ্রয় করো প্রতিষ্ঠা, শীত যব করো 

হও বিদ্বান ( হও মহীয়ান্‌, জ্ঞানের প্রদীপ ধরো! । 
হলে নির্মল কল্সপষহীন, পুনরায় এই তবে 

হবে না জম্ম জর! ব্যাধি তব ( আনন্দে সদা রবে )। 


কথাপ্রসঙ্গে 
ভগবান বুদ্ধ 


এবার জোষ্ঠ মাসের ৭" তারিখে ভগবান 
বুদ্ধের জন্মতিথি। তিথি অনুযায়ী বৈশাখী 
পূর্ণিমা এই পুণ্যদিন। এই, দিন ভ্রিধন্য__ 
এই দিনেই ভগবানের জন্ম, বোধিলাভ এবং 
মহাপরিনির্বাণ। 

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে 
আমর! দেখিতে পাই ছুই শ্রেণীর শক্তিমান 
পুরুষ পৃথিবীর জীবনকে আলোড়িত 
করিয়াছেল। এক শ্রেণীর পুরুষ আলেক- 
জাগ্ডার, চেঙ্গিজ খা, তৈমুরলঙ্গ, নাদির শাহ, 
নেপোলিয়ান, হিটলার প্রভৃতি । ইহারা 
্বার্ঘগ্রণোদিত হইয়া শক্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভের 
প্রলোভনে পৃথিবীর বুকের উপর রক্তের আৌত 
প্রবাহিত করিয়াছেন ; হত্যা, নারীর অমর্যাদা, 
শিশুর প্রতি দানবিক অত্যাচার করিয়া 
ইহার! মানবতাঁকে কলঙ্কিত করিয়াছেন এবং 
সংসারের ভিতর নারকীয় বিভীষিকার হৃষ্টি 
করিয়াছেন। অথচ ইহাদের জন্মকর্মই 
ইতিহাসের প্রধান অন্ুজীব্য। এ্রঁতিহাসিকগণ 
ইহাদের অনেককে “মহান (9068) আখ্যা 
প্রদান করিয়াছেন। মানবের মূল্যবোধের 
ইহা ছুঃখজনক নিদর্শন | 

অপর দিকে অন্য শ্রেণীর মহামাঁনব- বুদ্ধ, 
ুষ্ট, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি । 
ইহাদের অভিগমন-পথে শাস্তির প্রবাহ, 
শ্রীমুখনি:স্যন্দিনী বাণী-প্রবাহিণীতে অমৃতের 
আশ্বীস, আখির করুণানিঝঁরে ইন্জ্রিয়াহ্গ 
জীবনের উধ্বলোকে উত্তরণের আন্বান। 
ইহারাই ইতিহাসপুরুষ, ইহারাই যথার্থ 
£মহতো। মহীয়ীন্__যদিও এ্রতিহীসিক বিষয়বস্ত- 


রূপে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইহাদের জীবনা- 
লোচনা স্বপ্লায়ত। 

ধ্রতিহাসিক যুগে যে-সকল মহামানব 
মনুষ্যজীবনে রপরসগন্ধশব্ম্পর্শের মরজীবনকে 
অতিক্রম করিয়া অমৃতলোকের দিশারী 
হইবার জন্য ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত জীবন- 
চেতনাকে নিজেদের জীবনের ভাস্বর অধ্যাত্মা- 
লোকে পথনির্দেশ করিয়াছেন, ভগবান বুদ্ধ 
তাহাদেরই অন্যতম । ভগবান বুদ্ধ যে যুগে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে যুগে বৈদিক 
ক্রিয়াকাণ্ডের অর্থহীন অনুষ্ঠান এবং বিধি- 
নিষেধের বন্ধন জীবনকে ছুঃসহ এবং ছুভ'র 
করিয়া তুলিয়াছিল ৷ উপনিষদের শিক্ষা ছিল 
রহস্যবিদ্যা_ জনসাধারণের নিকট তাহা ছিল 
অপ্রাপ্য। সাধারণ মান্গষের জীবন ছিল 
ছুঃখময় এবং অজ্ঞানাবৃত। 

ভগবান এই ছুঃখের অভিসংঘাতেই নূতন 
অভীপ সায় উদ্ব দ্ধ হইয়াছিলেন। ঘর ছাড়িয়া 
পথে বাহির হইয়াছিলেন। আড়াঁরকালাম 
এবং বাঁমপুত্র উদ্দকের নিকট যোগাদি শিক্ষা 
করিয়াও সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন 
না। উরুবেলার অরণ্যে কৃন্সাধনে কয়েক 
বৎসর অতিবাহিত-_ তাহাঁতেও সমস্যার 
সমাধান হইল না। শেষে গয়! শহরের অনতি- 
দুরে একটি অশ্বখবৃক্ষমূলে ধ্যানমগ্ন হইলেন । 
প্রতিজ্ঞা করিলেন জ্ঞানলাভ না করিয়া 
“নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিস্ততে'_এই আসন 
হইতে শরীরকে সরাইয়া লইব না। সহসা 
মাহেন্ত্রক্ষণে সমস্ত মনকে উদ্ভাসিত করিয়া 
বোৌধির প্রকাশ হুইল- শাক্যবংশের সিদ্ধার্থ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫ ] 


বুদধত্ব লাভ করিলেন। তদবধি এ বৃক্ষ 
“বোধিক্রম” এবং উক্ত স্থানটি বোধগয়া” নামে 
খাত। 

কি আনন্দঃকি আনন্দ! ছুঃখ বিদুরিত, 
অজান পযুদস্ত, “অচ্গচতং ঠানং প্রাপ্ত । সিদ্ধির 
আনন্দে তিনি একুশদিনব্যাপী সাধনস্থলে 
চংক্রমণ পাদচারণ! করিলেন। পুনরায় 
ধ্যানের গভীরতায় ডুবিয়। যাইবার পূর্বে তাহার 
মনে জগতের আর্তক্রন্দন ভাসিয়! আসিল £ 
সংসার জলিতেছে, হে মহান্‌ তোমার কি 
নিজের মুক্তিতে মগ্ থাকা উচিত? পরিত্যাগ 
কর নিজের নির্বাণবাসনা। যে অমৃতম্পর্শ 
তাহাকে অভিষিষ্চিত করিয়াছে তাহারই স্পর্শে 
সমগ্র জগৎ সন্্রীবিত হউক-_এই ইচ্ছা তাহার 
হৃদয়ে উদিত হইল। সহশ্পতি ব্রহ্গাও তাহাকে 


ব্রঙ্ষলোক হইতে আসিয়া অনুরোধ 
জানাইলেন। 
উরুবেল! হইতে স্থদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া 


তিনি মৃগদাবে (সারনাথে ) উপস্থিত হইলেন। 
এইখানেই তিনি ধর্মচক্র প্রবর্তন করিলেন 
পাঁচট পূর্ব শিষ্পকে তিনি জ্ঞানালোক প্রদান 
করিলেন আর্য সত্যচতুষ্য়ের ব্যাখ্যানের দ্বারা । 
এই আর্ধসত্য সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞা লাভ 
করিয়াছিলেন নিজের জীবনের অধ্যাত্মান্ুভূতির 
মধ্যে। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন (১) 
জীবনে ছুঃখ আছে, (২) এই ছুঃখ হেতুমৎ__ 
অর্থাৎ ছুঃখের কারণ আছে, (৩) এই ছু:খের 


আছে। 
এই উপার়কে বল! হইয়াছে আষ্টাঙ্গিক 
মার্গ ঃ 


(১) সম্যক দৃষ্টি__ছুঃখের উৎপত্তি হইতে 
ছুখ-নিরোধের উপায় সঙ্থন্ধে স্বচ্ছ সচেতনতাই 
সম্যক্‌ দৃষ্টি। (২) সম্যক্‌ সক্চক- নিফামতা অবিদ্বেষ 


কথাপ্রসঙ্গে 


২২৩ 


এবং অহিংসায় সন্ধল্পবান্‌ হওয়া । (৩) সম্যক 
বাক--অসত্যাদি ভাষণ হইতে বিরত থাক।। 
(৪) সম্যক্‌ কর্মীস্ত_-জীবহনন, পরিগ্রহ ও কাম- 
ভোগে বিরতি । (৫) সম্যক আজীব- ন্যায়পথে 
থাকিয়া জীবিক1 উপার্জন করা। (৬) সম্যক্‌ 
ব্যায়াম_পাপাদি পরিহারের চেষ্টা, অকুশলতা 
পরিত্যাগ করা, কুশল ধর্মের অনুশীলন এবং 
তাহাদের পূর্ণতালাভের চেষ্টা ৷ (৭) সম্যক্‌ স্বতি 
_ সর্ববিষয়ে স্থবতিকে সচেতন রাখ । (৮) সমাক্‌ 
সমাধি-খ্যানের দ্বারা ছঃখস্থখের রহিত 
অবস্থায় স্থিতি । 

ন্দীর্ঘ ৪৫ বতসর এই ধর্মদেশনার দ্বারা 
ভগবান বহু ভাগ্যবান ব্যক্তিকে শির্বাণের পথে 
পরিচালিত করেন। ভিক্ষুসংঘ স্থাপন করিয়া 
এই ধর্মচক্র যাহাতে বহু যুগ ধরিয়া আবতিত 
হয় তাহার ব্যবস্থা করেন। কালক্রমে পরি- 
নিরাণের সময় উপস্থিত হইল। শেষ মুহূর্ত 
পর্যস্ত আনন্দ ও অন্তান্ট ভিক্ষুকে উপদেশ ও 
নির্দেশ দান করিতে থাঁকেন। স্ুভদ্র নামক 
এক ব্যক্তিকে এই সময়েই উপসম্পদ। প্রদান 
করেন। আনন্দ ক্রন্দন করিতে থাকিলে 
তাহাকে বলেন ক্রন্দন করিও না-যাহা 
যৌগিক তাঁহারই বিশ্লেষ আছে ।” বলিলেন 
'আত্মদীপো ভব |, নিজেই নিজের দীপ হও। 
বলিলেন “নিষ্ঠার সহিত নিজের নির্বাণের চেষ্টা 
কর।” বুদ্ধ দীর্ঘ ৮* বংসর বয়সে পরিনির্বাণ 
লাভ করিলেন এইখানেই ইতিহাসের 
পরিসমাণ্তি নয় 

ধর্মচক্রের আবর্তন চলিতে থাকিল। এই 
মহান্‌ ধর্মের প্রচারে ভারতের সমাজদেহের 
বিবর্তন ঘটিল। মেগাস্থিনিস তাহার বিবরণীতে 
লিখিয়াছেন--ভারতে কেহ মিথ্যা বলে না, 
কোন নারী অঙতী নয়।” নৈতিকতায় 
প্রতিঠিত যে ধর্ম বুদ্ধ গ্রবতিত করিয়াছিলেন; 


২২৪ 


তাহার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল । 

তাহার পরে “দেবানামপি পিয়দশী' 
ধর্মাশোকের সময় বুদ্ধপ্রবেদিত ধর্ম এশিয়ার 
বহু স্থানে প্রতিষ্ঠ/ লাভ করিয়াছিল। ইহাই 
বৌদ্ধধর্মের স্বর্ণযুগ | ধীরে ধীরে মায়ার জগতের 
সমস্ত বস্ত্র নায় বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় আরম্ত হয়। 
সেই অবক্ষয়িত অবস্থায় তান্ত্রিকতাঁর অত্যুদদয় 
বৌদ্ধধর্মের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। কিন্তু সে 
কথা এখানে আলোচ্য নয়। এখানে এই 
কথাই স্মরণীয় যে, ভারতধর্মের সর্বোচ্চ যে তত 
তাহাকে গুহাহিত অবস্থা হইতে বাহির করিয়া 
ভগবান জাতিধর্মনিবিশেষে সকলের লভ্য 


উদ্বোধন 


[৮০তম বর্ষ--€ম সংখ্যা 


বস্তরূপে প্রচার করিয়া সমাজকে নূতন এক 
উন্নতির স্তরে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন । রক্তপাত, 
শরেণীসংগ্রাম প্রভৃতি হিংসাস্তৃত পথে না গিয়াও 
কেমনভাবে নৈতিকতার ভিত্তিতে নবীন সমাজ 
গঠন করা যায় তাহার নির্দেশিকা তাহার 
ধর্মদেশনায় আমর! পাই । 

পরের যুগে মীনবমনের ভক্তির প্রাবল্যে 
তাহার মুতি নিমিত ও পুজিত হইয়াছে। 
এবিষয়ে তাহার নির্দেশ ছিল না। তিনি 
বলিয়াছিলেন “বুদ্ধ একটি ব্যক্তি নন-বুদ্ধ 
একটি অবস্থা । সেই অবস্থালাভের জন্য তিনি 
মানবের মগ্নচৈতন্তকে ডাক দিয়াছেন, 
বলিয়াছেন “আত্মন্ীপো। ভব” । 


'হরিমীড়ে *স্তোত্রম্‌ 
স্তোত্র-রচধিতা। ; আচার্ধ শংকর ; টীকাকার £ স্বয়ংপ্রকাশ-যতি 
অনুবাদক £ স্বামী ধীরেশানন্দ 
| পূর্বানুবৃত্তি] 


[ মুলস্তোত্রম্‌ £) 


সত্যং জ্ঞানং শুদ্ধমনন্তং ব্যতিরিক্তং 

শান্তং গৃুঢ়ং নি্ষলমানন্দমনম্যমূ। 
ইত্যাছার্দৌ বং বরুণোহলে। ভূগবেহজং 

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৯ ৪ (১) 


জত্যম্‌ ইতি। জভ্যমূ অবাধ্যম। জ্ঞানং জড়বিরোধি। শুদ্ধং মলাসংস্পৃষ্টম্‌। 
অনন্তং ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্যম। ব্যতিরিক্তং কোশপঞ্চক-ভিন্ন-তংসাক্ষিণম্। শীস্তং 
নিরস্ত-সমস্তোপগ্নবম্। অত্র শ্রুতিঃ-“যদা হি এব এষঃ এতম্মিন্‌ অনৃষ্যে অনাত্যো 
অনিরুক্তে অনিলয়নে অতয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে' [ তৈ. উ.২।৭ ] ইতি। অন্ত চ অয়ম্‌ 
অর্থঃ_যদা এব যশ্মিন এব কালে এষঃ সাধক: এতন্মিন্‌ নিত্যাপরোক্ষে অনৃশ্যে 
দৃশ্য প্রপঞ্চরহিতে, ততপদলক্ষ্যে ইতি নর্থঃ ; অনাত্যো স্ুগদেহরহিতে ; [ অনিরুক্তে-__] 
নিরুজ্ি; লিঙ্গ তদ্রথিতে ; অনিলয়নে-_নিলীয়স্তে প্রপঞ্চদেহলিঙ্গানি অস্মিন ইতি 
নিলয়নম্‌ অজ্ঞানং, তত্ত্রহিতে, ত্বংপদলক্ষ্যে ইতি অর্থ: ; প্রত্যগভিন্নে ব্রদ্ধণি ইতি 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৮৫ ] “হরিমীড়ে*-ন্তোত্রম ২২৫ 


পদচতুষ্টয়ার্থঃ। তশম্মিন্‌ অভয়ং ভয়রহিতং যথ। ভবতি তথা; প্রতিষ্ঠাং স্থিতিং 
বিন্দতে লভতে। উক্তরূপং ব্রহ্ম আত্মতয়া জানাতি ইতি অর্থঃ। “অথ সঃ অভয়ং 
গতঃ ভবতি” [ তৈ. উ. ২৭ ]--অথ অনন্তরম্‌ এব উক্ত-বেদনানস্তর-কালে এব, স 
ব্রহ্মবিৎ, অভয়ং জনন-মরণ-প্রবাহ-নিমিত্ত-ভীতি-রাহিত্যং গতঃ প্রাপ্তঃ ভবতি ।১ (২) 
গুড়ম্‌ অনবগ্রাহাম্‌_বাঙ্মনসাগোচরম্ত ইতি অর্থঃ | “যতে। বাচঃ, 
[ তৈ. উ. ২৯ ] ইতি শ্রুতেঃ। নিক্ষলম্‌ নিরবয়বম্। আনন্দম্‌ পরমপ্রেমাস্পদম্‌। 
অনন্যম্‌ শ্রোত্রিয়ন্যরপম্। অত্র শ্রুতিঃসঃ যঃ চ অয়ং পুরুষে যঃ চ অসৌ 
আদিত্যে +; একই" [ তৈ, উ. ৩1১০।৪ ] ইতি। পুরুষে কার্ধকরণসংঘাতে, অয়ম্‌ 
অপরোক্ষতয়। অন্থভূয়মানঃ যঃ চিদ্ধাতুঃ সাক্ষিতয়া বর্ততে 7? যঃ চ আদিত্যে 
মন্তর্যামিতয়া অসৌ পরোক্ষত্বেন ভাসমানঃ বর্ততে ; সঃ উভয়ত্র বর্তমানঃ চিদ্ধাতুঃ 
একঃ এব, ন ভিন্নঃ ইতি অর্থঃ । ইতি এবম্‌ আদে। আনন্দবল্ল্যাং প্রতিপাদিতং 
বং বিষম অজং জন্মরহিতম্‌ অঙৌ। বরুণঃ ভৃগবে ভূগুনামকায় মহর্ষয়ে পুত্রায় 
আছ উক্তবান্‌ “যতো বা” [ তৈ. উ. ৩১ ] ইত্যাদিনা, সতম্‌ ইতি অর্থ ॥ ১৯ ॥ (৩) 
কথং ভূগুঃ বেদ ইতি আকাঙ্ায়াম্‌ তদ্বেদন-প্রকারম্‌ আহ-_ 
[ মুজক্তোত্রহ্‌ 2] 
কোশানেত্তান্‌ পঞ্চ রসাদীনতিহায় 
জঙ্গাল্মীতি স্বাক্মনি নিশ্চিত্য দৃশিষ্থ 21 
পিজ্রাদিক্টো! বেদ ভূগুধং য্ুরন্তে 
তং সংসারধবাত্তবিনাশং হরি মীড়ে ॥ ২০ ॥ (8) 


কোশান্‌ ইতি। রসাদীন্‌ অন্নরস-বিকাররূপ-স্থুলদেহাদীন্‌ পঞ্চ কোশান্‌ 
অস্ধিহথায় অনাত্মন্বেন বিহায় ; পঞ্চকোশম্বরূপং তু প্রত্যক্‌-তত্ববিবেকে [ পঞ্চদশী, ১] 
বি্ভারণ্য-গুরুভি; প্রদশিতম্_ম্াৎ পঞ্ধীকৃতভূতোখো দেহঃ স্থুলোইন্নসংজ্ঞকঃ। 
লিঙ্গে তু রাজসৈ; প্রাণৈঃ প্রাণঃ কর্মেক্দ্িয়েঃ সহ ॥ সাত্বিকৈ ধীন্দ্িয়েঃ সাকং বিমর্শীত্মা 
মনোময়ঃ | তৈরেব সাকং বিজ্ঞানময়ো ধীনিশ্যয়াত্মবিকা ॥ কারণে সত্বমানন্দময়ো 
মোদাদিবৃত্তিভিঃ।” [ পঞ্চদশী, ১/৩৪--৩৬ ] ইতি জ্ঞানেক্দ্রিয়াণাং সংশয়-নিশ্চয়ো- 
ভয়-হেতুত্বেন মনোময়ে বিজ্ঞানময়ে চ সন্বন্ধঃ। (৫) 

দশিষ্ছঃ কার্কারণসংঘাতে সাক্ষিত্বেন যৎ চৈতন্যং তব্রেপেণ স্থিত; সন; 
স্বাস্বি এব ব্বন্বরূপে এব, "আনন্দ; ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ [ তৈ. উ. ৩৬] ইত্যাদিন! 


১ স্তোত্রের অন্তর্গত 'শাস্ত-পদটির শ্রুতিসহায়ে সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা টীকাকার এইখানে 
শেষ করিয়াছেন। 
২ «বা মনসোরগোচরম্ হওয়াই সমীচীন। 


২২৬ উদ্বোধন | ৮০তম বর্ষ-_€ম সংখ্যা 


“যতো বাগ [তৈ. উ. ৩১] ইত্যাদি-লক্ষণ-যোজন-পুর্বকং সর্বপ্রতিষ্ঠাভূতং ব্রহ্ম 
নিশ্চিত্য, পিত্র! [ আদিষ্ট; ] শিষ্টং ভৃগু; য্জুরন্তে তৈত্তিরীয়োপনিষদি জ্রজ্ম অন্টি 
ইতি বং বেদ ত্তমূ ইতি অর্থঃ ॥ ২০ ॥ (৬) 


[ মূলন্তোত্র, শ্লোক ১৯, পৃঃ ২২৪ জরষ্টব্য ] 

অন্য : সত্যং জ্ঞানং শুদ্ধং অনন্তং ব্যতিরিক্তং শাস্তং গৃঢ়ং নিফলমূ আনন্দং অনন্ম্‌ 
ইতি আদৌ অসৌ বরুণঃ ঘম্‌ অজং ভূগবে আহ, তং সংসার-ধবাস্ত-বিনাশং হরিম্‌ ঈড়ে । ১৯। 

স্তোত্রা্গবাদ £ সত্য, জ্ঞান, শুদ্ধ, অনন্ত, [ পঞ্চকোশ-] ব্যতিরিক্ত, শান্ত, গুড় 
(ছুজ্ঞেয়)১ নিরবয়ব, আননাম্বরূপ, ভেদশুন্য «এই প্রকারে অগ্রে (ভূগুবল্লীর পূর্বে ব্হ্মানন্দ- 
বল্লীতে )[ উল্লিথিত ] যে অজকে ( জন্মরহিত ব্রহ্মকে ) সেই (প্রসিদ্ধ) বরুণ [ পুত্র ] ভূগুকে 
বলিয়াছিলেন (উপদেশ দিয়াছিলেন )» সংসারের [ কাঁরণীভূত অজ্ঞান- |] অন্ধকাঁর-বিনাশ- 
কারী সেই হরিকে বন্দনা করি। ৯৯। (৯) 

টাকাম্গবাদ £ জত্যম্ ইত্যাদি। জত্যং--[ কালত্রয়ে ] বাধরহিত) জ্ঞানং-_ 
জড়বিরোধী ; শুদ্ধং-_-মলসংস্পর্শরহিত ; অনন্তং-_[ দেশ-কাল-বস্ত-কৃত ] ত্রিবিধ-পরিচ্ছেদ 
(সীম।)-শুন্য ) ব্যতিরিক্তং-_পঞ্চকোশ হইতে ভিন, তাহাদের সাক্ষিত্বরপ; শাস্তং_সর্ব 
[ পাপাদি- ]উপভ্রবরহিত-_এই বিষয়ে শ্রুতি -গ্রমাণ ]: “যখন এই সাধক এই অনৃশ্ঠ 
অনাত্ম্য অনিরুক্ত অনিলয়ন প্রত্যগভিন্ন ব্রচ্ষে সম্পূর্ণ ভয়রহিত হইয়া স্থিতিলাভ করেন:*।+ 
ইহার ( এই শ্রুতির) এই অর্থ £ যখনই (যে কাঁলে ),এই সাধক এই নিত্য-অপরোক্ষ, অনৃশ্ঠ-_ 
দৃশ্াপ্রপঞ্চরহিত অর্থাৎ তৎপদলক্ষ্য, অনাস্ম্য অর্থাৎ স্থলদেহরহিত, অনিরুক্ত-নিরুক্তি অর্থাৎ 
লিঙ্গ, জ্ঞাপক চিহ্ৃ-_তদ্রহিত, অনিলয়ন-_গ্রপঞ্চ, দেহ, লিঙ্গ প্রভৃতি ইহাতেই লীন হয় 
ইহাই «নিলয়ন” [ শব্দের অর্থ ] অর্থাৎ অজ্ঞান-_তদ্রহিত (অজ্ঞানরহিত ) অর্থাৎ ত্বংপদলক্ষ্য ) 
প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মই [ পূর্বোক্ত ] পদচতুষ্টয়ের (অদৃশ্য, অনাত্ম্য, অনিরুত্ত, অনিলয়ন--এই চারিটি 
পদের ) অর্থ; তাহাতে (সেই প্রত্যগভিন্ন ব্রদ্ধে) ভয্নরহিতরূপে স্কিতিলাভ করেন [ সেই 
কালে তাহার সমস্ত ভয়ের নিবৃতি হয় ] অর্থাৎ উক্তরূপ ব্র্ধকে আত্খরূপে জানেন ; “অনন্তর 
তিনি অভয় প্রাপ্ত হন”_-অথ অর্থাৎ অনস্তরই অর্থাৎ উক্ত জ্ঞানের অব্যবহিত-কালেই সেই 
বরহ্মবিৎ অভয় অর্থাৎ জন্মমরণপ্রবাহনিমিত্ব-ভয়রাহিত্য প্রাপ্ত হন। (২) 

গুঁড়ং_-গ্রহণের অবিষয় অর্থাৎ বাক্যমনের অগোচর। এই বিষয়ে শ্রুতি [ প্রমাণ ]: 
'ধাহা হইতে [ মন সহ ] বাণী [ প্রত্যাবৃত হয়]। নিষ্ষলং-নিরবয়ব ; আনন্ং--পরম- 


৩ “অনন্ত” শব্দের বেদান্তসম্মত প্রসিন্ধ অর্থই এখানে লিখিত হইল । “তদন্ত ত্বমূ 
আরকম্তণশব্াদিভ্যঃঃ | ব্রহ্স্ত্র, ২1১।১৪ ], ভাঁমতীটীকা! দ্রষ্টব্য । বর্তমান টীকাঁকার “অনন্ত 
শবের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা। টীকানুবাদে প্রদ্মশিত হইবে। সমস্ত স্তোত্রামুবাদেই 
আমর। সর্বত্র মূল শব্ের প্রসিদ্ধ এবং সরল অর্থ ই গ্রহণ করিতেছি। 


জোর, ১৩৮৫ ] 'ছরিষীডে”-স্ডোজম্‌ ২২৭ 


প্রেমাম্পদ ) জনন্তং--শ্রোত্রিয়গণের ত্বরূপঃ ; এই বিষয়ে শ্রুতি [প্রমাণ ]£ “এই ধিনি 
পুরুষে এবং ওঁ বিনি আদিত্যে | উভয়ত্র ] তিনি এক 1, [ শ্রুতির অর্থ-_ ] পুরুষে অর্থাৎ 
দেহেন্দিয়সংঘাতে, এই অর্থাৎ অপরোক্ষরূপে অনুভূয়মান, যে চিৎপদার্থ সাক্ষিরপে বিছামান 
এবং আদ্দিতো অর্থাৎ অন্তর্যামিরপে এ অর্থাৎ পরোক্ষভাবে যিনি প্রকাশিত, তিনি উভয় 
(পুরুষে ও আদিত্যে) বিদ্যমান একই চিৎপদার্থ, ভিন্ন নহেন, ইহাই অর্থ । ইত্তি--এই 
প্রকারে, আদ ব্রন্ধানন্দবন্লীতে প্রতিপাঁদিত, যং__ যে, অজং-_জন্মরহিত, বিষুণুকে অর্সে। 
বরুণঃ- সেই (শুত্যুক্ত ) [ খষি ) বরুণ, ভৃগ্ববে-_ [ নিজ-] পুত্র ভৃগুনামক মহধিকে, আহু-_ 
ধ্বাহা হইতে... ইত্যাদি [ বাক্য-] দ্বারা উপদেশ করিয়াছিলেন, ভং--তাহাঁকে (সংসারের 
কারণীভূত অজ্ঞান-অন্ধকার-বিনীশকাঁরী হরিকে ) [ বন্দনা করি ]-_ইহাই অর্থ। ১৯। (৩) 


ভূণ্ড কিভাবে জানিয়াছিলেন (তত্জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন )1?-_-এই প্রশ্নের উত্তরে 
তাহার (ভূগুর ) জাঁনিবার পদ্ধতি | আচার্য | বলিতেছেন : [ মৃলস্তোত্র, শ্লোক ২০, পৃঃ ২২৭ 
ডরষ্টব্য ]। 

অন্থয় : য্তুরস্তে পিত্রা আদিষ্টঃ তৃণুঃ রসাদীন্‌ এতান্‌ পঞ্চ কোশান্‌ অতিহায় দৃশিস্থঃ 
স্বাত্মনি নিশ্চিত্য ব্রঙ্গ অস্মি ইতি যং বেদ, তং সংসার-ধ্বাস্ত-বিনাশং হরিম্‌ ঈড়ে । ২০। 

স্তোত্রা্ছবাদ £ যজুর শেষে (তৈত্তিরীয় উপনিষদে [উক্ত ]) পিতা কক আদিষ্ট 
[হইয়া ]ভূণ্ড [অন্র-]রসাদির বিকারভূত এই পঞ্চ কোশ পরিত্যাগপূর্বক চৈতন্তরূপে 
অবস্থিত হইয়া! [ ব্রহ্ষকে | নিজের আত্মীতে [ অপরোক্ষরূপে ] নিশ্চয় করিয়া “আমিই ব্রহ্ম 
এইরূপে ধাহাকে জানিয়াছিলেন, সংসারের [ কারণীভূত অজ্ঞান- ] অন্ধকার-বিনাশকারী 
সেই হরিকে বন্দনা করি। ২০। (8) 

টাকাঙগবাদ : কোশান, ইত্যাদি । রূসাদ্দীন.-__অন্নরসের বিকাররূপ স্থুলদেহাদি 
পঞ্চকোশকে অতিহ্থায়__অনাত্মা-জ্ঞানে পরিত্যাগপূর্বক ; আচার্য বিছ্ভারণাস্বামী [ পঞ্চদরশীর 
অন্তর্গত ] «প্রত্যকৃতত্ববিবেক* নামক প্রকরণে পঞ্চকোশের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা 
“পর্ধীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন গ্ুলদেহই “অক্নময় কোঁশ” নামে অভিহ্ত। লিঙ্গশরীরের 
অন্তর্গত-্-বজোগুণোৎপন্ন পঞ্চকর্সেন্সিয়ের সহিত পঞ্চপ্রাণ প্রোণময় কোশ” নামে প্রসিদ্ধ। 
| লিঙ্গশরীরের অন্তর্গত-_-] সত্বগুণৌৎপন্ন পঞ্চজ্ঞানেন্দিয়ের সহিত সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনই 
'মনোময় কোশ নামে কথিত। এ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িয়ের সহিত মিলিত হইয়াই নিশ্চয়াত্মিকা 
বুদ্ধি “বিজ্ঞানময় কোশ” নামে অভিহিত হয়। কাঁরণশরীরের অন্তর্গত মোদাদি ( মোদ, 
প্রমোদ প্রভৃতি) বৃত্তির সহিত সত্বগুণ “আনন্দময় কোশ' নামে অভিহিত।” সংশয় ও 
নিশ্চয়--এই উভয়ের (উভয় গ্রকাঁর জ্ঞানের ) কারণ বলিয়াই জ্ঞানেন্দ্িয়সমূহের মনোময় ও 


৪ টীকাঁকার “অনন্ত শব্ধের অর্থ করিয়াছেন, “শ্রোত্রিয়স্বরূপ”। কিন্তু এইকূপ 
অর্থগ্রহণের তাৎপর্য পরিস্ফুট নকে। এইজন্য মূল ঙ্লোকের অন্নবাঁদে আমরা “অনন্ঠ' শব্দের 
ভামতীকার বাচম্পতি মিশরের কৃত অর্থ ( ভেদশূন্য ) গ্রহণ করিয়াছি । 


২২৮ উদ্বোধন [ ৮০তম বর্- ৫ম সংখ্যা | 


বিজান্ময়--এই উভয় কোশের সহিত সন্বন্ধ* [বিদ্যমান 110৫) 

ভশিন্ছঃ_ দেহেন্দিয়-সংঘাতে সাক্ষিরপ যে চৈতন্য, তৎস্বরূপে স্থিত হইয়। ; স্বাত্মাজি-_ 
স্বন্বরপেই ;_-“আনন্দরূপ ব্রহ্ধকে জানিয়াছিলেন' ইত্যাদি [বাক্যের ] দ্বারা ত্বীহা, হইতে 
[ এই অথিল ভূতবর্গ উৎপন্ন হয় ] ইত্যাদি [বর্ষের তটন্থ- | লক্ষণ যোজনাপূর্বক সর্বাধার 
ব্ঙ্গকে নিশ্চিত্্য- অপরোক্ষরূপে জানিয়! পিত্রা-পিতা কর্তৃক] আদিষ্ট: ] উপদিষ্ট 
ভৃগুঃ__[ মহষি ] ভৃগু যজুরত্তে-_তৈত্তিরীয়োপনিষদে ব্রহ্ম অন্মি ইতি-_-“আমিই ব্রহ্ 
এইরূপে ষং-ধাহাকে বেদ_ জানিয়াছি..ন, ভং_তীহাকে (সংসারের কারণীভূত অজ্ঞান- 
অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে ) [ আমি বন্দনা করি-] ইহাই অর্থ ।২০। (৬) [ক্রমশঃ ] 


৫ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন__ইহারাই সংশয়াত্মক জ্ঞানের কারণ। সুতরাং ইহারাই 
মনোময় কোশ। পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয় ও বুদ্ধি ইহাঁরাই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের কারণ। সুতরাং 
ইহাঁরাই বিজ্ঞানময় কোশ। 


শ্ীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র, 


[ প্রবোধচন্ত্র চট্রোপাধ্যায়কে লিখিত ] 
জয়রামবাটী 


১৩২৪।৫ই চৈত্র 
শ্রীশ্রী গুরুদেব 

আশীঃপর সমাচার-_ 

বাবাজীবন, তোমার বোধ হয় জানা আছে যে, আমাদের বাড়ীর জন্য ৪ চারি টাকা 
চৌকিদারী টেক্স ধাধ্য আছে। ইহা অত্যন্ত বেণী বৌধ হওয়ায় গতকল্য একখান! পত্রসহ 
শ্রীামান গোপেশকে শ্রীযুক্ত শত্ত,বাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলাম, পত্রে লিখিয়াছিলাম, এই খাড়ীটি 
দেবোত্তর করিয়া দেওয়ায় আমার সহিত তাহার বিশেষ সম্পর্ক নাই । আমি এখানের 
স্থায়ী অধিবাসী নই । বাড়ীর কিছুমাত্র আয় নাই | যে সন্গ্যাসী ব্রহ্মচারী সেবক থাকিবে, 
তাহার ভরণপোষণ এই সংসার হইতে চলিবে না । এমতাবস্থায় স্থায়ী এই গুরুভাঁর বহন 
করা অসম্ভব । আমার নিজের ও ভক্তের! যখন যাহা দেয় ভগবান-ইচ্ছায় তাহাতে কোন 
রকম চলিয়| যায় মাত্র। সংসারে কিছুমাত্র আয় নাই ইত্যাদি । 

শস্ত,বাবু তছুত্বরে বলিয়াছেন যে, তিনি এবিষয়ে পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছিলেন, 
ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একখানা দরখাম্ত করিবার জন্য । এ সম্বন্ধে তুমি কিছু করিয়াছ 
কিনা জানি না । আশা করি পত্রপাঠ মনৌযোগী হইবে, এবং যাহা ভাল মনে কর তাহা 
করিবে । শক্ত, রায় বলিয়া দিয়াছেন, দরখান্তে যেন উল্লেখ থাকে যে ইহা একটি 7২০118108 
10901090100 আয় কিছুমাত্র নাই । সহৃদয় জনগণের প্রদত্ত সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে। 
এখানকার কুশল সমাচার সহ আমার আশীর্বাদ জাঁনিবে। 

আশী: তোমার ষাভাঠাকুরাণী 
* শ্রীশিবএসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজগ্ে প্রকাশিত ।--সঃ 


সর্বাত্মক কল্যাণের পথ" 


স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 


বিবেকানন্দ বক্তৃতা হঙ্গ ও স্বামী শিবানন্দ 
গ্রন্থাগার জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত বোলে 
আমি সানন্দে ঘোষণা করছি। এতো স্বক্প 
সময়ের মধ্যে এ ছুটির নির্মাণকাজ সমাপনের 
জন্ত ব্যবস্থাপকদের সাদর অভিনন্দন জানাই । 

এ সব গ্রন্থাগার আমাদের কাজের- 
আমাদের সাংস্কৃতিক কাজের অঙ্গ । সার! 
ভারতে এগুলি আমাদের বিভিন্ন কেন্দ্রের 
অন্ততুক্ত। রামকৃঞ্চ বিবেকানন্দ ও ক্রীশ্রীমায়ের 
বাণী তথা ভারতীয় সংস্কৃতি সম্থন্ধে জিজ্ঞাস্থ 
জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে এগুলি সব 
সময়েই সক্তিয়। 

আজকাল আমরা অনেক “বাদ” পাচ্ছি। 
পাচ্ছি সমাজতন্ত্রবাদদ সাম্যবাদ এবং আরো! 
অনেক কিছু “বাদ” । স্বামীজী স্বয়ং লিখেছেন £ 
“আমি একজন সমাজতম্ত্বী, তার কারণ এই নয় 
যে, আমি মনে করি সমাজতন্ত্র একটি নিখু'ত 
পদ্ধতি__কারণ শুধু এই যে, নেই মামার চেয়ে 
কান! মামাঞ্ভালো ।+ সেই দিক থেকে এদেশে 
সমাজতান্ত্রিক মনোভাবের তিনি প্রশংস৷ 
করতেন ও তাকে স্বাগত জানাতেন। 
অবশ্ত, সে সময়ে এটা তেমন জোরালে। ছিল 
ন|। তখন সবেমাত্র শুরু। তাহলেও তিনি 
ঘোষণা! করেছিলেন যে, একদিন সারা 
পৃথিবীতে এটা একটা প্রবল আন্দোলন হয়ে 
উঠবে। সমাজতন্ত্রবাদকে “কান! মামা” তিনি 
কেন বলেছিলেন? কারণ আধুনিক যুগের 
এইসব মতবাদ__সমাজতন্ত্রবাদ সাম্যবাদ 


ইত্যাদি--সবই পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতার 
শাখাপ্রশাখা। তারা কাজ করে শুধু 
শারীরিক স্তরে-_অর্থনীতিক ক্ষেত্রে, তার 
বাইরে নয়। কিন্তু মাহষ বেচে থাকে শুধু 
শারীরিক স্তরে নয়, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক 
স্তরেও। এই ছুই স্তরে মাচষের অস্তিত্ব 
সমাজতন্ত্বাদ ও সাম্যবাদের অন্ততু্ত নয়। 
কিন্তু স্বামীজী বলেছিলেন যে, উচ্চবর্ণের 
মাচ্ষর! জনসাধারণকে শুধু যে শোষণ করেছেন 
এবং তাদের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন দেশের 
সম্পদের তাদের শ্ভাষা লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত 
করেছেন তাই নয়, দেশের সাংস্কৃতিক ও 
আধ্যাত্মিক এঁতিহ্া থেকেও তাদের বঞ্চিত 
করেছেন। জনসাধারণকে এই সাংস্কৃতিক ও 
আধ্যাত্বিক এঁতিহোর শরিক করা হয়নি, 
যদিও এদেশের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার 
বাণী দেশের বাইরে জাতিসমূহের মধ্যে প্রচার 
করা হয়েছিল । ম্বামীজী চেয়েছিলেন ষে, 
আমাদের পূর্বপুরষগণ কতৃক আবিষ্কৃত 
সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ- উচ্চনীচ, 
ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উপজাতীয় 
কিংবা নগরবাসী-__সংক্ষেপে বলতে গেলে, 
সামাজিক পদমর্যাদানিবিশেষে প্রতিটি মাহষের 
কাছে, দেশের প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে পৌছে 
দেওয়া হোক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শনের 
এই বাণী এবং উপনিষদের ধর্মকে দেশের 
সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি চেয়েছিলেন 
দেশটাকে আধ্যাম্সিক ভাবে প্লাবিত করতে, 


* ১*ই ফেব্রুআরি ১৯৭৮ তারিখে বোনে রামকৃফ। আশ্রমে বিবেকানন হল ও স্বামী শিবানন্ন গ্রন্থাগারের 
উৎ্সগাঁকরণ অনুষ্ঠানে রাষকৃবঃ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষের ইংরেজী আবীর্ভাষণের 'বকলম'-কৃত অনুবাদ । _সঃ 
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ঘটতে আধ্যাত্মিক ক্ষেতে আঁমীদের পূর্বপুরুষদের 
উত্তরধিত ধর্মীয় সত্যগুলি প্রত্যেকে মনের মধ্যে 
গ্রহণ করতে পারেন। তিনি এই ভবিস্তদ্বাণীও 
করেছিলেন যে, তা যদি হয় তাহলে এই 
মহান আদর্শে ও নতুন শক্তিতে জাতিকে 
অনুপ্রাণিত করা যাবে, এবং দেশের 
বন করা ও দেশকে সংস্কৃতি ও 
সমৃদ্ধির এক অতি উচ্চন্তরে উন্নীত করা সম্ভব 
হবে। সেই “বাদ'কে আপনার! বিবেকাঁনন্দ- 
বাদ, বেদাস্ত-বাদদ বা যা খুশি বলতে পারেন; 
এই মতবাদের কারবার গোটা মানুষটাকে 
নিয়ে-যার অস্তিত্ব শারীরিক বৌদ্ধিক ও 
আধ্যাত্মিক-_এ তিন স্তরেই বিধৃত। তাই 
তিনি অস্নভব করেছিলেন যে, সমাঁজতত্ত্রবাদ 
একটি আংশিক প্রতিকার মাত্র । 
এদেশে স্বামীজীর ভাবধারা বাস্তবায়িত 
করতে আমরা সচেষ্ট । অনগ্রসর এলাকায়, 
গ্রামবাসীদের মধ্যে, উপজাতীয় অঞ্চলে 
শ্রীরামরুষ্ণ ও স্বামীজীর ভাবধারা ছড়িয়ে দিতে 
আমরা চেষ্টা করছি । আনন্দের কথা, এইসব 
অনগ্রসর অঞ্চলের অধিবাসীরা অত্যন্ত 
আগ্রহের সঙ্গে এই ভাবে ভাবিত হচ্ছেন। 
মনে হয় তারা এইসব সত্যের জন্য ব্যাকুল। 
এধরনের কাজ দি আমরা আরও ব্যাপক- 
ভাবে করতে পারি উপজাতীয় অঞ্চলের বনু 
সমন্যার সমাধান হবে৷ “কথামৃত'__ আপনারা 
যাকে বলেন “বচনামৃত'_তার কিছু কিছু 
নির্বাচিত অংশ এবং স্বামীজীর একখানি 
সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করে উপজাতীয়দের 
মধ্যে প্রচার করা হয়েছিল। উপজাতীয় 
অঞ্চলের সেইসব মানুষজন এবিষয়ে এতোই 
অনুরাগী হয়ে ওঠেন যে, সেরকম আরে। 
অনেক বই চাইতে থাকেন। একটি উপজাতি 
অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী-সংবলিত 


উদ্বোধন 
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একটি পুস্তিকা স্থানীয় ভীষীয় প্রকাশিত হয় 
এবং সেটি সেই অঞ্চলে সর্বন্র ছড়িয়ে পড়ে। 
শ্রীঅরুণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা গান_বোধ হয় 
রামকষ্খশরণম্‌ রামককষ্ণশরীম-_ আজকাল 
এইসব উপজাতীয়" এলাকায় গাওয়া হয়। 
আপনারা এই উপজাতীয় এলাকায় গেলে 
দেখতে পাবেন লোকেরা এই গান গাইছেন 
ও নাঁচছেন। এ থেকে বোঝা যায় এ বাণী 
কীভাবে তারা গ্রহণ করছেন। ক্রটি যদি 
কিছু থাকে তা আমাঁদের : আমরা এ বাণী 
তাদের কাছে নিয়ে যাইনি। 
রামকৃষ্জ মিশন অবশ্যই ম্বামীজীর বাণী 
কাজে পরিণত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। 
সত্য কগা বলতে কি, আমরা যা 
করছি-শহর ত্ধলেই হোক বা উপজাতীয় 
অঞ্চলেই হোক- সারা জাতির প্রয়োজনের 
তুলনায় তা সামান্য । রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দের বাণী দেশের সর্বত্র বিকীর্ণ হওয়। 
প্রয়োজন, যাতে করে দেশের যুবসমাজ এখন 
যেমন রাজনৈতিক মিছিল ইত্যাদি নিরর্থক 
কাজে তাদের সময় ও শক্তির অপচয় করছেন, 
তা না করে জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার 
গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। 
সেভাবে করলে এখন যেভাবে দেশের কাজ 
তার! করছেন তাঁর চেয়ে অনেক বড় কাঁজ 
তারা করতে পারবেন। সাই আমরা 
স্বামীজীর বাণীপ্রচারের ওপর জোর দিই 
এবং তার ফলে দেশের সকল জায়গায় 
আমাদের কেন্ত্রগুলির সঙ্গে গ্রন্থাগার সংযুক্ত 
থাকে। যদিও এই সকল গ্রন্থাগার খুব 
ছোট, তাহলেও জনসাধারণ ধারা আসেন 
ও এই সকল গ্রন্থাগারের সদ্ব্যবহার করেন 
তারা কিছু প্রেরণা পান। আমি কামনা 
করিঃ রামরুঞ্জ-বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীমায়ের 
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কথ! দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক, যাতে অনেক 
মা্ষ, অনেক সংঘ, অনেক সমিতি এগিয়ে 
এসে স্বামীজীর প্রদত্রিত প্রণালীতে দেশের 
অভ্যুত্থানের জন্ ব্রতী হুন। তাই আমার 
বক্তব্য এই যে, সমাজসেবার চেয়ে দেশের 
সর্বত্র এই বাণীপ্রচারের ওপর জোর দেওয়া 
প্রয়োজন । রামকৃষ্চ-বিবেকানন্দের বাণী 
দেশের সকল জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে 


পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ 
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এবং সে কাঁজ এইসব হাসপাতাল বিদ্যালয় 
ইত্যাদির চেয়ে বেশি দরকারী । আমি*বলছি 
না যে, এগুলো! অনাবশ্তক। কিন্ত যদিসে 
বাণী প্রচারিত হয় এবং জনসাধারণ তা অন্নসরণ 
করেন তাহলে রামকৃষ্খ মিশন যা*করতে সমর্থ 
তার চেয়ে শতগুণ ব। সহমগুণ বেশি কাজ 
হবে। সেইদিক থেকে আমি বলছি বে, 
সমাজসেবার চেয়ে এ বাণী অধিকতর 
গুরুত্বপূর্ণ । 


পরমহংস শ্রীরামরু্ 


স্বামী আত্মস্থানন্দ* 


পরমহংস শ্রীরামকৃ্জদেবের দিব্য জীবন, 
সাধনা ও সিদ্ধির কথা ভাবলে ন্মরণ হয় “তমসঃ 
পরস্তাৎ জ্যোতির্ময় মহান পুরুষের গুণাঙ্গ- 
কীর্তনে উন্মুখ ব্যাসদেবের মঙ্গলাচরণ “ধাম 
স্বেন সদ নিরন্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।” 
সমগ্র শ্রুতির সিদ্ধান্ত সত্যই ভগবান, সত্যই 
চিন্ময়, সত্যই আনন্দ, সত্যই পরমার্থ, পরম 
ধাম। 

দেবমানব শ্রীরামরুষ্ষচ সত্যম্বরূপ | 
জগন্মাতাকে তিনি ধর্ম-অধর্ম, পাঁপ-পুণ্য, ভাল- 
মন্দ, যশ-অপযশ ইত্যাদি দেহ-মনের সব-কিছু 
অর্পণ করেও দিতে পারেননি সত্যকে । 
সত্যনিষ্ঠার সবচেয়ে বড় আদর্শ কী হতে পারে 
তা তিনি ত।র মহাজীবনে ও বহু প্রবচনে তুলে 
ধরেছেন। কখনও তার কথায়, আচারে বা 
ব্যবহারে সতাকে ব্যাহত দেখা যায় না। 
তিনি ছিলেন একাস্ত্ সত্যনিষ্। শ্রীশ্রীঠাকুর 
বলতেন, “যার সত্যনিষ্ঠা আছে সে সত্যের 
ভগবানকে পায়; মা তার কথা কখনও মিথ্যা 


হতে দেয় না।' চিনি বলেছেন, “যারা বিষয়- 
কর্ম করে-অফিসের কাজ কি ব্যবসা 
তাদ্দেরও সত্যতে থাকা উচিত। সত্য কথা 
কলির তপস্যা । “সত্যে আট থাকলে ঈশ্ববু- 
লাভ হয়' ইত্যাদি। সত্যনিষ্ঠার কতই না 
দৃষ্টান্ত তার জীবনে দেখা যায়! যেদিন 
সেখানে যাব বলেছেন সেদিন ঠিক সেখানে 
উপস্থিত হয়েছেন; যার কাছ থেকে যে 
জিনিসটা নেবেন বলেছেন তার কাছ থেকে 
ছাঁড়া অন্য কারো কাছ থেকে তা নিতে 
পারেননি । যেদিন বলেছেন ও জিনিসটা 
খাব না বা ও কাঁজটা আর করব না সেদিন 
থেকে আর তা খেতে বা করতে পারেননি । 
নামে ধনী" কিন্ত গরিব কাঁমারণী--তাকে 
“ভিক্ষে মা” করবেন বোলে কথ দিয়েছিলেন, 
তাই উপনয়নের সময় প্রবল বাঁধ! সত্বেও তিনি 
সে সত্য রক্ষা করেছিলেন। তখন তার বয়স 
নবছর। তখনই এমনি সত্যে আট ! আর 
এমনি সমদশিতা ও উদারতা! ছোট-বড় 


+ রামকুফ মঠ ও রামু মিশনের অন্যতম দহসম্পাদক। 
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জাত, ধনী-নিধ্নি--এসব ভেদবুদ্ধি তাঁর ধারে- 
কাছে ঘেসতে পারত না। মেখরদের 
পায়খানা তিনি নিজের হাতে পরিষ্কার 
করেছিলেন, নিজের চুল দিয়ে সেখানকার 
মেঝে মুছে দিতেন। 
এই উদ্দারতা থেকেই ঠাকুর বলতেন, 
£চেঁড়ে ডোবাতেই দল বীধে, যেমন হিঞ্চের 
দল, কলমির দল; কিন্তআ্োতের জলে দল 
বীধে না। গৌঁড়ামিতেই দল পাঁকায়। 
উদ্দার বুদ্ধি দল বাধে না। নিবেদিতাঁর সঙ্গে 
কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ 
বলেছেন, “৩৮৪: ৪ ৬01 ০1 ০000617118- 
(100 101 8109 1 অর্থাৎ কোন কিছুর নিন্দা 
তিনি কখনও করতেন না। নিন্দা করবেন 
কীকরে? অধ্যাত্মজগতের উৎকৃষ্ট ভাবাদর্শ- 
গুলি একসজে গেঁথে সমন্বয়ের সেরা মালাথানি 
তিনি নিজের গলায় পরেছেন। ডাক্তার 
মহেন্দ্রলাল সরকার বলেছেন, “এই যে ইনি 
(পরমহংসদেব ) যা বলেন তা অত অন্তরে 
লাগে কেন? এ'র সব ধর্ম দেখা আছে-হি*ছু 
মুসলমান খৃষ্টান শাক্ত বৈষ্ণব এসব ইনি নিজে 
করে দেখেছেন। মধুকর নানা ফুলে বসে 
মধু সঞ্চয় করলে তবেই চাকটি বেশ হয়।, 
এইসব ধর্ম আপনি আচরি”, একই সত্যে 
পৌছে তিনি বললেন : ধর্ম এক, নাম ভিন্ন 
হলেও যে পথ দিয়েই যাও সেই একই 
লক্ষ্যে পৌঁছবে) গৃহী-সন্ন্যাসী, স্ত্রী-পুরুষ, 
জাতিশর্ম নিবিশেষে সবাই সেই লক্ষ্যে 
পৌছবার অধিকারী। শ্রীরামকৃষ্ণের এই 
সমদ্বয়-ভাঁবটি রবীন্দ্রনাথ চমতকার ফুটিয়ে 
তুলেছেন দুটি ছত্রে £ 
বিহু সাধকের বহু সাধনার ধারা, 
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তার] 1, 
ধর্মসাধনার দুশ্চর বিভিন্ন ও বিচিত্র পথে চুড়ান্ত 
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সত্যের উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সেই উপ- 
লব্ধির কখা-_অধ্যাত্বর্জীবনের সেই গভীরতম 
অভিজ্ঞতার কথা তিনি শুনিয়ে গেছেন, “যত 
মত তত পথ” এই যুগবাণীতে | মহামিলনের 
সরে বীধা বোলেই তার জীবন ও বাণী সকল 
দেশের সকল জাতিধর্মের মান্থষের মনকে 
এমন করে টানে! তাছাড়া, তিনি তে! 
পরের মুখে বাল খেয়ে উপদেশ দেননি, বা 
এমন উপদেশ দেননি নিজের বেলায় যা 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করেননি । বরং, 
তিনি যেমন বলতেন, তিনি নিজে ষোল টাং 
করেছেনঃ কেউ যদি এক টাংও করে 
তাহলেই যখেষ্ট। 

তিনি যুগ্াচার্য হয়েছেন সর্বস্ব ত্যাগ করে। 
স্বামীজী ঠাকুরকে বলেছেন, “ত্যাগীশ্বর”। 
কয়েকটা টাকাও কিছু মাটি একসঙ্গে হাতে 
নিয়ে “টাকা মাটি, মাটি টাকা” বলতে বলতে 
ছুই-ই তিনি গঙ্গায় বিসর্জন দেন_এ কথা সবাই 
জানেন। কিন্তু সবাই যা জানলেও হয়তো 
সব সময় মনে রাখেন না তা হলো এই যে 
ভগবানলাভের পথে প্রতিকূল সব-কিছুই তিনি 
দেহে-মনে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিলেন। তবেই 
তিনি হতে পেরেছিলেন “সমলো্রাশ্রকাঞ্চন”, 
অর্থাৎ টিল পাথর সোন!-ধার চক্ষে সব 
সমান। ব্যক্তিগত সেবার জন্য লক্মীনারায়ণ 
মাড়োয়ারীর ভেট, সেই যুগের দশ হাজার 
টাকা, কী অনায়াসে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি 
প্রত্যাখ্যান করেছিলেন! শুধু তাই নয়, 
সামান্য সঞ্চয়ও তাঁর পক্ষে কেমন অসম্ভব 
ছিল! ঠাকুরের লীলাসঙ্গিনী শ্রীশ্রীমা সারদা- 
দেবীর কথাতেই বৌধ হয় তা সবচেয়ে উজ্জল 
হয়ে ওঠে। মা বলেছেন: “তার ত্যাগই 
ছিল খশ্বর্ব। একদিন খেয়ে নবতের ঘরে 
গেছেন। ছুটি যোক্ান মৌরি খেতে দিলুম, 
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আর ছুটি কাঁগজে মুড়ে হাঁতে দিলুম, বললুম, 
“নিয়ে যাও । তিনি নবতের ঘর থেকে 
ঘরে যাচ্ছেন। কিন্তু ঘরে না গিয়ে সোজা 
দক্ষিণদিকের নবতের কাছের গঙ্গার ধারের 
পোস্তায় চলে গেছেন--পথ দেখতে পাননি, 
হ*শও নেই । বলছেন, “মা ডুবি? মা ডুবি? 
হৃদয় ধরে তুলে নিয়ে এল। আর একটু 
হলেই গঙ্গায় পড়ে যেতেন। হাতে ছুটি 
যোয়ান দিয়েছিলুম কিনা । তাই পথ দেখতে 
পাননি। তার যে ষোল আনা ত্যাগ ।” 
আছে কোথাও এমন ত্যাগের নিদর্শন ! 
এইভাবে ত্যাগিশ্রেষ্ঠ হয়েই তিনি হলেন 
অধ্যাত্মসম্বাট । ভগবানের চিন্তা করতে 
করতে সাধকের যখন এমন অবস্থা হয় যখন 
নিজের সামান্যতম দেহবোধ পর্যস্ত থাকে 
না তখন তাকে বলে সমাধি । এ এক আশ্চর্য 
অবস্থা যা অধ্যায্মজগতে অতিশয় বাঞ্ছিত 
কিন্তু অতীব বিরল । শ্রীরামকৃষ্ণের মন 
ঈশ্বরের ভাবে এমনি ভরপুর থাকত যে 
মুহুমু'ঃ তার সমাধি হতো । চক্লিশ বছর ধরে 
কঠোরতম তপস্যার ফলে গুরু তোতাপুরীজী 
যে অবস্থা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন, 
শিল্ শ্রীরামকৃষ্ণ একদিনেই তা আয়ত্ব করেন । 
শরীপ্রীভবতারিণীর স্থম্পট ইঙ্গিতে তারপর তিনি 
ঘভাবমুখে' অবস্থান করতেন। সে এক অপূর্ব 
অবস্থাযেন নিত্য ও লীলার সংযোগস্থল, 
অলৌকিক ও লৌকিক ভূমির সেতুরূপ মিলন- 
কেন্দ্র, অতীন্দ্িয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের যুগপৎ ড্রষ্টা, 
সাক্ষিভাবে অবস্থিতি। দেবমানব শ্রীরামকৃষ 
মরধামে যেন টেনে এনেছিলেন অমৃতত্বের 
ছোয়া । মানব-হদয়ের সমস্ত সুষমা ও মাধুর্য 
প্রস্ফুটিত হয়েছিল তাঁর অতুলনীয় আধ্যাত্মিক 
জীবনগতির মাঝে, তার মানবিক সমবেদনা, 
সহান্গভূতি, অন্ৃকম্পা ও অফুরন্ত প্রেম ও 
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কল্যাণাকাজ্জায়। জগজ্জননীর সঙ্গে সদা- 
সর্বদা] স্বাভাবিক শরণাগত শিশুর সরল 
ব্যবহার, বিস্তৃত গুঢ় তন্ত্রোপাসনা, সর্বভাবে 
ভক্তিসাধন, রামলালার সঙ্গে খেলা, অদৈতে 
প্রতিষ্ঠা-সমাধির শিখরে, আবার স্বীয় 
সহধমিণীকে যোড়শোপচারে পুজা করে যে 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিংশ শতাব্বীর জিজ্াম্ুর সকল 
সংশয় দূর করেছিলেন দ্ধযর্থহীন ভাষায় 
“যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামরষ্+, 
ঘোষণা করেছিলেন সেই শ্রীরামরুষ্ণকেই 
আমরা দেখি কারও আত্মীয়বিয়োগের 
ব্যথায় শোকবিহবল হতে, নিরন্ন গীড়িতের 
ছুঃখে তীর্থযাত্রাকে তুচ্ছ করতে, শ্রীশ্রীমাকে 
শুধু শিক্ষাদীনেই নয় তার জন্য গহনাও 
গড়িয়ে দিতে, নিত্যসমাধিস্থিতি-অভিলাষী 
নরেন্ত্রনাথকে “বহুজনহিতায় বহুজনন্ুথায়। 
আত্মসমর্পণে উদ্দীপিত করতে; কলকাতার 
দাসত্ব, জড়তা ও যান্ত্রিকতামূলক তমোবিভ্রান্ত 
নরনারীর অত্যুদয়ের জন্য ব্যগ্র হতে, সাধন- 
লব্ধ গহন ও অমোঘ অধ্যায্মবিদ্যা বিশ্বের জন্য 
বিলিয়ে দ্রিতে ব্যস্ত, মানবজাতির সম্থিৎ ও 
আধ্যাত্মিক চেতনাকে পুনরায় উদ্দ্ধ করতে 
সতত তংপর-সত্যই অভূতপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব, 
অনৃষটপূর্ব আধ্যাত্মিক সমাট শ্রামকুষ্ণ। সম্পূর্ণ 
শ্বর্যহীন, সদা ঈশ্বরময় হয়েও নিত্যানন্দমুক্তি 
এই দ্রেবমানব মানুষের হাসিকানা, ভাঙ্গাগড়া, 
আশামাকাজ্ষা, নিত্যনৈমিত্তিক সবটার 
মধ্যেই ধরা দিচ্ছেন কিন্ত স্থর কাটেনি, তাল 
ভাঙ্গেনি; সবই মনোরম, সরসতায় ভরা। 
যুগযুগান্তের আধ্যাত্মিক তত্ব যে সত্য, বাস্তব 
এবং একমাত্র কাম্য ও মানবজীবন চরিতার্থতার 
সাধন তাঁর উৎকৃষ্ট উদাহরণ শীরামকষ্জজীবন। 
খাদ না হলে গড়ন হয় না, তাই এ উচ্চ 
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অবস্থায় তাঁর পক্ষে প্রচার সম্ভব ছিল না। 
সেই মহৎ উদ্দেশ্ত সফল করতে তাই নামিয়ে 
এনেছিলেন সপ্তধিমগ্ডলের খবিকে। 

আধ্যাত্মিক জীবনের উত্তুক্গ শিখরে আরঢ় 
ছিলেন বোলে কিন্তু ঠাকুর জীবনের 
ব্যবহারিক দ্রিকটাকে উপেক্ষা করতেন না। 
পরাবিষ্ভার সঙ্গে সঙ্গে অপরাবিগ্ভারও যে তিনি 
যখাযোগ্য মর্যাদা দিতেন তা বোঝা যায় "যাবৎ 
বীচি তাবঙ শিখি, “যে একটি বিদ্ভাতে 
নিপুণ তার পক্ষে ঈশ্বরলাভ সহজ” ইত্যাদি 
তার কথায় এবং বিস্তাসাগর বঙ্কিম 
মধুহদন প্রমুখ সমকালীন গণী-জ্ঞানীদের 
সঙ্গে তার সাগ্রহ সাক্ষাৎকারে । তার হট 
স্বামীজীও তাই চাইতেন, এ যুগের মান্ষের 
মধ্যে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে কার্যকুশলতার 
মিলন ঘটুক। ঠাকুর নিজে বাহ্দশায় 
পুরোদত্তর_শুধু কর্মতৎ্পর নন-_কর্মপটু 
ছিলেন। অগোছালো! এলোমেলো! ভাঁব 
তিনি একটুও পছন্দ করতেন না। তার ঘরে 
জিনিসূপত্তর সব সাজানো গোছানো থাকত, 
প্রত্যেকটি ছোটখাট জিনিসের প্রতিও তার 
দৃষ্টি থাকত। একবার “কথামৃত'-কার মহেন্তর- 
শাখ ওত পশ্চিমের বারান্দায় বসে কিছু 
অলযোগ করে তাড়াতাড়ি ঘরে এসেছেন 
ঠাকুরের কাঁছে। ঠাকুর তক্ষুণি বললেন, 
জলের ঘটিটা আনলে না?” মাষ্টারমশীয় 
অপ্রস্তত। আর একদিন পঞ্চবটীতলায় পাঠ 
হচ্ছিল। পাঠের পর সবাই চলে এসেছেন। 
 গকুর সবার শেষে ঘরে এসে হাসতে হাঁসতে 
বললেন, “তোমাদের কারোরই মনে নেই 
ছাতাঁটা আনার কথা !, 

'অনম্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের 
গণ্ডিতে বুঝি আবদ্ধ করে রাখতে চান? আমি 
এ গণ্ডি ভেঙ্গে তার ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে 
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দিয়ে বাব।+-এ কথা বলেছিলেন স্বামী 
বিবেকানন্দ তার জনাকয়েক ভক্তভাইকে । 
সত্যিসত্যিই, বিশ্বমাঝে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন 
ঠাকুরের ভাবকে । আসলে, ঠাকুর তার 
নরেন্ত্রকে অবলম্বন করেই বুগধর্ম প্রচার 
করেছেন ও করছেন। স্বামীজী এ আধ 
আশ্বাস দিয়েছেন যে শ্রারামকঞ্চের আবিতাবে 
বিশ্বব্যাপী আধ্য]ঝ্সিক নবোন্মেষ ও বিশ্বমৈত্রীর 
নবধুগের অভ্যুদয় হয়েছে, আর যত দিন যাবে 
ততই শ্ররামকষ্ণের প্রভাব বুগের পরম 
প্রয়োজন মেটাতে সার] পৃথিবীতে ছড়িয়ে 
পড়বে। _ 

পাক1 ভূবুঁরর মতো স্বামীজী বামকৃষ্ণ- 
মহাসমুদ্র থেকে অমেয় প্রশ্বর্ধ আহ্রণ,একরে 
গোটা মানবজা(তকে উপহার দিয়ে গেছেন, 
প্রচণ্ড ঘৃণিবাতের মতো জগংটাকে প্রাবিত 
করেছেন গুরুর বাণীতে । শ্রারামরষ্চ যেন 
বেদ, শ্বামীজী তার ভায্। 

এই পরমপুরুষ শ্রীরামক্কষ্ণ-্মরণে তাই কবি 
সুন্দর গেয়েছেন__ 

“সীমাকে বীচ অসীম দেশকা! 

কোন্‌ অতিথি আয়া রে !, 

ঠাকুর নিজেই নিজেকে “অচিন গাছ” বলে 
বর্ণনা করেছেন। মহাকবি গিরিশচন্্র 
নতজান্ হয়ে করজোড়ে বলেছিলেন, “ব্যাস 
বান্ীকি ধার কথা বলে অন্ত করতে পারেননি 
আমি তার সম্বন্ধে বেণী আর কি বলতে 
পারি।” অন্যে পরে ক কথা! তাই বলি: 
সত্যন্বরপ, প্রেমমূতি, ত্যাগিশ্রে্ট, অধ্যাত্ব- 
সমাট, সর্বধর্মসমন্ব়কারী পরমভাঁগবত আনন্দ- 
ঘন অশেষকল্যাণময় শ্রীরামরষ্ণকখা শ্রবণ- 
মঙ্গল। 

আজ শ্রারামকষ্চ পরমহংসদেবের পুণ্য 
আবির্াবতিথিতে তার শ্্ীপাদপন্সে প্রণাম 
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জানাই ও প্রার্থনা করি যেন পৃথিবীর সকল 
মাঙছষ তাঁর অসীম কৃপায় শাস্তি ও আনন্দ 
লাভ করে। 


দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় 


৬২৮৫ 
ামকষ্ণমহং বন্দে পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনস্‌। 
সচ্চিদানন্দরূপোহপি যৌইবতীর্ণো যুগে 
যুগে ।1%% 


* গ্ীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে আকাশকাগার কলিকাত! কেন্দ্র হইতে গত ১০.৩.৭৮ তা(রখে 


সম্প্রচারিত এই বন্তৃতাটি আকাশবাণীর সৌকল্তে গ্রকাশিত। 


দশ বেদান্ত-সন্প্রদায় 
ডক্টর রম! চৌধুরী 
(অষ্টুম পর্যায়) 
গ্রীকণ্ঠের 'বিশিষ্টশিবা দ্বৈতবাদ' 
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পূর্বে ব্রন্মের পঞ্চকর্মের বিষয় উল্লেখ করা 
হয়েছে । একমাত্র ব্রঙ্মই ঘে জীব-জগং-সংবলিত 
বিশ্বব্ত্মাণ্ডের আভন্ন নিমিও্ ও উপাদান কারণ 
এই মুলীভৃত তত্বটি (বদান্ত-দশনে সনত্রই 
সগৌরবে স্বীকীত। এমন কি, অইবৈত- 
বেদাস্ত-মতবাদেও, ব্যাবহারিক দিক থেকে 
ঈশ্বরকে জীব-জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও 
উপাদান কারণরূপে এবং তাকে বিশ্ব- 
্রঙ্মাণ্ডের হষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণরূপে 
সানন্দে গ্রহণ করা হয়েছে। 

এস্থলে একটি মুলীভূত সমস্ার উদ্ভব হয় 
ত্বতঃই। সেটি হ”ল এই যে, সর্দবাদিসম্মতি- 
ক্রমে ব্রহ্ম নিবিকার- সকল প্রকার বিকার 
অথব] পরিবর্তন-পরিণামবিহীন । সেক্ষেত্রে 
তিনি কিরূপে জীব-জগতে পরিবন্তিত-পরিণত 
হ'তে পারেন ? 

স্বীকার করতেই হয় যে, এটি একটি 
গুরুতর স্ুকঠিন প্রশ্ন জগৎসত্যত্ববাদী 
বৈদাস্তিকদের লম্মুথে। কারণ, একদিকে 


বঙ্গ নিবিকাঁর অথবা পরিণামহীন ; অন্যদিকে 
তিনি জীব-জগত-অগারপে পরিণীমণীল_-তা 
কি ক'রে হয়? (সন্ত এই আপাততৃষ্টিতে 
ব্ববিরোধদোষছু্ট তর্বের একমাত্র জভাব্য 
ব্যাখ্যারূপে, এই কথাই তাদের বলতে হয় যে, 
ব্রন্মের হষ্টিপ্রখ কম একটি বিশেষ শ্রেণীর কর্ম, 
যার পূর্বে কোনোরূপ অতৃপ্ত কামনা নেই, 
পরেও নেই কোনোরূপ আপ্রাণ প্রচেষ্টা--কিন্ত 
এ হল প্রকৃতকল্পে ব্রন্মের “ম্বরূপ”১ যা কমরূপে 
প্রকটিত হয়। যেমন, সুর্য তাঁর রশ্মিবিকিরণ 
করছে, বাধু দ্রিকে বিদিকে প্রবাহিত হচ্ছে, 
নদী ধাবিত £চ্ছে, পুষ্প গন্ধবিতপনণ করছে» 
এগুলি কি তাদের “ন্বরপ+, না “ক্রিয়া”? বলা 
কঠিন। কারণ, এই সব ক্ষেত্রে স্বরূপ? ও 
কিয়া” যেন এক ও অভিম। এই কারণে, 
এই সকল প্রিয়ার দারা সেই সকল বস্বর 
স্বরপের কোনোদিন পরিবর্তন হয় না। একই 
ভাবে রঙ্গের পঞ্চকৃত্যের দারা ত্রন্মের মধ্যেও 
কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না, অথঠ জীব- 
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জগৎ তার স্বরূপের সাক্ষাৎ গ্রকাশরূপে তারই 
ন্যায় নিত্যসত্য। কেবলমাত্র এই ভাবেই 
ব্রহ্ষের নিবিকারত্ব ও জীব-জগতের সত্যত্ব রক্ষা 
করা যায়। অতএব বলতে হয় যে, ব্রদ্দের 
স্বরূপ দ্বিবিধ-_51811০ বা নিক্রি্ম ; এবং ৫১৪- 
0110 বা সক্রিয়। প্রথমটির উদাহরণ হ'ল-_ 
সচ্চিদানন্দরূপত্ব নিত্যশুদ্ধত্ব নিত্যবুদ্ধত্ব নিত্য- 
ুক্তত্ব নিত্যপূর্ণত্ব পরমকরুণাময়ত্ব প্রভৃতি । 
দ্রিতীয়টির উদাহরণ হল--জগতঅষ্টৃত্ব-পাঁলয়ি- 
তৃত্ব-হতৃত্ব, মোক্ষদাতৃত্ব প্রভৃতি । বস্ততঃ কেবল 
এই অর্থেই ব্রঙ্কে “সক্রিয় বল! চলে । কিন্তু 
সাধারণ কর্মের ক্ষেত্রে যা বলা চলে, এক্ষেত্রে 
তা একেবারেই বলা চলে না, অর্থাৎ ব্রহ্গ 
নৃতন কিছু করছেন, নৃতন কোনো রূপ ধারণ 
করছেন, নূতন কোনো কিছুতে পরিণত 
হচ্ছেন, নূতন কোনো কার্ধ সৃষ্টি করছেন, 
নূতন লক্ষ্যে উপনীত হচ্ছেন, এবং তজ্জন্য 
বিশেষ বিশেষ উপায়াদি অবলম্বন করছেন, 
ইত্যাদি কথা একেবারেই বলা চলে না। 
বস্ততঃ সর্ববা(দিসম্মত বৈদান্তিক মতে, ব্রহ্ম নিত্য- 
পূর্ণ__সেজন্য, তীর ক্ষেত্রে আর নূতন কিছুই 
হতেই পারে নানা নৃতন স্বরূপ, না নূতন 
গুণ, না নূতন শক্তি, না নূতন আলোক, না 
নূতন অমৃত, না নূতন আনন্দ, না নৃতন সৌন্দর্য, 
না নৃতন মাধুর্য, না নৃতন এশ্বর্-_এক কথায়, 
নানুতন কিছুই। সেজন্য সষ্টিরহত্য হ'ল এই 
যে, হষ্টি নিবিকার বর্গের স্বরূপ-প্রকাশ; লয় 
তার ব্বরূপ-বিলয়। বন্ধ তার স্বরূপাবরণ, মোক্ষ 
তার স্বূপাবরণ-উত্তোলন। এ ছাঁড়া, আর 
কি-ই বা বলা যায় এক্ষেত্রে ? 

কিন্ত, হায়, সমশ্যার ত সমাধান হ'লই না 
এরূপে ) উপরস্ত আরে! যেন ঘনীভূত হ'ল-_ 
যেহেতু যদি এরূপ প্রকাশ-বিলয়। আবরণ- 
আবরণাভাব, আবিতাব-তিরোভাব ত্রদ্ষের 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ষ--€ম সংখা 


সত্য বা গ্রকৃত অবস্থা হয়, তা হলে তিনিষে 
সবিকার, পরিবর্তনভাগী, পরিণাঁমণীল-_এই 
দুঃখজনক সিদ্ধান্ত ত অপরিহার্য হয়েই পড়ে__ 
কারণ প্রকাশের অবস্থা ও বিলয়ের অবস্থা 
নিশ্চয়ই এক নয়। কিন্তু অন্য পক্ষে, যদ্দ 
এরপ প্রকাশ-বিলয়াদি সত্য না হয়, তা হলে 
ত অদ্বৈতবেদাস্ত-মতবাদই- মায়া-মিথ্যাবাদই 
এসে পড়ে তুল্য অনিবার্ধভাবে। তা হ'লে 
উপায়? 

উপায় ত কিছুই নেই যুক্তির দিক থেকে । 
আছে কেবল শ্রুতিই ভরসা_যার ফলেই 
আমাদের শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিতে হয়েছে 
“অচিন্ত্যভেদাভেদের” নির্বাক নিরাপদ ছায়া- 
তলে । অর্থাৎ একদিকে ষ্টি নিশ্যয়ই আছে, 
তাকে ত কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় 
শা অন্য দিকে তাকে ত কোনোক্রমেই 
ব্যাখ্যাও করা যায় না। স্ুতরাঁং তা “অচিন্ত্য+, 
“অবাউমানসগোচর”_ বাক্যমনের অতীত, 
যুক্তি-বিচারের অতীত, ন্যায়-শান্ত্র দর্শন- 
শান্ত্ের অতীত। কত পুঙ্থান্ুপুঙ্খ যুক্তি- 
বিচার, কত হুক্মাতিস্ক্ম আলোচনা-প্রপঞ্চনা, 
কত কঠিনাতিকঠিন তত্ব-মতাবলী-_তাদের 
সম্মিলিত, আপ্রাণ প্রচেষ্টার এই ত ফল! 
জগৎসত্যত্ববাদিগণের এই ত শোচনীয় 
পরিণাম ! অথবা হৃষ্টির উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে তারা 
“যেন তেন প্রকারেণণ তাদের স্ববিখ্যাত 
'আননতত্ব' ও “লীলাবাদে"র মাধ্যমে ব্যাখ্যা 
দিতে পেরেছেন। কিস্তস্ষ্টির প্রণালী সম্বন্ধে 
এমন কি সেরূপও ব্যাখ্যা দেওয়া তাদের পক্ষে 
সম্ভবপর হয়নি শেষ পর্যস্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্তই, 
তাতে কি আসেষায়? ব্রক্দগআছেন, জীবও 
আছেন, জগংও আছে-_এই প্রত্যক্ষলন্ধ সার্ব- 
জীন সত্যটি ত তাতে মিথ্যা হয়ে যাবে না-- 
যেহেতু, বলাই বাহুল্য যে “সত্য” “র্কেরও 
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বহু উধ্বে যুক্তিরও বহু উচ্চে। 

প্রকতকল্পে, এমন কি, জগতের শ্রেষ্ঠ 
সাহসী, আত্মবিশ্বাসী, সাম্য-এ্রকাপূজারী 
অদৈতবেদান্ত-দর্শনকেও ত একপদ অগ্রে 
থেমে যেতে হয়েছে শেষ লক্ষ্য থেকে__ 
“একমেবাদিতীয়মে”র ( ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ 
৬২।১) পরিপূর্ণ স্থাপন! থেকে-যেহেতু 
এক্ষেত্রেও শেষ পর্যস্ত "মায়া" ত থেকেই গেল, 
ব্রহ্মের মধ্যে না হলেও, ব্রদ্ধের পাশাপাশি না 
হলেও পূর্ব “যেন তেন প্রকারেণ_ঠিক 
কোথায়, তা নিয়ে অসংখা-অজন্র,। আপাত- 
দৃষ্টিতে বার্থনিরাশ যুক্তি-বিচাঁর, ভাবনা-চিস্তা, 


আলোচনা-গ্রুপঞ্চনাদি চলেছে আজও 
অব্যাহত গতিতে । 
অতএব “মা ভৈষী: 1! ব্রদ্ধ বা শশ্বর 


আছেনই-তাকে অস্বীকার করবেন কে? 
পুনরায়। জীব-জগৎকেও বা অস্বীকার 
করবেন কে? বস্ততঃ পারমাধিক বা 
অপারমার্ধিক, যেদিক দ্রিক থেকেই হোঁক 
না কেন, তিনিও আছেন, আমরাও আছি, 
ঠিক কি ক'রে, তা দর্শন-ন্তায়-শান্ত্রের বীধাঁধর। 
কাঠামোতে উপস্থাপিত করতে না পারলেও 
সর্বদা সর্বত্র সেই “ত্রি-তত্বের মহিমা গরিমা 
মধুরিম| অক্ষুপ্নই থাকবে শীশ্বতকাল নিশ্চয়ই । 

অন্তাস্ভ ভক্তিবাদ্ী এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদী 
বৈদাস্তিকগণের চ্ায় শ্রীকঠও ব্রহ্মের অপাধধিব 
দিব্দেহ, তাঁর অপাধিব দিব্যধাম, তাঁর 
অপাধিব দিব্যদেহধাঁরী মুক্তজীবরূপী লীলা- 
সহচরদের কথা উদ্বাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। 
এই প্রসঙ্গে তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে 
আমরা দেখি যেন আমাদের নিজেদেরই 
পূর্ণতর উচ্চতর শুদ্ধতর স্ুন্দরতর সুখিতর 
রূপ-_সেই বৃহৎ বৃহৎ রম্য-হর্ম, নবদুর্বাদলশ্তাম 
স্থবিষ্ৃত প্রাস্তরঃ বনোপবন, প্রমোদোদ্ধা ন, 


দশ বেদাতত-সন্প্রদায় 


২৩৭ 


ফলপুষ্প, নদনদী, পাহাড়পর্বত, বেশভৃষা, 
প্রসাধন-অলঙ্কারাদি, ভোজ্য- পানীয়- প্রমুখ 
সর্বস্থখভোগের উপকরণাদির প্রাচুর্য । একে 
বলা হয় /0011900100171)1919, অথবা! ব্রহ্ম বা 
ঈশ্বরে “মানবিক-ভাবারোপ+। অবশ্য অদ্বৈত- 
বেদাস্তমতে এই তন্বটি একেবারেই অসত্য, 
মিথ্যা, হাস্তযোড্রেককর । কারণ, জীব যদি 
থাকেনই, তিনি থাকবেন চিরকাল ব্রহ্ম থেকে 
পরিমাণগত (0981010801%৩ ) এবং গুণগত 
(0051108015৩) দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিম্ন। 
সেক্ষেত্রে জীবের পৃথিবীর অষ্টালিকাদি, 
বনোপবনাদি, ভোগোপকরণাদি ব্রক্লোঁকে 
টেনে নেওয়া কি চরম নিবুর্দ্ধিতা। নয়? নিশ্চয়ই 
না উত্তর দেবেন প্রাজ্ঞশ্েষ্ঠ ভক্তপ্রবর অসংখ্য 
জনেরা_ নিশ্চয়ই না_যেহেতু জীবের মধ্যেও 
ত সেই একই পরর্রহ্ম বিরাজিত। সেজন্য 
নির্ভয়ে বলা চলে যে, জীব ঈশ্বর সম্বন্ধে যা 
ভাবেন, ঈশ্বর নিজের সন্বদ্ধেও ঠিক সেই একই 
কথা ভাবেন-_ জীবেশ্বরের মধো এই সত্ভাগত 
স্বরূপগত সাম্য এক্য সমতা সমম্বয়ই ত ভক্তি- 
বাঁদী ও দ্বৈতাঁদ্বৈতবাদী বেদান্তদর্শনের প্রাণের 
কথা_ যে মতাচসারে ঈশ্বর জীবের আত্মারূপ 
নির্মল দর্পণে নিত্য-প্রতিফলিত; এবং সেজন্য 
জীব ঈশ্বর সম্বন্ধে যা ধারণা করেন, তা সত্যা- 
সত্যই সত্য ধারণ!, এবং একেই বলা হয়েছে 
10016001%6  /১707107900701101715102 অর্থাৎ 
ঈশ্বরে বাস্তব মানবিক-ভাবারোপ” এবং এটি 
পড়ে সত্য জানোপলব্ধির পর্মায়ে। অন্যপক্ষে 
19000160055 &1101019001801010150) বা 
“ঈশ্বরে অবাস্তব মানবিক-ভাবারোপস্ই কেবল 
সত্য জ্ঞান নয়, শূন্গর্ত আবেগোচ্ছাস; অলীক 
কল্পলা, ন্বপ্রো হা মায়া হথ মতিভ্রমো »" মাত্র) 
এবং এটিই হ'ল অনিষ্টজনক, যেহেতু এক্ষেত্রে 
জীবের আত্মারপ দর্পণটি নির্মল নয় ব'লে 


২৩৮ 


সেখানে বঙ্গের স্বরূপ যথার্থভাবে গ্রতিফলিত 
হ'তে পারে না। এই কারণে, শুদ্ধ সাধকের 
শুদ্ধ আত্মা শ্রীভগবাঁন সঙ্থদ্ধে যা ভাবেন, তার 
মূল্য অনেক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক দিক 
থেকেও । 

সেজন্য শ্রীকণ্ঠও নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে নিদ্ধিধায় 
পরব্রঙ্গকেও শ্রেষ্টপুরুষ, পুরুষোত্তমরূপে অর্চনা 
করে ধন্তাতিধন্ত হয়েছেন । 

স্থুবিখ্যাত “ত্রিতত্বের প্রথম তত্ব “বর্ম 
সম্বন্ধে শ্রীকঃ-বেদান্তের মতবাদ সম্বন্ধে পূর্বে 
কিছু বল হয়েছে । এরূপ পত্রিতত্ধে'র দ্বিতীয় 
তত্ব “চিৎ, বা জীব সম্বন্ধে শ্রীকণ্ঠের মতবাঁদ 
অন্তান্ক. জগৎ-সত্যত্ববাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, 
একেশ্বরবাদী, ভক্তিবাদী বৈদান্তিকের সমতুল। 
তার মতেও, জীব নিত্য, জ্াানন্বদপ ও জ্ঞাত, 
কর্তা, ভোক্তা; পরিমাণে অথু/ এবং সংখ্যায় 
বহু; এবং এপ জ্ঞাতৃত্ব-কতৃ ত-ভোতৃত্ব-অণুব- 
বহুত্ব ওুপাঁধিক বা মিথ্য| নয়, স্বীভাবিক বা! 
সত্য; এবং সেজন্য মুক্তজীবও জ্ঞাতা-কর্তা- 
ভোক্তা-বঙ ।--অবশ্য অগু নয়, বিতৃ (নিয়ে 
দেখুন) 

ত্রিতত্বেওর তৃতীয় তত্ব “অচিৎ বা জগৎ 
সম্ন্ধেও শ্রীক-বেদাস্তে নূতন কথা কিছু নেই। 

তারপর আসছে হৃষ্টিতে সমতুল 
আরেকটি ছুর্বোধ্য তত্ব_সম্বন্ধতত্ব “এক” ও 
“ছু” ব্রহ্ম ও জীব এবং জগতের মধ্যে 
প্রকৃত সম্বন্ধকি ? এই বিষয়ে শ্রীকষ্ঠের মতবাদ 
বছলাংশে রামান্থজের মতবাদের সমতুল; 
এবং সেজন্য শ্রীক্*-বেদান্তের সর্বজনবিদিত 
সর্জনসমার্দতি নামটিও রামাহুজ-বেদাস্তের 
নামেরই হ্যায় “বিশিষ্টাদৈতবাদ"__কেবল 
সাম্প্রদীয়ক দিক থেকে, একে বলা হয় 
€বিশিষ্টশিবাদ্ৈতবাদ? 

প্রথমতঃ এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, 


উদ্বোধন 


| ৮০তম বর্ষ-_€৫ম সংখ্য 


ব্ঙ্দ জীব-জগৎ থেকে ভিন্গ যেহেতু ব্রহ্ম 
স্বভাবতঃই সকল পূর্ণতা-পবিব্রতা-কল্যাণ- 
ঘনতা-আনন্দময়তা-অমৃতরসমধুরতার একীভূত 
আধার ষা জীব-জগৎ নয়। জীব জ্ঞানম্বরূপ ও 
জ্ঞাতা হ'লেও, ব্রহ্গের স্ঠায় সর্বজ্ঞ প্রভৃতি নন ) 
সক্রিয় হ'লেও, ব্রচ্ের ন্যায় সর্বশক্তিমান গ্রভৃতি 
নন; অংশযৃক্ত অংশী হলেও, ব্রদ্দের স্তাঁয় 
নিবিকার প্রভৃতি নন। জগৎও জড়-মর, 
অপ্তদ্ব-অপূর্ণণ আলোক-আনন্দ-অমৃতবিহীন। 
অতএব সচ্চিদানন্দ পরব্রক্গ এবং পাপ-তাপ- 
ক্েশ-ক্লেদ-রোগ-ভোগ-ছুঃখ-ছুর্গতি প্রভৃতির 
আধার জীব-জগৎ নিশ্চয় পরস্পর-ভিন্ন। 

পুনরায়, পরবদ্ধ ব্রঙ্মাণ্ডের শাসক ও 
পরিচালক; লট, পালনকর্তা ও ধ্ৰংসকর্তা ; 
জীবের উপাস্ত 'দবতা।) স্বতন্ত্র, সর্বশক্তিমান 
প্রভৃতি । বলাই বাহুল্য, বদ্ধজীব এ সবেরই 
সম্পূর্ণ বিপরীত। এমন কি, মুক্তজীবও 
সর্বশক্তিমান নন, যেহেতু তাঁর ব্রক্গতুল্য অন্ঠান্টি 
সকল গুণ ও শক্তি থাকলেও, জগতের সষ্টি- 
স্থিতি-লয়ের কারণ হবার শক্তি তার একে- 
বারেই নেই (নিয়ে দেখুন )। অতএব ্বীকাঁর 
করতেই হয় যে, কেবল বদ্ধজীব কেন, এমন 
কি, স্বয়ং মুক্তজীবও ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। সেক্ষেত্রে 
জগৎ যে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন হবে, তা বলাই 
বাহুল্য । 

কিন্ত এ ত হ'ল ব্রহ্ম ও জীব-জগতের 
সন্বন্ধের একটি দ্রিকই মাত্র। অন্য আরেকটি 
তুল্যমূল্য দিকও আছে--তা হ'ল তাদের 
মধ্যে অভেদ-সন্বদ্ধের দিক। প্রথম দ্িকটিকে 
যেমন অস্বীকার করা যায় না, দ্বিতীয় 
দিকটিকেও তঠিক তাই। তাঁর কারণ হ'ল 
এই যে, সর্ববাদিসম্মতিক্রমে, ব্রক্ম পরম কারণ, 
এবং জীব-জগৎ তীর সৃষ্ট কার্য; এবং এ কথা 
অনস্বীকার্য যে, কারণ ও কার্য স্বরূপতঃ এক 
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ও অভিন্ন হতে বাধ্য। এ কথা অতি সহজ- 
গম্য ১ এবং পূর্বে বহুবার বলাও হয়েছে, অতি 
সাধারণ দৃষ্টান্তের সাহায্যে। যেমন, কারণ- 
স্বরূপ একটি মৃত্পিণ্ড থেকে কার্যস্বরপ মৃষ্নয 
ঘটের উদ্ভব হয়, এবং তার পদ্ধতি হ'ল এই 
যে, কারণস্বনূপ মৃৎপিগ্তই কার্যম্বরূপ মৃষ্ময় 
ঘটে পরিণত বা! রূপান্তরিত হয়; এবং সেঅন্ঠ 
স্বভাবতঃই কারণ মৃৎপিগড মুর্ভিকান্বরূপ ব'লে 
কার্য মৃষ্সয় ঘটও মৃত্তিকাম্বর্ূপ হতে বাধ্য, 
যেতেতু কারণ মৃত্পিণ্ড থেকে স্থুবর্ণ-রৌপ্য- 
লৌহ-- বা অন্ত কোনো প্রকারের ঘট পাওয়া 
ষায় না একেবারেই; কেবল মৃন্সয় ঘটই 
পাওয়া যায়। একই ভাবে ব্রক্গস্বরপ ব্রহ্ধ 
থেকে ব্রন্ধম্বরপ জীব-জগৎই কেবল উদ্ভূত 
হতে পারে, অন্তস্ব্ূপ কিছু নিশ্চয়ই নয়। 
অতএব স্বীকার করতেই হয় যে, কারণ ব্রহ্ম, 
এবং কার্য জীব-জগত স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন। 
পুনরায়, ব্রহ্ম জীবজগৎকে পরিব্যাপ্ত করে 
রেখেছেন সম্পূর্ণভাবেই ;) এবং এই তবটিও ত 
উপরের কার্ধ-কারণ-তত্ব থেকেই প্রমাণিত 
হয়। কারণ, উপরে বলা হয়েছে যে, 
কারণ-স্বরূপ ব্রহ্ম স্বয়ং কার্যস্বূপ জীব-জগতে 
পরিণত হন। সেক্ষেত্রে স্বয়ং ব্রদ্ধই ত 
জীব-জগতের সর্বত্রই, বিশ্বত্রহ্ধাণ্ের সর্বত্রই 
সগৌরবে সানন্দে সাদরে সাগ্রহে সাহ্থগ্রহে 
বিরাজমান। সেক্ষেত্রে ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ 
এক ও অভিন্ন হ'তেও ত বাধ্য, যেহেতু ব্রহ্গ 
জীব-জগৎকে পরিব্যাপ্ত ক'রে থাকবেন, 
জীব-জগতের মধ্যে লীন বা নিহিত হয়ে 
থাকবেন, অথচ জীব-জগৎ থেকে ভিন্নন্বরূপ 
হবেন, তা-ই বা হতে পাঁরে কি ক'রে? যেমন 
এক জলপুর্ণ পাত্রের ওপর তেল ঢেলে দিলে, 
তাজলের সঙ্গে মিশে যায় না, বরং জলের 
ওপর স্বতন্ত্রভাবে ভাদতে থাকে । এম্লে জল 
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ও তেলের মধ্যে সাবস্থিতি থাকলেও অভিন্নতা 
নেই, যেহেতু এন্থলে একই পাত্রে জল ও তেল 
উভয়ই রয়েছে একত্রে, অথচ স্বতন্ত্রভাবেই 
রয়েছে। অপর পক্ষে সেই জলপূর্ণ পাত্রটির 
ওপর ছুধ ঢেলে দিলে, তা জলের সঙ্গে মিশে 
যায় একেবারে, তা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না) 
এবং যদিও প্রকৃতকল্পে জল ও ছুধ সর্বদাই 
ছুটি ভিন্ন বস্ত, পরম্পর ভিন্ন বস্তু, তা হ'লেও 
এক্ষেত্রে তাদের আর আলাদা কর যায় না। 
সেজন্ত এক্ষেত্রে জল ও ছুধের মধ্যে সহাবস্থিতি 
এমনভাবে ঘটছে যে, জল ও দুধের মধ্যে 
আর প্রভেদ কর] যাচ্ছে না। অর্থাৎ দুধ 
জলকে এমন ভাবে পরিব্যাপ্ত ক'রে ফেলেছে 
যে, দুধ ও জল এক হয়ে যাচ্ছে, অভিন্ন হয়ে 
যাচ্ছে অনিবার্ধভাঁবেই । এক্ষেত্রে অবশ্য দুধ 
জলে পরিণত হয়ে কারণরূপে তাকে সৃষ্টি 
করছে না- তাতেই ছুধ ও জল এক ও অভিন্ন 
হয়ে যাচ্ছে। ব্রহ্ম ও জীব-জগতের ক্ষেত্রে ত 
তার চেয়েও অনেক বড় জিনিস ঘটছে, তার 
চেয়েও অনেক বেশী জিনিস ঘটছে-_যেস্েতু 
সেস্থলে একদ্দিক থেকে ব্রহ্ম কারণরূপে জীব- 
জগতে সত্যসত্যই পরিণত রপাস্তরিত 
লীলায়িত হয়ে জীব-জগৎ হৃষ্টি করছেন কার্য- 
রূপে । পুনরায়, অন্ধ দিক থেকে, ত্রন্ধ 
ব্যাপকরূপে জীব-জগৎকে ওতপ্রোতভাবে 
পরিব্যাণ্ও ক'রে আছেন ব্যাপ্যরূপে । 
্বতরাং যতই আশ্চর্যজনক মনে হোক না 
কেন, যতই অসম্ভব মনে হোক না কেন__ 
এই তত্বটি মেনে নিতে হয়ই যে, ব্রহ্ম ও 
জীব-জগত স্বূপতঃ এক ও অভিন্ন। 

এরূপে, আমাদের একই সঙ্গে ব্রহ্ম ও 
জীব-জগতের মধ্যে ভেদ” ও “অভেদ” উভয়ই 
স্বীকার ক'রে নিতে হয় সমভাবে । কিন্ত 
তা হলে কি একথাও একই সঙ্গে স্বীকার 
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ক”রে নিতে হয় যে, ভেদ” ও «অভেদ্* উভয়ই 
সমসত্য, সমমূলীভূত, সম-অত্যাবস্টক ? শরীক 
এর উত্তরে সজোরে বলছেন- না, তা নয় 
একেবারেই । বস্ততঃ তিনি নিম্নলিখিত তিনটি 
মতবাদকে সমান অযৌক্তিক ও অগ্রহণীয় 
বলে মনে করেনঃ 

(১) অত্যন্ত-ভেদ-বাদ অথব] দ্ৈতবাদ। 
এই মতাহ্থসারে ব্রঙ্ম ও জীব-জগৎ ঘট ও 
পটের ন্যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু এই 
মতবাদ সম্পূর্ণূপেই অযৌক্তিক, যেহেতু 
কারণ ও কার্ষের মধ্যে একপ অত্যন্ত-ভেদ 
থাকতে পারে না, বেহেতু একথা অনম্বী- 
কার্ধ যে, কারণ ও কার্য স্বরূপতঃ এক ও 
অভিন্ন, যখন স্বয়ং কারণই কার্ষে পরিণত 
হয়ে কার্যটিকে সৃষ্টি করছে। 

(২) অত্যন্ত-অভেদ-বাদ বা অদ্বৈতবাদ । 
এই মতান্থসারে কারণ ও কার্য শ্বরূপত: 
এক ও অভিন্ন সম্পূর্ণরপেই ; যেমন, 
রজ্জু-সপ-ভ্রম-কালে রজ্ছু ও সর্প সম্পূর্ণ 
রূপেই এক ও অভিন্ন অর্থাৎ কেবল রজ্ছুই 
আছে প্রকৃতকল্পে, সর্প নেই সর্প মিথ্যাই 
মান্র। কিন্তু এই মতবাদও পুর্ব বৎ 
সম্পূর্ণপেই অযৌক্তিক, যেহেতু প্রথমতঃ, 
এই মতানুসারে, ্রদ্ধই একমাত্র সত্য, 
জীব-জগৎ মিথ্যা মায়াই মাত্র। কিন্ত 
পুবেই যা বলা হয়েছে, সেই যুক্তি 
অন্থসারে, ব্রঙ্ম ও জীব-জগৎ সমসত্য, 
সমনিত্য হ'তে বাধ্য, যেহেতু জীব-জগৎ 
্রত্মেরই সাক্ষাৎ পরিণাম, মূর্ত রূপ, 
লীলায়িত বিকাশ । 

(৩) ভেদাভেদবাদ। এই মতান্গসারে 
বদ্ধ ও জীব-জগতের মধ্যে ভেদ ও অভেদ 
উভয়ই আছে; কেবল তাই শয়। ভেদ 
ও অভেদ লমসত্য 


উদ্বোধন 
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কিন্তু তথাকথিত সমদ্বয়মূলক মতবাদও 
পূর্ব দু'টি মতবাদের ন্যায় সম্পূর্ণপেই অযৌ- 
ক্তিক- যেহেতু ভেদ” ও “অভেদ” স্বভাবতঃই 
পরস্পরবিরোধী, তাদের সহাবস্থান অসম্ভব | 

তা হলে উপায় ? এই তিনটি ব্যতীত 
বিকল্প আর কোথায়? সেজন্য এই তিনটি 
মতবাদকেই যদি অযৌক্তিক ব'লে অগ্রাহ 
কর] যায়, তা ক্লে বর্ম ও জীব-জগতের 
প্রকৃত সম্বন্ধ কি? 

_.. বলছেন, ব্বামান্জেরই সঙ্গে সুর 
মিলিয়ে যে, ব্রহ্ম ও জীব-জগতের সন্বন্ধ একটি 
বিশেষ প্রকারের, একটি অভিনব ধরনের য! 
নিজন্য মহিমায় সমুজ্জল এবং যা অন্যত্র 
কোথাও বল। হয়নি। কি সেই অত্যাশ্চ্য, 
নুতন প্রকারের সম্বন্ধ? তা হল আত্মা ও 
দেহ, দ্রব্য ও গুণ, কারণ ও কার্ষের মধ্যে 
প্রকৃত শাখত সন্বন্ধ। এক _অর্থেঃ এক 
দ্রিক থেকে আত্ম। ও দেহ» দ্রব্য ও গুণ, 'কারণ 
ও কার্য অভিন্ন-যেহেতু আত্ম! ও দেহ, দ্রব্য 
ও গু৭, কারণ ও কার্য একটি অচ্ছেগ্ক অঙ্গান্গ- 
সম্বন্ধে আবদ্ধ) এবং একটকে বাদ দিয়ে 
অন্যটিকে টস্তাই কর। যায় না। যেমন সাং- 
সারিক দিক থেকে আত্ম। থাকলেই তার 
আধারম্বরূপ দেহও আছেঃ এবং দেহ 
থাকলেই তার আশ্রয়স্বপ আত্মাও আছে। 
একই ভাবে দ্রব্য থাকলে তার প্রকাশরূপ গুণ 
থাকবেই থাকবে; এবং ৭ থাকলে তার 
আধারস্বরূপ দ্রব্যও থাকবেই থাকবে । একই 
ভাবে কারণ থাকলেই তার স্থজ্য কার্য 
থাকবেই থাকবে; এবং কার্য থাকলেই তার 
অষ্টুরূপ কারণও থাকবেই থাকবে। 

একই ভাবে আত্মা ও দেহ, দ্রব্য ও গণ 
এবং কারণ ও কার্ষের সায় ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ 
অবিচ্ছেস্ত অনাজিসগ্দ্ধে আবদ্ধ এবং জীব-জগৎ 


জ্যৈ্ট, ১৩৮৫ ) 


বাতীত ব্রহ্ষকে এবং ব্রহ্ম ব্যতীত জীব-জগংকে 
ভাবাই যায় না। জীব-জগৎ ব্রন্ধের ব্বগত- 
ভেদ বা অবিচ্ছেদ্ধ অংশ এবং সেজন্য 
বর্গ আছেন ব'লে তার স্বগতভেদ বা! 
অবিচ্ছেন্চ অংশ জীব-জগৎও তারই সঙ্গে 
সমানে আছেন। 

এরূপে এলে “অভেদে'র অর্থ “একত্ব! 
নয়_“অনন্যত্ব* অথবা-_ন্ভাবজ-পরস্পরা- 
অয়িত্বম | যদি বস্তঘ্বয়ের একটিকে অপরটি 
ভিন্ন চিস্তামাত্র করা না যায়, তা হ'লে তাদের 
নিশ্চয়ই বলতে হবে “অনন্য” বা “অভিন্ন 
'অর্থাৎ একটিকে মপরটি থেকে ভিন্ন বা শ্বতন্ত্র 
বা পৃথক করা যায় না একেবারেই । যথা, 
আত্ম! ও 'দ্েহ যে “এক”, তা ত কেউই 
বলবেন না আত্ম! অজড়, দেহ জড় ইত্যাদি 
কতই না ভেদ তাদের মধ্যে। অথচ তারা 
“অভিন্ন, নিশ্চয়, এই অর্থেই যে তারা “অনন্য, 
অর্থাৎ তাদের একটিকে অপরটি থেকে “ভিন্ন” 
করাই যায় না কোনোদিনও, কোনোক্রমেই, 
কোনোদিক থেকেই। 

অন্যদিকে তাদের উভয়ের মধ্যে যে ভেদও 
আছে, তা ত সবজনবিদিত সময । বিশেষ 
জোরের সঙ্গেই শ্রীক্ঠ বলছেন এই প্রসঙ্গে ; 
“কার্কারণয়োরনন্তত্বেখপি কার্যভূতাৎ চিদ চিৎ- 
প্রপঞ্চাৎ কারণমত্রাধিকমেব । তথা ভেদনি- 
দেশাৎ। অতো বিশ্বাদধিকমেব শিবাপর- 
নামধেয়ং ব্রন্দ। ন বয়ং ব্রন্গপ্রপঞ্চয়োরত্যন্তমেব 
ভেদবাদিনঃং ঘটপটয়োরিব; ন বা অত্যস্তা- 
ভেদবাদিনঃ শুক্তিরজতয়োরিব ! ন চ ভেদা- 
ভেদবাদিনঃ, বস্ববিরোধাৎ। কিন্তু শরীর- 
শরীরিণোরিব গুণগুণিনোরিব চ বিশিষ্টাদ্বৈত- 


বাদিনঃ। প্রপঞ্তব্রদ্ষণোরনন্যত্বং নাম মৃদ্ঘট- 
য়োরিব গুণগুণিনোরিব চ কার্ধকারণত্বেন 


বিশেষণ-বিশেষ্তত্বেন চ বিনাভাবরহিতত্ম্‌। 





দশ বেদাস্ত-সম্্রদায় 


২৪১ 


যেন বিনা যন্গ জ্ঞায়তে তৎ তেন বিশিষ্টম্‌। 
তত্বংঃ চ তন্য স্বভাব এব। অতং সর্বথ! 
গ্রপঞ্চাবিনাতৃতং ব্রহ্ম । তন্মাদনন্তিত্যুচ্যতে । 
ভেদশ্চ স্বীভাবিকঃ | ততশ্চ বিশ্বম্মাদধিকমেব 
পরংব্রহ্ধ ॥” (ব্রন্গসথত্রভান্ত ২১২২) অর্থাৎ 
“অধিকন্ত ভেদ-নির্দেশাৎ। ( বরক্গস্থত্র ২১1২২ )-- 
এই স্বিখ্যাত স্থত্রের ভাস্ত বা ব্যাখ্যায় 
শরীক পরিষ্ধারভাবে বলছেন £ “কার্য এবং 
কারণ অনন্য হ'লেও কার্যম্বরূপ চিদচিৎবিশিষ্ট 
প্রপঞ্চ থেকে কারণস্বরপ বর্গ “অধিক” 
নিশ্চয়ই। সেজন্তই তাদের মধ্যে ভেদও 
আছে নিশচয়ই। অতএব শিবনামধারী ব্রঙ্গ 
বিশ্বব্রঙ্গাণ্ড থেকে “অধিক” নিশ্চয়ই । আমরা 
একথা বলি না যে, ব্রহ্ম ও ব্রঙ্দাণ্ড ঘট ও 
পটের স্ায় পরস্পর অত্যন্তভিন্ন। পুনরায়, 
আমরা এ কথাও বলি না যে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্গাণ্ড 
শুক্তি ও রজতের ন্যায় পরম্পর অত্যন্ত-অভিন্ন। 
পুনরায়, আমর] একথাও বলি না যে, ব্রহ্ম ও 
্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ভেদ ও অভেদ দুই-ই রয়েছে। 
কারণ তাত বিরোধদোবছুষ্ট হবে। কিন্ত 
আমর] অত্যন্ত-ভেদবাদী, অত্যন্ত-অভেদবাদী, 
ভেদ্বাভেদবাদী-_কিছুই নই--আমরা কেবল 
€বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী” | ব্রঙ্গ ও ব্রদ্ধাণ্ড অনন্ত, 
যেমন আত্ম! ও দেহ, দ্রব্য ও গুণ, বিশেষ্য ও 
বিশেষণ “অনন্ত, যেহেতু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 
একটি বিনা অন্াটি থাকতেই পারে না 
(“বিনাভাবরহিতত্বম্ঠ )। যা (গণ) ছাড়া যা 
(দ্রব্য) জানাই যায় না ত1 (দ্রব্য) তার 
(গুণের ) দ্বারাই বিশিষ্ট । তাই (জ্রব্য) 
হল তার (গুণের ) ম্বরপ। অতএব বর্গ 


সর্প্রকারেই ব্রন্ধাণ্ড থেকে অভিন্ন। সেজন্তই 
বলা হয়েছে যে, ব্রদ্ধ ও ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত । 
উভয়ের মধ্যে ভেদও স্বমভাঁবগত । অতএব, 
ব্রহ্ম বিশ্ববরদ্ধীণ্ড থেকে “অধিক” 1” | ক্রমশঃ ] 


১. তত্বম_তৎ+ত্। অর্থাৎ ত-এর ভাব। তস্য ভাবস্বতলৌ,_পাঁণিনি 


ছুই বিন্দু জল 
শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী 


হু ফৌোট। চোখের জল 
গঙ্গোত্রী নিঝ'র সম স্বচ্ছ স্ুুনির্মল। 
জগতের অপার বিস্ময় 
বুকে তার মোহ শোক করুণ! প্রেমের অগাধ সঞ্চয় 
অশ্রুময় মৌন পরিচয় ! 
শুকায় না, ফুরায় না, অন্তরের নির্মল নিঝ র-_ 
জীবনেত্রে নামে ঝর ঝর। 
মুঢ জীব করে অন্বেষণ কোথ। উৎস তার ! 
অস্থি মাংস শোণিতে লোহিত 
ক্ষুদ্র জীবতনু মাঝে কোথা রয় সঙ্গোপন 
শুজ সেই প্রত্রবণ। 
নয়নের কৌপে আসি করে টলটল 
বিন্দু বিন্দু মন্দাকিনী জল । 


সেই একদ। ক্রৌঞ্ধীর 
ক্রন্দন ধ্বনিল আদি শ্লোকে কণ্ঠে বালীকির 
সেই অশ্রু তার হল আদি মসি কবি-লেখনীর ! 


সত্যম্‌ স্থন্নরিম্‌ 
ডরর গোপেশচন্দ্র দত্ত 


আমার ঈশ্বর তুমি, আমার অন্তরলোকে এসে 
ফুটা আনন্দ্রূপ £ হাদয়ের গভীরে তাকাই 

দেখি তুমি এক আছ, আর যেন কিছু কোথ! নাই, 
আমাকে জড়িয়ে ধর একান্তে গভীর ভালবেসে । 
তোমাকে অন্তরে নিয়ে আনন্দের গভীর আবেশে 
একাম্তে নিজেকে খুজি, নিজের সত্তাকে যদি পাই ; 
পৃথ্বীর কাছ থেকে পাঁওয়। ক্লান্তি য়ে নিয়ে যাই 
চেতনার গৃঢ়তায় দেখি তুমি সেথা আছ হেসে। 


জাত, ১৩৮৫ ] 


পায়ে পায়ে হাজার হাজার বছর গিয়েছে সরে ২৪৩ 


তুমিই প্রাণের শক্তি, আলোকের তপম্তার বাণী, 
তুমিই পরম কথা, জীবনের প্রমূর্ত আশ্বাস ; 
সৃষ্টিকে বুঝতে গিয়ে বুঝি শুধু তোমাকেই আমি, 
তিমিরান্ধ পথে যেতে আলোকের জ।গ!ও ৰিশ্বাস। 
অন্তরের সাথী হয়ে জীবনেরে কর তো উজ্জল, 
তোমারি মাধুর্য নিয়ে প্রাণ হোক পুণ্য শতদল। 


পায়ে পায়ে হাজার হাজার বছর গিয়েছে সরে 


স্বামী সোমেশ্বরানন্দ 
কোথায়, কোথায় যাও ?-- ডেকে বঙ্গে নদী মাঠ ঘাট 
এক-আকাশ নীল তার! চেয়ে থাকে নীরব বিস্ময়ে, 
কোথা যাও 1 প্রশ্ন নিয়ে বালুচর কাছিমের ডিম 
রামধন্ু রং নিয়ে অবেলার উদাসী বাতাস 
ডেকে বলে-_পায়ে পায়ে আজ ভূমি চলেছ কোথায়? 


অথচ চলেছি আমি সিন্ধুযুগ হরগা। হয়ে 

বাবিলন বিদিশ1 আর বেখলেহেম মিশর-মরুভূমি, 
হাঁজার বছর যা সরে সরে পৃথিবীর বুকে 

পায়ে পায়ে পেরিয়েছি সভ্যতার যুগ-যুগাস্তর। 
সরস্বতী নদীতীরে আর্ষেরা বলেছিল-_ কোথা যাও তুমি ? 
পিরামিড মাথ! তুলে £ পথিকের ঠিকানা কোথায়? 
হে পথিক, হে পথিক, কোথায় চলেছ একা-একা- 
ক্রুশ বুকে চেপে ধরে নীলচোখ তপম্থিনী-দল 
সৈশ্ঠবাহিনী নিয়ে গ্রীসের সে উদ্ধত যুবক 

নিথুম মাছের চোখ স্থির হয়ে লক্ষ্য রেখেছিল 

পায়ে পায়ে হাজার হাজার বছর গিয়েছে সরে। 


সুর্য হারায় কোথা? কোথা যায় নক্ষত্র আকাশ ! 
বলে! আজ সূর্য তারা সগুষি মানব-সভ্যতা 
কোন্‌ ডাক শুনে চলে এইসব নদী পৃথিবীর, 
সাদ ডানা বক যত হিমালয় পার হয়ে যায় 
কমল! রংয়ের রোদ পার হয় অসীম শুহ্/তা। 
বাউল কোথায় যায়? কোথা যায় লক্ষ মুসাফির? 


২৪৪ 


উদ্বোধন [ ৮০তম বর্ধ--€ম সংখা। 


কোন্‌ ডাক শুনে 

ঈগল আকাশে ওড়ে, মাছেদের দল 

পার হয়ে চলে যায় অত্লান্ত আরব সাগর? 
কোথা যায় নচিকেতা বুকেতে আগুন নিয়ে একা 
গৌতম অন্ধকারে একা-এক কোথা গিয়েছিল 
অতীশ দীপংকর ফা-হিয়েন হিউয়েন-সাং 
পাহাড় পেরিয়ে যান অগন্ত্য খষির কুমার, 
হেমলক্‌ এক হাতে অন্য হাতে অনন্ত জীবন 
সক্রেটিসের। যায় হূর্ধকে লক্ষ্য করে শুধু। 


ইদ্দানীং পৃথিবীর হরেক মানুষ 

নিজস্ব দ্বীপ গড়ে তিন হাত শরীরের মাপে, 
এখন মায়ের! সব শিশুমুখে চুমু খেয়ে ভাবে 
ছোট সোনা পার হবে এ অন্দীম সাগরের ঢেউ, 
এখন নবীন ভাবে নবীনার হাতে রেখে হাত 
পার হয়ে চলে যাবে আ-দিগস্ত অসীম আকাশ, 
প্রবীণের। চায় শুধু জানা-শোন। চেন। কিছু মুখ 
নিজের বাড়ির রাস্তা, নূর্য-ছায়া৷ পথ দিয়ে ঘেরা, 
তারপর একদিন মানুষের মৃত্যু হলে হেথা__ 
রাতের আধারে দেখি, নাম ছিল আদমশুমারে। 


হে কবি মন্ত্রহীন, সুর্যশিশু তুমি চিরকাল, 

দ্বীপ ছেড়ে উঠে এসে নৃর্যকে লক্ষ্য করে শুধু 
বুকেতে তারার দল নীহারিকা! নূর্যের আলো-- 
পথ চলে। সীমাহীন মহাকাশ মাইলস্তত্ত ভেঙে 
হাত ধরো পথিকের, আলোকযাত্রী ধাবমান 
চলেছে চলেছে এ ছলছল জীবনের নদী 
সময়-সাগর ছেড়ে পার হয়ে মহা-ইতিহাল 
পটভূমি পার হয়ে ডাক দেয় অজান! পথিক। 


তুমি-ময় 
স্্রীমতী বিভ1 সরকার 


মৃম্ময় এ আধারে চিন্ময়ের-_ 

পরম পরশ পেতে মন চায়! 
হে অধরা, চির অপ্রকাশ 

আমার সমস্ত সত্তা তোমারেই চায়! 
জ্যোতির্ময় তোমার পরশে 

আমার এ প্রাণপদ্প প্রন্ফুটিত কর! 
অন্ধকার হইতে আলোয় 

আমায় অমুতময়) উজ্জীবিত কর ! 
যে লাবণ্যে বিশ্বের অণু পরমাণু পূর্ণ 

আমার নিকটে তাই প্রকাশিত কর। 
আনন্দময় হ'ক, মধুময় হ'ক মোর কাছে 

তোমারি পরম দান মোর এ জীবন । 
হে অনন্য, তোমারি সত্ব! যে আমি 

এ পরম সত্যে পূর্ণ কর সব অপুরণ। 
তুমি আছ, তাই মোর তন্থু মন ধন 

বিশ্বভুবন আনন্দময় মধুময়। 
এই পরম বিশ্বাসে আমায় অটল কর 

নদী যেমন সমুদ্রে আমিও যে হতে চাই তমি-ময় | 


ঈশ্বরের রূপ $ যত মত তত পথ 


শ্রীশ্যামল বরণ সাহ। 


ঈশ্বরের রূপ আমি দেখেছি__ ভালবাসি তোমার 

সংসারের আয়নায় ; থষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব, 

পারদের মত সত্যমাখা! তাই আমার বিশ্বাসের পথের 
কাচের আয়নায় চোখ মেলে দেখে প্রতি বাঁকে বাকে দেখি 
নিই--তোমার রূপ ! লেখা আছে £ 


যেত মত তত পথ+। 


শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র 
উত্তর জলধিকুমার সরকার 


ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্বাসাগর ও বস্কিমচন্ত্র চট্টো- 
পাধ্যায় উনবিংশ শতাব্বীর ছুই দিকপাল, 
ধাদের পাণ্ডিত্য ও ভাম্বর প্রতিভা বাংলা 
তথা ভাঁরতবর্ধকে গোঁরবাদিত করেছে । ইশ্বর- 
চন্দ্রের বিষ্ভানুরাগ, মাঁতৃভক্তি, সেবাধর্ম, শিক্ষা- 
বিশ্তারপ্রয়াস, অজেয় পৌরুষ, পোশাক- 
পরিচ্ছদে সারল্য এবং আত্মবিশ্বাস যুগযুগ ধরে 
দেশবাসীকে উদ্ধদ্ধ করবে । অন্যদিকে বঙ্কিম- 
চন্দ্রের বাংলা সাহিত্যন্থষ্টি ও তার মাধ্যমে 
দেশের সামাজিক ও নৈতিক সমস্যাগুলিকে 
তুলে ধরা, এবং দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-আন্দো- 
লনকে প্ররুই রূপ দেওয়া অবিস্মরণীয় হয়ে 
থাকবে । এই দই মনীষীর বিরাটত্ব অথবা 
তীদের অবদানকে ভিত্তি করে পরস্পরের 
মধ্যে তুলনা কর! বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্ট নয়, 
হয়তো সম্ভবও নয়। উভয়ের সঙ্গেই প্রীরামকৃষ্খ- 
দেবের সাক্ষাঁৎকাঁর হয়েছিল এবং সেই সাক্ষাৎ- 
কারের ঘটনা বিশদভাবে কথামূৃতে বণিত 
আছে । সাক্ষাৎকারের দিন ছাড়া অন্যদিনেও 
শ্রীরামরঞ্জদেব এই দুই সাক্ষাৎকারের কথা 
খণ্ড খণ্ড ভাবে উল্লেখ করেছিলেন। এই 
সব হতে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে 
শ্রীরামরুঞ্েবের মনোভাবের খানিকটা 
আভাস পাওয়া যাঁয়। সেই আভাসকে ফুটিয়ে 
তোলাই বত'মান প্রবন্ধের উদ্দেশ্ঠ 

এখানে তাদের আমর! দেখব শ্রীরামকৃষের 
দৃষ্টিতে, ধার দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌, ধার দৃষ্টি অন্তগের অন্তস্তল পর্যস্ত 
পৌঁছায়, ধার কাছে ঈশ্বরকে জানার নাম 


জ্ঞান ও ঈশ্বরকে ন] জানার নাম অজ্ঞান, ধার 
মতে বিবেকবৈরাগ্যহীন পাশ্ডিত্য শকুনির 
উপরে উঠে ভাগাড়ের দিকে নজর দেওয়ার 
সামিল এবং ধার মতে শুকরের মাংস খেয়েও 
যদি ঈশ্বরের উপর টান থাকে, তো সে 
লোক ধন্য, আর হবিষ্য ক'রে যদি কামিনী- 
কাঞ্চনে মন থাকে, তাহলে তাকে 
ধিক! যে দিব্য দৃষ্টিতে শ্রীরামকষ্চজদেব যুবক 
নরেন্দ্রনাথের মধ্যে সহন সুর্যের দীপ্তি দেখে- 
ছিলেন, যে দৃষ্টির সাহায্যে রাখাল, ভবনাখ, 
বাবুরীম, শরৎ, শশী প্রভৃতি বালক বা যুবককে 
দেখবামাত্র বিরাট শক্তির আধার ব'লে চিনে 
নিয়েছিলেন, সেই দৃষ্টিতে ছুই মনীষী- বিষ্কাঁ- 
সাগর ও বঙ্কিমচন্ত্র কিরূপ প্রতিভাত হয়ে- 
ছিলেন, তা জানার কৌতুহল খুবই 
স্বাভাবিক । 

শ্রীরামরুষ্খ ( ১৮৩৬-১৮৮৬) বিদ্যাসাগর 
মহাশয় (১৮২০-১৮৯১)-কে দেখতে গিয়ে- 
ছিলেন ৫ই আগস্ট, ১৮৮২ খুষ্টাব্ে। তিনি 
নিজে থেকেই বিগ্ভাসাগরকে দেখতে 
চেয়েছিলেন, কারণ বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা 
তিনি বাল্যকাল থেকেই গুনে আসছিলেন । 
তা ছাড়া মাস্টার মশাই বিষ্ভাসাগরের স্কুলে 
অধ্যাপনা করেন, এটিও শ্রীরামকৃষ্ণের বিষ্ভা- 
সাগরকে দেখবার আকাজঙ্কার একটি কারণ । 
সাধারণতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে থেকে দেখতে 
গিয়েছেন তাদের, ধারা ঈশ্বরচিন্তা করেন, 
যেমন মহধি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্ত্র গ্রভৃতি। 
তবে তিনি গীতার--“ষাকে গণে মানে, তার 


* কলিকাত! স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিনিনের ভাইরলজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। 
বর্তমানে ওই বিভাগে ইমেরিটান সায়েন্টিষ্ট । এফ, এন. এ. | 


জো, ১৩৮৫ ] 


ভিতর ঈশ্বরের শক্তি আছে+ এই কথা প্রায়ই 
বলতেন এবং সেই হিসাবে বিষ্তাসাগরও 
এশ্বরিকশক্তিসম্পন্ন। “পুঁথি মতে__ 

সত্বগুণী জনে তার করুণা বিস্তর | 

তাই আজি যান প্রভু পণ্ডিতের ঘর ॥ 
বিদ্যাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে খুব বেণী ওয়াকি- 
বহাল ছিলেন না, কারণ তিনি তাঁর আসার 
কথা শুনে মাস্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা করে- 
ছিলেন, “কিরকম পরমহংস? তিনি কি 
গেরুয়া পরে থাকেন ? 

কথাবারার প্রারস্তেই বিদ্যাসাগর রাম- 
কৃষ্ণদেবকে জলযোগ করালেন। তারপর ষে 
তিন-চার ঘণ্টা কথাবার্তা চলেছিল, তা! ছিল 
হাস্তকৌতুকে ভরা, সরস ও সাবলীল। 
কথাবার্তার মধ্যে শ্ররামকৃষ্ণ বিগ্াসাগর সমন্ধে 
বলেন, «তোমার দয়া, তোমার বিদ্যা আছে 
অভ চেয়ে” আজ লাগরে এসে 
মিশলাম। তুমি ত অবি্ভার সাগর নও) 
তুমি যে বিদ্ভার সাগর! “তুমি ক্ষীরসমুদ্র ! 
“তোমার কর্ম সান্বিক কর্ম” “তুমি বিগ্যাদান, 
অন্ধদান করছো, এও ভাল”, “সিদ্ধ তো তুমি 
আছ্‌ই”, *€ তোমার) অন্তরে সোনা আছে, 
এখনও খবর পাওনি। একটু মাটি চাপা 
আছে” ইত্যাদি। দেখতে পাই, বিস্তাসাগরকে 
গান শোনাবার সময়ে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছেন, 
আর বিদ্যাসাগর নিস্তব্ধ হয়ে একদৃষ্ে 
দেখছেন । আরও দেখি, ফিরবার প্রাকালে 
ঠাকুর মূলমন্ত্র জপছেন, হয়তো মহাত্মা 
বি্ভাসাগরের আধ্যাত্মিক মলের অন্য 
জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করছেন । অন্তর্দিকে 
আমর] লক্ষ্য করি বিদ্ধাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণের 
কথ| যেন বেশ উপভোগ করছেন। 'ত্রঙ্ধ যে কি 


শ্বরামকষের দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর ও বঙ্ষিমচন্র 


২৪৭ 


আজ পর্স্ত কেউ মূখে বলতে পারেনি”, একাট 
জিনিস কেখল উচ্ছিষ্ট হয়নি, সে জিনিসটি 
রহ্ম/-__এই কথা শুনে বিদ্ভাসাগর বলেছিলেন, 
বা! এটি তো বেশ কথা! আঁজ একটি 
নূতন কথা শিখলাম ।” বিগ্ভাসাগরকে দেখি, 
নিজহাতে ঘর থেকে মিঠাই এনে রামকৃ্জ- 
দেবকে খাইয়েছেন, সিড়ি দিয়ে নামার সময় 
ঠাকুরকে বাতি-হাঁতে পথ দেখিয়ে আগে 
আগে যাচ্ছেন, গাড়ীতে উঠার সময় ঠাকুরকে 
প্রণাম করছেন। 

কথামূতে লক্ষ্য করা যায়_রামকঞ্চদের 
অনেক সময় একই কখা বা! গল্প বারে বারে 
বলছেন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ব্যক্তিকে । 
বারে বারে বলার উদ্দেশ, যাতে লোকের 
মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে, এবং 
সেই প্রয়োজনীয় কথাগুলিই বারে বারে 
বলতেন, যেগুলি সম্বন্ধে অনেকের তুল 
ধারণা আছে। বিগ্ভাসাগর প্রশ্ন করে- 
ছিলেন, “তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি, 
কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?” তার উত্তরে 
শীরামকৃষখ বলেছিলেন, “তিনি বিত্রূপে 
সর্বভূতে আছেন, পি'পড়েতে পর্যস্ত। কিন্ত 
শত্তিবিশেষ ।...তা না হ'লে তোমাকেই বা 
সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং 
বেরিয়েছে দুটো ?, বিগ্ভাসাগরকে আগে 
বিগ্ভার সাগর বললেও এই প্রসঙ্গ উল্লেখ 
ক”রে পরে অন্যান্ঠ ভক্তদের বলেছিলেন, 
বিগ্ভাসাগরের এক কথায় তাকে চিনেছি, 
বুদ্ধির কত দৌড় ।...এত বিদ্যা, এত নাম, কিন্ত 
এমন কাচা কথা বলে ফেললে ।'""কি জানো'"' 
ঈশ্বরকে না জানলে ক্রমশ: ভিতরের চুনোপুটি 
বেরিয়ে পড়ে ।* বিগ্বাসাগরের মতো পণ্ডিত 


১ পীপ্রীরামকষ্ণ-পুঁধি, ৫ম সংস্করণ, গৃঃ ৩৬০ 
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ব্যক্তিরও এরূপ ভূল ধারণ] থাকতে পারে, এটা 
বুঝাবার জন্যই হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখা 
যায়, ১৮৮৩ থৃষ্টাব্ধে এই কথা কেশবের বাড়ীতে 
কেশবকে বলছেন এবং দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের 
বলছেন, ১৮৮৪ খুষ্টান্বে সিঁথির ব্রাহ্মসভায় 
সদরওয়ালাকে বলছেন এবং দক্ষিণেশ্বরে 
শশধর পশ্তিতকে বলছেন। সকলের কাছেই 
তিনি বিদ্ভাসাগরের কথা উল্লেখ করেছেন। 
অর্থাৎ বক্তব্যটির অন্তশিহিত সত্যকে বুঝানো! 
ছাড়াও বিগ্ভামাগরের সঙ্গে তার কথোপ- 
কগনকে মনে হয়।গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ব্রহ্গ 
কি, কেউ মুখে বলতে পারেনি, তাই উচ্ছি 
হয়নি” এই কথাটিরও উল্লেখ করেছিলেন 
১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের কাছে। 
তার সঙ্গে এও বলেছিলেন, “বিগ্ভাসাগর 
শুনে ভারী খুশী।” বিদ্কাসাগরের এইব্প 
সারগ্রাহিতায় শ্রারামকষ্ণ যে খুশী হয়েছিলেন, 
এ কথা বুঝা যায়। 

এইবার বস্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) কথায় 
আসা যাক। তার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের 
সাক্ষাৎকার হয়েছিল বিগ্ভাসাগরের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকারের ছুই বংসর পরে, ১৮৮৪ সালের 
৬ই ডিসেম্বর । এক্ষেত্রে রামকৃষ্ণদেব যে নিজে 
থেকে সাক্ষাৎকার করতে চেয়েছিলেন তা 
নয়। তার আগমন উপলক্ষে ডেপুটি 
ম্যাজিষ্ট্রেট অধরলাল সেন তীর বন্ধু কয়েকজন 
ডেপুটি ম্যাজিষ্রেটকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, 
এবং তাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্ত্রও ছিলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বন্িমচন্ত্রের কথা আগে গুনেছিলেন 
কিনাজানাযায় না, তবে বঙ্ষিমবাবু নিশ্চয় 
অধরের কাছে ঠাকুরের সম্বন্ধে গুনেছিলেন 
এবং ঠাকুরকে দেখতে চেয়েছিলেন। কারণ 


২ তদেব, পৃঃ ৪৪৪ 
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অধর বন্কিমচন্ত্রের পরিচয় প্রদানকালে 
বলেছিলেন, “ইনি  পনাঞ্চে দেখতে 
এসেছেন । মনে হয় সম্বন্ধে 
বঙ্কিমচন্জ্রের কোন উচ্চ ধারণা তো ছিলই না, 
বরং দাস্তিকতামিশ্রিত একট তাচ্ছিল্যের 
ভাব ছিল। পুথিংতে এ বিষয়ে খোলাখুলি 
লেখ। আছে-__ 

শীগ্রতৃর বেশতৃষা-সঙ্জ! নিরীক্ষণে । 

প্রথমে অবজ্ঞা-ভাব বঙ্কিমের মনে ॥ 

ধন-মান-বিগ্ভামদে হয় যে রকম। 

অহঙ্কারে ধরাবোধ সরার মতন ॥ 
কথাবার্তার শুরুতেই গ্ররামরুষ্খ বললেন, 
বহ্কিম ! তুমি আবার কার ভাবে বীকা গো !, 
উত্তরে বহ্কিমচন্দ্রকে বলতে শুনি “আর মশাই ! 
জুতোর চোটে। সাহেবের জুতোর চোটে ।” 
রামকৃষ্জদেবের প্রশ্ন £ “আচ্ছা, আপনি কি 
বলো, মাচুষের কর্তব্য কি? বস্কিমচন্ত্রের 
উত্তর £ “আজে, তা যদি বলেন, তা হ'লে 
আহার নিদ্রা ও মৈথুন, গুরুর মাধ্যমে অভীষ্ট 
লাভ হওয়ার কথায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 
কে? গুরু! তিনি আপনি ভাল আম খেয়ে 
আমায় খারাপ আম দেন! 

যে শ্রদ্ধা থাকলে মহাপুরুষের সান্নিধ্যে 
মান্ষ বাগযত হয়, বঙ্কিমচন্ত্রের এই সব 
উক্তিতে সেই শ্রদ্ধার অভাব দেখা যায়। 
স্বভাবসিদ্ধ স্প্ কথায় রামরুষ্জদেবের বেণী 

সময় লাগেনি বঙ্কিমচন্দ্রেরে তাচ্ছিল্যভাব 
ভাঙ্গতে । তাই তকে বলতে শুনি, "তুমি 
তো বড় ছ্যাচড়া !” “তুমি তো পণ্ডিত, ন্যায় 
পড়োনি? “তুমি যা রাতদিন কর, তাই 
তোমার মুখে বেরুচ্ছে “কামিনীকাঞ্চনের 
ভেতর রাতদিন রয়েছ, আর এ কখাই মুখ 


জোঠ, ১৩৮৫ ] 


দিয়ে বেরুচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র বাসস্থানের 
কাছেও ভক্ত লোক আছে এ কথা শুনে 
রামরুষ্জদেবের উত্তর £ “কি রকম সব ভক্ত 
সেখানে? যারা গোপাল গোপাল, কেশব 
কেশব বলেছিল, তাদের মতো কি? এই 
ব'লে “কেশব' "গোপাল" “হরি এই নাম নিয়ে 
যারা খদ্দের ঠকাঁতো, সেই ভগুদের গল্পটি 
বলেছিলেন 

মালোচনার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক ভূল 
ধারণা প্রকাশ পেয়েছিল । ঈশ্বরকে জানতে 
হলে “আগে পড়াশ্তনা করে জানতে হয়” 
(এর উত্তরে রামকৃষ্ণদেব বস্কিমচন্দ্রকে বিশদ- 
ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, আগে ঈশ্বর- 
লাভ, তারপর অন্য কথা । 

কথামৃতের অন্যত্র যেখানে বঙ্কিমের বিষয়ে 
ঠাকুরের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেখানে বঙ্কিম 
সম্বন্ধে যে তার উচ্চ ধারণা স্ষ্টি হয়েছিল, তার 
আভাস পাওয়! যায় না। কাণপ্রেনকে তিনি 
বলেছিলেন “বঙ্কিম কৃষ্ণ মানে, শ্রীমতী মানে 
না। আবার বলে নাকি কামাদি দরকার ।+ 
অসুস্থ অবস্থায় শ্যামপুকুরের বাড়ীতেও ডাক্তার 
মহেন্ত্রলাল সরকারকে “বঙ্কিম তোমাদের 
একজন পণ্ডিত_এই বলে আরম্ভ করে 
বঙ্কিমের জীবনের উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে উত্তর “আহার 
শিদ্রা আর মৈথুন” এবং বঙ্কিমের বাসস্থানের 
নিকটবতী ভক্তদের সম্বন্ধে গোপাল গোপাল 
কেশব কেশব" গল্পের উপম দেওয়ার ঘটনা 
বলেছিলেন। বঞ্িমের ধর্মবিষয়ে মতামত সম্বন্ধে 
রামকৃষঞ্খদেবের অভিমত পাওয়া যায়, ঠাকুরের 
“দেবী চৌধুরাণী” পাঠ শুনার সময়। এই পাঠ 
ইউনেছিলেন ১৮৮৪ খুষ্টান্বের ২৭শে' ডিসেম্বর, 
অর্থাৎ বঙ্কিমের সঙ্গে দেখা হওয়ার তিন সপ্তাহ 
পরে। মনে হয় অধরের কাছে "অনেক বইটই 
লিখেছেন” শুনে এবং হ্য়তো মাস্টার মশাইয়ের 


শ্ীরামকষ্ণের দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর ও বন্কিমচন্ত 
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সঙ্গে “দেবী চৌধুরাশী, সম্বন্ধে আলোচনা 
হওয়ায় তিনি পুস্তকটির সন্ধন্ধে উৎসৃক হন। 
তাই মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র 
জিজ্ঞাসা করেন, “বইখানি কি এনেছ?, 
উপন্যাসটির পাঠ শুনতে শুনতে যেখানে যেখানে 
গীতোক্ত ভাবধারা লেখার ভিতরে পেয়েছেন, 
সেখানেই প্রশংসা করেছেন, কিন্তু বিরূপভাব 
প্রকাশ করেছেন অনেক জায়গায়। ভবানী 
ঠাকুর দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন শুনে 
বললেন, “ও তো রাজার কর্তব্য ।” অর্থাৎ 
আচার্ষের নয়। প্রকুল্লকে গীতোক্ত নিফাম 
কর্মের উপদেশ দেবার আগে ভবানী ঠাকুর 
তার বিগ্ভাশিক্ষার ব্যবস্থা করলেন--ব্যাকরণ, 
সাহিত্য, দর্শন পড় হ'ল। শুনে শ্রীরামকৃষজ 
বললেন, “না পড়লে শুনলে জ্ঞান হয় না। 
যে লিখেছে, এ সব লোকের এই মত। এরা 
ভাবে, আগে লেখাপড়া, তারপর ঈশ্বর ।” 
নিম কর্মে দীক্ষিত হওয়ার সময়ে যখন প্রকুল্প 
সমস্ত অজিত অর্থ শ্রীকৃষ্চে অর্পণ করতে 
চাইলেন তখন ভবানী ঠাকুর শরীররক্ষার জন্ঠ 
তাঁকে প্রয়োজনীয় অর্থ রাখতে বললেন । শুনে 
প্রীরামরুঞ্চ বললেন, যে ভগবানকে চায় সে 
একেবারে ঝাপ দেয়-_-তার এরকম হিসেবী 
বুদ্ধি থাকে না। এই প্রসঙ্গে প্রকুল্নের কিছু 
কেশবিষ্তাস, কিছু ভোগবিলাসের প্রয়োজনীয়- 
তার কথা বলতে গিয়ে ভবানী ঠাকুর যখন 
“কিছু দোকানদাঁরী চাই” কথাটি বললেন, 
তখন শ্রীরামরুষ্জ বিরক্ত হয়ে বললেন, “যেমন 
আঁকর, তেমনি কথাঁও বেরোয়! রাতদিন 
বিষয়চিন্তা, লোকের সঙ্গে কপটতা এসব ক”রে 
ক”রে কথাগুলোও এই রকম হয়ে যায়। মূলে! 
খেলে মূলোর ঢেকুর বেরোয়। দেবী চৌধুরাণী 
যখন সধীদের বলছেন, "ঈশ্বর মানসংপ্রত্যক্ষের 
বিষয়, তখন শ্রীরামকুষ্খ সংশোধন ক'রে 
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দিলেন, “সে এ মনের নয়। সে শুদ্ধ মনের । 
'"*বিষয়াসক্তি একটুও থাকলে হয় না। মন 
যখন শুদ্ধ হয়, শুদ্ধ মনও বলতে পার, শুদ্ধ 
আত্মাও বলতে পার।, ফলতঃ ঈশ্বর ও ধর্ম 
সম্বন্ধে বঙ্িমচক্ত্রের যে সব মত “দেবী চৌধুরাঁণী, 
পুস্তকে প্রকাঁশ পেয়েছে, শ্রীরামকঞ্চ সেগুলির 
গলদ দেখিয়ে দিয়েছেন । অবশ্য সর্বত্র নয়.। 
লেখায় উদ্ধত গীতার কথা ছাড়াও অন্য 
অংশেরও তিনি প্রশংসা করেছেন। দেবী 
চৌধুরাণী যখন স্বামীকে বলছেন, তুমি 
আমার দেবতা । আমি অন্য দেবতার 
অর্চনা করিতে শিখিতেছিলাম,-শিখিতে 
পারি নাই |, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সহান্তে মন্তব্য 
করেছিলেন, “এর নাম পতিব্রতীর ধর্ম। 
এও আছে।.প্রতিমায় ঈশ্বরের পুজা হয়, 
আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না? 


ঈশ্বর সম্বন্ধে বিগ্ভাসাগর মাস্টার মশায়কে 
বলেছিলেন, াকে তো জানবার উপায় 
নেই । এখন কর্তব্য কি? আমার মতে কর্তব্য 
আমাদের নিজের এরূপ হওয়া উচিত যে, 
সকলে যদি সেরূপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ হয়ে 
পড়বে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত ষাতে 
জগতের মঙ্গল হয়। তিনি সারাজীবন উচ্চ 
মানবতার আদর্শ সামনে রেখেছিলেন । কিন্ত 
তিনি যে গলায় উপবীত ধারণ করতেন, পত্রের 
শিরোনামায় এরীশ্রী£রিশরণমত লিখতেন, 
তা ছিল তখনকার দিনের প্রথাগত 
ব্যাপার” | 

বিদ্ভাসাগরের সাবিক কর্মাহষঠানের 
প্রশংসা! করলেও শ্রীরামকৃষ্ণ তার সঙ্গে দেখা 
হওয়ার কিছু দিন পরে মাস্টার মশাইকে 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্র--৫ম সংখা? 

বলেছিলেন, “ঈশ্বর বিস্ভাসাগরের সব প্রস্তুত, 
কেবল চাপা রয়েছে। কতকগুলি স্থকাঁজ 
করছে; কিস্ত অন্তরে কি আছে জানে না। 
অন্তরে সোনা! চাপা রয়েছে । তার স্কুল করা, 
সংসার করা, এই সব সম্বন্ধে বলেছিলেন, “এ 
সব রজোগুণে হয়। বিষ্ভাসাগরের দয়া রজো- 
গুণের সত্ব।, এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের 
অভিমত তুলে ধরা অপ্রাসঙ্গিক হবে ন!। 
বিগ্ভাসাগর মাস্টার মশাইকে একবার বলে- 
ছিলেন যে, তিনি ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুঝেন 
না, সেইজন্ত ঈশ্বরের কথা কাউকে বলেন না। 
এ কণা শুনে শ্বামীজী বলেছিলেন, “যে এট! 
বোঝে না, সে দয়া পরোপকার বুঝলে কেমন 
করে? স্কুল বুঝলে কেমন করে? স্কুল করে 
ছেলেদের বিষ্ভা শিখাতে হবে, আর সংসারে 
প্রবেশ ক”রে বিয়ে ক'রে ছেলেমেয়ের বাপ 
হওয়| ঠিক, এটাই বা বুঝলে কেমন করে ?' 
অবশ্ঠ স্বামীজী যে বিদ্যাসাগরের মহত্ব সম্বন্ধে 
অবহিত ছিলেন না, তা৷ নম । নিবেদিতার 
কাছে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন, “উত্তর 
ভারতে আমার বয়সের এমন একজন লোকও 
নাই, যাহার উপর তাহার প্রভাব না 
পড়িয়াছে।১৪ কিন্তু ষিনি ঈশ্বরকে জেনেছেন, 
তিনি অন্য স্তরের মানুষ। তাই স্থামীজী 
মাস্টার মশাইকে বলেছিলেন, “যে একটা ঠিক 
বোৰে, সে সব বোঝে । তাই শুনে মাস্টার 
মশাইয়ের মনে পড়লে! ঠাকুরের কখা-ষে 
ঈশ্বরকে জেনেছে, সে সব বোঝে | বস্ততঃ 
বিদ্ভাসাগর ওই “একটা, (ঈশ্বর) বুঝতে 
চেষ্টা না করার জন্যই তর অন্তরের “চাপ! 
সোনা”র সন্ধান পাননি । এখানে উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে,শেষ জীবনে “একটা”-না-জানা 
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বিদ্যাসাগর অখণ্ড মানবতাগুণের অধিকারী 
হয়েও “আপন পরিবারে সুধী হতে পারেন 
নাই। ক্রাস্ত, পীড়িত, মান্গষের প্রতারণায় 
দপ্ধবিদঞ্ধ বিদ্যাসাগর শেষ পর্যস্ত শাস্তি 
পেতেন একমাত্র কার্মাটারে, সীওতালদের 
সাহুচর্ষে' ।£ 


ভগবঘিশ্বীস বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস 
বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারগত অভ্যাস । সন্ন্যাসীর 
প্রতি তীর বিশ্বাস পিতৃম্থত্রে লব্ধ এবং আমরণ 
পোষিত। তা ছাড়! মেসমেরিজম, যৌগবল, 
ঝাড়াঝোড়া, মন্ত্রপড়া, তারকেশ্বরের মানত 
প্রভৃতি পরিবার-পরিবেশগত অলৌকিকতায় 
বিশ্বাসও তাঁর ছিল ।* কিন্তু এরূপ থাকা 
সত্বেও এবং কৃষ্চরিত্র, গীতাব্যাধ্যা প্রভৃতি বত 
ধর্মগ্রন্থের রচয়িত1 হওয়া সত্বেও, তাঁর অনেক 
সূল ধারণীয় ভুল দেখিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ । 
বঞ্ষিমবাবুও মনে হয় সে সব তুল শ্রীরামকৃষ্ণের 
সঙ্গে আলোচনার সময় অন্ততঃ তখনকার জন্য 
মেনে নিয়েছিলেন । কথাবার্তার মধ্যে একবার 
তিনি শ্রীরামকষ্জদেবের সহজ সরল কথায় 
গভীর তত্বকথা বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা দেখে 
আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “মহাশয়, 
আপনি প্রচার করেন না কেন?” যখন 
কীর্তন শুনতে শুনতে ঠাকুর দণ্ডায়মান অবস্থায় 
সমাধিস্থ হলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে ভিড় 
ঠেলে কাছে গিয়ে একৃষ্টে দেখছেন, 
কারণ তিনি সমাধি কখনও দেখেননি । 
কথোপকথনের শেষের দিকে বঙ্কিম যখন 
জিজ্ঞাসা করছেন, “মহাশয়, ভক্তি কেমন ক'রে 


শ্ীরামকষ্ণের দৃষ্টিতে বিস্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র 
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হয়? তখন মনে হয় তার তাচ্ছিল্যভাব 
কেটে গেছে। বিদায়কালে তিনি ঠাকুরকে 
গ্রণাম করলেন, তাঁর বাড়ীতে পায়ের ধুলো? 
দেবার জন্য প্রার্থনা” জানালেন । 


শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপ- 
কথন, বিষ্ভাসাগর ও বঙ্ষিমচন্দ্র-এই ছুই 
মনীষীর লেখায় বা তাদের উত্তরজীবনে বিশেষ 
ভাঁবে কোন রেখাপাত করেছিল বলে জানা 
নেই। তবে উল্লেখযোগ্য, বামকুষ্জদেৰ 
বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কয়েকদিন 
পরে মাস্টার মশাইকে বলেছিলেন, "আরও 
ছু-একবার ঈশ্বর বিগ্ভাসাগরকে দেখার 
প্রয়োজন”, কিন্তু সে দেখা আর হয়ে উঠেনি ॥ 
বিদ্যাসাগরও তাঁকে বলেছিলেন যে, একদিন 
দক্ষিণেশ্বরে আসবেন, কিন্ত তারও আসা হয় 
নি, এবং এই নিয়ে শ্রীরামকষ্চ মাস্টারের 
কাছে মৃছ অভিযোগও করেছিলেন। বঙ্কিমবাবু 
যখন বিদায় নেবার সময়ে শ্রীরামকৃষ্চকে তার 
বাড়ীতে যাবার জন্য মন্করোধ করলেন, 
শীরবামকৃষ্ সোজাম্জি সম্মতি না দিয়ে বলে- 
ছিলেন, “তা বেশ তো, ঈশ্বরের ইচ্ছা |” কিন্ত 
ঈশ্বরেচ্ছায় বঙ্কিমচন্ত্রের আশা পূর্ণ হয়নি, যদিও 
কিছুদিন পরে শ্রীরামরুষ্জ গিরিশচন্দ্র ও মাস্টার 
মশীইকে বঙ্কিমবাবুর সান্কীভাঙ্গার বাসায় 
পাঠিয়েছিলেন। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে 
তাদের অনেক কথা হয়। ঠাকুপকে আবার 
দর্শন করতে আসার ইচ্ছা! বঙ্কিম প্রকাশ 
করেন, কিন্তু “কার্যগতিকে” তার আর আসা 
হয়ে উঠেনি। 
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জীবনরহস্যের নবদিগস্ত 


ডক্টর গ্রব মাজিত* 


হরগোবিন্দ খোরানা॥ মার্শাল নিরেনবাগ 
ও রবার্ট হোলি ১৯৬৮ সালে শারীরবিদ্যা ও 
চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিশম্ময়কর অবদান রাখার 
জন্য সম্মিলিতভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ 
করেন। বর্তমান শতাব্ধীতে ঘে সকল মূলগত 
তত্ব বিজ্ঞানের বিচিত্র আবিষ্কারের তালিকায় 
গ্রথিত হয়েছে, তাদের মধ্যে মৌলিকতায়, 
গুরুত্বে এবং স্ুরুরপ্রসারী গভীরতায় এদের 
আবিষ্কারটি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একটি 
বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হয়েছে । যদিও 
এঁরা তিনজনই মাকিন নাগরিক তবুও 
হরগোবিন্দ খোরাঁনার জন্ম এবং শিক্ষালাভ 
ভাঁরতবর্ষেই হয়েছিল । ভারতবর্ষের নাগরিক 
হিসাবে আমরা এজন্য অবশ্যই গববোধ 
করতে পারি । বর্তমান প্রবন্ধে আমরা জীবন- 
রহস্য সমাধানে ব্রতী কয়েকজন অতি বিশিষ্ট 
বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক অবদান নিয়ে আলোচনা 
করবে৷ আর বিশেষভাবে আলোচনা করবো 
আর্থার হোলি, মার্শাল নিরেনবার্গ ও ম্যাসা- 
চুসেটস্‌ ইন্টিটউট অব টেকনোলজির 
“আলফ্রেড পি. সোলন অধ্যাপক” ডাঃ 
খোরানার কাজ ও তাঁদের কাজের সুদূর 
প্রসারী সম্ভাবন! সম্পর্কে । প্রবন্ধটির বিষয়বস্ত 
আধুনিক এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট জটিল। 
স্থতরাং আমাদের আলোচনা শুরু করতে 
হবে বেশ কিছু আগে থেকে । নোবেল 
পুরস্কার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞানের এই 


* পদার্থবিজ্ঞানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের পিএচ. ডি.। 


অত্যাশ্্য দ্বিকটির মৌলিকতার প্রতি 
অনেকের দৃষ্টি পড়ল ঠিকই, কিন্তু এর 
আরম্তের ইতিহাস তার অনেক আগের এবং 
সে ইতিহাস হ'ল অনেক প্রতিভাধর রসায়ন- 
বিদ্‌, জীববিজ্ঞানী, চিকিৎসক ও পদার্থ- 
বিজ্ঞানীর ক্লান্তিকর কর্মযজ্ঞের রোজনামচার 
ইতিহাস, অনেক হতাশা আর সিদ্রাহীন 
রাত্রির বর্ণনাতীত কষ্টকর অনুভূতির সকরুণ 
ইতিহাস। বস্তত এক একটি কালজয়ী 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যেন এক একটি বিশাল 
সমুদ্রগামী জাহাজ যার অনেকখানিই থাকে 
জলের তলায় অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টির 
অগোচরে । 

যাই হোক আমরা আবার পৃৰ কথায় 
ফিরে আসি- খোরানার পূর্বহ্থরী বিজ্ঞানীদের 
কাজের ধারার সঙ্গে মিলিয়ে খোরানা গ্রমুখ 
বিজ্ঞানীদের কাঁজাটকে দেখলে “জিন (8০2৫) 
সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য বুঝতে হয়তো 
আমাদের অস্থবিধা হবে না। আমরা জানি, 
যে কোন জীবদেহ একটি বা একাধিক 
কোষের সমম্থয়ে গড়ে উঠে । বহুকোষী জীবের 
সবকিছুই নির্তর করে তার বিভিন্ন অঙ্গ- 
প্রত্ঙগের কোষগুলির স্থনিয়ন্ত্রিত কর্মধারার 
উপর। জীব বলতে অবশ্ঠই প্রাণী এবং 
উদ্ভিদ উভয় শ্রেণীর কথাই বল! হচ্ছে। অসংখ্য 
জীবকোষ দ্বারা গঠিত জীবের কার্যাবলী-_ 
যথা, তার বৃদ্ধিঃ পুষ্টি, প্রজনন, বংশানক্রমিতা 


স্পেকট্রোন্বপি সম্পর্কে লেখকের উচ্চতর 


গবেষণা! দেশে বিদেণে উচ্চ-গ্রশংদিত। বর্তমানে ইনি গশ্চিমৰক্স সরকারের 'ফরেনসিক সায়েল পরীক্ষাগারে' 


পদ্দার্থবিজানী হিসাবে কর্মরত । 


জোন, ১৩৮৫ ] 


ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সুনির্দিষ্টভাবে 
নির্ধারিত হচ্ছে জীবকোষে অবস্থিত জিন 
অর্থাৎ “বংশগতি নিয়ামক” কণিকার 
সাহায্যে । এই শতাব্ধীর পঞ্চম দশকে 
ওসওয়ান্ড এভারি, জর্জ বিডল, এডওয়ার্ড 
টেটাম এবং জন্থুয়া লেডারবার্গের১ গবেষণার 
ফলে এট] সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, 
প্র জিন বা বংশগতি নিয়ামকটি যাতে সুপ্ত 
অবস্থায় নিহিত থাকে সেটি হল জীবকোষে 
অবস্থিত একটি অস্নধর্মী যৌগিক পদার্থবিশেষ। 
অল্্ধর্মী এই যৌগিক পদার্টর নাম ডি- 
অক্সিরবাইবোনিউক্লিক গ্যাসিভ বা সংক্ষেপে 
[0.4 096০9,911900001910 4১০1) । এই 
গ্যাসিডটি জীবকোষের কেন্দ্রে অর্থাৎ 
নিউক্লিয়াসে খাকে বলে নামটি রাখা হয়েছে 
নিউক্লিক এ্যাসিড। যে কোন বহুকোষী 
জীবের জদ্মের শুরুতে একটিমাত্র ভিম্বাণু 
(0800) এবং একটিমাত্র শুক্রাণুর (9011960- 
2901) মিলনে যে জীবকোষটির স্থষ্টি হয় তাকে 
বলা হয় জাইগোট (2/8016)। এই 
জাইগোটটিকে প্রকৃতপক্ষে বল] যেতে পারে 
মাতৃজিন এবং পিতৃজিনের সার্থক মিলন অথবা 
আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যাখ্যান্ক্যায়ী এ জাইগোট 
হল [).খ./.র সার্থক মিলনের ফলে সৃষ্ট 
একটি নতুন কোষ। নতুন সৃষ্ট এই জীব- 
কোষটির মধ্যে নিহিত জিনসমষ্টি বা 70.খ./. 
নিধধারণ করবে এ কোষটির এককোঁষ থেকে 
বৃদ্ধি পেয়ে ভবিষ্যতের বহু বহু কোষী একটি 
পূর্ণাঙ্গ জীবে উত্তরণ এবং এ পূর্ণাঙ্গ জীবটির 
আকৃতি, প্রকৃতি সহ অন্ঠান্ত যাবতীয় জৈবিক 


১ ওসওয়ান্ড এভারি, জর্জ বিডল, 


জীবনরহস্যের নবদদিগস্ত 


২৫৩ 


বৈশিষ্ট্যসমূহ-_যেগুলিকে আমরা সাধারণতঃ 
মাতাপিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারস্থত্রে 
প্রাপ্ত গুণাবলী অথব] বৈশিষ্ট্য বলে মনে কৰে 
থাকি। 1১... এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি অর্থাৎ 
জীবনহষ্টির রহস্যাটি সযত্বে এবং নিঃশব্দে সমাধা 
করে আসছে বুগ যুগ ধরে-_হ্ষ্টির প্রথম দিবস 
হ'তে । ভাবতে অবাক লাগে এই জলজ্যান্ত 
সত্যটি এতকাল যাবৎ মানুষের অজান! রইল 
কেমন করে? অবশ্য এর উত্তর নিশ্চয়ই এটা নয় 
যে, বিজ্ঞানীরা এতদিন অমনোযোগী ছিলেন 
অথবা তখনও তারা ঠিক এতটা ধীশক্তিসম্পন্ 
ছিলেন না। আসলে এ ধরনের বিষয়গুলি 
সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য প্রাথমিক তথ্য 
যতখানি বিজ্ঞানীদের ভাগারে মজুত থাঁকা 
প্রয়োজন ছিল, হয়তো ততখানি তথ্য সেখানে 
ছিল না। স্থতরাঁং চেষ্টা চললেও সফল হতে 
এতদিন অপেক্ষা করতে হলো বিজ্ঞানকে । 
যাই হোক জিন আবিফাঁরের সঙ্গে সঙ্গে 
পরিবেশের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা 
থেকেই যে বিজ্ঞানের জন্ম”-এই মিতকথনটির 
সার্থকতা প্রমাণিত হল নতুন করে 
আরেকবার । 

[)..4.-র এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সম্পর্কে 
আলোকপাত দ্রেরিতে হলেও এটির অস্তিত্ব 
কিন্তু আবিষ্কৃত হয়েছিল প্রায় একশ বছর 
আগে। প্রখ্যাত ইংরাজ বিজ্ঞানী আবে 
মেনডেল ১৮৬৬ সালে জিন সম্পর্কে সর্বপ্রথম 
তাঁর ধারণা প্রকাশ করেন। সে সময় তিনি 
৩২ রকমের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হলুদ এবং সবুজ 
বর্ণের মটরশুটি (0985) নিয়ে তার বহুবিদিত 


এডওয়ার্ড টেটাম এবং জন্ুয়া লেভারবার্গ 


সম্মিলিতভাবে ১৯৫৮ সালে শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসাশান্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 
তাদের গবেষণার প্রতিপাগ্য বিষয় ছিল-ব্যার্টিরিয়ার জেনেটিক পুনগঠন এবং জিনের 
উপাদান বিশ্লেষণ । প্রসঙ্গত; এই চারজনই হলেন মাফিন ধুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী । 


২৫৪ 


পরীক্ষাগুলি একে একে সমাধা করছিলেন 
এবং জীবদেহে জিন-জাতীয় একটি বিশেষ 
ধরনের রাসায়নিক যৌগের অস্তিত্ব সম্পর্কে 
তাঁর স্ুচিস্তিত বক্তব্য রাখেন। তার 
ভাষায় সেটি ছিল একটি “একক উৎপাদক" 
( 0016 9০60:) অর্থাৎ জীবনহৃষ্টির ইট; যে 
ইটগুলি দিয়ে আমাদের সামনের বর্ণময় 
পৃথিবীতে জীবনস্থ্টির স্থুরম্য সৌধটি প্ররুতি- 
দেবী নির্সাণ করেছেন। মেনডেল কথিত 
একক উৎপাদক” বস্তটিই প্রকৃতপক্ষে বংশ- 
পরম্পরায় ক্রিয়াশীল থেকে স্্ জীবটির 
আকৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি জৈবিক গুণাবলীর 
সমতা বজায় রাখে । যদিও তিনি “একক 
উৎ্পাদকের+ কোঁন রকম রাসায়নিক ব্যাখ্যা 
দিয়ে যেতে পারেননি তবু তাঁর আবিষ্কৃত 
তথ্য নিয়ে বিশ্বজোড়া ভাবনাচিস্তার শুত্রপাত 
হয়েছিল সেই তখন হতেই । মেনডেলের 
গবেষণা-প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার মাত্র তিন 
বছর পর (১৮৬৯ সালে) স্থইস জীব- 
বসায়নবিদ ফ্রেডরিক মিশার নিউক্লিক 
এ্যাসিডকে জীবদেহ হতে পৃথক করে দ্রেখাতে 
সক্ষম হন। তিনি দেখলেন শু শুক্রবীজের 
মোট ওজনের শতকরা পঞ্চাশ ভাগই হল 
এই' নিউক্লিক আাসিভ | স্বতরাঁং এট! নিশ্চয়ই 
আশা কর] যেতে পারে যে, কোষগঠনে এই 
নব-আবিষ্কত এযাসিডের অবদানও নিশ্চয়ই 
আছে এবং সে অবদান হয়তো শতকর। পঞ্চাশ 


উদ্বোধন 


| ৮০তম বর্ধব-_€ম সংখ্য। 


ভাগই, যেহেতু শুক্রবীজের মোট ওজনে 
এটিকে পঞ্চাশ ভাগ হিসেবেই পাওয়া যাচ্ছে। 
যাই হোক মেনডেল এবং মিশারের বল! 
একক উৎপাঁদক+ ব্যাপারটিকেই পরবর্তী 
কাঁলে বলা হ'লজিন। মিশার আরও এক 
ধাপ এগিয়ে বললেন, প্রতিটি জীবকোষের 
কেন্রকের (০1609) ক্রোমোজমের২ 
(00021050116 ) মধ্যে জিনগুলি নিহিত 
থাকে । আরও বলা হ'ল কোষের ক্রোমোজম 
নামক বস্তটি প্রকৃতপক্ষে গঠিত হয়েছে নিউক্লিক 
গ্যাসিড এবং প্রোটিন দ্বারা । এই ধরনের 
না-জাঁনা বিষ্ময়কর অনেক নতুন নতুন তথ্য 
আসতে শুরু করলো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের 
গবেষণাগাঁরগুলি হতে। আর সেই সঙ্গে 
শুরু হ'ল বিশ্ব জুড়ে নবীন প্রবীণ বিজ্ঞানীদের 
আরেক দফা বিরামহীন গবেষণার পালা। 
জার্মানীর গটিন্গেনে শিক্ষাপ্রীপ্ত প্রখ্যাত 
পদার্থবিদ ম্যাক্স ডেলক্রক এ সময়ে এক দীর্ঘ- 
মেয়াদী গবেষণার হ্ত্রপাত করেন এবং 
“মলিকুলার বাইওলজি' নামে একটি নতুন 
বিজ্ঞানশাখার পত্তন করে যেতে সক্ষম হন। 
তিনি এবং আরও অনেক বিজ্ঞানী বললেন, 
ক্রোমোজম যেহেতু হ্ষ্ট হয়ে থাকে নিউক্লিক 
এ্যাসিড এবং কতকগুলি প্রোটিনের সাহায্যে, 
শুধু তাই নয় জিনের অন্তিত্ব যখন আবার 
খুঁজে পাওয়া গেল জীবকোষের কেন্দ্রে থাকা 
ক্রোমোজমের মধ্যে, তখন আমর! এক কাজ 


২ জীবকোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যের ঘন অংশটিকে বলা হয় নিউক্লিওলাঁস (1৩- 
০190189) | নিউকর্লিওলাসের চারপাঁশে যে জালিকা-কার (061/011) হুক্্ম হৃতাঁর হ্যায় পদার্ঘটি 


ছড়িয়ে থাকে তাঁকে ক্রোমোজম বলে। 


ক্রোমোজমের কার্য অনুযায়ী ক্রোমোজমকে 


ছু'ভাঁগে ভাগ করা হয়ে থাকে ; (1) অটোজম /১81950116) ও (1) যৌন-ক্রোমোঁজম (9০: 
01192105001 )| অটোজম জীবদেহের দৈহিক চরিত্রাবলী গঠিত করে এবং ধৌন- 
ক্রোমোজম নির্ধারণ ক'রে থাকে জীবের যৌন-চরিত্রসমূহ | মোট ২৩টি যুগ (981) ক্রোমোজম 
জীবকৌে থকে । তাঁর মধ্যে ২২টি যুগ্মই হল অটোজম এবং মীত্র ১টি যুগ। হল যৌন- 


গ্রমোজম। 


জ্যেষ্ঠ ১৩৮৫ ] 


করি না কেন! জিন যেকি বস্ত তা 
বুঝবার জন্য আমরা বরং নিউক্লিক এ্যাসিভ 
আর এর প্রোটিনগুলি সম্পর্কে আরও ভালো 
করে জানবার চেষ্টা করি। জিনের খবর 
হতো ওরাই বলতে পারবে। অর্থাৎ 
নিউক্লিক গ্যাসিড বা প্রোটিনই প্ররুতপক্ষে 
হদিস দেবে জিনেরত। এদের মধ্যে যেহেতু 
প্রোটিনের রাসায়নিক গঠন এবং চিত্র 
বিজ্ঞানীদের কাছে অনেকদিন হতেই বেশ 
ঘোরালে| বলে মনে হয়েছে, তাই স্বভাবতই 
প্রথমেই তাদের নজর গেল প্রোটিনের দিকে । 
জিন বস্তটি যে কি তা জানবার জন্য প্রোটনকে 
নিয়েই পড়লেন তারা। প্রোটিনের প্রতি 
বিজ্ঞানীদের এই মনোযোগের ফলশ্রুতি 
হিসাবে প্রায় পরবর্তী চল্লিশ বছর চললো! 
বিজ্ঞানীদের প্রোটিনকে জানার সে এক 
প্রাণাস্তকর প্রচেষ্টা । চেষ্ট। বিফল হল ন|। 
তাদের বুদ্ধিদীপ্ত গবেষণার ফলে জানা গেল 
এতদিনের না-জানা অনেক ব্ুকম জটিল জটিল 
সব প্রশ্নের উত্তর, হ”ল অনেক রহস্যময় সমস্যার 
সমাধান। এদিকে নিউক্লিক এ্যাঁসিডকে নিয়ে 
নাড়াচাড়া করার ব্যাপারেও বিজ্ঞানীর! যে 
পিছ-পা ছিলেন তা কিন্তু নয়, সেটিকে নিয়েও 
বহু জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চাঁলাচ্ছিলেন 
তারা । আমেরিকার রকফেলার ইনস্টিটিউটের 
প্রথ্যাত তিনজন গবেষক বিজ্ঞানী কলিন 
মেকন্িওড, ম্যাকলিন ম্যাকাঁটাঁ ও ওসওয়ার্ড 
এভারি ১৯৪৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে 
দেখাতে সক্ষম হন যে, ডি-অক্সিরাইবো- 
নিউক্লিক এ্াসিড বা [0.২./-ই হ'ল সেই 
বস্তঃ যেটি জিনের যাবতীয় ধর্মসমুহ নিয়ন্ত্রণ 
করে থাকে । সুতরাং অত্যন্ত স্বাভাবিক 
কারণেই এবার বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি গেল 
09খ.,র উপর | 10..4.র আণবিক 


জীবনবহন্তেব নবদিগস্ত 


২৫৫ 


গঠন কেমন হবে তাই নিয়ে চললো! নানা 
জল্পনা-কল্পনা । এই শতাব্দীর চল্লিশের দশকে 
এরউইন সাগাফ? হাসি চেস, মার্থা চেস প্রমুখ 
বিজ্ঞানীর। এটা বুঝেছিলেন যে 701. হ'ল 
একটি অতিকায় অখু। অতিকায় অথু_ 
কথাটিতে অবশ্ঠ ঠিক স্পষ্ট ক'রে বলা হয় না 
[).ব.$.-র প্রকৃত গঠনটি কতটা বড়। 
প্রকৃতপক্ষে 10. হল হাজার হাঁজারটি 
ছোট ছোট বিভিন্ন ধরনের একক অপু, দ্বারা 
গঠিত একটি অঞ-আরও ভালোভাবে বলতে 
গেলে বলা উচিত লক্ষ লক্ষ পরমাণুর সাহায্যে 
এই অতিকায় অখু-দানবটির (148000)015- 
০৪০) দেহ তৈরী হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক 
অধুগুলিকে বল হয় নিউক্লিওটাইড ( 1০16০- 
0৫০)। প্রতিটি নিউক্লিওটাইড অগুতে থাকে 
একটি জৈব ক্ষারক (0189015 9৩), 
একটি পাঁচ-কার্ণন-যুক্ত শর্কর! ( এই শর্করাটির 
নামই হ'ল-_109089119996) এবং একটি 
ফসফরিক গ্যাসিড অণু। ফসফরিক এ্যাসিডের 
কাজ হল পাশাপাশি থাক] ছুটি নিউক্লিও- 
টাইডের শর্করাঁকে রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ 
রাখা । এই ভাবে অনেকগুলি (অনেকগুলি 
না বলে অসংখ্য বলাই ঠিক হবে ।) নিউ- 
ক্লিওটাইডকে পর পর জুড়ে থেকে একটি 
10... অণুদাঁনবের কৃষ্টি হয়। 10... 
চার রকমের জৈব ক্ষারক থাকে, সেগুলি হল 
আযাডেনিন (&, থাইমিন (7), গুয়েনিন (০) 
এবং সাইটোসিন (0)। এই ক্ষারকগুলির 
বিশেষত্ব হ'ল এই দে, আ্যাডেনিন সর্বদা 
থাইমিনের সঙ্গে (অর্থাৎ & সব সময়ে [-র 
সঙ্গে) এবং গুয়েনিন সর্বদা সাইটোসিনের সঙ্গে 
(অর্থাৎ 3 সব সময়ে 0-র সঙ্গে ) হাইড্রোজেন 
বন্ধন (75019890 6070118 ) দ্বারা আবদ্ধ 
হতে পারে। 10... নিয়ে গবেষণা! করার 


২৫৬ 


সময় বিজ্ঞানীরা আরও লক্ষ্য করেছেন যে, 
ক্ষীরকগুলি স্ুনিধিষ্টভীবে হাইড্রোজেন বন্ধনে 
আবদ্ধ থাকার ফলে সেখানে আযডেনিন- 
থাইমিন (অর্থাৎ £-ঘ' যুগল ) এবং গুয়েনিন- 
সাইটোসিন (অর্থাৎ 0-0 যুগল) যুগলের 
মধ্যে সর্দা &-র পরিমাণ ][-র সমান এবং 
0-র পরিমাণ ০-র সমান থাকে । ভাবতে 
অবাক লাগে লক্ষ লক্ষ পরমাণু দ্বারা স্ষ্ট এই 
বিশালকায় অণুটির মধ্যেও কি আশ্চর্য সুন্দর 
একটি গাণিতিক সাম্য ও সামঞ্জস্ত বিদ্ধমান। 
স্ষষ্টির সব কিছুই মে আশ্র্য এক গাণিতিক 
সুত্রে গ্রথিত তা বুঝতে অস্থৃবিধা হয় না। 
[).খ., যে একটি অথুদানব কেবলমাত্র 
এই তথ্যটুকুই এতদিন জানা ছিল বিজ্ঞানীদের, 
যদিও তার আণবিক গঠন সম্পর্কে তার! 
ছিলেন প্রায় সম্পূর্ণই অন্ধকারে । এই সময় 
(সময়ট] হ'ল ১৯৫১ সাল) জেমস ডেওডে 
ওয়াটসন এবং তার চেয়ে বয়সে দশ বছরের 
বড় সহকর্মী বন্ধু ফ্রান্সিস ক্রিক ব্যস্ত ছিলেন 
কেন্বিংজের ক্যাভেনডিস ল্যাবরেটরিতে 
[0../৯,র আণবিক গঠন-বৈচিত্র্য সম্পর্কে 
আলোকপাঁত করার ব্যাপারে । প্রতিভাদীপ্ত 
তরুণ মাকিন বিজ্ঞানী ওয়াটসন এবং সদানন্দ 
ক্রিকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অবশেষে 
সেই ছুরূহ গবেষণী-কার্ধটি সম্পূর্ণ হ'ল একদিন। 
10.ব./.-র আণবিক গঠন এবং তার সম্পর্কে 
অন্যান্য নানান তথ্য তারা উপহার দিলেন 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ষ- ৫ম সংখ্যা 
বিজ্ঞানকে | এ একই সময়ে মরিস উইলকিনদ্‌ 
নামক অপর এক প্রতিভাধর ব্রিটিশ বিজ্ঞানী 
লগ্ডনের কিংস হসপিটালে তীর সুযোগ্য 
সহকমাঁ শ্রীমতী রোজালিন ফ্র্যাংকলিনের 
সহায়তায় 1)..ঞ&.কে এক্স-রশ্মির সাহায্যে 
বিশ্লেষণ করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। 
[0.ব./৯.-র আণবিক গঠন-বৈচিত্র্য সম্পর্কে 
এবং জীবদেহে বংশগতির (7806019 ) রহস্য 
সম্পর্কে আলোকপাতের জন্য ১৯৬২ সালে 
চিকিৎসাবিজ্ঞানে ওয়াটসন, ক্রিক এবং 
উইলকিনন্কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। 
তারা যৌথভাবে 0, খি. &.-র যে মডেলটির 
প্রন্তীব করেন, তাকে এক কথায় যুগান্তকারী 
বলা যেতে পারে। তাদের সে মডেলটির নাম 
দেওয়া হয়েছে “দ্বিশৃঙ্খল কুগুলী” (1904৮16 
(6115) মডেল । বস্তৃত এই মডেলটি একটি ত্রি- 
মাত্রিক (11)159 410010510181) মডেল এবং 
এখানে 1)... প্রধান ছুটি শৃঙ্খল তৈরী 
হয়েছে শর্করা-ফসফেট-শর্করা-ফসফেট এই বন্ধন 
দিয়ে। আর ঘোরানো সিঁড়ির মত একের 
উপরে আরেকটি জড়ানে! এইভাবে শৃঙ্খল ছুটি 
আড়াআড়ি ভাবে পরপর 4১] (আযাডেনিন- 
থাইমিন) অথবা 3-০ (গুয়েনিন-সাইটোসিন ) 
ক্ষারক-যুগা দিয়ে যুক্ত থাকে | 10../.- 
অণুর একটি শৃঙ্খল অপর শৃঙ্খলটির ঠিক অঙ্থু- 
পূরক প্রতিলিপি বা যেন একটি যখাযথ দর্পণ- 
প্রতিবিস্ব | 


৩ ক্রিক__চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্ক'র পেলেও বন্তত তিনি একজন গ্রতিভাধর 
পদার্যা বিজ্ঞানী । খিতীয় বিখবুদ্ধের সময় “রেডার' (8৯৫৪) যন্ত্রের আবিক্ধারকগনের মধ্যে তিনি 


একজন । 


€ওয়াটসন-ক্রিক 1). বি. /৯. মডেল'--এই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সত্যটির আবিষ্কার 


সম্পর্কে ওয়াটসন পরবর্তী কালে বলেছিলেন, “এই আবিষ্কারটির সময় পদার্থবিজ্ঞান এবং 
জীববিজ্ঞান হাত ধরাধরি ক'রে চলেছে । এই চলায় অধ্যাপক ক্রিক আমাকে পদার্থবিদ্য। 
ব্যাপারটি বুঝিয়েছেন এবং আমি তাকে সাহাধ্য করেছি জীববিজ্ঞান ব্যাপারটি কেমন তা 


বুঝতে । 


জো্ঠ, ১৩৮৫ ] 


বস্তত একটি জীবকোষ বা সম্পূর্ণ জীবটির 
যাবতীয় কার্য 1), খ. /৯-র দ্বারাই নিধারিত 
হয়ে থাকে । সেটা কি ভাবে হয় এখন তাই 
দেখ! যাক্‌। 19... কিন্ত কখনই প্রত্যক্ষভাবে 
নিজে এ কাজগুলি করে না। জীবদেহের 
জৈবিক বিক্রিয়াগুলি সংঘটিত হয় কতকগুলি 
বিশেষ বিশেষ জৈব অন্ুঘটক ( 98081/50 বা 
এনজাইমের (12১1৩) সহায়তায়। এই 
এনজাইমগুলিই হল জীবকোষের থাগ্গ্রাণ বা 
প্রোটিন । এখানে উল্লেখ কর। যেতে পারে 
যে, মব শ্রেণীর প্রোটিনগুলিই অতিকায় অণু 
(অবশ্ত অধুদানব 1১. £-র তুলনায় এগুলি 
নিতান্তই ছোটখাটো) এবং মোট কুড়িটি 
এ্যামিনো-এ্যাসিডের॥ সাহায্যে খাগ্যপ্রাণ বা 
প্রোটিনগুলি গঠিত হয়ে থাকে । 

এই কুড়িটি এ্যামিনো-এ্যাসিডের সঙ্জাক্রমের 
(567860০০) পরিবর্তনের ফলেই কৃষ্টি হয় ভিন্ন 
ভিন্ন প্রোটিনের । কিন্ত কে করবে এগুলির 
সঙ্জাক্রমকে সুনির্দিষ্ট ভাবে নিয়ন্ত্রণ? এর উত্তর 
হ'ল-0.ঘ.4.। 10..4৯.-ই সর্বদা ঠিক করবে 
দেহের কোষে কথন কোথায় কোন্‌ এ্যামিনো- 
আযাসিডটিকে অথবা কোন্‌ এনজাইমটিকে ঠিক 
কতটা পরিমাণে তৈরী করতে হবে; কতটা 
পরিমাণে সেগুলি জীবকোষে ক্রিয়াশীল হবে 
এবং তাদের সজ্জাক্রমই বা কি রকম হবে 
ইত্যাদি সব কিছুই । জীবদেহের অসংখ্য 
কোষে নিরবচ্ছিন্নভাবে যে এ্রকতান বা অর্ক 
বেজে চলেছে 1)..&.-হ'ল তার হ্জ্বনকুশলী 
সঙ্গীত-পরিচালক বা ব্যাণ্ড-মাস্টার এবং 
এনজাইম» প্রোটন, এ্যামিনো-এ্যাসিডগুলি 





জীবনরহস্তের নবদিগন্ত 


২৫৭ 


হ'ল এক একজন কুশলী মন্ত্রী | 

স্থতরাং এটা জান! গেল যে, এনজাইম 
ও গ্যামিনো-এ্যাসিডের সঙ্জাক্রম নির্ধারিত হয় 
0, বি.ঞ& দ্বারা । কথাটিকে অন্যভাবে ধললে 
দাড়ায় 1)../, -তে সুপ্ত জিনের মধোই এগুলির 
নিজ নিজ স্থান নির্ধারণের গোপন রাসায়নিক 
সঙ্কেতটি নিহিত থাকে । জিনের এই গোপন 
এবং সাঙ্কেতিক ভাষাকেই বলা হয় জেনেটিক 
কোড (9909110৩০৫০) যে গোপন ও সাঙ্কোতিক 
লিপির পাঠোদ্ধার করা বিজ্ঞানীদের পক্ষে 
সম্ভবপর হচ্ছিল না বলেই বিজ্ঞানকে জীবন- 
হুষ্টির রহম্য উন্মোচন করতে এতদিন পর্যন্ত 
অপেক্ষী করতে হ'ল। আজ বলতে বাঁধা 
নেই যে জিনের ভাষা-জনিত সমস্ত। দূরীভূত 
হয়েছে (আশ্চর্য শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানেও 
181768856 [0:001৩17 1) 

একটি বিশুদ্বীকৃত প্রোটিনের মধ্যে 
প্ামিনো-গ্যাসিডগুলির সঙ্জাক্রম রাসায়নিক 
উপায়ে বের করবার পন্ধতি আবিষ্কৃত 
হয়েছিল ১৯৬২ সালে । সর্বপ্রথম ইনঙ্গুলিন 
(1050110) নামক হর্মোন প্রোটিনের এই 
সঙ্জীক্রমের আবিষ্কারের জন্য ব্রিটিশ বিজ্ঞানী 
ফেডারিক ম্যাঙ্গারকে নোবেল পুরস্কার 
দেওয়া হয়। এছাড়া মাফিন রাসায়শিক 
লাইনোস পাঁউলিংকে প্রোটিনের মধ্যে 
গ্রামিনো-ব্যাসিডগুলির দি-মাত্রিক (1০ 
01190510191) সংগঠন আবিষ্কারের জন্য এবং 
তার অল্প কয়েক বছর বাদেই বৃটিশ বিজ্ঞানীঘয় 
জন কেনড্ু ও ম্যাক্স পেরুঙস্‌ প্রোটিনের 
তি-মাত্রিক (11059 ৫1.0605101091) সংগঠন 


৪ প্রোটিন-হষ্টিকারী গ্লাইসিন, লাইপিন, লিউসিন, সেরিন প্রভৃতি কুড়িটি এ্যামিনো- 
এ্রাসিডের পরিমাণ এবং সেগুলির পরপর জঙ্জাক্রমের উপর এ প্রোটিনের ধর্ম ও কার্কারিতা 
নির্র করে। সুতরাং এট| দেখ! যাচ্ছে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিন হৃষ্টি করতে হ'লে উর কুড়িটি 
এ্যামিনো-খ্যাসিডের পরিমাণ এবং জজ্জাক্রমের পরিবর্তন হওয়া অতি অবস্তই প্রয়োজন। 


উদ্বোধন 


আবিফ্ার করে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। 

এরপর ১৯৬৫ সালে জীবকোষ থেকে 
প্রয়োজনীয় এনজাইম ও অন্তান্য কণিকাসমূহ 
নিয়ে পরীক্ষানলে (168 0৪৮০) প্রোটিন সং- 
শ্লেষণের (১5106515) কৌশল আয়ত্ের চেষ্টা 
শুরু করেন পল জামেসনিক, ম্যাহেলন হোগ- 
ল্যা্ড প্রমুখ মাফকিন বিজ্ঞানীগণ। এদের 
কাজের ফলে জানা যায় পরীক্ষানযে প্রোটিন 
সংশ্সেষণের জন্য প্রয়োজন হ'ল রাইবোজম 
কণিকা (£1১০599০), এ্ামিনো-ঘ্যসিড, এন- 
জাইম এবং এক ধরনের ছোট ছোট নিউক্লিক 
গ্রাসিভ, যেগুলি স্বপ্ত থাকে জীবকোষের 
কণিকাবিহীন অংশে । শেষের কর্ণিকাগুলির 
নাম দ্রবণীয় ২... বা 9২ (5০0101৩ 
[২1১00001610 4১০10 )। এই [২.ব./. অণু- 
গুলিও অনেকটা! 10.ব./.-র গোত্রীয় অগুঃ 
যদিও আকারে এরা হয় অনেক ছোঁট। 
1)... অগু যেখানে হষ্টি হয় কয়েক হাজার 
নিউক্লিওটা ইভ জুড়ে, সেখানে মাত্র আশিটর 
মত নিউক্লিওটাইড জুড়ে সৃষ্টি হয় [২ব.. 
অঞুর দেহটি। চংখ /৯..তে আছে ডি- 
অক্সিরাইবোজের পরিবর্তে বরাইবোজ ও 
ক্ষারক থাইমিনের (7) বদলে ইউরাসিল 
(0)। অবশ্য ইউরাসিলের হাইড্রোজেন- 
বন্ধনী-ধর্ম থাইমিনের মন্তই থাকবে অর্থাৎ 
৩, কেবলমাত্র /&-র (আ্যাঁডেনিনের ) সঙ্গেই 
আবদ্ধ হতে পারে। 

আমেরিকার আর্থার কর্নবার্গ 7).খ./.-র 
দর ক্ষুদ্র নিউক্লিওটাইডগুলির এক একটিকে 
ছাচের সাহায্যে তৈরীর অন্গরূপ পদ্ধতিতে তৈরী 
করে নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে পরীক্ষানলে 7)... 
অণুকে কৃষ্টি করতে সক্ষম হন এবং সেভেরে 
ওচৌয়। এ একই সময়ে আবিষ্কার করলেন 
পলিনিউক্লিওটাইড ফসফরিলেজ, যা [.1ব./.-র 


২৫৮ 


[ ৮০তম বর্ষ_৫ম সংখ্যা 


উপাদান নিউক্লিওটাইডগুলিকে জুড়ে দিয়ে 
কত্রিম উপায়ে হব. অণু তৈরী করতে 
পারে । অর্থাৎ 70. &. এবং 9. অথুতে 
থাক] নিউক্লিওটাইডগুলিকে “ছাচের” সাহায্যে 
তৈরী করে নিয়ে অবশেষে কৃত্রিম উপায়ে 
গবেষণাগারে হষ্টি কর। সম্ভব হ'ল 70... 
এবং [২]খ./. অণু ছুটিকে। এই মুল্যবান 
কাজের জন্ত সেভেরো ওচোয়া৷ ও আর্থার 
কর্নবার্গকে যুগ্মভাবে ১৯৫৯ সালে নোবেল 
পুরস্কার দেয়৷ হয়। 

তখন পর্যস্ত কিন্ত 19.খ./৯, থেকে প্রোটিনে 
সেই কুড়িটি এ্যামিনো-এ্যাসিভের সঙ্জাক্রম 
নির্ধারণ-বার্তাকি করে আসছে, তা জানা 
যায়নি। অবশেষে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি গেল 
চখ./.-র প্রতি, তারা [ব.ঞঠকে কাজে 
নামালেন মধ্যস্থতা করার ব্যাপারে $ যার নাম 
দেওয়া হল বার্তাবহ ছ২.ব./. বা 107২. 
(065560801 [২1ব./৯.)। এই বার্তাবহ হব. 
[0.ব.4.-র ছাচ হতে “বেস পেয়ারিং, (9856 
0810018) নামক এক বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে 
কতকগুলি রাসায়নিক সঙ্কেত নিয়ে আসবে 
রাইবোজোম কণিকায়। এই 10২.ঘ./১.র 
তিনটি তিনটি নিউক্লিওটাইডের সঙ্জাক্রমই 
নির্ধারণ ও নির্বাচন করবে প্রোটিনের মধ্যে এক 
একটি গ্যামিনো-এ্যাসিডের ধাড়াবার জায়গ। 
অর্থাৎ তাদের সঠিক পর্যায়ক্রম ; এদের বলা 
হয় ত্রয়ী কোড? (70121500০৫6) | এ্যামিনো- 
এ্রাসিডগুলি [ঃ২ঘ./.হতে প্রোটিনে সরাসরি 
না এসে আসবে ৪. &.-র কাধে ভর করে । 
তখন সেগুলি যে সংকেত বা কোডগুলিকে 
বহন ক'রে নিয়ে আসে, তাদের বলা হয় 
“বিপরীত ত্রয়ী কোড” (7010161 82001০9৩ )। 
অর্থাৎ 0৪. /.-তে সাজানে। থাকবে পরপর 
ত্রয়ী কোড (যেমন 10; 8১ 000) 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৮৫ 1 


00) এবং ৪2.খ.ঞ.তে থাকবে বিপরীত 
্রশ্নী কোড (যেমন 000, 000, 02/ 
0070)। এখন প্রতিসঙ্কেতগুলি সঙ্কেতের 
জায়গায় ঈাড়ালেই রাসায়নিক বার্তার নিভূল 
পাঠোদ্ধার হয়ে যাবে। 79... থেকে 
01২. /৯.-তে সঙ্কেত গ্রহণের প্রথম ধাপটির 
নাম প্রতিলেখন” (01505011010190) এবং 
000২. ব./৯. থেকে 3চ২../.-র মাধ্যমে প্রোটিনে 
গ্যামিনো-এ্যাসিভের স্থান নিরপণ করবে যে 
দ্বিতীয় ধাপটি, তার নাম “অন্গবাদক্রণ' 
(78105180100, )। ১নং চিত্রে ব্যাপারটিকে 
দেখালো হয়েছে । 

নাত ক্যা 05570701৯08, 


খ্‌ 
গ্রতিলেখন 





নত জজ 000-0501-1084-5, 


$ 
অনুবাদক রণ 





| 000 00০ 76901-২8-5 


| | | | 
১০০155৮1095 ,*£19-৯ প্রোটিন 


চিত্র ১ 

মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি গবেষণাগারে 
১৯৬১ সাঁলে জিনের বার্তা পাঠানোর প্রথম 
ধাপটি অর্থাৎ প্রতিলেখনের কার্য সমাধাকারী 
010২... পলিমারেজ আবিষ্কৃত হ'ল, যা 
[). '. £&. থেকে অনুরূপ বার্তা নিয়ে বাতাবহ 
২, ব, &. তৈরী করতে পারে। ব্যাপারটি 
আরও বিশদভাবে পরীক্ষা করতে নেমে 
আমেরিকায় ন্তাশন্তাল হার্ট ইনিস্টিটিউটের 
মার্শাল নিরেনবার্গ দেখলেন রাইবোজোম ও 
৪২, [ঘ. 4. ছাড়াও বার্তাবহ £₹.খ 4. (বা 
[8২,ব./১,) না হ'লে কোন মতেই গ্যামিনো- 
এাসিডগুলিকে জুড়ে প্রোটিন তৈরীর কাণটি 


জীবন্রহন্যের নবদিগন্ত 


২৫৯ 


সমাধা করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনিও পরীক্ষা- 
নলে প্রোটিন সংগ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় 
সম্ত উপকরণের সঙ্গে শুধু ইউরাসিল নিউ- 
ক্রিওটাইড (0) নিয়ে গঠিত অতিকায় পলি 
ইউরাসিল (১01-001851 বস্তটি হল 7... 
মত একটি বৃহৎ অণুযার মধ্যে পর পর...) 
'"'নিউক্লিওটাইডগুলি সাজানো থাকে ।) 
দিয়ে দেখতে পেলেন যে, এক্ষেত্রে মাত্র একটি 
এ্ামিনো-খ্যাসিড ফিনাইল-আলানিন পব 
পর জুড়ে প্রোটিনের মত একটি বস্ত সৃষ্টি 
হয়, যাঁর নাম পলি ফিনাইল আযলানিন। 
এর আগে অনেক রকম অগ্রত্যক্ষ প্রমাণ 
থেকে ধারণা করা হয়েছিল, এযামিনো- 
গ্যাসিডের কোড হবে তিনটি করে 
নিউক্লিওটাইড দ্বারা গঠিত। কিস্তু নিরেন- 
বাগই দ্িলেন প্রথম সঙ্কেতাটর বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা_ অর্থাৎ বললেন [00000 ত্রয়ীই হচ্ছে 
ফিনাইল আ্যালানিনের সঙ্কেত। মার্শাল 
নিবেনবার্গের এই আঁবিফাঁরটি একটি অনন্ত- 
সাধারণ আবিষ্কার । ১৯৬১ সালের অগস্ট 
মাসে মস্কোতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক 
প্রাণ-রসায়ন-বিজ্ঞান কংগ্রেসে নিরেনবার্গ যখন 
তার এই বুদ্ধিদীপ্ত গবেষণার বার্তাটি ঘোষণা! 
করলেন তখনই বিশ্বের জীববিজ্ঞানীর! 
বুঝলেন জেনেটিক কোড বা জিনের গোপন 
সঙ্কেত বুঝবার ব্যাপারে এক নবযুগের কৃষ্টি 
করলেন এই তরুণ বিজ্ঞানীটি। বাতারাতি 
জগদ্িখ্যাঁত হয়ে উঠলেন সেদিনের সেই অল্প- 
খাত বিজ্ঞানী--মাশাল নিরেনবাগ। 

এর পরের ইতিহাস অতি দ্রুত | সেভেরে। 
ওচোয়া আবিষ্কৃত এনজাইম পলি নিউক্লিও- 
টাইড ফসফরিলেজের সহায়তায় ₹../.-র 
চারটি নিউক্লিওটাইডের 'এক বাঁ' তার বেশীর 
সমপয়ে অনেক কত্রিন হি ব.ঞ,তেরী হল এবং 


উদ্বোধন 


ওচোয়া ও নিরেনবার্গ গবেষণাগারে পৃথক 
পৃথক ভাবে সেগুলি দিযে প্রোটিন সংশ্গেষণ 
ক'রে প্রায় প্রত্যেকটি গ্ামিনো-এ্যাসিডের 
্রয়ীর সন্ধান পেলেন। আশ্চর্য তখনও পর্যন্ত 
কিন্ত এ ত্রয়ীগুলিতে নিউক্লিওটাইডের 
সঙ্জাত্রম জানবার কোন প্রচলিত পদ্ধতি 
আবিষ্কৃত হয়নি । যেমন 400 ত্রয়ী যে 
লিউনসিন নামক গ্যামিনো-্যাসিভটির কোড 
তা জানা গেলেও এর! কি ভাবে যে 
সাজানো থাকে (/&00 বা 0৮0 নাকি 
[007/১?) তা কিন্ত তখনও পর্যন্ত জানা 
যায়নি । 

আমি আগেই বলেছি 1২ ব./.-র 
কোঁডের ঠিক বিপরীত সঙ্কেত বা কোড 
থাকবে ৪২../.-তে, যা শেষ পর্যায়ে এসে 
গ্যামিনো-্যাসিডের স্থান যথাষথভাবে 
নির্ণয় করবে । কিন্ত কোন প্রাকৃতিক £.খ/.-র 
নিউর্লিওটাইড সঙ্জাক্রম বের করবার কোন 
উপায় বিজ্ঞানীদের এতদ্দিন জাঁন। না! থাকায় 
স্বভাবতই এর কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণও তাদের 
হাতে ছিল না। এই সময় আমেরিকার 
কর্নেল বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক রবার্ট হোলি 
টানা প্রায় আট বছর যাঁবৎ ( ১৯৫৬-১৯৬৪) 
এক গবেষণাপর্ব সমাধা করছিলেন, একটি 
৪ছ২.বঘ./.-র নিউক্লিওটাইডের সঙ্জাক্রমকে 


২৬০ 


| ৮০তম বর্ষ-_€৫ম সংখ্যা 


পুরোপুরি জানার বাপারে। তাঁর গবেষণার 
জন্য একটি 5২ ট্.৯.কে আলাদ। কবার 
গ্রয়োজন হয় তাই 9২... আলাদ। 
করবার জন্য তিনি “বিপরীতমুখী শ্রোতে দ্রবণ 
নিফাশন পদ্ধতির (0040067 ০07৩0 
€॥(1801100) দাহাঁধ্যে আালানিন নামক 
গ্যামিনো-ত্যাঁসিডের বাহক 5চ২.ঘ./., গ্রস্ত 
করতে সমর্থহন। পরে আবার তিনি সেটিকে 
ভেঙ্গে 91২../.-র সজ্জাক্রম নিভুলিভাবে 
নির্ঘয় করেন। পূর্বেই বলেছি তাঁর এই 
কাঁজ ছিল দীর্ঘমেয়াদী এবং অত্যন্ত কঠোর 
পরিশ্রমের ফসলস্বরূপ । ১৯৬৫ সালে তিনি 
£9০1৩005, পত্রিকায় একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের 
আকারে বিশ্ববাপীকে জানালেন যে, এই 
প্রথম একটি প্রাকৃতিক নিউক্লিক এ্যাসিডের 
সঙ্জাক্রম জানা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে ।« 
হোলির প্রদশিত পথ অবলম্বন করে 
বিজ্ঞানীরা পরবর্তী কালে আরও অনেকগুলি 
১£২..4১.-র সচ্জীত্রম জেনে ফেলেছেন। 
বিজ্ঞানের এই অতি বিচিত্র শাখায় এরপর 
পাদপ্রদীপের সামনে যিনি এলেন, তিনি হলেন 
ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা। তিনিই করলেন 
জেনেটিক কোডের পুরোপুরি এবং নিতু 
পাঁঠোদ্ধার। এর আগে এ ব্যাপারে যা কিছু 
হয়েছিল সবই ছিল কাটা কাটা, অসমাপ্ত। 


৫ বিজ্ঞানী রবার্ট হোলি গ্রচারবিমুখ, সদ] প্রফুল্ল এবং বিজ্ঞানের এক নীরব কর্মী- 
রূপে তীর ছাত্র ও সহকর্মী মহলে অত্যন্ত সমাদূত। প্রাকৃতিক নিউর্রিক গ্যাসিডের সঙ্জাক্রম 
যখন তিনি আবিষার করেন, তখন তিনি এত অল্পখ্যাঁত ছিলেন যে, ১৯৬৫ সালের এপ্রিলে 
আটলান্টিক সিটিতে অনুষ্ঠিত মাঁফ্িন জীববিজ্ঞান সমিতিগুলির বাঁধিক সভায় নিউর্লিক 
গর্যাসিড সম্পর্কীয় বিশেষ আলোচনাচক্রে আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে তার নামই ছিল না। 
কিন্তু বিজ্ঞানীরা হোলির গবেষণার অপরিসীম গুরুত্বটি উপলব্ধি করে তাড়াতাড়ি সবাই 
মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ছোলিকে বিশেষ বক্তারূপে এ সভায় ভাষণ দিতে অনুরোধ জানাঁন। 
স্বল্পভাষী, নিরীহ, আড়ম্বরহীন এই ভদ্রলোকটি যে এর মাত্র তিন বছর বাদে বিশ্বের একজন 
প্রথম সারির বিজ্ঞানীরূপে চিহ্নিত ভবেন এবং নোবেল পুরস্কার পাবেন, তখন তা কে 


জানতো? 


জান, ১৩৮৫ ] 


জেনেটিক কোডের পুর্ণাঙ্গ একটি চিত্র এতদিন 
বাদে পাওয়া গেল খোরান।-প্রদত্ত তত্বটি হ'তে। 
নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী বৃটিশ বিজ্ঞানী শ্যার 
আলেকজাগার টডের কাছে শিক্ষাপ্রা্ 
খোরাঁনা কয়েক বছর কানাডার বৃটিশ কলঘিয়া 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে কাটিয়ে পাকাপাকিভাবে এখন 
উইস্কনসিন বিশ্ববিগ্ভালয়ের এনজাইম রিসার্চ 
ইনস্টিটিউটের অন্যতম ডিরেক্টর ও সেখানকার 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত। 
অধ্যাপক খোরানাই প্রথম অল্পসংখ্যক কয়েকটি 
নিউক্লিওটাইডে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে 
সেগুলিকে জুড়ে দিতে সক্ষম হন। তাছাড়া 
তো তাঁর অফুরন্ত চেষ্টা চলছিলই ইচ্ছামতো! 
নিদিষ্ট সজ্জাক্রমের বড় বড় কৃত্রিম বার্তাবহ 
1খ.. তৈরী করার ব্যাপারে । সেই 
চেষ্টার ফলশ্রতি হিসাবে জৈব রাসায়নিক 
সংশ্সেষণ পদ্ধতিতে তিনি পুনরাবৃত্ত সজ্জাক্রমের 
( 7২০768018 599০)০৩ ) ছোট ছোট এমন 
কতকগুলি 7)... তৈরী করতে সক্ষম 
হলেন, যাতে দশটি থেকে যোলটি নিউক্লিও- 
টাই যুগ আছে। পরে তিনি এনজাইম 
[0.ব.8. পলিমারেজের সাহায্যে শ ছোট 
ছোট 0.৭.4.-র ছাচে বড় বড় 10..4.-অ 
গঠন করতে সক্ষম হন, যার মধ্যে আগের 
পুনরাবৃত্ত সঙ্জীক্রম যথাঁষথ ভাবে বিদ্বমান। 
এখন প্র বড় বড় 7.ব./৯.-র অণুগুলিকে ছাচ 
হিসাবে ব্যবহার ক'রে এনজাইম ছ২খ-/. 
পলিমারেজের দাহাঁধ্যে কৃত্রিম বার্তাবহ 
চবি. /১, (0.4) তৈরী করা গেল» যার 
মধ্যে আগে হ'তে জাঁনা পুনরাবৃত্ত সঙ্জাক্রমগ্ডলি 
পুঙানথপুত্খরূপে বিছ্বমান থাকে । গবেষণার 
শেষ পর্যায়ে পৌঁছে অধ্যাপক খোরানা উপলব্ধি 
করলেন, পরীক্ষানলে প্রোটিন কৃষ্টি ক'রে 
সেগুলির মধ্যে গর্যামিনো-এ্যাসিডের সঙ্জী ক্রম 


আখনরহ্ন্তের নবদিগন্ত 


২৬১ 


বিশ্লেষণ করতে পারলেই ছ.ব,.-বু কোন্‌ 
সঙ্জাক্রমের নির্দেশে কোন্‌ এ্যামিনো-এ্যাসিড 
কোথায় স্থান নিয়েছে, তা জানা সম্ভব হবে। 
উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক একটি পুনরাবৃত 
দ্বি-নিউক্লিওটাইড ( অর্থাৎ...)0:) সক্জাক্রমে 
যুক্ত ছ.ব./. অণু যেটির প্রোটিন...00000 
000 দ্বারা শ্ হয়েছে। [..ঞ. অণুতে 
[000 এবং 000 মাত্র এই ছুটি সম্ভাব্য সঙ্জা- 
ক্রম পুনরাবৃত্ত থাকতে পারে । পরে পরীক্ষার 
সাহায্যে দেখা গেল, এই হব.&. দিয়ে 
সংঙ্ষেষিত প্রোটিনে শুধুমাত্র সেরিন (8৩7) 
এবং লিউসিন (168) এই ছুটি এ্যামিনো- 
গ্যাসিভ পর পর বিগ্ভমান থাকে । পুনরাবৃত্ত 
দ্বি-নিউরিওটাইড [,খ.. দিয়ে ছুটি এ্যামিনো- 
গ্যাসিড যুক্ত প্রোটিনের সংশ্লেষণ কিভাবে 
ঘটে তা ২নং চিত্রে দেখানো হ'ল। 
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চিত্র ২ 

স্থতরাং খোরানার গবেষণার ফলে 
এতদিনে নির্ভুলভাবে জানা গেল সেরিন ও 
লিউসিনের সঙ্কেতের সঙ্জীক্রম কিভাবে ২, 
অথুতে স্ুনিরিষ্টভীবে পরপর সাজানো থাকে । 
১৯৬৫ সালে মাকিন বিজ্ঞানীদের ফেডারেশন 
মিটিং-এর আলোচনাচক্রে এবং তার ছুবছর 
পরে টোকিওতে অনুষ্ঠিত সপ্চম আন্তর্জাতিক 
বায়োকেমিস্ট্রি কংগ্রেসে তার বিশেষ বক্তৃতায় 
তিনি ঘোষণা করলেন যে, জিনের কৌড 
সম্পূর্ণরূপে জানার চেষ্টায় তিনি সফলকাম 
হয়েছেন। চারাটি-নিউক্লিওটাইভ সংবলিত 
বিভিন্ন কৃত্রিম বার্ভাবহ চখ.&-র সাহায্যে 
পূর্ব ধ্যান-ধারণ| অন্যাঁয়ী সব কট গ্যামিনো- 
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৬ 


এ্যাসিডের সব কটি গোপন কোডের 
পাঠোদ্ধার কর! সম্ভব হ'ল। আর সেই সঙ্গে 
অবসান হ'ল বিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিনের হতাশার। 
জিন কিভাবে এতদিন যাবৎ এক হুর্বোধ্য 
ভাষায় তার কার্য সমাধা ক'রে আসছিল; 
তার নিভূল পাঠোগ্ধার করলেন সম্মিলিত 
ভাবে খোরানা, নিরেনবার্গ ও হোলি 
(অবশেষে ত হ'লে বিজ্ঞানের ভাষা-সমস্থা 
মিটল !)। এরই স্বীকৃতি হ'ল তাদের 
১৯৬৮ সালের নোবেল পুরস্কার । 

এবার খোরানার দ্বিতীয় পর্যায়ের 
কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। তার 
দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজটি প্রকাশিত হয় 
১৯৭০ সালে । এপর্যায়ে তিনি কৃত্রিম উপায়ে 
রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহাফ্যে জিন-স্থষ্টি ও 
সেই কৃত্রিম জিনগুলিকে জীবকোষে পুনঃ- 
স্থাপনে (1000190091100 ) সক্ষম হন। তিনি 
ই কোধ (58500911) হতে কৃত্রিম উপাষে 
জিন উৎপাদনে সফল হুন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: 
সেগুলিকে তিনি প্রথমবার ইষ্ট জীবকোষে 
পুনঃস্থাপন করার কাজে ব্যর্থ হন। পরে 
১৯৭৩ সালে তিনি এবং তার সুযোগ্য সহ- 
কর্মীবৃন্দ* এসক্যারিসিয়। কোলাই ( চ. 00) 
নামক ব্যাকটিরিয়া হতে কৃত্রিম উপায়ে জিন 
সৃষ্টি করেন এবং সেই ব্যাকটিরিয়ার জীবকোষে 
এ জিনকে পুন:প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু 
সেবারও তার জিন পুনঃস্থাপন-পর্বটি বার্থ 
হয় একটি অদ্ভুত কারণে। ব্যর্থ হওয়ার 
কারণটি হল শর জিনের গোপন কার্যাবলী 
শুরু এবং শেষ হওয়ার সঠিক পর্যায়ক্রম নির্ণয়ে 
তাদের ক্রাট ছিল। অবশেষে খোরানা ও 


উদ্বোধন 


| ৮০তম বর্ষ--€ম সংখ্য। 


তার সহকর্মীবৃন্দ রসায়নাগারে সৃষ্ট কোলাই 
ব্যাকটিরিয়ামের (8. 0011) জিনগুলিকে 
অতিক্ষুদ্র “জীবপরমাণু--ভাইরাসের দেহে 
পুনস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন আজ হতে 
মাত্র বছর দুই আগে। অত্যন্ত বিস্ময়ের 
সঙ্গে তারা লক্ষ্য করেছেন যে পুনঃস্থাপিত 
জিনগুলি ভাইরাস জীবকোঁষে আশ্চর্য তৎপর- 
তার সঙ্গে ক্রিয়াশীল ইচ্ছে । বিশেষজ্ঞগণ মনে 
করেন, খোরানার এই বিন্ময়কর আবিফারের 
ফলাফল স্ণরপ্রসারী। অতি উৎসাহীদের 
কেউ কেউ আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন 
তার প্রথম পর্যায়ের অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের 
নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত আবিষ্কারের চেয়েও 
খোৌরানার এবারের আবিষ্ষীর অনেক উচ্চ- 
মানের এবং সেই সঙ্গে গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত। 
একথা ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে 
যে বংশাঙগুক্রমিতার বীজ-কণিকা জিনকে 
খোরান! এবং তার সহকমীবুন্দ গবেষণাগারে 
আর পাঁচটা রাসায়নিক যৌগের মত কৃত্রিম 
উপায়ে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই 
দুঃসাধ্য কার্ধটি সমাধা করার ফলে এসব 
ভাবনাচিস্তারও হৃত্রপাত হয়েছে যে, ক্যানসার 
সহ নানান ছুরারোগ্য অসুখ নিরাময় এবং 
মানবশিশুর জন্মকালীন অনেক দৌষক্রটিকে 
কাটিয়ে উঠে সুস্থ সবল স্বাভাবিক সন্তান যাতে 
ভূমিষ্ঠ হতে পারে সে ব্যাপারেও নতুন আলোর 
সন্ধান দেবে এই জিন পুন্স্থাপন-প্রণালী । 
পিতামাতার শারীরিক ক্রটিগুলি যাতে 
তাদের ভবিষৎ বংশধরগণ উত্তরাঁধিকারস্থাত্রে 
না পান সেজন্তও খোরানার উদ্ভাবিত কৃত্রিম 
জিন পুনঃস্থাপন-বিজ্ঞানটি যথেষ্ট আশাব্যঞ্রক | 


৬ দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণায় অধ্যাপক হরগোবিন্দ খোরানার দলে ছজন 
ভারতীয় বিজ্ঞানী আছেন। তাঁদের নাম ডঃ উত্তমরাঁজ ভাণ্ডারী ও ডঃ বালাগজী। 
ডঃ হাথ ফ্রিজ হলেন অধ্যাপক খোরানার প্রধানতম সহযোগী | 


জোষ্ঠ, ১৩৮৫ ] 


এই নবতম বিজ্ঞানশাখাটির নাম দেওয়া 
হয়েছে জেনেটিক সার্জারি। ক্যানসার 
নিরাময়ের ক্ষেত্রে আধুনিক শল্যবিদগণ এই 
জেনেটিক সার্জারির উপর যথেষ্ট আস্থাবাঁন। 
এ পদ্ধতির সাহায্যে তারা তাদের পছন্দমত (বা 
রোগীর দেহে পুনঃস্থাপনের জগ্ঠ প্রয়োজনীয়) 
জিনগুলিকে জীবদেহের প্রয়োজনীয় 
কোষে সংযোজন করতে পারবেন। তা 
ছাড়াও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার 
সাহায্যে মানুষের কল্যাণের জন্য হৃষ্টি কর! 
সম্ভব হবে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, শশ্যবীজ, 
নতুন নতুন ফলমূল, যেগুলিকে আমরা ইতি- 
পূর্বে কোনদিনও দেখিনি। শশ্যদানায় 
নাইট্রোজেনের সাম্য বজায় রাখার কাঁজটি 
এ পদ্ধতিতে করা যাবে অতি সহ্জেই। 
এছাড়া নতুন নতুন চরিত্রের জীবজন্ত স্টি 
কর! যাবে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির 
সাহায্যে | মার্শাল নিরেনবার্গের মতে আগামী 
পঁচিশ বছরের মধ্যেই জেনেটিক সার্জারি এবং 
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিগ্ভার সাহায্যে 
চিকিৎসকগণ কৃত্রিম ব৷ স্বাভাবিক জিনের 
প্রয়োগের সাহায্যে মান্ষের অশেষ কল্যাণ- 
সাধনে সক্ষম হবেন। তখন পিতামাতার 
রক্তচাপ, রক্তে শর্করার ভাগ বেশী (ডায়াবিটিস) 
ইত্যাদি বংশাহুক্রমিক অন্ুখগুলি যাতে 
নবজাতকের জীবন ভবিষ্যতে বিষময় করে না 
তুলতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনমতো জিন- 
গুলিকে কৃত্রিম উপায়ে মানবদেহে পুনস্থাপিত 
ক'রে অথবা দেহ হতে অপ্রয়োজনীয় 
জিনগুপিকে সরিয়ে নিয়ে দেহে নতুন 
সুস্থ জিন সংযোজন করতে পারা যাঁবে। 
তার ফলে হয়ত এমন দিনও আসবে, 
যেদিন সমাজ-জীবনের প্রয়োজনে বিজ্ঞানীরা 
তাদের ইচ্ছামতো একজন রবীন্দ্রনাথ অথবা 


জীবনরহন্যের নবদিগন্ত 


২৬৩ 


একজন আইন্টাইন কৃষ্টি ক'রে নিতে 
পারবেন। 

তবে এটা ঠিকই যে, জিন সম্পর্কে গবেষণা 
করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা যা কিছু পেয়েছেন 
তার সবটাই যে মঙ্গলময় তা নয়, এরও একটা! 
অন্ধকার দিক আছে। সে অন্ধকার দিকটি 
হ'ল জীবদেহে জিনের অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট 
হতে পারে অনেক রকম নাম ও চরিত্র না- 
জানা দুরারোগ্য ব্যাধির । যে সব গ্যার্টি- 
বায়োটিক ওঁধধগুলি এতদিন যাবৎ মা্গষের 
দেহে ব্যাকটিরিয়া-জাত অস্থথসমূহ নিরাঁ- 
ময়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুফল দেখিয়েছে, জিনের 
অপপ্রয়োগের ফলে তখন এ্যার্টিবায়োটিক 
ওউষধগুলির মানবদেহের উপর আর কোন 
প্রভাব থাকবে না। এর কারণ হল জিন 
পুনঃস্থাপনের পর ব্যাকটিরিয়াগুলি হয়ে 
পড়বে অপ্রতিরোধ্য এবং অপরাজেয় । জিনের 
কুপ্রয়োগের ফলে সৃষ্টি হতে পাঁরে শারীরিক 
ও মানসিক দিক হতে অপূর্ণ অন্ুস্থ মানব- 
শিশুর । ইচ্ছ। করলে এই বিজ্ঞানকে হাতিষার 
হিসাবে ব্যবহার ক'রে দৈহিক বিকলাঙ্গ আর 
হিটলারি মনোভাবসম্পন্ন শিশুতে আগামী 
বিশ্বকে ভরিয়ে তুলে জীবন্ত এক নরককে 
নামিয়ে আনতে পারেন ধরার ধুলিতে 
সেইসব কাণগুজ্ঞানহীন ও নীতিবিসর্জন- 
দেওয়া রাজনীতিবিদ্গণ | অবশ্য বর্তমান চিত্র 
ঠিক এতথানি হুতাশীপ্রদ নয়, কারণ ইষ্ট, 
কোলাই ব্যান্তিরিয়াম এবং ভাইরাসের 
ক্ষেত্রে জিন পুনংস্থাপন প্রক্রিয়া সফল হ'লেও 
মানবদেহে জিন পুনংস্থাপন-ব্যাপারটি কারিগরি 
দিক হতে সত্যিই অতি জটিল। কারণ 
এককোঁষীদের তুলনায় মনুষ্য-জিনের গঠন ও 
তার অন্তান্ত বৈশিষ্ট্যগুলি অত্যন্ত জটিল। 
যাই হোক এর অনেকটাই এখনও তত্বের 


২৬৪ 


পর্যায়ে থাকলেও একথাও ঠিক যে অবশেষে 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ষ--€ম সংখ্যা 


গোৌরবজনক পথপরিক্রমায় সঙ্গী হতে পারা 


জীবন-ষ্টি-বহস্তের জগদ্দল পাঁথরটি নড়েছে ভাগ্যের কথ।। তাই মুক্ত চিত্তে স্বীকার 


এবং কিছুটা পথ সে গড়িয়েছে। 
বিজ্ঞানের সদা চঞ্চল পদক্ষেপের সঙ্গে তালে 
তালে পা ফেলে চলতে পারা এবং তার 


করা যেতে পারে যে, জীবন-রহ্ম্য সমাধানের 
পথিকৎগণ, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জিন-বিদ্যাবিশা রদগণ 
সেই বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী । 


সমালোচনা 


স্বামীজীর জীবনকথ : শ্রীকাননবিহারী 
মুখাপাধ্যায়। প্রকাশক £ জন-প্রকাশনা, 
২ ডক্টর শ্ামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সী, 
কোন্নগর | (১৯৭৮), পৃঃ ২০৩, মূল্য সাত টাকা 
(সাধারণ ), আট টাকা (শৌভন )। 

শুরুতেই লেখক জানিয়েছেন ২ পপ্রায় বিশ 
বছর পরে এই বইখানির নতুন সংস্করণ 
প্রকাশিত হচ্ছে। এই ষষ্ঠ সংস্করণে কিছু 
পরিমার্জনের কাজ করা হল। আগেকার 
সংস্করণের পাঠে কয়েকটি তথ্যগত ভুল ছিল। 
পরামকষ্জ মঠ ও মিশনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ পরম 
শ্রদ্ধেয় মাধবানন্দ মহারাজ-*.ওই ভুলগুলি দাগ 
দিয়ে দেখিয়ে বলেছিলেন, পরের সংস্করণে 
এগুলো সংশোধন করে দিও । এতদিনে তার 
সে আদেশ পালন করার স্মযোগ হল। এই 
মুখবন্ধের পরে তথ্যের দোষদর্শা অতি বড়ো 
ছুমুখেরও মুখ বন্ধ হবার কথ! । 

তবে ন্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাঙ্গ জীবনী, 
বোলে লেখক বইখানির যে অতিরিক্ত শিরো- 
নাম! দিয়েছেন তা বিভ্রান্তিকর । এ প্রসঙ্গে 
সেই চারজন অন্ধের গল্প মনে পড়ে ধারা 
মাতন্গের দেহের এক একটি অঙ্গকে পূর্ণাঙ্গ 
বোলে ধরে নিয়েছিলেন। লেশমাত্র অঙ্গ- 
চেনে করলে তা আর পূর্ণাঙ্গ থাকে 
না) অবশ্য পূর্ণ ব্রদ্ষের কথা আলাদা। 
স্বামীজীর মহাঁজীবনের বিভিন্ন দিক ও নির্দিষ্ট 


স্থানকাল নিয়ে লেখা শ্রীমতী লুই বার্ক ও 
শ্রীঙ্করীপ্রসাদ বস্থর বিশাল গবেষণাগ্রন্থ- 
গুলির কথা বাদ দ্রিলেও» স্বামী গম্ভীরানন্দ 
যেখানে তিন থণ্ডে মোট ১৪১৬ পৃষ্ঠায় এই 
ভূমাপুরুষের জীবনী লিখেছেন সেখানে 
২০৩ পৃষ্টার এই চটি_বইখনিকে তার পূর্ণাবয়ব 
জীবনী- পুরাতন বা, লেখকের দাবিমতো, 
অধুনাতন_কোন অর্থেই বলা চলে না। 
পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতে জীবনের সকল তাৎপর্যপূর্ণ 
তথ্যের সংস্থাপন ও বিচার-বিঙ্সেষণ প্রত্যাশিত। 
প্রয়োজনমতো! তথ্যের “নির্বাচন অর্থাৎ 
গ্রহণ-বজন লেখক যে করেছেন তা তিনি 
নিজেই জানিয়েছেন। এবং এই আলোচনার 
স্বত্রে তার আদর্শ জীবনীকার হিসাবে তিনি 
নাম করেছেন লিটন স্্রেচির, যদিও বিষয়বস্তরকে 
মুখরোচক বা উত্তেজক করতে স্রেচির মতো 
বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাদার পায়ের গুপ্ত রহস্য 
উদ্ঘাটন করার চেষ্টা তিনি করেননি, এই ফা 
রক্ষা। তার উদ্দেশ্যও অবশ্য তিনি বলেছেন 
“উদ্ঘাটন? _- 'মহীপুরুষের অন্তসভার (?) 
বৈশিষ্ট্য ও বিকাঁশের ধারাকে উদ্ঘাটন করা”) 
এবং এও বলেছেন যে “এর অন্ত প্রয়োজন 
সজনধর্মী সাহিত্যশিল্পের” । কিন্তু মনে হয় 
স্বামীজীর জীবন সহ হুর্যের মতন দেদীপ্যমান, 
যা উদ্ঘাটনের অপেক্ষা! রাঁখে না এবং তার 
জীবন ও প্রবচন ব্যাখানের অন্ঠে গ্রয়োজন 


জো্ঠ, ১৩৮৫ ] 


যতোটা এঁতিহাসিক দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক 
চেতনার, ততোট। সাহিত্যশিল্লের নয় । তবে 
পাঠোপযোগী হতে হলে, না বললেও চলে, 
অন্তান্ত রচনার মতো ইতিহাস ও জীবনীতেও 
কিছু সাহিত্যিক প্রসাদগুণ থাকা চাই। 
আলোচ্য বইখানির প্রধান আকর্ষণ এর 
সাহ্ত্যরস, যে রসের মূল উৎস স্পষ্টত 
“লিপিকার আগেকার রবীন্দ্রনাথ । পূর্ণাঙ্গ 
হোক আর নাই হোক, এটি একটি ব্যঞ্জনাময় 
রেখাচিত্র £ কবিত্বময় বর্ণনা ও কিছুটা নাটকীয় 
উপস্থাপনার জন্যে বইখানি সুস্পষ্ট সুন্দর ছবির 
মতো জীবন্ত, রমণীয়। ঝরঝরে লেখাটি তর- 
তর করে পড়ে ফেললে স্বামীজীর এক 
জ্যো।তর্ময় মুত মনের আরশিতে ফুটে ওঠে। 
সেই অখণ্ড অনির্চচনীয় রূপ বিশ্লেষণ করে 
লেখক বলেছেন £ “নান| বিপরীত উপাদানে 
তা গড়ে উঠেছিল, নানা বিপরীত বস্তর আশ্রয় 
তাতে মিলত ।.-.জ্ঞানমাগী” এবং ভক্তিপন্থী, 
অদ্বৈতবাদী এবং সমাজসংস্কারক, কর্মযোগী 
এবং বৈরাগী, শিক্পী এবং সাংসারিক কার্ধ- 
কুশলী, নৃতনের বিদ্রোহী নেতা এবং 
প্রাচীনের মুগ্ধ () ভক্ত? (পৃঃ ১৪৯-৫০)। 
স্বামী বিবেকানন্দের বিরাট বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্ব 
এ সবের যোগফলের চেয়ে অনেক বেশি, 
অনেক বড়ো । একদিকে তিনি অমিতবীর্ষ 
অগ্রিচক্ষু সম্াসী, দিগ্বিজয়ী দার্শনিক, বুগন্ধর 
ধর্মীচার্য, সম্মোহক বক্তা ও অসামান্য লেখক; 
অন্যর্দিকে নিতান্ত সরল কৌতুকোচ্ছল এক 
অত্যন্ত কাছের মাছষ, ধার সঙ্গে আপামর 
সকলেরই একটা আটপৌরে সম্বন্ধ পাতানো 
সম্ভব, ফুটবল-পাগল দামাল কিশোরদলও 
ধা উত্তরসাধক | কিন্ত এ সবের অন্তরালে 
বিরাজমান-_-খাষিশ্রেষ্ঠ, ছক্সবেণী নারায়ণ, ধাকে 
সনাক্ত কবেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও যার সাধুজ্য লভ্য 


সমালোচনা 


২৬৫ 


ধ্যানের গভীরে । তীব্র অতল অনস্ত ভাব 
অনুভব করা এবং অপরের অন্তরে ত৷ সঞ্চারিত 
কর। সহজ কথা নয়। তাইতো তিনি নিজেই 
এই স্বগতোক্তি করে ফেলেছিলেন, “যদি আর 
একট] বিবেকানন্দ থাকত তবে বুঝতে পারত 
বিবেকানন্দ কি করে গেল!; তাহলেও, 
জগতের অসীম সৌভাগ্য, বিবেকানন্দের 
পরমাশ্ঠ্য জীবনকথা অন্টেরা বলেছেন, 
বলছেন এবং যতোদিন যাবে সময়ের বোধক 
ব্যবধানে আরে ভালে। করে বলবেন। এ 
পর্যায়ে অধ্যাপক কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 
সুর্চিত সুরভিত জীবনালেখ্য নিিধায় 
অভিনন্দনযোগ্য । 

তার কিছু কিছু মন্তব্য কিন্তু মনে হয় 
আপাতশাাখল এবং কয়েকাট তর্কসাপেক্ষঃ 
যথ] £ “নরেন্দ্র নিজের সম্বন্ধে বন্ধু মণিকে গল্প 
বলছেন (পৃঃ ৫৩) ; “এদেশে ঘরছাড়াদের নিয়ে 
তিনিই ( স্বামীজী )গ্রথম ঘর বাধার বাস্ত। 
দেখিয়ে দিয়েছিলেন” (পৃঃ ১১৭); গান্ধীজীর 
চিন্তাধারার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে বিবেকানন্দের 
প্রভাব পড়েছে, এমন কোন প্রমাণ নেই” ( পৃঃ 
১৫২ )) “বার্তার অবসাদ শেষ পর্যস্ত তার 
( বিবেকানন্দের) নিরাসক্ত চিত্তে বেদনা সঞ্চার 
করতে পারেনি (পৃঃ ১৭০ )) “ম্বামীজীর 
জীবনের গৌরব সম্পূর্ণ-মৌলিক কোন নূতন 
সত্য আবিষ্কার নয়? ( পৃঃ ১৮১) ইত্যাদি । 

লেখকের কোন কোন শব্গ্রয়োগেও 
হোঁচট খেতে হয়, যেমন: প্রামাণ্য বই* (পৃঃ 
ছ)) 'প্রতিনিধি হবার উদ্দেশে (পৃঃ ৯৬১০২) ) 
উদ্দেশ সাঁধনের+(পৃঃ ৯৭১১০০-১০১) “সক্ক্যাসীর 
লক্ষ” ( পৃঃ ১৪২) ) “মিশনের লঙ্গ” (পৃঃ ১৪৩)) 
ভ্রমণের লক্ষ' (পৃঃ ১৫৫) “নিবেদিতার 
মেয়ে-বিগ্কালয়' (পৃঃ ১৬৩) ইত্যাদি। তাছাড়া, 
প্রচ্ছদপটের ওপরে “ম্বামীজি” ( ভেতরে সর্বত্র 


২৬৬ 


স্বামীজী? ) থেকে আরম্ভ করে ছাঁপাঁর বেশ 
কিছু তূলও চোখে লাগে। 

যাই হোক, মোটের ওপর, 'স্বামীজীর 
জীবনকথা, বিষয়গৌরবে ও রচনাসৌষ্ঠবে 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ষ--€৫ম সংখ্যা 


এমন একখানি মহার্ধ ও মনোরম জীবনচিত্র 
হয়ে উঠেছে ষা প্রতি চিন্তাশীল বাঙীলী 
পাঠকের ঘরে ও প্রতি গ্রন্থাগারে শ্রন্ধাভরে 
রাখার মতো । বকজন 


রামকু্জ মঠ ও রামকুষ্জ মিশন সংবাদ 


ত্রাণকার্য 

ভারতে ; ঘুণিবাত্যাত্রাণ : অঙ্্প্রদেশ ও 
তামিলনাড়ুতে ঝড়-প্রতিরোধক গৃহনির্সাণের 
কাজ চলিতেছে । ওড়িশার কেওুঝর ও 
কটক জেলায় ঘুধিবাত্যাপীড়িত জনগণের জন্ত 
ত্রাণকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। 

উদ্বাস্ত্ব-ত্রাণকার্ধ£ ধাহার] দণ্ডকারণ্য 
পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন অথবা সেখানে 
ফিরিয়! যাইতেছেন তাহাদের জন্য গত ১লা 
এপ্রিল হইতে খঞ্জাপুর রেল স্টেশনে এবং 
৬ই এপ্রিল হইতে হাওড় রেল স্টেশনে চিড়া, 
গুড়, গুড়া দুধ, বিস্কট, সাবান ও লেবু দেওয়া 
হইতেছে । 

বাংলাক্েশে : বাগেরহাট, দিনাজপুর, 
নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা কেন্দ্রের মাধ্যমে 
রোগীদের চিকিৎসা এবং নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা! 
কেন্দ্রের মাধ্যমে দুঞ্ধবিতরণ অব্যাহত আছে। 

উৎসব 

রহড়। রামকু্জ মিশন বাঁলকাশ্রমে গত 
১০ই') ১২ই ও ১৩ই মার্চ ১৯৭৮, শ্রীরামকুষ্জ- 
দেবের ১৪৩-তম আবির্ভাব-উতৎসব মঙ্গলারতি, 
বেদিকমন্ত্র-পাঠ, শোভাযাত্রা, বিশেষ পৃজা, 
হোম প্রভৃতির মাধ্যমে পালিত হয়। ১২ই 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন শ্রীহরিপদ ভারতী, 
শ্রীমিয়কুমার মভুমদার ও সভাপতি স্বামী 
আত্মস্থানন্দ। পরে আশ্রমবালকগণ কতৃক 
কর্ণাভুন, নাটক অভিনীত হয়। ১৩ই 
শিবপুরের '্রীরামকৃষ্খ মন্দির কর্তৃক 


“প্রেমের ঠাকুর” যাত্রাভিনয় হয়। উৎসবের 
অন্ান্ত অঙ্গের মধ্যে ছিল কালীকীর্তন, 
ভক্তিমূলক সংগীত, বাউল ও লোকসংগীত, 
তরজা ইত্যাদি। 
বিবিধ 

বিগত ১৩ই জান্ুআরি হইতে ২৭শে 
এপ্রিল ১৯৭৮ পর্ষস্ত বরামকৃ্জ মঠ ও রামকুষ্জ 
মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্বজী 
সংঘের বিভিন্ন কেন্দ্রে যে সকল উতৎসর্গাকরণ, 
ভিত্তিস্থাপন প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠান করেন, 
তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিয়ে দেওয়া হইল : 

(১) আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে 
গত ১৩ই জানুআরি সম্প্রসারিত 
পূজীকক্ষের উৎসর্গীকরণ। 
মেদ্রিনীপুর রামকৃষ্জ মিশন আশ্রমে 
গত ২০শে জাহআরি নবনিমিত 
সন্তনিবাসের দ্বারোদ্ঘাটন। 
(৩) বোষ্ছে রামকৃষ্ণ মিশন আমে গত 
১০ই  ফেব্রুআারি নবনিমিত 
বিবেকানন্দ বন্তৃতা-হুল ও শিবানন্দ 
গ্রন্থাগারের উৎসর্গীকরণ। 
নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে 
গত ১৩ই মার্চ নৃতন 'ব্লাইণ বয়েজ 
একাডেমি'র ভিত্তিস্থাপন। 
নষ্টরমপল্লী রামকৃষ্ণ মঠে গত ১২ই 
এপ্রিল নবনিমিত মন্দির ও প্রার্থনা" 
কক্ষের প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব। 
ব্রিচুর রামরৃষ্জ আশ্রমে গত ২১শে 
এপ্রিল স্ুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসবের 
উদ্বোধন। 
(৭) তিরুভাল্লা রামকুষচ আশ্রমে গত 

২৭শে এপ্রিল একটি গ্রন্থাগারের 

] 


(২ 


৯২৬ 


পাস 
9০ 
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০০ 


(৬ 


৯ 


জোষ্ঠ, ১৩৬৮৫ ] 


দেহত্যাগ 

ছুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, স্বামী 
বিশ্বকর্মানন্দ (যোশী মহারাজ ) গত ৩১শে 
মার্চ ১৯৭৮, বেলা ১০-৩০ মিনিটে ৮০ বৎসর 
বয়সে বারাণপী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। গত ৫€ই ফেব্রমারি পুরাতন 
রক্তচাপবৃদ্ধির চিকিৎসার জন্য তিনি সেবাশ্রম 
হাসপাতালে ভি হন, কিন্তু দীর্ঘকালব্যাী 
রক্তচাপবৃদ্ধির ফলে মুত্রাশয়ের কার্য ব্যাহত 
হইয়া ইউর্রিমিয়া হওয়ার ফলে তাহার 
পদেহাবসান হয়। 

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের 
মন্ত্রশিয় ছিলেন। ১৯৪৩ সালে বেলুড় সারদা 


রামরুষ্ণ মঠ ও রামকষ্ণ মিশন সংবাদ 


২৬৭ 


পীঠে যৌগদীন করেন এবং ১৯৫০ সালে শ্রীমৎ 
স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট সন্াস- 
দীক্ষা প্রাপ্ত হন। সারদাপীঠের কর্মী হিসাবে 
তিনি দীর্ঘকাল সংঘের সেবা করেন। 
সাল কইতে বারাণসী সেবাশ্রমে যথাসাধ্য 
অল্পন্বল্প কাজ করিতে থাকেন এবং কয়েক 
বৎসর পরে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করেন। 
তিনি একজন দক্ষ যন্ত্রবিজ্ঞানী ও ঘড়িনির্মাণ- 
বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কঠোর সংযম ও অনাড়ম্বর 
প্রকৃতির জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতির 
পাত্র ছিলেন। 

তাহার দেহনিমুক্ত আত্মা চিরশাস্তি লাভ 
করুক ! 


১৯৩৬৪ 


আবির্ভাব-তিথি ও পুজা-তিথির সুচী 
বাংল। ১৩৮৫ সাল, ইংরাজী ১৯৭৮-৭৯ খ্রীঃ 





আবির্ভাব-তিথি 

স্বামী রামকষ্কানন্দ আধাঢ় কৃষ্ণ) ভ্রয়োদণী ১৬আাবণ মঙ্গলবার ১ আগঈগ ১৯৭৮ 
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ শ্রাবণ পূর্ণিম| ১ভাদ্র শুক্রবার ১৮আগ্ু » 
আবণ কষ্ণাঈমী ৮ভাদ্র শুক্রবার ২৫ আগ 
স্বামী অধৈতানন্দ শ্রাবণ রুষ্ণা চতুর্শা ১৫ ভাদ্র শুক্রবার ১সেপ্টেঙ্কর ১ 
স্বামী অভেদ্দানন্দ ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী ৮আশ্বিন সোমবার ২৫ সেপ্টেম্বর » 
স্বামী অখগ্ডানন্দ মহাঁলয়। ১৫ আশ্বিন সোমবার ২ অক্টোবর » 
স্বামী জুবোধানন্দ কাতিক শুরু। দাদা ২৫ কাত্তিক শনিবার ১১ নভেম্বর » 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কাতিক শুক্লা চতুর্দশী ২৭ কাতিক সোমবার ১৩ নভেম্ববীা » 
স্বামী প্রেমানন্দ অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী ২২ অগ্রহায়ণ শুক্রবার ৮ ডিসেম্বর », 
শ্রীরাম অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সগ্মী ৬পোৌষ শুক্রবার ২২ডিসেম্বর » 
৮ পৌষ রবিবার ২৪ ডিসেম্বর » 
স্বামী শিবানন্দ অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ! একাঁদনী ১০ পৌষ মঙ্গলবার ২৬ ডিসেম্বর », 

স্বামী সারদানন্দ পৌষ শুক যী ১৮ পৌষ বুধবার  ওজান্নআরি ১৯৭৯ 
স্বামী তুরীয়ানন্দ পৌষ শুরা চতু দা ২৭ পৌষ শুক্রবার ১২ জান্আরি » 
পরুত্বামীজী পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী ৬মাঘ শনিবার ২০জান্রমারি » 
স্বামী ত্রদ্ধানন্দ মাঘ শুরু। দ্বিতীয়! ১৫ মাঘ সোমবার ২৯জানুআরি » 
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মাঘ শুরু! চতুর্থী ১৭ মাঘ বুধবার ৩১ জান্তমারি » 
স্বামী অদ্ুতান্দ মাঘ পুণিমা ২৮মাঘ রবিবার ১১ ফেব্রুআারি » 
শীন্ ফাস্তন শুরু] দ্বিতীয়া ১৫ ফান্ধন বুধবার ২৮ ফেব্রআরি » 
(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবিতভীাব মহোত্সব ) ১৯ ফান্কন রবিবার ৪ মাচ ৪ 
শ্রগৌরাঙগ মহাপ্রতু দোল পৃিমা ২৮ফালস্ভন মঙ্গলবার ১৩ মার্চ র্‌ 
স্বামী যোৌগানন্দ ফাস্তন কৃষ্ণ চতুর্থ ৪ চৈত্র রবিবার ১৮ মা ৮ 


২৬৮ উদ্বোধন [ ৮০ তম বর্ষ-_€ম সংখ্যা 
পুজা-তিথি 
১। 
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গত ২৩শে ও ২৪শে এপ্রীল ১৯৭৮ নাগপুরে 
বিশ্ব-বাংলা-সম্মেলনে'র প্রথম বাধিক উৎসব 
বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে অন্থৃঠিত 
হয়। মুল সভানেত্রী ছিলেন সম্মেলনের সহ- 
সভানেত্রী ডক্টর রমা চৌধুরী ; এবং কথা ও 
কাব্য, প্রবন্ধ এবং সঙ্গীত শাখার সভানেত্রী ও 
সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে ডক্টর উমা রায়, 
শ্রীপুলকেশ দে সরকার ও বাউল গায়ক 

্ীপূর্ণচন্্র দাস। প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীমতী 
কবিতা সিংহ, শ্রীধীরেন বসু, শ্রীস্হৃদ দত্ত, 
শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীঝষিন মিত্র, 
শ্রীমাণিক মুখোপাধ্যায়, ভঃ যোণা প্রভৃতি । 
উদ্বোধন করেন শ্রীহরিপদ ভারতী । সম্মেলনের 
সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সম্মেলনের 
উদ্দেশ্ঠ ব্যাখ্যা ক”রে বলেন যে, দেশে বিদেশে 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার 
এবং বিশ্বসভায় বাংলাকে উপযুক্ত মানমর্যাদা 
সহকারে স্থাপিত করাই হ'ল এই সম্মেলনের 
মুখ্য লক্ষ্য) এবং সেজন্য আগামী বৎসরে এই 
সন্মেলন বাংলাদেশে অন্থরঠিত করবার প্রচেষ্টা 
করা হবে। যুগ্ম-সাধারণ সচিব শ্রীসস্তোষ 
মুখোপাধ্যায় সম্মেলনের বিগত বৎসরের 
কার্ধাবলীর বিবরণদান করেন এবং অভ্যর্থনা 
সমিতির সভাপতি শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ লাহিড়ী 
সকলকে হার্দিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন 


নাগপুরস্থ বহু জঞানিগুণিক্ুতিগণের সাগ্রহ 
সহায়তায় সম্মেলনটি পরিপূর্ণভাবে সাফল্য- 
মণ্ডিত হয়); এবং বহু অবাঙালী সভায় সানন্দে 
যোগদীন করেন। মূল সভানেত্রী ডক্টর বম 
চৌধুরী তার প্রারস্তিক ও পারিশেষিক ভাষণে 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্তশিহিত প্রাণ- 
শক্তি ও সম্পদের উল্লেখ ক'রে বলেন যে, 
বিশ্বভাষা হবার যোগ্য সকল গুণই এই সুমধুর 
স্থুসমৃদ্ধ ভাষায় আছে । 
পরলে!কে 

গভীর ছুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, 
বেলুড়ের বিশিষ্ট চিকিৎসক ভাঃ যতীন্দ্রনাথ 
বন্থ গত ২৫শে এপ্রিল তাহার নিজস্ব বাস- 
ভবনে রাত্রি ১১টায় সঙ্ঞানে পরলোকগমন 
করেন। তিনি কিছুকাল যাবৎ হৃদরোগে 
ভুগিতেছিলেন। মৃতুকালে তাহার বয়স 
হইয়াছিল ৭৪ বসর। তিনি বহু জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। বেলুড়ে 
রামকৃষ্ণ মিশনের দাতব্য চিকিৎসালয় হওয়ার 
প্রথম হইতে তিনি উহার সহিত যুক্ত ছিলেন 
এবং দীর্ঘকাল নানাভাবে এর প্রতিষ্ঠানের 
সেবা করেন। সরল মধুর ও অমায়িক 
স্বভাবের জন্ত তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। 

তাহার দেহনিমুক্ত আত্মা চিরশাস্তি লাভ 
করুক ! 


সমালোচনা । 


খআনন্দ-তুফান (শরতকালে ভক্তের মানসিক দুর্গোৎসব )।- দ্বিতীয় প্রচার। 
বাবু প্রিযনাথ চক্রবন্তী প্রণীত । প্রিয়নাথ বাবুর নাম বোধ হয় অনেকেই জানেন। তিনি 
একজন ভক্ত । তাহার ধর্ম-সন্ন্ধীয় অনেক গ্রন্থ আছে। উপস্থিত গ্রন্থথানিতে গ্রন্থকার 
ছুর্গোৎথসবব্যপদেশে ভক্তের ভগবানের জন্ত ব্যাকুলতা ও তল্লব্ধ শাস্তির বিষয় বর্ণন 
করিয়াছেন। এরপ গ্রন্থের দ্বারা যে সাধারণের উপকার হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। 
আমাদের শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপগুলিকে অসার বলিয়া অনেকের ধারণা । কিন্ত 
যাহাবাই পুজাপদ্ধতি নিরপেক্ষভাবে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাহারাই বলিবেন, 
এই সমস্ত পদ্ধতির কোন কোন অংশ পরিবর্জনীয় এবং স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য বা 
অবোধ্য হইলেও ইহার অধিকাংশ আমাদের চিতশুদ্ধি ও চিত্ৈকাগ্রভার জন্য 
অভিপ্রেত এবং বাস্তবিক উহার সম্পাদনে সাহাধ্যও করে। আর আমাদের পৃজাপদ্ধতি 
কেবল চালকলা নৈবেগ্য ভোগ দেওয়া বা ঘণ্টা নাড়া নহে, তাহা যিনি পূজার মধ্যে ভৃতশুদ্ধি, 
মানসপূজা ইত্যাদির বিধান আছে জানেন, তিনিই শ্বীকার করিবেন। তবে আমরা 
সাধক নই বলিয়াই এই পূজাকে এক তামসিক ব্যাপারে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছি। 
বস্ততঃ, সমুদয় পূজাই আমাদের চরম উদ্দেশ্য যে বেদাস্তজ্ঞান, তাহাই কার্যে পরিণত 
করিবার প্রণালী মাত্র। এক্ষণে কথা এই, পূজা দ্বার আমাদের শান্্রপ্রতিপাগ্য বন্মজ্ঞান- 
লাভের বাস্তবিক সহায়তা লাভ করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন কর্তব্য? আমাদের 
অনেকে সংস্কত-মন্ত্রীবলীর তাত্পধ্য বুঝি না। আবার পুরোহিতকে প্রতিনিধি করিয়া 
কাধ্য সম্পন্ন করিয়া থাকি । আমাদের বিবেচনায় এই পূজাদি হইতে প্ররুত আধ্যাত্মিক 
উপকার লাভ করিবার কতকগুলি উপায় আছে । সাধারণের ভিতর সংস্কত শিক্ষার বহুল 
প্রচার, অন্ততঃ যাহাতে সাধারণকে মন্ত্ীর্থগুলি আগে বুঝাইয়া দিয়া তারপর মন্ত্র পড়ান 
হয়। অথবা সমুদয় পৃজাপদ্ধতি প্রত্যেক দেশীয় ভাষায় অহ্থবাদিত করিয়া তাহাই পাঠের 
প্রথা গ্রবর্তন। শুধু তাহাই করিলে চলিবে না, কেবলমাত্র পুরোহিতকে বেগার দিলে 
চলিবে না। পুরোহিত কেবল সহায়ক মাত্র থাকিবেন, যাহাতে কশ্মাকর্তা স্বয়ং সেই সকল 
ক্রিয়। করিতে পারেন, তৎপক্ষে কেবল সহায়তা করিবেন। আর যদি কতকগুলি প্রধান 
প্রধান সাধক-পণ্ডিত মিলিত হইয়া এই পদ্ধতির সংস্কার অর্থা, আবশ্যকীয় পরিবর্তন ও 
পরিবদ্ধন করেন, তাহা! হইলে ইহাতে যে আরও অধিক উপকার হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
ূ্বপুরুষদিগের সঞ্চিত জ্ঞান ও ভাঁবরাশি আপনাদের ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে 
উহাকে দেশকালোপযোগী করিয়া লইতে হইবে । তাহা না হইলে এ সকল পদ্ধতি হয় 
কেবল পোষাঁকী থাঁকিয়। যাইবে, না হয়, কাধ্যত:ঃ অনেকে উহা একেবারে পরিত্যাগ 
করিয়া আপনাদের ব্যবহারোপযোগী নৃতন পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন। 
৭ ( জো, ১৩৮৫) পৃঃ ২৬৯.) 


| পুঘুদ্রণ ] 
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অনেকে বলিতে পারেন, এই সকল কার্যে পরিণত করা অসম্ভব, অন্ততঃ শীষ এরূপ 
সম্ভব নয়। তাহারা হয়ত বলিবেন, পুজাপন্ধতি যেমন আছে থাকুক» কিছুমাত্র পরিবর্তনের 
আবহ্ক নাই। সাধারণকে কেবল ভগবানের জন্য র্যাকুল হইতে শিখাও। পুজাপদ্ধতির 
সংস্কার আপন! আপনি হইয়া যাইবে । আমরা ইহাও মন্দ বলি না। ভগবান রামকৃষ্জদেবের 
সংস্কতে কোন জ্ঞান ছিল না, অথচ তাহার ভিতরে এক্ূপ অমানুষী ভক্তি কোথা হইতে 
আসিল ?_ এরূপ তন্ময়চিত্ততা কোথা হইতে আসিল? এইরূপে সাধারণে মন্ত্রার্থ বিশেষ 
না জানিলেও যদ্দি কেবল প্রাণের আগ্রহের সহিত “ভগবানকে ভাকিতেছি” মনে করিয়া 
ম্্রগুলি কেবল আবৃত্তি করিয়। যায়, তীহা হইলেও উপকার হইতে পারে) এই কথার 
বিরুদ্ধবার্দী বলিতে পারে, এরূপ করিবার ফলকি? মন্ত্রনা পড়িয়া শুদ্ধ ব্যাকুলতায়ই ত 
কার্য সাধন হইতে পারে । আমরা বলি, ধাহার সেই জ্ঞান আছে, তিনি সেইবূপই 
করুন। কিন্ত যাহার মন্ত্রপাঠের এত আগ্রহ, তাহাকে শুধু মন্ত্র পড়া ছাঁড়াইয়া লাভ কি? 
ভগবানে সম্পূর্ণ ত্গয়চিত্ত হইলে তাহার মন্ত্র আপনি ছাড়িয়া যাইবে। 

প্রিয়নাথ বাবু ছুর্গোৎসবের ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া প্রাণের ব্যাকুলতার সহিত 
বোধন, পুজা, বলিদান, আরতি, প্রণাম, বরণ, বিসর্জন, নাম-বিসজ্জন, সিদ্ধিপান ও 
আনন্দলাভ প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থটী পছে রচিত; অধিকাংশ আজকালকার 
ভাঙ্গা! অমিত্রাক্ষর ছন্দে। গ্রন্থে গ্রন্থকর্তীর ভক্তি, ব্যাকুলতা, বৈরাগ্য প্রভৃতি দেখিয়া 
আমর] পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি । আমরা ইহার শেষ চারি ছত্র উদ্ধত করিয়া 
দিলাম £-- 


পেয়েছ ছুলভ দেহ এমন্ুস্ত” আকার 
চাহ ভাই “আপনার” পানে, “তুমি? ভিন্ন 
নাহি বিশ্বে কিছু আর, মনুস্তত্ব কর 
উপাজ্জন,--শেষ দিন সম্মুখে স্মরিয়া 


ভগবদৃগীতা-শঙ্করভাপ্তানুবাদ 
(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত। ) 


| গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৫ হইতে ৬৩ সংখ্যক শ্লোক, অন্বয়, মূলের 
'  অঙগবাদ, ভাষ্য ও ভায়ের অনুবাদ ।-- বর্তমান সম্পাদক ] 


(৮০তম বর্ধ, ৫ম সংখা, পৃঃ ২৭) 


উতচ্াম্ন | 


২য বর্ষ।] ১৫ই ফাল্গন। (১৩০৬ সাল) [ ৪র্থ সংখ্যা! । ] 


পরমহংসদেবের উপদেশ । 


১। ভূত ছাড়বে কেমন করে বল? যেসরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবে, তাহারি মধ্যে 
ভূত ঢুকে বসে আছে; যে মন দিয়ে সাধন ভজন করবে, তাঁই যদি বিষয়াসক্ত হয়ে পড়ে, 
তা হলে সাধন ভজন কি করে হবে? 

২। জলে নৌকা থাকে ক্ষতি নাই, কিন্তু নৌকার ভিতর যেন জল না ঢোঁকে, তা 
হলে ডুবে যাবে । সাধক সংসারে থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্ত সাধকের মনের ভিতর যেন সংসার- 
ভাব নাথাকে। 

৩। মন মুখ এক করাই হচ্ছে প্রকৃত সাধন। নতুবা মুখে বল্ছি, হে ভগবান্‌! 
তুমি আমার সর্বস্ব ধন এবং মনে বিষয়কেই সর্বস্ব জেনে বসে রয়েচি। এরূপ লোকের সকল 
সাধনাই বিফল হয়। 

৪। আপনাকে মার্তভে হলে একটা নরুন্‌ দিয়া হয়; কিন্ত অপরকে মার্তে গেলে 
ঢাল তরবারের দরকার হয়। তেমনি লোকশিক্ষা দিতে হলে অনেক শাস্ত্র পড়তে হয় ও 
অনেক তর্ক যুক্তি করে বোঝীতে হয় ; কিন্ত আপনার ধর্মলাভ কেবল একটী কথায় বিশ্বাস 
কল্লেই হয়। 

৫ । যে পুকুরে অল্প জল তার যেমন জলপান কর্তে গেলে ওপর থেকে আন্তে আস্তে 
নেড়ে জল খেতে হয়, বেশী নাড়তে নাই, নাড়,লে তার ভেতর হতে ময়ল! উঠে জল ঘোলা! 
হয়ে যায়, তেমনি যদি সচ্চিদানন্দ লাভ কর্তে চাও, তা হলে তুমি গুরুবাক্য বিশ্বাস করে 
ধীরে ধীরে সাধন কর। মিছে কেবল শাস্ত্রবিচার তর্ক করো না, ক্ষুদ্রমন অল্লপেতেই 
গুলিয়ে ষায়। 

৬। এক বাগানে ছ'জন লোক বেড়াতে গেছলো ; তার ভিতর যার বিষয়বুদ্ধি বেশী, 
সে বাগানে ঢুকেই কটা আব গাছ, কোন্‌্গাছে কত আব হয়েছে, বাগানটার কত দাম 
হ'তে পারে ইত্যাদি নান! রকম বিচার কর্তে পাগলে । আর একজন বাগানের মালিকের 
সঙ্গে আলাপ করে গাছতলায় বসে একটী করে আব পাড়তে লাগলো! আর খেতে 
লাগলো । বল দেখি কে বুদ্ধিমান? আব খাও, পেট.ভয্ুবে, কেবল পাতা গুণে অত 
হিসাব কিতাব করে লাভ কি? ধীর! জানাভিমানী তারা শাস্ত্র মীমাংসা তর্কযুক্তি নিয়েই 
ব্্ত থাকেন? বুদ্ধিমান ভক্তের! ভগবানের রুপ| লাভ ক"রে এ সংসারে পরমানন্দ ভোগ 
করেন। 


( জো, ১৬৮৫, পৃঃ ২৭১) 


বিলাতযাত্রীর পত্র। 
(স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত ) 
প্রত্ুতত্্ব। 

মনৈ কর, একখানা পুস্তকে লিখেছে যে» অমুক সময়ে অমুক ঘটন ঘটেছিল। 
কেউ দয়া করে একটা পুস্তকে যা হয় লিখেছেন বল্লেই কি সেটা সত্য হল? লোকে, 
বিশেষ, সেকালের, অনেক কথাই কল্পনা থেকে লিখ তে1; আবার প্রকৃতিঃ এমন কি, 
আমাদের পৃথিবী সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান অল্প ছিল, এই সকল কারণ গ্রস্থোক্ত বিষয়ের সত্যা- 
সত্যের নির্ধারণে বিষম সন্দেহ জন্মাতে লাগলো । মনে কর, একজন গ্রীক উ্তিহাসিক 
লিখেছেন যে, অমুক সময়ে ভারতবর্ষে চন্ত্রগুপ্ত বলে একজন রাজা ছিলেন। যদি 
ভারতবর্ষের গ্রন্থেও ই সময়ে এ রাজার উল্লেখ দেখা যায়, তা হলে বিষয়টা অনেক প্রমাণ 
হুল বৈকি । যদি চন্ত্রগুপ্ধের কতকগুলো টাঁক] পাওয়া যায়বা তার সময়ের একটা বাড়ি 
পাওয়া যায়, যাতে তার উল্লেখ আছে, তা হলে আর কোনও গোলই রইল না। 

আবার একটা পুস্তকে লেখা আছে যে, একটা ঘটন! সিকন্দর বাদসার সময়ের 
কিন্তু তার মধ্যে হুএকজন রোমক বাদসার উল্লেখ রয়েছে, এমন ভাবে রয়েছে যে, প্রক্ষিপ্ত 
হওয়া সম্ভব নয়। তা হলে সে পুস্তকটি সিকন্দর বাদসার সময়ের নয় বোলে 
প্রমাণ হল। 

অথব] ভাষা £_-সময়ে সময়ে সকল ভাষায়ই পরিবর্তন হচ্ছে, আবার এক এক 
লেখকের এক একটা ঢঙ, থাকে । যদ্দি একটা পুস্তকের খামকা একটা অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা 
লেখকের অপরিচিত ঢঙ্গে থাকে, তা হলেই সেটা প্রক্ষিপ্ত বোলে সন্দেহ হবে । এই প্রকার 
নানাগ্রকারের সন্দেহ সংশয় প্রমাণ প্রয়োগ করে গ্রন্থতত্ব নির্ণয়ের এক বিদ্যা বেরিয়ে 
পড়লে! । 

তার উপর আধুনিক বিজ্ঞান দ্রুতপদসঞ্চারে নানা দিক হতে রশ্মিবিকীরণ করতে 
লাগলো । ফল £_যে পুস্তকে কোনও অলৌকিক ঘটনা লিখিত আছে, তা একেবারেই 
অবিশ্বান্ত হয়ে পড়ল । 

সকলের উপর মহাতরঙ্গরূপ সংস্কৃত ভাষার ইউরোপে প্রবেশ এবং ভারতবর্ষে, 
ইউফ্রেটদ্‌ নদীতটে ও মিসরদেশে প্রাচীন শিলালেখের পুন: পঠন আর বহুকাল ভূগর্ভে 
বা পর্ধতপার্খে লুকায়িত মন্দিরাদির আবিষ্কিয়া ও তাহাদের যথার্থ ইতিহাসের জ্ঞান। 

পূর্বে বলিয়াছি যে, এ নূতন গবেষণাবিগ্া বাইবেল বা নিউটেষ্টামেন্ট গ্রশ্থগুলিকে 
আলাদ। রেখেছিল । এখন মার ধোর, জেন্ত পৌড়ান ত আর নেই, কেবল সমাজের ভয় ; 
তা উপেক্ষা করে অনেকগুলি পান্তিত উক্ত পুস্তকগুলিকেও বেজায় বিশ্লেষ করেছেন। 
আশা করি, হিন্দু প্রভৃতির ধর্মপুন্তককে ও'রা যেমন বেপরোয়া হয়ে টুকুরো! টুকরো করেন, 
কালে সেইপ্রকার সৎসাহসের সহিত মাহদী ও কশ্চান পুস্তকাদিকেও কমুবেন। একথা 
বলি কেন, তার একটা উদাহরণ দিই £ মাস্‌পেরে! বলে এক মহাপত্তিত মিসরপ্রত্বতত্বের 


(৮*তহ বর্ধ, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ২৭২) 


ফাস্তন, ১৬০৬ ] বিলাতখাত্রীর পত্র ৬১ 


অতি প্রতিষ্ঠ লেখক, ইস্তোয়ার আসিএন ওরিতআতাঁল বলে মিসর ও বাবিলদিগের এক 
প্রকাণ্ড ইতিহাস লিখেছেন। কয়েক বৎসর পূর্বের উক্ত গ্রস্ের এক ইংরেজ প্রত্ততত্ববিতের 
ইংরাজিতে তর্জমা পড়ি। এবার 7175) 14195৩80এর এক অধ্যক্ষকে কয়েকখানি 
মিসর ও বাবিল সন্বন্ধী গ্রন্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় মাস্পেরোর গ্রন্থের কথ! উল্লেখ হয়। 
তাতে আমার কাছে উক্ত গ্রন্থের তর্ভমা আছে শুনে তিনি বল্লেন ষে, ওতে হবে না) 
অন্থবাদক কিছু গৌড় রুশ্চান; এজন্য যেখানে যেখানে মাস্পেরোর অনুসন্ধান খ্রীষটধর্মকে 
আঘাত করে, সে সব গোলমাল করে দেওয়া আছে । মূল ফরাসী ভাষায় গ্রস্থ পড়তে 
বল্লেন। পড়ে দেখি, তাইত-__এ যে বিষম সমস্যা । ধর্মর্গোড়ামিটুকু কেমন জিনিস 
জানত ? --সত্যাসত্য সব তাল পাকিয়ে যায়। সেই অবধি ও সব গবেষণাগ্রন্থের তর্জমার 
উপর অনেকটা শ্রদ্ধা কমে গেছে। 
জাতিবিস্তা | 

আর এক নূতন বিদ্যা জন্মেছে, যার নাম জাতিবিদ্ভা অর্থাৎ মানুষকে, রঙ্গ, চুল, 
চেহারা, মাথার গঠন, ভাষা প্রভৃতি দেখে, শ্রেণীবদ্ধ করা। 

জন্মাণর! সর্ধববিগ্ভায় বিশারদ হলেও সংস্কত আর প্রাচীন আসিরীয় বিদ্ভায় বিশেষ 
পটু) বর্ণস্‌ প্রভৃতি জন্মাণ পশ্তিত ইহার নিদর্শন । ফরাসী] প্রাচীন মিসরের তত্ব উদ্ধারে 
বিশেষ সফল £ মাস্পেরোপ্রমুখ মণ্ডলী ফরাসী । ওলন্দাজেরা য়াছুদী ও প্রান ্রীষ্ধর্থের 
বিশ্লেষণে বিশেষ প্রতিষ্ঠ ঃ কুনা প্রভৃতি লেখক জগত্প্রসিদ্ধ। 

ইংরেজর| অনেক বিদ্ভার আবস্ত করে দিয়ে, তারপর সরে পড়ে । 

এই সকল পণ্ডিতদের মত কিছু বলি। যদি ভাল না লাগে তাদের সঙ্গে ঝগড়া 
ঝণাটি করো, আমায় দোষ দিও ন|। 

হি"ছু, য়াহুদী, প্রাচীন বাবিলি, মিসরী প্রভৃতি প্রাচীন জাতিদের মতে, সমস্ত মান্গষ 
এক আদিম পিতা মাতা হতে অবতীর্ণ হয়েছে । একথা এখন বড় লোকে মান্তে চায় না । 

কাঁল কুচকুচে নাকহীন ঠৌটপুরু গড়ানে কপাল আর কৌকড়া চুল কাফী 
দ্রেখেছে] ? প্রায় এ ঢঙ্গেরই গড়ন তবে আকারে ছোট, চুল অত কৌকড়] নয়, সীওতালি 
আগুামানি ভিল দেখেছ? প্রথম শ্রেণীর নাম নিগ্রো। (৭৩8০) ইহাদের বাপভূমি আফ্রিকা। 
দ্বিতীয় জাতির নাম নেগ্রিটো (581০ )_ ছোট নিশ্রো? ইহার] প্রাচীনকালে আরবের 
কতক অংশে, ইউফ্রেটিন্‌ তটের অংশে, পারন্তের দক্ষিণভাগে, ভারতবর্ষময়। আগুামান 
প্রভৃতি দ্বীপে, মায় অষ্ট্রেলিয়া পর্য্স্ত বাস কম্ুত। আধুনিক সময়ে ভারতের কোন কোন 
ঝোড় জঙ্গলে, আগুামানে এবং অস্ট্রেলিয়ায় ইহার! বর্তমান । 

লেপচা ভূটিয়। চীনি প্রভৃতি দেখেছ ? দাদা রঙ্গ বা হল্দে, সোজা কাল চুল? 
কাল চোখ, কিন্তু চোখ কোনাকুনি বসান, দাড়ি গোঁফ অল্প, চেপ্টা মুখ» চোখের নীচের 
হাড় দুটো ভাবি উ*চু। 

নেপালি বন্মি সায়ামি মালাই জাপানি দেখেছ? এরা শ্রী গড়ন, তবে ছোট 


আকারে । 
( জোষ্ঠ, ১৮৫, পৃঃ ২৭৩) 


৬২ উদ্বোধন | ২ বব ওর্থ সংখা] 

এ শ্রেণীর ছুই জাতির নাম মোগল আর মোগলইড. (ছোট মোগল )। “মোগল” 
জাতি এক্ষণে অধিকাংশ আসিয়া খণ্ড দখল করে বসেছে । এরাই মোগল, কালমুখ, 
হন, চীন, তাতার, তুর্ক, মানচু, কিরগিজ প্রভৃতি বিবিধ শাখায় বিভক্ত হয়ে এক 
চীন ও তিব্বতি সওয়ায় তাবু নিয়ে আজ এদেশ কাল ওদেশ করে ভেড়া ছাগল গরু 
ঘেখাড়। চরিয়ে বেড়ায়, আর বাগে পেলেই পঙ্গপালের মত এসে ছুনিয়৷ ওলট পালট করে 
দেয়। এদের আর একটি নাম তুরাণি। ইরাণ তুরাণ_ সেই তুরাণ। 

রঙ্গ কাল কিন্তুসোজা চুল, সোজা! নাক, সোজা কাল চোখ? প্রাচীন মিসর 
প্রাচীন বাবিলোনিয়ায় বাস কর্‌ৃত এবং অধুনা ভারতময়, বিশেষ, দক্ষিণদেশে বাস করে, 
ইউরোপেও এক আদ জায়গায় চিহ্ন পাওয়। যায; এ এক জাতি । ইহাদের পারিভাষিক 
নাম দ্রাবিড়ি। 

সাদ। রঙ্গ, সোজা চোখ কিন্তু কাঁল নাক, রামছাগলের মুখের মত বাঁকা আর 
ডগা মোটা কপাল গড়ান, ঠোট পুরু ; যেমন উত্তর আরাবের লোক, বর্তমান ফ়লাহুদী, প্রাচীন 
বাবিল, আসিরী, ফিনিস্‌ প্রভৃতি; ইহাদের ভাষাও একপ্রকারের ) ইহাদের নাম 
সেমিটিক্‌। 

আর যাঁরা সংস্কতের সদৃশ ভাষা কয়, সৌজা নাঁক মুখ চৌখ, বঙ্গ সাদ, চুল কাঁল 
বা কটা, চোখ কাল বা নীল, এদের নাম আরিয়ান । 

বর্তমান সমস্ত জাতিই এই সকল জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন । ইহাদের মধ্যে যে 
জাতির ভাগ অধিক যে দেশে, সে দেশের ভাষা ও আরুতি অধিকাংশই সেই জাতির স্তায়। 

উষ্ণদ্রেশ হলেই যে, রঙ্গ কাল হয় এবং শীতল দেশ হলেই যে বর্ণ সাদা হয়, একথা 
এখনকার অনেকেই মানেন না। কাল এবং সাদার মধ্যে যে বর্ণগুলি, সে গুলি অনেকের 
মতে, জাতি-মিশ্রণে উৎপন্ন হয়েছে । 

মিসর ও প্রাচীন বাবিলের সভ্যতা পণ্ডিতদের মতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । এ সকল 
দেশে খ্রীঃ পৃঃ ৬০০০ বৎসর বা ততোধিক সময়ের বাড়ি ঘর দোর পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে 
জোর চন্ত্রগুপ্তের সময়ের যদি কিছু পাওয়া গিয়ে থাকে, শ্রীঃ পৃঃ ৩০০ বঙ্সর মাত্র। তার 
পূর্বের বাড়ি ঘর এখনও পাওয়! যাঁয় নাই । তবে তার বহু পূর্বের পুন্তকাদি আছে, যা অন্য 
কোনও দেশে পাওয়া যায় না । পণ্ডিত বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমাণ করেছেন যে, হি'ছুদের 
“বেদ” অন্ততঃ শ্রীঃ পুঃ পাচ হাজার (৫০০০ ) ব্সর আগে বর্তমান আকারে ছিল । 

| [ ক্রমশঃ । ] 


রামান্বজ চরিত । 
(স্বামী রামকৃষ্ানন্দ ) 
: 1 ১ম ভাগ, ১০ অধ্যায়ের কিয়দংশ- বর্তমান পঃ | 


(৮*তর বর্ধ, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ২৭৪) 


দাক্ষিণাত্যের দেবমন্দির | 
( স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ) 


আধ্যাবর্তনিবাপী যদি কখনও মান্দ্রাজনগরে আসিয়া তথা হইতে বাম্পীয় শকট- 
যোগে *রামেশ্বর দর্শনে বহির্গত হন, তাহা হইলে দাক্ষিণাত্যের গিরিশিখর-সদ্রশ, শিল্পবিষ্া- 
দেবীর প্রিয়তমভূষণস্বরূপ, মনোমুগ্ধকারী দেবমন্দিরসমূহের বিশাল সৌন্দর্যে তাহাকে যুগপৎ 
বিস্মিত ও পুলকিত হইতে হইবে । যখন মুসলমানগণ পশ্চিমদেশ হইতে তরবারিহস্তে দলে 
দলে আসিয়া স্বভাবনির্দল শান্তিপ্রিয় ভারতসন্তানগণের শোণিতপাতে, এই খধিজননী 
মাধুর্্যরসময়ী সর্বকল্যাণশালিনী অসীমশৌধ্যবীর্য্যসম্পক্ননরদ্বেবপ্রস্থতি ভারতমাতার প্ররুতি- 
কোমল-হবদয়কে ব্যথিত করে নাই ; যখন পাশ্চাত্য সভ)তা মাতৃজঠরে বীজাকারে অবস্থান 
করিতেছিল ; খন বেদবিহিত মার্গই সকলের অন্পরণীয় ছিল ; যখন ব্রাহ্মণগণ কেবলমাত্র 
বংশীহগগত-্রান্ষণ্যের অধিকারী না হইয়া সর্ধভূতে সমদ্রশী ছিলেন এবং এইবপে ব্রাহ্মণ- 
নামের সার্থকতা করিয়াছিলেন) যখন শাক্যসিংহ বুদ্ধ তাহার কোনও অতি প্রাচীন পূর্বব- 
পুরুষের অঙ্গে বিলীন ছিলেন ) সেই সময় হইতেই, অমরভূমিসদৃশ এই সকল বিশালম্বন্দর 
মন্দির নবপ্রশ্ুটিত কমলকুলের ন্ায়, সকলের নয়নমনের হর্ষবর্ধন করিয়া আসিতেছে । 

মন্দিরগুলির রচনাপ্রণাঁলী পর্যাবেক্ষণ করিলে এরূপ বোধ হয়, যেন কোনও 
প্রেমোন্মন্ত সাত্বতপ্রধান আপনার ব্রদ্মলোকসদৃশ পবিত্র হৃদয়রাজাকে পরোক্ষতৃমি হইতে 
উৎখাত করিয়া, সকলকে ব্রদ্মানন্দের ভাগী করিবার জন্ত বাহিরে বসাইয়া দিয়াছেন। 
বান্তবিকই ভবিষ্কতে তন্তৎ দ্রেববিগ্রহ ও দেবমন্দির সন্দশন করিয়া কত নরনারী যে ভগবৎ- 
প্রেমে উন্মত্ত হইয়া গিয়াছেন, তাহার আর সংখ্যা নাই। মাণিক্য বাচকর, মহামনা নন্দ, 
তিরুগ্লান আলোয়ার, তিরুমঙ্গই আল্ওয়ার, নাথ মুনি, যামুনাচাধ্য, পেরিয়া নষি, রামাহ্থজ 
প্রভৃতি মহাভাগবতগণ, প্রীশ্রীচিদস্বরস্থ নটরাজন্‌ ও শ্রীপ্রীরর্শনাখ জীউর মন্দিরপ্রান্তে আপনাদের 
দ্নেবতুল্য পবিভ্রীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। স্থতরাং আমার স্টায় ক্ষুদ্রলেখক বর্ণশা- 
দ্বারা কখনও তাহাদের মহত্ব ও সৌন্দয্যের একাংশও কাহারও সম্যক হদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে 
পারে না। ধাহার পৃথিবীতে স্বর্গশৌভা দেখিবার ইচ্ছা, হাহাকে আমার এই নিবেদন, ষেন 
তিনি স্বচক্ষে এই সকল বিশীল মন্দির সন্দ্শন করিয়া পরমানন্দ অন্ভব করেন। এক একটী 
মন্দির যেন এক একটা দেবতার নগর । মন্দিরাভ্যন্তরে প্রধেশ করিলেই বোধ হইবে যেন মর্ত্য- 
ভূমি ছাড়িয়া দেবলোকে উপনীত হইয়াছি । অসংখ্য দাস দাপী প্রত্যেক দেববিগ্রহের সেবায় 
অহরহ নিযুক্ত আছেন । নানাবিধ মাঙ্গলিক বাগ্যধবনি, বেদধ্বনির সহিত সংমিশিত হইয়া 
এক অপূর্ব স্বর্গীয় ভাব হৃদয়ে আনিয়া দেয়। ভক্তি আপনা আপনি আসিয়৷ পড়ে । শিল্প- 
নৈপুণ্যের মনোহর ও নিরন্তর বিকাশ, চিত্তে পরমানন্দ আনিয়া দেয়। দেবৰিগ্রহবিলম্বিত 
কুনমমাশিকাগুলি বাস্ুসহায়ে চারিদিকে দিব্য সৌরভ বিস্তার করে। সেবকমণ্ডলীর উৎফুর 


মুখকমলগ্ুলি অবলোকন করিলে ছুঃখদগ্ হদয়েও আনন্দের সঞ্চার হয়। কোথাও কোথাও 
নি ( লো, ১৮৫, পৃঃ ২৭৪ ) 


সস 


৬৪ | উদ্বোখন . [২ বর্€- _হর্থ সংখ্যা) 


সমবেতপ্রেমিককঠ্ঠোখিত ভগবস্তক্তিরসপরিগুত মষ্ুর গীতধ্বনি নবাগতের প্রাণমন পুলকিত 
করিয়া স্বর্গের সোপান দেখাইয়া! দের । | 

মন্দিরগুলি প্রায়শঃই পঞ্চ বা সপ্তপ্রাকারবেষ্টিত। সেই সকল স্থুবিশাল প্রাকারের 
অভাস্তরে বিশ্বশক্তির অদ্বিতীয় কেন্রুস্বরূপ শ্রীমন্তগবন্ম,ত্তি বিরাজ করিতেছেন। যেমন অন্পময়, 
প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়-সংজ্ঞক পঞ্চকোষের মধ্যে বিশ্বভাসক পরমাত্মার 
অবস্থান অথবা যেমন সপ্ততূমির অপর পারে তাহার অধিষ্ঠান,__ সেইরূপ পঞ্চ বা সপ্ত 
প্রাকারের অভ্যন্তরে শ্রীবিগ্রহের ভক্তত্ৃদয়মুগ্ধকারী নিত্য বিকাশ, দান্দিণাতোর প্রত্যেক 
মন্দিরেই নয়নগোচর হইবে। 

বর্তমান সভ্যসমীজের চক্ষে এই সকল মন্দির দুর্ভেছ্য ছুগের স্থায় প্রতিভাত হইবে। 
বাস্তবিকই কর্ণাট যুদ্ধের সময় যখন ইংরাজ ও ফরাসিগণ ভারতবর্ষে আধিপত্য লাভের জন্য 
পরম্পর ঘোর সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় স্থুবিপুল ফরাসী সৈন্ত শ্ীশ্রীরঙ্গনাথ জীউর 
মন্দিরস্থ “সহত্ত্র স্তস্তে” আশ্রয় লইয়াছিল | প্রায় প্রত্যেক মন্দিরেই, এক সহ্র “অচল অটল 
স্থমেরুবত প্রন্তরস্তত্তের উপর শ্রীপ্রীভগবানের জন্য যে মহতী সভা নিশ্মিত রহিয়াছে, তাহারই 
নাম সহশ্রস্তস্ত । লক্ষাধিক লোক অনায়াসে সেখানে সুখে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারে। 
আর্ধ্যাবর্তে উক্তপ্রকার বিশাল সভাগৃহ আছে কিনা সন্দেহ। কথিত আছে চিদম্বরস্থ 
নটরাজের মন্দিরে ইংরাজভয়ে দাক্ষিণাত্যের জনৈক নবাব আশ্রয় লইয়াছিলেন। 
ইংবীজগণ তাহ! জানিতে পারিয়। মন্দিরের বহিঃপ্রাকারে গোলাবর্ষণ করিয়াও কিছুই 
করিতে পারেন নাই । অগ্যাবধি প্রাকারে ও গোপুরদ্বারে গোলার দাগ বর্তমান আছে। 

গো৷ শব্ধ নানার্থে প্রয়োগ হয় । গোপুর শব্দের অর্থ পৃথিবীপুর ও স্বর্গপুর উভয়ই 
হইতে পারে । পৃথিবীপুরের ভিতর দিয়া স্বর্গপুরে যাইতে হয়, এই জন্যই মন্দিরের বহিদ্বীর 
গোপুর নামে খ্যাত। বহিপ্ধীরগুলি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে থাকিয়া চারিটি গিরি- 
শিখরের ন্যায় বিরাজ করিতেছে । পৃথিবীর যাবতীয় জীবজন্ত নরনারী ও তাহাদের 
কাধ্যকলাপ, ভাবভঙ্গি, ও নানারপ অবস্থা, দেবতা ও তাহাদের লীল৷ প্রভৃতি সর্ব বিষয় 
স্থনিপুণ শিল্পী এরূপ দক্ষতার সহিত নিম্মিত ও চিত্রিত করিয়াছেন যে, দেখিলে বোধ হয় যেন 
সাক্ষাৎ বিশ্বকন্মীই এই সকলের নিন্মীতা ও রচয়িতা । দুর্বল মন্ুুষ্বের হস্ত হইতে যে এরূপ 
অদ্ভুত ব্যাপার বহির্গত হইয়াছে, সহসা এরূপ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। দ্বিতীয় 
প্রাকারের গোপুরগুলি বহিচ্বণর অপেক্ষা কিছু উচ্চ । তৃতীয় প্রাকারের গোপুরগুলি দ্বিতীয় 
প্রাকারের ছ্বারাপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ। এইরূপ ক্রমে ক্রমে মন্দিরগুলি নিয়তর নিম্তম হইয়া 
গিয়াছে । প্রাকারগুলিরও আয়তন এবং পরিসর ক্রমে ক্রমে কমিয়া গিয়াছে । শেষে এই 
বিশাল দেবরাজ্যের কেন্ত্রভূমিতে উপনীত হইলে, স্বর্ণরৌপ্যথচিত নাতিনিয়নাতুযুন্নত 
হেমকলসমগ্ডিত বিমান বা গর্তগৃহ নামক মূল বিগ্রহের পরমরমণীয় মন্দির নয়নগোচর হইবে । 

তিন চারিদিন ধরিয়া! ক্রমাগত না দেখিলে একটী মন্দির ভাল করিয়া দেখ! হয় না। 
অভ্যন্তরে পাচ ছয়টি দীর্ঘ সরোবর আছে । তাহাদেরই পবিত্র সিল দেববিগ্রহসমূহের 
পুজাানাদি সম্প়্ হই থাকে । প্রত্যেকটিই গঙ্গার ন্যায় পবিত্র বলিয়। সকলের বিশ্বাস। 


/ ৯০৫৯ হর্ব ৫মসংখ্যা, প্রঃ ২৭৬) 





কলকাতায় অনপ্রপ্রতার শীর্ষে 
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স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে স্ব) 


রেক্িন বাধাই শোতন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড--১৪২ টাকা : পুর! সেট ১৩৫৬ টাকা 


প্রথম খণ্ড 





বোর্ড বাধাই স্থলত সংস্করণ ; প্রতি খণ্ড ১*২ টাক৷ 


ভূমিকা £ আমাদের দ্বামীজী ও তাহাত্র বাণী--নিবেদিতা, নসর 
কর্ম যোগ, কর্ম যোগ-প্রসঙ্গ, সরল বরাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগস্থৃত্র 


স্বিস্তীয় খণ্ড জানযোগ, জানযোগ-গ্রসঙ্গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিস্ভালয়ে বেদান্ত 


তৃতীয় খণ্ড__ ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধন্ঠ বেদান্তের আঙ্গোকে, যোগ.ও 
| মনোবিজ্ঞান 
চতুর্থ ঘণ্ড_ ভক্তিযোগ, পরাভক্তি, তক্তিরহন্ত, দেববাণী, ভক্তিগ্রসঙ্গ 
পঞ্চম থণ্ড--. ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রসঙ্গ 
খণ্ড ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্রাবলী 
জগ্তম খণ্ড. পত্রাবলী, কবিতা ( অনুবাদ) | 
অষ্টম খণ্ড-- পত্রাবলী, মহাপুরুষংগ্রসঙ্গ, গীতা-প্রসঙ্গ | 
নবম থণ্ড-- থামি-শিষ্য-সংবার্ণ, স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, ম্বামীজীর কথা, কথোপকথন 
দশঙ্গ খণ্ড আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষিপ্তলিপি-অবলম্বনে )ঃ 
| বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন 
স্বামী বিবেকানন্দের রস্থাবলা 
কর্মযোগ-_- পৃঃ ১৪১১ মূল্য ৩৫০ ভারতে বিবেকানল্দ-_-ৃঃ ৪২৪, মুল্য ১"** 
ভক্তিযোগ-_ পৃঃ ৯৬১ মুল্য ২৮০ দেববাদী_ (ছাপা নাই) 
ভক্কি-রহুত্য-_ (ছাপা নই) শিক্ষাপ্রসঙ্গ-- পৃঃ ২৬৮, মুল্য ৪৯, 
জানযোগ্-- পৃঃ ২৯০, মূল্য ৮৫* কতো পকথন-- পৃঃ ১৩৫, মূল্য ১২৫ 
রাজযোগ-- পৃঃ ২১৪, মূল্য ৫৬০ মদ্ীয় আচার্ধদেব-- পৃঃ'৬২১ মুল্য ১৯৯ 
লঙ্গযাসীর গীতি-- পৃঃ ২৩, মূল্য * ৬৫ জ্ঞানযোগ-প্রলল্গে-_. পৃঃ ১৪৩ মুল্য ২'০০ 
ঈশদুত বীশুত্ব্ট_. পৃ: ২৯, মূল্য ৮৮*  চিকাগো বক্তৃতা পৃঃ ৫২, দৃল্য ১৫০ 
অরল রাজযোগ- পৃ: ৩৬, মুল্য ৫০ অহাপুরুবপ্রসঙ্গহ পৃঃ ১৩৪, মূল্য ৬৯ 
পত্রাবলী-_প্রথমারধ-- পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০**০ হার্ভার্ড বিশ্ববিগ্ালয়ে বেদাম্ত-_. 
শেষার্ষ--" পূ; ৪২৪, মূল্য ১৩৭৫৩ (ছাপ নাই) 


রেক্সিন বাধাই (সমগ্র পত্র একত্রে, 
নির্দেশিকাদি, সহ )-_মূল্য ২৭" ০৪ 
ভারতীয় নারী-. পৃঃ ৯৩, মূল্য ২৪, 
পওছারী বাবা পৃঃ১৮, মূল্য *৫০ 
থামীজীর আহ্বান-_ পৃঃ ৮০ মূল্য *৮* 
১০১৫২ পৃঃ ১৩০৯ মূল্য ২৫০ 
বেদান্তের আলোকে (ছাপা নাই ) 


(স্বামীজীর মৌলিক [ বাংল! ] রচন! ) 
পরিক্রাজক-_ গৃঃ ১৩২, মূল্য, ৩'০, 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-_ পৃঃ ২৩০৬, মূল্য ২২৪ 


বর্তমান ভারতত- পৃঃ ৪০, মূল্য ১৬০ 
ভাববার কথা-_ পৃঃ ৯২, মুল্য ১২, 
বাণী-সঞ্চয়ন-_ পৃঃ ৩১৬১ মূল্য ৭০০ 
ধর্মবিজ্ঞান-_- পৃঃ ১২০, মূল্য ২৯৯ 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান ₹ _ উদ্বোধন কার্ধালয় বাগবাজ্ার, কলিকাতা ৭***-৪ 


[১৪] 


তো 


৮? ১৬৮৫ 


উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকা বলদী 


স্্রীরামকফ-সন্বন্ধীয় 


রাষকৃষলীলা প্রসঙ্গ .-.. স্বামী 





রামকৃষ্ণ ও জাধ্যাত্সিক. নবজাগরণ 


লারদানন্ধ তুই তাগ, রেক্িন-বীধাই £ সূল্য স্বামী নির্বেদানম্দ ( অন্গুবাদ : সামী বিশ্বাশয়া- 


১ম ভাগ ১৯৯ । ২য়ভাগ ১৭৯, 
সাধারণ ১ম থণ্ড ৩৫০3 ২য় খণ্ড ৭৮০ ; 
ওয় খণ্ড &২*7 €র্থ খণ্ড ৭১৯; ধম থণ্ড ৭'৫* 


ভীঞ্ীরামকৃষ-পু'থি- অক্ষয়কুমার সেন। 


নন্ব )। পৃঃ ২৯৬) সাধারণ ৬'** ? ছাফ-রেক্সিন। 
বোর্ড বাধাই, শোভন ৭'** 


প্রীপ্ীরামকৃক-জীবলী-াদী খেলা 


সুলঙ্িত কাঁবভায় ভীরামরুফের জীবনী । মূল্য ২৬৯ সি পৃঃ ২০৮১ যুল্য ৫০ 


জীতীরামকক-উপদেশ--বদী অন্ধাননধ . 


লংকলিভ।। সৃপ্য ১৬৪ 7 কাপড়ে বীধাই ১৮০ 
জ্রীরামক্ক্-মছিমা'- ্কগ়কুমার 
সেখ। সণ ০৮ | 
শ্রীরামকঞ্ের কথা! ও গন্প--হ্বামী 
্রেমষণানন্থ | বৃজ্য ২৫ " | 
শ্রীরামককৃষ্চচরিত ++ শ্রক্ষিতীশচজ 
চৌধুরী । (ছাপা নাই) | 


ব্রীয়ানকক্ ও $&ীস1-্যামী অপূর্বা- 
রখ্।। (ছাপা নাই ) 

পরদহংলদেব--উদেবেজবাথ বন্ছ। 
(ছাপা নাই ) . র 

পপ্রীরাম কষ _জীইজদয়াল ভট্টাতার্য। 
(ছাপা নাই) 

শিশুদের রামক্কখ্। (সচিজ )- স্থামা 
বিশ্বাজয়ানম্ম। গৃঃ ৪+, সৃজ্য ৩,০৯ 


ভীপীমা-সন্বন্ধীয়া.  « 


মায়ের কথা ্রত্ীমায়ের সন্ধ্যাসী 

ও গৃহস্থ সম্তানগণের ভায়েরী হইতে । হই ভাগে 
সম্পূর্ণ । ষ্শ্য ১ম তাগ ৭০৬, হয় ভাগ ১৬ 

মাডৃ-সার্লিধ্যে-_খামী ঈশানানম্দ। পু; 


২৪৬ সৃল্য ৬৯০ ঢাক! 


ভীম লারদ! দেবী-হ্বামী গম্ভীরাননদ। 
ধঞমায়েন বিস্কারিও আবনীপ্রন্থ। পৃঃ ৬৪২, 
যুময--১৭*০ 

শিশুদের মা! সারদাদেবী, ( সচিত্র )- 
্বামী বিশ্বাশ্রয়ানম্দ । পৃঃ ৪০. মূল্য ৩০৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ-বন্বপ্ধীয় 


যুনায়ক বিবেকানন্্ব-__শ্বামী গম্ভীরা- 
'মন্দ-প্রণনীত শ্বামীজ্বীর প্রামাণিক আীবনীগ্রন্থ। 


তিন খণ্ডে প্রকাশিত। মুল্য ১ম খণ্ড ১৬৯ 


২য় ছাপা নাই? ওয় খণ্ড ৮৯, 
ভ্বামী বিবেকানল্দ- -্ীপ্রমথনাথ বন্থ। 


১ম ভাগ ( ছাপ] নাই ), ২য় ভাগ--মূল্য ৪'২৫ ' 


স্বামী বিবেকানষ্জ _-্বামী  বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। 
প্‌ ১৩৬১ মূল্য ২৫৩. 

স্বামী বিবেকানন্দ-_শ্রীইশ্রদয়াল ভটটা- 
চার্ধয। ছেলেদের উপযোশী। ছাপা নাই 


্ামি-শিস্ত-সংবাদ--( ছুই খণ্ড একজে ) 
শ্ণরত্ণভ্রা চক্রবভীঁ। দ্থামীজ্বীর সহিত লেখকের 
কথোপকখন। পৃঃ ২৬৮, মূল্য ৭*** 
[. স্বামীজীকে যেরূপ দেখিক্সাছি-_ 
ভগিনী নিবেদিতা । ( অন্বাদ 8 স্থামী 
মাধবানন্থ )| যুল্য ৮'৯* . 

ত্বামীজীর সহিত হিমালয্ে--ভগিনী। 
নিবেদিত। (বঙাক্বাদ )। পৃঃ ১২৪, যূল .১*২৫ 

শিশুদের বিবেকানল্ম ( সচিত্র )-- 
স্বামী বিশ্বাশযানন্ । ৩য় সং, যৃল্য ২'৫* 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান ং উদ্বোধন কার্ধালঘ, ১ উদ্ধোধন লেন, কলিকাত। ৭-**৩ 





| ₹জ্যষ্ট, ১৩৮৫ , উদ্বোধন রর ১৫ ] 
উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
ভন্ান্ত 


বীরানকক্-ভকমাজিক -. স্থামী 
গল্ভীরানন্ম | ভ্ীরামরেের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের 
জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, ম্‌ল্য ১৩:১৪) 

হর ভাগ পৃঃ €ই.৪) মূল্য ৮৬৬ 

: স্বামী জন্জাললা--( ছাপা নাই ) 

ভারতে শক্কিপুজা্দামী সারদানম্দ | 
ম্‌ল্য ০৩ ৩ 

মন্থাপুরুষ শিবালঙ্া-_দ্বামী জপূরানক। 
পৃঃ ২৯১, স্ঙ্য (ক 

স্বামী কখগ্ডাদদ্ত্-- দামী জন্দানজ | 
পৃঃ ৩১৬, ষ্লা 6+** 

স্বামী তূরীয়ালম্ছ--খামী ছগীকরা-ম্ | 
( ছাপা লাই ) 

গোপালের মা" স্বারী লানুদানস্ট | 
পৃঃ ৪9, মূল্য ১'৫* রঃ ও 

জীতীর'নানুজ-চরিভ-_খামী রামকুষা- 
নন্দ। (ছাপা নাই)। 

আচার্য শক্ষর--থাশী অপূর্বানন্থ | 
পৃঃ ২৪৬. ৬ ৬৯৩ 

স্বামী তূরায়্ালন্দের পন্র--মূল্য ৭৮৭ 


শিবাল্ল্দ-বাণী-- ত্বামী পূর্বানম্-সংক- 


লিত। ১ম ভাগ (ছাপ? নাই); ২য় ভাগ-২'৫, 


টিনা পরক্োবন্পী-- (ছাপ! 
নাই) 


“প্রেস -- খ্বামী সিগ্ধানস্ব- 
সংগৃহীত। (ছাপা নাই ) 
স্থৃতি-কথ1--হ্যামী অখপ্ডানন্। সৃল্য ৪" 
দিব্যগাসজে "৮ বার্মা দিব্যাস্থানম্ম। 
(ছাপা নাই ) 
স্বামী প্রেদানন্দের পত্রাবলী_ 
( ছাপ। নাই ) 
জআরতি-স্তব--মূলয গণ» ৃ্‌ 
পৃত্যস্থৃতি-হথাধী জানাত্বানন্দ। পৃঃ ১১৬, 


8 


সঞ্কথখ! -- শ্বামী গিদ্ধানন্ব-সংগৃীত ! . 
' € ছাপা! নাই ) 


মহাভারতের গল্প -হ্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 
পৃঃ ১২৮ ; সাধারণ ২৫ *১ বোর্ড বাধাই ৩*০* 
ষ্ঠ প্রেমী পাঠ্য সংক্ষেপিত পস্থুলপাঠ্য” 
সংস্করণ--পৃঃ ৭২ ? মূল্য ২০০ 
শঙ্মার-চরিত -_ প্রিইজদয়াল ভটীচার্য। 
সংস্করণ (৭ম) ফলা ২৫" 
দল ীবন্তার“চরিত-_প্রীইজদয়াশ ভট্টাচার্য 
গু; ১৭৮: বৃলা ২৫৭ | 
জাধক রাশগ্রেসাদ 
নর | পঃ ১৯৪১ মৃত ৫৯৪ 
সাধূ লাগ মহাশক়_ শ্রীশরৎচজ চক্রবতা। 
পৃ: ১৪১ সা ৩:৪৭ 
ভগিনী লিবেদিতাঁ_দ্বামী তেক্দলানম্থ। 
: ১২৪, মলা ১৫০ 
শিব ী বৃচ্চ__ভগিনী নিবেছ্িজা। পঃ ৬৩ 


গাম বামদেহা- 


মুলা ৬৩৬৫ 


ধর্মপ্রসঙে স্বামী প্রক্মানল্দ-_ 
পৃঃ ১৮৪১ যুল্য ৫০০ | 

পঞ্জেমাল্সান্বামী লারদানম্। 

৪5১৪ 

গীতাতত্ব-দ্বামী সারধানম্দ । পৃঃ ১৭৬, 


গুদ] 8০০ 
জাটু মছারাখের নিরাল 


পৃ, ১৮২ 


শেখর চট্টোপাধ্যায় । পৃঃ ৮২*১ ষ্ল্য ১০*৯* 


এপিরমাথ-গ্রসগ __ শ্বামী বিবজ্ঞানম্থ । 
পৃঃ ১৩৭১ ল্য. ৪৩ 
্গবানলাভের গথ--দদামী বীরেশবরা- 
নন্দ! বুশ্য ১০০ 
রামকক্খ-বিবেকানন্বের বালী _- স্বামী 
ৰীরেশ্বরানম্য | পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৬* 
বিবিধ-প্রসঙ্গ--( ছাপা নাই) 
কৈলাস ও মানসভীর্ঘ--ঘামী অপূর্বা- 
নম্ব। (ছাপা নাই) | 
ভিব্তের পথে হিমালয়ে-_হ্বামী 
অখপ্তানন্দ। € ছাপা নাই ) 
স্বামী বিবেকানচ্দের বারী-সঞ্চযুন-_ 


পৃঃ ৩১৬) মৃল্য 2৬৩ 


'্রকাশক ও প্রপ্রিস্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাত1-৭% ৯৩ 





[১৬1 উদ্বোধন রো, রি 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 

বেদাত্তের আলোকে খ্বক্টেরে : পাঞ্চজন্ত-ন্থামী চণ্তিকানন্দ। পাচশতাধিক 
শৈলোপছেশ-ন্থামী প্রতবানন্দ। মুল্য সঙ্গীত; যন্যা:৬** ' 


সাধারণ ৪:০৯, পা, 
স্বৃস্ভি-_স্থামী শ্রদ্ধানন্দ। পৃঃ ৪৬৪ 
সল্য ১৬৪৪ | 
স্বামী অখণ্ডানন্ছের দ্বৃতিসঞ্চম়-_-্বাদী 
নিরাময়ানন্গ । পৃঃ ১৪২, স্লা ৩৩, 


ঠাকুরের নরেন, নরেনৈর মরেদৈর ঠাকুর-_খা 


বুধানন্ম। পৃঃ ২৯, মুল্য ১২০ 


সংস্কৃত 


ক রাবী দ্রান্ধ- 
পম্পাদিজ্য । 

১ম ভাগ পৃঃ 8৫৪, যলা ১১৯, 

২য় ভাপ পৃঃ ৪8৪৮, মঙ্গা ১১০০ 

৩য় ভাগ পঃ ৪৫৮, সৃলা ১১৭৪৬ 

হ)যনগবদ গীতা _-খ্বামী জগদীশ্বরানস্- 
আনৃদিত, স্বামী জগদানন্দ-দম্পাদিত। পৃঃ 9৯৫, 
ম্নঙগ্য ৭৮, 

পচণ্ডী _-ত্যামী অগদীশ্ববানন্দ-অনৃদিত | 
পৃঃ ৪৪৮০ লা 8৩ 

স্তবকুদ্মার্জজি -_ ত্থামী গন্তীরান্দ- 
সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, যুল্য ৭*** 

বেদাস্ত-সংজ্ঞা-মাঁলিকান্থামী ধীরেশা- 
নন্ম-সংকলিত। ( ছাপাটনাই ) 

বৈরাগ্্যশতকঙ্জ -- শ্বামী দীরেশানম্দ- 
আনৃদিত | পু: ১৬৪, ষুলা ১৫০ 


চরের যাও 





সিরা দি খঘামী বাগ! | 
€ ছাপা নাই) 
»৮ স্বামী বেদাজ্তান” 


ূ সম্পাঙ্ি্ত। (ছাপা নাই) 


লারদীয় ভক্তিসূত্র __্বামী প্রভবানন্দ। 
পূঃ ১৬৫, ষ্লা লাসারণ ৫৯৯) শোভন ৭৪ 

বেদাষ্যদর্শন-_শ্বামী বিশ্বরূপানন্দ- দম্পা- 
দিত। মুল্য : ১ম জধ্যান্ধে (চারখণ্ডে) ১৭*৯৯॥ 
২য় অঃ ১৩৯০ ওয় অঃ ১৩০৯ 7 ৪র্থ অঃ ৯০৭ 

গুরুতস্ব ও গুরুগীত।-- স্থায়ী রদ্ুবরানম্থ- 
সম্পাদিত । মৃলা ১" 

ডরামকুষ্$-পুজা পদ্ধতি 
পৃঃ ৬৪, সুল্য ১৫৩ 

নিদ্ধান্তলেশ.জংগ্রাহু-_ স্বামী গন্ধীরানক্দ- 
আনৃদিত ! ই নাই) 





০০৫ সারা. বাজার 


অন্ত্র প্রকাণিত পৃস্তকাবলী 


ভ্জীরামরুকছেবের উপদেশ---হ্বরেশ 
দস্। সৃল্য ৫০৯ 

পরমহুংসদেব স্বামী প্রেমেশানন্য | 
পৃঃ ২৪, মুলা ৬১ ৭ 

জননী সারদাদেবী__বামী নির্েদান্ব। 
( অঙ্বাদক : স্বাষী বিশ্বাশ্ররানন্ম )। যুলা ২*৮* 

উজীম। দার - শ্বামী নিবামযাবন্য | 
পৃঃ »*, দুলা ২'** 


5 টপ্শমপ্র 


গল্পে বেদাস্ত-ন্বামী বিশ্বীশ্রয়্ানন্দ পৃঃ ১২৮) 
মূল্য সাধারণ ৩'**, বোর্ড বাধাই ৩৪৪ 
বীরবাণী--স্বামী বিবেকানন্দ । পৃঃ ১১৪) 
ষূল্য ২+০% (যন ত্স্থ) | 
ছোটদের বিবেকানজ্জ _- শ্বামী 
নিরাময়ানম্থ। ছাপা নাই। 
বিবেকানন্দের কথা! ও গজ্স-_্থামী 
প্রেমঘনানন্থ। পৃং ১৫৪, মুল্য ৩'৫.. | 
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অলঙ্কার শিলে 
পি, বি, সরকার এও সস এব্র 
কারিগরী আজও আদ্বিতীয়। 
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যু 
সন্‌ এও গ্র্যা্ড সম্স অব. লেট বি সরকার 

৮৯, চৌব্রঙ্গী ব্রাড, কলিকাতা-২০ গু ফোন :৪৪-৮৭৭৩ ? 
আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই । £ 
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হ 6০৬৬৬ (পিহি।ধ1 80 ৪ 


৮০1৬ গ্রে সরা, কলিকাত।-৬ স্থিত বস্ুপ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকুঞ্চ মঠের ট্রাস্ট্রাগণের 
পক্ষে স্বামী হিরগ্নয়ানন্দ কর্তৃক মুক্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত । 
সম্পাদক-_স্থামী হিরগ্নয়ানন্দ £ সংযুক্ত সম্পাদক-_স্থামী ধ্যানানল্দ 

| স্ৃল্য ১২", টাকা প্রতি সংখ্যা ১'২* টাকা 











উচছ্বাধঠেনর নিয়মাবলী 

মাঘ মাস কইতে বংসর আরম্ভ । বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্ত (মাত 
হইন্তে পৌষ মাস পর্বস্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হুয়। শ্রাবণ হইতে পৌব মাঁস পর্ধস্ত যাশ্মাসিক 
গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্ত বাহিক গ্রাহক নয় ) ৮*তম বর্ষ হইতে বামিক মূল্য সভাক 
১২২ টাকা, ষাঞ্জাঘষিক ৭২ টাক11 ভারঢতর বাহিঢির হইঢল ৩৩২টাক+, 
এক্সার তমল-এ ১০১২ টাক | প্রতি সংখ্যা ১.২* টাক | নমুলার জন্য ১.২* টাকার 
ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত 
দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একথানি পন্রিক' পাঠানো হইবে ; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা! 
দেওয়। সম্ভব হইবে না। 

রচন। £ ধর্ম, দশন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্য়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কাতি, গ্রভৃতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ গ্রকাশ করা হয় । আক্রমণাত্মক লেখ! গ্রকাশ কর হয় ন1। লেখকগণের মতামতের জঙ্গ 
সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদ্দিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি 
ছাড়িয়! স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। পচত্রান্তর ব। প্রবন্ধ ০ফরত পাই০ত হইল 
উপস্ুক্ত ভীকটিকিট পাইাচঢিনা আবশ্থ্ক্ক ॥ কবিতা! ফেরত দেওয়া হয় না। 
প্রবন্ধাদ্দি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন । 

সমাঢলাচনার জন্য ছইখানি গুত্ডক পাঠানো প্রয়োজন । 

বিতকাপঢনর হার পন্রযোগে জ্ঞাতব্য । 

বিশেষ দ্রউব্য $£ গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন পত্রাদি লিখিৰার সমস তাহার! 
যেন অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের গ্রাহক সংখয7 উচল্লখ কঢরন 1 ঠিকানা পরিবর্তন করিতে 
হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার। পর্িবতিত 
ঠিকানা! জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্তই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের টা! মনি- 
অর্ডারযোগে পাঠাইলে কুপঢন পুরা নাম-নিকান ও গ্রাহকনম্বর পরিক্ষার 
করিয়া লেখা আবশ্যক । অফিসে টাকা জমা দিবার সময় £ সকাল ৭.1 হইতে 
১১ট1; বিকাল ৩টা হইতে ৫1০টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে। 

কার্ধাধ্যক্ষ-_-উদ্বোখন কাধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাঁজার, কলিকাতা ৭০০০০৩ 





কচঢয়কখানলি লিতযসঙ্গী বই £ 


স্বাসী বিচিবকানচ্ন্দর বালী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১৩৫২ টাকা; 
প্রতি খণ্ড--১৪২ টাকা। স্থলভ সংস্করণ সেট ১**২ টাকা) প্রাতি খণ্ড ১*২ টাকা । 
স্ত্ীঞ্তবীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ-__শ্বামী সারদানন্দ | রাজসংক্করণ (ছুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম 
খণ্ড )৫ ১ম ভাগ ১৯.০০১ হয় ভাগ ১৭.০*। সাধারণ £ ১ম খণ্ড ৩.৫০, ২য় খণ্ড ৭.৮০) 
৩য় খণ্ড ৫.২০, ৪র্থ খণ্ড ৭.০, ৫ম থণ্ড ৭.৫৪ | 
স্্রীপ্ীরা মক্কষ্পুথি-_অক্ষরকুমার সেন । ২৬১ টাকা 
শ্রীম। সারদাতদবী-ন্বামী গম্ভীরাননা । ১৭২ টাকা 
গ্রীঞ্ীমাতয়র কথা-- প্রথম ভাগ ৭২ টাকা) ২য় ভাগ ১*.** 
উপনিষদ্‌ গ্রস্থাবলী_শ্বামী গন্তীরানন্দ সম্পাদিত। 
১ম ভাগ ১১২ টাকা ; ২য় ভাগ ১১.০* টাকা $ তৃতীয় ভাগ ১১.০* টাকা 
জ্রীমদ্ভগবদ্গী ভ1--শ্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত, স্বামী জগদানম্দ সম্পাদিত ৭.৮* টাকা 
ভ্রীজীচগুডী-হ্থামী জগদীশ্ববানন্দ অনুদিত । ৬৪* টাকা 
উচ্ছ্বাধন কার্ধালয়, ১ ডচ্দ্বাধন লন, কলিকাতা। ৭০৬০৩ 








জাযাড় ১৬৮$ উদ্বোধন ৮১.) 
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তা কেন, দিনের বেল৷ তেল 
মেখে ঘুরে বেড়াতে ৷ 
অনেক সময় অসুবিধা ল!গে। 
কিন্ত তেল না মেখে 
চুলের যত্ব নৈবি কি করে ? 
আমি তো দিনের বেলা |] 
অসুবিধ! হলে রাল্জে 
তে যাবার আগে ভাল 
উইকরে জবারুসুম মেখে 
ং ১ চুল আঁচড়ে শুই। 
১২'উজবঝাকুসুম মাখলে 
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দল রকম সাইকেলের নিমগ্ন 


শ্রামো সাইকেল ঠোরমূ 


২১4, আর, জি. কর রর 
ফোন; ৫%ট৬২ | গ্রামঃ গ্রামোসাইকেল 
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স্ীঞীরামকৃষ্ণকথাস্বত 
সাধাম্বণ বাধাই--১ম, ৪্--১***. কাপড়ে বাধাই--১আ, ৪র্থ--১১৪ 
সাধারণ বাধাই--২র, ওর, ৫ম--১** কাপড়ে বাধাই-_২য, ও, ৫ম--১০'০৭ 





' শীচ ভাগে সম্পূর্ণ 
ৃ প্রাতিস্থান 
কথামৃত ভবন উদ্বোধন কার্যালয় . 
১৬1২, গুরুপ্রলা চৌধুত্ী লেঃ কলি-৬ ১৪ উদ্ধোধন লেন; কলি-৩ 
18086 13০. ৪8৮-1161 | | 
স্বস্তুম্ক 
ল্লাকইক্ছেভা১ ল্লিক্ভভলন্বান্স»  ন্িত্ডভ 
চে 
কান্ড জেল 


নির্ভরযোগ্য ও বৃহ্ত্ম প্রতিষ্ঠান 
ইই ইত্ডিয়। আর্মস কোং 


ফোন ; ২৩-২৯৮৯ ১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা1-১৩ গ্রাম £ ডিফেগার 
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উদ্ভোখন, আষাঢ়, 4৩৮৫ 
_.: হুচীপত্ত 


১। দিব্য বাণী তর কর রা *** ২৭৭ 
২। কথাপ্রসঙ্গে : ভগবং-কৃপ! ৮০" তত ২৭৮ 
৩। 'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম, ***, স্বামী ধীরেশানন্দ (অনুবাদক) ২৮২ 
৪। কথামৃত ও কথাম্বতকার *** জ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী ২৮৫ 
৫। দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় '-* ডক্টর রমা চৌধুরী... *** ২৯১ 
৬। রমিকের কাহিনী *** স্বামী চেতনানন্দ ৮০ ২৯৬ 
৭। কেমনক'রে? (কবিতা), *** শ্রীশাস্তশল দাশ ০৮ ৩ 
৮। গান ঠা খ্বামী চণ্ডিকানন্দ ৯০০ ৩০১: 
৯। মানুষের ভগবান (কবিতা) *** শ্ীমতীজয়ন্তীসেন ** ৩৯১ 
১*। এ নব ডমরু-নিনাদ (৮ ) ৮” স্বামী মবমেধানন্দ . "৩০২ 
১১। প্রভূ তুমি (৮) ** শ্রীমতী রমা গুপ্ত ৭৩০২ 


01181106 715 8170 & ১০666) 0০,16৫. 


207, ঠ9ন দর ঠেইিচ &৮৬ বি. 


0700774-700019 


1৫40575 07 00414 85240707155 
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লান্মষা-রামকু 
সঙ্্যাসিনী ক্রীহ্‌র্গামাতা রচিত। বন্গুষতী : 
এইরকম যুক্ততাবে রচিত জীবনকখ! এই প্রথম 
প্রকাশিত হল। লেখিকা দেখিয়েছেন বে, 
তাদের সাধন! পরম্পরের উপর নির্তরণীল-_ একে 
অন্তের পরিপূরক ) তারা অভিন্ন ও একাত্ম!। 
. অন্টম।সুদ্রণ---১৪, 
ভীসারদামাতার মানসকল্ার জীবনকথ। | 
স্রন্ব্রতাপুরী দেবী রচিত। 
তাত্রাশর বন্যোপাধ্যায় এ জীবন পবিত্র, এ 
জীবন সুনর, স্থুশৌতন ও মহিমান্বিত ।...আমি 
এই জীবনকথা! পড়ে তৃত্তিলাত করেছি, এবং 
পাঠকজনের কাছে অকুষ্ঠভাবে..'বলতে পারি 
তারাও" অরূপ তৃপ্তিলাত কন্ববেন। 
দুদৃষ্ত বোর্ড বাধাই---১৪. 


উদ্বোধন 


আবাদ, ১৩৮৫ 
।ভীরামকৃষশিল্তার অপূর্ব জীবনচরিত। 
সঙ্যাসিনী শ্রীহর্গামাত! রচিত। : 
যুগান্তর £. গৌরীমার জীবন বহুমুখী গুণাবলীতে 
সমৃদ্ধ । তিনি একাধারৈ পরিব্রাজিকাঃ তপস্থিনী, 
কর্মী এবং আচার্যা ।"' ঘটনার পর ঘটনা চিতুকে 
মু করিয়া! রাখে। | 
ষ্ঠ মুক্রপ--&, 
লাধল৷ ৃ 
 আননগবাজার পত্রিকা ঃ ধর্ম। সংস্কাতি ও 
সাহিত্য-_তিন দিকের একট। যথাসম্ভব পরিচক্ধ 
ইহার মধ্যে আছে। তিন দিক দিয়াই ইহা 
মর্যাদা পাবার যোগ্য ।'*'যষে পাঠক যে দিক 
'জিয়াই ইহাকে অআজণ করেন উপকৃত হইবেন। 


ষষ্ঠ ুদ্র_৬. 


লাধু- 
দ্বামীজীসহোদর মনীষী ্ীমহেজ্রনাথ দক্ের মমোজ রচন। | তৃতীয় মুত্রণ--৪. 
 ভ্ীজীমারদেশ্বরী আগ্রা? ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কণ্রিকাতা-৪ 





প্রহনাদকুষার গ্রাঁনাণিক রোমা রোর্গ'? 
মহাত্মা গাশ্বী: ১৬*০* | শ্ীরামকষের জীবন ১৫,০৯৬ 
আমাদের জওহরলাল | ১৫০০ | বিবেকানন্দের জীবন ১৫*৪৩ 
আমাদের লালবাহাছুর ১৫০ [ মহাত্মা গাস্কী (২৪৬, 
ভারতরত্ব জওহরলাল ৩০৭ | খাবি দাস | 
জুলীল রায় | বার্ধর্ড শ ১৬৪৩৩ 
মনীষী জীবনকথ। ২৩৩ শেকস্‌ পীয়র ২৬৩৩. 
ত্রজ্মচারী জবূপচৈতন্থ গান্ধী-চর্রিত ১৪৭৪৩ 
মহামানব বিবেকানন্দ ৮'০* | লোকমান্ত তিলক প ৪৪৪ 
লীলাময় রামকফ। ৮** [স্বামী অনিভানন্দ 
ভ্রীমা সারদামণি ৮০৪ ভীরামরযের যারা এসেছিল সাথে ৬৩৩ 
ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি 


০পা 





 ওরিয়েন্টের জীবনী সাহিত্য-সম্ভার 


মি ২৭১ কলেন ঘাট কলিকাতা ৬৪৩৪৭ .. 





আযাঢ, :৬৮৫ উদ্বোধন & | 








১২। শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী সংরক্ষণার্থ আবেদন স্বামী হিরপয়ানন্দ. "" ৬৩. 
১৩। শ্রীপ্রীগঙ্গাগূজা ও '”" শরীভৃপেন্্নাথ রায়." ৩৪৪. 
১৪। উনবিংশ শতাব্দীর বাংল ্‌ 


..- সাহিত্যে কালিদাস ও ভবভুতি "" ভ্রীশংকর ঘোষ :** ৩১০ 
১৫। সমালোটনা * জ্রীঅধীরকুমার নি ৩১৪ 
১৬। দক ২ ওযা বিন বাদ ৩১৬ 
১৭। বিবিধ সংবাদ. রঃ ১... ৩২, 


১৮। উদ্বোধন। ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা নিল -** ৮ ৩২৫ 


2 


১ রী বালক গা? 


৩৫. ৮৬৩২. 












রঃ - ভার্জাহী কির (রেজি) রর 

এ কর্বফল, লোষ,দন্ধমুত ঘা, পোড়া বা 
7০" ছু পোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পাড়! কেবল | 
8]: লাগাইলেই সারিয়া যায়। 
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আপমি ফি ডায়াবেটিক 
তা'হলেও, হুত্থাহ্‌ মিষ্টায় আন্মাদনেয 
আনন্প থেকে নিজেকে বঞ্চিত করঘেন 


কেন? 
_ভায়াবেটিকদের জ্ প্রস্তুত 


ক্রসগোল! ঞ্রসোমালাই 
. ঈসন্দেশ প্রতি 
কে. সি. দাশের 
এনপ্লযানেডের দোকানে লব সময় 
পাওয়! যায়। 


১১১ এসপ্যাবেড ইস, কলিকাতা-১ 


ফোন £ ২৩-৫৯২৪ 


17717) ৮৫৪ ০০৮77774565 ৩) 


উদ্বোধন আবাঢ়ঃ ১৩৮৫ 


সপ (হা 
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আহা, ১৩৮৫ | উদ্বোধন, ঢু ৭ ] 
ুধাংসু পানের || প্রাচীন হিন্দুশান্ত্র ও ভাঁরতীয় বিজ্ঞান ॥ 
দশ টাক! | 
প্রাচীন ভারতীয় ও হিন্দু জ্যোতিষশান্তর, আমুর্বেদ। গণিত ও রসায়ন শান্ত্রের অসংখ্য 
পু'বিপন্ধে, আক্ষরগ্রন্থে ছড়িয়ে আছে নানান্‌ বৈজ্ঞানিক তথ্য, আবিষ্কারের কাহিনী ও উন্নত 
খিজানচিত্তা। সেই সব পুঁথি ও প্রাণ ঘেটে, মূল্যবান অনেক তথ্যের মধ্য থেকে অমূল্য 
তথ্যরাজি বাছাই করে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ, যা যে কোন এন্সাইক্লোপিডিয়ারই পরিপূরক । 


বাংল! জীবনীসাহিত্যে একটি অসামান্য সংযোজন । 


শ্রীশ্ীরামকৃষ্ণের আত্মচরিত - নিন 


শরীর মক্চদেব কখনে! আত্মচরিত রচন। করেন নি,সত্য। কিন্তু তার ভক্ত ও অন্তরাগীদের 
কাছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে নিজের জীবনলীলার প্রায় সব কথাই বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন ঙীর 
ক্বতাবসিদ্ধ লরলতঙজিতে । বামরুষ্*ভক্তদের রচিত বিভিন্ন আকরগ্রস্থ থেকে প্রীরামকষ্জের 
প্রামাণ্য উক্তিসমূহ সংগ্রহ করে দীর্ঘদিনের নিঠা ও অধ্যবসায়ের ছারা এই গ্রন্থটি অভূতপূর্ব 
পরিকল্পনায় পীবনচরিতাকারে সংকলন করেছেন নীরেন্্র গু । শুধুমাত্র সংকলন নয়, 
ভীরামরুঞ্ণের সম্পূর্ণ জীবনচরিত হিসাবে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও সার্থকনামা গ্রন্থ 
প্রাপ্তিস্থান £ দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদাস? কথা ও কাহিনী, উদ্বোধন অফিস ও শৈব্যা পুত্যকালয় 
প্রকাশক : বাণীশিল্পঃ ১১৩।ই, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭****৯ 








আমাদের এখন এমন ধর্ম চাই ষাহা৷ আমাদিগকে মান্য করিতেপাঁরে। আমাদের 
এমন সব মতবাদ আবশ্যক, যেগুলি আমাদিগকে মানুষ করিয়। গড়িয়া তোলে। 


যাহাতে মানুষ গঠিত হয় এমন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ শিক্ষার প্রয়োজন। 
| | _ন্বামী বিবেকানন্দ 


[২5215071511 [)০৮5. & 50125 (৮) 100. 


528, 73700 102 20/7), 04770077471 
[00206 : 26-105) 26-1056 






র্‌ ৬ মানেহ ভালো গেওগ্ী 
6%. সঙ্ান্ত দোবননে পাওয়া যায় 
টায়ার 


পাইওনীয়ার নিটিংমিলস্‌ লিঃ, পাইওনীয়ার বিচ্ডিংস, কলিকাতা-২ 





[ ৮ 1? 





রোগীর আরোগ্য এবং ভাক্কায়ের জুমাষ 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ ধহধের উপর । আমাদের 
প্রতিষ্ঠান দুগ্রাচীন, বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধভায় 
সর্যজষ্ঠ। নিশ্চিন্ত মনে খাঁটি, ওঁহধ পাইতে 
হইলে আমাদের নিকট আম্মন। 

হোমিওপ্যাথিক ৪০১৮৯ 
চিকিৎুল। একাটি অতূজনীয় পুস্তক । বহু 
হূল্যঘান .তথ্যসমৃদ্ধ এই বৃহৎ গ্রহে চতুষিংশ 
(২৪শ) সংস্করণ প্রকাশিত হইল, মূল্য ২৫০ 
টাক! মাত্র। এই একটি মাত্র পুত্তকে আপনার 
যে জ্ঞানলাভ হইবে প্রচলিত বহু পুত্তক 
পাঠেও তাহ। হইবে না। আজই একখণ্ড সংগ্রহ 
কক্ছন। নকল হইতে সাষধাম। আমাদের 
প্রফাঁশিত পুস্তক বন্বপূর্বক দেখিয়৷ লইবেন । 

পারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত সংস্করণও 
পাওয়া বায়। সুল্য টাঃ ৫*৫* মাত্র। 


হোমিগ্যাধিক উর & গুন 


বহু ভাল ভাল হোমিওপ্যাঘিক বই 
ইংরাজি, হিন্নী, বাংলা, উড়িরা গ্রতৃতি ভাষায় 
৪০৮০০৪৮০৭, | ক্যাটালগ দেখুম। 


পুস্তক 

শীত ও চণ্ডী (কেবল নূল.)-_ পাঠের 
জন্ত বড় অক্ষয়ে ছাপ।। মুল্য ৩'** টাক! 
হিসাবে। 

 ভোজ্রারঙ্গী-বাছাই করা বৈদিক 
শাত্তিবচন ও স্তবের বই, সঙ্গে. তক্তিযুলক ও 
দেশাত্মবোধক সঙ্গীত । অতি নুন্বর সংগ্রক, 
প্রতি গৃহে রাখার মত । ৮ সাপ সন 
টাঃ ৪৫, যান্। | 

স্ীপ্রীচণ্তী---একাধিক পরী উড 
বিন্কৃত বাংলা ব্যাখ্যা সম্বলিত বড় অক্ষরে 
ছাপা বৃহৎ পুস্তক। এমন চমতকার পুত্তক 
আর দ্বিতীয় নাই। মূল্য ১৫০ টাকা। 


এম, ভষ্টাভার্যয এ কো প্রাইাতিট লিঃ 


[৪1৮--৭140100871 হোমিওপ্যাথিক কেমিষউটস এগ পাবলিশার্স 1: 05৭--19. চির 
৭৩ নেভাঁজী সথভাষ রোড, কলিকাত1-১ 


আমি কি আর উপদেশ দেব | ঠাকুরের কথা লব বইয়ে বেরিয়ে গেছে। 
তার একট। কথ! ধারণ! করে যদি চলতে পার তো সব হয়ে যাবে। 





ভীশ্রিম। সারদাদেবা 


উদ্বোধনের মাধ্যমে 


প্রচার হোক 
ঞা ই আঘখঞ্পী |প্রহশোভন চট্টোপাধ্যায় 


ভাল কাগজের ছরকার থাকলে ন্বীচের ঠিকানায় সন্ধান করুম 
হেল বিছবেনী বছ কাজের ভাগার 


এইচ « কে, ঘোষ অযা& কো? 
(২৫৩, লেয়াজে! জেল, কলিকাক্কা- ২ 
| টেলিফোন : ২২২০৪ : 4 





দিব্য বাণী 


মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ | 
বন্ধায় বিষয়ালজগি মুক্যে নিবিবয়ং মন; ॥ 
বিবয়েভ্যঃ সমান্ধত্য বিজ্ঞানাত্মা। মলে মুনিঃ | 
চিন্তয়েন্ুক্তয়ে তেন ব্রন্মভূততং পরেশ্বরম্‌॥ 
আত্মনাবং নয়ভ্যেনং তদ্ত্রন্গ ধ্যায়িনং মুনিম্‌ । 
বিকার্ধমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকে। যথা ॥ 

__বিষুপুরাঁণ, ৬।৭।২৮-৩০ 


বন্ধমোক্ষহেহ শুধু মানুষের মন। 

( নিত্যমুক্ত আত্মা_তার কোথায় বন্ধন 1) 
বিষয়ে আসক্ত মন বন্ধন-কারণ 

মুক্তির কারণ হয় অনাসক্ত মন। 
বিষয়সমূহ হতে আপনার মন 

প্রত্যান্থত করিয়াই জ্ঞানী মুনিজন 
মুক্তিহেত করিবেন পরব্রন্ম-ধ্যান 

( ধ্যানসিদ্ধ যেই জন মুক্তি তার স্থান । ) 
বিকারার্থ সাধারণ লৌহখপ্ডে যথা 
অয়স্বাস্তমণি করে অয়স্কাস্ত তথা 

ধ্যানী সেই মুনিজনে (€ সাধনার ফলে ) 
্রন্ম দেন ব্রহ্মভাব নিজশক্তিবলে। 


কথাপ্রসঙ্গে 
ভগবৎ-কপ। 


মাছ্ষ নানাভাবে জীবনের চরম লক্ষ্যে 
উপনীত হইয়া থাকে-_-এইটি বুঝাইবার জন্য 
জীরামকুষ্ণদেব “সাঁধনসি্, “কপাসিদ্ধ+ “হ্ঠাৎ- 
সিদ্ধ”, ্বপ্রসি্ ইত্যাদি শব্ধ গ্রয়োগ করিতেন। 
কপাসিদ্ধদের সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন £ আর 
এক থাক আছে কৃপাসিদ্ধ। হঠাৎ তার কপা 
হ'ল- অমনি দর্শন আর জ্ঞানলাভ। যেমন 
হাজার বছরের অন্ধকার ঘর-_ আলো নিয়ে 
গেলে একক্ষণে আলো! হয়ে যায়!_একটু একটু 
করে হয় না।, এই উপমাঁটি কুপাসিদ্ধদের 
গ্রসঙ্গে তিনি বহুবার ব্যবহার করিয়াছেন। 

এখন প্রশ্ন এই যে, ভগবৎ-রুপা শরতাধীন 
কিনা । প্রশ্নটি অতি জটিল। স্বামী 
বিবেকানন্দকে বিভিক্প সময়ে এই প্রশ্ন করা 
হইলে তিনি আপাতবিরোধী উত্তর দিয়াছেন, 
ইহ আমর “ক্বামি-শিয্ত-সংবাদ? গ্র্থে দেখি | 
উক্ত গ্রন্থের এক জায়গায় স্বামীজী বলিতেছেন; 
প্কপার কোন ০০01000 ( শর্ত ) নেই, 
কপাট! হচ্ছে তার খেয়াল । এই জগৎ-হুষ্টিটাই 
তার খেয়াল-'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।/ 
যিনি খেয়াল ক'রে এমন জগৎ গড়তে-ভাঙতে 
পারেন, তিনি কি আর কৃপা ক'রে 
মহাঁপাঁপীকেও মুক্তি দিতে পারেন না! তবে 
যে কারুকে সাধন-ভজন করিয়ে নেন ও 
কাকুকে করান না, সেটাও তার খেয়াল-_ 
তার ইচ্ছা ।” 

উক্ত গ্রন্থেরই আর এক জায়গায় আছে, 
শিল্ শরচ্ছন্ত্র ক্রবতী গিরিশচন্দ্র ঘোষের কথা 
_শকপাপক্ষে কোন নিয়ম নেই, যদি থাকে, 
তবে তাকে কৃপা বল! যাঁয় না। সেখানে সবই 


বে-আইনী কারখানা | স্বামীজীকে বলিলে 
স্বামীজী উত্তর দেন; “তা নয় রে, তা নয়; 
ঘোষজ যেখানকার কথ! বলেছে, সেখানেও 
আমাদের অজ্ঞাত একটা আইন বা নিয়ম 
আছেই আছে। বে-আইনী কারখানাটা হচ্ছে 
শেষ কথা; ব্খানে 18৬ 01 08058811010 
( কার্যকারণ-বিধি ) নেই, কাজেই সেখানে কে 
কাকে কপা করবে! সেখানে সেব্য-সেবক, 
ধ্যাতা-ধ্যেয়, জ্ঞাতা-জ্ঞেয় এক হয়ে যায় সব 
সমরস। এবং স্বামীজী উক্ত শিস্কে আরও 
বলিয়াছিলেন, “তুই প্রাণপণে চেষ্টা করছিস 
দেখে তবে তার কৃপা হয়। 9088816 
(কষ্টায়াস) না করে বসে থাক, দেখবি 
কখনও কৃপা হবে না।, 

এই আঁপাতবিরোধী উক্তিছয়ের সামগীস্য 
স্বামীজী নিজেই যথাসম্ভব করিয়াছেন । “যথা- 
সম্ভব” বলিবার কারণ এই যে, স্বামীজী স্বয়ং 
স্বীকার করিয়াছেন, “এ রহস্য বোঝা কঠিন।। 
কপার কি কোন নিয়ম আছে ?এই প্রশ্নের 
উত্তরে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "্্যাও বটে, 
নাও বটে। যার! কায়মনোবাক্যে সর্বদ। পবিত্র, 
যাদের অনুরাগ প্রবল, যার! সদসদ্‌-বিচারবান্‌ 
ও ধ্যানধারণায় রত, তাদের উপরই ভগবানের 
কপা হয়। তবে ভগবান প্রকৃতির সকল 
নিয়মের বাইরে, কোন নিয়ম-নীতির বশীভূত 
নন--ঠাকুর যেমন বলতেন, “তার বালকের 
ব্বভাব+_সেজন্ত দেখা যায় কেউ কোটি জন 
ডেকে ডেকেও তার সাড়া পায় লা; আবার 
যাকে আমরা পাপী তাগী নাস্তিক বলি, তার 
ভেতরে সহস! চিথ্প্রকাশ হয়ে যায় তাকে 


আঘবাঢ়, ১৩৮৫ ] 


ভগবান অযাচিত কৃপা করে বসেন। তার 
আগের জন্মের স্ুৰূতি ছিল একথা বলতে 
পারিস; কিন্ত এ রহস্য বোঝ|। কঠিন ।” 


হচনায় আমরা দেখিলাম, স্বামীজী 
শ্ররামকৃষ্চকখিত ঈশ্বরের বালকস্বভাবের 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং মহধি বাদরাঁয়ণের 
“লোকবত্ত লীলাকৈবল্যম্‌্” হৃত্রেরও উদ্ধৃতি 
দিয়াছেন। ইহা খুবই প্রাসঙ্গিক, কারণ ভগবৎ- 
কপার প্রশ্নের সহিত ভগবানের স্বরূপের বা 
স্বভাবের গ্রশ্নটিও অবিচ্ছেষ্ভভাবে সম্বন্ধ । 

নিশ্বর,বালকন্মভাব-_শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহার 
এই উক্তিটির ব্যাখ্যা নিজেই দিয়াছেন : 
“যেমন কোন ছেলে কৌচড়ে রত্ব লয়ে বসে 
আছে। কত লোক রাস্ত! দিয়ে চলে যাচ্ছে। 
অনেকে তার কাছে রত্ব চাচ্ছে। কিন্তসে 
কাপড়ে হাত চেপে মুখ ফিরিয়ে বলে, না আমি 
দেবে না। আবার হয়তো যে চায়নি, চলে 
যাচ্ছে, পেছনে পেছনে দৌড়ে গিয়ে সেখে 
তাকে দিয়ে ফেলে !» 

“লোকবভু, লীলাকৈবল্যস্*_এই স্ত্রটির 
তাৎপর্য হইল £ যদ্দি এইরূপ আশঙ্কা করা হয় 
যে, শীশ্বর নিত্যতৃপ্ত বলিয়। তাহার কোনই 
প্রয়োজন না থাকায় তিনি জগতত্রষ্টা হইতে 
পারেন না, তাহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, 
লোকে অর্থাৎ জগতে কোন প্রকার প্রয়োজন 
না থাকিলেও পুর্ণকাম রাজাদি যেরূপ ক্রীড়াদি 
করেন, শ্বরেরও জগৎ-ষ্টি কেবলমাত্র 
লীলার জন্যই, অন্য কোন প্রয়োজনে নহে। 
অধিকন্ধ রাজ! প্রভৃতির লীলাতে যদিই বা 
কিছু প্রয়োজনের ( তৃপ্তি ইত্যাদির ) সম্ভাবন! 
থাকিলেও থাকিতে পারে, নিত্যতৃপ্ত ঈশ্বরের 
অগং-হৃষ্টি লীল| ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

স্থতরাং দেখ! যাইতেছে যে, কপাতত্বের 


কথাপ্রসঙ্গে 


৭৯ 


আলোচনা! করিতে গেলে অনিবার্ধভাবেই 

ঈশ্বরতত্বের প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। 

অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ কী? তাহার স্বভাব 

কী?-_এই সকল প্রশ্নের আমরা সম্মুখীন হই। 
নজরুলের গানে আছে £ 

£থেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে। 
প্রলয় স্থ্টি তব পুতু লখেলা '*, 

গানটি ভাবপ্রবণ মনকে “আনমনা” করে। 
শুক্ে মহা আকাশে যিনি “মগ্ন লীলা" 
বিলাসে” সেই “উদাসী”র স্বরূপ বা! স্বভাব 
সম্বন্ধে অনন্ত জিজ্ঞাস৷ জাগায়। 

প্রেমিকের গানে আছে £ 

সাংখ্য পাতগ্রল মীমংসায় মীমাংসা কিছুই 

হ'ল না। 

অনন্তরূপিণীর অস্ত বৈশেষিকেতেও মিলে না । 

শ্রারামকৃষ্ণদেবও গাহিয়াছেন রামপ্রপার্দী গান £ 

“মন কি তব কর তারে যেন উন্নত আধার 

: ঘরে ।... 

ষড় দর্শনে না! পায় দরশন, আগম নিগম তত্র- 

সারে । 

শুধু এই আধুনিক যুগে নয়, প্রাচীন 

বৈদিক খষির ক হইতেও একই ভাবের খক্‌- 

মন্ত্র উৎসারিত হইয়াছিল । “একই ভাবের” 

বলিলে বরং কম বলা হয়-বৈদিক খধি 

প্রশ্ন করিয়ছেন-অপরের কথা কি, স্বয়ং 

ঈশ্বরও কি জগত-হ্ষ্টিরপ স্বমহিমা জানেন? 

এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জানিতেও পারেন, 
না জানিতেও পারেন ! 

এ যাবৎ আমরা যাহা উপস্থাপিত করিলাম 
তাহা মূলতঃ তত্বকখা_ ঈশ্বরককপাঁতত্বের ও 
ঈশ্বরস্ব্ূপতত্বের কথা । কিস্তু আমাদের করণীয় 
কী ?--এ প্রশ্ন তো রহিয়াই গেল! আমরা 
কি খেয়ালী বালকের বা খামখেয়ালী রাজার 
খেয়াল-খামখেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া 


২৮০ 


নিশ্শিন্ত হইয়া বসিয়। থাকিব ? অথবা অনিশ্চিত 
বৃষ্টির জলের জন্য হাত-পা গুটাইয়৷ প্রতীক্ষা 
করিব? ন্মরণীয় যে, বৃষ্টির জলের উপমাটি 
শ্ীরামকষ্ণদেব কপাঁসিদ্ধদের প্রসঙ্গে ব্যবহার 
করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছিলেন ; “কেউ 
কেউ অনেক কষ্টে ক্ষেতে জল ছেঁচে আনে) 
আনতে পারলে ফসল হয়। কারু জল ছেঁচতে 
হ'ল না, বৃষ্টির জলে ভেসে গেল। কষ্ট ক'রে 
জল আনতে হল না। এই মায়ার হাত থেকে 
এড়াতে কষ্ট করে সাধন করতে হয়। কপা- 
সিদ্ধের কষ্ট করতে হয় না। সে কিন্তু দু-এক 
জন] |? 

আমরা কি আখেরে এ “ছু-এক অনার 
মধো পড়িলেও পড়িতে পারি, এই ভরসায় 
বসিয়া থাকিতে পারি? 

কখনই নয়। 

সুতরাং কাজের কথায় আসা যাক। 

শ্রীরামকষ্চদেব বলিতেন, “কপাবাতাঁস তো 
বইছেই, তুমি পাল তুলে দাও না! “পাল 
তোলা” অর্থাৎ একটু সাধনভজন করা । তিনি 
আরও বলিতেন, "ভগবানের দ্রিকে এক পা 
এগুলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন+,ঈশ্বরকে 
একগুণ যা দেবে, সহশ্রগুণ তাই পাবে, ঈশ্বরের 
নাম করতে অন্থুরাঁগ বাড়লে বিকার কাটবেই 
কাটবে, তার কপা হবেই হবে”, ঈশ্বরকে 
গ্রার্থনা করতে হয়, ঠাকুর কৃপা ক”রে জ্ঞানের 
আলো তোমার নিজের উপর একবার ধরো, 
আমি তোমায় দর্শন করি”, “ঈশ্বরের কপার 
উপরে সব নির্ভর করছে, তা কলে তাঁকে 
ডাকতে হবে--্টুপ ক'রে থাঁকলে হবে না” 
“সাধনা করতে করতে তার কৃপায় সিদ্ধ হয়। 
একটু খাটা চাই ।+ “ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তার 
রূপা হবে, ঈশ্বরলাঁভ হবে।” ইত্যাদি । 

স্বতরাং প্রার্থনা কর! চাইঃ নাম করা চাই, 


উদ্বোধন 


[৮০তম বর্ধ--৬ঠ সংখ্য। 


ব্যাকুল হওয়! চাই, তবেই আমরা ভগবৎ-কৃপা 
যাহা সর্বদাই রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিতে 
পারিব। আমরা! ষদ্দি নিজেরাই ঘরের দরজ। 
জানাল! বন্ধ করিয়া “অন্ধকার ! অন্ধকার !/ 
বলিয়া "ত্রাহি ত্রাহি” রব তুলি, কে আমাদের 
পরিত্রাণ করিবে ! ভগবানের অজন্র কপারশ্শি 
আমাদের বন্ধকক্ষের রুদ্ধবারে রুদ্বগবাক্ষে 
গ্রতিনিয়ত আঘাত করিতেছে-_ প্রয়োজন শুধু 
সেগুলি উন্মোচিত করা । আমাদের তরফ 
হইতে আর কিছু করণীয় নাই। 

কগাবাতাস ও পালতোলার উপমাটির 
মতোই শ্রারামকষ্চদেবের আরেকটি প্রিয় 
উপম। মনরূপ হুচ ও ঈশ্বররূপ চুম্বক । উপমাটি 
রামগ্রসার্দের একটি গানে আছে» যে গানটি 
প্রীরামকষ্জদেব গাহিতেন। অবশ্ঠ উপমাঁটি 
অতি প্রাচীন (এই সংখ্যার “দিব্য বাণী, 
্ষ্টব্য )। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্াসাগরের গৃহে 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ রামপ্রসাদী গানাট গাহিতে 
গাহিতে সমাধিস্থ হন। গানটির দুইটি কলিতে 
আছে £ 

“সে ভাব লাগি পরম যোগী 

যোগ করে যুগ-যুগান্তরে | 
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন 
লোহাকে চুম্বকে ধরে ॥ 

সমাধিভঙে শ্ররামরুঞ্চদেব “ভাবের উদয় 
ব্যাখ্যা করিলেন : "ভাব, ভক্তি এর মানে 
তাকে ভালবাসা । অর্থাৎ তাহাকে ভাল- 
বাসিতে পারিলে চুম্বক যেমন লোহাকে 
আকর্ষণ করে, শ্রীভগবাঁনও তেমনি ভক্তকে 
আকর্ষণ করেন। 

উপমাটি শ্রীরামকৃষ্চদেব কথামৃতের অন্ত্রও 
একাধিকবার বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন : 
ছু'চ কাদা দিয়ে ঢাকা থাকলে আর চুদ্বকে 


টানে না। মাটি-কাঁদ ধুয়ে ফেললে; তখন 


আবাঢ় ১৩৮৫ ] 


চুঙ্বকে টাঁনে। মনের ময়লা তেমশি চোখের 
জলে ধুয়ে যায় ।...তখন ইশ্বররূপ চুম্বক মনরূপ 
ছুঁচকে টেনে লন। তখন সমাধি হয়, ইশ্বর- 
দর্শন হয়।” “সাধুসঙ্গ আর সর্বদা প্রার্থন! করতে 
হয়। তার কাছে কাদতে হয়। মনের ময়লা- 
গুলো ধুয়ে গেলে তীর দর্শন হয়। মনটি যেন 
মাটিমাখানো। লোহার সচ- ঈশ্বর চুম্বক পাথর, 
মাটি না গেলে চুষ্ষক পাথরের সঙ্গে যোগ হয় 
না। কাদতে কাদতে সুচের মাটি ধুয়ে যায়) 
মাটি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, পাপবুদ্ধি, 
বিষয়বুদ্ধি।” ইত্যাদি । 

বস্ততঃ কপাবাতাস যেমন সর্বদাই বহিতেছে, 
চৌন্বক-ক্ষেত্রে চুহ্ধকৈর আকর্ষণী শক্তিও তেমনি 
সর্বদাই রহিয়াছে । কিন্তু কার্যত: তাহা 
পরিদৃষ্ট হয় না, কারণ লৌহখগ্ডের উপর 
মৃত্তিকার গাঢ় আবরণ পড়িয়াছে। সেই 
আবরণ হইতে লৌহখগুকে মুক্ত করিতে 
পারিলেই চুম্বকের মাকর্ষণী শক্তি প্রকট হয়_ 
লোহখগুটি একটি ক্ষুদ্র চুম্বকে পরিণত হয়। 
তখন ঈশ্বররূপী বৃহত্তম চুম্বক উহাকে আক 
করিয়া! স্বসংলগ্ করে । 

ম্তরাং আগে মনের শুৰ্ধিত তবেই কপার 
প্রকাশ এবং ঈশ্বরে যোগ । 

স্বামী বিবেকানন্দও চিকাগে। ধর্মমহাসভায় 
পঠিত তাহার “হিন্দুধর্ম” প্রবন্ধে শ্রীরা মকষ্ণদেবের 
এই সকল কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন : 
ঈশ্বরের কৃপা হইলেই এই বন্ধন ঘুচিয়া যাইতে 
পারে এবং পবিভ্র-স্থদরয় মান্ষের উপরই তাহার 
কপাহয়। অতএব পবিভ্রতাই তাহার কৃপা- 
লাভের উপায়।, 

আমাদের সমস্ত শাস্ত্র ও শাস্তব্যাধ্যাকার- 
গণের সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞান ব। প্রেম ভগবৎ- 
কপাতেই লাভ করা! যায় এবং উহ! সাধন- 
সাপেক্ষ | আচার্য নিখার্ক বলিতেছেন £ 


কথা প্রসঙ্গে 


২৮১ 


'কপান্য দৈন্তাদিযুজি প্রজায়তে 
যয়! ভবেৎ প্রেমবিশেষলক্ষণা 
ভক্তি হ্যনন্যাধিপতের্মহীত্মিনঃ, 

অর্থাৎ যে সাধক দীনত। আদি গুণযুক্ত, 
তাহার প্রতিই শ্াভগবানের কৃপা হয়_-যে 
কপার ফলে সর্বেশ্বর বিশ্বাত্বা শ্রীভগবানে 
সাধকের প্রেমরূপিণী ভক্তি হয়। (মনে পড়িয়া 
যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা: উ€ টিপিতে বৃষ্টির 
জল জমে না। খাল জমিতে জমে ; তেমনি 
ঈশ্বরের কপাবারি, যেখানে অহঙ্কার সেখানে 
জমে না।) 

মহাভারতের শান্তিপর্বের টীকায় নীলক 
লিখিয়াছেন ঃ 

কের্সভি ভগবদ্ভক্তি উঁক্ত্যেশ্বরকুপা তয়] । 

জ্ঞানং তেন বিমুক্তিশ্চ মোক্ষধর্মীর্থসংগ্রহঃ ॥” 
তাৎপর্য এই যে নিষ্কাম কর্মের দ্বারা 
ভগবানে ভক্তি হয়। ভক্তির ফলে ভগবত-কুপা 
হয়। ভগবত্কপার ফলে জ্ঞান হয়। জ্ঞান 
হইলে মোক্ষ হয়। মোক্ষধর্মের ইহাই 
সারসংগ্রহ । 

নি্বার্ক ও নীলকণ্ঠের কথার মধ্যে তত্বগত 
পার্থক্য বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় 
না। একজন প্রেমের দিক হইতে কথ! 
বলিতেছেন, অপরে জ্ঞানের দিক হইতে। 
সমদ্বয়াবতার শ্রারামকঞ্জদেব বলিতেন, পর! 
তক্তি ও পরম জ্ঞান একই বস্ত। 

র্স্থত্রের ভাতে আচার্য শঙ্কর লিখিয়াছেন, 
ভগবৎ-কপা জীবের কর্মসাঁপেক্ষ । কঠোপ- 
নিষদের ভাযতে তিনি লিখিয়াছেন, “সর্বজ্ঞ; 
সর্বেশ্বরঃ..-কর্মান্ছরূপং কামান কর্মফলানি, 
্বা্গগ্রহনিমিত্বাংস্চ কামান্‌-.প্রযচ্ছতি | ইহার 
আপাত-প্রতীয়মান অর্থ সর্বজ্ঞ সর্ধেখর 
জীবগণের কর্মামুরূপ কর্মফল দেন এবং নিজেও 
অনুগ্রহ করিয়া বাঞ্চিত ফল দেন। অর্থাৎ 


২৮২ উদ্বোধন [ ৮০তম বর্ধ_-্ঠ সংখ্যা 


যেন ছুই শ্রেণীর ফলের কথ| বলা হইতেছে । সঙ্গত অর্থ এই যে, ঈশ্বর জীবগণকে তাহাদের 
কিন্ত পশ্তিতদের মতে এই অর্থ সিদ্ধান্ত কর্মাহসারেই ফল দেন এবং এ ফলদানও 
বিরোধী । কারণ ইহাতে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব- তাহারই অনুগ্রহ । ফলত: শাক্ত্ব্যাখ্যাকারগণ 
দোষ হয়। ইহা ব্যতীত শঙ্করের উভয় ভাতের কোন অবস্থাতেই ভগবং-কপাঁকে জীবের 
মধ্যেও বিরোধ হয়। সুতরাং তাঁহাদের মতে সাধন-নিরপেক্ষ বলেন না। 


হরিমীড়ে"স্তোত্রম্‌ 
স্তোত্র-রচয়িতা £ আচার্য শংকর ; টীকাকার £ স্বয়ংপ্রকাশ-ষতি 
অনুবাদক £ ব্বামী ধীরেশানন্দ 
[ পূর্বাহবৃতি ] 

টাক] £ নম্গু নান্তি জীবাতিরিক্তঃ কশ্চিৎ ঈশ্বরঃ জগব্র্টা প্রাণিনাং ভয়াভয়হেতেঃ ; 
“জগতঃ নিত্যত্বাৎ, সুখছুঃখয়ো: চ পুণ্যপাপমূলত্বাৎ, বেদাস্তানাং চ কর্মশেষভূত-কত্রণদি- 
ত্তাবকত্বেন প্রত্যক্ষার্দি-বিরুদ্ধাদ্বিতীয়েশ্বরে প্রমাণত্বাভাবাৎ ইতি জৈমিনীয়ানাং মতম্‌ আশঙ্ক্য 
সর্বস্ত অগতঃ সাবয়বত্বাদিন! কার্যত্বেন অন্থমিতশ্য অধিষ্ঠাতারং পরমেশ্বরং বিনা উৎপত্ত্যন্ূপপত্তেঃ, 
জীবানাং চ এতাদৃশ-জগছুৎপাঁদনে জ্ঞানসামর্থ্যয়োঃ অসম্ভবাৎ্ চেতনত্বেন স্বতন্ত্রাণাং চ তেষাং 
পারবশ্ং বিনা স্বতঃ ছুঃখহেতু-কর্মামু্ঠানেন তদ্‌ভোগাসম্ভবাৎ, কর্মণাং চ জড়ত্বেন জগৎসর্জনে 
জীবানাং স্ুখছুঃখদানে চ স্বতঃ অধিষ্ঠাতারং বিন। অসমর্থত্বাৎ, বেদান্তৈ: চ প্রাণিকর্মান্রোধেন 
জগত্ভর্ঃ তৎকর্মফলদাতুঃ চ ঈশ্বরস্য সিদ্ধিপ্রকারস্ত পূর্ব উক্তত্বাৎ, তৎপর-শ্রুতিবিরোধে 
প্রত্যক্ষাদেঃ আভাসত্বাৎ, কর্ম-বিরুদ্ব-গ্রতিপাদক-বেদাস্তানাং তচ্ছ্ষোত্মক-স্তাবকান্পপত্তেঃ ৯, 
অস্তি “কার্ধম্‌ অঙ্ুরাদিকং সকতৃ কিং, কার্ধত্বাৎ ঘটবৎ” ইতি কার্ধ-শিঙ্গাদি-তর্কান্গৃহীত-শ্রুতি- 
সিদ্ধ: কশ্চিৎ পরমেশ্বরঃ ইতি অভিপ্রেত্য আহ-_ 


| মুলস্তোত্রম্‌ | 
যেনাবিষ্টে! বন্ত চ শক্ত্যা বদধীনঃ 
ক্ষেত্রজ্োহয়ং কারয়িত। জন্তযু কতু | 
কর্তা ভোক্তাত্মাত্র হি চিচ্ছক্জ্যধিরূঢ়- 
স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিষীড়ে ॥২১। (১) 
যেন ইতি। ক্ষেত্রজ্ঞঃ যেন পরমেশ্বরেণ আবিষ্টঃ ছুফরম্‌ অপি কর্ম কচিৎ করোতি 
গ্রহাবিষ্টবৎ) আবেশনিমুক্তিঃ ন শরোতি কতু, সঃ অস্তি কশ্চিৎ পরমেশ্বর: | অজুনাদৌ 
ঈশ্বরাবেশ-শ্রবণাৎ। যন্ত চ শঙ্ক্য। মায়য়া। আবিষ্টঃ জঞানম্বরূপঃ অপি মুঢ়ঃ অহং ন জানে 
কিঞ্চিৎ অজ্ঞঃ অভিমন্যতে, সঃ অস্তি শক্তিমান্‌ কশ্চিং ইতি গম্যতে | অথ শ্রুতিং__“অনীশয়া 
শোচতি মুহথমানঃ [ শ্বে, উ, 81৭ ] ইতি । অনীশয়। আত্মাজানাবরণেন ঈশ্বর-ভাবাপ্রতিপত্তা। 


আঁবাঢ়। ১৩৮৫ ] “ছরিমীড়ে+-ন্তোজঅম্‌ ২৮৩ 


মুহমানঃ দেহাদিষু অভিনিবিশমানঃ: ; শোঁচতি, তদ্গত-বৈরূব্যেন বিষীদতি ইতি অর্থ)। তৎ 
উক্তং ভগবতা৷ অপি--“দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়! ছরত)য়া” [ গীতা, ৭১৪ ] ইতি । অতএব 
ক্ষেত্র; অং বদধীনঃ সরবব্যাপারেষু বর্ততে, অন্তি সঃ ঈশ্বরঃ। জত্তযু স্বভৃতেষু, কতু? 
কারায়িভা ইতি অভ্যুপগন্তব্যম্‌। তৎ উক্ত হবত্রকারেণশ--পরাৎ তু তৎ শুতে [ বর্হত্র, 
২৩1৪১ ] ইতি । পরাৎ ঈশ্বরাৎ নিমিত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞঃ কর্তা। তত শ্রতেঃ )-__ “এষ হি এব সাধু 
কর্ম কারয়তি' [ কৌ, উ. ৩৮ ] ইতি ইশ্বরস্ত প্রয়োজকত্ব-শ্রবণাৎ ইতি । যন্ত পরমাত্মনঃ 
চিচ্ছক্তযধিরূঢ়ঃ চিৎস্বরপ-ব্যাপ্তঃ; কর্তা ভোক্ত। আত্মা ইতি প্রসিদ্ধ; অহংকার, অত্র 
কার্কারণসংঘাতে কশাণুব্যাপ্তঃ লোহঃ ইব, তম্‌ ঈড়ে ইতি অর্থঃ ॥২১॥ 

টীকানবাদ £ শঙ্কা; জীব হইতে ভিন্ন, প্রাণীদিগের ভয় ও অভয়ের হেতু, জগতের 
সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর কেহ নাই )--কারণ, জগৎ নিত্য, সুখ এবং ছুঃখও পুণ্য- এবং পাপ-মূলক, 
বেদাস্তবাক্যসমৃহও কর্মের অঙ্গীভূত কর্তা প্রভৃতির প্রশংসাপর বলিয়া প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের 
বিরুদ্ধ অদ্বিতীয় ঈশ্বরবিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না__এইরূপ [ পূর্বমীমাংসক ] জৈমিনীয় 
সম্প্রদায়ের মত আশঙ্কা করিয়া [ উত্তরে বল! হইতেছে-_ ] অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর ব্যতীত 
সাবয়বত্ব প্রভৃতি হেতুর দ্বারা কার্ধত্বরূপে অনুমিত সমস্ত জগতের উৎপত্তি উপপন্ন হয় না )১ 
জীবগণেরও এইরূপ [ বিচিত্র ] জগদ্রচনার জ্ঞান ও শক্তি [ থাকা] সম্ভব নহে) [ এ-বিষয়ে 
আরও বক্তব্য এই যে,_- ] সচেতনত্ব-নিবন্ধন তাহারা (জীবগণ ) স্বতন্ত্র" বলিয়া পরবশ্তা 
ব্যতীত স্বাভাবিকভাবে দুঃখজনক কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহাদের ক্লেশভোগের সম্ভাবন। 
নাই) কর্মসমূহও জড় বলিয়া কোন চেতন অধিষ্ঠাতা (প্রেরক ) ব্যতীত জগৎ হৃষ্টি করিতে ও 
জীবগণকে স্ুখছুঃখ প্রদান করিতে স্বাভাবিকভাবেই অসমর্থ ১৫ বেদান্তবাক্যসমূহের ছার! 


এ আপ. সা উদ 


১ যাহা সাবয়ব, তাহ| কার্য । সুতরাং জগৎ সাবঝয়ৰব বলিয়া জগংও কার্য। 
যাহা কার্য, তাহ? কোন একজন কর্তার দ্বার] নিষ্পাদিত হয়। সুতরাং সাবয়ব জগৎও কার্য 
বলিয়াই কর্তার দ্বারা নিষ্পাদিত। নির্মীয়মাণ কার্ষের উপাদান-বস্ত-বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান 
নাথাকিলে কেহ এ কার্ষের কর্তা হইতে পারে না। এই বিচিত্র জগতের সমস্ত বস্তর 
উপাদান-বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান ও নির্মাণকৌশল যে কর্তার পরিজ্ঞাত, তিনি সর্বজ্ঞ। এইরূপ 
সর্বজ্ঞকেই পরমেশ্বর বল। হয়। সর্বজ্ঞ পরমেশ্বররূপ কর্তী ব্যতীত এই বিচিত্র জগন্রপ কার্ধ 
সম্ভব হয় না_ইহাই তাৎপর্য । 

২ এ-বিষয়ে বিস্তারিত জানিবার জন্ঠ ব্রহ্গস্ত্রের “জম্মাগ্ধন্ত যতঃ” | ১১।২ | স্থত্রের 
শাঙ্করভান্ত দ্রষ্টব্য । 

৩ অন্টের ইচ্ছার অধীন না হইয়। কাজ করিবার সামর্থাকেই স্বাতন্ত্য বলে । অচেতন এ 
পদ্ার্থসমূহের এইরূপ সামর্থ্য নাই বলিয়াই তাহারা স্বতন্ত্র নহে । চেতন জীবগণের স্যাতন্ব্ 
থাকিলেও উহা নিরম্কুশ নহে। কারণ, জীবগণ ক্ষেত্রবিশেষে নিজেদের অনিচ্ছাসত্বেও 
অধিক শক্তিশালী ব্যক্তির ইচ্ছা্সারে পরিচালিত হইতে বাধ্য হয়। একমাত্র ঈশ্বরের 


স্বাতন্ত্রাই নিরহ্কুশ। 
৪ অচেতন বস্ত্র চেতন গ্রযোজক বাতীত স্বয়ং কোন কার্ধ সম্পাদন করিতে পারে 


না, যেমন অচেতন বখ চেতন সারথি ব্যতীত চলিতে পারে না। সুতরাং অচেতন কর্মসমূহের 
প্রযোজক চেতন কোন একজন ব্যতীত জগত্-নির্সাণ বা স্থখদুঃখদান করিবার সম্ভাবনা নাই। 
এইরূপ চেতন প্রযোজক কর্তাই ঈশ্বর নামে প্রসিদ্ব_ইহাই তাৎপর্য । 


২৮৪ উদ্বোধন [ ৮০তম বর্ষ--৬্ঠ সংখ্যা 


[ প্রদশিত ]__প্রাণিগণের কর্মাসুসারে জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং তাহাদের (গ্রাণিগণের ) 
[ শুভাশুভ- ]কর্মফলদাঁত ঈশ্বরের সিদ্ধির পদ্ধতিও [ এখানে ] পূর্বেই উক্ত হইয়াছে (এই 
টাকাঁতেই পূর্বমীমীংসামতের খণ্ডনে এযাবৎ যাহা বল! হইয়াছে ); ঈশ্বরের জগত-কত্তৃত্ব- 
বোধক শ্রুতির সহিত প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণের বিরোধ হওয়ায় প্রত্যক্ষাদিকে | শ্রুতিপ্রমাণ 
অপেক্ষা দুর্বল বলিয়া ] প্রত্যক্ষাদদির আভাস (দোষদুষ্ট প্রত্যক্ষার্দি) বলিতে হইবে )* কর্ম- 
বিরুদ্ধ | বিষয়ের (নিবিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের ) ] প্রতিপাঁদক বেদাস্তবাক্যসমুহ কমার (কর্মের 
অঙ্গীভূত দেবতা, মন্ত্র, কর্তা প্রভৃতির ) প্রশংসাঁপর বাক্য মাত্র, ইহাও উপপন্ন হয় না) 
[ বিশেষতঃ ] অস্কুরাদি কার্য | পক্ষ 1, কতৃজন্য। সাধ্য 1,যেহেতু উহা কার্য [ হেতু 1, ঘটবৎ 
[ ঘট প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত | এইরূপ [যথোপযুক্ত ] তর্ক- [অনুকুল যুক্তি-] সমধিত কার্ধহেতুক 
কোনও একজন শ্রুতিসিদ্ধ পরমেশ্বর আছেন, এই অভিগ্রায়ে | আচার্য] বলিতেছেন; 
[ মূলঙ্লোক, ২১১৬ পৃঃ ২৮২ দ্রষ্টব্য ]1:১) 

অন্বয় ঃ যেন আবিষ্টঃ, যদধীনঃ১ যস্থ চ শক্ত্যা অয়ং ক্ষেব্রজ্ঞ; কর্তা, জন্তু কতুঃ 
কারয়িতা [চট], চিচ্ছক্যধিরঢ়ঃ অত্র ভোক্তা আত্মা [চ], তং সংসার-ধ্বান্ত-বিনাশং 
হরিম্‌ ঈড়ে ।২১। 

স্তোত্রান্বাদ £ বাহার দারা আবিষ্ট হইয়া যাহার অধীন এই ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) 
বাহার শক্তিতে [ স্বয়ং ] কর্তা এবং প্রাণীদের মধ্যে কর্তার কারয়িতা হয়, [ধাহাঁর ] চিৎ- 
শক্তিতে অবস্থিত হইয়া [ পূরোক্ত জীব ] এই সংসারে ভোক্তা আত্মা [-রূপে প্রসিদ্ধ ] হয়, 
সংসারের [কারণীভূত অজ্ঞান-] অন্ধকাঁর-বিনাশকাঁরী সেই হরিকে বন্দনা করি । ২১। 

টীকান্গবাদ £ যেন ইত্যাদি । ক্ষেত্রভ্ঞঃব_জীব, যে পরমেশ্বর কতৃক আবিষ্টঃ 
-_ আবিষ্ট হইয়া গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় কখন কখন [ অত্যন্ত] দু্ষর কর্মও করিয়। থাকে; 
আবেশমুক্ত হইলে [ আর সেই কর্ম | করিতে পারে নাঁ_ এইরূপ কোন একজন পরমেশ্বর 
[ অবশ্যই ] আছেন। [ দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা হইতেছে__ ] অর্জুন গ্রভৃতিতে ঈশ্বরের আবেশ 


৫ জীব নিজেই আসক্তি, বিদ্বেষ প্রভৃতি কারণে বিভিন্ন সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া 
অভীষ্ট কার্য সম্পাদন করে । শ্রতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা জীবকেই কতণরূপে পাওয়া 
যাঁয়-ঈশ্বরের কতৃতত্ব প্রতাক্ষার্দি প্রমাণসিদ্ধ নহে । বিশেষতঃ ঈশ্বরের সর্বময় কতৃত্ব স্বীকার 
করিলে তিনি ইচ্ছা করিক্সা জীবকে শুভ অথবা! অশুভ কর্মে নিযুক্ত করেন, ইহাই সিদ্ধ হয়। 
তাহার ফলে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব-দোষ ঘটে অর্থাৎ ঈশ্বরেরও অন্ধরাগ, বিদ্বেষ প্রভৃতি দোষ 
ঘটে। এই আশঙ্কার উত্তরে ব্রহ্গহত্রকার বলিয়াছেন, ঈশ্বর শ্রতিসিদ্ধ বলিয়াই ঈশ্বরের 
সর্বময়কতৃত্ব সর্বথা স্বীকার্য। শ্রুতির সহিত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধ ঘটিলে শ্রুতি- 
প্রমীণকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ শ্রুতি অপৌরুষেয় বলিয়াই স্বত:- 
সিদ্ধভাবে নির্দোষ প্রমাণ । প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণ পৌরুষেয় বলিয়! তাহাতে দোষের 
সম্ভাবন! বি্ধমান। ন্ুতরাং, উহা! শ্রুতি হইতে ছূর্বল। ইহাই বেদাস্তের সিদ্ধান্ত। এ- 
বিষয়ে ব্রহ্গহত্রের “পরাৎ তু তন্ছ্,তেঃ” [ ২1৩।৪১ ] হুত্রের শাঙ্করভাস্ত দ্রষ্টব্য । 

৬ টীকার আরম্ভ হইতে এই পর্যস্ত বাক্য একটিই | বাক্যাটির কর্তা “আচার্য, 
(উহ্ধ)) সমাপিক? ক্রিয়া-__“আহ্‌,) অসমাপিকা! ক্রিয়া_“আশঙ্ক্য, ও “অভিগ্রেত্য? ; কর্ম 
-সম্পূর্ণ ২১-সংখ্যক ক্লোকটি। 


আবাড়+ ১৩৮৫ ] কথামৃত ও কথামৃতকাঁর 


শোনা যায়। বন্যা চ শক্তযা-ধাহার শক্তির দ্বারা অর্থাৎ মায়ার দ্বারা আবিষ্ট 
[ জীব স্বভীবতঃ ] জ্ঞানন্বরূপ হইয়াও «আমি মুত, কিছুই জাঁনি না [ অতএব ] অজ্ঞ/_ ইহা! 
মনে করে, এইরূপ শক্তিমান কোঁন একজন [ পরমেশ্বর ] আছেন, ইহা বুঝা যায়। এবিষয়ে 
শ্রুতি : “মোহগ্রস্ত জীব ] দৈন্তভাববশতঃ শোক করে ।, [ ইহার ব্যাখ্যা. ] 'অনীশয়া”_ 
আত্মার অজ্ঞানাবরণের ফলে [ নিজের শ্বরূপতঃ ] ইশ্বরভাবের বোধরাহিত্যই “অনীশা”- 
তাহার দারা “মুহমান+- দেহাদিতে [আত্ম- | অভিনিবেশবশতঃ, “শৌচতি”-শোক 
করিয়! থাকে অর্থাৎ দেহাদিগত বিকলতাবশতঃ বিষাদগ্রন্ হয় । ভগবান [ কষ্ণ 1ও এবিষয়ে 
বলিয়াছেন- “আমার এই গুণময়ী দৈবী মায়! ছুরতিক্রমণীয়। 1 অতএব অগ্রং ক্ষেত্রজ্ঞ:_ এই 
জীব যদধীনঃ_ যাহার অধীন হইয়া সর্বকার্ষে প্রবৃত্ত হয়, সেই ঈশ্বর আছেন। জন্তু সমস্ত 
প্রাণীর মধ্যে কতৃঠঃ__কর্তার[ ও ] কারয়িতা_ প্রেরক, [ সেই ঈশ্বর ] ইহা! স্বীকার করিতে 
হইবে। | ব্রক্ম-]সত্রকারও বলিয়াছেন_-প্পরমেশ্বর হইতেই জীবের কতৃ্ব [সিদ্ধ হয়, 
অর্থাৎ জীবের স্বাভাবিক করতৃত্ব সিদ্ধ হয় না 1, যেহেতু [ কত়ত্বাদির ঈশ্বরাধীনতা-গ্রাতি- 
পাদক ] শ্রুতি আছে । “পরা ইর্বরূপ নিমিত্ববশতঃই, জীব কর্তা । “তৎ শ্রুতেঃ,__ 
ইনিই (ইঈশ্বরই ) জীবকে শুভ কর্ম করান_এইরপ শ্রতিবাঁক্যে ঈশ্বরের প্রযোৌজকত্ 
( নিয়ামকত্ব) শ্রুত হয়। যে পরমাস্মাঁর চিচ্ছক্ত্যধিবূঢ়ঃ_ চৈতন্তস্বরপ দ্বার! ব্যাপ্ত হইয়া কর্তা 
ভোক্ত। আত্মা_কর্তা-ভোক্তা-রূপে প্রসিদ্ধ অহংকার আন্র_-এই দেহেন্দ্রিয়সংঘাঁতে, অগ্নি- 
ব্যাপ্ত লৌহখণ্ডের ন্যায় [ বর্তমান 7, ভম্_তীহাকে (সংসারের কাঁরণীভূত 'অজ্ঞান-অন্ধকার- 


২৮৫ 


বিনাশকারী সেই হরিকে) ঈড়ে-বন্দনা করি--ইহাই 'অর্থ। ২১। [ক্রমশঃ] 
কথামত ও কথাম্বৃতকার 
শ্রীমতী জ্যোতিরময়ী দেবী 
কথামূত ! পানের বট্য়া, মুখে পান। দক্ষিণেশ্বরের 


একটি অপূর্ব বস্তু, যার অন্ত কোনো 
অভিধ। হয় না। লোকে যাঁকে সাহিত্য 
বলেন, কাব্য দর্শন সঙ্গীত জ্ঞানবিজ্ঞান ধর্মকর্ম 
কথাকাহিনী-কত নামে অভিহিত করেন 
সাহিত্যের জগত্প্রাঙ্গণে, “কথামৃত” সে-জগতের 
জিনিস নয়_ পু*খিপত্রে রচনা-করা৷ সাধারণ 
সাহিত্যিক জগতের লীলাখেল! নয় । এর নাম 
£কথামৃত” ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। 

«অমৃত কথা+-ও নয়» “কথামৃত” ! 

পরণে একটি সাধারণ লাঁলপাড় ধুতি, 
একটি হাতকাট ছোট জামা_হাঁতে একটি 

২ 


মন্দিরের মা ভবতাবিণীর পুজক। সাধারণ 
ঘরের পূজক ব্রাহ্মণ । র্বাক্গণ পণ্তিত' যাঁকে 
বলে তাও নন) শুধু ৬মার নিত্য সেবা! 
করেন। ৬মাকে মাতৃভাষায় বাংলা কথায় 
আহ্বান করে কথা বলেন। রক্তমাংসের 
দেহময়ী জননীকে ডাকার মত সে ডাক। 
আর পূজা করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে ভাবে 
ডুবে যান। এক আশ্চর্যদর্শন সাধারণ পূজারী 
ব্রাহ্গণ-কিশোর ! ক্রমে বুবক- প্রো ! তার 
মুখের এই অপুর্ব-শ্রত কথামৃত । 


চে 


৮৬ 


আজ লিখতে বসে দেখছি “কথামৃতে'র 
কত না টীকাভাগ্য ; “উদ্বোধনে? “বিশ্ববাণী'তে 
_ভাস্ত স্বদেশে-বিদেশে নানা পত্র-পত্রিকায়। 
এ ব্রাঙ্গণের কাহিনী আর তাঁর কথামত কি 
করে ছড়িয়ে গেছে, নিয়ত ছড়িয়ে যাচ্ছে 
পৃথিবীর সর্বত্র, ভাবতে অবাক লাগে! 

তারই দেওয়া উপমা_বনের মধ্যে ফুল 
ফোটে, কেউ জানে না কোন্‌ গাছের 
আড়ালে । কিন্তু ভ্রমর টের পায়। মানুষ 
গন্ধ পায়। সেদিন প্রচার নেই। পাণ্ডিতা 
নেই। খ্যাতিও নেই। প্রশ্ন বিচার মীমাংসা 
নেই। শুধু শোনা । ও কথামৃত শোনার 
জনয দলে দলে লোক আসে। 

আঁজ ভাবছি, সব প্রথম কে শুনেছিল এ 
কথামৃত! সব আগে কে দেখেছিল এ 
ভাবে-ভোলা ব্রাঙ্গণতনয়কে ? তাঁরা কী 
ভেবেছিল তাঁকে? কেন মুগ্ধ হয়েছিল? কী 
বুঝেছিল সেই অপূর্ব দেবমানবের প্র মুহ্মুহঃ 
ভাবন্থব সমাধিস্থ হওয়া আঁর কথামৃত বলা 
ভাবমুখে? তারা অবাক হয়ে, মুগ্ধ হয়ে 
শুনেছে । আবার ঠাকুরের দেওয়া! উপমার 
মতই-_আফিংখাওয়ান মযূরের মত ফিরে 
এসেছে--একলা নয়, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে । 

কেমন করে তোতাপুরী এসেই চিনে 
নিয়েছিলেন! কেমন করে ভৈরবী ব্রাঙ্গণী 
চিনে নিয়েছিলেন !-বাবা, তোমাকেই 
আমি খু'জছি+ বলেছিলেন ! 

আবার ভাবি £ এরা অথবা রানী রাসমণি, 
মধুরবাবু, মন্দিরের দর্শক সেবক পুজারীরা 
অথবা! রামচন্দ্র দত্ত, স্থুরেন্্শীথ মিত্র প্রমুখ 
ভক্তগণ_ কে আগে তার কথা গুনেছিলেন ? 
অবাক বিন্ময়ে & নরনারায়ণকে দেখেছিলেন 
--তীঁর কথামৃত শুনেছিলেন, বুঝেছিলেন? 

অপার রহশ্ত। অপার রতন্তষয় জীবনের ! 


উদ্বোধন 


| ৮*তম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 


কিন্ত এমন অঘটন এরকম মানযদধের নিয়ে 
জগতে আরো! ঘটেছে । রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ ঈশা 
মুস। মহম্মদ চৈতন্য নানকদের নিয়ে। কেউ 
মত্স্তজীবী, কেউ রাজপুত্র, কেউ গোপালক, 
কেউ অশ্বপালক, কেউ বণিকপুত্র_কে আগে 
তাদের চিনেছিলেন? কেমন করে মুগ্ধ 
হয়েছিলেন? কেউ লিখে রেখে গেছেন 
গীতায়। কেউ বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্টে। 
কেউ কোরাণশরীফে । কেউ গ্রন্থসাহেবে। 
এসব যেমন অঘটন, তেমমি অসীম রহস্যময় 
ব্যাপার । পণ্ডিতেরা এ যবনিক1 ভেদ করতে 
পারেন না। বলতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যান। 
“কিথামুতে” কথিত পণ্তিত পদ্মলোচনের মত। 
“চৈতন্তচরিতামৃতে'র রায় রামানন্দের মত। 
অন্ুভূতিময় অতল রহস্য ! 

আশ্চর্য অঘটন ঘটেছে “কথামত নিয়ে 
যুরোপীয় বিদ্বৎসমাজে | জার্মান মোক্ষমূলার 
ফরাসী রোম রোলণ। স্বটাশ চার্চ কলেজের 
( তখন জেনারেল এ্যাসে্লীস ইনস্টিটিউসন ) 
অধ্যক্ষ হেষ্টি- প্রথম যিনি নবেন্্রনাথকে 
(ভাবী স্বামী বিবেকানন্দকে ) দক্ষিণেশ্বরের 
সাধুটির কথা বলেন। কলিকাতা! প্রেসিডেন্বি 
কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক টনী 
ধিনি পরবর্তীকালে লগ্নে ইশ্ডিয়া হাউসের 
লাইব্রেরীয়ান ছিলেন, & 010৫610 98100 
«এ যুগের এক সাধু” নামে *ইম্পিরিয়াল 
কোয়াটারলি রিভিউ, পত্রিকায় জান্আরি 
১৮৯৬ সংখ্যায় একটি শুন্দর প্রবন্ধ লেখেন। 
এই লেখাটি বহু যুরোগীয় মনীষীর কৌতুহল ও 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, ধাদের অন্যতম হলেন 
পণ্ডিত মোক্ষমূলর। তিনিও % 6৪! 
৬1911801784” (একজন প্রকৃত মহাত্সা ) নামে 
“নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি, ১৮৯৬ অগস্ট সংখ্যায় 
একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই বিখ্যাত নিবন্ধটিও 


আধা, ১৩৮৫ ] 


বহু ধর্মযাজক ও বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। অতঃপর ১৮৯৮ সালের নভেম্বর 
মাসে তারই রচিত 7২977810751108 £ 715 
1,115 800 98105? (রামকৃষ্ণ £ তার জীবন 
ও বাণী) গ্র্ঘট প্রকাশিত হয়। 

এই হ'ল ঠাকুরের পূর্বোক্ত উপমারই 
প্রত্যক্ষ গ্রমাণ ষেন। কামারপুকুরের বনে যে 
সুগন্ধ ফুলটি ফুটেছিল তারই বিশ্ব-স্ুরভিত 
কাহিনী! ১৮৯৩-এ আমেরিকায় বিশ্বধর্ম- 
সন্মেলন-সভায় স্বামী বিবেকানন্দের বিম্ময়কর 
আবির্তাৰ। এক অভিনব সৌরভে আমেরিকা 
ও প্রাচ্য-প্রতীচ্য জগতের দ্বিগবিদিক ভরে 
ষেতে লাগল, আজো যার শেষ নেই। সীমা 
নেই। বিস্ময় কৌতৃহল জিজ্ঞাস! প্রশ্নেভরা 
টাকাভাম্ত চলেছে নানাকণ্ঠে। 


এখন আসি “কথামৃত/কার--বা “কথাঁমৃত+- 
লেখকের, *্রীম'র কথায়। 

এও একটি আশ্চর্য অসাধারণ কাহিনী বা 
ঘটন| | এ প্রীম” অথবা মাষ্টীরমশাই মহেত্দ্র- 
নাথ গুপ্তের ১৮৮২ শ্রীষ্ঠান্ে ঠাকুরকে প্রথম 
দর্শন। “কথামৃত শ্রবণ। 

মাঞটীরমশাই গিয়েছিলেন বরাহনগরে 
ভগিনীর বাড়ি। ভাগিনেয় পিদ্ধেশ্বরের কাছে 
ঠাকুরের কথা প্রবম শোনা । দক্ষিণেশ্বরে 


আসা। দর্শন। মাত্র চার বছরের এ 
ঘটনা । সান্গিধ্য, সংযোগ-হত্র-জালে বোনা 
কথামত সঞ্চয-সংগ্রহ-চিন্তা-লেখা দেখতে 


দেখতে গ্রাম শহর প্রদেশের সীম! ছাড়িয়ে 
ভারতব্যাপী, ক্রমে সমগ্র জগতে বিস্তৃতভাঁবে 
ছড়িয়ে পড়ল। এখনো পড়ছে। যার 
পরিধি ও গভীরতার যেন দীমা-পরিসীমা 
নেই। মাকড়সার জালের মত কোথা হতে 
সে ন্ুতে। বেরিয়ে আসছে আর “জাল” বোনা 


কথামৃত ও কথাম্ৃতকার 


২৮৭ 


হয়ে চলেছে! যা আমাদের মত লোকের 
কাছে শুধু অসীম বিম্ময়! আর কোনো! 
সংজ্ঞা নেই এই “বিন্ময়' কথাটি ছাড়া । 

এম কে ছিলেন সকলেই জানেন। কিন্ত 
আমাদের কে ছিলেন সে পরিচয় একটু আজ 
জানাই ব্যক্তিগত কথ]! জানাবার আগ্রহে 
নয়, শুধু এই আশঙ্কায় যে এসব তথ্য আজ 
পরিবেশিত না হলে, কালে লোপ পেয়ে 
যাবে। 

“্রীমর পত্রী নিকুগ্তদেবী ছিলেন কেশব- 
চন্দ্র সেনের জ্ঞাতি-আত্মীয় ঠাকুরচরণ সেনের 
তৃতীয়া কন্ঠা। ঠাঁকুরচরণের প্রথমা কন্ঠা 
ক্ষীরোদাদেবী ছিলেন আমার মাতামহী | 
কাজেই তিনিও এক দিদিমা । কুটুম্ব ও 
আত্মীয় হওয়ার জন্য যাতায়াত জানাশোনা ও 
পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা সেকালের জগতে বেশ 
ছিল বল] বাহুল্য । 

এক সময়ে পরে স্বামী বিবেকানন্দ 
১৮৯১।৯২ সালে পরিব্রাজক হয়ে ভারতভ্রমণ- 
সময়ে আবু জয়পুর ক্ষেত্রী প্রভৃতি জায়গায় 
ভ্রমণকালে আমাদের (রাজস্থানে ) জয়পুরের 
বাড়িতে ছুতিন দিন আতিথ্য গ্রহণ করেন। 
সেই সময়ে বাড়িতে কিছু পরিচয় কথ৷ 
আলাপ। সঙ্গীতও। বাড়ির লোকের! 
দর্শন করে, শ্রবণ করে কৃতার্থ ধন্য ও সার্থক 
হন। তখন (ক জানতে তিনি ভবিষ্যৎ 
বিবেকানন্দ! তিনি শিকাঁগোর মহাধর্ম- 
সম্মেলনে এক নিমেষে জগদিখ্যাত হয়ে পড়েন। 
সেকালের আমাদের বাড়ির গুরুক্দনরাও তার 
কোনো কথা বিশেষভাবে সংগ্রহ করে 
রাখেননি । যদ্দিও ছু" একটি পত্রালাপ নাকি 
হয়েছিল। সেগুলিও আর নেই । | এ প্রসঙ্গ 
স্বামীজীর শতবাধিকী সংখ্যায় একটু নিবেদন 
করেছিলাম । ] 


২৮৮ 


উদ্বোধন 


তার সেই আসা ও দেখা স্ত্রে আমাদের 
বাড়িতে “উদ্বোধন, আসা আরম্ভ হয়েছিল। 
এবং তাঁতেই লেখ। “কথামৃত” পড়া । তারপরে 
সম্পর্কশ্যত্রে মাতামহীর কলকাতা থেকে 
প্রেরিত “কথামূত” বইগুলি খণ্ডে খণ্ডে পাওয়া । 
আরো দু'একটি সাধুসঙ্গ হয়। কিষণগড় 


রাজ্যে ছুভিক্ষের সময় তারা সেবা করেন । 
একজনের নাম-_কল্যাণানন্দজী । পিতা 
পরিচিত হয়ে ধন্য হন | 

দীর্ঘকাল পরে নানা বিপর্যয়, নানা 


সাংসারিক ঘটনার পর কলকাতায় আসা ও 
থাকা । তখন মাতামহী আমাদের বাড়িতে 
ও কাছেই আছেন। তিনি তার ভগিনীর 
বাড়িতে যাওয়া-আসা করেন। একদিন 
তাকে বললাম, “দিদিমা, প্রায়ই তো এ 
দিদিমার ওখানে যাও-একদ্িন আমাকে 
নিয়ে চল, আমি «আমকে দর্শন করে 
আপসি।” তিনি খুশী ও সম্মত হলেন। 

সে আজ প্রায় ৫৫1৫৬ বছর আগের 
সেকাল । তখন মেয়েদের কোথাও যাতায়াতে 
গাড়ি সঙ্গী অভিভাবকের অনুমতি দরকার 
ইস্ত। সব ঠিকঠাক করে সে যাওয়া। বিকাঁলে 
শীত ফিরতে হবে। স্কল-কলেজ-অফিস- 
ফেরংদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। 

এটি আমার একটি সাক্ষাৎকারের ছুঃখ- 
জনক নিক্ষল প্রয়াম। আমার নিজেরও হয়ত 
ভুল হয়েছিল। ঘোড়ার গাড়ি পেলাম দুপুর- 
বেলা । গিয়ে দেখি সেবাড়ির নিকুঞ্জ দিদিমা 
আর তার পুত্রবধূর কোথায় নিমন্ত্রণ আছে 
সেখানে যাচ্ছেন। এবং এশ্রীম”ণ আহারাস্তে 
বিশাম করছেন। বাড়িতে অবগ্ঠ তার পুত্র 
প্রভাসচন্ত্র গুপ্ত আমার সম্পর্কে মাতৃল হতেন 
_তিনি ও আর তীর অন্তান ছু'একটি 
আছেন। গৃহিণীরা বললেন, “তিনি তিনটার 


[ ৮০তম বর্ষ-_৬ঠ সংখ্যা 


আগে উঠবেন না। তোমরা আজ ফিরে 
যাঁও।” আমর! বিচলিত হলাম। বললাম, 
“একটু বসে থাকি । এখন তো বেল! ১টা। 
ছু"্ঘণ্টা মামার কাছে বসে বসে গল্প করি।, 
তার! বললেন, “অতক্ষণ কি বসে থাকা যায়? 
বাড়ি ফিরে যাঁও।» ব্যাপারটি ছুবহ মনে 
হ'ল। আমরা বসে থাকতে রাজী । তারা 
বসতে দিতে চান না! হতবুদ্ধি ও ছুঃখিত 
বিমনাভাবে ফিরে আসা হল । 

পরদিন একখানি “কথামৃত+ 'শ্রীম” আমার 
নাম লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দ্রিলেন। 
ধন্য হলাম। আনন্দিত কৃতার্থও হলাম । 
কিন্ত আশ্র্য! কি এক কুছা সঙ্কোচে আর 
একদিনও যেতে ভরসা করলাম না। যদি 
দেখা না হয়। যদি আবার ফিরে আসতে হয়। 
পরে যদিও ৰারবার মনে হয়েছে যাওয়। উচিত 
ছিল। হয়ত এটা একট আগ্রহের সত্য 
সত্য পরীক্ষা। হয়ত ঠাকুর এই রকম করে 
আন্তরিকতার পরীক্ষা! গ্রহণ করেন ।--কে 
জানে তা'। যাওয়া হয়নি বিভ্রান্ত মনের 
ঘবন্বে। কয়েক বছর পরে ৬ফলহারিণী 
অমাবস্তায় রম ঠাকুরের চরণে নিবেদিত 
হলেন। 


আবার আসি “কথামূতে”র কথায়। চার 
বছরের সংগ্রহ “কথামৃত যে কি জিনিস তা 
সত্যকারের ভক্তরা আর “কথামৃত”-লেখকই 
জানেন। জানতেন। আমার শুধু মনে হয় 
এই সঞ্চয় সংগ্রহটির মত আর কোন ভক্তিগ্রন্ 
বা ভক্তভায্ত নেই। এর বিশেষত্ব হল তিন 
চাঁরটি। এটি নীতিগ্রন্থ নয়। নীতিবাক্যের 
সমষ্টি নয়। এটি কোনো বিধি-নিষেধের আজ্ঞা- 
অনুজ্ঞ! ব্যপ্রন! করে না। এতে কোনে! ধর্ম- 
অধর্ম পাপ-পুণ্যের শ্বগনরকের প্রলোভন 
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শান্তি প্রসাদ পুরস্কার, দণ্ডবিধির তিরস্কার, 
ব্যবহার-সংহিতা সমাজ গৃহ লোকজীবনের 
সমস্যা, আচাঁর-আচরণের লৌকিক উপদেশ, 
শাসন-আদেশ-নির্দেশমূলক কথা__শান্ত্ববাক্যও 
নেই। এটি শুধু দেখতে সাধারণ ধরনের 
বেশবাসপরা এক নরদেবতার মুখের প্রসন্ন 
প্রশান্ত সরল সরস হাসিতে মধুর, উপমায় 
অনন্ত, কথার আনন্দ ও রসে অভিষিক্ত 
নির্মল উজ্জল কথামত কথা । এক আপন- 
ভোলা প্রত্যক্ষ-দেখা মানুষের কখা। যার 
নাম “কখামৃত ছাড়া আর কিছুই হতে 
পারত না। এবং “কগামৃত” কথাটিও 
“কথামুত'-কারের শ্রীমদ্ভাগবত থেকে নেওয়া 
বা পাঁওয়। এবং দেশবাসীর এই অমৃতকণিক] 
মাত্র চার বছরের সম্পদ । *শ্রীম যদি আরো 
যেতেন, যদি আরো আগে দেখা পেতেন, 
তার কথ শুনতে পেতেন! কত যেআরে। 
পেত বিশ্বজন! “তগুজ'বন', সংসার-কলুষ- 
কল্সষে পীড়িত মানব আমরা এই “শ্রবণমঙ্গল; 
অমৃতকথা কথামৃত আরো কত পেতাম ! 
কিন্ত আবার ভাব তাই বা কেন? যো 
পেয়েছি তারই কি শেষ আছে? সীমা 
আছে? তুলনা আছে? যার ব্যঞ্জনা 
শ্ীমদ্ভাগবতের এ একটি শ্লোকেই সব ধরা 
রয়েছে। সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে এক 
কথায় যা শ্রবণমঙ্গলম্ । স্মরণমঙ্গলম্, এবং 
শরণমঙ্গলম্__তাতে যৌগ করে দেওয়া হোক! 
নিরভিমান নরনারায়ণের কত কথা 
যে “কখাধুতে' ধরা আছে । একটির পর একট 
পাতা খুলে আজে। তার কণা আমরা সাধারণ 
মানুষ পড়ছি। শুনছি । আর তার ভক্ত সাধু- 
সন্যাসীরা তার ব্যাখ্যা টীকা ভাস্তামৃত 
পরিবেশন করে চলেছেন! এবং এতে আমরা 
বেদ উপনিষদ পুরাণ ইতিহাস গীতা ভাগবত 


কথামত ও কথামৃতকার 
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যেমন পাচ্ছি, অন্য ধর্মের বাইবেল কোরান-- 
লৌকিক ধর্ম অনুষ্ঠান ও তার ব্যাখ্যা এবং সেই 
সেই ভাবের সাধনা-করা আশ্চ্দ অন্ভূতির 
কথাও পাচ্ছি। 

আর পাচ্ছি সমসাময়িক জ্ঞানী গুণী ভক্ত 
সাধক সমাজসংস্কারক' লেখক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক 
খ্যাত-অখ্যাত নানা ধরনের মানুষদের । 
ঠাকুরেরও তীপের সম্বন্ধে কৌতৃহলের শেষ 
ছিল না যেমন, তেমনি তাদেরও আসা 
যাওয়ার বিরাম ছিল না। তখনো “শ্রম” 
ঠাকুরের কাছে আসা হয়নি। এ নিরভিমান 
ঠাকুরের মথ্রবাবুর সঙ্গে মহধি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের বাড়িতে যাওয়া... | কণা, আলাপ, 
ধর্মপ্রসর্গ। বেলঘরিয়ার বাগানে কেশবচন্দ্রের 
নানা ভক্ত সহ সাধনক্ষেত্রে হৃদয়ের সঙ্গে 
যাওয়৷; এ সাধারণ ধরনের মান্থষের একটি ছুটি 
কথাতেই কেশবচন্ত্র মুগ্ধ । এক নিমেষেই যেন 
জহুরীর বত্ব পরীক্ষা হয়ে গেল। ভক্তরাঁও 
মোহিত । এই শ্রদ্ধা প্রীতি ভক্তির মধুর সম্পর্ক 
তাঁর ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে আঁজীবন ছিল। 

বিগ্াসাগরের কাছে যাওয়া-_খাল নয়, 
বিল নয়, সাক্ষাৎ সাগর... । উপমার রাজার 
মুখের উপমা! লঘু ও গুরু ভাষণে বঙ্কিম- 
চন্দ্রকেও দেখ! গেল অধর সেনের বাড়িতে । 
শ্রীমবুস্ছদনকে ও দেখে এসেছেন ঠাকুর নির্বাক 
হয়ে। 

আর যেন প্রত্যক্ষ দেখাচ্ছেন “ঘত এত তত 
পথ+। ব্রাঙ্মসমাজ। বৈষ্ণবধর্ম-মভাসম্মেলন, 
কর্তাভজা, নাখোদা মসজিদের 'আ যা মেরে 
প্যারে” ডাক1-ফকির, ভক্ত দুমুখ উগ্র ভৈরব 
গিরিশচন্্র শ্রীচৈতন্যলীলার বিনোদিনী নটা_ 
এমন কি পথবারনারীকে “মা” বলে সম্ভাষণ": | 
এ নরদেবতা কাঁজে ব্যবহারে হাতে-কলমে 
দেখছেন, দেখাচ্ছেন_সব মানষই নারায়ণ, 
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“সব পথই পথ”_সব নদীর গন্তব্যই এক 
সাগরের অভিমুখে (মহিয়ঃস্তব)। স্ব ভক্তই-_ 
বৈষ্ণবচরণ পল্সলো চন প্রনুখরা অভিভূত । 

“কথামৃতে' প্রত্যক্ষ মানুষের রূপে আচরণে 
কথায় আলাপে ব্যবহারে-_-& মৃতিময় মান্ুষ- 
দেবতা ও তার কথামত আমাদের “শ্রবণ-স্মরণ- 
শরণ-মঙ্গল"-বূপে সব স্তর, শ্রেণীকে একাকার 
করে অভিভূত করে দিচ্ছেন। “কথামৃত, 
বাক্যটিকে অন্থবাদ করা যায় কি না 
“পরিভাষিত? হয় কিনা, তা পণ্ডিতের ভক্তরা 
জানেন। আমাদের কাছে “কথামৃত,-শ্রবণ- 
স্মরণ যেন প্রপাদের মত, মহাপ্রসার্দের মত, 
হরির লুঠের প্রসাদ-কণিকা পাওয়ার আনন্দ- 
মহোত্সব। 

হাতের মুঠোয় পাওয়া এটি, হাত ভরল 
কিনা, মনের ক্ষুধা-তৃঞ্চ1) মিটল কিনা, কেমন 
আব্বার সে প্রশ্ন, সে সমস্যা কারুর মনে 
আসে না। “যত মত তত পথে" পাওয়া- 
চাওয়ার সব পথ চলেছে । সকলেই পথ 
পাবেন। পাচ্ছেন। কেউ কাকুকে বিপথে 
পথন্র্ট করতে পারবে না। বাড়ির সব 
ছুয়ারের পথেই সেই যাওয়া, গন্তব্য পাঁওয়। 
যাবে। এই হল “যত মত তত পথ”। 
£কথামৃত' সেই মহাপ্রসাদকণিকা। এবং 
কথামৃত'কার বা “কথামুত'-লেখক এক 
আশ্চর্ধ ভক্তিভাব অন্নরাগরসে অভিভূত চিত্তে 
সেই “কথামৃত? সঞ্চয় সংগ্রহ করে রাখছিলেন। 
রেখেছিলেন। কোনো লেখক মুনি-ধষির 
মত, মহাকবি সাহিত্যিকের মতই সেই স্জন 
সংগ্রহ। অবচেতন মনে সংগ্রহের সঞ্চয়ের 
এক মহা ইতিহাস। তখন কে জানে তাতে 


উদ্বোধন 
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তার খ্যাতি যশ প্রতিষ্টা বা ধর্ম-অর্থ-মোক্ষ-লাভ 
হবে কি না। 

কিন্তু অকন্মাৎ সেই “কথামত গীতা 
ভাগবতের মত, নান! মহা ধর্মগ্রন্থের মত একটি 
মহাগ্রন্থ হয়ে গেল চিরকালের ধর্মসাহিত্যে। 
এবং আত্মগোপনকারী *শ্রীম; জগদিখ্যাত 
হয়ে গেলেন। দেখলেন, একবার যো সে! 
করে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে হয়, 
আলাপ করতে হয়। তিনিই বলে দেন 
তার ত্রশ্বর্ষের কথা, টাকাকড়ি বাগান 
পুকুরের কথা। 

পরিশিষঞ্ঠে তখনকার “হগ্ডিয়ান নেশনে”র 
সম্পাদকের “কথামৃত” ১ম ভাগ পেড়ে একটি 
উক্তি-“এরকম কাজ কোন বাঙালী এবং 
যতর আমরা জানি কোন ভারতবাসীই 
আগে করেনান। ইাতহাদসে একবার মাত্রই 
এ কাজটি হয়েছে আর তা করেছেন 
বসওয়েল। কিন্তু সে অমর কৃতি একজন 
পাণ্ডত ও দয়ালু ব্যপ্তির জীবনী মাত্র। আর 
“কথামৃত' হল সম্ভবাণী-সংগ্রহ ।*''এর মুল্য 
অপারপীম।” 

আমরা অবাক বিন্বয়ে দেখাছ এক গুরু- 
শিল্প-কাব্য। আশ্চর্য বক্তা, কুশলী শ্রোতা। 
একজন ভাবমুখে কথামত বলছেন। অন্তজন 
অভিভূত চিন্তে শ্রবণ স্মরণ করে চলেছেন। 

এ উপমা-অলক্কৃত কাব্য নয়। দর্শন নয়। 
কখাকাহিনী নয়। নীতিবাক্য উপদেশ বিধি- 
নিষেধ আদেশ-নির্দেশ নয়। সাহিত্যের 
শাস্ত্রের কোনো সংজ্ঞাই এতে আরোপ করা 
যায় না। 

এ শুধু কথামৃত' ! 


দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় 
ডক্টর রম! চৌধুরী 
( জষ্টুম পর্যায়) 
ভ্ীকণ্ঠের 'বিশিষ্টশিবাতবৈতবাদ' 
| পূবান্থবৃত্তি ] 


এরূপে শ্রীকঞ্ঠের মতে জীব-জগতের সম্বন্ধ 
হ*ল একটি নৃতন অর্থের সন্বন্ধ-_যা৷ পূর্বেই বল! 
হ'ল। কারণ, এটি অভেদবাদ ভেদাভেদবাঁদ 
ব। ভেদ্বাদ কোনোটিই নয়। এই নূতন, বিশেষ 
সঙ্বন্ধের মাধ্যমে ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ স্বভাবতঃ 
ভিন্ন হয়েও একটি সমগ্র অখণ্ড সত ব৷ 
40000:616 01881)10 1016, স্ষ্টি করছেন, 
যেমন দেহ ও আত্ম। শ্বভাবতঃ ভিন্ন হয়েও 
একটি সমগ্র একক ব্যক্তি-সত্তা গঠন করছে, 
ধেহেতু এদের অপর ভিন্ন অস্তিত্বই নেই 
একেবারেই । 


সেজন্য রামাঙজের গ্ঠায় শ্রীকষ্ঠও স্বীয় 


মতবাদের নাম দিয়েছেন: “বিশিশ্টাদ্বৈত- 

বাদ”--অথবা, সাম্প্রদায়িক দিক থেকে 

“বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদ” 
“বিশিষ্টশিবাদিতবাদে+র মুল কথা হল এই 


যে, ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ পরমস্পরাশ্রয়িরপে একটি 
একক অখণ্ড অবিচ্ছেগ্ত সত্তা গঠন করছে-_ 
যেক্ষেত্রে ব্রহ্ম আত্মা, জীব-জগৎ দেহ; বক্ষ 
দ্রবা, জীব-জগৎ গুণ) ব্রচ্গ কাঁরণঃ জীব-জগৎ 
কার্ষ। অথচ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উভয়ে উভয়ের 
থেকে অর্থাৎ ব্রহ্ম জীব-জগৎ থেকে এবং জীব- 
জগৎ ব্রক্ম থেকে স্বভাবতঃই ভিন্ন। সেজন্য 
আমবা! পরিশেষে এই অদ্ভুত তন্বটিই পাচ্ছি যে, 
ছুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্ত, স্বভাবতঃ ভিন্ন বস্ত, “যেন 
তেন প্রকারেণ একটি একক অখণ্ড অবিচ্ছেগ্ধ 
সত্তা গঠন করছে--এমন ঘনিষ্ঠতম ভাবে যে, 
একে অন্যকে বাদ দিয়ে থাকতেই পারে না। 


সামান্ত চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, 
রামাঙজের ন্যায়, শ্রীক্ঠের মতবাদও এইদিক 
থেকে সম্পূর্ণই অযৌক্তিক প্রথমতঃ, তিনি 
নিজেও পরিণীমবাদী ; এবং সেজন্য তাঁর 
মতেও স্বয়ং ব্রহ্মই জীব-জগতে লীলাভরে 
আনন্দ-সহকারে পরিণত রূপায়িত হয়েছেন ; 
এবং সেক্ষেত্রে, কারণ ব্রহ্ম ও কার্য জীব-জগৎ 
স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন হতে বাধ্য । সেজন্ত 
স্বীকার করতেই হয় যে, ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ 
পরম্পর-সম্পূর্ণ-ভিন্ন সত্তা একেবারেই নয়, বরং 
ঠিক তার বিপরীত । অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা 
যে মূলীভূত তত্ব অর্থাৎ "ম্বরূপতা+» সেই 
স্বরাপের দ্বিক (থকেই এই ত্রিতন্ব একত্থে 
পর্যবসিত হয়েছে অনিবাধভাবেই। অর্থাৎ 
জীব-জগৎও ব্রন্গে পর্যবসিত হয়েছেন ব্র্গন্ববূপ 
হয়েছে । পরিণামবাঁদ একবার স্বীকার করে 
নিলে ব্র্গ ও জীব-জগতের এই স্বরূপতঃ 
অভিন্নত্ব কোনো! বিশেষ অর্থে নয়, সাধারণ 
সহজ সরল সোজাসুজি খোলাখুলি আক্ষরিক 
প্রকৃত প্রকৃষ্ট অর্থেই অবশ্যস্বীকার্য। সেক্ষেত্রে 
পুনবায় “ভেদশ্চ স্বাভাবিক” (২।১।২২-_উপরে 
দেখুন |) তাদের মধ্যে ভেদ স্বাভাবিক বা 
স্বভাবগত বলা যায় কিরূপে- ফেব্ষেত্রে 
পরিণামবাদমতে 'অভেদই স্বাভাবিক বা 
স্বভাবগত ব৷ স্বরূপগত ? 

ধ্িতীয়তঃ “অভেদ”কেই বা আক্ষরিক 
অর্থে না ধরে একটি বিশেষ অভিনব নূতন 
মরেই অথাৎ “অচ্ছেগ্ত্ব* অর্থেই ধর হবে 


উদ্বোধন 


কেন? উপরে প্রপঞ্চিত পরিণামবাদ”মতে 
তত «“অভেদে'র অর্থ এস্থলে সত্য সত্যই 
'অভেদ'ই--সৌজান্জি খোলাখুলি আক্ষরিক 
অর্থেই “অভেদ- যেহেতু, কাঁরণ ও কার্ধ যে 
স্বূপতঃ অভিন্ন, তা ত পূর্বে বহুবার বলা 
হয়েছে, এবং তা সর্বজনবিদিত সত্য | তাঁ হ'লে 
কারণ ব্রহ্ম এবং কার্ষয জীব-জগতকে স্বরূপতঃ 
অভিন্ন বলে সোজাস্থর্জি না ধ'রে “অভেদ" 
শব্দটিকে হঠাৎ পরস্পরাঅযিত্ব' বা “অচ্ছেছ্ধাত্ব' 
ব'লে ধরা ত একেবারেই অযৌক্তিক | কারণ 
ও কার্য নিশ্চয়ই “পরম্পরা শরয়ী” এবং “অচ্ছেগ্য? 
বন্ধনে আবদ্ধ; কিন্তু তাঁরও উপরে কথা হ'ল 
এই যে, তারা স্বূপতঃ অভিন্ন। স্বতরাং 
কারণ-কার্ষ-সঙ্গন্ধের মধ্যে এই প্রকৃত প্রকৃষ্ট 
মূলীভূত তত্বটিকে বাদ দিয়ে অকারণে অন্য 
তত্ব আনা কি যুক্তিসঙ্গত? নিশ্চয়ই নয়। 

তৃতীয়তঃ ব্রঙ্গ এবং জীব-জগৎ বদি সত্যই 
এইভাবে স্বভাবভিন্ন হতেন, তা হ'লে তাদের 
সহাবস্থিতি এবং মিলেমিশে একটি একক 
অখণ্ড অবিচ্ছেগ্চ সত্তা গঠনও অসম্ভব হ/ত 
সম্পূর্ণবপেই একেবারেই । ক. দেহ- 
আত্মার উদাহরণ ব্যতীত অন্তণন্ত ছুটি উদাহরণে 
কিন্ত “অভেদত্কে অভেদত্বরূপেই নির্িষ্ট কর! 
হয়েছে । যেমন কারণ ও কার্য স্বরূপতঃ 
অভিন্ন, গুণতঃ ভিন্ন। একই কথা প্রযোজ্য 
দ্রব্য-গুণরূপ উদ্াহরণেরও ক্ষেত্রে । সেক্ষেত্রে 
কাঁরণ ও কার্য ছুটি স্বভাবতঃ ভিন্ন বস্তু হয়েও 
এরূপ সুদৃঢ় অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ কিরূপে 
হবে? তছুপরি ব্রঙ্গ অংশী, জীব-জগত তার 
অংশন্বরূপ । কিন্তু অংশী ও অংশ ত স্বভাবতঃ 
ত্বরূপতঃ ভিন্ন হতে পারে না । সুতরাং একটি 
সমগ্র অংশীতে তারই বিরুদ্ধন্বভাব অংশসমূহ 
থাকবে কিরপে? 

বস্ততঃ “ভদ ও অভেদকে একত্রে সমন্বিত 


২৯২ 


তঃ, 


| ৮০তম বর্--৬ঠ সংখ্যা 


করার প্রচেষ্টা বিস্তারিতভাবে আরম্ত হয়েছে 
সথপ্রসিদ্ধ রামাহ্থজীয় বেদান্ত-দর্শনে; এবং 
আমরা তখন দেখেছি যে, অত সাহসী কুশলী 
নির্ভীক বীর রামানুজও ব্যর্থ হয়েছেন তার 
সাধু সংকল্পকে কার্ষে রূপায়িত করতে । 
সেক্ষেত্রে রামান্তজের অপেক্ষা সর্বদিক থেকেই 
নানতর শ্রীক্ও যে এই দিক থেকে ব্যর্থতর 
হবেন, তা আর আশ্চর্যের বিষয় কি! 
মোক্ষের কথা আলোচনাঁকালে শ্রীক্ 
সানন্দে বলেছেন যে, মোক্ষের অর্থ এই £ 
প্রথমতঃ “পাশবিচ্ছেদঃঃ এবং পশুত্ব- 
নিবৃত্ভিঃ তারপরে “শিবত্ব-লাভঃ” | «পাশ- 
বিচ্ছেদঃ,-এর অর্থ হণল--সংসারপাশ থেকে 
নিজেকে মুক্ত করা । কারণ, যে যাই বলুক না 
কেন, এই ক্ষুদ্র-সঙ্কীর্ণ সংসারে আবদ্ধ থাকায় 
আমরা সেই ভূমা মহানকে স্পর্শ করতে 
পারছি না। কিদ্িয়ে আমরা এই শোক- 
শক্কাসঙ্কটসমাচ্ছন্ন সংসারে আবদ্ধ? আমাদের 
নিজেদেরই অজ্ঞান ও বাসনা-কামনা দিয়ে। 
এই ভয়াবহ অবস্থায় আমরা আমাদের অন্ত- 
নিহিত মনগস্তত্ব অথব! দেবত্ব হারিষে, পশুত্ব 
প্রাপ্ত হই, পশু” হয়ে যাই। সেজন্য সেই 
অজ্ঞান ও বাসনাকামনান্্ পাশ" বা বন্ধন 
ছিন্ন ক”রে তজ্জনিত “পশুত্বকে ধ্বংস করাই 
হ'ল মোক্ষের নঙর্থক (নেগেটিভ) দ্রিক; এবং 
এর সদর্থক (পসিটিভ) দ্রিক হ'ল *শিবত্ব- 
লাভ” । এই প্রসঙ্গে শ্রীক্ঠ বলছেন £ 
ধনিরবধিক- পরমানন্দময়- নিষ্চলঙ্ক- শিবত্ব- 
প্রার্িহি মুক্তিঃ। শিবত্বগ্রাপ্তিরাত্মনঃ পশ্ুত্ব- 
নিবৃতিমন্তরেণ ন সম্ভবতি | (ব্রঃ হৃঃ ৪1১1৩, 
শ্রীকণ্ঠভাষ্য ) অর্থাৎ নিরবধিক পরমানন্দময় 
নিফলঙ্ক শিবত্বপ্রাপ্তিই হল মুক্তি । কিন্ত 
জীবের “পশুত্ব'-এর নিবৃত্তি না হলে (সঙ্কীর্ণ 
অহং-মমত্থের বিনাশ না হ'লে) শিবত্ব-প্রাপ্ধি 


আযাড়। ১৩৮৫ ] 


অসম্ভব । 

মুক্তি বা শিবত্ব-গ্রাণ্ডির অর্থ হ'ল-_শিব- 
সদৃশ হওয়া বা শিবসাম্য লাভ করা_ 

“শিবত্বং নাম নিখিল-মল-সংস্পর্শ-রহিত- 
নিরতিশয়-মঙগলাম্পদত্বপং শিবসদৃশ-্বভাব- 
ত্বম।” (এ, 8181৯) তাৎপর্য এই যে, মুক্তজীবও 
শিধের বা বর্ষের সঙ্গে অভিন্নতা৷ প্রাপ্ত হন না, 
কেবলমাত্র সাদৃশ্ঠই প্রাপ্ত হন। মুক্তি জীবের 
ক্ষত্র অহং-মম-ভাঁবের বিনাশ নিঃসন্দেহে, কিন্ত 
প্রকৃত জীবত্ব বা মন্গয্তত্বের বিনাশ নয়, 
পরিপূর্ণ বিকাশ । সেজন্ত ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন, 
বরহ্মসদূশ মুক্তজীব তাঁর প্রকৃত স্বরূপ বা 
জীবত্বের পরিপূর্ণ অবস্থা অনুভব ক'রে, 
ধন্ঠাতিধন্য হন. 

পরিপূর্ণম্‌ অহংভাবং প্রকটম্‌ অন্গভবতি ।+ 
বলাই বাহুল্য যে, এই 'অহংভাব' বদ্ধজীবের 
সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর প্রাকৃত অহঙ্কার নয়-_কিস্ত 
অপ্রাকৃত, প্রপঞ্চভাগী বা সার্বজনীন অহঙ্কার । 

এরপ ব্রঙ্মসা্ৃশ্ঠের কথা শ্রীক্ বারংবার 
বলেছেন__ 

“অতন্তদুপাসনাজন্তং মুক্তিফলরূপমাগন্তকম্‌ 
_ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে-_ ব্র্মগ্রা্জীবস্য 
মলতিরোহিতং ব্রহ্মসদৃশগুণং স্বরূপং পূর্বং সদেব 
মলাঁবরণীপগমাদাবির্বতি.". ন কর্মফলবছুৎ- 
পদ্যতে 1 (818১) তাৎপর্য এই যে, 
যদি বলা হয় যে, মুক্তিলাভ হয় উপাসনার 
মাধ্যমে- সেজন্য মুক্তি নিত্য নয়, আগন্তক বা 
অনিত্য কর্মসথষ্ট ফলই মাত্র_তা৷ হ'লে আমরা 
বলব--জীব সর্বদাই ব্রহ্মসদৃশ, ব্রদ্দের তুল্য 
স্বরূপ ও গুণবিশিষ্ট__এবং তার সেই পূর্বের 
রহ্ষসৃশ ্বরূপ ও গুণই' মলাবরণ অপসারিত 
হ'লে গ্রকটিত হয় মাত্র_নূতন ক'রে কর্মের 
ফলরূপে হষ্ট হয় না । 


মুক্তি যে নিত্য-এটিও একটি মূলীতৃত 


দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় 


২৯৩ 


বেদাস্ত-তত্বআজীব নিত্যমুক্ত;) এবং সেজন্ 
সাধনাদ্দির মাধ্যমে জীবের সেই নিত্যমুক্তত্ব 
প্রকটিত হয় মাত্র, নূতন ফলরূপে সৃষ্ট হয় না। 

যখন এইভাবে মুক্ত জীব ব্রহ্মদৃশ হয়ে 
বর্গের স্বরূপ ও গুণ লাভ করেন, তখন 
শ্বভীবতঃই তিনি শিবের পৃর্বোল্লিথিত (১১২ ) 
ছয়টি গুণ প্রাপ্ত হন__ 

“শিবত্বং নাম শিবসদৃশম্বভাবত্মম্‌। সর্বজ্ঞত্বা- 
দিরিহ শিবস্য স্বভাব; । অতোহস্য মুক্তম্ত 
শিবসদৃশস্য সর্বজ্ঞত্বম অনাদিবোধত্বং নিত্যতৃপ্ত্বং 
স্বতত্ত্বং সর্বশক্তিমত্বমূ অলুপ্তশক্তিকত্বম অনস্ত- 
শক্তিত্বং চেতি।” (8181৯) অর্থাৎ শিবসদৃশ 
মুক্তজীবও শিবেরই ন্যায় সাতটি গুণ প্রাপ্ত 
হন_ সর্বজ্ঞত্ব, অনাদিবোধত্ব, নিত্যতৃপ্তত্ব, 
স্বতন্তরত্, সর্বশক্তিমত্ব, অলুপ্তশক্তিকত্ব ও অনন্ত- 
শক্তিমত্ব। 

এই স্থত্রে অবশ্য সাতটি গুণের কথ] বল৷ 
আছে; কিন্তু ১১২ সুত্রে ছয়টি গুণের কথা বলা 
আছে-_“সর্বশক্কিমত্বম্-এর কথা বলা নেই, 
এবং অন্তান্ত স্থানেও ঠিক তাই (পৃঃ ২৪৬)। 

পে যাহোক, ব্রহ্গসদৃশ মুক্তজীব কেবল 
একটি মাত্র বিষয়ে ব্রঙ্গ থেকে ভিন্নই থাকেন-__ 
অন্য সববিষয়েই ব্রহ্ষ-সমতুল হন। অর্থাৎ 
তিনি 'অনন্তশক্তিমান' হ'লেও তার ব্র্গতুল্য 
একটি মাত্র শক্তি নেই-__অর্থাৎ তিনি ব্রচ্ষের 
ন্যায় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সম্পাদিত 
করতে পারেন না__কারণ সেক্ষেত্রে বহু ঈশ্বর- 
বাদ এসে পড়বে এবং অতগুলি মুক্তজীব 
সমানে স্ৃত্িস্থিতিলয় ক'রে চললে বিষম গণ্ড- 
গোল ও বিশৃঙ্খলার উত্তব হবে অনিবার্ধ- 
ভাঁবেই । সেজন্ত গ্রীক বলছেন যে, মুক্তজীব 
ব্হ্ষসূশ এই অর্থে যে, তিনি ব্রদ্ের স্বরূপ-গুণ- 
শক্তিতে (হষ্টি-স্থিতি-লয়-সম্পাদন-শক্তি ব্যতীত 
অন্য সকল শক্তি) বিভূষিত হয়ে ব্রন্ধের শ্যায়ই 


২৯৪ 


সত্যকাম সত্যসংকল্প হন-সকল বস্ত ভোগ 
করেন ম্ব-ইচ্ছান্গসারে-_ 

মমুক্তন্ত ব্রঙ্গণা সামাং সকলকামভোগ- 
মাত্রাদেব, ন জগংস্ষ্ট্যাদিনা। তথা সতি, 
বহুবীশ্বরপ্রসঙ্গাৎ 1 (8181২১) 

এই প্রসঙ্গে শ্রীক্ঠ-বেদাস্তের একটি বৈশিষ্ট্য 
ও অভিনবত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয় । সেটি £ল 
এই- রামাজ-নিম্বার্কীদ্ি অন্যান্য সকল ত্রি- 
তত্ববাদী বৈদাস্তিকের মতে ব্র্মসদৃশ মুক্তজীব 
ছু'বিষয়ে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন__ যথা, ব্রহ্ম বিভূ, মুক্ত- 
জীব অণু; ব্রহ্ম হৃষ্টিস্থিতিলয়সম্পাদদনশক্তি- 
বিশি্, মুক্তজীব ঈদৃশশক্তিবিহীন। কিন্ত 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্রীকণ্ঠ একাকীই 
বলেছেন যে, মুক্তজীব বিভু-_ 

“অতো মুক্তানাং শিবৈকরসানাং ব্যাপকত্ব- 
মন্ত্যেব ।% (8181১৫ ) 

“অতো মুক্তানাং বিভূত্বমিতি |” (881১৫ ) 

এরূপে, শ্রীকণঠের মতে- 

(১) মুক্তজীব স্বরূপতঃ ও গুণতঃ ব্রহ্ম ব৷ 
শিবের সঙ্গে এক ও অভিন্ন 

(২) মুক্তজীব সকল কামভোগের দিক 
থেকেও ব্রঙ্গ বা শিবের সঙ্গে এক ও অভিন্ন । 

(৩) মুক্তজীব ব্রহ্দগ বা শিবের সমতুল 
দিব্যদেহধারীরপেও তার সঙ্গে এক ও 
অভিন্ন। এই দিব্যদেহ বা রূপ হল ত্রিলোচন, 
নীলকণ্ঠাদিরপ, এবং মুক্তজীবের শ্রেষ্ঠ গৌরব 
হ'ল শিবের এই সকল মূতি ধারণ করা 
(৪8181২২ )। 

(৪) মুক্তজীব শিবের বা বর্ষের সকল 
গুণও প্রাপ্ত হন। 

(৫) মুক্তজ্জীব ব্রহ্ধ বা শিব থেকে ভিন্ন 
এই জন্ত যে, তার ্ষ্ট্যাদি শক্তি নেই। 

(৬) সেজন্যই মুক্তজীব ব্রহ্মস্শ বর্গের 
সঙ্গে সম্পূর্ণ্ূপে এক ও অভিন্ন নন। 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ষ--৬ষ্ সংখ্য। 


এই প্রসঙ্গে শ্রীক্ঠের আরেকটি বিশেষত্ব 
লক্ষণীয়। সেটি হল এই যে, রামাহ্জ- 
নিশ্বার্ক প্রমুখ ব্রিতত্ববাদিগণের ন্যায় শ্রীক্ঠ 
কেবলই বিদেহমুক্তিবাদী নন, সেই জে, 
জীবনৃক্তিবাদদীও সমভাবে । ৪1২১৬ স্বত্র- 
ভাসতে শ্রীক্ বিদেহমুক্তিবাদের কথা সুস্পষ্ট 
ভাবে বলেছেন। কিন্তু 818১৬ স্বত্রভান়্ে 
তিনি তুল্য স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, জীবিত 
অবস্থাতেই মুক্তি সম্ভবপর | 

তশ্য জীবত এব মুক্তন্ত ব্রহ্মণশ্চ তুল্য 
এবানন্দঃ। (8181১৬) অর্থাৎ জীবিত 
অবস্থাতেই মুক্তের ব্রহ্গতুল্য আনন্দ লাভ হয়। 
তাৎপর্য এই যে, প্রকৃত ব্রদ্মজ্ঞান ও আত্মজান 
লাভ হ'লে বদ্ধজীবের সমস্ত অজ্ঞানাবরণ, 
বাসনা-কামনা বিরুরিত হয় সত্য। তথাপি 
গ্রারন্ধ কর্মের ফলম্বরূপ যে বর্তমান দেহ, 
তাত থেকেই যায়; এই বর্তমান পৃথিবীতেও 
তিনি পূর্ববৎ বসবাস করতে থাকেন। সেজন্ত 
এক্ষেত্রে বিদেহমুক্তিই একমাত্র উপায় এবং 
সেজন্য মৃত্যুর পরে এই বর্তমান দেহ ধ্ৰংস 
হয়ে গেলে, তিনি প্রকৃত মুক্তি লাভ 
করেন। 

অপর পক্ষে, যদ্দি তার সাধনা এরূপ অধিক 
শক্তিশালী ও ফলগ্রন্থ হয় যে, সাধকের বা 
ুমুক্ষুর সমস্ত অজ্ঞান এরূপভাবে সমূলে বিন 
ক'রে দিতে পারে যে, বর্তমান দেহধারী হয়েও 
বর্তমান জগতে বসবাস করেও তিনি দেহমনের 
দ্বারা প্রভাবাঘ্িত হন না» সংসারের দারা 
পরিচালিত হন না_ত। হ'লে তিনি জীবিত 
অবস্থাতেই_এই দেহেই,। এই সংসারেই 
তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করেন অনায়াসে। 

পরিশেষে একটি গ্রশ্ন_মুক্তির সাধন কি? 
এক্ষেত্রে শ্রীক্ঠের মতবাদ অন্ান্য ব্রিতত্ববা্দী 
ও ভক্তিবাদী বৈদাস্তিকেরই সমতুল। 


আবাঢ়, ১৩৮৫ ] 


দশ বেদান্ত সম্প্রদায় 
শ্রীক্ঠের মতেও ধর্মজিজ্ঞাদার পরেই] 


২৯৫ 


(৫) প্রভীকোপাসনা মোক্ষলাভের সাধন 


পুবে নয়, ব্রদ্জিজ্ঞাসার উদয় হয়। ধর্ম বা, নয়। (৪1১1৪) 


নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে চিত্তশ্ুদ্ধি হয়, এবং 
বিশ্তন্ধ চিত্তেই জ্ঞান ও ভক্তির উদ্ভব হতে 
পারে। সেজন্ত চিত্তশুদ্ধিই সাধনমার্গের প্রথম 
সোপান। 

কিন্তু কর্ম মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন নয়, 
জ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন__ 

“সাক্ষাৎ জ্ঞানকলমেব মোক্ষঃ |, (৩1৪।২৬)। 

পুনরায়, জ্ঞান ধ্যানম্বরূপ-_ 
“অত উপাসনাবপ-জ্ঞান-মোক্ষফলং বিধীয়তে।” 

কণ্ঠের মতে জ্ঞান থেকে ভক্তি, ভক্তি 
থেকে উপাসন|, উপাসন| থেকে নশ্বরপ্রলাদ, 
ঈশ্বরপ্রসাদ থেকে সাক্ষাৎকার এবং তার 
থেকে মুক্তি-_-এই হ'ল মোক্ষপ্রণালী। মুমুক্ষ 
শ্রবণ-মননের সাহায্যে ত্রহ্থবিষয়ে জ্ঞানলাভ 
ক”রে, নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে ব্রহ্ষের 
আরাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং পরিশেষে তার কৃপ। 
লাভ ক'রে তারই দর্শন প্রাপ্ত হয়ে মুক্ত হন। 

বিভিন্ন প্রকারের উপাসনা! বিভিন্ন ভাবে 
ফলপ্রস্থ হয়। যথাঁ_ 

(১) ন্বরূপোপাসনা বা কারণোপাসনা। 
এস্থলে মুুক্ষু শ্রীভগবানের স্বরূপ ধ্যান করেন, 
তাঁকে স্বীয় আত্মার সঙ্গে অভিন্নরূপে উপাসনা 
করেন এবং শিবত্ব প্রাপ্ত হন। (81১৩) 

(২) এতদ্যাতীত উপনিষদসমূহে সুন্দর 
ভাবে প্রপঞ্চিত পরাবিগ্ভাসমূহও ব্রদ্মসাক্ষাৎ- 
কারের মাধ্যমে মুক্তির সাধন। 

(৩) পরর্রদ্ধ শিবের উপাদানম্বরূপ বিষ্ণুর 
উপাসকগণ প্রথমে বিষুরকে, তারপরে শিবকে 
লাভ করেন। (81৩১৫) 

(৪) ভোক্ক-ভোগ্যোপাসনা বা কার্ষো- 
পাসন! বিলম্বে মোক্ষলাভ ও ব্রহ্ষগ্রাপ্তির 
সাধন। 


তাত্বিক দ্রিক থেকে অবশ্য আনকণ্ঠের 
বেদাস্ত-মতবাদ নূতন বিশেষ কিছুই প্রপঞ্চিত 
করতে পারেনি, কারণ রামানজের 
“বিশিই্টাদ্বতবাদ' বৈষ্ঞব-সম্প্রদায়ের দিক 
থেকে এবং শ্রীকঞ্ঠের ণবশিঃশিবাদৈতবাদ' 
শৈব সম্প্রদায়ের দ্রিক থেকে প্রায় একই 
মতবাদ, ছু* একটি বিষয় এবং সাশ্প্রদা্িক 
বৈশিষ্ট্য ব্যতীত। তা সব্বেও প্রধ্যাত “দশ 
বেদান্ত-স্প্রদায়ে'র মধ্যে শ্রকঞ্ঠের এবশিই- 
শিবাদ্বৈতবাদ” একটি বিশেষ ও স্বতন্ত্র স্থান 
করে নিয়েছে শ্বমহিমা-গরিমা-মধুত্রিমায়; এবং 
পূর্বেই যা বলা হয়েছে,তার জীবন-সাধন! ছিল 
শৈব-বেদাস্ত-দর্শনকে বেদান্ত-দর্শনের উদার- 
উন্বুক্ত ক্ষেত্রে সগৌরবে স্থাপত করা) এবং 
তার একটিমাত্র জ্ঞাত গ্রঞ্থের দ্বারাই তিনি এই 
দুরূহ কার্থ অনায়াসে গ্ুসম্পন করতে পেরে- 
ছিলেন সাদরে সানন্দে সশ্র্ধীয় স্থানপুবভাবে। 

বস্তুতঃ শ্রীক্-বেদান্তে আমাদের যা 
সবণপেক্ষ। আকৃঃ মুগ্ধ তৃপ্ত ও বিন্ময়াখিত করে, 
তা হ'ল তার অনমনীয় সাহস এবং আত্ম- 
বিশ্বাস। তার পূর্বে ভাতভাম, বিশেষ ক'রে, 
ভারতীয় দর্শন, তার মধ্যেও 1বশেষ ক'রে 
বেদান্ত-দশনের পুথ্য-য্জভামতে সানন্দে লীলা 
করে গিয়েছেন কত সহস্র সহ পুণ্যঙ্লোক 
ধন্তজীবন অনন্তচরিত্র জ্ঞানিগুণিসাধক ভক্ত, 
তাদের অনির্ীণ স্থবর্ণোলোক চতুর্দিকে 
বিকীর্ণ ক'রে, তাঁদের অফুরস্ত মধু চতুপিকে 
বর্ধিত কণ্রে, তাদের অজন্র সৌরভ চতুর্দিকে 
বিষ্তত ক'রে। তাঁদের মধ্যেও ন্বীয় সার্থক 
স্থানটি ক'রে নিতে অকুতোভয়ে অগ্রসর হয়ে 
এসেছেন শৈবাচার্য শ্রীক্_কোনে! দ্বিধা না 
ক'রে, কোনো! সন্দেহ ন! মনে রেখে, কোনো 
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নৈরাশ্ঠ না হৃদয়ে স্থান দিয়ে । বিশেষ ক'রে, 
বেদাত্ত-দর্শনের ক্ষেত্রে তার বিপক্ষীয় ও পক্ষীয় 
ছিলেন ছুই বিশ্ববিশ্রত পুরুষ_ শঙ্কর ও 
রামাছজ, ধাদের অপূর্ব উপলব্ধি ধীশক্তি এবং 
তর্ক-বিচারশক্তির তুলনা আজও জগতে 
অতি অল্পই আছে। সেজগ্ত বিপক্ষীয়দের ধ্বংস 
করা এবং স্বপক্ষীয়দের সঙ্জীবিত করা__এই 
ছুটি পুণ্যকর্মের মধ্যে বিশেষ কিছুই করার 
ছিল না! অবশিষ্ট, যেহেতু দুরর্ধ যোদ্ধা, অদম্য 
বীর রামাহুজই সব কিছু করণীয় প্রায় করেই 
রেখেছিলেন তার অনমনীয় দৃঢ় দৃপ্ত লেখনী 
দিয়ে-পরপঙ্গকে পুষঙ্থান্্পুত্খভাবে তীক্ষাতি- 
তীক্ষ বুক্তির শরে ছিন্নভিন্ন ক+রে এবং ত্বপক্ষকে 
তুল্য পুঙআন্থুপুঙ্খভাঁবে, তুল্য ক্ষিগ্রীতিক্ষিপ্র 
যুক্তির প্রবল বাযুতে সঞ্জীবিত ক”রে। তা হলে 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ষ-্ঠ সংখ্যা 


শ্ীকণ্ঠের করবার রইল আর কি? তথাপি 
স্থশক্তি স্ববৈশিষ্ট্য স্বনৃতনত্থে পূর্ণ বিশ্বাসী 
শ্রী জগৎকে নূতন কিছু দান করবেন, এই 
কঠিন সংকল্প ও সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যেভাবে 
অসমসাহসে লক্ষযপথে অগ্রসর হয়েছিলেন, ত৷ 
সত্যই অতি বিম্ময়রজনক। ফলে আমর! পেয়েছি 
একটি অভিনব নূতন দর্শন, যা বহুলাংশে 
রামানুজীয় দর্শনের অনুরূপ হলেও তার ছায়া- 
মাত্রই নয়, পুনরাবৃতিমাত্রই নয়, প্রতিচ্ছবিমাত্রই 
নয়__কিন্তু সত্যই একটি নব-দান, নব-সম্ভার, 
নব-সংযোজন। 

দর্শন-ধর্ম-নীতিতত্ব_ প্রত্যেক দিক থেকেই 
এই শ্রীক-বেদাস্ত মহীয়ান। তার ভাষার 
সৌন্দর্য, অনুভূতির মীধূর্ধ ও ভাবের শ্বর্ধ সত্যই 
অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর | 
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স্বামী চেতনানন্দ 


রমসিকের কথা শ্রীরামকুষ-সত্ঘান্তর্গত ভক্ত- 
জন ছাড়া প্রায় সবাই তলে গেছে। তুলে 
যাবারই কথা। কারণ? কারণ বহ। 
মান্ষের কাছে সে ছিল ঘ্বণ্য। সমাজে সে 
দরিদ্র, অন্পৃশ্ত ও অবহেলিত । শ্রীরামকৃষণ- 
লীলানাঁট্যে সে স্টেজের বাইরে পার্ট করেছে। 
স্টেজে ঢুকবার অধিকার তার ছিল না। 
রমিক দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পথ সাফ করেছে; 
দৃক্ষিণেশ্বরের মন্দির-চত্বরে ঝাড়ু লাগিয়েছে 3 
সে ময়লা সাফ করেছে । লোকচক্ষুর 
অস্তরালেই সে জীবন কাটিয়েছিল। তাই 
তাকে না চিনবারই কথা । সেও বড় একটা 
কাউকে চিনত না। কারণ তার পেশা । 
দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মেথর। তাঁর মাসিক 


বেতন নিশ্চয়ই এক টাকার বেণী ছিল না, 
কারণ যেখানে পৃজারী শ্রীরামকষ্ণের মাসিক 
বেতন ছিল মাত্র পাঁচ টাঁকা। যাহোক 
নিঃসন্দেহে সে চিনত একজনকে--অচিন 
গাছকে । 

বোঝা_-তুল বোবা না-বোঝা_এসব 
বোঝা-বুঝির বুচকি রূপিককে বইতে হয়নি 
রসজ্ঞ পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কপায়। “আমি না 
ধরা দিলে কিপারিস ধরিতে ?” এ বড় সত্যি 
কথা। শাম্ত্র-জপ-তপ-্যান-ধারণার দার! 
ভগবানকে ধরতে যাওয়া বাতৃলতা৷ মাত্র। 
যমেবৈষ বৃগ্ুতে তেন লভ্যঃ | 

অচিন গাছকে চেনা মুস্কিল । রসিক কিন্ত 
চিনেছিল। সে চিনেছিল বিস্তা-বুদ্ধির ছ্বারা 


আধবাড়, ১৩৮৫ ] 


ণয়। সরলতার দ্বারা । যারা ধান্িক তারা 
সরল । শ্রীরামকৃষ্জ ছিলেন সরলতার গ্রতিমুষ্তি। 
তার মুখের দিকে তাকালে বা কথামত পাঠ 
করলে বোঝা যায় তিনি কী অপূর্ব সরল 
ছিলেন। কোথাও ধঘঁটঘেটি নেই। 
পণ্ডিতের বুদ্ধির মাঁরপ্যাচে ধর্মটাকে জটিল 
করে দিয়েছে । আমরাই মিথ্যা, শঠতা, 
ক্রু,রতা, পলিটিকসের ফামে নিজেদের গলা 
আটকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছি। 
নিজেদের বুদ্ধিকে ধিকার দিচ্ছি । সা চাতুরী 
চাতুরী-_ষে চতুরতা ভগবানকে পাইয়ে দেয় 
সেই বৃদ্ধিই শরেষ্ঠ। 

“সরল না হলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না।” 
এই কপার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন স্বামী 
বিশুদ্ধানন্দজী সংগ্রসঙ্গ গ্রন্থে (২য় খণ্ড) পৃঃ 
৫০)$ রামলালদাদার কাছে শুনেছি 
রসিকের প্রতি ঠাকুরের অহৈতুকীী কপার কথ|। 
দ্রক্ষিণেশ্বরের বাগানে রসিক নামে একজন 
মেথধর ছিল । ঠাকুরকে সে দেখত প্রত্যহ 
দূর থেকে । কত লোক তার কাছে আসছে 
যাচ্ছে। রসিক ভাবত £ আমি এমন কী 
পাপ ক'রে এসেছি ষে এত কাছে থাকতেও 
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পারছি না। নহবতখাঁনার এদিকে আসতেই 
তার পা ছখানি জড়িয়ে ধরে বললে, “আমার 
কী হবে?” কথাটা এইভাবে বলতেই ঠাকুর 
চমকে উঠেছেন। তারপর সমাধি। এমনি 
করে বহুক্ষণ কেটে গেল। রমলিক চোখের 
জলে পা ধোয়াচ্ছে। প্রাণের ভেতর থেকে 
তার সমস্ত গ্লানি, সমস্ত জাল! ধুয়ে যাচ্ছে। 
সমাধি থেকে নেমে তার মাথীয় হাত দিয়ে 
ঠাকুর বললেন, “তোব সব হল”। 

“সরলের কাছে তিনি খুব সহজ |” দীনহীন 
কাঙালের বেশে শ্রীরামকৃষ্ণের লীল! জীবের 
ঘরে ঘরে । প্রত্যক্ষদর্শী কেদারনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের বর্ণনায় রয়েছে ঃ “রসিক ( রস্‌কে 
হাড়ি) দক্ষিণেশ্বর গ্রামেরই লোক (মেথর) 
ছিল। ঠাকুরকে তার সঙ্গেও হেসে কথা 
কইতে গুনেছি-তারই খোলা উঠানে 
ধাড়িয়ে। যেন বন্ধর সঙ্গে কথ! হচ্ছে। 
ঠাকুর হাসতে হাসতে বলতেন, “থাক্‌ 
বুঝেছি, মদটা একটু কম করে খাস। সে 
লুটিয়ে পড়ে বলতো, “কে দেবে ঠাকুর, ভাগ্যে 
নটবর পাজার মা মরেছিল! কাদের মা 
আর রোজ মরছে? আমি মলে মরবে ।”” 


যেতে পারি না গুর কাছে। তার কাছে কত +/( উদ্বোধন ৫০ বর্ষ, পৃঃ ৭২) 


পাপী-তাপী যাচ্ছে; সবাইকে তিনি উদ্ধার 
করছেন । আর আমার কি দুর্ভাগ্য ! তার 
চরণধূলাও নিতে পারি নাদক্ষিণেশ্বরে বাস 
করেও । দূর থেকে দেখা যায়, কাছে যেতে 
পাইনা। মনের ভেতর তাই ঝড় বইছে, 
প্রাণে শান্তি নেই। এইভাবে ছু-চার বছর 
গেল। অবশেষে একদিন গুভ মুহূর্তের উদয় 
হল। রামলালদাদ| দাড়িয়ে আছেন। 
ঠাকুর শৌচে গেছেন, এখনই ফিরবেল। 
গাছের আড়ালে দীড়িয়ে রসিক ভাবছে £ 
আজ ভাগ্যে যা থাক, আর সহ্হ করতে 


খ্ৰাস্টোফার ইশারউডের একটা কথ! মনে 
পড়ছে; “/৯ £680 ৪০: 15 0050 804 
1015107050৪ &:6৪/ ৫1901016, শ্রারামকৃষ্জ তার 
উজ্জল উদাহরণ । “যাবত বাচি তাবৎ শিখি |” 
শ্রীরামরুষ্জ ক্রমাগত শিখতেন। হৃদয়হুয়ার 
তিনি কোনদিন বন্ধ করে রাখেননি । মেখর, 
মাতাল, সার্কাসের বিবি__সবাঁর কাছ থেকেই 
তিনি শিক্ষা গ্রহণ করতেন। সেজন্ত তার 
শিক্ষায় একঘেয়েমি নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের 
জীবনে রসিকের একটি বিশেষ ভূমিকা 
রয়েছে। এ ইতিহাস এখন লুপ্ত বা লুককাপ্পিত 
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রয়ে গেছে 

ধ্যানকালে শ্রীরামকৃষ্ণের মন ছুটে গেছে 
রসিকের বাড়ী-একথা শুনে পাঠক 
হয়তো আতকে উঠবেন। তবে শুঙগুন তার 
আত্মকথা £ “সেই চিৎশক্তি, সেই মহামায়া, 
চতুবিংশতি তত্ব হয়ে রয়েছেন। আমি ধ্যান 
করছিলাম ; ধ্যান করতে করতে মন চলে 
গেল রন্‌্কের বাড়ী ! রস্কে ম্যাথর | মনকে 
বললুম, থাক শালা এখানেই থাক। মা 
দেখিয়ে দিলেন, ওর বাড়ীর লোকজন সব 
বেড়াচ্ছে, খোল মাত্র, ভিতরে সেই এক কুল- 
কুণুলিনী, এক ফট্চক্র।” (কথামত ৫ম, 
পৃঃ ৯৮) 

শ্রীবামকুষ্জ ধ্যানযোগে মনকে রসিকের 
বাড়ীতে পাঠিয়ে ক্ষান্ত হ্ননি। তমিশ্রা 
রজনীতে সশরীরে বসিকের বাড়ীর নোংর! 
স্থানে শুরু করেছেন এক উগ্র তপস্তা । এ 
তপস্তার কথা মন্দিরের লোকরা জানত না। 
জানলে দারুণ হট্টগোল শুরু হ'ত। অবশ্ব 
যিনি অষ্টপাশ ( লক্জা, ঘ্বণা, ভয়, জাতি, কুল, 
শীল, শোক ও নিন) ছিন্ন করবার জন্য 
মনিয়া, তিনি কি আর মান্থষের সমালোচনা 
গ্রাহ করেন। শ্রীরামকষ্খ একে ব্রাহ্মণ, 
তারপর আবার কালী মন্দিরের পুজারী। 
“প্রাঈীন স্বতিগ্রন্থে লিখিত আছে, যদি ব্রাহ্মণ 
হঠাৎ এরূপ নীচজাতির মুখ দেখে ফেলে, তবে 
তাকে সারাদিন উপবাপী থেকে এক 
হাজার গায়ত্রী জপ করতে হবে। এ সকল 
শান্ত্রীয় নিষেধবাক্য সত্বেও এই ব্রাহ্গণোত্বম যে- 
স্থানে বসে নীচজাতিরা আহার করে, সে-স্থান 
পরিষ্কার করতেন, তাদের তৃক্তাবশেষ ভগবৎ- 
প্রলাদজ্ঞানে গ্রহণ করতেন। শুধু কি তাই, 
রাত্বে গোপনে উঠে ময়লা! পরিফার করে 


উদ্বোধন 


ৰ [ ৮*তম বর্-_-৬্ঠ সংখ্যা 


চেষ্টা করতেন |” ( মদীয় আচার্যদেব, বাণী ও 
রচনা ৮৩৯৪ ) 

স্বামীজী 145 11850 বক্তৃতায় আরও 
বলেছেন, 419) 1/18516 ৬০010 ৪০ 10০ £& 
7১811811804 851 (0 99 8110%/5 10 0168 
1013 1001055...1115 28080 ০০] 2০0 
0911916 10) 50 10 019 ৫980 ০01 01811, 
7801810191)08 
[75 189৫ 1018 
11817, 800 ৬110) 1013 1081 106 ০] ৬11৩ 


10৩10 811 ৩:০৩ 51690108) 
৬০1৫ 90001. 1176 10036, 
1116 1018069 84106) 4010১ 109 8৫00361, 
[09109 009 010 58181) 01 016 1১81181), 
[19100 09 1691 0118 | 800 6৮60 10516 (081 
056 81181. ৮400. ৭.1. 175) অর্থাৎ 
আমার প্রত এক মেথরের কাছে গিয়ে তার 
বাড়ী পরিষ্কার করবার অনুমতি চাইতেন।'.. 
মেথরটি রাজী হতো! না; তাই গভীর রাতে 
যখন সবাই ঘুময়ে থাকত তিনি সে বাড়ীতে 
প্রবেশ করে তার যে দীর্ঘকেশ ছিল ত দিয়ে 
সেই স্থান মুছে দিতেন; বলতেন, ঘা, 
আমাকে এ মেথরের সেবক করো, আমি যে 
এমন কি মেথরের চেয়েও নিচু তা আমাকে 
অনুভব করতে দাও ।, 

এপারিয়। ভক্তচুড়ামণি রসিক মেথর | 

শ্রীরামকৃষ্ণের এ নর্মম! পরিষ্ষার লীলাটির 
সাক্ষ্য দিয়েছেন আর একজন ব্যক্তি--ষিনি 
ঠাকুরের অতি অন্তরঙ্গ ছিলেন এবং উত্তরকালে 
তারই স্বতিতে বেচেছিলেন। ইনি কথা- 
মৃতকার শ্রীম। তারই উক্তি; “ঠাকুর 
বলেছিলেন, তিনি নিজের মাথার চুল দিয়ে 
রস্কে মেথরের বাড়ীর নামা পরিষফার 
করেছিলেন। আর কেদে কেদে বলেছিলেন, 


,মা, আমি ত্রাহ্ষণ এ অভিমান বিনাশ কর।” 


অন্পৃশ্তদের সঙ্গে নিজের সমত্ব বোধ করবার -; (ভ্রীম-দর্শন ৭১৬৮ পৃঃ) 


আবাড়, ১৩৮৫ | 


যাহোক জাত্যভিমান, ঘ্বণাবুদ্ধিমন থেকে 
সমূলে উৎপাটিত করবার জঙন্ঠ গ্রীরামকষ্জের 
এ নিশা অভিযান। স্বামীজী “মদদীয় আচার্য- 
দেব বক্তৃতায় আরও উল্লেখ করেছেন,'মেথরের 
প্রতিও যাতে তার দ্বণাবুদ্ধি না থাকে, এই 
উদ্দেশে তিনি গভীর রাত্রে উঠে তাদের ঝাড়ু 
ও অন্ঠান্থ যন্ত্র নিয়ে মন্দিরের নাম], পায়খানা 
প্রভৃতি নিজ হাতে পরিষার করতেন।, এ 
ভাবে তিনি দীনতার সাধন শেষ করেন। 

প্রত্যক্ষদর্শী প্রীম'র বর্ণনায় রয়েছে £ “হঠাৎ 
একদিন দেখি, দক্ষিণেশখবরের পথে ঝাঁড়ু দিচ্ছেন, 
আর বলছেন, “মা এই পথ দিয়ে বেড়াবেন।, 
কথা বলতে বলতে তন্স়তা ।” (উদ্বোধন 
-৬৭ বর্ষ, ৪৩৫ পৃঃ) শ্রীম” .আরও বলেছেন : 
আমর] চব্বিশ ঘণ্টা ৬৪(০11 (পর্যবেক্ষণ) করে 
দেখেছি এক নিমেষের জন্যও ঈশ্বর থেকে 
বিচ্যুত হন নাই । নিদ্রার সময়ও নিঃশ্বাসের 
সঙ্গে অজানাভাবে “মা মা” বলছেন ।'''এক- 
দ্বিন বসে বসে “গৌর গৌর” নাম করছেন গুন- 
গুন করে। একজন বললে, আপনি মায়ের 
নাম করুন,“গৌর গৌর” করছেন কেন? ঠাকুর 
তক্ষুনি উত্তর করলেন, কি আর করি বাপু 
বল? তোমর] পাঁচটা নিয়ে আছ--্ত্রী, পুত্র, 
কন্যা, টাকাঁকড়ি, কিন্ত আমার এই এক 
অবলম্বন। তাই কখনও গোর বলি, কখনও 
মা, কখনও রাম, ক্ষ, কালী, শিব, এই করে 
সময় কাটাই 1» ক্রিম-দর্শন, ৭১৭৯১ ১৭৮ পৃঃ) 
এই অহ্ংবিবঞ্জিত দেবমাঁনব ভক্তদ্দের শপথ 
করে বলতেন, “মাইরি বলছি, আমার ঈশ্বর 
বই কিছু ভাল লাগে না।” “কথায় বিশ্বাস 
কোরো । এখানে টং ফং নাই।” এই ঢং 
ফং নাই বলেই সরল রসিক চিনেছিল সরল 
শ্রীরামরষ্ণকে 

রসিকের মহাপ্রয়াণ বিষয়ে কয়েকট। 


বসিকের কাহিনী 
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কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। একই ঘটনার 
বিভিন্ন বর্ণনা দেখে অনেকেই হকচকিয়ে যাঁন। 
বিশ্মিত হবার কিছুই নাই। বাইবেল পড়লে 
দেখা যাঁয়, ত্রীষ্টের একই কাহিনীকে ম্যাথিউ, 
মার্ক, জন ও লুক নিজেদের ভাবে লিপিবদ্ধ 
করেছেন। যাহোক আমরা রলসিকের দ্েহ- 
ত্যাগের বর্ণনাশডলি একে একে লিপিবদ্ধ 
করছি ; 

প্রথম বর্ণনা : রসিক পরম ভক্ত বাড়ীতে 
তুলসীমঞ্চ ছিল। নীচ জাত বলে সর্বদ। 
লোকজন থেকে দূরে দূরে থাঁকত। ঠাকুরকে 
দূর থেকে দেখে প্রাণ ভরাঁত। ঠাকুর ঝাঁউ- 
তলার দ্বিকে যখন যেতেন, তার পায়ের দাগে 
দাগে মাথা ঘসে ঘসে অনুসরণ করত । ঠাকুর 
তাকে এইভাবে মাথা ঘসতে দেখে একদিন 
তাঁর দিকে তাকালেন। রসিক বললে, 
“বাবা, আমার কি কিছু হবে না?” ঠাকুর 
বললেন, “হবে বৈকি। এত ভক্ত এথানে 
আসে, তুই তাদের কত সেবা! করছিস।» 
ঠাকুরের শরীর যাবার পর রসিক মুসড়ে 
পড়ল। তার শরীরও ক্রমশ: ভেঙ্গে যেতে 
লাগল-_আর কাজকর্ম করতে পারে না। 
মন্দিরের আঙিনায় আর ঝট দ্দিতে আসে 
না। তারমেয়ে ঝাড়ু দিয়ে যায়। রসিক 
অসুস্থ । যেদিন শরীর ছাড়বে সেদিন পরি- 
বারের সকলকে ডেকে বলল, “তোর সকাণ 
সকাল খেয়ে নে, কেউ আমার কাছে আসবি 
না, যতক্ষণ আমি না ডাকি |” বেল। তখন 
দশটা, হঠাৎ তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। সে 
বলে উঠল, “বাবা তুমি এসেছ, আমায় 
ভোলনি তাঁহলে |” 

দিতীয় বর্ণনা; যে কায়মনোৌবাক্যে 
ঠাকুরের আয় নিয়েছে, তাকে ভালবেসেছে, 
তার মুক্তি অনিবার্। দক্গিণেশ্বরের সেই 
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রূলিক মেথরের গল্প শোননি? সে ঠাকুরকে 
বাব! বাবা” বলত। একদিন ঠাকুর ভাবা- 
বস্থায় পঞ্চবটীর দিক থেকে আসছিলেন। 
তখন রসিক মেথর ঠাকুরের সামনে হাটু গেড়ে 
বসে হাত জোড় করে ঠাকুরের কৃপা ভিক্ষা 
করে বলেছিল, “বাবা॥ আমায় কৃপা করলে 
না? আমার গতি কি হবে?” তখন ঠাকুর 
বলেছিলেন, “ভয় নেই, তোর হবে; মৃত্যুসময় 
আমায় দেখতে পাবি।” ঠিক তাই হয়েছিল। 
মরবার আগে তাকে তুলসীমঞ্চে নিয়ে 
গিয়েছিল । মৃত্যুর পূর্বেই রলিক বলে উঠল, 
“এই যে, বাবা, এসেছ । বাবা এসেছ ! এই 
। ঝবলতে বলতে মারা গেল। (শিবানন্দ বাণী, 
/ ২য় ভাগ, ১৩৫ পৃঃ) 


তৃতীয় বর্ণনাঃ তোমরা মার কাছে 


উদ্বোধন 


[| ৮*তম বর্_-৬ঠ সংখ্যা 


রয়েছ, কত ভাগাবান। দক্ষিণেশ্বরে মা। কালীর 
মন্দিরে রসিক মেথর ঝাড়ুটাড়ু দিত। একদিন 
ঠাকুরের পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললে, 
প্রভূ, আমার কি উপায় হবে?” ঠাকুর 
বললেন, “তুই মার কাজ করছিস, তোর 
আবার ভয় কি?”''সে নিজের বাড়ীতে 
তুলসী-কুগ্জ করে ওখানে বসে ভজন করতো । 
একদিন ছুপুরবেল। স্ত্রীকে বলল, “ছেলেদের 
ডাক। আমাকে তুলসী-কুঞ্জে নিয়ে গুইয়ে 
দাও। সে তখন ঠাকুরের নাম করতে করতে 
সঙ্জানে শরীর ত্যাগ করল। (শ্রীমকথা, 
১ম।২৬৪ পৃঃ, এবং শ্রীম-দর্শন। ৭ম।১৭০ পৃঃ) 

যিনি বলতেন, আমার আশীর্বাদ করতে 
নাই”, তার আশীর্বাদ যে কী অমোঘ ছিল-_ 
তার উজ্জল দৃষ্টান্ত রসিক । 


কেমন করে? 
শ্রীশান্তশীল দাশ 


কেমন ক'রে ঠাকুর তুমি, পেয়েছিলে শ্যামা-মাকে ! 
মুস্ময়ীকে চিন্ময়ী মা করলে তুমি সে-কোন্‌ ডাকে! 
কতই ভাবি সকাল-স বে, 
পাইনে আমি মার সাড়া যে; 
ডাকার মতো ডাকতে যে গে! পারিনে, ম! দূরেই থাকে । 


শিখিয়ে দেবে ডাকার ভাষা, শিখবেো। আমি সেশ্কা'র কাছে? 
ঠাকুর, তোমায় স্মরণ করি, এমন তোমার শরণ যাচে। 

কণ্ঠে মামার দাও সে-ভাষা, 

পূরুক আমার মনের আশ1; 
যাবার আগে সফল ক'রে নিয়ে যাই এ জীবনটাকে । 


শীন 


স্বামী চণ্ডিকানন্দ 
[ কাফি সিদ্ধু_যৎ বা ঝাপতাল ] 


অনন্ত কাল বাচিয়ে রাখ, 


এই মিনতি ও রাঙ্গা পায়। 
( আমি ) আর যেন ভূলি না তোমায়, 
মা তোমার মোহিনী মায়ায় ॥ 


বিষয়-সুখের আশা করে, 


আর আমি থাকবো না মরে 


নিত্য থাক পরাণ ভরে, 


কোলে ক'রে রাখ আমায় ॥ 


মানুষের ভগ্গবান 


শ্রীমতী জয়ন্তী সেন 


করুণায় সহা নয়, সব দ্বিধা, 
সব বিরোধিতা 
গ্রহণ করেছ প্রেমে 1 ঈশ্বরীয় 
সমদৃষ্টি মেলে 
দেখেছ পাপের ক্রিম্ন অবসন্ন 
তিক্ত অশ্রজল-_ 
পুণ্যের সুচির শান্তি! ছুই হাতে 
পাপী পুণ্যবান 
নিয়েছ উদার ৰক্ষে ; 
ছুজনের প্রতীক্ষিত প্রাণে 
বলে গেছ ভালোবাসি--বলেছ প্রেমের 
অচ্ছেগ্ঠ বন্ধনে বাঁধ। 
একই সত্তা ভক্ত ভগবান ! 


পূজার পবিত্র লগ্ন বারবার 
যে দিল ফিরিয়ে 
অন্ধকারে সূর্য যার জ্ঞলেনি কখনো 


তাকেও ভোল ন! তুমি, চুন্বকের 
তীব্র আকর্ষণে 

নদীকে সমুদ্র করে! 

শর্তহীন আত্মনিবেদনে ! 


কেবল স্বর্গের তৃপ্তি, দেবের ছল'ভ 

আকাজিক্ষত ধন নও; তোমার অমল 

আলোকিত মুখখানি চিনেছে মানুষ 

আর্ত, ভ্রান্ত, হখময় 

পথভ্রষ্ট একা, 

ভুলের তরঙ্গাঘাতে জর্জরিত, 
আনন্দবিচ্যুত ! 


মানুষের তগবান বলে তাই 
প্রার্থনায় নত 

চিরন্তন মানবাত্ম! উদ্ভাসিত 
তোমার চরণে ] 


এ নব ডমরু-নেনাদ 
স্বামী সুমেধানন্দ 


পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে 

বলে গেলে বেদান্তের বাণী, 
নাহি জানি 

ধূলার ধরণী পরে 


কে তুমি ভৈরব! 


বঞ্চিতের বেদনায় ব্যথী, 
অনাথের ক্রন্দনের ধ্বনি 
কানে শুনি 
হিয়া তব মর্মাহত 
কে তুমি মহেশ ! 


. শাস্স-সিম্কু-মধিত পরাণ 


শাস্ত্রের গর্জন নাহি শুনি 
এ নব ডমরু-নিনাদ, 
ত্যাগ সেব। সর্বশ্রেষ্ঠ গণি । 


অজ্ঞানের অন্ধকার ভেদি 
মনে লাগে জ্ঞানের কিরণ 
সূর্য তুমি অনাদি কালের 
বাধাহীন তোমার গগন । 


ভাম্বর ভাস্কর তুমি 

জ্যোতির্ময় স্বরূপ তোমার 
বীরেশ্বর শ্রীবিবেকানন্দ 

ভেঙে দাও নিদ্রা সবাকার। 


প্রভু তুমি 


শ্রীমতী রম! গুপ্ত 


সারাদিনের কতই ধুল। 
লাগছে আমার গায়ে 
দিনের শেষে ঝেড়ে ফেলে 
শরণ নিই যে পায়ে। 
তুমিই আমার, আমিই তোমার 
তাই তো এত জোর 
প্রভূ তুমি, প্রিয় তুমি 
(আর) কেই বা আছে মোর! 


ঝড়ঝাপ্‌টা কতই আসে 
নিত্য চলার পথে। 
তোমার কথা ভূলে গিয়ে 
চলি নিজের মতে । 
কিন্ত তৃমি দোষ ধরো ন! 
যাও যে ভালবেসে। 
জানি আমার তুমিই প্রিয় 
(তাই) সবই জানাই এসে । 


সংরক্ষণার্থ 
আবেদন 


শ্তীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর নিকট '্্রীপ্রীমায়ের বাড়ী” ১নং উদ্ধোধন লেন, 
কলিকাতা-৭০*০০৩, পবিত্র তীর্থভূমি হিসাবে বনুপরিচিত। এই পবিত্র গৃহেই 
শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘাধিষ্ঠাত্রী জগজ্জননী শ্ত্রীসারদামণি দেবী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে 
১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাহার লীলাবসান পর্ধন্ত দীর্ঘ একাদশ বর্ষ বাস করিয়া ইহাকে তীর্থে 
পরিণত করিয়াছেন। এই স্থানেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলাসহচর পৃজ্য- 
পাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ রচনা 
করিয়াছিলেন, যে গ্রন্থের উপন্বত্ব সহায়ে তিনি ১৯০৮ খুষ্টাবধে এই গৃহটি নির্মাণ করান। 

এই কেন্দ্র হইতেই যুগাচার্য শ্্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত 
“উদ্বোধন” পত্রিকা উহার দশম বর্ষ হইতে দীর্ঘ সন্তর বৎসর ধরিয়। প্রকাশিত হইয়। 
আসিতেছে । 

কিন্ত নানা কারণে এই তীর্ঘভূমি আজ কালের গ্রাসে জীর্ণপ্রায়। বর্তমান 
শতাব্দীর প্রথম দশকে নিমিত এই সুপ্রাচীন গৃহের দেওয়াল, ছাদ এবং কোন কোন 
স্থানে ভিত্তি পর্ধস্ত হুবল হইয়া ইহার অস্তিত্বকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। 

সম্প্রতি বন্ুম্মৃতি-বিজড়ত এই প্রাচীন “মায়ের বাড়ী” সংরক্ষণের জন্য 
আমরা বিশিষ্ট স্থপতি ও কুশলী বাস্তকারদের পরামর্শ লইয়াছি, যাহাতে এই গৃহের 
মূল কাঠামে। ও প্রাচীন আকার বজায় রাখিয়। ইছীর মেরামত করা সম্ভব হয়। ইহার 
জন্য আনুমানিক ছুই লক্ষ টাক প্রয়োজন । 

বর্তমানে সংস্কার-কার্ধের জন্য অপরিহার্য এই বিপুল মর্থ আমাদের না 
থাকায় আমর! শ্রীপ্লীমায়ের ভক্তমণ্ডঙ্গীর নিকট একান্ত অনুরোধ জানাইতেছি, তাহাদের 
ধাহার যতটুকু সামধ্য তাহা লইয়াই মাতৃপুক্জায় সাহায্য করুন। 

সর্বপ্রকার দান “প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০৯০৩ 
এই ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে। চেকে অর্থ দিলে তাহ! “রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার' 
এই নামে লিখিতে হইবে । এই দান সরকারী মায়করমুক্ত । 


স্বামী ছিরপ্ময়ানন্দ 
মানধাত্র। অধ্যক্ষ 
২০,৬,৭৮ রামকৃষ্ণ মঠ ( “মায়ের বাড়ী? ), বাগবাজ্জার 


্রীপ্ীগগাপৃজ 


শ্রীভৃপেন্্রনাথ রায় 


ব্রিভুবনতারিণি পতিতপাবনি শঙ্করমৌলি- 
বিহারিণি মাতর্গজে, তোমাকে প্রণাম । কত 
যুগষুগাস্ত সাধনার ফলে মর্যলোকে তোমার 
এ আবির্তীব। দেবতা গন্ধর্ব খষি অপ্পরাদি 
বন্দিতা তুমি । দেবাদিদেব মহেশ্বরের মন্তকে 
অধিষ্ঠিতা হয়ে মত্যলোকে তোমার অবতরণ । 
পর্বত জনপদ নগর- যেখানেই তোমার অমৃত- 
ধারা প্রবাহ্তা৷ সবই পরমপুণ্যতীর্থে পরিণত । 
তোমার পৃতস্পর্শে সমগ্র ভারত আজ বিশ্বের 
তীর্থভূমি। ধার পুণ্যসলিল ম্পর্শ-মাত্র 
মানবের জন্মজন্মাস্তরের পাপরাণি বিধৌত 
হয়, সেই পরমকল্যাণময়ী তোমার মহিম।- 
বর্ণনা, মাদৃশ সাধনভজনহীনের পক্ষে পঙ্থুর 
গিরিলজ্বনের স্তায়। তাই, দশহরার পুণ্য 
তিথি উপলক্ষে মহাপুরুষকৃত স্ততি ও বাণী- 
মালার সংকলনই তোমার পুজার নৈবেস্ভ। 
দ্রীনহীনের এ পূজা তুমি গ্রহণ কর, ম] ! 

যুধিষ্টিরের প্রশ্নোতরে শিলোগ্ছবৃত্তির দার! 
জীবিকানির্বাহকারী ব্রা্ণের উপাখ্যান 
প্রসঙ্গে ভীম্মদেব কতৃক গঞঙ্গামাহাত্ম্যের বর্ণনা 
মহাভারতের অন্শাসন-পর্বের ষড়বিংশতি 
অধ্যায়ে বিশেষভাবে বণিত। গঙ্গামাহাজ্ম্যের 
এমন অপূর্ব বর্ণনা আর কোথাও আছে কিন! 
জানি না। তবে এ বাণীমালার তুলনা নেই। 
ভাষা-মাধূর্ব ও তত্ব-গৌরবে এ অধ্যায় 
অভুলনীয়। তারই কিছু শ্লোক ও অন্যান্য 
মহাপুক্রষগণের বাণীমালাই এ পুজার অর্ধ্য ও 
পুশ্পাঞ্জলি । 

জঙ্মাজন্মান্তরের সঞ্চিত এবং ইহ্জন্মে 
ক্রিয়মাণ সকল প্রকার কর্মক্ষয়ের বিধান শাস্ত্রে 


আছে। ব্রহ্ষচর্য বেদপাঠ দান তপন্য। যাগ- 
যজ্ঞাদি দ্বারা কর্মক্ষয় সম্ভব । কিন্ত যাগ যজ 
দান ইত্যাদিতে প্রয়োজন প্রচুর অর্থ ও ভ্রব্য- 
সামগ্রীর । অনেকেরই সে সামর্থ নেই 
আবার তপশ্তার্দিতেও বহু সময় ও শক্তির 
প্রয়োজন । সহজ কিছুই নয়। কিন্তু কৃপাময়ী 
মা গঙ্গার শরণাপন্ধ হও) সবই সহজে সম্ভব 
হবে। 

এ অমৃতধারায় ভক্তিবিনম্র চিত্তে শুধু 
নান কর, জশ্সজন্মাস্তরের পাপ তোমার 
বিধৌত হবে- ব্রদ্ষচর্য বা তপস্যার ফল এতেই 
পাবে। যদি না পার, শুধু তীরে বসে মাকে 
দর্শন কর, তোমার জীবন হবে পৃতপবিভ্র। 
তাঁও যদি না পারঃ গঙ্গাতীরে বাস কর- কচ্ছ- 
সাধনের প্রয়োজন হবে না। মায়ের কপায় 
তোমার জীবনে দেখ! দেবে রূপান্তর । এমনি 
মায়ের করুণা ! 

তপসা৷ ব্রহ্মচর্ষেণ যজ্ৈস্ত্যাগেন বা পুনঃ । 

গতিং তাং ন লভেজ্জন্ত গর্গাং সংসেব্য 

ষাং লভেখ॥ 

(২৬২৭) 

_ মানুষ গঙ্গাঙ্গান ও গলাপূজ। দ্বারা যেরপ 

উত্তম গতি লাভ করতে পারে, ব্রহ্মচর্য তপ্ত 

যজ্ঞবা দানাদি দ্বারাও সেরূপ গতিলাভ 

করতে পারে না। 

ন্নাতানাং শুচিভিস্তোয়ৈ গাজেয়ৈ: 

প্রযতাত্মনাম্‌। 

ব্ষ্ি্বতি যা পুংসাং ন সা ক্রতুশতৈ- 

রগপি॥ 


(২৬৩১) 


আবাড়, ১৩০৫ ] 


_গঙ্গার পবিত্র জলে ন্নান ক'রে ধাদের 
অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়েছে তাদের যেরূপ পুণ্যবৃদধি 
হয়। শত শত যজ্ঞের দ্বারাও সেরূপ হয় না। 
তুলা আর অগ্নি। পাপরাঁশি আর গঙ্গা- 
বারি। অগ্নির ধর্মই ভন্মীভূত করা। অন্য 
বন্ধ ভন্মীভূত হতে বরং সময় লাগে কিন্তু 
তুলা অগ্নিষ্পর্শমাত্রেই ভন্মীভূত হয়। তেমনি 
গঙ্গাবারি স্পর্শমাত্রই মনগুয্বের পাপরাশি 
বিদ্ুরিত হয়। গঙ্গাজলের এমনি পাবনী 
শক্তি! সমগ্র জগতের পাপরাশি আপন বক্ষে 
গ্রহণ করার জন্যই ম| গজ। দিব্যলৌক থেকে 
এ ধরাধামে আবিভূতা হয়েছেন। তবু 
আমাদের অন্তরের অন্ধকার দূর হয় না 
এমনি অবিশ্বাসী মন আমাদের ! 
অগৌ প্রান্তং প্রধুয়তে যথ! তুলং দ্বিজোত্মম । 
তথ] গঙ্গাবগাঢস্ত সর্বং পাপং প্রধুয়তে ॥ 
(২৬৪২) 
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, যেরূপ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত তুলারাশি 
সত্ব্র ভন্মীভূত হয়, তেমান গঞ্াঙ্গানকারীর 
পাপ সত্বর ন্ট হয়। 
সারা জীবন যারা পাপকর্ম করেছে, 
তাদের উপায় কি? এবপ পাপীকেও কি 
গঙ্গামাতা কপা করেন? তাদের এত পাপও 
তিনি গ্রহণ করেন? 
হা, করেন বই কি! তাই তো তিনি 
পতিতপাঁবনী। শেষ বয়সেও যদি এ সব 
ছুক্ষর্মকারীর! গঙ্গামায়ের আশ্রয় নেয়, অর্থাৎ 
গঙ্গা্নান করে, ম! নিশ্চিতই তাদের শুদ্ধ- 
পবিত্র করেন এবং তার! দেহান্তে উত্তম গতি 
লাভ করে। 
পূর্বে বয়সি কর্মাণি কৃত্ব। পাপানি যে নরাঃ 
পশ্চাদ্‌ গঙ্গাং নিষেবস্তে তেখপি যাস্ক্যত্বমাং 
গতিম্‌ ॥ 


(২৬৩০ ) 


শঞীগঙগাপূজ। 


৩৪৫ 


পূর্ববয়দে পাপকর্ম করেও যাঁরা শেষ বয়সে 
গঙ্গামাতার আশ্রয় নেয়, তারাও উত্তম গতি 
প্রাপ্ত হয়। 


০ 

অবগাহন-ন্নানের শক্তিসামর্থ্য যাদের নেই, 
কিংবা নদীতটে বাস করার যাদের সঙ্গতি 
নেই, তাদের কি উপায়? তার কি 
চিরতরে মায়ের কৃপা-বঞ্চিত, না তাদেরও 
দুর্গতিনাশের কোন উপায় আছে? | 

কেন থাকবে না! কপাময়ী অকাতরে 
কপাবিতরণের জন্যই দিব্যধাম থেকে অবতীর্ণ 
হয়েছেন। তার কপাধারার কি অস্ত 
আছে ?--কত ভাবে মায়ের কৃপা মানবের 
দুর্গতি নাশ করছে-_তার কি অস্ত আছে! 

তোমার গঙ্গান্নানের শক্তিসামর্থা নেই 
কিংব। গঙ্গাঙ্সান তোমার সহা হয় না। তাতে 
কি? তুমিগঙ্গাতীরে বসে মাকে দর্শন কর, 
সকাল সন্ধ্যায়, যখন সময় হয় গঙ্গাতীরে ভক্তি- 
বিনমচিত্তে বস, তাতেই আরম্ভ হবে তোমার 
মনঃগুদ্ধি ও দেহগুদধি। ধীরে ধীরে ইহ্দরিয়সমূহ 
তোমার বশে আসবে । গরুড় পাখি দেখলে 
সাপ যেমন বিষশুন্য হয়। তেমনি গঙ্গাদর্শনে 
তোমার সকল দুশ্রবাত্ত হানবল হবে, ইন্রিক্- 
সংযম সহজপাধ্য হবে, ম্মারস্ত হবে জীবনের 
ক্রমিক রূপান্তর | তুমি হবে নূতন মানব । 

তাও যদি না পার- গঙ্গাতীরে গিয়ে 
প্রতিদিন বসে থাক] যদি সম্ভব না হয়» 
তুমি এমন জায়গায় যাও, যেখানে গ্গাম্ৃ্ট 
বায়ু প্রবাহিত হয়। সেই পরমপাবন পবন- 
স্পর্শে বিদূরিত হবে তোমার জন্মজন্মাস্তরের 
দুষ্কৃতি ) জীবনে শুরু হবে পাবনীশক্তির খেলা । 

তাও যদি তোমার সাধ্যাতীত হয়, তু্গি 
গঙ্গামুত্তিক] নিয়ে যাও। যেখানেই অবস্থান 


৩০৬ উদ্বোধন [৮০তম বর্ষ--্ঠ সংখ্যা 


কর না কেন, গঙ্গামৃত্তিকা মন্তকে ধারণ করে 
উপবেশন কর, দেখবে দেহ মন ম্িগ্ধ ও শরান্ত 
হচ্ছে। ক্রমে হুর্যোদয়ে যেমন রাত্রির অন্ধকার 
বিদূরিত হয়। তেমনই গঙ্গামৃত্তিকা-স্পর্শে 
তোমার পাপান্ধকার বিদুরিত হবে এবং দেহ 
দিব্যজ্যোতিতে সমুজ্জল হবে। এমনি মায়ের 
অহৈতুকী করুণ! ! 
নিয়লিখিত ক্সোকগুলিতে এই তথ্যই ব্যক্ত 
হয়েছে। 
ভবস্তি নিবিষাঃ সর্পাঃ যথ! তাক্ষন্ত দর্শনাৎ। 
গজায়! দর্শনাৎ তদ্বৎ দর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ 
(২৬৪৪) 
গঙ্গোমিজিরথে| দিগ্ধঃ পুরুষং পবনো যদ । 
স্পশতে সোহস্ত পাপ্মানং অদ্য এবাপকর্ষতি ॥ 
(২৬।৫৬) 
জাহুবীতীরসম্ভৃতাং মৃদং মু বিভতি যঃ। 
বিভতি রূপং সোত্রস্ত তমোনাশায় নির্মলম্‌ ॥ 
(২৬।৫৫) 


৯১০. 

দৌহিত্রের পুণ্যফলে রাজ! যষাতি স্বর্গে 
স্থিতিলাভ করেছিলেন। বংশধরগণের পুণ্য- 
প্রভাবে পরলোকগত পিতৃপুরুষগণ সুখশাস্তি 
বা! উত্তম গতি লাভ করেন, একথা হিন্দুশান্তরে 
উল্লেখিত আছে। বংশধরগণের পুণ্যকর্ম- 
প্রভাবে পিতৃপুরুষের যেমন উধ্বগতি হয়, 
তেমনি দুক্র্মের ফলে অধোগতিও হয়। বস্ততঃ 
পরলোকগত পিতৃপুরুষের সঙ্গে বংশধরগণের 
একটি যোগস্থত্র বিগ্যমান। এজন্তই তর্পণ ও 
শ্রাদ্ধাদিকর্ম ধর্মের অঙগস্বরূপ । 

অনেকে বলেন, পিতার পুণ্য সন্তানের 
উন্নতি হয়। একবারও সার্থকতা আছে। 
প্রত্যেকের কার্যাবলী তার উধ্বতন পিতৃপুরুষ 
এবং অধস্তন সন্তানসন্ভতির উপর প্রভাব 


বিস্তার করে। 
তাই নিকক্জোকে গঙ্গাপূজা ও জানে শুদ্ধ 
ব্যক্তির পুণ্যফলে তাঁর উধ্বতন সাত 
পুরুষ এবং নিয়তন সাত পুরুষ উদ্ধার পায়, 
একথা বলা হয়েছে । 
সপ্তাবরান্‌ সপ্তপরান্‌ পিতুংস্তেভ্যশ্চ যে পরে। 
পুমাংস্তারয়তে গঙ্গাং বীক্ষ্য স্পষ্টণাবগাহ চ ॥ 
(২৬৬২) 


৪ 

তর্পণ হিন্দুদের এক উদার মহৎ অনুষ্ঠান। 
পুনর্জমবাদে আস্থা এর মূল ভিত্তি। মানুষ 
শুভকর্মফলে যেমন দেবধি ব্রদ্ষধষি কিংবা 
আরো! উচ্চ অবস্থা লাভ করে, তেমনি অণুভ 
কর্মফলে পশুপন্মী কীটপতঙ্গাদি নিম্ন- 
যোৌনিতেও জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং হৃষ্টির 
প্রত্যেক স্তরে মানুষের অসংখ্য আত্মীয়কুটুম্ 
বর্তমান। 

তাই তর্পণের মন্ত্রে দেবতা যক্ষ নাগ গন্ধর্ 
অগ্দরা অন্থুর সর্প বৃক্ষ পক্ষী 
কল্যাণার্থে জলদানের ব্যবস্থা আছে । আবার 
সনক সনন্দন সনাতন মরীচি অত্রি অঙ্জিরাদি 
খধিগণের উদ্দেশেও তর্পণ কর! হয়। 

গ্রতিবংসর ব্রবিগ্রহ কন্ঠারাশিস্থ হলে 
পিতৃপক্ষ আরম্ভ হয়। পিতৃপুরুষগণ তখন ম্থ স্ব 
বংশধরের গৃহ্ঘারে সমাগত হন এবং মহালয়। 
উপলক্ষে তর্পণশ্রাদ্ধ পর্যস্ত অপেক্ষা করেন। 

গঙগাজল দ্বারা তর্পণে অশেষ পুণ্য হয়। 
স্বর্গ, মত্য, পাতাল তিন লোকস্থ প্রাণী গঙ্গা- 
সলপিলতর্পণে সন্ত হন। একথাই নিম্ঙ্লোকে 
বলা হয়েছে। 
ব্রিষু লৌকেষু যে কেচিৎ প্রাণিনঃ সর্ব এব তে। 
তর্প্যমাণাঃ পরাং তৃথ্থিং যাস্তি গঙ্গাজলৈঃ শুভৈ;॥ 


( ২৬৩৭ ) 
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& 
মহাভারতের খষি ব্যতীত কত আচার্য 
সাধক সিদ্ধ ও অবতার কত ভাবে, কত 
ভাষায় ও ছন্দে শ্রীক্রীগঙ্গামায়ের মাহাত্ম্য-কীর্তন 
করেছেন তার ইয়া নেই। আমরা তাদের 
মধ্যে মহধি বান্সীকি, আচার্য শঙ্কর, বুগাবতার 
শ্রীরামকৃষ্ণ, পরমারাধ্যা সারদাদেবী এবং 
শ্বামী বিবেকানন্দের কতিপয় বাণী আলোচন! 
করেই গঙ্গাপূজা সমাপন করছি । 
মহধি বান্মীকি-বিরচিত 'গঞ্গা্ইকম” ছন্দ 
ভাষা ও ভাবে অনবদ্। প্রারস্তেই তিনি 
লিখেছেন £ 
মাতঃ শৈলন্ৃতা-সপত্ধি বসুধা- 
শ্দগার-হারাবলি 
স্বর্গীরোহণ-বৈজয়স্তি ভবতীং 
ভাগীরথীং প্রার্থয়ে। 
ত্বত্তীরে বসতন্বদম্ু পিবত- 
স্বদ্বীচিমুৎপ্রেঙ্খত- 
স্যাম স্মরতত্বদপি তদৃশ: 
স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ ॥ 
--পার্তীর সপত্বী, বসুমতীর বিলাসংার- 
স্বরূপিণী, স্বর্গারোহণের বৈজয়ন্তী, হে মা! 
তুমি (ভগীরথকতৃক আনীতা ) ভাগীরথী, 
তোমার কাঁছে এই প্রার্থনা তোমার তীরে 
বাস, তোমার জল পান, তোমার তরক্গ- 
নিরীক্ষণ এবং তোমার নাম স্মরণ করতে 
করতে তোমাতেই নিবদ্ধদৃষ্টি যেন আমার 
দেহাবসান হয়। 
আরেকটি গ্লোকে অনুপ্রাসের মাধুর্ 
আমাদের মুগ্ধ করে__ 
পাপাপহারি দুরিতারি তরক্ধারি 
দুরপ্রচারি গিরিরাজ-গুহাবিদারি | 
ঝঙ্কারকারি হরিপাদ্রজোবিহারি 
গাঙ্্যং পুনাতু সততং শুভকারি বারি ॥ 


৩০৩৭ 


_পাপনাশন ছুক্ম-প্রতিষেধক তরজায়িত 
স্থদূরপ্রবাহী হিমালয়-গুহাবিদারী ঝঙ্কারকারী 
হরিপদের ধুলির মধ্যে প্রবহমাঁণ গশুভকারী 
গঙ্গাবারি সর্বদা! আমাদের পবিত্র করুক। 
শরীশ্রীশঙ্করাচাধ্যকত গঙ্গান্তোত্রও ভাব 
ভক্তি ও বিশ্বাসের এক অভিনব নৈবেদ্য। 
প্রতিটি পড়ক্তি গঙ্গামায়ের মহিমা-সমূজ্ছল । 
আমর এখানে যৎসামান্ত উল্লেখ করছি। 
তৰ জলমমলং যেন নিপীতং 
পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্‌। 
মাতর্গগে তবয়ি যো ভক্তঃ 
কিল তং দ্রষ্টং ন যমঃ শক্তঃ ॥-.. 
তব কৃপস্ব! চেৎ ন্বোতঃন্নাতঃ 
পুনরপি জঠরে সোহপি ন জাত: । 
নরকনিবারিণি জাহৃবি গঙ্গে 
কলুষবিনাশিনি মহিমোভুঙ্গে ॥ 
_হে মা গঙ্গে, তোমার নির্মল জল যিনি 
পান করেছেন তিনি নিশ্চিতই পরমপদ প্রাপ্ত 
হয়েছেন। তোমাতে ধার ভক্তি আছে, 
যমেরও তাকে দেখার সামথ্য নেই। হে 
নরকনিবারিণি, জঙ্ু,স্থরতে গঙ্গে, হে পাপ- 
নাশিনি ও মহিমায় সর্বতেষ্ঠ, তোমার কপায় 
যদি কেউ তোমার শ্রোতে স্নান করে, 
তাকে আর জননীজঠরে জম্ম নিতে 
হয় না। 
গঙ্গাতটের মহিমাও কম নয়। গঙ্গাতট 
বৈকুঞ্ঠসদূশ | গঙ্গাতটে যে বাস করে, সে 
অবশ্তই বৈকুগ্ঠবাপী।-“তব তটনিকটে যস্ত 
নিবাস:/খলু বৈকুঠে তস্য হি বাস: ।+ 
জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে 
'আচার্ধ শঙ্করের জীবনে । পম জ্ঞানী হয়েও 
তিনি ভক্তচুড়ামণি। গঙ্গামায়ের প্রসঙ্গে 
আচার্ধদেবের ভক্তিগ্রন্ববণ স্বতঃ উৎসারিত হয়ে 
উঠেছে ।-- 


বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ 
কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণ: । 
অথ গব্যুতৌ শ্বপচো দীনো 
ন পুন দূ'রে নৃপতিকুলীন: | 
--তোমার জলে বরং কচ্ছপ বা মাছ 
হওয়াও ভাল, কিংবা! তোমার তীরে ক্ষীণ টিক- 
টিকি হওয়াও ভাল, অথবা তোমার তীর 
থেকে ছুই ক্রোশের মধ্যে দরিদ্র চণ্ডাল হওয়াও 
ভাল, কিন্তু তোমা থেকে দূরে কুলীন- নৃপতি 
হওয়াও ভাল নয়। 
ুগাবতার শ্রীশ্রীরামকষ্চ পরমহংস ও 
প্রশ্রীসারদা-মা গঙ্গামাহাত্ম্য সম্পর্কে অনেক 
মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন। সে- 
সব অমূল্য বাণীমালার কয়েকটি নিয়ে 
নিবেদিত হ'ল। 
গঙ্গাজল জলের মধ্যে নয়, শ্রীবৃন্দাবনের 
রজঃ ধুলোর মধ্যে নয়, আর জরীগ্রীজগন্নাথদেবের 
মহাপ্রসাদ অল্পের মধ্যে নয়। এই তিন ব্রদ্মের 
স্বরূপ |? 
এই কথার প্রতিধ্বনি ক”রে খাঁর মানসপুত্র 
ত্বামী ব্রন্মানন্দ বলেছেন, গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি, 
অভীষ্টদায়িনী_ ইঞ্টদর্শনের সহায়ক 1, 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষকে 
বলেছিলেন, গ্যাখো, যদি কেউ মা-গঙাঁর 
কাছে অকপটে নিজের দুর্বলতার কথা জানায়, 
তাঁকলে মা তার সব অপরাধ মার্জনা করেন । 
এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকষ্ণদেবের অন্যতম পার্যদ 
ত্বামী অদ্ভুতানন্দজী বলেছিলেন, “গিরিশবাবুর 
মনে একথাটা কেমন বসে গিছিলো, সেই 
থেকে তিনি রোজ মা-গঙ্গার কাছে নিজের 
অপরাধ সব জানাতেন। যেদিন যেতে 
পারতেন না, সেদিন এদিকে (গঙ্গার দিকে ) 
মুখ রেখে সব কথা বলতেন । তাতেই তিনি 
গুদ পবিভ্র হয়ে গেলেন ।? 


উদ্বোধন 
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যাদের ব্রদ্ষজ।ন হয়েছে তারা মুক্ত । মুক্ত- 
পুরুষের দেহত্যাগের জন্য কালাকাল বা স্থান 
অস্থানের অপেক্ষা নেই। জ্ঞানী যেখানেই 
দেহত্যাগ করুন না কেন, মুক্তি তে তার হয়েই 
বয়েছে। কিন্তু যার! মোহান্ধকারাচ্ছর অজ্ঞান, 
তারাও যদি গঙ্গাতীরে দ্েহত্যাগ করে, 
তাহলে মুক্তি লাভ করে। এমনি গঙ্জামায়ের 
কপা। তাই শ্ররামকঞ্চদেব বলেছেন, “জ্ঞান 
হলেইমুক্তি। যেখানেই থাকো-_ভাগাড়েই মৃত্যু 
হোক আর গঙ্গাতীরেই মৃত্যু হোক, জ্ঞানীর 
মুক্তি হবে। তবে অজ্ঞানীর পক্ষে গঙ্গাতীর ।” 

গঙ্গান্নানে পাপক্ষয় হয়। এ কথাও 
শ্রীশ্রীঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন : 

«একজন পূর্বজল্মের কর্মের দরুন সাতজন্ম 
কানা হত । কিন্তু সেগঙ্গান্নান করলে । গঙ্গা- 
স্নানে মুক্তি হয়। সে ব্যক্তির চক্ষু যেমন কানা 
সেই রকমই রইলো, কিন্ত আর যে ছ+জম্ম, 
সেটা হল না ।” 

গঙ্গাতীর পবিত্র, গঙ্গার্তীরে বাস বৈকু্- 
বাসতুল্য--এ সব কথা অনেক মহাত্মাই 
বলেছেন। এ বিষয়ে কোন মতদৈধ নেই, 
কিন্তু গঙ্গাতট বলতে কতটা স্থান বোঝায়, এ 
কথা কেউ পরিষ্ষার ভাবে বলেছেন কিনা 
জানা নেই। 

প্রপ্রীসারদা-মা কিন্ত স্থষ্পভাবে গঙ্গাতটের 
ব্যাথ্যা করেছেন। গঙ্গার উভয় তট থেকে 
ছুই ক্রোশ পর্যস্ত--অর্থাৎ মোট চার ক্রোশ 
পবিত্র। এই চার ক্রোশেই গঙ্গা-বাযু 
প্রবাহিত হয়। 

শীপ্রীসারদা-মা। বলেছেন £ 

“চারক্রোণী গঙ্গাতীর | পবিত্র হাওয়। বয়। 
হাঁওয়ারপী নারায়ণ । 

গঙ্গাতীরে বাস করলে পাপক্ষয় হয়। 
অনেকেই বলেছেন, গঙ্গাতীরে বাস বৈকু্- 
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বাসের সমতুল্য । কিন্ত মা সারদামণি এ 
সম্থন্ধে দু'কথাফ যা বলেছেনঃ তাঁর তুলন। 
নেই । গঙ্গান্নানেও পাপক্ষয় হয়, একথাও ম। 
স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। 

গঙ্গাতীরে যারা বাস করে, তারা সব 
দ্রেবতা। দেবত| না হলে কি গঙ্গাতীরে 
বাস হয়? আর গঙ্গাশ্নানে রোজের পাপ 
রোজ ক্ষয় হয়।? 

গঙ্গাজলে কত মৃত পশুপক্ষী ভেসে যায়। 
অনেক সময় কত অপবিত্র জিনিসও গঙ্গায় 
ভাঁসতে দেখা যায়। এতে গঙ্গাজলের পবিত্রতা 
সম্পর্কে অনেকের মনেই সন্দেহ হতে পারে। 
সে সন্দেহ দূর করতে শ্রীরাম বলেছেন, কোন 
অপবিত্র জিনিসই গঙ্গাজলের পবিত্রত| নষ্ট 
করতে পারে না। 

গঙ্গায় যে কত অপবিত্র জিনিস ভেসে 
যায়, তাতে গঙ্গা কি কখনও অপবিত্র 
হয়? 

গঙ্গার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ 
লিখেছেন, বলেছেন এবং তার জীবনের 
ঘটনাতেও তাঁর গঙ্গাগ্রীতি স্থপরিশ্ফুট। 
স্থানাভাবে সবগুলির উল্লেখ করা সম্ভব নয়। 
তার রচনা থেকে কিছু উদ্ধত ক:রে প্রবন্ধটি 
উপসংহার করছি 

হিন্দুর সঙ্গে মায়ের একি সম্বন্ধ 1 
কুসংস্কার কি ?-_হবে | গা গঙ্গা ক'রে 


১ প্রথম বারে শ্বামীজী যখন পাশ্চাত্য দেশে যান। 


শ্প্রণঙ্গাপূজ। 


৩০৯ 


জঙ্গ কাটায়, গঙ্গাজলে মরে, দুরদুরা- 
স্তরের লোক গঙ্গীজল নিয়ে যায়, 
তাত্রপাত্রে ষত্ব করে রাখে, পালপার্বণে 
বিন্দু বিন্দু পান করে। রাজা- 
রাজড়ারা৷ ঘড়া পুরে রাখে, কত অর্থব্যয় 
ক'রে গঙ্গোত্রীর জল রামেশ্বরের উপর 
নিয়ে গিয়ে চড়ায়) হিন্দু বিদেশে যায়__ 
রেস্কুন, জাভ1, হংকংজাঞ্জরীবর,মাডাগাস্কার, 
স্থয়েজ, এডেন, মালটা--সঙ্গে গঙ্গাজল, 
সঙ্গে গীতা । গীতা গঙ্গ হি'ছুর হি'ছুয়ানি। 
গেল বারে১ আমিও একটু নিয়ে গিয়ে- 
ছিলুম-_কি জানি! বাগে পেলেই এক 
আধ বিন্দুপান করতুম। পান করলেই 
কিন্ত সে পাশ্চাত্য জনন্োতের মধ্যে, 
সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটি 
কোটি মানবের উত্বত্তপ্রায় দ্রুতপদসধ্শারের 
মধ্যে মন যেন স্থির হয়ে যেত! সে 
জনলোৌত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে 
পদে পদে প্রতিদ্বন্দিসংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, 
অমরাবতীসম প্যারিস, লগ্ন, নিউ ইয়র্ক, 
বাপিন, রোম সব লোপ হয়ে যেত, আর 
শুনতাম__সেই “হু হবু হয, দেখতাম 
সেই হিমালয়ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর 
কল্লোলিনী স্থুরতরঙ্গিণী যেন হৃদয়ে মস্তকে 
শিরায় শিরায় সঞ্চার করছেন, আর গর্জে 
গর্জে ডাকছেন__“হয়ু হয় হয় !!” 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! সাহিত্যে 
কালিদাস ও ভবভাতি 


শ্রীশংকর ঘোষ 


বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর রেনেশীসের 
অন্ততম শ্রেষ্ঠ ফল আধুনিক বাংল! সাহিত্য । 
একদিকে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, অন্যদিকে 
পাশ্চাত্য সাহিত্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য- 
সতোতে মিলিত হয়ে যে আলোড়ন ও গতি- 
প্রবাহের সঞ্চার করেছে, তারই ত্রিধারা- 
সঙ্গমে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্ম। 
ধাদের অভাবনীয় প্রতিভায় এই আশ্চর্য 
মিলন সংঘটিত হয়েছে, তাদের পুরোভাগে 
বিগ্ভাসাগর, মধুসদন, বঙ্চিমচন্ত্র--রবীন্দ্রনাথে 
তারই পূর্ণতা । 

সেদিনের নবজাগ্রাত বাংলার মনীষা ও 
হৃষ্টিকল্পনায় পাশ্চাত্যের যে মহাঁকবির একক 
প্রভাব সর্বাধিক, তিনি শেকসপীয়র, আর 
প্রাচ্যের রামায়ণ-মহাভারত বাদ দিলে, 
নিঃসন্দেহে কালিদ্াস। কালিদাস ভিন্ন অন্য 
আর ধার নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়, তিনি 
ভবভৃতি। কবির হৃষ্টিপ্রতিভায় “প্রভাব” 
শব্টি সবিশেষ অর্থপূর্ণ । ইংরাজী 4101৩0061 
শব্দে তাঁকে ব্যাখ্যা বা নিরূপণ করা যায় না। 
প্রভাব অর্থে প্রকুষ্ট ভাব) তা পূর্বতনের হলেও 
মহৎ কবি-কল্পনায় নতুন হয়ে ওঠে । এ যেন 
9:0৬101108-4র 09৮ ৬০8191-এর সেই 
মহান অষ্টা-শিল্পীর গীতরাগরচনা, যার তিনটি 
স্বরের সমবায়ে চতুর্থ স্বর ফোটে না, ফোটে 
আকাশের নক্ষত্র। | 

বাংশা সাহিত্যে কালিদাস ও ভবভূতির 
সঙ্গে আমাদের কালের যে ধোগ, রবীন্দ্রনাথ 
তাঁর স্বর্ণসেতু । পরিকৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 
তার রসজ্ঞতা কাণিদাস ও ভবভূতিকে 


বাংলা সাহিত্যের খুব কাছাকাছি নিয়ে 
এসেছে । তাঁর “শকুস্তল।” (১৮৫৪) এবং 
“সীতার বনবাস” (১৮৬০ ) এ প্রসঙ্গে ম্মব্রণীয়। 
সীতার বনবাসের ভূমিকায় তিনি নিজেই 
উল্লেখ করেছেন-_“এই পুস্তকের প্রথম ও 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভৃতি প্রণীত 
উত্তরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে 
গৃহীত |” শকুত্তলা, সীতার বনবাস প্রসভতি 
সংস্কত গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত হলেও তা! 
বিদ্কাসাগরের মৌলিক রচনাই। কালিদাস 
ও ভবভূতির সাহিত্যের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের 
নিবিড় যোগাযোগের প্রমাণ রয়েছে তাঁরই 
“সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক 
প্রস্তাবে (১৮৫৩)। ণ্রঘুবংশ” সম্পর্কে 
বিদ্বাসাগরের উক্তি প্রণিধানযোগ্য__-সংস্কৃত 
ভাষায় যত মহাকাব্য আছে, তন্মধ্যে কালিদাস 
প্রণীত রঘুবংশ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট 1, 

কালিদাসের “শকুত্তলা'কে রামনারায়ণ 
তর্করত্ব মহাশয় বাংল! নাটকে রূপান্তরিত 
করেছিলেন বাংলা নাটকের প্রত্যুষ-পর্বে 
(১৮৬০)। ভবভূতির “মালতীমাধব'কে 
বাংলা নাটকে (১৮৬৭) রূপান্তরিত করে- 
ছিলেন রামনারায়ণ। ভবভূতির “উত্তররাম- 
চরিত'-কেও বাংলা নাটকে রূপান্তরিত 
করেছিলেন রামনারায়ণ এবং সে রচনা "সর্বাথ 
পৃণচন্ত্র পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
হয়েছিল। 

মাইকেল মধুসদন প্রথম ছুটি নাটকে: 
অর্থাৎ শমিষ্টা (১৮৫৯) এবং “পদ্মাবতী? 
( ১৮৬০ ) তে পাব্রপাত্রীর সংলাপে বহু স্থানে 


আবাঢ়। ১৩৮৫ ] 


কালিদাঁসের সংলাঁপাগবাদ যোজন! করে- 
ছিলেন। শকুস্তলার পতিগৃহ-যাত্রীকালে 
শকুস্তলার প্রতি মহধি কথের যে আশীর্চন 
কালিদাস ব্যবহার করেছেন তাতেই মধুস্দন 
শমিষ্ঠা নাটকের কাহিনী্বত্রের সন্ধান 
পেয়েছেন। নায়িকার পূর্বরাগ, শচীতীর্থের 
উল্লেখ প্রভৃতিতে পদ্মাবতী নাটকেও 
কালিদাসের প্রভাব ছুলক্ষ্য নয়। “মায়া- 
কানন” (১৮৭৪) নাটকে ইন্দুমতী, সুনন্দা 
প্রভৃতি “রঘুবংশে"র ইন্দুমতী, সুনন্দার কথাই 
স্মরণ করিয়ে দেয়। 

কালিদাস ও ভবভৃতির সাহিত্য বাংলা 
সমালোচনা-সাহ্ত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। 
তন্মধ্যে কালিদাঁসের শকুন্তলা এবং ভবভূতির 
উত্তরচরিত সমালোচকদের হৃদয় হরণ 
করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকটি 
স্মরণীয় সমালোচনামূলক প্রবন্ধ তাই শকুস্তল। 
ও উত্তরচরিতকে কেন্ত্র করেই রচিত হয়েছে। 
বিদ্ভাসাগরের “সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কত সাহিত্য 
শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাবের (১৮৫৩) কথা তো 
আগেই বলেছি। এছাঁড় বস্কিমচন্দ্রের 'শকুস্তল। 
মিরন্দা এবং দেসডিমোন|”, “উত্তরচরিত; 
(বিবিধ প্রবন্ধে প্রকাশিত, ১৮৮৭), চন্দ্রনাথ 
বন্থুর “অভিজ্ঞানশকুস্তলের অর্থ (১৮৮১) 
প্রতৃতি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রবন্ধে শকুত্তল। নাটকটিকে 
“নন্বনকাঁননে'র সহিত তুলনা! করেছেন এবং 
শকুস্তল] সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, শকুন্তলা 
যেন “িত্রকরের চিত্র | উত্তরচরিতের বই 
বিষয় যে ভবভূতির “ম্বকপোলকক্পিত' একথা 
বক্কিমচন্্র স্বীকার করেছেন। কালিদাস ও 
ভবভূতির তুলন। প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 
মধুরে কালিদীস অদ্ধিতীয়--উৎকটে 
ভবভূতি।, 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংল। সাহিত্যে কালিদাস ও ভবভূতি 


৩১১ 


কালিদাসের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের 
সশদ্ধ মানসিকতা ফুটে উঠেছে পারি 
প্রদর্শনীতে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতায়। 
কালিদাস-সাহিত্যের যে অনুরাগী পাঠক 
ছিলেন স্বামীজী তার প্রমাণ রয়েছে “পরি- 
ব্রাজক' গ্রন্থে। এ ছাড়! রামদাস সেন 
তার “্রতিহাসিক চরিত্রে (১৮৭৪ ) কালিদাস 
ও'ভবভূতিকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। 
কালিদাস ও ভবভূতির সাহিত্য বিশ্লেষণে 
উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকটি সাময়িক পত্রিকার 
ভূমিকাও ম্মরণযোগ্য। 

“কবিতানিকুপ্জে তুমি পিককুলপতি”--. 
কালিদাস সম্পর্কে এ প্রশস্তি মধুহ্দনের | 
ভারতীয় কবিগণের মধ্যে মধুস্ছদন কালিদাসকে 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির আসন দিয়েছেন । 
মধুসদনের কাব্য কবিতাতে হাই কালিদাসের 
প্রভাব বেশ সক্রিয়। “তিলোত্তমাসম্ভব” 
(১৮৬০) কাব্য কালিদাসের “কুমারসম্ভব, 
কাব্যের আদলে রচিত। বঘুবংশের 
ত্রয়োদশ সর্গের বর্ণনা মধুস্দনের “মেঘনাদ- 
বধের (১৮৬১) চতুর্থ সর্গের প্রেরণ! হিসাবে 
কাজ করেছে। “ব্রজাঞ্গনা'র 
কতকগুলি কবিতা কালিদাসের “মেঘদৃত' 
কাব্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্রজাঙ্গনার 
সারিক1 পাখীটি ম্মরণ করিয়ে দেয় ষক্ষপ্রিয়ার 
সারিকাকেই। 'বীরাঙ্গনা'র ( ১৮৬২) ছুটি 
পত্র কালিদাসের নাটকের বিষয় নিষ্বে রচিত 
_-ছুম্ন্তের প্রতি শকুন্তলা” এবং 'পুরূরবার 
প্রতি উর্বনী। চচতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে 
কালিদাস, মেঘৃত, উর্বশী, পুরূরবা, শকুস্তপা 
প্রভৃতি কবিতায় মধুহছদনের উপর কালি- 
দাসের প্রভাবের পরিমীণ সহজেই নির্ণয কর! 
যায়। “মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গের সচনায় 
মাইকেল বলেছেন - 


(১৮৬১) 


৩৬২ 


“অমর ! শ্রীভর্তৃহরি ) রী, ভবভূতি 
শ্রীক্ঠ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি 
ভারতীর, কালিদাস__স্ুমধুরভাঁষী:..ঃ 
বহ্কিমচন্জ ইংরাজী শিক্ষায় পরিপুষ্ট হলেও 
সংস্কত রসসাহিত্যের সঙ্গে তার অস্তরঙ্গ 
যোগাযোগ ছিল । “কপালকুগ্ডলা”র (১৮৬৬) 
চরিত্র-নির্মাণে অথবা! কাপালিক-চরিত্র 
পরিকল্পনায় ভবভূতির প্রভাব অবশ্যই 
পড়েছে । এছাড়া কপালকুগ্ডল। উপন্যাসের 
কতকগুলি পরিচ্ছেদের হৃচনায় ভাবাঙ্গযঙ্গে 
রদুবংশ, শকুস্তল।ঃ মেঘদৃত, কুমারসম্ভব থেকে 
পশ্লোকাবলী উদ্ধত করেছেন। “বিষবৃক্ষ 
(১৮৭৩) উপন্তাসের “স্তিমিত প্রদীপ” শীর্ষক 
অংশে নগেন্দ্র-হুর্যমুখীর গৃহে যে সমন্ত চিত্র 
অক্কিত রয়েছে, তার অধিকাংশেরই (যেমন 
শকুস্তলার পূর্বরাগ» মহাদেবের চরণে পার্বতী, 
বিমানপথে সাগরের উপর দিয়ে রাম-লীতার 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন) বিষয় গৃহীত হয়েছে 
কালিদাসেরই রচনা! থেকে । 
বাংলার গীতিকবিতায় “ভোরের পাখী 
ধিহারীলাল চক্রবর্তী। যদিও বিহারীলাল 
প্রায় সমন্ত সংস্কত কবিগণের রচনার সঙ্গে 
পরিচিত ছিলেন, তথাপি বিহারীলালের 
রচনায় কালিদাস ও ভবভৃতির স্থান যেন 
অনেকখানি । তার “বঙ্গনুন্দরী”্র (১৮৭০) 
হচনায় তিনি ভবভূতির শ্লোকের যেমন উদ্ধৃতি 
দিয়েছেন, ঠিক তেমনি এ কাব্যেরই তৃতীয় 
সর্গের হচনায় কালিদাস থেকে উদ্ধৃতি দিতে 
ভোলেননি। নিসঁসন্দর্শনে'র (১৮৭০) অন্তর্গত 
“সমুদ্রদর্শনণ,. “নভো মণল” প্রভৃতি সর্গের 
ভাবান্ষঙ্গে কালিদাসের কতিপয় শ্লোকের 
উদ্ধৃতি দিয়েছেন বিহারীলাল। একই 
ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে “বন্ধুবিয়োগ” 
(৯৮৭০) কাব্যের প্রায় প্রতিটি সর্গের শৃচনায়। 


উদ্বোধন 


[৮০তম বর্ধ--্ঠ সংখ্যা 


কাধিদাসের প্রেমের অমরাবতীকে “প্রেম- 
প্রবাহিনী” (১৮৭০) কাব্যের চতুর্থ সর্গে 
বিহারীলাল ম্মরণ করেছেন__ 
“হিমালয়শৃঙ্গে কুবেরের অলকায় 
ছড়াছড়ি মণি চুনি রয়েছে যথায় ॥+ 

ছ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর সিপাহী বিদ্রোহের 
কিছু পরে ১৮৬০-এ মেঘদূত কাব্যের বাংলায় 
অনুবাদ করেছিলেন; যদিও অস্থবাদক 
হিসাবে তার নাম তখনো প্রকাশিত হয়নি। 
সত্যেন্্রনাণ ঠাকুরও “মেখদূতে”র বাংলা অঙ্থবাদ 
করেছিলেন। গণেন্ত্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৯-এ 
€বিক্রোমোব শি” বাংলায় অনুবাদ করেন। 
কালিদাসের রচনার সঙ্গে ঘিজেন্্রলাল রায়ের 
যোগ যে বহুদিনের তার প্রমাণ পাওয়া! যায় 
'আর্যবীণা*র (১৮৮২) শুরুতেই শশকুস্তল| থেকে 
উদ্ধাতিতে । (প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, কালিদাস 
ও ভবভূতিকে নিয়ে লেখা একটি মনোজ্ঞ 
প্রবন্ধ দিজেন্্রলাল রচনা করেন বিংশ 
শতাব্দীর হুচনায়)। নবীনচন্ত্র দাস “বখুবংশ" 
প্ঘে বঙ্গাছবাদ করেন। সে কাব্যের প্রথম 
ভাগ ১৮৯১তে এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯৭তে 
প্রকাশিত হয়। জ্যোতিরিন্রনাথ ঠাকুর 
১৮৯৯তে “মাঁলতীমাধবে*র বঙ্গাঙ্গবাদ করেন। 

১৮৫৫ থেকে ১৯০০ সাল পর্যস্ত ধার৷ 
বাংলায় কালিদাস ও ভবভৃতির রচনার দ্বার 
অন্ধপ্রাণিত হয়ে বা তাদের রচনা থেকে 
সরাসরি বাংলায় অন্নবাদ করে নাটক রটনা 
করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক 
অনের নাট্যগ্রস্থের প্রকাশকাল সমেত একটি 
কালামগক্রমিক তালিকা নীচে দিলাম 
(তালিকাটি “বেঙ্গল লাইব্রেরী'র সংকলিত 
মুদ্রিত পুস্তকার্দির তালিকা] থেকে নেয়! ) 

নন্দকুমার রায়-_অভিজ্ঞানশকুত্তলা নাটক 


(১৮৫৫) 


আবাচ়, ১৩৮৫ ] 


কালীপ্রসন্গ সিংহ-_বিক্রমোর্শী (১৮৫৭) 
এবং মালতীমাধব (১৮৫৯) 

উমেশচন্দ্র মিত্র সীতার বনবাস নাটক 
(১৮৬৬) 

নগেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_মালতীমাধৰ 
(১৮৭০) 

হরলাল রায়--অশ্রসংহার নাটক ( বেণী- 
সংহার অবলম্বনে, ১৮৭৪) 

কুঙ্জবিহারী বস্থ__শকুস্তল। (১৮৮৯) 

জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ঠাকুর-_অভিজ্ঞানশকুস্তলা 
(১৮৯৯) এবং মালতীমাধব (১৯০০) 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনে ও সাহিত্যে, 
জীবিত ও মৃত বহু ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েছিলেন । জীবনকে ষে সর্বতোভাবে গ্রহণ 
করে, পরের গ্রভাবকে সে এড়াতে পারে না। 


সমালোচনা 


৩১৩ 


কিন্তু এই সমন্ত গ্রভাব ববীন্দ্রসাহিত্যে উপাগান 
মান্র। রবীন্দ্রনাথ ভবভূতি এবং বিশেষ করে 
কালিদাসের রচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে- 
ছিলেন। কালিদাস ও ভবভূতির রচনায় 
প্রাচীন ভারতের মহৎ জীবনযাত্রা, তপো- 
বনের আদর্শ, নরনারীর প্রেম, রাজসন্যাসীর 
চরিত্র রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট অন্ধপ্রেরণা দিয়েছে । 
রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য” এই তথ্যের 
সত্যত। প্রমাণিত করে ৷ রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় 
পর্বের ( ১৮৯০-১৯০০ ) বেশ কিছু কবিতাও যে 
কালিদীস-ভবভূতি-সাহিত্যের গ্রেরণাসঞ্জাত, 
তাঁও অস্বীকার করার উপায় নেই। ছোট্র 
একটি উদ্ধৃতি দিয়ে রচনার ছেদ টানছি-_- 
«এই মত মেঘরূপে ফিরি দেশে দেশে । 
হৃদয় ভাঁসিয় চলে উত্তরিতে শেষে ॥” 


সমালোচনা 


09০86100101: 1119 : & ৪৮2ঞড 

প্রকাশক : স্বামী বেদান্তানন্দ, সম্পাদক, 
রামকুঞ্চ মিশন আশ্রম, পাটনা। (১৯৭৮), 
পৃঃ ৯৪, মূলয পাঁচ টাকা । 

শিক্ষাবিজ্ঞানে 01921 8৫8০8015 সম্বন্ধে 
আলোচনা একটি আবশ্তিক পাঠা । দেখা 
যায়, পাশ্চাত্য শিক্ষাতাত্বিকরাই এই সব 
আলোচনায় প্রধান স্থান পান। আমাদের 
দেশেও যে মহান শিক্ষানায়করা ছিলেন, 
তাদের চিন্তাও অবশ্য ইদানীং পাঠক্রমে 
যৎকিঞ্চিৎ স্থান পাইতেছে। বিস্তারিত নয়। 

আলোচ্য গ্রন্থটিতে সেই বিস্তারিত 
আলোচনাটি আছে । ভারতীয় শিক্ষাতত্ব ও 
তাহার প্রয়োগে ধাহারা পুরোধা তাহাদের 
কথা এখানে আলোচিত হইয়াছে। স্বামী 


বিবেকানন্দের শিক্ষাসন্থম্বীয দর্শন সম্পর্কে 
লিখিয়াছেন অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদার 
এবং উহার কার্ধকর প্রয়োগের বিবরণ 
দিয়াছেন স্বামী বেদাস্তানন্ন,স্বামী গোকুলানন্, 
শ্রীবিভূপ্রসাদ বন্ন ও প্রী এম্‌. কে. রামস্বামী । 
রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাচচিত্তা সম্বন্ধে 
আলোচনা করিয়াছেন যথাক্রমে ডঃ অরুপা 
হালদার ও ভঃ স্থকুমার বঙ্থ। গান্ধীজীর 
শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন শ্ীকে, অরুণাচলম 
ও গ্রীশৈলেশকুমার বন্োপাধ্যায় । প্রতিষ্ঠান- 
গত শিক্ষা সম্বন্ধে এই কয়টি আলোচন! 
আছে £ খৃষ্টান শিক্ষাসংস্থা-_ফাদার মামুটিল ) 
বাক্ম সমাঁজ-্রীদীপেন্্র মুখোপাধ্যায়; আধ 
সমাজস্প্রী এস্‌. পি সাকৃসেন! ; ধিওসফিক্যাঁল 
সোসাইটি_ প্রী পি. এনূ, চক্রবর্তী। সবশেষে 


৩১৪ 


আধ্যাত্মিক-শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অধ্যাপক 
বিমলেশ্বর দের রচনা । 

একটা কথা, এই রকম আলোচনা, 
ধাহার! সেই সেই শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত 
রহিয়াছেন, এমন লেখকদের দ্বারাই লেখানো 
উচিত। এই গ্রন্থে অন্ততঃ তিনটি বিষয়ে-_ 
রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ও ব্রাহ্মসমাজ--উহা| 
হয় নাই। দ্বিতীয় কথা, গ্রন্থটি ভারতীয় 
শিক্ষাধারার উপর একটি মূল্যবান প্রকাশন 
হওয়া সত্বেও, ১০০৬০৪!'-ধরনের হওয়াতে, 
আশঙ্কা হয় গ্রন্থ হিসাবে হয়তো! সযতে রক্ষিত 
হইবে না। 

তবু বলিতে হইবে, বইখানি ভারতীয় 
শিক্ষানায়কদের ভাবধারার পরিচয়বহ একটি 
উল্লেখযোগ্য প্রকাশন । ইহা পাঠ করিলে 
সকলেই-_বিশেষতঃ শিক্ষক ও ছাত্রগণ বিশেষ 
উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। 


প্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায় 


ভ্ীরাষকৃব্ঃবর্ণানুক্রষ-কীর্তনন্‌ £ ব্বামী 
বিমলানন্দ। প্রকাশক : অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রম, মঙ্গলোর। (১৯৭৬), পষ্ঠা ৫৬১ 
মূল্য দেড় টাক] । 

আলোচ্য পুন্তিকাথানি শ্রীরামকৃষ্জদেবের 
মাহাত্ম্য-বর্ণনাকারী একটি সমুজ্ৰল স্তবমাল]। 
অ-কার হইতে আরম্ত করিয়! বর্ণানুক্রমে 
হু-কার পর্যন্ত চল্লিশটি মাত্রিকা আদিতে প্রয়োগ 
করিয়া ৩৬৫ পঙ্ক্তিতে প্রাপ্তল সংস্কৃত ভাষায় 
এই স্তোত্রগুলি রচিত। ৩৬৫টি চরণ সংবৎসর- 
চক্রের ৩৬৫টি অরস্থানীয়। প্রতিটি চরণের 
ইংরেজীতে অন্গবাদ দেওয়৷ হইয়াছে । চরণের 
প্রথম অংশে ভাবগর্ত সংক্ষিপ্ত শব্ববিন্যাসে 
শ্রীরামরুষ্ণদেবের গুণগরিমার এক একটি দিক 
উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং শেষ অংশে এ্রীরা মকৃষ্ 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ধ-_-ঠ সংখ্য। 


নাম বারবার আবৃত্ত হওয়ায় স্তবপাঠের সঙ্গে 
সঙ্গে স্বতঃ জপক্রিয়াও হইয় যায়। পুস্তিকাটির 
উদ্দেশ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমাঁকীর্তন ও তাহার 
শ্রীপদে শ্রদ্ধাঞ্জলি । উহার শেষে ৩০টি ক্লোকে 
শ্রীরামকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামত্তোত্রম্” সন্গিবেশিত 
হওয়ায় পুন্তিকাটি অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়াছে । 
স্তোত্রপাঠ, প্রার্থনা, নামকীর্তন__এসকলই 
সাধনার অঙ্গ। পুস্তিকাটি সাধকগণের 
অবশ্যই সমাদর লাভ করিবে আশ করি। 
ইহার বহুল প্রচার বাঞ্নীয়। 

পঞ্চবটী : শ্রীরামরষ্ণ সারদা সংসদের 
বজত জয়ন্তী স্মরণিকা (১৯৫৩-৭৭ )। 
সম্পাদক : শ্রান্গধীরকুমার কু । প্রকাশক : 
শ্রীমতী নন্দিত] ভট্টাচার্য, ৩এ শিবশঙ্কর মল্লিক 
লেন, শ্ঠামপুকুর,। কলকাতা--৭০০০০৪। 
(১৯৭৭), পৃঃ ৭৮। 

শ্ররামকষ্চ সারদা সংসদের ২৫ বছর পুতি 
উপলক্ষে প্রকাশিত এই স্মারক গ্রস্থটিতে আছে 
স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী 
হিরগ্য়ানন্দ ও প্রব্রাজিক মোক্ষপ্রাণার আশী- 
বাণী) ঠাকুর, ম| ও স্বামীজী সম্বন্ধে নানা 
আলোচনা ও তাদের অজ জুভাষিত। লেখক- 
লেখিকাদের মধ্যে আছেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়া- 
নন্দ, স্বামী দেবানন্দ, স্বামী প্রেমরূপানন্দ, স্বামী 
তীর্থানন্দ, স্বামী তথাগতানন্দ, স্বামী চিত্নুখা- 
নন্দ, প্রব্রাজিক] শ্রন্ধাপ্রাণা, ডক্টর রমা চৌধুরী, 
অধ্যাপিকা সাম্বনা দাশগুপ্ত, অধ্যাপক 
বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ও শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। শ্রারামরুষ সারদা সংসদ ও মন্দিরের 
বিকাশের বিবরণ দিয়েছেন শ্রীরামকুমার 
ষ্টীচার্য। অনেকগুলি রচনাই রমণীয় । তার 
মধ্যে অমিয়বাবুর ছোট্ট লেখাটি মন কেড়ে নেয়। 
সম্পাদনায় শ্রম ও নিষ্ঠার ছাপ আছে? কিন্ত 
বেশ কিছু অপরিণত উচ্ছ্বাস, অবাস্তর উদ্ধৃতি ও 


আবাড়। ১৩৮৫ ] 


ছাপার ভূল গ্রন্থখানির মর্যাদা কতকটা' ক্ষুঃ 
করেছে। 

যাই হোক, বিষয়বন্ত যেমন বহুলাংশে 
হৃদয়গ্রাহী, বইটির ছাপা বীধাই কাগজ, 
বিশেষতঃ প্রচ্ছদপটটি, তেমনি নয়নাভিরাম | 
ঠাকুর। মা ও স্বামমীজীর প্রতিকৃতি এবং 
দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ ও পঞ্চবটার ছবিগুলির 
জন্তেও  বইখাঁনি নিঃসন্দেহে সংগ্রহ ও 
সংরক্ষণের যোগ্য । 

প্রাপ্তিত্বীকার 

অহ স্মাতিঃ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্ন। 
প্রকাশক £ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স 
প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্টামাঁচরণ দে সীট, 
কলিকাঁতা-১২ । (১৩৮৪) পঃ ৭৯, মূলা ৫'০০ 
টাকা । 

স্বন্তি ৫ প্রকাঁশক : স্বামী গৌতমানন্দ, 
রাঁমরুষ্জ মিশন, আল অরুণাচল প্রদেশ, 
মূল্য ৪৫০ ও ৫'৫০ টাকা । 

ভীরামকষ্খদেবের লীলাকথ! : শ্রীকীনন- 
বিহারী মুখোঁপাধ্যায়। কলকাতা প্রকাশনা । 
পষ্ঠা ২১৫, মূলা ৮*০০ টাকা। 

ছোটদের উ্রামকুষ 2 প্রীকীননবিহারী 
মুখোপাধ্যায়, কলকাতা প্রকাশনা । পৃষ্টা 
৪৭, মূল্য ১'০০ টাক] 

ছোটদের লারদামণি : প্রীকাননবিহারী 
মুখোপাধ্যায়, কলকাতা প্রকাশনা । পৃষ্ঠা ৪৭, 
১০০ টাকা। 


ছোটদের বিবেকানন্দ £ শ্রীকাঁননবিহারী 
মুখোপাঁধায়, কলকাতা প্রকাশনা । পৃষ্ঠা ৪৭, 
মূল্য ১০৩ টাকা 1 


জন্দীপন £ প্রকাশক : স্বামী ন্মরণীনন্দ, 
সম্পাদক, রামরুষজ মিশন শিক্ষণমন্দির, বেলুড় । 


সমালোচনা 


৩১৫ 


ভক্ষিগীতিমাল্য £ ডা: ব্রজদুলাল দে। 
প্রকাশক : শ্রীজগত্রঞ্ন মজুমদার, সাহিত্য 
ভারতী প্রকাশনী, ২৮-এ রাজা রাজবল্লভ 
সীট, কলিকাতা-৩। (১৩৮৪) পৃঃ ৮০১ মুল্য 
৫'০০ টাকা । ্‌ 

জবস্তরণ £ শ্রীরামকষ্দেবের ১৪৩-তম 
আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে দক্ষিণ কলিকাতা 
শ্ীশ্রীসারদা রামকৃষ্জ সঙ্বের পক্ষে প্রীঅভিমন্য 
দাশ কতক প্রকাশিত স্মরণিকা (১৯৭৮)। 

সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙঘ স্মরণিকা, ১৩৮৪ । 
প্রকাশক: শ্রীষ্পন দাশণ্ডধ, ৭৬বি 
কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা ৫০। 


মুকুন্দমাল। ; প্রকাশক : শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রম, (শিবালয়), কর্ণনগর, শ্রীনগর 
(কাশ্মীর ), মূল তিন টাকা । 

1৩ 31581 2 08100 01009: 1978. 
[80115115009 গা 20801178121) 
210107090920105855 /10)11 908181 ৬16018- 
08009. 0৬৪ 141210210917081 

71106 80671681110678]05 : 
91] /, [ডে 7/101006)1, ১00119160 69 
99111058 [08109, 0০*65» 0011986 9166 
7101061, 08100112-700001, (1977 ), 00. 
81, £105 5:00. 

11 718177810181)78 78811) ৪8০00561117, 
1978. 7৯101151060 0 016 19951060091 
1907) ৪8121010811, 
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11811981071811718 761881010) 308501)175 
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12109) [81191015109 1$11551010, 3010008% 
4009052. 


৪110 


চ২8108101510109 


7১091151060 09 98101 [ব1910098- 


রামকৃ্চ মঠ ও রামকৃষ্জ মিশন সংবাদ 


আণকার্য 

ভারতে : ঘুরিবাত্যাত্রাণঃ (ক) তামিল- 
_নাড়,র ছইটি গ্রামে ৫৭টি গৃহের নির্মাণকার্য 
শীপ্বই সম্পূর্ণ হইবে আশী! করা যায়। (খ) 
অস্ত্রপ্রদেশের ৮টি গ্রামে ১০০০টি ঝড়-প্রতি- 
রোধক গৃহনির্মাণ-প্রকল্পের নির্মাণকার্য 
চলিতেছে। পুলিগডভাঁয় মিশনের কারখানায় 
গড়ে দৈনিক ছাদনির্াণের জন্ত ৩৭৪০ খানি 
লিমেণ্ট-পাটা, ও দেওয়ালের অন্ত ১২১৮৫ খানি 
আর. সি, সি. টালি উৎপন্ন হইতেছে । তিনটি 
গ্রামের ২৮৮ খানি গৃহের নির্মাণকার্য সমাপ্তির 
বিভিন্ন স্তরে রহিয়াছে । সমাজগৃহ্র নির্মাণ- 
সহ পূর্বোক্ত ৮টি গ্রামে পুনর্বাসন, পরিকঞ্জন। 
অনুযায়ী জুন ১৯৭৯-এর মধ্যে সম্পূর্ণ হইবার 
কথ! । (গ) ওড়িশার কেওঝর জিলার 
১৯৩টি পরিবারের প্রত্যেকটি পরিবারকে 
পাঁচটি দ্রব্যের এক প্রস্থ বাসন-পত্র দেওয়ার 
পর ত্রাণকার্য বন্ধ করা হইয়াছে । ইহাতে 
মোট প্রায় ১০,০০০ টাকা খরচ হইয়াছে । 

উদ্বান্ত-ত্রাণকার্য £ দগ্ডকারণ্য-পরিত্যাগী- 
দের জন্ত খড়াপুর রেল-স্টেশনে থাগ্ভবিতরণ 
অব্যাহত আছে, কিন্তু হাওড়া রেল-স্টেশনের 
কেন্দ্রটি গত ৮ই মে হইতে বন্ধ করা হইয়াছে 
কারণ উদ্বান্তদ্দের আর সেখানে থাকিতে 
দেওয়] হয় ন|। (৩১৫৭৮) 

বাংলাদেশে £ বাগেরহাট, ঢাকা» 
ধিনাজপুর ও নারায়ণগঞ্জ কেন্ত্রের মাধ্যমে 
রোগীদের চিকিৎসা এবং ঢাক1 ও নারায়ণগঞ্জ 
কেন্ত্রেরে মাধ্যমে হুপ্ধবিতরণ অব্যাহত 
আছে। 


নৃতন মঠকেন্দ্ 

বড়িশায় (২৪ পরগণা ) রামকৃষ্চ মঠের 
জমিতে গত ১০ই মে ১৯৭৮, শ্রীমৎ স্বামী 
দয়ান্দজী একটি নিঃশুহ্ধ বহিষিভাগীয় 
চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। রামকৃ্জ 
মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা- 
লয়ের মাধ্যমে এখানে সপ্তাহে ছুই দিন 
রোগীদের চিকিৎসা! করা হইবে। 


স্বর্ণজয়ন্তী 

মনসাদ্ীপ রামক্জ মিশন আশ্রমের 
স্থবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্বামী 
গৌরীশ্বরানন্দ গত ২৬শে এপ্রিল ১৯৭৮ __ 
পঞ্চাশটি দীপবিশিষ্ট একটি ঝাড়-প্রদ্দীপ 
জালিয়া। এ দিন বিকালে তাহার সভাপতিত্বে 
একটি স্থুবর্ণজয়ন্তী উদ্বোধনী সভ1 অনুষ্ঠিত হয় 
এবং রাত্রে বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্ররা 
“ুরগাদাস নাটক মঞ্চস্থ করে। ২৭শে প্রাক্তন 
ছাত্র দিবসে প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলনে কয়েকজন 
প্রাক্তন ছাত্র বক্তৃতা করেন । ২৮শৈ সন্ধ্যায় 
ছাত্রদের আবৃত্তি, ক্রীড়াকৌশল ও ব্রতচারী 
নৃত্য প্রদশিত হয়। ২৯শে সকালে শ্রীরামকৃষ- 
দেবের বিশেষ পূজা হয়। বিকালে ঠাকুর, 
মা ও ম্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ শোভাযাত্রা 
গ্রাম পরিক্রমা করে। সন্ধ্যায় ধর্মসভাতে 
ব্তৃতা দেন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ ও স্বামী 
জিতাত্মানন্দ। আশ্রমাধাক্ষ ব্বামী লিদ্ধিদানন্দ 
আশ্রমের বাধিক বিবরণী পাঠ করেন। 
সভাস্তে প্রায় ছুই হাজার ভক্ত বসিয়৷ খিচুড়ি 
প্রসাদ ধারণ করেন। রাত্রে শিক্ষকগণ 


আযাড়, ১৩৮৫] 


কর্তৃক 'প্রবীরার্ভুন' যাতাভিনয় হয়। ১ল! 
মে কাকর্ধীপ কিশোর সংঘ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত 
ধর্মসভাতে সভাপতিত্ব করেন শ্রীনবনীহরণ 
মুখোপাধ্যায় এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ 
করেন শ্বাম্ী ভৈরবানন্দ ও স্বামী 
শাস্তরপানন্দ। সভার পূর্বে শহরের বালক- 
বালিকার ঠাকুরের প্রতিকৃতি সহ শোভা- 
যাত্রা লইয়া শহর পরিক্রমা! করে। সভাস্তে 
সরিষ। রামকৃষ্জ মিশন আশ্রমের কর্মীরা 
চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। ওরা উর্তর সুরেন্ত্র- 
গঞ্জ বিবেকানন্দ বিগ্ভামন্দিরে ঠাকুরের বিশেষ 
পূজা, ভোগরাগ ও হোম হয়। মধ্যান্তে 
দরিদ্রনারায়ণসেব! হয়। সন্ধ্যায় ধর্মসভাতে 
সভাপতিত্ব করেন স্বামী ভৈরবানন্দ এবং 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী 
শাস্তরূপানন্দ ও শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। 
851 ছোটি রাক্ষদখাঁলিতে ধর্মসভা হয়। €ই 
ব্রজবল্লভপুর হাই স্কুলে উত্সব হয়। সকালে 
স্থানীয় ১৯টি বিগ্ভালয়ের প্রায় ছুই হাজার 
ছাত্রছাত্রী প্রভাতফেরীতে যোগদান করে। 
তাহাদের এবং আরও অনেক ভক্তকে 
বসাইয়! খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়! হয়। সন্ধ্যায় 
ধর্মমভাতে এবং রাত্রে “নিমাই সঙ্াস? 
যাত্রাগানের আঁসরে বিপুল জনসমাগম ঘটে। 
৬ই সকাঁলে পাথরপ্রতিমা হাই স্কুলে এবং 
সন্ধ্যায় হবেন্দ্রনগর সবুজ সংসদ প্রাঙ্গণে 
ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। 
উৎসব 

পাঁটন। রামকষ্খ মিশন আশ্রমে গত 
১০ই হইতে ১৮ই মার্ট ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
জন্মতিথি-উৎসব পালিত হয়। ১০ই মঙ্গলারতি, 
বেদপাঠ, বিশেষ পূজা ও হোম, প্রসাদবিতরণ 
এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী আলোচিত হয়। 
সন্ধ্যায় 'বামক্চ-সীতি-আলেখ্য” পরিবেশিত 


রাঁমকৃ্খ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ 


৩১৭ 
হয়। ১১ই আবৃত্তি- ও বন্তৃতা-প্রতিযোগিতায় 
বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন 
শ্রীহংসক,মার তেওয়ারী। ১২ই জনসভায় 
্ীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী 
প্ীধরানন্দ ও শ্ীবীরেশ্বর গান্ুলী। ১৩ই 
স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী 
প্রীধরানন্দ। ১৪ই হইতে ১৭ই রামায়ণগান 
করেন শ্রীন্ধীরকুমীর চৌধুরী । ১৮ই 
ধর্ম সম্বন্ধে ভাঁষণ দেন বেদবাঁচম্পতি শ্রীরামাছজ 
তথাচারিয়ার | 

লারগাছি রামকৃষ্চ মিশন আশ্রম 
শ্রীরামকৃষ্ণ-জঙ্মুজয়ন্তী উপলক্ষে বহরমপুরে গত 
৩১শে মার্চ এবং ১লা ও ২রা এগ্রিল ১৯৭৮ 
অপরাহ্ণে ধর্মসভার আয়োজন করেন। উদ্ত 
দিবসব্রয়ে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশ্রীমা ও 
রী্ীঠাকুর সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্থামী তীর্থানন্ন, 
স্বামী উমানন্দ ও শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ। শেষ 
দিবসে আলোঁচনায় যোগ দেন ডঃ প্রণবরঞ্জন 
ঘোষ। প্রতিদিনই সভাপতি ছিলেন স্বামী 
ধ্যানাআীনন্দ এবং রামায়ণগান করেশ 
শ্রীকানাইলাল হালদার । ২রা মঙ্গলারতি, 
বেদপাঠ, শ্রীতীরামকষ্ণকথামৃতপাঠ, বিশেষ 
পূজা ও হোমাদি হয়। 

বালিয়।টা (টাকা) রামরু্খ আশ্রম ও 
মিশন সেবাশ্রমে গত ২রা এপ্রিল ১৯৭৮, 
্রীরামকুষ্চদেবের. জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 
মজলারতি, বেদপাঠ, শ্রীপ্রচণ্তীপাঠ, কথামৃত- 
পাঠ, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও প্রসাদ- 
বিতরণ হয়। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় শ্রীপ্রীরামকৃ্ণ- 
দেবের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেশ স্বামী 
সর্বেশ্বরানন্দ, শ্রীস্থশীলকুমার চক্রবর্তী, জনাব 
মোঃ আবু বকৃস খান, শ্রীবীরেন্ত্রন্্র পাণ্ডে, 
জনাব কে, এম. রাইস উদ্দীন খান, শ্রীন্তভাষ 
দত, মোঃ আরশেদ আলী চৌধুরী, জনাব 


১৬ 


এ' জে. এম শহীদুজ্জামান এবং সভাপতি স্বামী 
অক্ষরানন্দ। সভান্তে শ্রীস্থভাষচন্ত্র দত্তের 
পরিচালনায় সংগীত পরিবেশিত হয় । 

ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত 
৮ই হইতে ১০ই এপ্রিল ১৯৭৮, শ্রীরামকষ্ণদেব, 
প্রীতম সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মমহোৎসব পালিত হয়। 

৮ই গুরুস্তব, ভক্তিমূলক সংগীত ও ধর্মসভা 
অচ্ষ্ঠিত হয়। সভায় প্রীপ্রীরামকষ্জদেব ও 
শ্রীতীম! সারদাদেবী সম্বন্ধে ভাষণ দ্রেন স্বামী 
অক্ষরানন্দ, উ্রীবিমলকুমার বস্থু, জনাব শ্ুরুল 
ইস্লাম, শ্রীম্ধীররঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীঅশোক 
কুমার দাস ও সভাপতি শ্রীবীরেন্দ্রনাথ 
পাণ্ডে। ৯ই ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ 
সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী পরদেবানন্দ, স্বামী 
অক্ষরানন্দ, শ্রীবিমল কুমার বন্ন, শ্রীবীরেন্ত্রনাথ 
পাণ্ডে. জনাব লিয়াকৎ হোসেন, জনাব 
হ্ুরুল ইসলাম, জনাব আবু রসিদ ও 
সভাপতি শ্রীচিত্তরঞ্জন চাকমা । সভায় প্রবন্ধ 
পাঠ করে দ্রীপাঁলী সাহা, কবিতা পাঠ করে 
কিশোর অমিতাভ ও পল্মাক্ষ এবং সংগীত 
পরিবেশন করেন শ্রীন্নকুমার কু ও শ্রীস্বকুমার 
বিশ্বাস। শ্বামীজী ও রামকৃষ্জ মিশন সম্বন্ধে 
রচনায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী 
বিদ্যার্থীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। ১০ই প্রায় 
৪০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

বিবিধ 

রামকৃষ্চ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ 
প্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী গত ১৭ই এপ্রিল 
কোয়াঙ্বাতুর রামকৃষ্জ মিশন বিগ্ভালয়ের 
পলিটেকনিক ছাত্রদের জন্য বিবেকানন্দ ইল্লম” 
নামে একটি চারতল। ছাত্রাবাসের উদ্বোধন 
করেন। (বিলম্ে পাওয়ার এই সংবাদটি 
জো সংখ্যায় পৃঃ ২৬৬, ২য় স্তত্তে মুদ্রিত 


উদ্বোধন 


| ৮০তম বর্ষ--্ঠ সংখ্য। 


হয় নাই।) ১লা মে হইতে ২২শে মে 
পর্যস্ত পুজ্যপাদ মহারাজজী সংঘের তিনটি 
কেন্দ্রে যে সকল অনুষ্ঠান করেন, নিয়ে 
সেগুলির উল্লেখ কর। হইল £ 

(১) ১লা মে ত্রিবান্্রাম রামকৃষ্ণ আশ্রমের 
নবীরুত প্রার্থনা-গৃহের উৎসর্গীকরণ। 

(২) ১০ই মে ত্যাগরাজনগর রামক 
মিশন বালক বিগ্ভালয়সমূহের অন্তর্গত 
ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ের উদ্বোধন । 

(৩) ২২শে মে টাকী রামকষ্ মিশন 
আশ্রমে একটি নূতন শ্রীরামকষ্খ-মন্দিরের 
উৎসগীকরণ। 


রায়পুর রামকষজ মিশন আশ্রমে গত ৫ই 
ফেব্রুআরি ১৯৭৮, মধ্যগ্রদেশের রাজ্যপাল 
শ্রী এন. এন. ওয়াঞ দাতব্য চিকিৎসাঁলয়ে নূতন 
সংযোজিত ফিজিও-কাম-ইলেক্টে.1-থেরাঁপি 
বিভাগের উদ্বোধন করেন। খরাত্রাণ প্রকল্প 
অনুযায়ী ৪৫টি গ্রামে খোদিত ৮টি পুষ্করিণী ও 
৩৭টি কূপের উদ্বোধন করেন শ্রীমতী ওয়াধু। 

স্যাগরাজ নগরে (মাদ্রাজ) গত ৪ঠ 
মার্চ ১৯৭৮, তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল শ্রীপ্রতৃদদাস 
পাটওয়ারি বয়েজ স্কুলস হস্টেলের দোতলায় 
একটি নবনিমিত প্রশস্ত শয়নকক্ষের উদ্বোধন 
করেন। 

বোষ্ছে রামকষ্চ মিশন আশ্রমে গত ২১শে 
মে ১৯৭৮১ মহারাষ্ট্রের রাজাপাল এ্রীসাদিক 
আলি “শিবানন্দ লাইব্রেরী” ও “বিবেকানন্দ 
লেকচার হল”-এর উদ্বোধন করেন। 

আলঙ রামকৃ্জ মিশন আশ্রমের একটি ৬্ঠ 
শ্রেণীর ছাত্র “ইউনেস্কো” ২৭তম সর্ব-ভারতীয় 
সাধারণ-জ্ঞান-প্রতিযোগিতায় . প্রথম স্থান 
অধিকার করিয়াছে । 


আবাঢ়। ১৩৮৫ ] 


দেহত্যাগ 

গভীর ছুঃখের সহিত আমরা তিনজন 
সন্গ্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ জানাইতেছি £ 

স্বামী জ্যন্বকানম্্ (শক্তি মহারাজ) 
গত ১৪ই বৈশাখ রাত্রি একটায় ৮১ বৎসর 
বয়সে কনখল সেবাশ্রমে বার্কাজনিত নানা 
অন্ুখে দেহত্যাগ করেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের 
মন্ত্রশিষ্ঘ ছিলেন) ১৯১৭ সালে বেলুড় মঠে 
যোগদান করেন এবং ১৯২৩ সালে শ্রীমৎ স্বামী 
সারদানন্দ মহারাজের নিকট সন্যাসদীক্ষা 
প্রাপ্ত হন। বেলুড় মঠ ব্যতীত উদ্বোধন, বোম্বে, 
কলম্বো এবং মহীশৃর কেন্দ্রে তিনি পূজারী 
ছিলেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি 
কনখল আশ্রমে অবসদরজীবন যাপন করিতে- 
ছিলেন। কঠোর ও অনাড়ম্বর জীবনের অন্য 
তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। 

স্বামী তক্রপানন্দ (গিরি মহারাজ) 
গত ২১শে বৈশাখ বেরিলীতে এক বন্ধুগৃহে 
৪৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি 
কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বিদায় জানাইতে 
মায়াবতী হইতে ৩র] মে বেরিলীতে যান এবং 
দিনই অসুস্থ হইয়া পড়েন। ক্রমে তাহার 
অবস্থা খারাঁপ হইতে থাঁকে এবং ৫ই সন্ধ্যায় 
হঠাৎ তাহার দেহাস্ত হয়। মনে হয় তাহার 
অন্থখের কারণ প্রথমতঃ সাংঘাতিক রকমের 
সর্দিগমি ও পরে পাকাশয়ের প্রদাহজনিত 
অন্ত্রান্ত জটিলত] ৷ 

তিনি শ্ীমৎ দ্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজের 
মন্ত্রশিষ্ ছিলেন ; ১৯৫২ সালে ব্যাঙ্গালোর 
আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৬২ সালে 
আম স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের নিকট 
সন্াসদীক্ষা গ্রাপ্ত হন। মাদ্রাজ মঠে তিনি 
কিছুকাল কর্মী ছিলেন। ১৯৭১ হইতে ১৯৭৬ 


রামরুষজ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ 


৩১৯ 


সাল পর্যস্ত তিনি প্প্রবুদ্ধ ভারত,-এর যুগ্ন 
সম্পাদক ছিলেন এবং এপ্রিল ১৯৭৭-এ 
মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ নির্বাচিত 
হইয়া এ পদেই শেষ পর্যস্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
তিনি বিদ্বান্‌ সবক্তা ও সুলেখক ছিলেন এবং 
নম্রতা সৌজন্তপূর্ণ ব্যবহার মধুর প্রকৃতি ও 
অনাড়ম্বর জীবনের জন্য সকলের প্রিয় 
ছিলেন। তাহার দেহত্যাগে সংঘ একজন 
দক্ষ ও সম্তাবনাপূর্ণ সদস্যকে হারাইল। 

স্বামী দুর্গাত্বানন্দ (বলরাম মহারাজ ) 
গত ২৭শে বৈশাখ রাত্রি ২-৫০ মিনিটে, ৭১ 
বৎসর বয়সে বারাণসী রামকৃ্ মিশন সেবাশ্রমে 
দেহত্যাগ করেন। তাহার দেহত্যাগের কারণ 
হংপিণ্ডের রূক্তসঞ্চালনশক্তির অক্ষমতা। 
বহুদিন যাবৎ হ্বংপিণ্ডের রক্ত-সরবরাহ কম 
হইয়। উহার কর্মপদ্ধতি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় 
দশ মাস পূর্বে কলিকাতায় তাহার হৃৎপিণ্ডের 
উপর “পেস মেকার, নামক যন্ত্র বসান হ্ইয়া- 
ছিল। পরে তিনি বারাণসীতে প্রত্যাবর্তন 
করেন। সর্বপ্রকার সম্ভবপর চিকিৎসা সব্বেও 
তাহার দেহাবসান হয়। 

তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের 
মন্ত্রশিয় ছিলেন) ১৯২৬ সালে উদ্বোধনে 
যোগদান করেন এবং ১৯৩৩ সালে শ্রীমৎ স্বামী 
শিবানন্দ মহারাজের নিকট সন্যাসদীক্ষা প্রাণ্ধ 
হন। উদ্বোধন ব্যতীত তিনি কলিকাতা 
ইন্সটিটিউট. অব কালচারের কর্মী এবং 
কালিম্পঙ কেন্ত্রের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি 
পাঞ্জাবের উদ্দাস্তত্রাণ ও পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তত্রাণেও 
অংশগ্রহণ করেন। মধুর ও অমায়িক প্রকৃতির 
জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। 

ইহাদের দেহনিমুক্ত আত্ম। চিরশবাসত্তি লাভ 


করুক ! 


বিবিধ সংবাদ 


জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসায় 
আশ্চর্য অগ্রগতি 

জলাতঙ্ক ([২৪19$) একটি ভাইরাস 
(৬105) বা জীবপরমাণু-ঘটিত রোগ । এই 
রোগে আক্রান্ত জন্তজানোয়ারের কামড়ানোর 
ফলে মাছষের জলাতঙ্করোগ হয়। এই অন্থুখ 
হইলে প্রায় সকলকেই মৃত্যুবরণ করিতে হয়। 
কামড়ানোর অব্যবহিত পরে ১৪টি ( ১৪ দিন) 
এই রোগের টিকা (80018910 $8০০106) লইলে 
শতকরা প্রায় ৯৭ জনের জলাতঙ্করোগ হয় 
না। টিকার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষেধক সিরাম 
(1901-10010076 8018) ইন্জেকসন লইলে 
রোগ-প্রতিরোধের হার শতকর] নিরানব্বই- 
এর উপর দ্রাড়ায়। বর্তমানে এই টিকা 
তৈয়ারী হয় গবেষণাগারে রোগাঁক্রাস্ত ভেড়ার 
(আমাঁদের দেশে ), খরগোসের বা৷ ইছুরের 
মস্তিষ্ক হইতে । টিকার মাধ্যমে এই সব জন্তর 
মন্তিফের অংশ মানষের শরীরে প্রবেশ করিয়া 
কাহারও কাহারও ইন্জেকসন-ঘটিত এনকে- 
ফালাইটিন্‌ (90990118111) নামক সাংঘাতিক 
রোগের স্থ্টি করিতে পারে । সেইজন্য বহুদিন 
হইতে মন্তি বাদ দিয়া কি করিয়া কার্যকরী 
টিকা তৈয়ারী করা যায়, ইহা লইয়া সারা 
পৃথিবীতে গবেষণা চলিতেছে । সম্প্রতি 
তেহরানে বিশ্বস্বাস্থ্য গবেষণা সংস্থা (91170 
00911890120108 09100009 (01 [.909191)05 81৫ 
0৫56810) 10 [২৪১1০9১ 101)81) একটি নুতন 
ধরনের টিক পাগলা কুকুর ব! শৃগাল ছারা 
দংশিত ৪৫ জন বাক্তির দেহে প্রয়োগ করিয়া 
দেখাইয়াছে যে নব্বই বৎসর বয়ন্ক একজন 
ছাড়া (যিনি পাচমাস পরে অত্যধিক 


পরিশ্রমের ফলে হৃদরোগে মারা যান) আর 
সকলেই সুস্থ রহিয়াছেন। 

মানষের শরীরের কোঁষ ল্যাবরেটরিতে 
কালচার” (15896 ০7110016) করিয়! এবং পরে 
সেই কোষগুলিকে জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাঁস 
দ্বার আক্রান্ত করিয়া এই নৃতন টিকা তৈয়ার 
কর! হইয়াছে । এই টিকায় কোন মস্তিষাংশ 
নাই বলিয়া এন্কেফালা ইটিস্‌ হইবার ভয় 
নাই। উপরোক্ত ৪৫ জন দংশিত ব্যক্তিকে 
গ্রথমে চারটি ও পরে দুইটি ইন্জেকসন দেওয়।! 
হইয়াছিল। ইহাদের দেহে প্রয়োগ করিবার 
পূর্বে পরীক্ষামূলকভাবে পশ্চিম জারমানিতে 
১০৮ জন;সুস্থ ব্যক্তির দেহে এই টিকা দেওয়া 
হইয়াছিল) তাহাদের মধ্যে ৪৪ জনকে 
পরে পাগলা জন্ত দংশন কর! সত্বেও কাহারও 
জলাতঙ্ক রোগ হয় নাই। 

উৎসব 

মুশিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা- 
নিবাসী ভন্তবৃন্দ স্থানীয় শ্রীরামজীর মন্দির- 
প্রাঙ্গণে শ্রীরামকষ্ণদেবের জম্মোৎসব উপলক্ষে 
২৬শে ও ২৭শে' মার্চ ১৯৭৮, অপরাহ্রে ধর্সসভার 
আয়োজন করেন। ২৬শে শ্বামী বাগীশানন্দ, 
ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর এবং শ্রীঅমূল্যচরণ গুহ 
স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীমা সারদাদেবীর 
জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। ২৭শে 
স্বামী ভৈরবানন্দ ও শ্রীঅমূল্যচরণ গুহ 
্প্রীঠাকুরের জীবনকথা! অলোচনা করেন। 
উভয় দিনই আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী অনাময়ানন 
সভার কার্য পরিচালনা করেন এবং শ্রীঅহিভূষণ 
ঠাকুর সভার শেষে শ্রপ্রীতন্তীর গান 
পরিবেশন করেন। 


আবাচ়, ১৩৮৫ | 


পা (আসাম) বিবেকানন্দ পাঠচক্রে 
গত ১০ই মার্চ ১৯৭৮, মঙ্গলারতি, ভজন, পূজা, 
হোম, শ্রীশ্রীচত্ীপাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে ীপ্রীরাম- 
কষ্ণদেবের আবির্তাব-তিথি উদযাপিত হয়। 
মধ্যান্কে প্রসাদবিতরণ ও সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ - 
কথামৃতপাঠ হয়। পরে কাঁলীকীর্তন করেন 
“এলোকেশী' কালীকীর্তন সম্প্রদায়। ১৭ই 
হইতে ১৯শে মার্চ সাধারণ উৎসব পালিত 
হয়। ১৭ই সন্ধ্যায় শ্ীত্রীমায়ের জীবন ও শিক্ষা 
সম্বন্ধে আলোচনা করেন শ্রীমতী আনয়নী 
দাশ, শ্রীভবানী বড়ুয়া ও স্বামী তীর্থানন্দ। 
১৮ই সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ সমন্ধে 
আলোচনা করেন শ্রান্থখদেব সিংহ, শ্রী এ. ডি. 
স্রত্রহ্ষনিয়ীম» স্বামী তীর্থান্দ ও স্বামী 
ইজ্যানন্দ। ১৯শে মঙগলারতি ভজন বরগীত 
পদাবলীকীর্তন ( অসমীয়া নামকীর্তন ) ও 
বিশেষ পুজা হয়। প্রায় পাচ হাঁজার ভক্ত 
বসিয়া প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় 
শ্রীবামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ভাষণ দেন শ্রীগোপাল 
আচার্য, স্বামী দেবদেবানন্দ ও সভাপতি স্বামী 
তীর্থানন্দ । 

গোপালপুর শ্রারামকৃষ্ণ আশ্রমে গত 
১২ই মার্চ ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ধদেবের আবির্তাব- 
উৎসব মঙ্গলারতি, গীতা শ্রীশ্রীচণ্তী ও 
শীশ্রীরা মরুষ্ণক থামৃত পাঠ, শোভাযাত্রা, বিশেষ 
পূজা, হোম প্রভৃতির মাধ্যমে পালিত হয়। 
মধ্যান্ছে প্রীয় ছুই হাজার ভক্ত প্রসাদ পান। 
অপরাহে আশ্রম-বালকের] রামনাম সংকীর্তন 
করে এবং ধর্মসভায় ভাষণ দেন ব্রদ্ষচারী 
হরেআনারায়ণ। শ্রীপ্রাণকুমার মজুমদার, 
শ্রীজয়দেব সাহা ও সভাপতি স্বামী 
চিত্ম্খানন্দ। 

আরারির। শ্রীরামকৃষ্জ সেবাশ্রমে গত 
১০ই কইতে ১৫ই মার্চ :৯৭৮,্ীরামরুষ্দেবের 


বিবিধ সংবাদ 
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আবিরভাব-উৎ্সব পালিত হয়। ১০ই 
মঙ্গলারতি উষাকীর্তন বিশেষ পুজা পাঠ 
হোম প্রসাদবিতরণ ইত্যাদি হয়। বৈকালে 
শ্রাত্ীরামকষ্জলীলা প্রসঙ্গ পাঠ ও আরতির পর 
ভজন-সংগীত হয়। ১১ই অষ্টগ্রহর নাম- 
সংকীর্তন, ১২ই প্রায় দ্রড় হাজার দরিদ্র- 
নারায়ণের সেবা এবং ১৩ই আবৃত্তি ও প্রবন্ধ- 
গ্রতিযোগিতা হয়। ১৪ই ধর্মসভায় শ্রীপ্রীমায়ের 
কথা আলোচনা করেন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ । 


পরে রামায়ণগান হয় । ১৫ই ধর্মসভায় ভাষণ 
দেন স্বামী বিকাশানন্দ। পরে পুরস্কার- 
বিতরণ ও রামায়ণগান হয়। 


ডিক্ররগড় শ্রীরামকৃষ্জ সেবাসমিতি গত 
১৫ই হইতে ১৯শে মার্চ ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্চ- 
দেবের আবির্ভাব-উৎসব ও তৎসহ সমিতির 
স্ুবর্ণ-জয়স্তী পাপন করে। ১৫ই প্রায় এক 
হাজার ভক্তের একটি শৌভাযাত্রা শ্রীশ্রীঠাকুর 
ও স্বামীজীর তৈলচিত্র লইয়া নগর-পরিক্রমা 
করে। স্বামী মহানন্দ উৎসবে প্রতিদিন 
ধর্মীয় আলোচনা করেন। ১৯শে প্রায় আট 
হাজার ব্যক্তি প্রসাদ পান এবং সন্ধ্যায় স্বামী 
প্রমথানন্দ ধর্মসভায় ভাষণ দেন। উৎসবের 
একটি অঙ্গ ছিল ছোটদের সঙ্গীত, রচনা ও 
বক্তৃতা প্রতিযোগিতা । 

আলিপুরদুয়ার শ্রীরামকষ্চ আশ্রমে গত 
১৮ই হইতে ২০শে মার্চ ১৯৭৮, ভগবান শ্রীরাম- 
কষ্ণদেবের ১৪৩ তম জন্মোৎসব পালিত হয়। 
এই উপলক্ষে বিভিন্ন দিনে শ্রীপ্রীঠাকুর শ্রীশ্রম 
ও স্বামীজী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন স্বামী 
লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী বিনয়ানন্দ ও স্বামী 
বিকাঁশানন্দ। ১৯শে পূর্বাহে স্বামী লোকে- 
শ্বরানন্দ নবনিষ্সিত “সল্যাসী-আবাসে”র 
দ্বারোদৃঘাটন করেন। পরে ঠাকুরের বিশেষ 
পুজা ও হোমাস্তে সহআাধিক ভক্ত খিচুড়ি 


৩২২ 


প্রসাদ গ্রহণ করেন) গ্রীত্যহ সভাস্তে 
প্শ্রীরামকষ্জলীলাগীতি” পরিবেশন করেন 
্লক্্মীকান্ত রায়। 

খগ্ৌজল (পাটনা) প্রীপ্রীরামক্ষ সংঘে 
গত ১৯শে মার্চ ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ধদেবের 
১৪৩তম জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীপ্রচণ্ী- 
পাঠ, পূজা, হোম ও কীর্তন হয়। মধ্যাহ্থে 
প্রান ২,০০০ দবিদ্রনারায়ণ ও ভক্ত প্রসাদ 
পাঁন। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব সঙ্বন্ধে 
ভাষণ দেন স্বামী বেদাস্তানন্দ, ডঃ সচ্চিদানন্ব 
সিংহ, কুমারী শীল মিশ্র ও সভাপতি 
জমবধেন্দুমোহন চট্টোপাধ্যায় । 

জিজ্জী (ধানবাদ ) শ্রীশ্ররামরু্জ সেবাশ্রমে 
গত ১৯শে মার্চ ১৯৭৮, শ্্রীরামরুঞ্দেবের 
বাধিক উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে 
মঙ্গলারতি বিশেষ পুজা! কথামৃতপাঠ প্রসাদ- 
বিতরণ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় 
ভাষণ দেন স্বামী মিত্রানন্দ স্বামী জ্যোতী- 
রূপানন্দ স্বামী ভবহরানন্দ এবং ডর চন্দ্রানন 
ঠাকুর । 

দুর্গাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১৯শে 
হইতে ২১শে মার্চ ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণজদেবের 
আবির্তাব-দ্িবস নগরপরিক্রমা শ্রীশ্রীচণ্তীপাঠ 
গীতাপাঠ পুজা হোম ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে 
পালিত হয়। সহম্রাধিক নরনারী বসিয়। 
প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় ভাষণ দেন 
ত্বামী অজজানন্দ ও সভাপতি শ্রীপি. কে. 
রায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন গ্রীবিমল 
বহ্থ। ২০শে সন্ধায় ধর্মসভায় প্রশ্রীমাতা- 
ঠাকুরাণীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন 
প্রত্রাজিকা অসিতাপ্রাণা ও সভানেত্রী শ্রীমতী 
গৌরী ভট্টাচার্য । পরে 'নীলাচলে মহাপ্রভু 
ছা্াচিত্র প্রদশিত হয়। ২১শে সন্ধ্যায় সারদা- 
লীলাগীতি পরিবেশন করেন উলুবেড়িয়ার 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্য--ষ্ঠ সংখ্যা 


“ুন্দরম্ত । উৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল 
চিত্রে শ্রীঞ্ীঠাকুর ও শ্বামীজীর জীবনালেখ্য- 
প্রদর্শন। 

এপ্টাজি রাঁমরুষ্চ অর্চনালয়ের বাধিক 
উৎসব উপলক্ষে গত ২৫শে মার্চ ১৯৭৮ 
মঙ্গলারতি ভোগরাগ ও ভজনাদি হয়। 
সন্ধ্যায় ধর্মলভায় ভাষণ দেন স্বামী জ্যোতী- 
রূপানন্ন। পরে ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশিত 
হয়। ২৬শে শ্রশ্রঠাকুর শ্রীশ্রমা স্বামীজী ও 
মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি সহ নগর- 
পরিক্রমার পর মধ্যাঙ্কে প্রায় ১৫০০ ভক্ত 
প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় শ্রভ্রীঠাকুর শ্শ্রীমা ও 
স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচন৷ করেন 
স্বামী শাস্তরূপানন্দ। পরে “মীরাবাঈ” 
গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন “ভক্তিতীর্ঘ 
সম্প্রদায়। ২৯শে বেলুড় জনশিক্ষ। মন্দির কর্তৃক 
'দাতাকর্ণ ছায়াচিত্র প্রদশিত হয়। 

হুলদিয়। রামকৃষ্খ সংস্কিতি কেন্দ্রে গত 
২৪শে হইতে ২৬শে মার্চ ১৯৭৮, শ্ররামকৃষঃ- 
দেবের জন্মোৎসব পালিত হ্য়। ২৪শে 
শ্ীমদ্ভাগবতপাঠ, ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও 
পালাকীর্তন এবং ২৫শে সারাদিনব্যাপী 
হরিনাম-সংকীর্তন হয়। ২৬শে মঙগলারতি 
উষাকীর্তন প্রভাতফেরি, শ্ীরামকৃষ্জদেবের 
বিশেষ পূজা ও হোম» নরনারায়ণসেবা, 
কথামৃতপাঠ ও ধর্মসভা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ 
দেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ স্বামী বিশুদ্ধাত্বানন্দ ও 
সভাপতি ্রপ্রবীরকুমার বিশ্বাস। হলদিয়া 
ও পার্ববর্তী গ্রামগুপি হইতে প্রত্যহ বহু 
লোক উৎসবে যোগদান করেন। হলপিয়ার 
দুঃস্থদের মধ্যে বস্তরার্দি বিতরিত হয়। 

দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীশ্রীদারদা রামকৃষ্ণ 
সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৬শে মার্চ ১৯৭৮, 
চিত্তরঞ্ন বিদ্ভালয় ভবনে শ্রীরামক্চদেবের 


আবাড়, ১৩৮৫ | 


জঙ্গোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে 
শ্ী্ীচত্ীপাঠ ঠাকুরের বিশেষ পৃজ। ভজন 
লীলাগীতি গীতা ও কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা 
প্রসাদবিতরণ এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। 
ধর্সভায় ভাষণ দেন শ্রীশিবশত্ত, সরকার 
শ্রীরমেন্্রনারায়ণ সরকাঁর ও সভাপতি স্বামী 
ক্থহিতানন্দ। একটি স্মারক পত্িকাও 
প্রকাশিত হয়। 

নব বারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি 
পরিষদে গত ২৬শে ও ২৭শে মার্চ ১৯৭৮, স্বামী 
বিবেকানন্দের ১১৬তম আবিতীব-উৎসব 
পাপিত হয়। ২৬শে মঙ্গলারতি, শোভাঁযাত্রা- 
সহ পথপরিক্রমা, শ্রীশ্রীঠাকুরের পৃজা, ভক্তি- 
মূলক সংগীত ও প্রসাদ-বিতরণ হয়। অপরাহ্রে 
ছাত্র সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন শ্রীনির্মল- 
কুমার সেন। সন্ধ্যায় স্তবাদির পর ধর্মসভায় 
স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ দেন শ্বামী 
তীর্থানন্দ, স্বামী রমানন্দ ও সভাপতি স্বামী 
বন্দনানন্দ। সভাস্তে শারামকৃষ্ণগীতি-আলেখ্য, 
পরিবেশিত হয়। ২৭শে অপরাহ শ্রীশ্ররাম- 
কৃষ্ণ পুঁথি ও স্বামীজীর পত্রাবলী পাঠ করা 
হয়। সন্ধ্যায় স্তবাদির পর ধর্মসভায় স্বামী 
বিবেকানন্দ, প্রষ্রীমা ও শ্ররামকৃষ্জদেব সম্বন্ধে 
ভাষণ দেন যথাক্রমে স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ 
স্বামী শিবময়ানন্দ ও সভাপতি স্বামী পুরুষা- 
নন্দ। সভাস্তে সংগীত পরিবেশন করেন 
্রীমতী গোপা কাঞ্জিলাল ও শ্রীহৃপেন 
চক্রবর্তী । 

কলিকান্ত শ্রাসারদা সজ্ঘে গত ২৯শে 
মার্চ হইতে ২র| এপ্রিল ১৯৭৮, শীরাম- 
কষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে ১০১ ঘণ্টাব্যাপী 
অখণ্ড কথামৃতপাঠ এবং প্রতিদিন পূজা ও 
ভজন হয়। শেষ দিনে দরিদ্রনারায়ণ ও 
ভক্তগণ বসিয়। গ্রসাদ পান। 


বিধিধ সংবাদ 


৩ ২৩ 


দিনহাটা (কোচবিহার ) শ্রীত্রীরামরুষ 
সঙ্বে গত ৩০শে, ৩১শে মার্চ ও ১ল। এপ্রিল 
১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণজদেবের গুভ জঙ্মোৎসব 
বিশেষ পুজা, কথামৃতপাঁঠ, ভজন ও শোঁভা- 
যাত্রার মাধ্যমে পালিত হয়। প্রায় ছুই হাজার 
ভক্ত প্রসাদ পান। স্বামী খদ্ধানন্দ কথামৃত 
পাঠ ও আলোচনা করেন। শ্রীযোগেশচন্ত্র 
দাস ও কশ সাহা বক্তৃতা করেন। 
রামকুষ্খ সংগীত সমাজ (আলিপুরদুয়ার ) 
“রামকৃষ্চ লীলাগীতি” পরিবেশন করেন। 
শ্ীরামকৃষ শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের 
বাণী ও চিত্র সংবলিত একটি প্রদর্শনীও 
উৎসবের অঙ্গ ছিল। উক্ত উৎসবে আবৃত্তি, 
সংগীত, তাত্ক্ষণিক বক্তৃতা ও চিত্রাঙ্কন 
প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া 
হয়। 

দোমড়া শ্ররামরুষ্জ আশ্রমে গত ১লা 


ও ২রা এপ্রিল ১৯৭৮, শ্রীরামরষ্খদেবের 
জন্মোৎসব পালিত হয়। ১লা তারকক্রহ্মনাম 
ও মাথুর গান হয়। ২বা ীশ্রঠাকুর ও 


শরপ্মায়ের বিশেষ পূজা হোম ও প্রসাদ- 
বিতরণ হ্য়। অপরাহে ধর্মসভায় ভাষণ দেন 
শ্রীদেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায় । সন্ধ্যায় লোকগীতি 
ও গীতিনাটা পরিবেশিত হয়। 

ইজ্জাী পার্ক (কলিকাতা) শ্রীপ্রীরাম- 
কৃষ্ণ পাঠচক্রে গত ৮ই ও ৯ই এপ্রিল ১৯৭৮, 
শ্রীরামকষ্ণদেবের জন্মোত্সব পালিত হয়। ৮ই 
প্রভাতফেরি ও নরনারায়ণসেবা হয়। সন্ধ্যায় 
ধর্মসভায় ভাঁষণ দেন ডঃ গোবিন্দগোপাল 
মুখোপাধ্যায় রেভারেওড আর আতোয়ান ও 
সভাপতি স্বামী নিবৃত্ঠানন্দ । “বামকষ্ণলীলা- 
গীতি'ও পরিবেশিত হয়। ৯ই শ্রীশ্রীসারদা- 
দেবীর সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী শাস্তরূপানন্দ। 
শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও সম্প্রদায় কতৃক 


৩২৪ 


সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। শ্রীরমেন্্রলাল রায়ের 
স্বামীজী সবঙ্থীয় আবৃভিও উল্লেখযোগা। 
পুণিয়। শ্রগ্রীরামকষ্* আশ্রমে গত ১১ই 
হইতে ১৮ই এপ্রিল ১৯৭৮, শ্রীরামকঞ্চদেবের 
জন্মোৎসব ও শ্রীত্রীবাসস্তী ছুর্গাপূজা অনুষ্টিত 
হয়। এতদুপলক্ষে আয়োজিত ধর্মসভায় 
জীঙ্ীঠাকুর, শ্রীত্রীমা ও শ্বামীজীর সম্বন্ধে ভাষণ 
দ্বেন স্বামী অন্পপমানন্দ স্বামী প্রত্যয়ানন্দ স্বামী 


বিকাশানন্দ ও শ্রীমহেন্্নাথ শরণ। ১৭ই 
পূর্বাহে পূজা ও মধ্যাঙহ্কে প্রায় ৫০০০ 
দরিদ্রনারায়ণ গ্রসাদ পান। 

খড়গপুর শ্রীতীরামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ 


সোসাইীটিতে ১২ই হইতে ১৬ই এপ্রিল ১৯৭৮, 
শ্রীরামকুঞ্চদেবের আবির্তাব-উৎসব পালিত 
হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন দিনে ভজন-কীর্তন 
ক্ীমদ্ভাগবত” ও পরামচরিতমানস” পাঠ ও 


আলোচনা শোভাযাত্র! শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ, 


পৃ্জা ও হোম প্রসাদবিতরণ যজ্ঞ ও ধর্মসভ। 
হয়। ধর্মসভাগুলিতে ভাষণ দ্রেন স্বামী 
গোৌরীশ্বরানন্দ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ স্বামী 
বিশোকাত্মানন্দ ডঃ প্র্ঠোৎ সেনগুপ্ত শ্ীঅমিয়- 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ রমা চৌধুরী । প্রায় 
৩০০০ দরিদ্রনারায়ণের সেবা করা হয়। 
আলোচনা! ও সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন ডঃ 
বাসস্তী চৌধুরী, সর্বশ্রী বিষুকাস্ত শান্্রী, ধনঞ্জয় 


ভট্টাচার্য, বীরেন ভদ্র, রামকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, পালাল বনস্্, স্বামী শিবানন্দ 
গিরি ও শ্রীমতী অনস্তা দেবী। 


পশ্চিম রাজাপুর শ্রীরামরুষ্জ সংঘে গত 
১৫ই ও ১৬ই এপ্রিল ১৯৭৮, প্রারামকুষ্জদেবের 
আবির্ভাব-উৎসব পাপিত হয়। ১৫ই 
বালিকার! *শ্রীমা সারদা” নাঁটিকাটি অভিনয় 
করে। ১৬ই মঙ্গলারতি, রামনাম-সংকণীর্তন, 
নগর-পরিক্রমা» শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ষ--ঠ সংখ্যা 


হোম, গ্রসাদবিতরণ গ্রভৃতি হয়। সন্ধ্যায় 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন শ্রীশিবশভ্ত, সরকার ও 
সভাপতি স্বামী চিৎসুখানন্দ | “নৌমি জগৎ" 
গুরু-প্রীরামকষ্ণম্ঠ নামে একটি স্মারক গ্রস্থও 
প্রকাশিত হয়। ূ 

পূর্ব তিথি (দমদম) শ্রীসারদা রামকৃষ্ণ 
পাঠচক্রে গত ৭ই মে ১৯৭৮, শ্রীরামকষ্ণদেবের 
আবির্তাব-উৎসব উপলক্ষে মঙ্লারতি 
শোভাষাত্রা-সহকারে নগর-পরিক্রমা কথামৃত- 
পাঠ ও বিশেষ পৃজা হয়। তিন শতাধিক ভক্ত 
বসিয়া প্রসাদ পান। অপরাহে ধর্মসভায় 
ভাষণ দ্রেন স্বামী বিবিক্তানন্দ ও সভাপতি 
স্বামী হদানন্দ। 

কলিকাত। শ্রীরামরুষ্জচ সারদা! সংসদে 
গত ১লা হইতে ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭০, 

সারদাদেবী ও স্বামী 

বিবেকানন্দের আবির্তাব-উৎসব পালিত 
হয়। ১লা প্রাতে পূজা শ্রী্নচণ্ডী ও গীতা 
পাঠ, কথামৃত লীলাপ্রসদগ ও শ্রীরামকষ্ণ পুথি 
পাঠ ও আলোচনা, ভজনার্দি ও মধ্যাক্ছে 
প্রসাদবিতরণ হয়। সন্ধ্যায় শ্রীরামকুষ্ণদেব 
সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। পরে 
রামায়ণগাঁন করেন ভীদিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
২র শ্রীশ্রমায়ের সম্বন্ধে স্বামী মহানন্দ ও ওরা 
স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে শ্রীঅমিয়কুমার 
মজুমদার ভাষণ দেন। ৪ঠা শ্রীশ্রীমায়ের 
সম্বন্ধে ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা অসিতাপ্রাণা ও 
ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য । বিভিন্ন দিনে “মায়ের 
খেলা” কতৃক সারদাঁলীলাগীতি, “রাধা- 
দামোদর কীর্তন সমাজ" কর্তৃক লীলাকীর্ভন, 
“সিদ্ধেশ্বরী কাঁলীকীর্তন সমিতি” কতৃক 
কাঁলীকীর্তন এবং শ্রীহ্নীলবরণ ও শ্রীমতী 
গৌরী ভট্টাচার্য কতৃক রামনাম-সংকীর্তন ও 
ভজনাদি পরিবেশিত হয়। 


কানন, ১৩০৬ ] দ্রাক্ষিণাত্যের দেবমন্দির ৬৫ 


ভক্তগণ সেই সকলে অবগাহন ও স্নান করিয়া আপনাদ্দিগকে পবিত্র মনে করেন। জলে কেহ 
নিষীবন বা উচ্ছিষ্টোদক পরিত্যাগ করেন না। স্থলে স্থলে পুপ্পোগ্ানগুলি পুম্পিত লতা গুল্ম 
তরুরাজিতে মণ্তিত হইয়া, এবং চতুর্দিকে সৌরভ বিকশীর্ণ করিয়া দেবনগরের সম্যক শোভা] 
বৃদ্ধি করিতেছে । দেবদেব যেন নগরপধ্যবেক্ষণের ভার স্মিতবিকশিতানন! শান্তিদেবীর 
হন্তে সমর্পথ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। “ভূতলে অতুলশোভা” দেখিতে হইলে, দগ্চচিত্তকে 
শান্তিরসাভিষিক্ত করিতে হইলে, পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গজ্ুখ অনুভব করিতে হইলে, 
অতীন্দ্রিয় ও বুদ্ধিগ্রাহ্হ যোগানন্দের কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে হইলে, ভক্তহ্বদয়ের পরম 
পবিত্র উচ্ছণাস উপলব্ধি করিতে হইলে, সঙ্জনমাত্রেরই এইসকল অমরভূমি দর্শন করা 
একান্ত বিধেয়। 

চিদশ্বরস্থ নটরাজের মন্দির অতি বিশাল । ইহার স্বত্বাধিকারী ব্রান্মণেরা দীক্ষিতর 
নামে বিখ্যাত। কথিত আছে, পূর্ব্বে এইসকল দীক্ষিতর এক সহ পরিবারে ব্যা্ত ছিল এবং 
ইহাদ্রেরই বংশে ভগবান্‌ নটরাজের আবির্ভাব হয়। অধুনা সেই সহম্্র পরিবারের সংখ্যা! 
কিঞ্চিৎ ন্যুন হইয়া গিয়াছে । ইহারাই শ্রীত্রীনটরাজের সেবাকার্য্যে অহরহ নিযুক্ত থাকেন। 
'হারাই মন্দিরের সর্বতোভাবে স্বত্বাধিকারী । নীচকুলোভ্িব মহাঁমনা ভক্তশ্রেষ্ঠ নন্দ, এবং 
মাঁণিক্য বাচকর্‌ নামক আর একজন ঈশ্বরপ্রেমিক এই সুবিশাল মন্দিরের দুইটি সমুজ্জ» 
রত্স্বরূপ। তাহারা নটরাজের গুণগান করিয়া সর্বদাই মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেন। 
প্রেমোন্তহদয়ে কত কত সুন্দর কবিতা রচনা করিতেন। সজ্জনগণ তাহাদিগকে 
শ্ীশ্রীনটরাজের সচলমৃত্তি বলিয়া বিশ্বাস ও পূজা করিতেন। 

দ্রীক্ষিতরগণ চিদম্ববকে এত পবিত্র স্থান বলিয়া মনে করেন যে, তাহার] তাহা। 
পরিত্যাগ করিয়া কদাঁচ অন্থত্র গমন করেন না। সুতরাং তাহাদের মানবলীলার আরম্ভ ও 
পর্য্বসান উভয়ই সেই পবিত্র ভূমিতে হইয়া থাকে । 

শীশ্রীনটরাজ মহাদেবের নৃত্যম্মপ্তি। কথিত আছে যে, একদ]1 মহেশ্বরী স্বীয় 
সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহাঁরে এরূপ নৃত্যোন্মত্ত। হইয়াছিলেন যে, তাহাদের পদভরে ধরিত্রীদেবী 
সাতিশয় কাতরা হইয়া শ্রীপ্রীসদাশিবের শরণাগতা হয়েন। তিনি অশেষ অনুনয় বিনয় 
সহকারেও যখন পার্ধতীকে নিরম্তা করিতে পারিলেন না, তখন আপনিই এমনি 
তাগুবোম্মত্ত হইলেন যে, দেবীর নৃত্য কাহার নিকট সাঁতিশয় অকিঞ্চিতকর বোধ হইল । 
স্থতরাং তিনি লঙ্জিতা হইয়া আপনার নৃত্য নিরস্ত করিলেন। মহাদেবও, আপনার 
মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া, শান্ত হইলেন। 

পঞ্চভূত সদাশিবের পঞ্চমুত্তী। কাঁলহস্তী নামক স্থানে তাহার বাযুমূত্তি বিরাজ 
করিতেছেন। ব্রিচিনপল্লির নিকট শিবের জলমুস্তি জন্থকেশর নামে শোভা পাইতেছেন। 
এই মন্দিরটিও অতিশয় বিশাল। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এখানে পার্বতীপতি সর্বদাই 
জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া আছেন। সপ্তপ্রাকারের মধ্যে গর্ভগৃহ। সেই গর্ভগৃহের মধ্যে 
ভূমিগর্ত হইতে প্রস্রবণমুখ দিয়! অহরহ সলিলরাশি বহির্গত হইয়া ব্রিলোকপতির স্নানকার্ধ্য 
রর করিতেছে । পুজক সেখানে অলমুত্তর জলের উপরই রি করিয়। থাকেন। 


( আধাড়, ১৯৮৫) পৃঃ ৩২৫) 
| পুনমুদ্রণ | 


৬৬ উদ্বোধন [২য় বর্ব_৪র্ঘথ সংখ্যা 


কাঞ্চীপুরস্থ একাহ্বরেশ্বর মহাদেবের পৃথিবীমুর্তি। তিরুবল্লামলাই নামক স্থানে তাহার 
অগ্নিমূত্তি বা রুদ্রমুত্তি বিরাজ করিতেছেন। চিদগ্বরস্থ বিশাল মন্দিরে তাহার আকাশমুণ্তির 
অধিষ্ঠান। যখন ব্রক্মাণ্ডের হথজনপালন-কর্ম হইতে অবসর লইয়া জগতের একমাত্র মাতা 
পার্বতী এবং জগতের একমাত্র পিতা মহেশ্বর স্বানন্দোক্লাসে নৃত্যরসে মগ্ন হয়েন, তখনই 
গ্রল়কালের আবির্ভাব। এই প্রলয়ের সময় রূপরসগন্ধম্পর্শশব্বাত্মক ব্রহ্মা অনৃশ্ঠ হইয়া 
ফাইলে, কেবল আকাশমাত্র অবশিষ্ট থাকে । সেই আকাশমুস্তিই প্রঞ্রনটরাজের প্ররুত 
মুত্তি। পুজকের! সেই অরূপ রূপেরই এখানে পূজা করিয়া থাকেন। 

দাক্ষিণাত্যে প্রতশিবমন্দিরেরই সংখ্য| ও প্রাধান্য অধিক । ত্রিচিনপঞ্জিস্থ তায়মান- 
বরের গিরিমন্দির, মথুরাস্থ মীনাক্ষী সুন্দরেশ্বরের মন্দির, পা্বান্বীপস্থ প্রঞ্জীরামেশ্বরের বিরাট 
মন্দির পৃথিবীর মধ্যে বাস্তবিকই অতি বিস্ময়কর দৃশ্ । আগামী বারে আমরা এই সকল 
মন্দিরসম্বন্বীয় হুএকটি আধ্যায়িক! বর্ণন করিয়। পাঠকগণের তৃপ্তিসাধন করিতে চেষ্টা করিব 
ইচ্ছা রহিল। 


রামকৃষ্ণ*মিশন | 
আমেরিক৷। 


আমেরিকায় স্বামী অভেদাঁনন্দের প্রচারকার্ধ্য এবং তথায় শ্বামিগণের বেদান্ত- 
প্রচারের প্রভাব সম্বন্ধে, একজন শিক্ষিতা আমেরিকান ব্রচ্ষচারিণী নিউইয়র্ক হইতে অনেক 
সংবাদ দিতেছেন £- 

( বোষ্ঠন ক্রিমেশন সভায় স্বামী তেদানন্দ | ) 

১৮৯৯ সালের ১ল] জুনে স্বামী অভেদাঁনন্দ “নিউ-ইংলগ ক্রিমেসন সভার, 
( শবদাহসভার ) সাশ্বৎসরিক অধিবেশনে ( বোষ্টনে ) একটী বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, 
প্রতিহাসিক সময়ের পুর্ব হইতেই শবদাহপ্রথা ভারতে প্রচলিত; আর এ প্রথা» সমাধি 
দেওয়! অপেক্ষ1, সাধারণ স্বাস্থ্যের অধিকতর উপযোগী । ইউনাইটেড ্টেটসে এক্ষণে এই প্রথা 
ক্রুত প্রচলিত হইয়! যাইতেছে । এই রাজ্যে সর্ধবশুদ্ধ ২৪টি শবদাহস্থান (01507260159) আছে । 
স্বামীজি বলিলেন, সমাধিস্থান হইতে মৃতশরীরের পুনরুখান হয়, গত ২০০০ বত্সরের এই 
শিক্ষাই শবদাহপ্রথার প্রবল অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে । এক্ষণে এই কুসংস্কার চলিয়া যাইতে 
আরম্ভ করিয়াছে । ইং ১৮৯৯ সালের ৩০শে এপ্রেলের “এসোসিয়েটেড প্রেস ডেসপ্যাচ? 
(/85$9091816 01935 10998601%) নামক পত্রিক1 বলেন, লগুনের বিশপ (5819170 ) এবং 
আরও অনেক গণ্যমান্ত পুরোহিত (01618) ) চচ্চ অফ ইংলগ্ডের প্রার্থনাপুস্তকে (19961 
০০০ ) একটি নৃতন বিষয় যোগ করিবেন মনে করিতেছেন । শবদাহপ্রথার অতিশয় ভ্রুত 
প্রচলন হেতু অনেকে মনে করিতেছেন, মৃতদেহকে অগ্রিসাৎ করিবার পূর্বে কোন নৃতন- 


প্রকার ধর্মকার্য্যের অন্ষ্টান আবশ্তক। যে সভার হস্তে এই নূতন প্রকার প্রণালী-নির্ণয়ের 
( ৮০তম বর্ষ, ৬ সংখ্যা, পৃঃ ৩২৬) 


ফাস্কন, ১৩০৬ ] রামরুষ্জ-মিশন ৬৭ 


ভার অর্পণ কর! হুইয়ছিল, তাহার কাঁধ্য সমাপ্ত হইয়াছে? কিন্তু সে প্রণালীটি কি, তাহা 
এখনও জানা যায় নাই । 


( ম্বাধীন ধর্দমসমিতিতে-_শ্বামী অভেদানন্ন। ) 

তৎপরদিন স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকার স্বাধীন ধর্মসমিতিতে, (815৩ [৩1181005 
১88০০186101) ) উহার সাহ্বংসরিক উপলক্ষে সহম্্র শ্রোতার সমক্ষে এক বক্তৃতা করেন। 
ইহার প্রথম অধিবেশনে আলোচনার বিষয় ছিল-__-'অমরত্বের ধারণা (092০৩2%92 91 
[10110158110 )। কেশ্্থিজ হাঁরভার্ড বিশ্ববিগ্ঠালয়ের দর্শনবিশারদ অধ্যাপক রয়্েস সাহেব 
'অমরত্বের পক্ষে দার্শনিক যুক্তিসমূহ বিবৃত করেন। নিউ ইয়র্ক কলম্বিয়া বিগ্ভালয়ের অধ্যাপক 
দর্শনবিশারদদ জে. এইচ. হিস্লপ 7১350171081 £5988:0%* এর দ্িক হইতে এই বিষয়টা 
আলোচনা করেন। মিস এ. বি. টমসন অতীন্ড্রিবাদদীদের ( [80500006068119) দিক 
হইতে এই বিষয়ের আলোচনা! করেন। ডাক্তার লুইস জি, জেন্স (10: 18%19 0. 
80৩3) অমরত্তের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পরম্পরা! বিবৃত করেন। স্বামী অভেদানন্দ যখন 
“অমরত্ব” সন্বন্ধে প্রাচ্যদিগের মত বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সভাস্থ কলে অতি 
আগ্রহের সহিত তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। 

এই সভার আর একটি অধিবেশন অতিশয় সম্ভোষজনক হইয়াছিল । ইহাতে 
বর্তমান চি্তাপ্রণালীর আলোকে বাইবল" সম্বন্ধে আলোচনা হয়। “চচ্চ'এর উন্নতমন| 
কশ্চান আচাধ্যগণের ভাব সাধারণের বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল । রেভরেণ্ড বি. কে. 
মিল্স, ধিনি সমুদয় ইউনাইটেড গ্রেটসে অনেক দিন ধরিয়া একজন পুনরুদ্ধারবাদী বলিয়! 
(8২০%1%8115%% ) বিখ্যাত ছিলেন এবং এক্ষণে যিনি একজন ইউনিটের্িয়ান আচাধ্য 
হইয়াছেন, বলিলেন_-“আক্জকাঁলকার বাইবল মানুষের পূর্ণ উন্নতির প্রতিবন্ধক, উহা 
কতকগুলি শ্রেণীর ভিতরে ভয়ানক গ্রভেদের হৃষ্টি করিয়াছে । আজকালকার অবিশ্বাসীরাই 
প্রকৃত বিশ্বাসী । আমরা যখন এই পৃথিবীতেই চারিত্র্যহীনতাঁরপ নরক স্বীকার করিতেছি, 
তখন পরলোকে আর একটি নরক আছে, স্বীকার করায় লাভ কি? অপেক্ষাকৃত অধিক 
রক্ষণশীলসম্প্রদায়তৃক্ত-বক্তাগণের মধ্যে চিকাগোর রেভারেও্ড জে. এল. জোন বলিলেন যে, 
প্রাচীন প্রফেট (2০10৩ -ভবিয্দৃষ্টিবান মহাপুরুষ দ্বিগের উন্নত চিন্তা ও কাধ্য সমুদয়ই 
ওক্ডটেষ্টামেন্টের পুরোহিতগণের দার! রক্ষিত হইয়াছে । 

(কর্ণেল রবার্ট ইঙ্জগারসোল- বিখ্যাত অজ্ঞ বাদী । ) 
কর্মেল রবার্ট জি. ইঙ্গারসোল একজন বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী (4১৪০০); তাহার 


ধশ জগদ্ধযাপী ; খুব সম্প্রতি তাহার মৃত্যু হইয়াছে । এই সভায় তাহার শেষ বক্তৃতায়, স্থতরাং, 
বিশেষ আকর্ষণ আছে । কর্নেল ইঞ্গারসোলের বিশেব বিশেষ বিষয়ের মত সম্বন্ধে লোকে 





* পাশ্চাত্য প্রদেশে এক সম্প্রদায় আছে ; এই সপ্রনায়ের দ গ্গাগণ অলৌকিক ও ভৌতিক নানাবিধ ঘটনাবঙগীর 
প্রকৃত সত্য ও ব্যাথা নির্ণয়ে ত্ববান। এই সম্প্রদায়কে 2৪5 ০7105] 989988:০1১ 9০০1৪ বলে। 


** যে সপপ্রদায় বাইবেলন্থ (কৃশ্চান ধর্মপুস্তক ) পুরাতন ভাবগুলির পুনরুদ্ধারে বদ্ধাগরিকর। 
( আবাড়, ১৯৮৫, পৃঃ ৩২৭) 


৬৮ উদ্বোধন [ ২য় বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা 


যেরূপ বিবেচনা কক না কেন, তিনি যে বাক্তিগত মতের স্বাধীনতা রক্ষার অন্ত বদ্ধপরিকর 
ছিলেন, তাহা চিরকালই লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে । এই সভায়, তিনি “অজ্ঞানতা, 
দারিদ্র্য ও পাপে জগৎ যে পরিপূর্ণ হইতেছে” তাহার কুফল বর্ণনা করিয়া বলিলেন, 
“বিজ্ঞানের কর্তব্য_ স্ত্রীলোককে নিজে নিজের প্রভূ হইতে শিখান। বিজ্ঞান, যাহা মানবের 
একমাত্র পরিত্রাতা, তাহার স্ত্রীলোকের হস্তে এমন শক্তি দেওয়া উচিত, যাহাতে তিনি 
নিজেই স্থির করিতে পারেন, তিনি জননী হইবেন বা! কুমারী থাঁকিবেন।” তিনি বলিলেন, 
ধর্ম কখন মাহ্ষকে সংস্কার করিতে পারে না, কারণ ধর্ম দাসত্ব মাত্র। তাহা অপেক্ষা 
বরং স্বাধীন থাকা ভাল, ভয়ের দুর্গগুলিকে ভেদ করিয়া আপনার পায়ে আপনি দীড়াইয়া 
মৃহ্হাস্যের সহিত ভবিষ্যতের সম্মুখীন হওয়া বরং ভাল । সময়ে সময়ে বরং চিন্তাআোতে গ! 
ভাসান দিয়া স্বপ্নরাজ্যের অধিবাঁসী হওয়া ভাল । এই জীবন, যে সকল বজ্রবন্ধনে আবদ্ধ, 
সেই সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া! আমাদের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ সুন্দর চিত্রশালিকায় ইতন্ততো] 
ত্রনণ করিয়া, অতীতের মধুর আলিঙ্*নে আপনাকে আপ্যায়িত করিয়!, জীবনের মধুময় 
প্রভাত কালকে ফিরাইয়! আনিয়া, অতীত মৃত মহাপুরুষদে'র শান্তিপূর্ণ মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ আর 
ভবিষ্যতের জন্য সুন্দর চিত্রাঙ্কন কর! বরং ভাল । সমুদয় দেবতা--তীহাদের বর শীপ সব 
তুলিয়া নিজের শিরাঁর অভ্যন্তরে জীবনের মধুময় শ্রোত অন্ছভব ও নিজের নিভীক হৃদয়ের 
তালবদ্ধ ধ্বনিরূপ রণসঙ্গীত শ্রবণ করা বরং ভাল। তারপর সেই স্বপ্ররাজা হইতে জাগরিত 
হইয়। সর্বপ্রকার আবশ্তকীয় কার্যের জন্ত প্রস্তত হও, তোমার মনে যে মহা আদর্শ রহিয়াছে, 
তাহাকে ভাব ও কার্যযের ঘার] ধরিতে চেষ্টা কর। কল্পনাকে তাহার পক্ষ বিস্তার করিতে 
দাও, যাহাতে সেখুব সামান্য বস্তর ভিতবেও অতি রমণীয় ভাব দেখিতে পায়। শিক্ষিত 
চক্ষে প্রকৃত সত্যের অন্বেষণ কর। যে স্ক্ম স্বত্রদূরবর্ভীর সহিত বর্তমানের যোগ সম্পাদন 
করিতেছে, তাহার আবিষ্কার কর; জ্ঞানের বৃদ্ধি কর) দুর্বলের ভার মোচন কর) 
মন্তিক্ষের উন্নতি বিধান কর; সত্য-পক্ষের সমর্থন কর; আত্মাকে তাহার উপযুক্ত পদ ও 
স্থান প্রদান কর । 
ইহাই প্রকৃত ধর্ম; ইহাই প্ররুত উপাসনা ।” 


(ধাশ্মিক ও অধান্মিক। ) 


মিসেস ই. ডি, চেস্নি বলিলেন, ধর্ম ও শিল্প একই জিনিস? শিল্প যেন ধর্দের 
খোসা-বাহ্‌ আবরণ শ্বরূপ। আর একজন বক্তা সেই দিনের সান্ধ্য-সমিতিতে ব্যক্ত সমুদয় 
চিন্তারাশির সারসংগ্রহ করিয়া বলিলেন, আগে লোকে ধান্মিক বলিয়৷ একটা আর 
অধাম্মিক বলিয়া আর একটা স্বত্ত্র থাক করিত; এখন আর এ প্রভেদ নাই। প্রত্যেকেরই 
ভিতরে কিছু না কিছু ধর্ম আছে। অধাম্সিক কেহ নাই। বেদান্তবাদীর পক্ষে এই শেষোক্ত 
রক্তাদ্দের কথার কিছু নৃতনত্ব নাই, কিন্তু বাহারা আমেরিকার সমাজের গতি পর্য্যবেক্ষণ 
রর আসিতেছেন তাহার! ইহাকে সময়ের এক শুভচিহ বলিয়া বুঝিবেন সন্দেহ 

| 


(৮০তষ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, পৃঃ ৩২৮) 


ফাস্তন, ১৩০৬ ] রামকৃষ্জ-মিশন ৬৯ 
(স্বামী অভেদানন্দ কংকর্ডে। ) 

*ই জুন স্বামী অভেদানন্দ চাল স ম্যালয়ের সহিত ওয়ালথাম হইতে কক্কণ্ডে শকট- 
যোগে. গমন করেন। চাল“স ম্যালয়, এমাঁসনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু; এই এমাস নই 
প্রথম বৈদান্তিক ভাব আমেরিকার সাহিত্যে প্রবেশ করান। ম্বামীজি একদিন ওয়ান্ডেন- 
পন্ড, দর্শন করিতে যাঁন) এখানে এমাস নের সময়ের একজন দার্শনিক-নাম থোরিয়ান-_ 
কয়েক বত্সর প্রাচ্য সাধুর হ্যায় নিজ হন্তনিম্মিত কুটারে বাস করিয়াছিলেন । 

(নিউপোর্টে বন্তৃতা-_খষ্টানের উদারভাব | ) 

এই শান্তিময় নিজ্জন স্থান ত্যাগ করিয়া স্বামী রোডদ্বীপস্থ নিউপোর্ট নামক স্থানে 
গমন করেন। এই স্থান আমেরিকার এক বিখ্যাত গ্রীষ্মাবাস। এখানে ইনি ভাক্তার 
কেট ্ট্যাপ্টনের অতিথিরূপে তিন সপ্তাহ অতিবাহিত করেন। পরে, ইনি “বিশপ বার্কলির 
চেয়ার" নামক পর্বতে গমন করিলেন। এইখানেই বার্কলি মনোবাদ' (11981190) ) সম্বন্ধে 
তাহার বিখ্যাত দর্শন লেখেন । এক পার্খে সমুদ্র“ অপর পার্থে উপসাগর, ইহাতে উক্ত 
স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ বড় মনোহারী ও গম্ভীর-ভাবাত্মক ; দেখিয়া চিস্তাশীলের মনে স্বতঃই 
এই ভাব উদ্দীপিত হয় যে, এই জগৎ এক বিরাট স্বপ্নদ্রষ্টীর স্বপ্ররাজ্য ব্যতীত আর কিছুই 
নহে। ২০শে তারিখে স্বামী নিউপোর্টের ল্যাড ভিল! নামক প্রাসাদের অভ্যন্তরে এক 
প্রশস্ত গৃহে "ইন্দুদের ধর্শমভাব” সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। রেভারেগ ডাক্তার কাটার-_একজন 
ইউনিটেরিষান আচার্ধ্য-ঙঠাহাকে শ্রোতৃগণের নিকট পরিচিত করিয়া দেন। শ্বামীজির 
দেড় ঘণ্টা বক্তৃতার পরে প্রশ্নোত্তর হইল। দর্শকবূন্দের অন্তর্গত কন্গ্রিগেশনাল* সম্প্রদায়ের 
এক আচার্য, চর্চসমূহে উদ্বার ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে--ইহার প্রমাণম্বরূপ কথায় কথায় 
বলিলেন, “কংগ্রিগেশনালিষ্টরা এক্ষণে আর “অনন্ত শাস্তি ও নরকাগ্নির” মত মানে না।” 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় গেড়া-চর্চগুলির ভিতর পর্য্যন্ত কেমন পরিবর্তন হইতেছে, দেখিলে 
আশ্চর্য্য হইতে হয়। সভাভঙ্গের পর এই আচাধ্যটা স্বামীজিকে সন্মান ও অভ্যর্থনা করিয়। 
বলিলেন, “আমি জানি না, আমি আপনাকে পূর্ববাপেক্ষা ভাল হিন্দু করিয়াছি কিনা» তবে 
আপনি আমাকে পূর্বাপেক্ষা ভাল খৃঠান করিয়াছেন বুঝিতেছি।” স্বামীজির একটী বিশেষ 
গুণ এই যে, তিনি কাহারও বিশ্বাস ন্ট করেন না, বরং শ্রোতার বিশ্বাসকে জান ও সত্যের 
দ্বারা আরে! পরিক্ষার ও উজ্জল করিয়া দেন। 

২১শে তারিখে ম্বামী, মিষ্টার সোয়ানের গৃহে অনেক শ্রোতার সমক্ষে বেদাস্ত বিষয়ে 
আলোচন! করেন। এই শ্রোতারা বেদান্তসন্বন্ধে এই প্রথম শুনিলেন। 


( মুসিল্যান্ক ও লেফেইট পর্বতে | ) 


১ল| জুলাই ম্বামী, হর্শেল সি পার্কার নামক বোষ্টনের আগ্েলেচিয়ান শৈল সমিতির 
এক সভ্োর অতিথি হইয়! নিউস্তাম্পসায়ারস্থ শ্বেত-পর্বতে গমন করেন। স্বামীজি ১০ দিন 


* খৃটানদের এক সম্প্রদায় বিশেষ । ইহাদের স্থানীয় চচ্চগুলিকে, তাহাদের কার্যানির্বাহ-বিষয়ে, প্রধান চর্চের 


মাষতের অপেক্ষা করিতে হয় ন| | 
(আবাড়, ১৩৮৫, পুঃ ৩২৯) 


৭৪ উদ্বোধন [ ২রবর্ষ--৪র্থসংখ্যা 


প্র সভার সভ্যগণের সহিত মুসিল্যাঙ্ক ও লেফেইট নামক পর্বত (সমুদ্র হইতে প্রায় ৫০০০ ফিট 
উচ্চ) দ্বয়ে পদত্রজে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই পর্বতে একস্থানে অনেকগুলি শৈলখণ্ডের 
সশ্মিলনে এমন এক মৃষ্তি নির্মিত হইয়াছে, যাহা দেখিলে বোধ হয়, এক বৃদ্ধের মুখ । আবার 
করধ্যকিরণ সম্পাতের তারতম্যে ইহা কখনও মৃহুহাস্তযুক্ত কখনও বা বিষাদমন্তর প্রতীয়মান 
হয়। অনেকে অঙ্থমান করেন, ইহা আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসিগণের (রেড 
ইত্ডিয়ানদের ) দেবতা । কিন্তু বাস্তবিক দেখিলে উহ স্বাভাবিক ভাবেই হইয়াছে বলিয়। 
প্রতীত হয়। স্বামীজি এই সকল দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। 
(ক্লার্ক ইউনিভাসিটিতে । ) 

৮ই জুলাই স্বামীজি এ সমিতিতে “হিন্দুদিগের দর্শন” সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন; এই 
বক্তৃতা সকলের অতিশয় হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল। ১২ই জুলাই স্বামীজি মাসাচুসেট্স্ 
উদ্ষ্টরে ক্লার্ক ইউনিভাসিটির শিক্ষকগণের জন্য যে গ্রী্মবিগ্ভালয় আছে, তাহা দেখিতে 
গিয়াছিলেন। বিশ্ববিগ্ভালয়ের সভাপতি ভাক্তার ষ্ট্যানলি হল খুব উদার প্রকৃতির লোক ; 
শিশুদের শিক্ষা! ও স্কুলের সংস্কার বিষয়ে তাহার মত খুব উন্নত ও বিজ্জনোচিত । 

এইরূপ লোক ভারতবর্ষে, শুধু ভারতে কেন, সর্বত্রই শিক্ষীসংক্রান্ত মহোপকার সাধন 
করিতে পারেন । পুরাতন প্রণালী শিক্ষায় সমুদয় বৃত্তির বিকাঁশ হওয়া দূরে থাক, বরং 
যাহা আছে তাহা পর্য্যস্ত নষ্ট হইয়া যায়। ভারতের শিক্ষিত লোকগণের উচিত__ 
আমেরিকায় আসিয়া এখানকার উন্নত শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া তাহা! স্বদেশে প্রবর্তন করান। 
স্বামীজি শারীরবিধান, খনিজবিগ্া» শারীরস্থান, দর্শন, মানবতত্ব (4১000001989 ) ও 
গ্রাণিবিদ্ভা সম্বন্ধে ছেলেদের পড়ার সমুদয় বিষয়, ক্লাসে উপস্থিত থাকিয়া শুনিতে লাগিলেন। 
এই পড়ানর সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ ঘন্ত্রা্দির সহিত হাতে কলমে সর্বপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া সব 
দেখান হুইয়াছিল। এই সমুদয় অধ্যাপকগণ-ধাহারা সকলেই নিজ নিজ বিষয়ে বিশেষজ-_ 
নিজ নিজ মৌলিক অন্সন্ধানের ফল বিবৃত করিলেন। এই বিগ্ভালয় ইহার মৌলিক 
আবিঙ্ষিয়ার জন্য ও বর্তমান বিজ্ঞান ও দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে অনুসন্ধানের জন্ত বিখ্যাত। 

এই গ্রীম্মবিগ্ালয়ের ছাত্রদের সম্মুখে স্বামীজি ২৩শে জুলাই “হিন্দুদের দর্শন” সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করেন। প্রশস্ত গৃহ সমুদয় পরিপূর্ণ হইয়! যায়_দ্বার পর্য্যন্ত লোক হইয়াছিল । 
একজন শ্রোতা অন্যান্য মন্তব্যের পর বলিলেন, আমাদের আচার্যের! চ্চে যদি এইরূপ 
উপদেশ দেন, তবে বড়ই ভাল হয়। 


(লিলিডেল-_প্রেতবাদীদের সষ্ভায়। ) 
উরষর হইতে স্বামীজি প্রায় ৫০০ মাইল দূরবর্তী নিউইয়র্কের লিলিডেল নীমক 
স্থানে গমন করিলেন। এই প্রদেশের দৃপ্ত অতি স্থন্দর_ ক্রমাগত জঙগলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষদ্ৰ পর্ববত- 
শ্রেণী এবং অপূর্ধবভাবোদ্দীপক হৃদসমূহ। লিলিডেল প্রেততব্ববাদীদের গ্রীশ্মাবাস, তীহার। 
স্বামীজিকে “ভারতের খধিগণজ্ঞাত আধ্যাত্মিক সত্য” সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার অন্ত আহ্বান 


করেন। তিনি সর্বপ্রকার প্রকৃত ভৌতিক ঘটনা যে দর্শনের সাহাষ্যে ব্যাখ্যাত হইতে 
(৮*ভষ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, পৃঃ ৩৬ ) 


ফাস্তন, ১৩০৬ ] রামকৃষ্জ-মিশন ৭১ 


পারে, তাহা অতি হৃদয়গ্রাহী ভাবে বর্ণনা করিলেন। এই বক্তৃতা সকলের অভাবনীয় শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করে। স্বামীজি আরে বক্তৃত। দিবার জন্য অনুরদ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি 
আর দুইটি বক্তৃতা দিলেন। আত্মা আনয়নকারী মিডিয়মগণ, পরচিভ্তবিজ্ঞানকুশলগণ 
(7098800৩80675 ) এবং অন্যান্য অতিপ্রকৃততত্বাছেষীগণ তাহাদের স্ব ব্ব সভায় স্বামীজিকে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রেততত্ববাদীদের অনেকেই পুনর্ঞন্মে বিশ্বাসী । তাহাদের মধ্যে 
অনেকে বলেন, তাহারা স্বামীজির বক্তৃতায় যেরূপ শুনিলেন, তাহাদের পরলোকবাদি- 
নেতাগণও ঠিক সেইরূপ প্ুনর্ভ্মতত্ব শিক্ষা দেন। এই সমস্ত ব্তৃতার পরেই প্রশ্নোত্তর হয়। 
এখানে বেদান্তদর্শনের প্রতি লোকের এতদূর শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয় যে, লিলিডেলে একটা রীতিমত 
ছাত্রসমিতি গঠিত হইয়াছে । ইহার বেদাস্তের পাঠ ও আলোচনা করেন ; কোন বিষয়ে 
জানিবার ইচ্ছা হইলে, শ্বামীজির সহিত চিঠিপত্র লেখালেখি করেন । 


( চানটানকোর়ায় আদি-গ্রীম্মবিদ্তালয়ে | ) 


লিলিডেল হইতে ১২ই আগষ্ট শ্বামীজি চানটানকোঁয়াতে গমন করিলেন) ইহাই 
সমুদয় গ্রীষ্মবিদ্ভালয়ের জননীশ্বরূপ | ৩০ বৎসর পূর্বে যখন ইহা স্থাপিত হয়, তখন ইহ ঠিক 
চর্ের মতান্ুসারেই পরিচালিত হইত, এক্ষণে অপেক্ষাকত উদ্দার শিক্ষাপ্রণালী ইহার স্থান 
অধিকার করিয়াছ__এক্ষণে এখানে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে কেবল একঘেয়ে ভাবেই 
উহার আলোচনা হয় না। এবার এখানে বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যাতা ছিলেন-_ডাক্তার জে, 
এইচ. ব্যারোজ । তিনি প্রেসবিটেরিয়ন* এবং যে সকল মিসনরি, “হিদেন? € ঘ৩৪0১৩০-_ 
উপধর্মাবলম্বী ) হিন্দুদের আত্মার উদ্ধারের অন্য বকুল, তাহাদের মতানুযায়ী বৌদ্দধর্শের 
আলোচনা করেন। 


। গ্রীনএকার। ) 

তারপর স্বামীজি গ্রীনএকার নামক স্থানে গমন করিলেন; এস্বান চানটানকোয়! 
হইতে কয়েক সহম্্র মাইল দূর । এখানে তিনি ডাক্তার লিউইস জি. জেন্স পরিচালিত 
“মন শালভাট বি্ালয়” নামক নানাদেশীয় ধন্ালোচনাঁর সভায় বক্তৃতা করেন। একটা 
বৃক্ষের তলে এই বিগ্যালয়ের অধিবেশন হয়। ইহার বিস্তৃত শাখাপ্রশাখার নিয়ে দুইশত 
লোকের স্থান সঙ্কুলান হয়। যখন ১৮৯৪ খুষ্টান্দে গ্রীনএকারে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, 
তখন ইহার নাম রাখা হয় *ম্বামী”স পাইন”। সেই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ এখানে শিক্ষা 
দিতেন, আর উহাঁকে বেদাস্তের শিক্ষার জন্ত উৎসর্গীকৃত করেন। এই পাইনের ছায়ায় 
কেবল স্বামিগণই শিক্ষাদান করিয়া থাকেন; যে সকল হিন্দুসক্ম্যাসী এই আমেরিকায় 
আসিয়াছেন, তাহাদের পবিত্র স্বতির সহিত, কত অতীত শতাব্দীর সাক্ষিম্বরূপ, বৃক্ষ জড়িত। 
২৩শে আগষ্ট ১ম বক্তৃতা! হয়; বিষয় :_হিন্দুধর্ম প্যা্ছিয়িজম্‌ কিনা? ৩০শে তারিখে 


* খুঁটানদের এক সম্প্রদায়। ইহার! প্রেস্বিটর নামক একজন অধাক্ষের অশীনে পরিচালিত বলিয়! ইহাদের 


নাম গ্েস্বিটরিয়ান। 
( আবাড়, ১৯৮৫, পৃঃ ৩৩১) 


৭২ উদ্বোধন [ ২য় বর্ষ-_€র্থ সংখ্যা 


“পুনর্জন্ম” সম্বন্ধে ইহাঁও শ্বামী'স পাইনের নীচে হয়, এবং ৩১ শে তারিখে এক বৃহৎ শিবিরে 
'পাশ্গত্য গ্রদ্দেশে ভারতের আধ্যাত্মিক গ্রভাঁব? বিষয়ে বক্তৃতা হয়। 


(মাদ্রাজী নেটিভ খৃটান- আনএকারে । ) 
এই বৎসরের গ্রীষ্মকালে গ্রীনএকারে একজন মান্দরীজী-_নৃতন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত-_ 
আগমন করেন। উদ্দেশ্য, মান্দ্রাজ প্রেসিভেন্পীতে প্যারিয়াদের জন্য একটী কৃূপখননের 
নিমিত্ত অর্থভিগ্ষা । তিনি নিজেকে একজন রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন এবং প্যারিয়াদের 
দুরবস্থা খুব বাড়াই! বলেন । হিন্দুরা রষ্টধর্মে দীক্ষিত হইলে এইরূপ করিয়া থাকে, এরূপ 
অনেক দেখা যাইতেছে । সুতরাং ইহাতে কিছু নৃতনত্ব নাই। এই সেদিন একজন 
আপনাকে রাঁজবংশীয় বলিয়া! পরিচয় দিয়া বোশ্বায়ে হাসপাতাল খুলিবার জন্য অর্থভিক্ষা 
করিলেন, আবশ্তকীয় অর্থ পাইলেনও। শেষে এক ফরাসিকে বিবাহ করিলেন, এক্ষণে 
লগ্ডনে গুগুযোগবিগ্ভ। শিখাইতেছেন। এই সকল নিংস্বার্থ অথবা স্বার্থপর ব্যক্তিগণের 

এইরূপ বর্ণনার উদ্দেশ্য বোঝা! ভার ; সময়েই সব প্রকাশ হইবে। 


( গুরুভাইদের সহিত মিলন। ) 

গ্রীনএকারে স্বামীজি, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের আগমনবার্তী 
জানিতে পাঁরিলেন, আর ক্যাট্ফিল পর্বতে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য 
বিবেকানন্দ স্বামীর নিকট হইতে একটা তার পাইলেন। এত দিনের পরে পরম্পরের 
সাক্ষাতে যে আনন্দ হইল, তাহা কল্পনায় বেশ বোঝা যায়। দশ দিন ইহারা (ইহারা 
যাহার অতিথি, তাহার জমীদারীস্থ একটা কুটারে থাকিয়া ) পরম্পরে এবং বন্ধুগণের সহিত 
বিশ্রস্তালাপে অতিবাহিত করিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ক্রমশঃ স্বাস্থ্য ও বল লাভ করিতে 
লাগিলেন ; আশা হইতেছে তিনি ক্রমশঃ তাহার পূর্ধের সেই অদম্য ওজস্থিতা পুনরায় লাভ 
করিবেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত ধাহারই সাক্ষাৎ হইতেছে, তিনিই তাহাকে 
ভালবাসিতেছেন। তাহার মৌন ও শান্ত ভাবই, যেখানে তিনি পরিচিত হইতেছেন, সেই 
থানেই অনেক বন্ধু ও ছাত্র আকর্ষণ করিতেছে । 


(নিবেদিত1।) 


স্বামী অভেদানন্দ যখন নিউইয়র্কে বেদাস্তসভার সভ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যান, তাহার সহিত মিস নোবলের (সিষ্টার নিবেদিতার ) সাক্ষাৎ হয়। ইনি সেইমাত্র 
ইংলণ্ড হইতে আসিতেছেন। হিন্দুদিগের এই বন্ধ দ্বারা আমেরিকাস্থ বেদাস্তবাদী ও 
ভারতহিতৈধিগণের সহান্থভূতি ভারতরমণীগণের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইবে । এই নিষ্কাম 
পরোপকার-ব্রতে দীক্ষিতা সিঠার নিবেদিত! হিন্দুরমণীগণের যথাসাধ্য উপকার করিতে 
চেষ্টা পাইতেছেন,_এক রকম কুসংস্কার হইতে আর এক রকম কুসংস্কারে লইয়। গিয়া নয়; 
_ হিন্দু রমণীর ভিতরে যে সদ্‌গুণ আছে, তাহারই অধিকতর বিকাশে সাহাষ্য করিয়া এবং 


তাহাদিগকে নানাপগ্রকাঁর লৌকিক বিগ্ভার শিক্ষ1 দিয়! | 
| (৮০তম বর্ধ, ৬ঠ সংখ্যা, পৃঃ ৬৩২) 


আযাচ, ১৬৮৪ 
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বহুদিন চলে 
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ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ 
কাকা তা-৭০০,০২১২২ 
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্যান্ধে আপনার আাকাউন্ট ন৷ থাকলেও ঢেকে আাগারি 
ই করতে পাপ্ষেন। 
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উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
[ উদ্বোধন কাধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্ভকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহুকগণ ১৯% কমিশনে পাইবেন ] 


স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খে নপব): 


রেক্সিন বাধাই শোতন সংস্করণ ; প্রতি খঁ-_-১৪২ টাকা : পুত্র! সেট ১৩৫২ টাকা , 


বোর্ড বাধাই সুলভ সংস্করণ £ প্রতি খণ্ড ১০২ 


টাকা 


প্রথম খণ্ড-- ভূমিকা £ আমাদের ম্বামীজী ও তাহার বাঈী__নিবেদিতা চিকাগে! বন্তৃতা, 
কর্ষযোগ, কর্ম যোগ-প্রসঙ্ঃ সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগন্থুত্ 


দ্বিতীয় খণ্ড-_ জ্ঞানযোগ, জানযোগ-গ্রসঙ্গে, হার্ভার্ড 


বেদান্ত 


তীর খণ্ড ধর্মবিজঞান, ধরমসমীক্ষা ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদাস্তের আলোকে, যোগ ও 


মনোবিজান 


ভক্তিষোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহষ্ঠ, দেববাণী, তক্তিগ্রসঙ্গে 
ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পন্জাবলী 


চতুর্থ খণ্ড. 

পঞ্চম খণ্ড-- ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রসজ 
ষষ্ঠ খণ্ড 

সপ্তম থণ্ড- পত্রাবলী, কবিত! ( অনবাদ ) 


অষ্টম খণ্ড-- 
নবম খণ্ড-- 


পত্রাবলী, মহাপুরুষ*্্রসঙ্গ, গীতা-প্রসজ 
স্বামি-শিত্য-সংবাদ, ক্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, গ্বামীজীর কথা, কখোপকধন 


দ্রশষ খণ্ড আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষিপ্তলিপি-অবলহ্গনে ), 


বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন 


কর্ম যোগ--- পৃঃ ১৪১১ মূল্য ৩৫০ 
তক্তিবোগ---. পৃঃ ৯৬, মূল্য ২৮০ 
তক্কি-রহত্য-_ (ছাপা নাই ) 

জঞানযোগ-- পৃঃ ২৯০, মুল্য ৮৫০ 
রাজযোগ- পৃঃ ২১৪, মূল্য ৫'৬০ 
জক্স্যাসীর গীতি পৃঃ ২৩, মুল্য ০৬৫ 
ঈশদুত বীশুধুষ্ট পৃঃ ২৯, মূল্য ০৮, 
সরল রাজযোগ-- পৃঃ ৩৬, মুলা *৫* 


পঞ্জাবলী-_প্রথমার্-- পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০**০ 
পৃঃ ৪২৪, মুল্য ১০৫০ 


শেষার্ধ- 
রেক্িন বাধাই (সমগ্র প্র একত্রে, 

নির্দেশিকাদি সহ )--মূল্য ২৭০০ 
লারী--. গং ৯৩, ল্য ২*৪, 
পওছারী বাবা-- পৃঃ ১৮৪ মুল্য ০৫০ 
াষীজীর আর্বান-- পৃঃ ৮*, মূল্য *৮* 
বর্মনলমীক্ষা-.. পৃ: ১০০ মূল্য ২৫৭ 
 বেদাত্তের আলোকে (ছাপা নাই) 


উপ ৪২৪, মূল্য ১০** 


দ্েববাণী-_ (ছাপা নাই ) 
শিক্ষাপ্রসঙ- পৃঃ ২৬৮, মূল্য ৪'** 
কখোপকথন-- পৃঃ ১৩৫, মুল্য ১:২৫ 
মদ্ীয় আচার্বদেব-- পৃঃ ৬২, মূল্য ১৯০ 
জ্ঞানযোগ-গ্রসঙ্ে-__ পৃঃ ১৪৩ মূল্য ২*** 
চিকাগো। বক্ত,স্কা-- পৃঃ ৫২, "মূল্য ১:৫০ 
মহা পুরুবপ্রসঙ্গ-__- প্‌: ১৩৪, ল্য ৬৪ 

হার্ভার্ড বিশ্ববিভালয়ে বেদাত্ত 

ৃ (ছাপা নাই) 
(স্বামীজীর মৌলিক [ বাংল। ] রচনা ) 
জক--- পৃঃ ১৩২) মুল্য ৩৯, 


প্রাচ্য ও পাশ্চাতয--" পৃ: ১৩৯, মূল্য ২২৪ 


বর্তমান ভারত পৃঃ ৪, সূল্য ১৬৯ 
ভাববার কথা. গৃঃ৯২, মূল্য ১২, 
বানী-লঞ্চয়ন-_ পৃঃ ৩১৬) সুল্য ৭৯০ 
ধর্মবিজ্ঞান_ পৃঃ ১২০ মুল্য ২'** 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৭**০*৩ 


! ১৪ ] উদ্বোধন আযাচ়। ১৩৮৫ 
স্ীরামক্কফ-সব্বন্ধীয় 


|রামকৃষ্লীলাপ্রসজ -- শ্বাী ভ্রীরাদকৃ্ণ ও আধ্যাত্মিক অবজাগরপ 
লারদানন্ম। ছুই ভাগ, রেকিন-বাধাই £ ফূলা -ম্বামী নির্বেদানন্ম (অস্কুবাঘ : স্থান খিশ্বীশ্ররা- 
১ম ভাগ ১৯**। ২রভাগ ১৭*** . নন্ব)। পৃঃ ২৯৬) সাধারণ ৬০০.) হাফ-রেম্িন। 


সাধারণ ১মখণ্ড ৩:৪০) ২য়খণ্ড ৭৮; ও 
ও বপ্ :২০) ওর্থ থও ৭:০5 0 ৫ম বড ৭5০ বোর বাধাই, শোভন ৭ 


জীতী (কৃ ঈীবনী-্ামী তেজসা- 
রামকৃষ-পৃখি--অক্ষরকুমার লেন। 
জবান পর রে ০০৮4৩47 
জীীরামকক-উপদেশ-_ানী ব বন্ধানন্ধ- ভ্রীরামক্কক ও জীতী/মা-্ামী অপুধা- 
সংকলিত । সূল্য ১৬৯? কাপড়ে বাধাই ১৮০ নন্ম। (ছাপা নাই) . 
জীত্রীরামকৃফ-মছিষা_ জীজক্ষকুমা্খ  পরমহংলদেব-_জীদেবেজনাখ বঙ্গ । 


লেন। সৃপ্য ৩৬ (ছাপা নাই ) | 
ভ্ীরামকৃফের কথা ও গল্প--হামী প্রীতীরাষকৃফ- শজ্রীইজদয়াল ভষ্টাচার্ধ। 
প্রেমবনানম্ম। মূল্য ২'৫০ (ছাপা নাই) 
“বীরামকৃফ্চরিত -- ্রীক্ষিতীশচজ শিশুদের রামকৃষ্ণ ( সচিজ )-শ্বামী 
চৌধুতী। (ছাপা নাই ) বিশ্বাঞয়ানন্ধ। প্রঃ ৪*, যৃল্য ৩.৯ 


সন্বন্ধীয় 


ভীজীমায়ের কথা -খুীজীমার়ের সন্্যাসী উমা লারদ। ০দৰী-_ন্বামী গল্ভীরানন্ম। 
ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে । ছুই ভাগে শ্রীজীমার়ের বিস্তারিভ জীবনীগরস্থ। পৃঃ ৬৪২, 
সম্পূর্ণ । যূল্য ১ম ভাগ ৭*০*, হর ভাগ ১০৯০ যুল্য--১৭'*৭ 

দাতৃ-লান্সিধ্যে-_হ্বামী ঈপানানন্। পৃঃ. শিশুদের মা সারদাদেবী, (সচিঅ )-_ 
২৫৬ সুল্য ৬'*০ টাক! স্বামী বিশ্বাঙরানন্ধ । পৃঃ ৪০, মূল্য ও'৩৬. 


যুখনায়ক বিবেকানন্্-_খামী গম্ভীরা  স্বামি-শিষ্ক-সংবাদ-_( ছুই খণ্ড একবে ) 
নক্-প্রনীত স্ামীন্ধীর ' প্রামাশিক জবীবনীগ্রস্থ। ্রীশরচ্ন্্র চক্রবর্তা। দ্থামীন্ীর লহিত্ত লেখকের 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত। মুল্য ১ম খণ্ড ১৬**) কথোপকথন। পৃঃ ২৪৮, সৃল্য ৭*** 
খর ছাপা নাই? ওয় খণ্ড ৮৩০ স্বামীজীকে যের়প দেখিক্মাছি--- 

ত্বামী বিবেকানন্দ-_ভী্রমধনাখ বন্ছ। ভগিনী নিবেদিতা । ( অক্্বাদ £ স্বামী 
১ম ভাগ ( ছাপা নাই ), ২য় ভাগ-মুল্য ৪২৫ মাধবানন্য )। যৃজ্য ৮'০* 

স্বাী বিবেকানন্দ _ন্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ।.  স্থামীজীর লহিত হিমালক্ে--ভগিনী 
পৃঃ ১৩৬) মুল্য ₹*৫* নিবেদিতা (বঙ্গাক্বাদ )। পৃঃ ১২৪, মূল. ১২৫ 

স্বামী বিবেকা নম্-_ভ্রীইজদয়াল তষ্টা- ১ পুর 
চার্ধ। ছেলেদের উপযোগী । (ছাপা নাই ) স্বামী বিশ্বাশয়ানন্য। ওয় লং, সূল্য ২৫০. 


প্রকাশক ও পরাতিস্থান £ উদ্বোধন কার্ধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাত। ৭০০০০৩ 











আঁষাড়, ১৩৮৪ ূ উদ্বোধন রর [১৫] 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
প্র ৮ | ্ 
শ্রীাসকৃক-ভক্কদালিকা _ স্বামী মহাভারতের গল্স-_্বামী বিশ্বাপ্ররানন্দ 


গল্ভীরানম্। ভ্রীরামকফের ত্যাগী ও গৃহী তক্তদের 
জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৯১ যুল্য ১৩'১*১ 
২র ভাগ পৃঃ ৫২৪, ৮৬৬ 
স্বামী জক্মানন্জ--( ছাপা নাই ) 
 স্কারতে শক্কিপূজা-ন্থামী সারদানন্দ। 
ল্য ০৩৬ 
মহাপুরুষ শিবালজ্ম-খামী অপূর্বানন্থ। 
পৃঃ ২৯১, হূল্য ৫১, 
স্বামী অথণ্ডালল্ম-- ব্বামী অরদানন্দ। 


পৃঃ ৩১০, সৃল্য ৪৬ 

স্বামী তুরীয়ানল্ম-ন্থামী জগদীশ্বরানন্ম। 
(ছাপা নাই) 

গোপালের মা - ্বামী সারদানন্দ। 
পৃঃ ৪৪, মুল্য ১৫৬ 

স্রীপ্ীরা মান্থুজ-চরিত্ব-_্বামী রামকফ্ণা- 
নন্ব। (ছাপা নাই)। 

আচার্য শঙ্কর--ন্ামী অপূর্বানন্য । 
পৃঃ ২৪৬, মৃল্য ৪৩৩ 

ত্বামী তুরায্মানন্দের পত্র--মূল্য ৭৮৪ 


শিবানন্দ-বাণী--- খ্বামী অপূর্বানন্দ-সংক- 
লিভ্ভ। ১ম ভাগ ( ছাপ! নাই ); ২য় ভাগ-২*৫* 
৪ মহাপুরুষজীর পত্রাবজী- (ছাপ! 

) 

স্কথা! -- স্বামী সিদ্ধানম্ম-সংগ্ৃহীত। 


(ছাপা নাই ) 
জন্ভুতানন্-প্রজ -_ দ্বামী সিদ্ধানন্- 
সংগৃহীত। (ছাপা নাই ) 


স্থৃতি-কথা-_হ্বা মী অখগ্ডানন্ম। সৃল্য ৪*** 


দিব্যপ্রসজে -” শ্বামী দিব্যাত্বানন্ধ। 
(ছাপা নাই ) 


আরতি-স্তব-_সৃল্য ০৭০ 
এ টাগাজিস্ধন জানাত্বানন্ম। পৃঃ ১১৬, 


পৃঃ ১২৮ 2 সাধারণ ২'৫*১ বোর্ড বাধাই ৩৩ 
৬ শ্রেনীর পাঠ্য সংক্ষেপিত পুলপাঠ্য* 
সংস্করণ-_-পৃঃ ৭২? মৃল্য ২০৩ 

শঙ্কর-চরিত -- শ্রীইজদয়াল তট্টাচার্ধ। 
সংস্করণ (৭ষ) হুল ২৫৬ 

দ্পাবতার-চরিত- শ্রীইজদস্বাল তষ্টাচার্য 
পৃঃ ১০৮, বৃল্য ২৫ 

লাখক রামপ্রঙলগাদ -ত্বামী বামদেবা- 
নম্ধ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫২ 

লাধু না মহাশক্-_শ্রীশরচন্দর ক্ষব্তাঁ। 
পৃঃ ১৪৪, সৃল্য ৩, 

ভগিনী নিবেদিতা-ন্বামী তেজসানন্ম। 
পৃঃ ১২৪, মুল্য ১'৫* 

শিব ও বুদ্ধ- ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, 
মূল্য ০৬৫ ৰ 

ধর্ম প্রসঙ্গে ব্বামী আন্দানন্ম-- 
পৃঃ ১৮৪১ যৃল্য ৫'৯৬ 

পত্রমালা1--দ্থামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২ 
মুল্য ৪6৩৩ 

'শ্ীতাতত্বন্ামী লারদানম্দ্ | পৃঃ ১৭৬, 
মূল্য ৫'** 
শ্রেখর চট্টোপাধ্যায় । পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০০০ 


পরমার্থ-গ্রসঙ্জ -_ শ্বামী বিরজানজ্ব। 
পৃঃ ১৩৭, সৃল্য ৪'** 
স্ভগবানলাভের পথ--দ্বামী বীরেশ্বরা- 
বন । ষ্ল্য ১৩৩ 


রাষকক-বিবেকানন্দের' বানী -- স্বামী 
বারেশ্বরানন্থ । পৃঃ ৩২, যুল্য ০৬৬ 

বিবিধ গ্রসজ--( ছাপা নাই ) 

কৈলাদ ও মানসভীর্ঘ--ব্বামী অপূর্বা- 
নন্ব। (ছাপা নাই) | 

'ভিববতের পথে হিমালয্ে--স্বাষী 
অখগ্ডানন্দ। € ছাপা নাই ) 

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-নঞ্চযজ-_ 
পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭০৪ . 





প্রকাশক ও প্রিস্থান ১ উদ্বোধন কার্ধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭*৯**৩ 


1১) 


আলোকে. খ্ৃষ্টের 


শৈংলৌপকেশ হী প্রতবামন। মুলা 
সাধারণ ৪৯, 
অভীনের শ্রতি- শামী শ্ধাদন্দ। পৃঃ ৪৬৪ 
লা ১৩৪৬ 
স্বামী অথগ্ডানন্দের স্বতিসঞ্চয়--ামী 
রিরাময়ানক | প্রঃ ১৪২, স্লা ৩৩০ 


সংস্কৃত 


উপনিষদ গ্রন্থীবঙগী-_হবামী গন্ধীবানন্ম- 


লম্পাজিক্ক । 
১ম ভাগ পঃ 886, যুলা ১১৯০ 
২য় ভাগ পৃঃ 8৪৮, মূল্য ১১*৩ 


অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪৯৫, 
৭৮ 
ভ্ীঞীতণ্তী __দ্বামী অগদীানন- অনুদিত ৷ 
পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬'৪০ 


স্তবকুসুমাঞ্জলি -. স্বারী গল্তীত্াননদ- 


সম্পাদিত । পৃঃ ৪০৮, ষুল্য ৭ ** 
বেদাস্ত-সংজ্ঞা- 
নন্দ-সংকলিড। ( ছাপানাই ) 
বৈরাগ্যশতকম্গ্‌ -. শ্বামী ধীরেশানন্দ- 
অনৃদিত। পৃঃ ১৬৪, সৃল্য ১৭, 


নামী ধীরেশা- 


উদ্বোধন 


আহাদ; ১৪. 


পাঞচজন্_সথামী চতিকানন্ম। পাচশতাধিক 
সঙ্গী । হ্পা ৬'*, 
ঠাকুরের নরেন, নরেলের ঠাকুয়-_্ামী 


বুধানন্ম । গ্‌ঃ ২৯, সৃল্য ১২, 


সোক্সবালিষঠলারঠ-_ ত্ামী ধীরেশীনচ্ছ। 
( ছাপ! নাই ) 
. বিবেকচুড়ামণি -- স্বামী বেদাস্ধানম্দ- 
দম্পাদিত। (ছাপ! নাই ) 
নারদীস্প সতক্তিসুত্র _শ্বামী প্রভবানন্ম। 
পৃঃ ১৬৭, ষ্ল্য সাধারণ ৫*৬*১ শোভন ৭৫, 
বেদাস্তদর্শন--্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পা- 
দিত। মূল্য ; ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭**। 
২য় অঃ ১৩৯৯7 ওয় অঃ ১৩০৯ ) ৪র্থ অঃ ৯৯৭ 
গুরুতত্ব ও স্বামী রখুবরানন্ম- 
সম্পাদিত। ষুল্য ১'৮* 
প্রীরামকৃক-পুজাপদ্ধতি 
পৃঃ ৬৪, ষূল্য ১৫০ 
লিগ্কাস্তলেশ-সংগ্রনথ- স্বামী গ্ধীবানন্গ- 
অনুদিত। (ছাপ! নাই ) 


ভন্ধাত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


ইঞ্্ীরামকফ্ছেবের উপছেশ-_হ্থরেশ 
জস্। যুল্য ৪৬৬ 
পরমহংসদেৰ --দ্বামী প্রেমেশানন্ম। 
পৃঃ ২৪) মৃল্য ০5৭ 
| জননী লারদাবেবী_খনী নি্বেষানন্ষ। 
.( অন্থ্বাঘক : ্বাঙী বিশ্বীশ্রয়ানন্থ )। বুল্য ২৮* 
প্রজা নার -- হাদী নিয্ামরান্ত। 
পৃঃ ৯৯, মূলা ২'** 


গায়ে বেদাস্ত-_স্বামী বিশ্বশ্রয়ানন্্ পৃঃ ১২৮) 
ষ্ল্য সীধারণ ৩৯৯, বোর্ড বীধাই ৩'৯* 
বীরবাণী- স্বামী বিবেকানন্দ | পৃঃ ১১৪; 
ষুল্য ২** (যন্ত্স্থ ) 
ছোটদের বিবেকানন্দ _ খ্বামী 
নিরাময়ানম্। (ছাপা! নাই ) 
বিবেকানন্দের কথা ও গ- হ্থামী 
' প্রেমতনানন্য | পৃং ১৫৪, যূল্য ৩৫৮, 


উরস 


উদ্বোধন লেন, কলিকাৎ 


আফা, ১৩৮৫. 


“উত্বাধন | [১৭1 





মুললী ল।ভের উপর কর বাঁচান 


, লগ্নি করুন 
ন্যাশনল ডেভলাপমেন্ট বণ 
বা জাতীয় উন্নয়ন পত্রে * 
. কিংবা ্ 
ন্যাশনল নেভিংস সার্টিফিকেট 
বা জাতীয় সঞ্য্মপত্রে 


জতীয্ব রস বা জাতীয় সঞ্চয়পত্রে লগ্নির ওপর এখনও মূলধনী- 
লাঁভকর থেকে ছাঁড় পাওয়া যায়। 
আপনি যদ্দি বছর তিনেক আগেও ঘর-বাড়ী, জমি, কারখানা, যন্ত্রপাতি, অলঙ্কার ইক, 
শেয়ার বা অন্ত কোনও যূলধনী সম্পদ বিক্রী করে থাকেন অথবা এখন বিক্রী করার কথা 


ভাবেন তাহলেও, ছ” মাসের মধ্যে বিক্রীর পুরে! টাকাটা জাতীয় উন্নয়নপত্র ব| জাতীয় 
সঞ্চয়পত্রে লগ্ি করে আপনি যূলধনী-লাভ-কর থেকে পুরোপুরি ছাড় দাবী করতে পারেন। 


এই বগ্ড বা সার্টিফিকেটগুলিতে লগ্বি কত ভালো তা পাশের তালিকাটি 


দেখলেই বুঝতে পারবেন । 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
সংক্ষণ্ত বিবরণ, 





সিকিওরিটি লাভ 

পঞ্চ বাষিক বছরে ১৩%, সরল সদ, মেয়াদশেষে প্রদেয় | 77. রেরুহারকত 

জাতীয় আয়করের জন্য সদ বছরে বছরে জম] পড়ে। রম ৫ ও 

উন্নয়নপত্র (১০ টাকা দাড়ায় ১৬৫ টাকায় ) রর সদ ও 

সপ্ত বাধষিক বছরে ১০.২৫% চত্রবৃদ্ধি স্থদ, মেয়াদশেষে প্রদেয় | 

জাতীয় সঞ্ষীষ্পপত্র £ আয় করের জন্ত সুদ বছরে বছরে জমা পড়ে। ' 

পঞ্চম পর্যায় (১০০ টাকা দাড়ায় ২০* টাকায়) 

চতুর্থ পর্যায় বছরে ১০.২৫% প্রতি বছর প্রদেয়। রি 

তৃতীয় পর্যায় বছরে ৬০, প্রতি বছর প্রদেয় । 

দ্বিতীয় পর্যায় বছরে ৬% চক্রবৃদ্ধি স্বর, মেয়াদশেষে প্রদেয় । পুরোপুরি করমুক্ত 
(১০৭ টাকা দাড়ায় ১৫০ টাকায় ) নি 


ক্* অনুমোদিত এজেন্ট, অথব! 
€ জেলা সঞ্চয় আধিকারিক, অথবা 
ক নিকটতম ডাকঘর, অথবা 
* আপনার এলাকার জাতীয় সঞ্চয় 
সংক্রান্ত আঞ্চলিক অধিকর্তার 
কাছে খোঁজ নিন। 





জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা 
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অলঙ্কার শিলে 






পি, বি, সবক্ান্র এও সন্স এব 
কারিগরী আজও অদ্বিতীয় । 


পবিসরকারসন্স 


হয়না 


সন্‌ এগ গ্র্যাগ্ড সঙ্গ অব. লেট বি সব্রকাৰ্র 
৮৯, চৌত্রঙ্গী ত্রাড, কলিক্াতা-২০ গু ফোন :৪৪-৮৭৭৩ 
আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই । 





সসসসসসসসসসসসসরসসসউসসসসসসসসসসসতসেসসসসসসসসরামমসস সস সসসসসসসসসসসসসর সসসসসসসসস সসসসসসসসসস সমসসসসসসসসর 
7২টি, 
১১১১৯১৯১১১১ সস সস সস সরসসসসস সস 


] 
274 52555555525 


০ কইরা ভে উ;, 


৮০৬ গ্রে সীট, কলি কাতা-৬ স্থিত বস্ুপ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকঞ্চ মঠের ট্রাস্ট্রাগণের 
পক্ষে স্বামী হিরণ্য়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা! ৩ হইতে প্রকাশিত । 
সম্পাদক- স্বামী হিরগ্মমানন্দ £ সংযুক্ত লম্পাদক-_স্থামী থ্যান্যালম্দ্র 
বাধিক হৃল্য ১২ উাঁকা | প্রতি সংখ্যা ১২* টাকা 





বহি) 
3 
একঠিডি 

১টি 











উচ্দ্বাধতেনর নিশমাবলণী 

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ । বৎসরের প্রথম সংখা! হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্ত (মাঘ 
হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হুয়। শ্রাবণ হইতে পৌৰ মাস পথস্ত ষাণ্নাসিক 
গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্ত বাধিক গ্রাহক নম্ব ) ৮*তম বর্ষ হইতে বাম্বিক মুল্য সভাক 
১২২ টাক, ষাঞ্সাষিক ৭২ টীক11 ভারঢতর বাহিঢর হইঢল ৩৩৯টাকণ, 
একার ০মল-এ ৯০১৯ টীক1। প্রতি সংখ্যা ১.২* টাকা | নমুনীর জন্ত ১.২* টাকার 
ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত 
দিনের মধ্যে জানা ইবেন, আর একখানি পত্তিক! পাঠানো হইবে ; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা 
দেওয়। সম্ভব হইবে না। 

রচনা £ ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাঁজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ গ্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্ 
সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি 
ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। পচত্রাত্তর ৰ। প্রবন্ধ ফেরত পাইঢত হইল 
উপযুক্ত ভীকটিকিট পাটীঢিনা আবশ্যক | কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। 
প্রবন্ধাদি ও ততসংক্রাস্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 

সমাঢলাভনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন । 

বিতভাপতেনর হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য । 

বি০শষ ভ্রউবয £ গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পান্ত্রাদি লিখিবার সমস্ত তাহারা 
যেন অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের গ্রাহক সংখন7 ভচল্লখ কঢেরন | ঠিকানা পরিবর্তন করিতে 
হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট প্র পৌছানো দরকার । পরিবতিত 
ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবস্তই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাদ! মনি- 
অর্ডারযোগে পাঠাইলে কুপন প্ুর। নাম-গিকান। ও গ্রাহকনম্থর পরিক্ষার 
করিয়। লেখা আবশ্টাক | অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭।1০টা হইতে 
১১ট1; বিকাল,৩ট1 হইতে ৫8০টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে । 
কার্মীধযক্ষ- উদ্বোধন কার্ধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাঁগবাজার, কল্সিকাতা ৭০০০৩ 





কচঢস্সকখালি নিভযসঙ্গী বই £ 


স্বামী বিতবকানঢন্দর বানী ও বচন] (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১৩৫২ টাকা; 
প্রতি খণ্ড-১৪২ টীকা। সুলভ সংস্করণ সেট ১৭*২ টাকা; প্রতি থণ্ড ১*২ টাকা । 

শ্রীপ্রীরামকুঞ্ণচলীলা প্রসঙ্গ__স্বামী লারদানন্দ । রাজসংস্করণ (দুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম 
খণ্ড) ১ম ভাগ ১৯.০০১ ২য় ভাগ ১৭.০০। সাধারণ £+১ম খণ্ড ৩.৫০, ২য় খণ্ড ৭:৮৯, 
৩য় খণ্ড ৫.২*, ৪র্থ থণ্ড ৭.০, ৫ম খণ্ড ৭.৫ | 

জ্রীস্তীরামক্ষ্ণপু থি-_অক্ষয়কুমার সেন। ২৬১ টাকা 

শ্্ীম। সারদাতদবী-_শ্বামী গম্ভীরানন্দ। ১৭২ টাকা 

জ্ীগ্রীমাচয়র কথা- প্রথম ভাগ ৭২ টাকা) ২য় ভাগ ১*.** 

উপনিনষদ্‌ গ্রস্থাবলী- স্বামী গন্ভীরানন্দ সম্পাদিত। 
১ম ভাগ ১১২ টীক1; ২য় ভাগ ১১.০* টাকা; তৃতীয় ভাগ ১১.** টাকা 

স্তীমদৃভগবদৃগীতা1--হ্বামী জগনীশ্বরানন্দ অনূদিত, স্বামী জগদানন্ সম্পাদিত ৭.৮* টাকা 

শ্রীশ্রীচগ্ডী-_ন্বামী জগদীস্বরানন্দ অনুদিত। ৬৪ টাকা 


উচ্ছ্বাধন কার্ধীলয়, ১ ভচ্দ্বাধন লন, কলিকাত? +০০০০৩ 





স্ব ৪ ঝা সঙ জ ভন্তবল দর ৭ 3 ] 
























(ভিভল হ্যা স্ফি 
হছহড্ডেই ছিভিল 
| ৫ তা কেন, দিনের বেল তেল । 
| মেখে ঘুরে বেড়াতে 
অনেক সমস্ন অসুবিধা লাগে। 
কিন্ত ভেল না মেখে 
চুলেল যত্র নিবি কি করে 2 
আমি তো দিনের বেনা 
অসুবিধা হলে রাত্রে 
শুতে যাবার আগে ভাল 
করে জবাকুসুম মেখে 
২২ চুল আঁচড়ে শুই । 
উজবাবুুম মাখলে 
সি চুল তো ভাল 
থ।কেই 
ঘৃষও ভারা 





কসবা রি সা পপ 


সি. কে. দেন আ্যাগড কোং ২ লিঃ জবাকৃদুম হাউস, কনিক1ড/) নিউ (নশজী 865187585াথ 
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00888; 80959520088 


হট ৪, মেদ হও 
00096 60০2 ০33৬58 ৭0 025৬1০ ঠাখাও 
০271025 25601911259, 


070 2 রী 9108 19011 : 
22-5567 22-7215 19 71198308 ছ০0 
20180 181,825 যাহার (84058) 
0০81,007108-1 27-60982 








সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


প্বায়ো মাইকেল ঠোরমূ 


২১এ, আর. জি. কর রোড, 
আমবাজার, কলিকাতা -৪ 
* ফোন: ৪৫.-৭১৩২ প্রা £ গ্রামোসাইকেন 
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ইী্ীরামকৃষ্ণকথাস্বত 
সাধারণ বাধাই--১ম, ৪র্থ--১*** কাপড়ে বাধাই--১ম, ৪র্থ--১১'০৩ 
সাধারণ বাধাই---২য়, ৩য়ঃ € মস্”৯৩৩ কাপড়ে বীধাই--২য়, ৩য়ঃ চর 


পাচ ভাগে সম্পূর্ণ 
ৃ প্রার্থিস্থান--. ূ | 
কথামত ভবন উদ্বোধন কার্যালয় 
১৭২, গুরুপ্রলাদ চৌধুরী সনে কলি-& ..13% উন্তোধন লেব, কলি- 


সদ ৭০ 55-1%6] 


-_বই ছুইখানি পড়ন__ * 


১। শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ 
(ঠাকুরের বরাভয় লীল। ) 
কীত্তিময়ী কামারকিতা 
( একটি প্রাচীন পল্লীর পুরাকীতি ) 
মেসাস অপর্ণা এজেন্দী প্রাইভেট লিমিটেড | 
৮২এ শডুনাথ পণ্ডিত স্ীট, কলিকাতা-৭০০০২০ টেলিফোন--৪৮-২৭২৬। 


নবম্লুম্ 
দলাওক্ছেভল5 ল্িক্ততলন্বাল্ল5 ন্পিভ্ঞজ্ 
বড 
কান্ড তল * 
নির্ভরযোগ্য ও বৃহ্ত্ধম নাবী 


ইষ্ট ইতিয়া আর্মস কোং 


ক 
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ড/0115 : 58/2) ০ এএকারানারার 9৬৬ 14 সাঃ [20চা9878-711 101. 
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উাভাগন, আাবণ, ১৩৮৫ 
৪ 


১। দিব্য বাণী ৮৯৭ রর ঠা ৪6০ পতিত 


২। কথাপ্রসঙ্গে ; “আত্মার কেল্লা; ৪৯ এ ০০০ ৩৩৪ 
৩। শ্রীরামকৃষ্চ-সংঘে ফলছারিণী- | 
/ কালিকাপৃজার বিশেষ তাৎপর্য *** স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ১০ ৩৪০ 
৪। দশ বেদান্ত-সম্প্রদায় ॥ *** , ডক্টর রম! চৌধুরী :** ৩৪২ 
৫। ব্রহ্মনগর (কবিতা) :”* ডক্টর অনিলেন্্ চক্রবর্তী *** ৩৫০ 
৬। প্রপত্তি (৮) ** শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ *.** ৩৫৪ 
৭। গান '** শ্রীহরিপদ গোম্বামী  *** ৩৫৬ 
৮। বন্দনা (কবিতা) *** শ্রীশেফালিকা দেবী *** ৩৫২ 
৯। বিহুরূপে সম্মুখে তোমার ( » ) ”* শ্রীমতী রম! বন্থু- ** ৩৫৩ 
১০। ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র --* স্বামী গীতানন্দ ০১ ৩৫৪ 
ডঃ বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য | 
তর... স্ভগ্রকাশিত গ্রন্থ 
অবতার বরিষ্ায় 


লেখকের সাড়াজাগানো “কলিতীর্থ কামারপুকুর" গ্রন্থের শেষ অংশ। সম্পূর্ণ নতুন 
স্টাইলে সমসাময়িক পটভূমিতে শ্রীপ্রীরামরুষ্ণদেবের জীবনকাহিনী। ১৮ টাকা॥ 


কলিতীর্ঘ কামারণুকুর. 


কামারপুকুরের অভিনব কাহিনী ও ঈপ্ীরামকষ্ণদেবের পুণ্য জীবনকথা সর্ব- 
সাধারণের উপযোগী ভাষায় পরিবেশিত হয়েছে এই গ্রন্থে। ১০ টাকা ॥ 


ডঃ নরেজ্জনাথ ভট্টাচার্য 


ভারতীয় ধর্মের ইতিহাম 


প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মমতের উত্ভব। 
সামাজিক ভিত্তি ও এতিহাসিক বিবর্তনের আবেগবঙ্জিত পক্ষপাতহীন বিঙ্লেষণাত্মক 
এবং বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচন! বাংল! ভাষায় সর্বপ্রথম । ৩৫ টাকা ॥ 


এ জেনারেল প্রিন্টার্স ফ্যা্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত 
॥ জেনারেল বুকল্‌॥ 
এ-৬৬ কলেজ দ্র মার্কেট ॥ কলিকাতা”৭০০০০৭ ॥ 


১ 








এটি? ১17 তি সাক জা ১ ইডি পিতা তি লরি । উন উঠ এন 58০০ ৮258৭ 5 এবাত আজকের আই লে তি 
তার 


দারদা রানু | 
সঙ্গ্যাসিলী ঞীহর্গামাতা কচিত। বস্থষতী : 
এইরকম বুক্তভাবে রচিত জীবনকথা এই প্রথম 
প্রকাশিত হল। লেখিকা দেখিয়েছেন যে, 
তাদের সাধন! পরস্পরের উপর নির্তরশীল-_ একে 
অন্টের পরিপূরক ; তারা অভিন্ন ও একাত্ম । 
অষ্টম। ুদ্রণ---১৪. 
ৃ দুর্াম। 
শ্ীসারদামাতার মানসকঙ্টার জীবনকথা 
শ্রীনুব্রতাপুরী দেবী রচিত। 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় £ এ জীবন পবিভ্র, এ 
জীবন স্থন্বর, স্থশোতন ও মহিমান্বিত ।'**আমি 
এই জীবনকথ| পড়ে তৃপ্তিলাত করেছি, এবং 
 পাঠকজনের কাছে অকুষ্ঠভাবে'''বলতে পারি 








যুগান্তর : গৌরীমার জীবন বহমূখী গুণাবলীতে 
সমৃদ্ধ । তিনি একাধারে পরিব্রাজিকা তপদ্থিনী, 
কর্মী এবং আচার্য ।..'ঘটনার পরব ঘটন! চিত্তকে 
মুগ্ধ করিয়! রাখে। 

বট মুক্্রণ-_-৮. 

লাহন। 
, আননবাজার পত্রিকা : ধর্ম, সংস্কৃতি ও 
সাহিত্য-_তিন দিকের একট যথাসভ্ভব পরিচয় 


ইহার মধ্যে আছে। তিন দিক দিয়াই ইহ! 
মর্ধাদা পাইবার যোগ্য ।***ষে পাঠক যে দিক 


তারাও...অমুরূপ তৃপ্তিলাত করবেন। . দিয়াই ইহাকে গ্রকণ করেন উপকৃত হইবেন। 
দুঘৃষ্ত বোর্ড বীধাই--১৪, ব্ঠ মুদ্রশ-_-৬, 
আাধু-চতুন্টর 
স্বামীজীসহোদর মনীবী প্রীমহেত্রনাথ দত্বের মনোজ্ঞ রচনা । তৃতীয় মুদ্রণ_৪, 
শ্ীঙীলারদেশ্বরী আশ্রম, ২৬ গৌরীমাত! সরণী, কলিকাতা-৪ 
ওরিয়েন্টের জীবনী সাহিত্য সম্ভার 

প্রহ্লাদকুমার প্রীমাণিক রোম! রোল 
মহাত্স! গান্ধী ১৬** | শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ১৫*০৭ 
আমাদের জওহরলাল .১৫*০* | বিবেকানন্দের জীবন ১৫০০ 
আমাদের লালবাহাছুর ১৫১৩ | মহাত্ম। গান্ধী উড 
ভারতরত্ব জওহরলাল .....৩:০০ | খবি দাস 
জুলীল রার টু বার্ধার্ড শ | ১০০ 
মনীষী জীবনকথা ২০০০ | শেকস.পীয়র হি 
্রক্মচারী অরূপটৈতন্য গান্ধী-চরিত এ 251 
মহামানব বিবেকানন্দ: ৮০০ | লোকমান্ত তিলক / 
লীলাময় রামকৃষ্ণ ৮*** | স্বামী অনিভানন্দ 
প্রীমা সারদা মণি ৮*** | শ্রীরামকৃষ্ণের যার! এসেছিল সাথে ৬০০ 

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি 


রি ২৯.৩১ কলেজ সী মার্কেট । কলিকাতা ৭০০৭ 





শ্রাবণ) ১৩৮৫ উদ্বোধন ।.৫ | 


১১। একটি নোতুন দাগ “. স্বামী সুমেধানন্দ ০ ৩৬১ 
১২। ্ত্রীত্রীমায়ের বাড়ী সংরক্ষণার্থ আবেদন স্বামী হিরগীয়ানন্ন ১ ৩৬৮ 
১৩। প্রার্থনা ূ '  ব্রহ্মচারিণী মুমিত্রা ১০০ ৬৯ 
১৪। সমালোচন। | বকলম "১ ৩৭৮ 
১৫। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ বিযাকানা ১০৩৭৯ 
১৬। বিবিধ সংবাদ ৪ ০ ৩৭৯ 
১৭। শ্তীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ০৪ ১৯০ ৩৮০ 
১৮। উদ্বোধন, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ( পুনর্ধ্ণ ) *** ৩৮১ 
১৯। উদ্বোধন, ২য় বর্ধ, ৫ম সংখ্যা (পুনমদ্রণ) “৩৮২ 


মং ০ টি 
... ( বু ভবনে গ্রে): 









পুর. কার্জা্ত কিট ((রোজি:) 
ছু কার্বাফল, শো, হ্নতযু ঘা, পোড়া বা | 
ছু পোড়ার ঘা, প্রডতি কঠিন গাঁড়া (করল | 

[ই :. লাগাইলেই সারিয়া যায়। 1 
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এ রিনা কা ব্য জা রাগে 
2, 





[৬] | উদ্বোধন শ্রাবণ, ১৩৮৫, 


| ূ আআ. 0. 7 ১44658 
আপনি কি ডায়াবেটিক | ই ] ০৮ : 85959 
তা'হর্গেও, হুদ্বাহ মিষ্টান্ন আন্মাদনের | | 


আনল্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন . এর 
টা? 98106 16161 90165 
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ছু 


াংগ পাকের || প্রাচীন হিন্দুশান্্র ও ভারতীয় বিজ্ঞান ॥ 


দশ টাক। 
প্রাচীন ভারতীয় ও হিন্দু জ্যোতিষশাস্র, আধুর্বেধ, গণিত ও বসায়ন শাঙ্ত্রের অসংখা 
পুঁথিপন্ধে, আফরগ্রন্থে ছড়িয়ে আছে নানান্‌ বৈজ্ঞানিক তথ্য, আবিফারের কাহিনী ও উন্নত 
বিজ্ঞানচিন্তা। সেই সব পুঁথি ও পুরাণ ঘেঁটে, মূল্যবান অনেক তথ্যের মধ্য থেকে অমূল্য 
তথ্যরাজি বাছাই করে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ, যা যে কোন এন্সাইক্রোপিডিয়ারই পরিপূরক । 


বাংল। জীবনীসাহিত্যে একটি অসামান্য সংযোৌজন। 


শ্রীশ্রীরামকঞ্জের আত্মচরিত দশ টাকা 


জ্রীরামকঞ্দেব কখনে! আত্মচরিত বচন। করেন নি,সত্য। কিন্তু ভার ভক্ত ও অন্ধরাগীদের 
কাছে-বিভি্ন প্রসঙ্গে নিজের জীবনলীলার প্রায় সব কথাই বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন তার 
স্বভাবসিদ্ধ সরূলভঙ্গিতে । রামকুষ্্ভক্তদের রচিত বিভিক্নম আকরগ্রন্থ থেকে শ্রীরামক্জের 
প্রামাণ্য উক্রিসমূহ সংগ্রহ করে দীর্ঘদিনের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা এই গ্রন্থটি অতৃতপূরব 
পরিকল্পনায় সংকলন করেছেন নীরেন্্র গপ্ত। শুধুমাত্র সংকলন নয়, 
প্ররামকফ্ের সম্পূর্ণ জীবনচরিত হিসাবে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও সার্থকনামা গ্রন্থ 
প্রাপ্তিস্থান : দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদাস? কথা ও কাহিনী, উদ্বোধন অফিস ও শৈব্যা পুত্তকালয 
প্রকাশক £ বাণীশিল্পঃ ১১৩।ই, কেশবচন্ত্র সেন ম্টাট, কলিকাঁতা-৭*** *৯ 


পাপ পা 











রঘুনাথ দত্ত এও সন্স প্রাঃ লিঃ 


সবব প্রকার কাগজ কাজি জেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা 
'রঘুনাথবিজ্ডিংস 
৩২-বি, ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাকা-৭০০০০১ ফোন; ২৬-১০৫৫।৫৬ 
অন্যান্য শাখা! £ বারাণসী, 


! করিলে নে পি ণ ১ 
ও ৮৬ ,১২ ও হ) রি শে 
.. রিপার: 88 
181 রা ্ চা সে ্ 
রর ৬, ২. ১৬০ টি 5 
) উতর 


হ্যা ভালো গেও 


'লছ্স্দ্রাতে দোক্ালে পাওয়া যায় 
চারার রারেরানাক টগর? রেজার হাারাাররারারারাাটি 





পাইওনীয়ার নিটিংমিলস্‌ লিঃ, পাইওনীয়ার বিক্চি'স, কলিকা ত্া-২ 


জরে 


সপ বা১০০১৪৭226:2/)৬ 144 ৮855 42 


০৮ ৯৬৭৭ ৬ খর 


হোখিপাধিক টব ৪ গুন্তক 


কোগীর আরোগ্য এবং ভাক্তারের হ্থনাষ 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ বধের উপয়। খাযাদের 
প্রতিষ্ঠান স্বপ্রাচীন, বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধতায় 
সর্ষজেষ্ঠ। নিশ্চিন্ত মনে খাঁটি উধধ পাইতে 
হইলে আমাদের নিকট আসন্ন । 
হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক 
চিকিৎসা একটি অতুলনীয় পৃত্তক। বহু 
মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের চতুষিংশ 
(২৪শ) সংস্করণ প্রকাশিত ভইল, মূল্য ২৫*৯* 
টাক] মাত্র । এই একটি মাত্র পুস্তকে আপনার 





বছ তাল ভাজ হোমিওপ্যাথিক বই 
ইংয়াজি, হিন্সী, বাংলা, উড়িয়! গ্ড়ৃতি ভাষায় 
আমরা ৮০০০৮০৪ 


পুস্তক . 
শীষ্ভা ও চণ্ডী (কেবল মূল) পাঠের 
জন্ম বড় অক্ষরে ছাঁপ।। মূল্য ৩'** টাকা 
হিসাবে। 
স্তোন্রাবলী-_বাছাই করা বৈদিক 
শান্ধিবচন ও ত্যবের, বই, সঙ্গে ভক্তিসূলক ও 
দেশাত্মবোধক সঙ্গীত । অতি স্বন্র সংগ্রহ, 


যে জানলাভ হইবে প্রচলিত বহু পুস্তক প্রতি গৃহে রাখার মত। ধর্থ সংশ্বরণ, মূল্য 


পাঠেও তাহা হইবে না । আজই একখণ্ড সংগ্রহ 
করন। নকলহুইতে সাবধান। আমাদের 
প্রকাশিত পুত্তক যত্বপূর্বক দেখিয়া লইবেন । 

পারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষিগ্ত সংস্করণও 
পাওয়া বায়। মূল্য টাঃ £'৫* মান্ধ। 


এমা, 


টা: 8'৫* যান্র। 

ভ্ীঞ্ীচণ্ডী- একাধিক প্রখ্যাত টাক! ও 
বিস্তৃত বাংল! ব্যাথা। সম্বলিত বড় অক্ষরে 
ছাপা! বৃহৎ পুস্তক। এমন চমৎকার পুস্তক 
আর ছিতীয় নাই। মুল্য ১৫'০* টাক|। 


ভট্টাচার্য্য এ& কোক প্রাইাভিট লিঃ 


1৩1৬--8]041700817 হোমিওপ্যাথিক কেমিইস এণ্ড পাবলিশার্স 7170706 : 222556 
৭৩ নেতাজী নুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 


আমি কি আর উপদেশ দেব! ঠাকুরের কথ! সব বইয়ে বেরিয়ে গেছে। 
তাঁর একট! কথ! ধারণা করে যদি চলতে পার তো সব হয়ে যাবে। 





্ীশ্রীম। সারদাদেবী 


উদ্বোধনের ঘাধ্যমে 


প্রচার হোক 
এ আ্ানী। ্হশোতন পয 


ভাল কাগজের দরকার থাকলে ন্বীচের ঠিকানার লন্ধান করুন 
দ্বেশী বিষেনী বন কাখজের সাগর 











এইচ, কে, ঘোষ অযা কো? 
২৫, মোয়ালে। জেন, কলিকাভা-১ 
টেলিফোন £ ২২-৪২০৯ 





দিব্য বাণী 


ম জীবনাশোহস্তি হি দেহতেদে 

মিখ্যেতদাহুম্থ ভ ইত্যবুদ্ধাঃ । 
জীবন্ত দেছাত্তরিতঃ প্রয়াতি 

দশশর্ঘ তৈবাত্য শরীরভেদঃ ॥ 
এবং জর্বেষু ভূতেষু গৃঢ়শ্চরতি সংবৃতঃ। 
ৃশ্যতে ত্বগ্রযয়া বৃদ্ধা যুক্ষময়৷ ততদশিভিঃ। 
তং পুর্বাপররাত্রেষু যুঞ্জানঃ দততং বুধঃ । 
লঘখাহারে। বিশু্ধাত্ম পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি ॥ 

_মহাঁভারত, শাস্তিপর্, ১৮৭।২৭-২৯ 


দেহনাশে জীব কভু বিনষ্ট না হয় 
অজ্ঞানী জনের! “জীব মৃত"__মিথ্যা কয়। 
দেহের বিনাশে পঞ্চ ভূত লয় পায় 

এক দেহ হতে জীব অন্য দেহে যায়। 
এইরূপে সর্বভূতে গৃট-দরশন 

হয়ে মায়াবৃত আত্মা করেন ভ্রমণ । 
তীক্ষ-নুক্স্-বুদ্ধি-যুক্ত তত্বদশিগণ 

( অপরোক্ষরূপে ) তারে করেন দর্শন । 
শুদ্ধচিত্ত তথা তৃপ্ত লঘু ভোজনেতে 
রাত্রির প্রথম আর শেষ প্রহরেতে 

সদ যুক্ত হয়ে জ্ঞানী করেন দর্শন 

নিজ দেহমাঝে আত্মা (নিত্য নিরঞ্জন )। 


কথাপ্রসঙ্গে 
'আত্মার কেল্লা 


দেবধষি নারদ বলিয়াছিলেন, সত্যবান 
অল্লাম্ু_-এক বৎসর পূর্ণ হইলেই তাহার 
জীবনান্ত হইবে। সাবিত্রী তাই একটি একটি 
করিয়া দিন গুনিতেছিলেন এবং যেদিন 
দেখিলেন চতুর্থ দিবসেই সত্যবীনের আয়ুক্কাল 
পূর্ণ হইবে, সেদিন ত্রিরাত্র-ব্রত অবলম্বন 
করিলেন। ত্রিরান্র উপবাসী থাকিয়া চতুর্থ 
দিবস প্রাতে শ্বশুর ও শ্বক্মমীত। কক উপদিষ্ট 
হইয়াও আহার করিলেন না) বলিলেন, 
হ্র্যান্তের পর আহার করিবেন। সত্যবান 
বনে ষাইতেছেন ফলমুলাদি আহরণে। 
সাবিত্রী শ্বশুর ও শ্বশ্রমাতার অনুমতি লইয়া 
সত্যবানের সঙ্গে চলিলেন। বনমধ্যে কাঠ 
কাটিতে কাঁটিতে সত্যবান বিশেষ অঙুস্থ 
হইয়া পড়িলে সাবিত্রী ভূমিতে বসিয়া! পড়িয়া 
ত্বামীর মন্তক স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিলেন । 
মুহূর্তের মধ্যেই তিনি দেখিলেন যে, রক্তবন্ত্- 
পরিহিত, আদিত্যতুল্য জ্যোতির্ময় এক পুরুষ 
পাশহন্তে সতাবানের নিকট আসিয়া! তাহাকে 
নিরীক্ষণ করিতেছেন। সাবিত্রী পতির মস্তক 
ক্রোড় হইতে ধীরে ধীরে নামাইয়। উঠিয়া 
ধাড়াইপেন এবং আর্তস্বরে সেই পুরুষকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনাকে দেবতা বলিয়া 
মনে হইতেছে, আপনি কে? এবং কি জন্তই 
বা এখানে আসিয়াছেন? সেই পুরুষ যমরাজ 
বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেন এবং বলিলেন 
ধে, সত্যবানের আযুক্ষাল পূর্ণ হওয়ায় তাহাকে 
লইতে আপিয়াছেন। সাবিত্রীর আরেকটি 
প্রশ্নের উত্তরে যমরাজ বলিলেন, সত্যবান 


ধর্মপ্রাণ, গুপসাগর ও রূপবান বলি! তাহার 
দুতগণের দ্বারা নীত হইবার যোগ্য নহেন; 
এইজন্ত তিনি স্বয়ং সত্যবানকে লইতে 
আগিয়াছেন। 

ততঃ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশং গতম্‌। 

অঙ্ুষ্ঠমীত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমে] বলাৎ॥ 
তাহার পর যমরাজ সত্যবানের 
শরীর হইতে অনুষ্ঠটমাত্র পুরুষকে পাশবদ্ধ 
করিয়া স্ববশে আনিয়া বলপূর্বক আকর্ষণ 
করিলেন । 

তখন প্রাণ নির্গত হওয়ায় সত্যবনের 
শ্বাসহীন নিশ্রভ দেহ নিশ্চে্ট হইয়া পড়িয়া 
রহিল। 

কাহিনীর পরবর্তী অংশ যতই হৃদয়গ্রাহী 
হউক না কেন, আমাদের আলোঁচা বিষয়ের 
সহিত উহার সম্পর্ক না থাকায় এইখানেই 
ইতি টানিতে হইতেছে। 

“অন্ুষ্ঠমাত্রং পুরুষম্*--ইহার ব্যাখ্যায় 
মহাভারতের টাকাকার নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন, 
'অনুষ্ঠমাত্রং হৃদয়াকাশ-প্রতিগিতত্বাৎ তত্প্রমাণং 
পুর্যপ্টকবেষ্টিতং হুক্্শরীরবস্তম্‌ |, 

অনুষ্ঠমাত্র পুরুষ'এর অর্থ আত্মা। 
আত্মাকে কেন অসুষ্ঠমাত্র-পরিমাণ বলা! হইল 
নীলকণ উপরি-উদ্ধৃত ব্যাখ্যায় তাহা পরিশ্ফুট 
করিয়াছেন। নীলকঠ বলিতেছেন, আত্মা 
হদয়াকাশে প্রতিষ্ঠিত; হৃদয়াকাশ অনুষ্ঠ- 
পরিমাণ) এইজন্তই আত্মাকে “অনুষ্টমান্র। 
বলা হইয়াছে । যমরাঁজ কি সত্যবানের 
কেবলমাত্র আত্মীকেই আকর্ষণ করিলেন | 


শ্রাবণ, ১৩৮৫ ] 


নীলক বলিতেছেন__না, অশ্টপুক্রীবেষ্টিত, 
হুক্মশরীরযুক্ত আত্মাকে আকর্ষণ করিলেন। 

এই ব্যাখ্যায় নীলক্ছান্দোগ্য উপনিষদে 
অন্তরাকাশ বা হৃদয়াকাশ সন্বদ্ধে যে-কথা 
বলা হইয়াছে, তাহা আক্ষরিকভাবে অনুসরণ 
করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম 
অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের প্রারস্তেই আছে: 
“যদ ইদম্‌ অস্মিন্‌ ব্রহ্ধপুরে দহরং পুণ্ুরীকং 
বেশ, দহরঃ অন্বিন, অন্তরাকাশঃ, তম্মিন্‌ যৎ 
অস্তঃ, তৎ অথেষ্টব্যম্‌, তত বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্‌ 
ইতি।” অর্থাৎ এই ক্রহ্গপুরে (দেহে) যে 
ক্ষুদ্র হৃদয়পল্মরূপ কক্ষ আছে, তাহাতে যে ক্ষুদ্র 
অন্তরাকাশ আছে, তাহাতে যাহা (আত্ম! ) 
আছে, তাহাই অধ্বেষণীয়। তাহাই বিশেষ 
জিজ্ঞাসার বিষয় । 

বহু আচার্য এই হদয়াকাশকেই' পরমাত্মা 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু নীলকণ্ঠ 
বলিতেছেন, হ্ৃদয়াকাশে আত্মা প্রতিষ্ঠিত 
আছেনঃ যে-কথা ছান্দোগ্যের পূর্বোক্ত 
€তশ্মিন যত অন্তঃ শব্বত্রয়ে বলা হইয়াছে । 
এই কারণে আমর! বলিয়াছি, নীলকঠ এই 
ছান্দোগ্যশ্রতি আক্ষরিকভাবে অনুসরণ 
-কৰিয়াছেন। আরও একটি কারণ এই যে, 
এই উপনিষদেরই অন্যত্র এবং অন্যান্ত বহু 
উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, হৃদয়েই আত্মা 
প্রতিষ্ঠিত__“আকাশ” শব্দের উল্লেখ অবশ্ঠ সেই 
সেই স্থলে নাই। 


গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে, “হদ্দি 


কথাপ্রসঙ্গে 
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সর্বন্ত বিষিতম্ঃ | ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও 
ক্ষেত্রজ্জের বিভাগ দেখান হইয়াছে । এইজন্য 
রামানথজ প্রমুখ আচার্ধগণ উক্ত শ্লোকাংশের 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, আত্মা সকলের 
হৃদয়েই বিশেষরূপে অবস্থিত (বি+স্থিতম্)। 
অর্থাৎ হৃদয়ে তিনি নিজ ন্বরূপে অবস্থিত; 
দ্বেহের অন্যত্র স্বধর্মতৃত জ্ঞানের দ্বারা অবস্থিত । 
এবিষয়ে কক্ষস্থ দীপের উপমা] দেওয়া যায়। 
দীপের আলোকরশ্মি কক্ষের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত 
থাকিলেও দ্বীপটি কক্ষের একটি বিশেষ 
স্থানেই অবস্থিত থাকে । 

বিষ্টিতম্‌ স্থলে “ধিঠিতম” পাঠও পাওয়। 
যায়। “ধিষ্টিতম অর্থাৎ অধিঠিত। “হাদি 
সর্বহ্য ধিঠিতম্‌_ আত্মা সকলের হাদয়ে 
অবস্থিত। 

কঠোপনিষদের একটি ক্লোকের প্রথম ছুই 
চরণে আছে, “অন্ধুষ্ঠসাত্রঃ পুরুষোহন্তরাত্মা।সদ। 
জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিঃ |” অর্থাৎ, অনুষ্ঠ- 
পরিমিত অন্তরাত্মা সর্জনের হৃদয়ে সর্বদ। 
অবস্থিত আছেন। 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও অবিকল এই 
ছুইটি চরণ পাওয়া যায়। 

প্রশ্নোপনিষদেও আছে, “দি হি এষঃ 
আত্মা, ্বদয়েই এই আত্ম! [ অবস্থিত ]। 

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও দেখা যায়, 
জনকের আত্মা-সন্বন্ধীয় গ্রশ্নের উত্তরে যাজ্জবন্ধ্ 
বলিতেছেন, “হদ্রি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ | 
অর্থাৎ আত্মা হৃদয়ে অবস্থিত অন্তর্জ্যোতি 


পুরুষ । 


১. অষ্টপুরী : (১) পঞ্চপ্রাণ (২) পঞ্চভৃত (৩) পঞ্চকর্সের্জিয় (৪) পঞ্চজ্ানেজিয় 
(৫) অস্তঃকরণচতুষ্টর (মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহংকার) (৬) অবিষ্ভা (৭) কামনা ও (৮) কর্ম 
(ধর্মাধর্ম )। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে উপলব্ধ হইবে যে, অষ্টপুরী ও সপ্তদশ-অবয়ববিশিষ্ট 
ক্ষশরীরের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই । একটি অপরটির নামান্তরমান্ত। 
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ছান্দোগ্য উপনিষদ (অষ্টম অধ্যায়ের 
তৃতীয় খণ্ডে) আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া 
বলিতেছেন, “হৃদয়” শব্দটির মূল অর্থই তো 
হদয়ে আত্মা আছেন !--সঃ বা এষঃ আত্। 
হৃদি, তন্ত এতৎ এব নিরুক্তং হৃদি অয়ম্‌ ইতি ।, 
অর্থাৎ স্থগ্রসিদ্ধ এই আত্ম! হৃদ্রয়েই অবস্থিত ) 
উহার (“হৃদয় শব্দের) ইহাই মুল অর্থ: 
হৃদি অয়ম্‌ ইতি_ হৃদয়ে ইনি (আত্মা) 
আছেন। (হৎ+অয়ম্‌হদয়ম)। 

মহধি বাদরায়ণ উপনিষদ্গুলির সার- 
সংকলন করিয়াছেন, তাহার রচিত ব্রহ্দস্থাত্রে | 
বল! বাহুল্য, শরীরে আত্মার স্থান_এই 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে তিনি উপেক্ষর্ণীয় মনে 
করেন নাই। এ বিষয়ে তাহার হ্ুত্র £ 
£অবস্থিতিবৈশেয়াৎ ইতি চে, ন, অভ্যুপগমাৎ 
হৃদি হি। তাৎপর্য এই যে, যদ্দি বল! হয়, 
আত্মা দেহের কোন এক স্থানে আছেন, 
তাহা হইলে আত্মার সর্বশরীরব্যাগী উপলব্ধি 
সঙ্গত হয় না, কিন্ত আমবা প্রত্যক্ষই দেখি 
যেজাহৃবী বা হদের শীতল জলে অবগাহন 
করিলে সর্বাঙ্গে শৈত্যের অনুভূতি হয় এবং 
গ্রীষ্মকালে সর্বাঙ্গে তাপের উপলব্ধি হয়, 
স্থতরাং আত্মা কিভাবে দেহের একটি বিশেষ 
স্থানে থাকিতে পারেন? ইহার উত্তরে 
বাদরায়ণ বলেন যে, ইহাতে কোন বিরোধ 
নাই_ চন্দনবিন্দু যেরূপ শরীরের একদেশে 
অবস্থিত থাকিলেও সর্বাঙ্গ প্রসন্ন করে, 
আত্মারও সেইরূপ সর্বাঙ্গব্যাপী উপলব্ধির 
কারণ হইতে কোন বাধা নাই। ইহার 
উত্তরে যদি পুনরায় শঙ্কা করা হয় যে, চন্দন- 
বিন্দুর দৃষ্টাস্ত যথাযথ হইলেও আত্মার ক্ষেত্রে 
সর্বাঙে সুখাদির অন্গৃতৃতি প্রত্যক্ষ হইলেও-__ 
শরীরের একাংশে আত্মার অবস্থিতির কোনও 
প্রমাণ নাই, তাহার উত্তরে বাদরায়ণ 


উদ্বোধন 


[৮০তম বর্ধ--৭ম লংখ্যা 


বশিতেছেন--ন1, উপনিষদ্ই এ বিষয়ে প্রমাণ, 
উপনিষদেই ইহা স্বীকৃত। এই হৃত্রের 
ভা্তকার আঁচার্ধগণ তাহাদের ব্যাখ্যায় পূর্বে 
উল্লেখিত একাধিক -উপনিষদ্-বাক্য উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, যেগুলির আলোচনা আমরা 
পূর্বেই করিয়াছি । 


উপনিষদ্‌ ও পুরাণাদি শাস্ত্রে হৃদয়, 
হৃদয়াকাশ, হৃদয়কমল ইত্যাদি আত্মার স্থান 
বলিয়৷ উল্লেখিত হইলেও হৃদয়” শব্দটির প্রকৃত 
অর্থ যে কি, তাহা স্পষ্ট নহে। আচার্য শংকর 
বলেন: 

হৃদয় শব্ষের অর্থ “বুদ্ধি” । বুদ্ধি 
আত্মার উপলন্ধিস্থান। এইজন্যই 
হৃদয়কে অর্থাৎ বুদ্ধিকে আত্মার স্থান 
বলিয়। নির্দেশ করা হইয়াছে। 
আত্ম! সর্বব্যাপী, শরীরের কোন অংশ- 
বিশেষে তিনি অবস্থিত_এরূপ বলা 
চলে না। তবে হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিতেই 
তিনি বিশেষরূপে প্রতিভাত ব৷ প্রতি- 
বিদ্বিত হন। এইজন্যই বল] হয়, 
হৃদয়েই তাহার অধিষ্ঠান। গীতা ও 
উপনিষদাঁদি শাস্ত্রে মৃত্যুকালে আত্মার 
এক দেহ হইতে উৎক্রমণ এবং দেহান্তর 
ধারণের কথা উল্লেখিত থাঁকিলেও 
প্রকৃতপক্ষে এ উৎক্রমণ ও দেহধারণ 
হুক্শরীরেরই, আত্মার নহে। সু 
শরীরটি সর্বব্যাপী এক অখণ্ড আত্মার 
গ্রতিচ্ছায়।৷ নিজ বক্ষে অর্থাৎ বুদ্ধিতে 
ধারণ করিয়া দেহ হইতে নিক্তান্ত হয়__ 
ইহারই নাম মৃত্যু এবং পরভাবেই সুক্ষ- 
শরীর দেহাস্তর ধারণ করে__ইহারই 

নাম জন্মাস্তর | 
পক্ষান্তরে দ্বৈতবার্দী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী 


শ্রাবণ ১৩৮৫ ] 


ভেদাভেদবাদী প্রভৃতি আচার্গণ, ধাহারা বহু 
আত্মা স্বীকার করেন এবং আত্মা ও পরমাত্মার 
ভেদও স্বীকার করেন, তাহারা বলেন, আত্মা 
পরমাত্মার অংশ, হৃদয়ে সত্যসত্যই অধিষ্ঠিত 
এবং মৃত্যুকালে হুক্মদেহকে সঙ্গে লইয়া শরীর 
হইতে সত্যসত্যই উৎক্রমণ করেন ও নৃতন 
দেহে হুক্মশরীরসহ সত্যসত্যই প্রবেশ করেন। 
গীতা ও উপনিষদের বনু উক্তির আক্ষরিক 
অর্থ যে তাহাদের মতের অন্ুকুল--এ বিষয়ে 
কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। যেমন 
বৃহদারণ্যক উপনিষদে জীবের মরণকালের 
বর্ণনায় আছে £ “তশ্ত হৃদয়স্য অগ্রং প্রদ্যো ততে, 
তেন গ্র্যোতনেন এষ আত্মা নিক্ষামতি |, 
অর্থাৎ সেই মুমুষু ব্যক্তির হৃদয়ের অগ্রভাগ 
উজ্জল হয়, সেই উজ্জল জ্যোতি অবলম্বনে এই 
[ শরীরস্থিত ] আত্মা নিক্ষান্ত হন। এখানে 
“ছৃদয়ের অগ্রভাঁগ”কে শরীরেরই কোন অংশ- 
বিশেষ বলিয়া স্পট উপলব্ধ হয়।ৎ কিন্ত 
দ্বৈতবাদী বিশিষ্টাদ্বৈতবার্দী ভেদীভেদ্রবাদী 
প্রভৃতি আচার্ধগণ “হৃদয়” বস্তটি মেকি তাহা 
বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই। 


ত্বামী বিবেকানন্দের একটি পত্রে আছে, 
“ 'জ্ঞানবলক্রিয়া”শালী আত্মার অধিবাস 
হদয়ে, মস্তিষ্কে নয়। “শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য 
নাডাঃঃ ( হৃদয়ে একশত এবং একটি নাড়ী 
আছে) ইত্যাদ্ি। হৃদয়ের নিকট “সিম্প্যা- 
থেটিক গ্যাংলিয়ন” নামক যে প্রধান কেন্দ্র, 


চথাগ্ুসঙ্গে 


সেথায় আত্মার কেল্লা ।” 

স্বামীজী যাহা লিখিয়াছেন, তাহার 
মর্ষোদ্বার করিতে হইলে শারীরস্থান (828- 
(0189 ) ও শারীরবৃত্তির (11)5519108/ ) কিছু 
আলোচনা প্রয়োজন । 

আমাদের অনেক কাঁজ, ধেমন চলাফেরা, 
চিন্তা করা ইত্যাদি, পরিচালিত হয় মস্তি 
( 01810 ), সুযুয়াকাণ্ড (801081 ০0: ) এবং 
এই উভয় স্থান হইতে নির্গত অনেকগুলি 
স্নায়ুর দ্বারা। এই সকল কাজের পরিচালনা- 
কেন্ত্র হইতেছে মন্তিফ। কিন্তু হংপিও, 
অন্ত্রনালী, যকৃৎ প্রভৃতি শরীরাংশবিশেষ 
(01885) এবং থাইরয়েড, স্বগ্রারেনাল, 
পানক্রিয়াস প্রভৃতি গ্রথিগুলির (818708) 
কাজ পরিচালিত হয় সিম্প্যাথেটিক ও প্যারা- 
সিম্পাথেটিক নামক অন্য এক প্রকার 
ন্নাযুমগ্ডলীর দ্বারা । এই ন্নাযুমগ্ুলী স্বযুয্নাকাঁও 
হইতে নির্গত হইয়া শিরদাড়ার সামনে 
অবস্থিত কয়েকটি স্থানে মিলিত হয়, যেগুলিকে 
গ্যাংলিয়া বলে। এক একটি গ্যাংলিয়ন 
কতকগুলি ন্নাযু-কোষের সমষ্টি । গ্যাংলিয়া- 
গুলি ভিন্ন ভিন্ন আকারের ও আয়তনের হইয়া 
থাকে । এই গ্যাংলিয়াগুপি হইতে নির্গত 
স্নায়ুর দ্বারা উপরি-উক্ত হ্বংপিগ প্রভৃতি 
শরীরাংশগুলির এবং গ্রস্থিগুলির কার্কলাঁপ 
পরিচালিত হয়। ইহাদের পরিচালনার উপর 
মস্তিষ্ষের সগাসরি কোন প্রভাব নাই। হং- 
পিগের নিকট অবস্থিত এইরূপ একটি 


২ এমনকি আচার্য শংকরও এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, “হৃদয়স্ত' অর্থাৎ 
হদয়-ছিদ্রের, “অগ্রং অর্থাৎ নির্গমন-দবার নাড়ীমুখ, প্রচ্যোততে” অর্থাৎ আত্মার জ্যোতির 
দ্বারা দীপ্িমান হয়, এবং হুক্মশরীররপ-উপাবিধারী আত্মা দেহ হইতে নিষ্রাস্ত হন। 
স্বতরাং “হৃদয়-ছিড্র”, “নাড়ীমুখ+ ইত্যাদি কথার দ্বারা হৃদয়কে শারীরস্থানের (৪080007 ) 


বিষয় বলিয়। বুঝ ছাড়া! গত্যন্তর থাকে না। 
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সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন হৃংপিগুকে পরিচালিত 
করে। স্বামীজী ইহাকে “প্রধান কেন্র 
বলিয়াছেন। মনে হয়, ইহার কারণ এই যে, 
হংপিণ্ডের দ্বারা প্রেরিত রক্তের চলাচলের 
উপরই সমস্ত শরীরাবয়বের (এমনকি 
মন্তিষ্কেরও ) সাক্রয় থাকা নির্ভর করে। 
স্বামীজী বলিতেছেন, উপরি-উক্ত সিম্প্যা- 
থেটিক গ্যাংলিয়নেই আত্মার অধিষ্ঠান। 
এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, আচার্য শংকর ও 
শ্বামীজ্জী উভয়েই যখন অধৈতবাদী, তখন 
আত্মার স্থান, যাহা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়-_সে সম্পর্কে উভয়ের মতের সামঞ্স্ত নাই 
কেন? ইহার উত্তরে বল! যায়, শংকরের 
স্থায় শ্বামীজী যে সর্বত্র অদৈতবাদের কথাই 
বলশিয়াছেন, তাহা নহে। তাহার বক্তৃতা, 
চিঠিপত্র ও রচনাবলীর বহু স্থলেই দ্বৈতবাদ, 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি অন্ঠান্ত বৈদাস্তিক 
মতবাদের উল্লেখ আছে । উল্লেখ আছে 
সাংখ্য-পাতগ্রল-দর্শনের সিদ্ধান্তেরও। অনেকেই 
ছ্বামীজীর “2901, 5০৪1 19 10005701811) 
01119” (“আত্মামাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম) 
কথাটিকে এমনভাবে উপস্থাপিত করেন যে, 
উহ্থাই যেন স্বামীজীর শেষ সিদ্ধান্ত। তাহারা 
বিস্বত হন যে, পাতঞ্জল দর্শনের একটি হৃত্রের 
ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গেই স্বামীজী শ্রকথ1 বলিয়াছেন। 
অনুরূপভাবে চিঠিপত্র হইতে বহু উদ্ধতি দিয়া 
দেখানো যাইতে পারে যে, স্বামীজী 
বিশিষ্টাদ্তবাদ, ভেদাভেদবাদ, প্রভৃতির 
কথাই বলিতেছেন। ফলে বিভিন্ন দর্শনের 
সহিত কিছুটা পরিচয় না থাকিলে পাঠকের 
মনে হইবে এরগুলিই স্বামীজীর চরম সিদ্ধান্ত। 
আলোচ্য স্থলেও স্বামীজী রামানুজ প্রমুখ 
আচার্ধদেরই অন্গসরণ করিয়াছেন ( অবশ্তই 
গ্যাংলিয়ন অংশে নহে)। আত্মা 'জানবল- 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ব--৭ম সংখ্য। 


ক্রিয়া-শালী+_-ইহা অহবৈতবাদের কথা নহে, 
যর্দিও অদ্বৈতপক্ষে ইহার ব্যাখ্যা অবশ্ই 
করা যায়। 
যখন যেমন প্রয়োজন হইয়াছে, ভিন্স ভিন্ন 
মতবাদ উপস্থাপিত করিলেও ম্বামীজী যে 
পুরাপুরি অদৈতবাদী এবিষয়ে কাহারও দ্বিমত 
থাকিতে পারে না। সুতরাং শংকরের ্তায় 
স্বামীজীরও শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মা 
প্রকৃতপক্ষে দেহে অবস্থান করেন না বা দেহ 
হইতে নিঙ্কাস্ত হন না) এক অদ্বিতীয় অখণ্ড 
সর্বব্যাপী আত্মার প্রতিবিষ্বই হুক্মশরীরসহায়ে 
এই সকল কার্য করে। স্বামীজীর কথ! : 
যখন বল! হয়_-আত্মা আসিতেছে ও 
যাইতেছে, তখন তাহা কেবল বুঝিবার 
সুবিধার জন্যই বল! হয়, যেমন জ্যোতিথিস্কা- 
পাঠের স্থবিধার জন্য তোমাদের মনে করিতে 
বল। হয়, হৃূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে, 
যদ্দিও তাহা! সত্য নহে।3; «একমাত্র সেই 
অনন্ত সত্তা আছেন। যেমন একই স্র্ধ বিভিন্ন 
জলবিন্দুর উপর প্রতিবিস্থিত হইয়া বহুরূপে 
প্রতিভাত হয়'..এবং প্রত্যেকটি অলকণিকাই 
সর্ষের পরিপূর্ণ প্রতিমুতি ধারণ করে, অথচ স্ব 
একটিমাত্রই থাকে, ঠিক সেইরূপ এই সকল 
জীব ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণে প্রতিফলিত প্রতিবিন্ব 
মাত্র ।, 
এখন অদ্বৈতবাদের দিক হইতে আত্মার 
€কেন্লা” হিসাবে গ্যাংলিয়নের উল্লেখ ব্যাখ্য 
করা যায় কিনা দেখা যাইতে পারে__ফদিও 
আগেই বলা হইয়াছে যে, স্বামীজী প্র স্থলে 
অধৈতবাদের কথা! বলেন নাই। এই প্রসঙ্গে 
শংকরাচার্যের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। 
শংকরাচার্য ব্রহ্বস্তত্রভায়ে লিধিয়াছেন, 
হৃদয়ায়তনত্ববচনম্‌ অপি বুদ্ধেঃ এব, তদায়- 
তনত্বাৎ।” অর্থাৎ হ্াদয়রূপ আশ্রয়ে আত্মার 


শ্রাবণ, ১৩৮৫ ] 


অবস্থিতিবোধক বাকাও বুদ্ধিঃরই অবস্থিতি- 
বোখক বলিয়া বুঝিতে হইবে, কারণ হদয়ই 
বুদ্ধির আশ্রয়। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, 
হৃদি হি এষঃ আত্মা” ইত্যাদি বাক্যের 
ব্যাখ্যায় শংকর বলিয়াছেন, হৃদয় বলিতে 
বুদ্ধিকে বুঝিতে হইবে। -এখানে কিন্ত 
হৃদয়কে বুদ্ধির আশ্রয় বলিতেছেন, যে 
বুদ্ধিতে সর্বব্যাপী এক অখণ্ড আত্মচৈতন্ত 
বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। অবশ্ঠ “হৃদয়, 
বন্তটি কি, তাহ! শংকর এখানে ব্যাখ্যা করেন 
নাই। স্বামীজীর উল্লেখিত সিম্প্যাথেটিক 
গ্যাংলিয়নটিকে যদি আমরা আত্মগ্রাতিবিস্ব- 
গ্রাহিকা বুদ্ধির আশ্রয় বলিতে পারি, তাহা 
হইলে বিষয়টি অদৈতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে 
যথাসম্ভব ব্যাখ্যাত হয়। ইহা পারা যায় কিনা 
শারীরবিজ্ঞানীরাই বলিতে পারিবেন। তবে 
সেখানেও অন্ুবিধা আছে। কারণ, সাধারণ 
মানুষের বহু ক্নায়ুমকোষ নিষ্ষিয় থাকে । 
আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা সেগুলি সক্রিয় হয়। 
সাধক যখন সমাধিস্থ হন_যখন তাহার ইন্জরিয়- 
সকল এবং মন ও বুদ্ধি সম্পূর্ণ স্থির হুইয়| যাঁয়, 
তখনই স্থির স্বচ্ছ বুদ্ধি সর্বগত আত্মার প্রতিবিশ্ব 
পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে। বর্তমানে শারীর- 
বিজ্ঞানের সম্ভবতঃ এতটা উন্নতি হয় নাই যে, 
সমাধিকাঁলে সাধকের শরীরের সিম্প্যাথেটিক 
গ্যাংলিয়নের অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা নির্ণয় 
করিতে পারে। সুতরাং শারীরবিজ্ঞানের 
আরও অগ্রগতি না হইলে এবং গবেষণার জন্ত 
বছু-সংখ্যক সমাধিমান ব্যক্তিরও নমুনা না 
পাইলে এবিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বার! 
বিজ্ঞানসম্মত তথ্য আবিষ্কত হওয়া সম্ভব 


কথাপ্রসঙ্গে 
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নহে। শারীরবিজ্ঞানবিদ্দের আরও একটি 
প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে-_সিম্প্যাথেটিক 
গ্যাংলিয়নে কি কোনও আকাশ (শূন্য স্থান ) 
আছে এবং যদ্দি থাকে তাহা কি অনুষ্ঠ- 
পরিমাণ? 

আর বিজ্ঞানীদের ভবিষ্বৎ গবেষণার ফলে 
যদ্দি অনুকুল সিদ্ধান্ত না পাওয়া খায় অর্থাৎ 
্বচ্ছ ও স্থির বুদ্ধি এক অদ্বিতীয় আত্মার প্রতি- 
বিশ্ব পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিতেছে, অথচ 
আলোচ্যমান সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়নটি 
সাধারণ মান্থষে যেমন থাকে তেমনি রহিয়াছে, 
উহাতে কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন নাই-- 
পরিস্থিতি যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে 
বিবেকানন্দ-সাহিত্যে ধাহারা হাস্যরসের 
খোজে আছেন, তাহারা নিঃসন্দেহে কিছু নুতন 
খোরাক পাইবেন, কারণ স্বামীজীর চিঠি- 
থানির প্রতিপাগ্ঘ বিষয় “আত্মার একল্লা” নহে। 
সহৃদয়তা সমবেদনা সহাঙ্ৃভৃতি সহমমিতাই 
উহার প্রতিপাগ্ঘ বিষয়। গ্রামাঞ্চলে দরিদ্রদের 
মধ্যে অনাথাশ্রম খুলিয়া কয়েকটি অনাথ 
বালকের সেবায় ব্রতী গুরুাতা স্বামী 
অখণ্ডানন্দকে স্বামীজী এ পত্রেই লিখিয়াছেন, 
€বিগ্ঠাবুদ্ধি বাড়ার ভাগ_উপরে চাকচিক্য 
মাত্র; সমস্ত শক্তির ভিত্তি হচ্ছে হৃদয়” ; “দয় 
যত দেখাতে পারবে, ততই জয়। মন্তিষ্ের 
ভাষা কেউ কেউ বোঝে, হদয়ের ভাষা 
আব্রক্গন্তন্ব পর্যন্ত সকলে বোঝো ।, ইত্যাদি। 
সুতরাং €গ্যাংলিয়ন”-এর বিশেষণ 
“সিম্প্যাথেটিক* শব্টি শ্লেধালক্কাররূপে (98) 
প্রয়োগ করা জীবদরদী “সহাশ্য বিবেকানন্দ”- 
এর পক্ষে কিছু বিচিত্র নহে। 


শ্রীরামকুষ্ণ-সংঘে ফলহারিণী-কালিকাপূজীর 
বিশেষ তাৎপর্য 


স্বামী হিরণায়ানন্দ 


আজ ফলহারিণী-কালিকাপুজার পুণ্য 
দিন। এই দিনে কাঁলীপুজা ত হয়ই । কিন্ত 
শ্ীরামকৃষ্ণ-সংঘে এর একটি বিশেষ তাৎপর্য 
রয়েছে । এই দিনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তার 
সাধক জীবনের ব্রত উদযাপিত করেন। 
উদ্যাপিত করেন একটি বিশ্লেষভাবে। সেটি 
হচ্ছে এই দিনে তিনি শ্রীসারদামণিদ্েবীকে 
ষোড়শীদেবীরূপে পুজা করেন। আপনারা 
জানেন, আগ্ভাশক্তির বিভিন্ন রূপ রয়েছে। 
সেই রূপের মধ্যে কালী তাঁরা ষোড়শী 
তুবনেশ্বরী ছিন্নমন্তা ভৈরবী ধূমাবতী বগল 
মাতঙ্গী কমল! এই দশটি রূপ প্রসিদ্ধ। 
মুক্ততী বিগ্ভারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে 
জগধদীশ্বরী . আগ্ভাশক্তিকে যোড়শীরূপে 
শ্ীরামকষ্চ পূজা করেছিলেন, পূজা ক'রে 
আত্মসমর্পণ করেছিলেন দেবীর চরণে এবং 
জপমাল! প্রভৃতি সাধনার সব উপকরণ তার 
চরণে নিবেদন করে তাঁর দীর্ঘ ও বিচিত্র 
সাধনার পরিসমাণ্তি ঘটিয়েছিলেন। এই 
দিনটির তাই বিশেষ ব্যঞ্ধন। রয়েছে । 

তিনি কেন ষোড়শীদেবীরূপে শ্রীশ্রমাকে 
পুজা করলেন সংক্ষেপে তাই আজ আলোচনা 
করছি। আমাদের এই সংঘ শংকরাচার্ষের 
দ্শনামী সম্প্রদায়তৃক্ত । দশনামীদের ভেতর 
পুরী গিরি ভারতী তীর্থ বন অরণ্য পর্বত 
আশ্রম সাগর সরম্বতী-এই সব সম্প্রদায় 
রয়েছে। আমাদের সঙ্ন্যাসী-স্প্রদায় পুরী- 
সম্প্রদায়তুক্ত। শ্রীমৎ তোতাপুরী শ্ররামকুষ্ণ- 
দেবের সন্্যাসের গুরু ছিলেন। তাই আমর! 


গুরুপরম্পরাক্রমে নিজেদের পুরী-সম্প্রদায়ে, 
সন্ন্যাসী বলে মনে করি। আমাদের এই 
পুরী-সম্প্রদায়তৃক্ত সন্গ্যাসীদের আদি মঠের 
নাম হল শৃঙ্গেরী মঠ। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই 
বিভিরর দেবদেবী আছেন। পুরী-সম্প্রদায়ের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন কামাক্ষী দেবী। এই 
দেবীর মন্দির রয়েছে দক্ষিণ ভারতের 
কাঞ্ধীপুরমে । সেখানে দেবীর যোড়শী মুতি 
রয়েছে । যোড়শীদেবীর অপর নাম হ'ল 
রাজরাজেশ্বরী ব্রিপুরাসুন্দরী বা শ্রবিদ্ধা । 
দক্ষিণভারতে এই শ্রীবিগ্ভার উপাসন। 
বিশেষ প্রচলিত । বঙ্গদেশে যে উপাসনা 
গ্রচলিত তাকে বলা হয় কালীকুলের 
উপাঁসন। । আর দাক্ষিণীত্যের যে উপাসনা 
তাঁকে বল! হয় শ্রীকুলের উপাসনা । আচার্য 
শংকর ভারতের চাঁর দিকে চারটি সন্ন্যাসীদের 
মঠ স্থাপন করেন। তার মধ্যে দক্ষিণভারতে 
শৃঙ্গেরীতে যে মঠটি স্থাপন করেন, তার 
অধিষ্ঠাত্রী হিসাবে শ্রীধন্ত্র প্রতিষ্ঠা ক'রে নিত্য 
পূজার প্রচলন করেন। তিনি কাঞ্চীপুরমে 
দেবীকে শ্রীমৃতিতে কামাক্ষী নামে অভিহিত 
কণরে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শ্রীযন্ত্রেরও প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই দেবীই পুরী-সম্প্রদায়ের ইষ্ট 
দেবী। প্রত্যেক দেবতারই এক একটি যন্ত্র 
আছে। কতকগুলি রেখার মাধ্যমে নির্দিষ্ট 
একটি আধার অঙ্কন ক'রে তাতেই সেই সেই 
দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা করতে হয়। শৃর্গেরী 
মঠে এই শ্রীঘন্তর প্রতিষ্ঠিত আছে, এ মঠান্তরগত 
সন্যাসী-সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে। 


০ 


শ্রাবণ, ১৩৮৫ ] 


পুরী-সম্প্রদায়ের পীঠাধিষ্টাত্রী এই দেবী 
ষোড়শী, ধার অপর নাঁম_আগেই বলেছি-- 
কামাক্ষী রাজরাজেশ্বরী ত্রিপুরাস্থন্দরী বা 
শ্রীবিগ্ভা । ভগবান ঞ্ীরামকৃষ্ণ সন্গাস গ্রহণের 
পর পুরী-সম্প্রদীয়ান্তর্গত শ্রীকুলে এসে 
পড়লেন। যদিও তিনি কালীকুলের সাধন! 
আরম্ত করেন, কিন্তু সাধনার সমাপ্তি ঘটান 
শ্রীকলে এসে এবং শ্রীকুলের সাধনা ক'রে। 
এটি তন্ত্রশান্ত্রসম্মতও বটে। দাক্ষিণাত্যে 
তত্ত্রসাধনা পরশুরামকল্পহত্রসম্মত। সেই 
পরশুরামস্থত্রে শ্রীকুলের প্রধানা “দবীকে বলা 
হয়েছে সমীজ্ঞী-এসেয়ং সম্াজ্ী”। শ্রীদেবী 
হচ্ছেন সম্রাজ্ঞী, সমস্ত দেবীর ভেতর । 
হামা বা কালী হচ্ছেন তার প্রধান সচিব । 
প্রীবিগ্ভার অর্চনা করতে হলে প্রথমে শ্যামার 
অর্চনা করতে হবে। কেন? প্রধান সচিবের, 
প্রধান মন্ত্রীর উপাসনা কেন? জমাজ্জীরই 
ত প্রথম উপাসনা কর! উচিত। কিন্ত না। 
রাঁজার যদি উপাসনা করতে হয় তাহলে 
প্রথমে মন্ত্রীকেই সন্তষ্ট করতে হবে | প্প্রধান- 
দ্বারা রাঁজগ্রসাদনং হি কুর্যাৎ। সেইজন্য 
সাধক কালীপুজায় সিদ্ধি লাভ ক"রে 
তারপর শ্রীবিগ্ভাগ উপাসনার অর্থাৎ সম্বাজ্ী 
যোড়শী দেবীর উপাসনার অধিকারী 
হন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্য এতো সব ভেবে চিন্তে 
বা শাস্ত্র পড়ে এই ভাবে সাধনায় অগ্রসর 
হননি। কিন্তু তার জীবনটাই হচ্ছে শাস্ত্র। 
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তার জীবনেই শাস্ত্রের তত্ব প্রমাণিত হয়েছে । 
ঠিক আপনা আপনি একটির পর একটি সাধন! 
তাঁর জীবনে এসেছে । এবং সেই সমস্ত 
সাধনা শান্ত্রসম্মতভাবেই হয়ে গেছে । কালী- 
কুলের সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। 
মা কালীর দর্শন তিনি লাভ করেছিলেন এবং 
তার পরে শ্রীবিষ্ভার উপাসনা তিনি করেছেন। 
কিন্ত সেই ্রীবিদ্যার উপাসনা তিনি কোন 
মাটির মুক্তি গড়ে করেননি । একজন দিব্য 
মানবীর দেহ-মনের উপরে এই শ্রবিদ্যার 
অবতরণ ঘটেছিল । সেই মানবীর নাম হচ্ছে 
দেবী সারদামণি। তিনিই শ্রীবিদ্যান্বরূপিণী | 
এই “সম্াজ্জী”কে শ্রেষ্ঠা শক্তিরপেই_ সন্যাসী 
প্রীরামকৃষ্জখ উপাসনা করেছিলেন। পুজা 
করেছিলেন কাঞ্চীপুরমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
ষোড়শী কামাক্ষীকেই ত্রিপুরাস্থন্দরীরূপে এই 
দেবীর শরীর অবলম্বনে । 

আর সেই দ্রিনেই আমাদের এই সন্গ্যাসী- 
সংঘের দেবী শ্রীবিদ্যা মানবীর দেহ অবলম্বন 
ক*রে ভাবী শ্রীরামক্-সংঘকে যে নিয়ন্ত্রিত 
ও পরিচালিত করবেন, তারই সুচনা । এই মে 
ফলহারিণী-কালীপৃজা হয় আমাদের বিভিন্ন 
আশ্রমে, তার মূল তত হচ্ছে এই । 

আজকের দিনে শ্রীশ্ীমাকে স্মরণ ক'রে 
ফলহারিণী-কালীপৃজাও আমরা করি। 


পূর্বোন্ত তত্বই ফলহারিণী-কালীপৃজাকে 
শররামকষ্জ-সংঘে বিশেষ তাৎপর্য এনে 
দিয়েছে ।* 


* ৪ঠ| জুন ১৯৭৮, বাগবাজার রামকৃ্ণ মঠের 'সারদাননা ছলে" নিয়মিত রবিবাপরী4 কথামত পাঠ ও ব্যাখ্যার 
প্রারস্তে ফলহারিণী-কালিকাপুজ। উপলক্ষে আালোচন!। ঞ্সপ্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। 


দিশ বেদাস্ত-সন্প্রদায় 
ডক্লুর রম! চৌধুরী 
( নবম পর্যায় ) 
ভ্রীপতির 'বিশেবা্বৈতবাদ 


শঙ্করের অতুযগ্র অসমসাহসী অতি-কঠোর 
অতি-ছুর্বোধ্য নির্ভেজাল নিঃশর্ত আপস- 
বিহীন” উপমাহীন “কেবলাদৈতবাদে'র 
প্রথর প্রচণ্ড আলোকে অন্ধচক্ষু পরবর্তী সকল 
বৈদাস্তিকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যই যেন 
হয়ে দাড়াল সেই সর্বগ্রাসী “একের সর্বত্র সর্বদা 
এবং সর্বাবস্থায় প্রসারিত লোলুপ ও করাল হত্য 
থেকে নিজেদের ব্যক্কি-সত্তাকে ব্যক্তি- 
ত্বাতগ্াকে ব্যক্তি-মর্যাদীকে যে কোনোক্রমে 
রক্ষা করা; এবং সেই “একে"র পারে নির্ভয়ে 
নিশ্চিন্তে নিদিধায় নিজেদের যোগ্য বিশেষ 
স্থানটি ক'রে নেওয়া । আর বিনাশ নয়, 
বিকাশ) আর লুপ্তি নয়, পূতি; আর মরণ 
নয়, জীবন--ব্যক্তির পরিপূর্ণ জীবন সমষ্টির 
পার্খে; অংশের পরিপূর্ণ মহিমা অংশীর পার্খে; 
কার্ধের পরিপূর্ণ স্থিতি কারণের পার্থ) গুণের 
পরিপূর্ণ প্রকাশ দ্রব্যের পার্খে। বস্ততঃ, 
“একের কথা ত বলতে পারেন কেবল 
£এক+ই ) “বহু”র কথা “বহু” । এক্ষেত্রেও ত 
ঠিক তাই ঘটল--একে*র কথা বলার মত 
ছুঃসাহসী জন ত আমর পেলাম কেবল 
এককেই, কেবল শঙ্করকেই। কিন্তু “বহু'র 
কথা বলবার জন্য পেলাম “বহু'জনকেই-- 
বন্ততঃ, শঙ্কর ব্যতীত অন্যান সকল 
বৈদাস্তিককেই ; এবং যা পূর্বেই বল! হয়েছে, 
একবাদী শঙ্কর হয়ে পড়লেন বেদান্তের ক্ষেত্রে 
নিতান্তই একাকী, নিতান্তই নিঃসঙ্গ, নিতান্তই 
,একঘরে”। তাঁর পরবর্তী স্ুবিশীল ও 


সুনিগুঢ় বেদাস্ত-দর্শন স্তপ্রতিঠিত, স্ববিস্তত্ত এবং 
ন্বপ্রসারিত হল একমাত্র শঙ্করের “কে বলাঘৈত- 
বাদে'র বিদ্ধেই অন্ত্রধারণ ক”রে। কেবল 
“অভেদ+ ! “কি সর্বনেশে অলুক্ষুণে” কথা--যেমন 
ক'রে পার আন “ভেদ্র*কে_এবং সেই 
“ভে্কে আনবার প্রচেষ্টা কতই ন! বিবিধ- 
বিচিত্র; কতই না আশ্র্জনক ও কৌতু- 
হলোদ্দীপক ; কতই না ভাব-ভাবনাপ্রস্থত ও 
আবেগোচ্ছণাস-রণিত। কারণ, শঙ্কর যে 
“একাই একশ"তীকে ধরাশায়ী করতে 
পরবর্তী সকলে যে যেদিক থেকে পারেন তীর 
নিক্ষেপ করেছেন সবেগে এবং কতই না নব 
নব গুণশক্তিবিভূষিত সেই সকল তীর । তাতে 
শঙ্করের অভ্রভেদী একত্ব-বর্সেঃ অদ্বৈত-ছুর্গে 
বিন্দুমাত্রও আঘাত লেগেছে কি না জানি না 
কিন্ত একথা স্থির জানি ষে, প্রত্যেকটি তীরই 
স্ব স্ব গৌরবে, স্ব স্ব সাহসে, স্ব স্ব আত্ম- 
বিশ্বাসে, স্ব স্ব প্রাণশক্তিতে ভরপুর, 
নিঃসন্দেহে । 

এরূপ একটি ছুঃসাহসী আত্মবিশ্বাসী জন 
হলেন “বিশেষাদৈতবাদী” শ্রীপতি | সত্যই মনে 
হয়, কি প্রবলপবাক্রাস্ত জন তিনি! কারণ, 
কোথায় বা শঙ্কর, আর কোথায় বা শ্রীপতি ! 
এমন কি, শঙ্করবিরোধী স্ুপ্রসি্ধ রামাজ- 
নিষ্বার্কাদির ন্যায়ও ত নেই তার কোনো তর্ক- 
কুশলত| ; নেই কোনো নূতন তত্বাবিষার- 
ক্ষমতা) নেই কোনো হুদ্রপ্রসারী আর্ধনুষ্টি। 
অথচ নূতন কিছু বলবার মোহে, তিনি যে ভাবে 


শ্রাবণ, ১৩৮৫ ] 


নির্ভয়ে কোনোদিকে দৃকপাত না ক'রে একটি 
নব-বেদাস্ত-সম্প্রদায়স্থাপনে ব্রতী হলেন, ? ত! 
আরষাই হোক না কেন, সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে বাধ্য যেহেতু তার আবি- 
তাবের পূর্বে শঙ্করবিরোধীরা সমন্ত সম্ভাব্য পক্ষ 
বা বিকয্পই ত যেন শেষ ক'রে ফেলেছেন 
বলেই বোধ হচ্ছিল। অথচ পরমোৎসাহে এবং 
অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে শ্রীপতি বের করেই 
ফেললেন আরেকটি নৃতন পক্ষ বা বিকল্প-_তার 
অত্যন্ত অভিনব, অত্যন্ত অদ্ভুত, অত্যন্ত 
অবিশ্বান্ত “বিশেষাদৈতবাদ” দ্বার! । 
তিনি আমাদের চিরনমন্ত_তার এই 
চিত্তচমৎকারী মতবাদের জন্য । শেষ পর্যস্ত 
তা যুক্তির কপ্টিপাথরে সোনা হয়ে দাড়াতে 
পারুক, বা নাই পারুক। 

অন্ঠান্ত ক্ষেত্রে যেরূপ, এ ক্ষেত্রেও ঠিক 
সেইরূপই, শ্রীপতির পুণ্যজীবনী আমাদের 
নিকট প্রায় অজ্ঞাীতই বলা চলে যেটুকু তার 
সম্বন্ধে জানা গেছে, তা থেকে এইমাত্রই বল৷ 
চলে যে, সম্ভবতঃ তিনি তেলেগুভাষাভাষী 
কৃষ্ণা-গোদাবরী অঞ্চলস্থ “আরাধ্য ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। তার ব্রক্ষ্বত্রভান্তের প্রত্যেক 
পাদের শেষে (001021901) তিনি আীপতি- 
পণ্তিতাচার্য:, বা শ্রপতি-পপ্ডিত-ভগবৎ- 
পাঁদাচার্যঃ, বলে নিজেকে উল্লেখ করেছেন 
এইভাবে £ “ইতি ্রীমদ্যতিব্রজ-পরিবৃঢ়-্র- 
পতি-পপ্তিত-ভগবৎপার্দা চার্যক ত-ভেদাভেদাত্মক- 
বিশেষাদ্বৈত-সিন্ধান্তস্থাপকে বৈয়াসিকব্রঙ্গ- 
মীমাংস'-হৃত্রার্থপ্রকাশকে শ্রীকরভাস্তে+'"".". 
ইত্যাদি। 

কেবল প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের শেষে 
(0০190107-4) একটি নূতন বিশেষণ সংযুক্ত 
করা হয়েছে । সেটি এরপ-_ 

£জীমক্সিরাভার- বীরশৈব- যতিব্রজ-পরিবৃড়- 


দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় 


৩৪৩ 


শ্রীপতি-পশ্ডিত-ভগবত-পাঁদীচার্যকত-..১ইত্যা্দি। 

এরূপে, আমর! দেখি যে শ্রীপতি নিজেকে 
নিজেই অভিহিত করেছেন এই ভাবে :£__ 

শ্ীমন্-নিরাভার-বীরশৈব-যতিব্রজপরিবৃঢ়- 
প্রীপতি-পণ্ডিত-ভগবদ্াচার্য: | 

এস্থলে, “নিরাভার£ শব্ষের অর্থ হল: 
যিনি ছুঃখক্রেশরি্ট সংসারভার থেকে মুক্ত, 
অথব সন্গাসী | “যতিব্রজপরিবৃঢ়ঃ শব্দের অর্থ 
হলঃ যিনি সন্াসিগণকর্তৃক পরিবেষ্টিত। 
অতএব, প্রীপতির নিজের বর্ণনা থেকেই জান! 
যায় যে, শ্রীপতি নিজেই যে কেবল প্রখ্যাত 
সঙ্গ্যাসী ছিলেন, তা-ই নয়; সেই সঙ্গে সঙ্গে, 
তিনি বনু প্রখ্যাত সন্গ্যাপী কতৃক পরিবৃতও 
হয়ে থাকতেন সর্বদা অর্থাৎ, তিনি একজন 
তুল্য প্রখ্যাত “গুরু'ও ছিলেন, যিনি শিল্রূপ 
বহু প্রখ্যাত জল্্যাসী কক নিত্যই পরিবৃত 
হয়ে থাকতেন এবং পূজিত হতেন। 

উপরে যা বলা হ'ল, শ্রীপতিকে বলা হত 
'আরাধ্য-্রান্ষণণ এবং সেই সঙ্গে, তাঁকে 
“দরেশিক+ও বলা হ'ত। “আরাধ্য, শব্দটির 
অর্থ হল «পূজার, ; এবং প্রপতি শ্বয়ং “আরাধ্য 
শব্ঘটিকে “আচার্য শব্দটির সঙ্গে সমার্থক ব'লে 
গ্রহণ করেছেন; এবং “দেশিক” শব্ঘটিরও সেই 
একই অর্থ (অর্থাৎ “আচার্ধ ) করেছেন__ 
যখন তিনি এই ছুটি শব্দের দ্বার! শ্রীক্* 
শৈবাচার্ধকে প্রণতি নিবেদন করেছেন। 
সাধারণতঃ “আচার্য বলতে আমরা তাকেই 
বুঝি, যিনি গুরুরপে শিল্পের শিক্ষাদান 
করেন) এবং জ্ঞানিবূপে নূতন তত্ব প্রপঞ্চিত 
করেন। বলাই বাহুল্য, প্রীপতি এই ছুই 
অর্থেই “আচার্য-পদের পরিপূর্ণ অধিকারী । 

সাধারণতঃ, শৈবদের তিনটি সম্প্রদার়ে 
বিভক্ত কর! হুয়__সামান্ত-শৈব, মিশ্র-শৈব ও 
শুদ্বশৈব। সামান্ধ-শৈব ও মিশ্র-শৈবের! 
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উদ্বোধন 


শিব ও বিষু উভয়েরই পৃজা করেন; কিন্ত 
শুদ্বশৈবেরা কেবলমাত্র শিবেরই পুজা 
করেন। 

বীর-শৈবেরা এই তিনটি সম্প্রদায়ের 
একটিরও অন্তর্গত নন। তীরা অবশ্য শুদ্ধ- 
শৈবদের শ্তায় কেবলমাত্র শিবেরই উপাসনা 
করেন। কিন্তু শুদ্বশৈবদের সঙ্গে তাদের 
বু প্রভেদও আছে। যথা, বীর-শৈবের! 
দেহে, অর্থাৎ প্রায়শঃই মন্তকে বা কে দৃশ্যমান 
ও দৌছুল্যমান পিঙ্গচিহ ধারণ করেন, যা এক 
স্থান থেকে অন্ত স্থানে বহন ক'রে নিয়ে যাওয়া 
যায়; শুদ্-শৈবের! তা করেন ন]। 

শ্রপতি 001090101 ব্যতীত তার ব্রহ্সত্র- 
ভাস্তের স্বরচিত প্রারম্ভিক ক্লোকেও নিজেকে 
“যতি” ব'লে উল্লেখ করেছেন (ক্পোক ১১)। 

শ্রপতির আবির্ভাব সময়ও নিশ্চিতভাবে 
জানা যায় না। তিনি তার ব্রন্হ্ত্রভাস্তে 
ভেদবাদী বৈদাস্তিক মধ্বের মত খণ্ডন 
করেছেন। মধ্ৰ শ্্রীষ্টায় দ্বাদশ শতাব্দীতে 
বি্ধমান ছিলেন। সুতরাং পতি যে সেই 
সময়ের পরবর্তী ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য । 
পুনরায়। কন্নাদনিবাপী বীরশৈব কবি 
গুবিয়মন্্স শ্রীষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীর প্রারস্তে 
১৫১৩ শ্রীষ্টান্ষে রচিত তার “ভাবচিস্তারত্ে। 
শ্রপতিকে '্ীপতিদেব' ব'লে প্রণতি নিবেদন 
করেছেন। সেজন্ঠ,। এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া চলে যে, শ্পতি খ্রীষ্টীয় ঘাদশ ও ষোড়শ 
শতাব্দীর মধ্যে সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে 
ভারতভূমি ধন্য করেন। 

শ্রীপতির একটিমাত্র গ্রন্থের কথাই আমরা 
জানি। অর্থাৎ, তার সুবিখ্যাত ব্রহগসথত্রভা্ 
ভ্ীকর-ভাম্ত'। অবশ্য কথিত আঁছে ষে, তিনি 
ঈশোৌপনিষদ ও গীতার ভাস্তও রচনা করে- 
ছিলেন। তিনি এই সুবিশাল শ্্রীকর-ভায়ে"র 


[ ৮০তম বর্ব-_-৭ম সংখ্যা 


প্রত্যেক পাদের শেষে (0০01090001-এ ) স্বয়ং 
এই গ্রন্থের নামোল্লেখপূর্ক বলেছেন ; 
“বৈয়াসিক- ব্রহ্গ- মীমাংসা- হ্ত্রার্থ প্রকাশকে 
শ্রীকর-ভায্ে”.ইত্যাদি। *ভ্ীকর” শব্ের 
অর্থ “শিবংকর? অথবা শুভকাঁরী বা “শিব” 
গ্রন্থের প্রারস্তেও শ্রীপতি নিজেই নিজের এই 
্ষসত্র-ভায়কে «শিবংকর ব'লে উল্লেখ 
করেছেন £ “অগন্ত্য-মুনি-চন্ত্রেণ কৃতবৈয়াসিকাং 
শুভাম্‌। হত্রবৃত্তিং সমালোচ্য কৃতং ভাস্তং 
শিবংকরম্‌ ॥/ (১৬) 
_ এর থেকেই স্পট প্রমাণিত হয় যে, এই 
ভাস্কের উদ্দেশ্ই হ'ল শিবই যে পরত্রহ্ম, তা 
প্রমাণিত করা; এবং সেজন্যই এর নাম 
“শ্বীকর-ভাম্ত” অথব। “শিব-ভাম্ত”। বিশেষ 
করে, এই অন্থপম গ্রন্থটি বীর-শৈব- 
সম্প্রদায়-তত্বান্সারী ; এবং এতে বীর-শৈব- 
সম্প্রদায়ের ছুটি প্রধান তর্ব_অষ্টাবরণ” এবং 
“ষটৃস্থলে'র বারংবার উল্লেখ আছে। সুতরাং 
নিঃসংশয়ে বল! চলে যে, *শ্রীকর-ভাস্ত” বীর- 
শৈব-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক বেদাস্ত-ভাম্ত। 
সাধারণতঃ “্রীকর'-ভায্ভের ভাষা সহজ- 
সরল এবং বৃহৎ-বৃহৎ্-সমাস-রহিত হলেও, 
দুর্ভাগ্যবশতঃ, স্থানে স্থানে কঠিন ও দুর্বোধ্য 
হয়ে পড়েছে । তা সত্বেও ণশ্রীাকর-ভাস্কে” 
শীপতির গভীর দার্শনিক জ্ঞান, স্ুুতীক্ষ 
নৈয়ায়িক বুদ্ধি, পুঙ্থান্ুপুঙ্খ (বিচারশক্তি, 
ছুলজ্বয তর্কপ্রণালী প্রভৃতি বহুবিধ গুণের 
স্থন্দর পরিচয় পাওয়। যাঁয়। তিনি তার ভাসে 
বেদ উপনিষদ স্বতি পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি 
থেকে অজন্ন বাক্য উদ্ধত করেছেন স্বীয় 
মতবাদের প্রমাঁণরূপে ) এবং পূর্ববর্তী বনু 
জ্ঞানি-গুণিজনের নামোর্লেখ ক'রে তাঁদের 
মতবাদ গ্রহণ অথবা খণ্ডন করেছেন। এর 
থেকে তার অগাধ পাগ্ডিত্যের কিছু প্রমাণ 


শ্রাবণঃ ১৩৮৫ ] 


পাওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ তার প্রগাঁড 
ন্যায়-জ্ঞান। তিনি তার “আীকর-ভায়ে? ৬৯টি 
গ্যায়ে'র উল্লেখ করেছেন-__যথা, 'দ্প্ধ-পট- 
হ্যায়, “দধি-ক্ষীর-্যায়। “নদী-সমুদ্র-ন্তায়” 
তভ্রমর-কীট-্যায়, লোহ-রসাদি-্যায়”, 
“বীজান্কুর-ন্তায়', “অন্ধ-পরম্পরা-ভ্তায়?। 'গো- 
বলীবর্দ-ন্যায়”, “অরুন্ধতী-ন্যায়', “সমুদ্র-তরক্গ- 
ন্যায়, ইত্যাদি ; যেস্কুলে, স্বয়ং শঙ্করও ২৫টির 
অধিক ন্যায়ের উল্লেখ করেননি । 
প্রীকর-ভাক্কে'র প্রারস্তে যে ১৬টি শ্লোক 
আছে, তাতে শ্রীপতি প্রথমেই শিবকে নানা- 
ভাবে স্ততি ও প্রণতি নিবেদন করেছেন; পরে 
স্বীয় ভাস্কে নানারপ প্রকৃষ্ট বিশেষণে বিভূষিত 
করেছেন; এবং পরিশেষে এই ভাম্-রচনার 
মূল উদ্দেশ্ত বিবৃত করেছেন সগৌরবে £ 
ভ্রীবৈয়াসিক-্রক্মহবত্র-পদ-মু- 
খ্যার্থং শিবান্ুগ্রহাৎ 
ভাস্তং শ্রীকর-নামকং ভবহরং 
ছুর্বাদিগর্বাপহম্। 
শ্রীমন্দ্রীপতি-পত্তিতেন্ত্র-যতি না 
ব্যাচক্ষতে সাম্প্রতম্‌ 
সর্বানর্থ-বিনাশকরং বুধ-ন্ুতং 
তত্বার্থ-বোধাকরম্‌ ॥ 
অশেযোপনিষৎ-সার-বিশেষাদ্বৈত-মগ্ুনম্‌। 
শিব-জ্ঞান-প্রদং স্থত্র-ভায্ং জয়তু সর্বদা ॥ 
বেদ্দাগমার্থ-তত্বজ্ঞ-শৈবানাং 
মোক্ষ-কাজ্জিণাম্‌। 
বৈদ্দিকানাং বিশুদ্ধানাং এতদ্ভাস্তং 
হি কল্পকম্॥ 
শ্রত্যেকদেশ-প্রামাণ্যং দ্বৈতাদ্বিত-মতাদিযু। 
দ্বৈতাদৈতমতে গুদ্ধে বিশেষাদ্বৈতসংজ্িকে । 
বীরশৈবক-সিদ্ধান্তে সর্ব-শ্রুতি-সমন্থয়ঃ ॥ 
(১১১৫) 
পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ। 


অর্থাৎ প্রীশিবের অনুগ্রহে 


দশ বেদান্ত-সন্প্রদায় 


৩৪৫ 


সান্নাসী শ্রীপতি শ্রীকর' নামক ভাম্ত অধুন 
রচনা করেছেন-_ 

(১) যেভায্ত, ব্যাসপ্রণীত-বক্ষস্থত্রের মুখ্য 
অর্থন্বরপ ; (২) যে ভাস্ত সংসারত্রাতা ; 
(৩) যে ভাষ্ত অসত্যবাদিগণের গর্ব হরণ 
করেছে; অর্থাৎ তাদের বাক্য বা তত্বের 
মিথ্যাত্ব প্রমাণ করেছে; (৪) যে ভাস্য সকল 


অনর্থ বিনষ্ট করেছে; অর্থাৎ অজ্ঞান বা 
অবিস্তা, তজ্জনিত বাসনা-কামনা, এবং 
তজ্জনিত ছুঃখরেশ, পাপ-তাপ দূর 


করেছে; (৫) যে ভাস্য প্রাজ্ঞজন কর্তৃক 
পূজিত হয়েছে; (৬) যে ভায় তত্বজ্ঞানের 
আধার; (৭) যে ভাগ সকল উপনিষদের 
সারম্ববপ ) (৮) যে ভাম্ত এঁবশেষাদ্বৈত- 
মতবাদের অলঙ্করণ সাধিত করেছে) 
(৯) যে ভায় শিবজ্ঞান প্রদান করেছে) 
(১০) যেভায্ত সর্বদা জয়যুক্ত হবে। 

বেদজ্ঞ মোক্ষকামী বিশুদ্ধ বৈদিক শৈবদের 
জন্যই এই ভাস্ত রচিত হয়েছে। দ্বৈতাইৈত- 
মতবাদসমূহে শ্রুতির একাংশেরই কেবল 
প্রামাণ্য পাওয়া যায়। কিন্ত বীরশৈব- 
সিদ্ধান্তরূপ “বিশেষাদ্বৈত'-মতবাদে সকল 
শ্রুতিরই সমঘ্বয় ঘটেছে। | 

অবশ্ঠ, প্রাজ্ঞজনই বিচার করবেন, আত্ম- 
শক্তিতে বিশ্বাসী প্রীপতির এই সকল দাবী 
ন্যায়সঙ্গত কি না। আমরা কেবল এইটুকুই 
বলব যে, পৃথিবীর নবচিন্তার ক্ষেত্রে শ্ীপতির 
মতবাদও নিশ্চয় একটি নব-দান, তার পরিপূর্ণ 
মূল্যায়ন শেষ পর্যন্ত যা-ই হোক না কেন! 

অন্ান্ত বৈদাস্তিকির ভ্চায়, শ্রীপতিও 
ব্রঙ্গ/কে শ্রেষ্ঠ তত্ব, মহত্ম সত্য, বৃহত্তম সত 
বলে গ্রহণ করেছেন; এবং সাম্প্রদায়িক দিক 
থেকে তার মতে শিবই হলেন ব্রহ্ম, যা পূর্বেই 
বলা হ'ল। তিনি তার ভাগের গ্রারস্তেই 


৩৪৬ 


(১/১।১ সুত্রভাস্তে ) এইভাবে 'ব্রহ্ধণ ও “জীবের 
মধ্যে প্রভেদ করেছেন ঃ 

“বেদাগমোভয়-বেদান্ত-প্রতিপাদিত-স্বাভা- 
বিকানস্ত-শক্তি-বিশিষ্ট-জগছুভয়-কারণ-পশুপাশ- 
নিয়ামক-সকল-নিফল-সুল-হু্ম- চিদচিৎ-প্রকা- 
শক-সত্য-জ্ঞানানন্ত- কল্যাণ-গুণ- বিভবাশ্রয়ত্বং 
্রন্মত্বম । অনাদি-স্বাভাবিক-মারাপাশ- 
বন্ধ-ঘোরাপার-নিস্তার-সংসার-ব্যাপার-তাপ- 
ব্রয়ানল-দংদহমান-নানা-শরীর-প্রবেশ-নির্গমন- 
বর্ণাশ্রমাভিমান- বিশিষ্ট- কাম- ক্রোধাগ্যুহ্যত- 
স্থখ-ছুঃথাশরয়ত্বং “জীবত্বমূঃ |” (১১১) 

অর্থাৎ ব্রন্মের লক্ষণ প্রধানতঃ এপ £ 

(১) ব্রহ্ম বেদ, আগম এবং বেদান্তের 
একমাত্র প্রতিপান্ঠ বস্ত ; (২) ব্রহ্ম স্বাভাবিক 
অনস্তশক্তিবিশিষ্ট ; (৩) ব্রহ্ম জগতের অভিন্ন 
নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; (৪) ব্রহ্ম পশ্ু- 
পাশ” অথব। জীবের “বন্ধ” বা বন্ধাবন্থা অথবা 
সংসারদশার কারণ জীবেরই নিজের অতুক্ত 
সকাম কর্মাহুসারে ; (৫) ব্রহ্ম চিৎ ও অচিৎ্, 
জীব ও জগতের হৃঙ্ম গুল রূপের ধারক ও 
প্রকাশক) (৬) সত্য-জ্ঞান-প্রমুখ অনন্ত- 
কল্যাণগুণমণ্ডিত ইত্যাদি । 

অপর পক্ষে, জীবের লক্ষণ প্রধানতঃ 
এরূপ £ (১) জীব অনাদি স্বাভাবিক-মায়া- 
পাঁশবদ্ধ; (২) জীব ঘোর অপার নিস্তরণীয় 
সংসার-ব্যাপারজনিত তাঁপত্রয়ের অগ্নিতে 
পুনঃপুনঃ দগ্ধ ) (৩) জীব নান! শরীরে প্রবেশ 
ও নির্গমন-জনিত, অর্থাৎ জন্ম ও মরণজনিত, 
বর্ণাশ্রমমূলক সক্কীর্ণ অহঙ্কার, অথবা অহং-মম- 
বোধদুষিত ) (৪) জীব কাম-ক্রোধ-লোভ- 
মোহ-মদ-মাৎসর্যূপ ফড়রিপুচালিত ;) (৫) 
জীব নুখ-দুঃখ-ভাগী। 

এই সকল লক্ষণের কথা সাধারণতঃ 
সকল সশ্রদায়ের বৈদাস্তিকেরাই সমন্বরে 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ধ--ম সংখ্যা 


বলেছেন। যেমন, সকল বেদাস্ত-সম্প্রদায়ের 
মতেই ধর্ম বা কর্ম নয়, একমাত্র ব্রহ্মই সকল 
শাস্ত্রের গ্রতিপান্ত বিষয়। এ বিষয়ে বিশদ 
এবং যুক্তিসঙ্গত আলোচনার স্থত্রপাত করেন 
স্বয়ং শঙ্কর “চতুঃসৃত্রী”র শেষ সথত্র “তত সমঘবয়াৎ 
(১১৪) -এ; এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হন যে, “তম্মান্ন প্রতিপত্ভি-বিধিশেষতয়া শাস্তর- 
প্রমাণকত্বং ব্রহ্ষণঃ সম্ভবতীতি | অতঃ স্বতন্ত্রমেব 
ব্রহ্ম শান্ত্রপ্রমাণকং বেদান্ত-বাঁক্যসমন্বয়ার্দিতি 
সিদ্ধম্‌।, (১১৪ শঙ্করভাস্ত ) 
অর্থাৎ ব্রহ্ধা কোনো বিধির বিষয় নন, 
কর্মের মত,_এমন কি, জ্ঞান-বিধিরও বিষয় 
নন। বরং সমগ্র বেদাস্তশান্ত্র সমন্বিত হয়ে, 
একত্রিত ভাবে, ব্রক্ষকে স্বতন্ত্র তত্বূপেই 
গ্রমাণিত করে-_বিধির অঙ্গরূপে নয়। 

তারপরে, অন্তান্ত বৈদাস্তিকরাও এই 
সিদ্ধান্তই সাধারণভাবে গ্রহণ করেন। সেই 
দিক থেকে শ্রীপতিও তাদের সঙ্গে একমত। 

পুনরায়, সকল একেশ্বরবাদী ও ত্রিতত্ববাদী 
বৈদাস্তিকের মতেই ব্রহ্ম সণ ও সবিশেষ, 
নিগুণ ও নিবিশেষ নন। শ্রীপতিও এই 
মতবাদ সানন্দে গ্রহণ করেছেন; এবং তার 
মতেও ব্রহ্ম অনন্ত-কল্যাণ-গুণ-মণ্তিত ; এবং 
সকল হেয়-গুণ-রহিত। প্রথম দিক থেকে, 
তার ছুটি রূপ ঃ ভীষণ ও মধুর, “ঘোরা? 
ও “অঘোরা/। প্রথম রূপে, তিনি “রুদ্র 
দিতীয় রূপে, তিনি 'সোম+। 

শাস্ত্রে বশ্ট কোনো কোনো স্থলে ব্রঙ্গকে 
“নিগুণ' রূপেও বর্ণনা করা হয়েছে । অন্ান্ত 
ব্রিতত্ববাদদী বৈদাস্তিকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে 
শ্রীপতিও বলেছেন যে, তার কারণ হ'ল 
তিনটি : 

প্রথমতঃ ব্রহ্ধ ব্বভাবতঃই সকল-হেয়- 
গু-বঞ্জিত এবং কেবল সেই দিক থেকেই 


শ্রাবণঃ ১৩৮৫ ] 


তিনি নিগুণ। 

ঘিতীয়তঃ বর্ম সত্ব রজঃ ও তম: প্রকৃতির 
এই  ন্রিগুণবিহীন-_«গুণশবধ-প্রয়োগাভাবেন 
সত্বাদিগুণত্রয়াভাব-পরত্বাৎ ৷” (১১১) 

অর্থাৎ ব্রিগুণাত্সিক1 জড়া প্রকৃতির সত্ব 
রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গু৭ ব্রন্মে নেই 
বলেই, এই অর্থেই কেবল তীকে নিগুণ বলা 
ষেতে পারে। 

তৃতীয়তঃ ব্রন্গের ছুটি রূপ, অমূর্ত বা 
অপ্রকাশিত, এবং মূর্ত বা প্রকাশিত। সৃষ্টির 
পূর্বে ব্রন্ম নামরূপাদিরহিত হয়ে কেবলমাত্র 
্বীয় সততাতেই স্বয়ং স্থিতি করেন; এবং সেই 
সময়ে তার গুণ শক্তি কার্ধ অংশ পরিণাম প্রভৃতি 
ত্বগতভেন্দ অপ্রকটিত অবস্থায় তাঁর মধ্যেই 
তীর সঙ্গেই বিলীন হয়ে থাকে এক ও অভিন্ন- 
রূপে । সেজন্য, সেই অর্থেই কেবল, সেই সময়েই 
কেবল, তাঁকে বলা যেতে পারে “একমেবা- 
দ্বিতীয়ম” (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬।২।১), 
কেবলোনিগুণশচঠ . (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌ 
৬১১) প্রভৃতি । অবশ্য, প্রকৃতকল্পে, এই 
অমূর্ত অবস্থাতেও ব্রহ্ম সত্য সত্যই “নিগু ণ' 
হয়ে পড়েন না, যেহেতু তার অস্তশিহিত গুণ 
শক্তি প্রভৃতি সেই সময়েও তার স্বগতভেদ- 
বূপেই তার মধ্যেই বিদ্যমান থাকে তার 


শাশ্বত গুণ শক্তি প্রভৃতি রূপেই। কেবল 
তখন তাদের স্বতন্ত্ররূপে জানা যায় ন!। 
এরূপে, রামাহজ-নিশ্বার্কাদির ন্যায় 


প্রপতির মতেও ব্রহ্ম সর্বদা সর্বাবস্থাতেই সত্য 
সত্যই “সগ্ডণ-্ষধর্মীণাম, অনিষিদ্ধত্বাৎ, 
(১১।১)- ত্রহ্ষের গুণশক্তিসমূহকে মূর্ত-অমূর্তরূপ 
কোনো অবস্থাতেই নিষিদ্ধ বা অস্বীকার করা 
যায় না। মূর্ত-অবস্থায় ব্রহ্ম যে সগুণ ও সবিশেষ, 
তা সর্বজনবিদিত সত্য। অমূর্ত-অবস্থায়, 
অবশ, আপাতদৃষ্টিতে ব্রহ্মের গুণ-শক্তির 


দশ বেদাস্ত-সন্প্রদায় 


৩৪৭ 


প্রকাশ থাকে না। কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে পূর্বেই 
যা বল হ₹ল, সেই সময়েও ব্রহ্ম নিজের গুণ- 
শক্তিকে নিজের মধ্যেই বিলীন কবে রেখে 
দেন কিন্ত তাদের ধ্বংস করে দেন না। 
সেজন্য সেই অমূর্ত-বূপেও ব্রহ্ম প্ররুতপক্ষে 
“সগুণ-সবিশেষ/-রূপেই বিরাজ করেন--এই 
কথা শ্রীপতি বিশেষ জোরের সঙ্গেই উদাহরণ 
দিয়ে বলছেন : অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায়, 
চৃঙ্ছকের লৌহ-আকর্ষণশক্তির ন্যায়, 
পরমেশ্বরের গুণ ও শক্তিও জ্ঞাত হোক বা 
অজ্ঞাতই হোক, ব্যক্ত হোক বা অব্যক্তই 
হোক, সর্বদাই তার মধ্যে গুণ ও শক্তিরূপেই 
পূর্ণবিরাজিত। 

যদি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, সর্বজ্ঞ- 
সর্বশক্তি-সর্বব্যাগী বর্ম মূর্ত-অমূর্তরূপ দুইটি 
বিভিন্ন রূপে বিরাঁজ করতে পারেন কিভাবে? 
তার উত্তর হ'ল এই যে, জড়া প্রকৃতি যদি 
অমূর্ত ও মূর্ত এই ছুই রূপেই স্থিতি করতে 
পারে, অর্থাৎ মহৎ ( অনূর্ত) ও জগৎ (মূর্ত) 
রূপে তা হলে সর্দশক্তিমান পবমেশ্বরই বা তা 
পারবেন না কেন? 

অবশ্য এতে নিবিকাররূপে সর্বত্র স্বীকৃত 
ব্রঙ্গে সবিকারত্ব এসে যাবে কি না_অনিবার্ষ 
ভাবেই-__এ প্রশ্নের উত্তর নেই, যা পূর্বেই বলা 
হয়েছে। 

পুনরায়, ব্রিতববাদী রামাচজ-নিম্বার্কাদির 
ন্যায় শ্রীপতির মতেও একমাত্র ব্রন্মই জীব- 
জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। 
১/১।১ সুত্রভান্তে শ্রীপতি এ বিষয়ে সমস্ত বিরুদ্ধ 
মতবাদকে পূর্বপক্ষরূপে উপস্থাপিত ক'রে 
খণ্ডন করেছেন যুক্তিসর্ত ভাবে এবং এই 
স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, একমাত্র 
্্মই বিশ্ব্দ্মাণ্ডের “জন্মাদি'র কারণ 
'জল্মাগ্ন্য যতঃঃ (ব্রহ্মতত্র ১১২ )-- ধার থেকে 


৩৪৮ 


বিশ্বব্ন্মীপ্ডের জঙ্ম-গ্ররৃতি হয়েছে, একমীত্র 
তিনিই ব্রঙ্ধ। “জন্মাদি' শবের পূর্ণ অর্থ হ'ল £ 
জন্ম স্থিতি লয় তিরোধান (বন্ধ) ও অনুগ্রহ 
(মোক্ষ)। 

সিদ্ধাত্তস্ত সর্বাধিঠান-সচ্চিদানন্দ-ষট্স্থল- 
পরশিব-বদ্ণ এব জগজ্জস্মাদি-কারণত্ং 
যুক্তম্‌।” (১১২) 
অর্থাৎ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল 
যে, সকলের অধিষ্ঠানস্বরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ 
ষটস্থলস্বরপ পরশিবরূপ পরব্রহ্ষই জগতের 
জলগ-গ্রভৃতির কারণ হওয়া যুক্তিযুক্ত । ( “ষট্স্থল' 
--শবটির ব্যাখ্যা পরবর্তী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য )। 

জন্মাদি' শব্দটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে উপরে 
বল। হয়েছে যে, এর অর্থ ব্রদ্ধ বিশ্বব্হ্ষাণ্ডের 
তৃপ্টি-স্থিতি-লয়-বন্ধ ও মোক্ষের কারণ। এই 
হল ব্র্মের পাচটি প্রধান কার্য বা “কৃত্যপঞ্চক? | 
সেজন্য ব্র্ধ সক্রিয়, অধৈতবেদাস্ত-মতানুযায়ী 
নিষ্কিয় নন। 

নিবিকার ব্রহ্ম কিরপে সক্তিয় হতে 
পারেন, নিজের নিবিকারত্ব রক্ষা ক'রে-__ এই 
উত্তরবিহীন প্রশ্নের আলোচনা পূর্বে করা 
হয়েছে । এন্থলে, আরেকটি তুল্য মূলীভৃত 


প্রশ্ন উত্থাপিত করা যেতে পারে। সেটি 
হ'ল এই : 
ভারতীয় দর্শনের অন্ততম মূলভিত্তি 


«কর্মবাদ? অনুসারে জীব নিজের বন্ধ ও 
মোক্ষের জন্য নিজেই সম্পূর্ণূপেই দায়ী__ 
যেহেতু অজ্ঞানকবলিত জীব তার নিজেরই 
সকাম কর্মের অবশ্ঠভাবী ফলরূপে 
বারংবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ক'রে অশেষ 
দুঃখক্লেশভাগী হয় এবং এই ত হ'ল “বন্ধ”, 
“বদ্ধাবস্থা” বা “সংসারদশ1” | পুনরায়, স্ুবুদ্ধি- 
সম্পন্ন জীব অজ্ঞানের হুত্ত থেকে পরিত্রাণ 
নাভ ক'রে তারই ফলস্বরূপ বাঁসনা- 


উদ্বোধন 


| ৮০তম বর্ষ-_৭ম সংখ্যা 


কামনীকে জয় ক'রে নিষ্ীম-কর্ম-সাধন, এবং 
জ্ঞান-ভক্তি প্রমুখ বিভিন্ন সাধন কঠোরভাবে 
অভ্যাস ক'রে মোক্ষের অধিকারী হয়ে জঙ্গ- 
জন্সান্তর বা সংসার-চক্র থেকে মুক্তিলাভ 
করে। সেজন্য ভারতদর্শনসার শ্রীমদ্ভগবদ- 
গীতার সেই অনুপম উৎসাহ-উদ্দীপনা-জনক 
মহাঁবাণী__ 

উদ্ধরেদাত্মনাত্মীনম” ইত্যাদি (গীতা 
৬।৫)। “নিজেই নিজের উদ্ধার সাধন কর+__ 
অনুসারে, জীব নিজেই সবকিছু করছে 
নিজের অন্ত- ঈশ্বরের কার্য বা! স্থান এক্ষেত্রে 
কোথায়? বস্ততঃ স্থ্টি ও মুক্তি, যা থেকেই 
পঞ্চকৃত্য” হুট হয়েছে-__সবই জীবের নিজেরই 
কর্মীহ্যায়ী সম্পূর্ণরপেই । তা হ'লে? 

তা হ'লে এক্ষেত্রেও এই মূলীভূত প্রশ্নের 
সত্যই কোনে যুক্তিসঙ্গত উত্তর নেই । একটি 
উত্তর অবশ্ঠ ত্রিতত্ববাদদী বৈদবাস্তিকেরা অতি 
কষ্টে "থাড়া' করেছেন-_ অর্থাৎ তাদের স্থপ্রসিদ্ 
ও সুমধুর “ঈশ্বর-কৃপাবাঁদে”র অবতাঁরণাক'রে । 
তার! বলেছেন, যতই ন! স্প্রচেষ্টা থাকুক, 
যতই না আত্মবিশ্বাস থাকুক, যতই না স্বনির্তর- 
শীলত! থাকুক, যতই ন! সাহস থাকুক, তথাপি 
সকল স্বপ্রচেষ্টারই শেষে থাকতে হবে পরম 
করুণাময়ের সনেহ সানুগ্রহ সাগ্রহ সাদর সানন্দ 
করুণা ও আশীর্বাদ-নয়ত হয়ে যাবে সবই 
ব্যর্থ। কিন্তুকেন? উত্তর নেই । অতএব ভারত- 
দর্শনের, বিশেষতঃ, বেদান্ত-দর্শনের আরেকটি 
পরমাশ্্যজনক তত্ব হ'ল এই যে, প্ররৃতকল্পে 
ব্রহ্ম হৃষ্টিকর্তাও নন, মুক্তিদীতাও নন-_-জীব 
নিজেই নিজের স্ষ্টিকর্ত। ; জীব নিজেই নিজের 
মুক্তিদাতা । অথচ ব্রহ্ম নিক্কিয় নন, সক্রিয় 
ব'লে তাঁকে হৃষ্টিকর্তা ও মুক্তিদাতা বলতেই 
হবে। এখন উপায়? 

উপায় যখন একটা করতেই হবে 


শ্রাবণ। ১৩৮৫ ] 


ত্রিততবািগণের রক্ষার্থে, তখন অগত্যা ত। 
করতে হবে যুক্তির দিক থেকে নয়, 
ভাবামুতৃতির দিক থেকেই কেবল। একটি 
সাধারণ দৃষ্টান্ত ধরা যাক। দেশের আইন 
অনুসারে স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে, পুত্র 
পিতার নিকট থেকে ভরণপোষণ প্রভৃতি 
অনেক কিছুই দাবী করতে পারেন। কিন্ত 
কোন্‌ স্ত্রী, কোন্‌ পুত্র তা করেন দেই একই 
পরিবারে থেকে? বরং ঠিক তার বিপরীত 
ব্যাপারই ঘটে প্রায় মব পরিবারেই। স্ত্রী 
স্বামীর নিকট, পুত্র পিতারনিকট চোখ রাঙিয়ে 
ধমক দিয়ে রূঢ় কথা বলে, আইনের দোহাই 
দিয়ে কোনে! দাবী-দাওয়া পেশ ও আদায় 
কোনো! দিনও করেন না) বরং সবিনয়ে 
মঅদ্ধায় সাগ্রহে সাদরে তীর নিকট থেকে 
কামা বস্তরটির জন্য বিশেষ আবদার করেন, 
সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন, শ্রদ্ধা ও গ্লীতি 
সহকারে । এতে স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর, সন্তানের 
সঙ্গে পিতার মধুরতম সুন্দরতম পবিভ্রতম 
প্রাণের মন্বন্ধ অটুট থাকে, এবং পরিপূর্ণভাবে 
বিকশিতও হয়। এইটিই আমাদের সকলের 
পরম লাভ--পরিবারের শান্তিও বজায় রইল, 
অথচ দ্রাবীও আদায় হ'ল। তা লে আর 
অকারণে আইন তুলে ভয় দেখিয়ে ন্যায্য 
অধিকারের কথা ব'লে শান্তির কলঙ্ক রটিয়ে 
লাভ কি? 

অবশ্য ভ্রিতত্ববাদী এবং ঈশ্বরগ্রসাদবাঁদী 
বৈদান্তিকের| উপরে উদ্ধত সমস্যাটির প্রতি 
একবারও দুকৃপাতও করেননি; বরং যেন 


দশ বেদাত্ত-সম্রদায় 


৩৪৯ 


ধরেই নিয়েছেন যে, কর্মবাদ? ও িশ্বরগ্রসাদ- 
বাদ” পরস্পর-বিরোধী ত নয়ই, বরং পরষ্পর- 
পরিপূরক । কিন্তু হায়! আমাদের ক্ষুদ্র 
বুদ্ধি দিয়ে আমরা এ কথা কোনোক্রমেই 
বুঝতে পারি না যে, কি ক'রে জীব নিজের 
কর্মাহসারে হষ্ট হচ্ছে এবং সাধনাঙ্ছসারে মুক্ত 
হচ্ছে, অথচ স্বয়ং পরমেশ্বরই সৃষ্টিকর্তা ও মুক্তি- 
দাতারূপে বদদিত হচ্ছেন! সেক্ষেত্রে পূর্বোক্ত 
পরিবারের উদাহরণ থেকে আমাদেরও ত 
পরমেশ্বরের শিকট কোনো যুক্তিমঙ্গত দাবী- 
দাওয়। রাখ! চলবে না, যেহেতু দাবীর ত আর 
অবশিষ্ট কিছুই রইল না, ুপাভিক্ষারও নয়, 
প্রসাদলাভেরও নয়যখন আমরা স্বতঃই 
নিজেরাই সব কিছু পেয়েই যাচ্ছি নিজেদের 
্বতত্্-স্বাধীন গ্রচেষ্টাতেই । অতএব পরমে- 
শ্বরের সঙ্গে আমাদের প্রাণের নিকট মধুর 
সম্পর্ক যাতে চি-অম়ান থাকে, সেজন্য 
আমরাও বলি উচ্চকঠে সানন্দে-এহে হৃষ্টি- 
কর্তা! হে মোক্ষদাতা! তোমারই ইচ্ছায় 
হাটি, আর তোমারই গ্রসাদে মুক্তি-_আমর! 
যা নিজেরাই পেতাম তা তুমিই হাতে তুলে 
আমাদের দাঁও রূপারপে, আণির্বাদরপে, 
গ্রসাদরপে |? তা হ'লে ততার রূপ যাবে 
বদলে । তা হবে ভীতির ফল নয়, প্রীতির ফল; 
দাবীর ফল নয়, দানের ফল) আদায়ের ফল 
নয়, করুণার ফল। 

এই ভাবেই হয়ত কোনোক্রমে 'ত্রিতবব- 
বাদ? রক্ষা করা যাবে, অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় 
এ ক্ষেত্রেও । [ ক্রমশ: ] 


ব্রহ্মনগর* 

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী 
ব্রহ্মনগরের মধ্যে ক্ষুদ্র এক হৃদিপদ্পুকলি, 
অভ্যন্তরে আছে সে আকাশ । এখানেই স্বগ্মত্য 
অগ্নিবায়ু স্র্যচন্দ্র বিহুংতারকা-_যাকিছুই 
আছে আর নাই। দেহমন্দিরের এই হৃদিপন্ছে 
ব্রহ্মবাস। এখানে বার্ধক্য নাই, নাই মৃত্যুভয় 
নাই রোগছুঃধশোক ক্ষুধাতৃষ্ণাক্ষয়--এ আকাশে 
মত্যের কৃতিত্ব মুছে যায়, খসে যায় কর্মফল। 
গৃট এ আকাশে নিজেকে পেয়েছে যে-ই হ্বয়স্তু সম্রাট 
সার্বভৌম ; সকলি এখানে তার, এখানই সকল। 
পিতামাত। ভাইভগ্নী পুত্রকন্ত। পত্বী বন্ধুঞজন 
সকলি এখানে ; আছে গন্ধবায়ু কুম্ুমমালিক! 
বিহগকুজন আহার্ধ-রোচন ; এখানে সঙ্গীত 
ইচ্ছামাত্র বেজে ওঠে, প্রাণের সঙ্গিনী কাছে কাছে _ 
সবকাম্যধন-কেন্দ্রে মূর্ত সদা আনন্দ অগাধ। 
সমস্ত সুখের সমাহার এই আত্মার আবাসে, 
তবু মিথ্যা আবরণে আছে সবি ঢাকা । অজ্ঞান যে 
বাহিরেই ঘোরে ফেরে, জানে না যে মর্মতলে তার 
মহারত্বের ভাণ্ডার ; যে জানে সে খোল৷ পায় দ্বার। 


* ছান্দোগ্য উপনিষদ ৮।১-৩ অবলঘনে। 


প্রপত্তি 
শ্রীমতী অমিয়! ঘোষ 
প্রভু! ভকতি-প্রণাম লহগে। আমার 
করুণা করে। 
তজন পুজন জানি না কিছুই, 
শুধু রয়েছি জড়ায়ে 
চরণ ধরে। 


আবণ ১৩৮৫ ] 


গান ৩৫১ 


যে ডাক শুনে তব মন গলে 
যে ডাক শুনে কাছে আম চলে 
যে ডাকেতে ঠাই দাও পদতলে 
ডাকিতে তোমারে সে ডাক শিখাও 
করুণ! করে। 
হে প্রভু আমার! রয়েছি ছুয়ারে ঈাড়ায়ে তোমার 
কপার আশায় 
নয়ন ঝরে। 


গান 


শ্রীহরিপদ গোম্বামী 
| দরবারী কাঁনাড়া--তেওর! ] 


বাজায় কে বাঁশী এক রন্ধ্রে 
সপ্ত সুর লুটায়ে পড়ে, 
যেথায় নাহিক দিবস রাতি 
উঠে সে নাদ উদাত্ত স্থুরে ॥ 
সে সুরে হয়ে সে মাতোয়ারা 
অসীম আনন্দে আপনাহারা; 
নাম রূপ ভাষা হয়ে সব হারা 
পশ্শিছে অতল সুরসাগরে ॥ 
আপন হারায়ে এ এক সুরে 
কি আনন্দ হায় কে বলিতে পারে, 
মন চাহে মোর রূপে সৌরতে 
মিলায়ে সে সুর শোনাব তোমারে । 
(আমি) রন্ধ্রে রন্ধে বাশী বাজাব, 
তানে মানে সুরলহরী তুলিব, 
হাসিব কাদিব, হাসাব কীাদাব 
তুমি আমি নৈলে বোঝে কে কারে।॥ 


ব্ন্দন। 
শ্রীশেফালিক। দেবী 


জয় জয় গদাধর পুণিমা-শশধর 
হৃদি মাঝে আসি নাথ হও হে উদয়? 
প্রেমের জোয়ার বেগে উঠুক পরাণে জেগে 
মোহ শোক তমোরাশি হোক প্রতু ক্ষয়। 
কাম।রপুকুরবাসী হইয়ে কাননবাসী 
সাধন ভজন তপ করেছিল কত 
হয়ে লীলাসহচর এবে এল ধর! "পর 
প্রাণের গদায়ে পেয়ে সেবে মনোমত। 
অনুরাগ-প্রেমর্ফাদে তোমারে যতনে বাধে 
তাহাদের ঘরে ঘরে যাও নিতি নিতি। 
শুন প্রভূ গুণধাম কামারপুকুর গ্রাম 
আজি হতে হোক মম তাপিত এ হাদি। 
ফেঙ্গি রাঙা শ্রীচরণ কর সেথা বিচরণ 
জাগায়ে পরাণে মম স্খ-হিল্লোল, 
মেলিয়া ভাবের আখি অপরূপ রূপ দেখি 
শ্রবণে শুনিয়। তব মধুঝর1 বোল। 
খোড়ে! চাল মেটে ঘরে ছুখী ধনী বাস করে 
তবু ধনী এ জগতে সবচেয়ে ধনী, 
দাড়ায়ে বাহার আগে জগপতি ভিখ মাগে 
স্থখের সায়রে ভাসে দীন কামারণী। 
মালিক! পরায়ে গলে ভামিয়া চোখের জলে 
নিজ হাতে কিবা চিন্ু তোমারে খাওয়ায় ! 
হেরি তব হাসিমুখ পাসরি সকল ছুখ 
বিভোর ম্বখের ভরে অনিমিখে চায়। 


দীনবৎসল নাথ লও পাতি ছুই হাত 
ভকত যাঁহাই দেয় অনুরাগভরে, 
বিছুরের ক্ষুদ আর চিপিটক ন্ুদামার 
শবরীর বনফল রাখা তোমা তরে। 
কি আছে আমার প্রভু মন দিতে চায় তবু 
অখিলের নাথ তুমি কি দিব তোমায় ! 
নিরমল কর প্রাণ তাহাই করিব দান 
চিরতরে তব ওই রাঙ! ছুটি পায়। 
বস্ধিম স্থশোভন ভুরু ছুটি বিমোহন 
মনসিঙ্-শরাসন নহে সমতুল, 
মনে মানি পরাভব দূরে যায় মনোভব 
পরাণে অমনি ফুটে ভকতি-মুকুল। 
বমি দেব যোগালনে কি ভাব জাগিছে মনে 
আধে+$ মুদিত আখি কার পানে চায়! 
কত ন! শান্তি জানি মাখা ও লঙ্গাটখানি 
শরতের নিরমল নীলাকাশ প্রায়। 
ঘিরি কমনীয় কায় কি জ্যোতি খেলিয়। যায় 
নেহার নয়ন আর ফিরিতে ন! চায়, 
করল রাখি ক্রোডে বিভোর ভাবের ভরে 
হেরিয়া তাপিত প্রাণ নিমেষে জুড়ীয়। 
কর প্রভু দীনে দয়া শিরে দেহ পদছায়! 
মায়ার বাধন হতে কর হে মোচন, 
যখন যে ভাবে থাকি ও চরণে মন রাখি 
অস্তিমে দেখ! দিয়া জুড়াও লোচন। 


'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, 
শ্রীমতী রম! বনু 

ভাবের ঘরে চুরি করে ভাবছে। হলেম ধন্য 

ঠাকুরপুজার খেলায় মেতে ভাবছো হোচ্ছে পুণ্য, 

দেবদেবীদের নানান পুজা করছে তুমি নিত্য 

ভাবছে! বুঝি মোক্ষ পাবে শুদ্ধ হবে চিত্ত । 

নিত্য ভোগের আয়োজনে করছে। কত ব্যয় 

ভাবছো। এতেই ঘুচে যাবে যা৷ কিছু অন্ঠায়। 

তুলছে! কেন জ্যান্ত ঠাকুর আছেন তোমার পাশে 

নিঃম্ব, আর্ত) সর্বহারা! তোমার কপার আশে, 

ঠাকুরপুজায় গদগদ চোখে অশ্রু ঝরে 

ঘরের পাশেই ক্ষুধার্ত জন অন্ন বিন! মরে, 

মাটির ঠাকুর-সেবায় যতই কর আত্মদান 

জ্যান্ত ঠাকুর না সেবিলে নাইকো পরিভ্রাণ। 

তুলছে। সবে যুগাবতার রামকৃষণের কথ। 

ছুখীর ছঃখে আব্র হাদয় কতই পেতেন ব্যথা, 

তার কৃপাতে তরে গেল গিরিশ হেন নট 

বিনোদিনী নটী পেল তারই চরণ-পট । 

তার শিষা বিবেকানন্দ বলে গেছেন সবে, 

'ঈশ্বর সেবিছে, যেব! ভালবাসে জীবে | 

কী লাভ তবে এমন পূজায় ( যেথা ) জীবের সেবা নাই 

মোক্ষ যদি চাও গে! পেতে জীবের সেবা চাই | 

চিত্ত আগে শুদ্ধ কর দয়ায়, ক্ষমায়। সেহে 

আপনি ঠাকুর দেবেন দেখা রবেন তোমার দেহে। 
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গিরিশচন্তর ঘোষের আবির্ভাব বাংলা 
সাহিত্যে এবং নাট্যজগতে এক অভূতপূর্ব 
ঘটনা । জরম্বতীর বরপুত্র__ এক শ'রও বেশী 
বই তিনি লিখেছিলেন এবং সেই সব বই সু্ধী- 
সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে । আবার 
বাংলার নাট্য-জগতের তিনি ছিলেন একচ্ছত্র 
সমাট। নলাম-যশ তিনি ষথেষ্টই পেয়েছিলেন, 
কিন্ত সংসারে তার স্থুখ ছিলনা । শৈশবে 
মাতৃহীন, কৈশোরে পিতৃহীন, যৌবনে 
পত্বীহীন। মনটা ছিল তার বড় নরম; 
অপরের ছঃখকষ্টে ব্যথিত হত এবং তাদের 
সেই ছুঃখকষ্ট দূর করবার চেষ্টাও করতেন ) 
হ্ৃদয়টা ছিল ভক্তিবিশ্বীসে ভরপূর-_যার 
চরিতার্থতা শ্রীরামকৃষ্কদেবের পৃত সান্নিধ্যে । 
সংক্ষেপে এই তো৷ গিরিশ-চরিত্র । 

গিরিশবাবুর বাল্যজীবনের একটা ঘটনা 
থেকে তার জীবনাদর্শের একটা আভাস 
পাওয়া যায়। ঠাকুরমার কাছে শিশু গিরিশ 
বামায়ণ, মহাভারতের গল্প শোনে । একদিন 
ঠাকুরম। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্ধাবন থেকে মথুরায় যাবার 
গল্প বললেন। এমন মর্মস্পর্শা ভাবে তিনি 
। গল্পটি বলেছিলেন যে, গোপীদের চোখের জল 
ও মা যশোদাঁর হাহাঁকারের বর্ণনা বালককে 
বিশেষ অভিভূত করেছিল। বালক 
ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, শ্রীরুষ্ণ কি 
আবার ফিরে এলেন ?' ঠাকুরম! উত্তর দিলেন, 
“না” । বালক আবার প্রশ্ন করলে, “তিনি 
আর এলেন না? এবারও উত্তর হল, “নাঃ । 
বাশক আর কোন কথা নাবলে সেখান 
থেকে চলে গেল । কোমল প্রাণের এই দাকুণ 


বিরহ-ব্যঘ। ভুলতে তার তিন দিন জময় 
লেগেছিল । এই তিন দিন বালক আর 
ঠাকুরমার কাছেও গল্প শুনতে যায় নি। 
স্বভাবতই মনে হয়, বালক এমন একজনের 
কথা শুনতে চেয়েছিল, যে ফেলে চলে যায় 
না। এই তো গিরিশবাবুর সারা জীবনের 
আকাঁজ্া-_-এমন একজনকে তিনি চেয়েছেন, 
যিনি তাকে কখনও ফেলে যাবেন না, ফিনি 
তার সমস্ত ভার নেবেন, শত অপরাধ সব্বেও 
তাকে ভালবাসবেন, অজন্র রূঢ় বাক্য প্রয়োগ 
করলেও তাঁকে ত্যাগ করে যাবেন না। 
কিস্ত এমন মানুষ তো সংসারে মেলে না। 
তাই গিরিশবাবু বলেছিলেন, “আমার বন্ধ- 
বান্ধব বড় কম; সেঅপরকারেো দোষে নয়, 
আমারই দোষে । কিন্তু বহু ভাগ্যে গিরিশ- 
বাবু শ্রারামরুষ্জদেবের মধ্যে এমনই একজন 
জীবন-সথা, হিতৈষী বন্ধ এবং পরম কারুণিক 
সদ্‌গুরুকে পেয়েছিলেন । কিন্তু সেতো! অনেক 
পরের কথা । 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার 
আগে গিরিশবাবুর কথাবার্তা আচার- 
আচরণের মধ্যে নাস্তিকতার ছাঁপ আপাত- 
দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হলেও মনে হয় তাঁর জীবনে 
ভক্তিবিশ্বাসের ফন্তধারা বাল্যকাপ থেকেই 
প্রবাহিত ছিল । শোন! যায়, একবার রাস্তা 
দিয়ে যেতে যেতে তিনি একটি শিবমন্দির 
দেখে গালাগালি করতে আরম্ভ করেন। 
সঙ্গী জিজ্ঞাস! করলে, “কাকে গালি দিচ্ছেন? 
গিরিশবাবু বললেন, “মন্দিরের শিবকে ) দেখি 
শিব আমায় শাস্তি দেন কি না।” আর 
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একবার ভাগলপুরে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে 
বেড়াতে গিয়ে একটি অন্ধকার গুহায় সকলে 
নেমে পড়েছিলেন। সেখান থেকে বাইরে 
আসবার পথ না পেয়ে বন্ধুরা বলতে থাকেন 
যে, নাস্তিক গিরিশ সঙ্গে থাকার জন্তই তার! 
এই বিপদে পড়েছেন। এখন ভগবানকে 
ডাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সকলের 
গীড়াপীড়িতে গিরিশবাবুও তাদের সঙ্গে 
প্রার্থনায় যোগ দেন। কিন্ত বাইরে এসে 
বলেছিলেন, “আজ বিপদে পড়েই তাকে 
ডাকলাম; কিন্তু যদি বিশ্বাস ক'রে কখনও 
তার নাম নিতে পারি, তবেই নেব; নতুবা 
বিপদে কি, মৃত্যুভয়েও নয়।” প্রথম 
ঘটনাটিকে আপাতদৃষ্টিতে নাস্তিকতার পরিচয়- 
বাহী মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে গিরিশবাবুর 
অবচেতন মনে যে প্রগাঢ় আন্তিকতার ভাব 
নিহিত ছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আর 
দ্বিতীয় ঘটনাটিতে তো যথার্থ ঈশ্বরবিশ্বাসীর 
জীবনাদর্শই প্রতিফলিত! 

গিরিশবাবু যাকে গুরু কলে গ্রহণ 
করেছিলেন, শ্শ্বাবতার বলে প্রচার 
করেছিলেন, সেই এ্ররামকষ্জদেবকে কিন্ত 
তিনি প্রথমেই মেনে নেন নি। প্রথম দর্শনের 
পর, গিরিশবাবু শ্রদ্ধার পরিবর্তে বরং অশ্রদ্ধার 
ভাব নিয়েই ফিরেছিলেন। ঠাকুর সেদিন 
দীননাথ বন্থ মহাশয়ের বাড়িতে এসেছেন। 
গিরিশবাবুও সেখানে গেছেন। দেখলেন 
ঠাকুর কথা বলছেন এবং কেশববাবু প্রভৃতির 
সানন্দে শুনছেন । সন্ধ্যা হ'লে একজন আলো 
এনে ঠাকুরের সামনে রেখে দিলে । আলো 
দেখে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, “সন্ধ্যা 
হয়েছে? শুনে গিরিশবাঁবু ভাবলেন, “ং 
দেখ- সন্ধ্যা হয়েছে! সামনে আলো! জলছে 
তবু ইনি বুঝতে পারছেন না সন্ধ্যা হয়েছে 
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কি ৮11” স্থতরাং সেখানে আর থাকা 
নিশ্রয়োজন মনে ক'রে তিনি সেদিন বাড়ি 
ফিরে গেলেন। 

এই ঘটনার প্রায় সাত বছর পরে তিনি 
ঠাকুরকে তৃতীয়বার দর্শন করেন। ঠাকুর 
সেদিন স্টার থিয়েটারে “চৈতগ্তলীলা দেখতে 
এসেছেন। অভ্যর্থনা করতে গিরিশবাবু 
এগিয়ে গেলেন। ঠাকুর তাকে দেখে প্রথমেই 
নমস্কার করলেন। গিরিশবাবু প্রতিনমস্কার 
জানালেন। ঠাকুর আবার তাকে নমস্কার 
করলেন। এইভাবে কয়েকবার চললে 
গিরিশবাবু ভাবলেন, “এই ভাবেই নদস্কার- 
প্রতিনমস্কারের পাল। চলবে দেখছি ! তিনি 
তখন মনে মনে ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে তাকে 
উপরে এনে 9০৮-এ বসিয়ে দিলেন। গিরিশ- 
বাবু পরে বলেছিলেন, “রাম-অবতারে ধনুর্বাণ 
নিয়ে জগৎ-জয় হয়েছিল ; কৃষ্ণ-অবতারে জয়. 
হয়েছিল বংশীধবনিতে; আর রামকৃষ- 
অবতারে জয় হবে প্রণাম-অন্ত্রে।” “ছদ্মবেশী 
রাজা” দীন-হীন ভাব নিয়ে প্রণাম-অস্ত্রে কত 
মানুষকে জয় করেছেন, কে তার হয়তবা 
করবে! তবে এই অস্ত্রে গিরিশ-বিজয় একটি 
মোক্ষম দৃষ্টান্ত । ঠাকুরের সম্পর্কে এসে ধীরে 
ধীরে গিরিশবাবুর মধ্যে পরিবর্তন আসতে 
থাকে । ঠাকুর তাকে বলেছিলেন, “তুমি 
দিন দ্রিন শুদ্ধ হবে। তোমার দিন দিন খুব 
উন্নতি হবে। লোকে দেখে অবাক হবে।, 
ঠাকুরের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। 

আর একদিন ঠাকুর থিয়েটার দেখতে 
গেছেন। গিরিশবাবু ঠাকুরকে সেবা করবার 
জন্য এক অদ্ভুত অঙ্থরোধ করলেন-_ ঠাকুর 
যেন তার ছেলে হয়ে তার কাছে আসেন) 
তা হলে তিনি প্রাণভরে তার সেবা করতে 
পারবেন। গিরিশবাবুর অন্গরোধ মানতে 
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অশ্খীকার করলে তিনি ঠাকুরকে খুব গালা- 
গালি করতে আরম্ভ করেন। মে সব ভক্তেরা 
ঠাকুরের সঙ্গে থিয়েটারে ছিলেন তারা 
ঠাকুরকে পরামর্শ দিলেন“যাবেন না আর 
এ পাষণ্ডের কাছে।' ঠাকুর চুপ করে সব 
শুনলেন। পরদিন রামবাবু দক্ষিণেশ্বর 
যেতেই ঠাকুর প্র প্রসঙ্গে তাকে ছিজ্ঞাস! 
করলেন, “রাম, তুমি কি বল? 
বললেন, “দেখুন, কালীয়নাগ শ্রীরুষ্ণকে 
বলেছিল, প্রভু আমায় বিষ দিয়েছেন, অমৃত 
কোথায় পাব? গিরিশবাবুরও সেই দশা, তিনি 
অমৃত পাবেন কোথায়? রামবাবুর কথ! 
শুনে ঠাকুর বললেন, তবে চল রাম, তোমার 
গাড়িতেই একবার সেখানে যাই। এদিকে 
ঠাকুরকে এ ভাবে গালাগালি করার পরে 
গিরিশবাবুর মনে খুব অন্থশৌচনা এসেছে। 
খাওয়া দাঁওয়া! ছেড়ে তিনি কেবল কেদেছেন। 
সন্ধ্যার সময় ঠাকুরকে তারই বাড়িতে আসতে 
দেখে গিরিশবাবু তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে 
বলছিলেন, আজ যদি তুমি না আসতে, তা 
হলে বুঝতুম তুমি এখনও নিন্দাস্ততিকে সমান 
জ্ঞান করতে পার নি) তোমার পরমহংস 
নামে অধিকার আসে নি। আজ বুঝেছি, 
তুমি সেই, তুমি সেই । 

এরপর গিরিশবাবু ঠাকুররের কাঁছে আত্ম- 
সমর্পণ করে একদিন বলেছিলেন, “এখন 
থেকে আমি কি করব?” ঠাকুর বলেছিলেন, 
যা করছ তাই করে যাও) এখন এদিক 
ওদিক ছুদিক রেখে চল ; তারপর যখন একদিক 
ভাঙ্গবে তখন যাহয় হবে। তবে সকালে- 
বিকালে তার স্মরণমননটা রেখো ।” গিরিশ- 
বাবু ভাবলেন-_-একে তো! আমার আহার- 
নিদ্রার কোন ঠিক-ঠিকান! নেই । কোণ দিয়ে 
দিন গিয়ে রাত আসে আবার রাত গিয়ে 
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দিন আসে খেয়ালই থাঁকে না। তার ওপর 
কোন নিয়মের মধ্যে থাক! আমার পক্ষে সম্ভব 
নয়) নিয়মের মধ্যে যেন হাঁপিয়ে উঠি, শেষে 
কি কথা দিয়ে গুরুর কাছেও মিথ্যাবাদী 
হব?” গিরিশবাবুর মনের ভাব বুঝে ঠাকুর 
তাকে খাবার-শোবার আগে একবার স্মরণ 
করে নিতে বললেন । গিরিশবাবুকে তখনও 
নীরব দেখে ঠাকুর সবশেষে বললেন, “তবে 
আমায় বকলমা দ্রে।” গিরিশবাবু ভাবলেন 
বীচ গেল--সমন্ত দায় ঠাকুরের উপর দিয়ে 
নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমার হয়ে তিনিই 
যা হয় করবেন।” বকলমার অর্থ 2০৫ 01 
£81101069 দেওয়া__একজনের হয়ে অপরে 
কাজটি করবেন। যদ্দি জীবনের সব কিছুই 
আমার হয়ে অপর কেউ করে, এমন কি চিন্তা 
পর্যস্তঃ তা হলে তো আর আমিত্ব বলে কিছু 
থাকতে পারে না। অতএব বকলম! দেওয়ার 
অর্থ হচ্ছে আমিত্বের নাশ করা । বিড়ালশিশুর 
অবস্থা । মা তাকে কখনও বিছানার উপর 
রাখে আবার কখন ছাঁয়ের গাদার উপর 
রাখে । বিড়ালশিশু নিবিকার । তবে খিদে 
পেলে সেও মিউ মি'উ করে; কিন্তু বকলম! 
দেওয়ার পর শত ছুঃখকষ্টেও কারবার উপায় 
থাকে না। কাদা মানেই তো নির্ভরতার 
অভাব--আমিত্বের প্রকাশ । গিরিশবাবু ধীরে 
ধীরে বকলমার অর্থ বুঝতে পারলেন। কোন 
কাজেই আর “আমি, আমার বলার 
অধিকার রইল না। প্রতি পদে, প্রতি 
নিঃশ্বাসে এখন গিরিশবাবুকে দেখতে হয়, 
ঠাকুরের জোরে পা ফেলছেন, নিঃশ্বাস নিচ্ছেন 
অথবা নিজের আমিত্বের জোরে করছেন। 
প্রত্যেক সাধককেই চরমে এই বকলমা 
দেওয়ার অবস্থায় উপনীত হতে 
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হয়। এইটিই সাধনার শেষ কথা। ঠাকুর 
গিরিশবাবুকে দিয়ে এখান থেকেই সাধনা 
আরম্ভ করালেন 

গিরিশবাবুর এই সাধনা যেমন অপূর্ব 
তেমনি অনন্থকরণীয়। ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্রা 
বরান্গর এবং আলমবাজার মঠে নিজেদের 
মধ্যে ত্যাগের ভাবকে উদ্দীপ্ত রাখবার জন্য 
অনেক সময় হোম করতেন । সেই হোমান্সিতে 
নিজেদের বাসনা-সংস্কার সব ভন্মীভূত হচ্ছে 
ভেবে তারা আহুতি দিতেন। একদিন 
গিরিশবাবুও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আহুতি 
দিয়েছেন। পরে গিরিশবাবুর মনে হল যে, 
ঠাকুর তো তাঁকে এ রকম হোম করতে বলেন 
নি, তিনি নিজের ইচ্ছাতেই এ রকম 
করেছেন। তবে তো তিনি ঠাকুরকে ছেড়ে 
হোমের সাহাধ্যে নিজের বাসনা-সংস্কার দূর 
করবার স্পর্ধা করেছেন ! ঠাকুরের উপর 
বিশ্বাস না রেখে হোমের উপর অথবা নিজের 
উপর বিশ্বাস করে ঘোরতর অন্তায় করেছেন। 
এই ভাবে চিন্তা করে তিনি বারবার বলতে 
লাগলেন, “হায়! হায়! আমার এমন দুর্ুদ্ি 
কেন হল?” বারবার ঠাকুরের কাছে অপরাধ 
স্বীকার করবার পর তিনি শান্ত হলেন। 
আর একবার গিরিশবাবু তার শেষ অস্থথের 
সময় ভাবলেন, “মৃত্যু তো সগ্গিকট ; মৃত্যুর পরে 
কি হবে, কোথায় যাব, কিছুই তে] জানি না, 
এখন উপায়?” গিরিশবাবুর মনে এই রকম 
চিন্তার উদয় হবার পর একদিন মাস্টার মশায় 
(মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) তাকে দেখতে গেছেন। 
মাস্টার মশায়ের সঙ্গে ঠাকুরের কথা বলতে 
বলতে হঠাৎ গিরিশবাঁবু বলে উঠলেন, “ভাই, 
আমায় ঘা কতক জুতো মেরে যাও তো। 
ভূতে! খাওয়াই আমার উচিত প্রায়শ্চিত্ত । 
তিনি (শ্রীরামকৃষ্চদেব ) আমার রয়েছেন । তবু 
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কি না আমি ভাবি,মৃত্যুর পরে আমার কি 
হবে! সাধারণ অর্থে আমরা যাঁকে সাধন- 
ভজন বলি, তা না করেও একমাত্র বিশ্বাসের 
উপর নির্ভর করে যে মানুষ আধ্যাত্মিক 
জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ করতে পারে, 
গিরিশবাবুই তার প্রমাণ এই রকম প্রমাণ 
ধর্জগতের ইতিহাসে আর আছে কি না 
জানি না। 

শ্রামকষ্ণধদেবকে বকলম দিয়ে তার 
ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বীপ করে গিরিশবাবুর কি 
অবস্থা হয়েছিল তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। 
ঠাকুর একদিন গিরিশবাবুকে দশহরার দিন 
গঙ্গীয় স্নান করতে বলেছিলেন। ইচ্ছা না 
থাকলেও ঠাকুরের কথায় গিরিশবাবু সেদিন 
গঙ্গায় মান করেছিলেন। তারপর থেকে 
গিরিশবাবু পাঁলপার্বণে গঙ্গায় নান করতেন। 
একদিন গিরিশবাবুর মনে হ'ল যে, ঠাকুর 
তো তার সমস্ত ভার নিয়ে তীকে উদ্ধার করে 
গেছেন, নিষ্পাপ করে গেছেন; তবে আবার 
গঙ্গা্নান করে নিষ্পাপ হবেন এ আবার 
কেমন ক্থা? হঠাৎ গিরিশবাঁবুর মনে হ'ল 
যে, মা গঙ্গ। খৃপীদের পাঁপ গ্রহণ করে তাদের 
নিপ্পাপ করে দ্রেন। আর ধারা নিফাম, 
পবিত্র, গাদের নানের-ছারা হিলি_ নিজে পুণ্য 
অর্জন করেন। গিরিশবাবু ভাবলেন, “ঠাকুরের 
কপায় আমরা সকলে পবিত্র হয়ে গেছি। 
স্থতরাং আমর] গঞ্গাঙ্গান করলে মা গঙ্গার 
পাগীদের উদ্ধার করবার শক্তিবৃদ্ধি হবে। 
এই ভেবে তিনি গঙ্গায় নেমে বললেন, “মা! 
গঙ্গা, ঠাকুরের কুপায় তোমাকে পবিত্র করবার 
জন্য তোমার জলে ন্নান করছি”_-এই বলে ডুব 
দিয়ে প্রাণে অপূর্ব আনন্দ অঠভৰ করলেন। 
যার অহং-ভাঁব সম্পূর্ণভাবে দূর হয়নি তার 
পক্ষে এরকম চিন্তা করাও পাপ। কিন্ত 
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জীরামকষ্চগতগ্রাণ গিরিশবাবু ঠাকুরের 
শক্তিতেই নিজেকে পাপমুক্ত করে নিজের 
মধ্যে ঈশ্বরীয় শক্তি অনুভব করতেন। স্বামীজী 
গিরিশবাঝুর সম্বন্ধে শিষ্য শরচ্ন্ত্র চক্রবতীকে 
বলেছিলেন, «ওকে 1010869 করতে গেলে 
অন্টের সর্বনাশ হবে, ওর কথা শুনে যাবি, 
কিন্ত কখনও ওর দেখাদেখি কাজ করতে 
যাবি না।” 

গিরিশবাবু বিশ্বাস করতেন যে, ঠাকুর যা 
কিছু করেন, অপরের কল্যাণের জন্যই, 
নিজের জন্য নয়। একবার ঠাকুর বাগবাজারে 
নন্দলাল বস্তুর বাড়ি থেকে যাবার সময় এক 
গ্লাস জল চাইলেন। তিনি বলতেন যে, সাধু 
যদ্দি বাড়ি এসে কিছু গ্রহণ না করেন, তবে 
গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। তাই তিনি এক গ্লাস 
জল চাইলেন। নন্দলালবাবু জল দিয়ে তার 
নিজের পানের ডিবা ঠাকুরের সামনে এগিয়ে 
ধরে পান নিতে বললেন। ঠাকুর পান না 
নিয়ে বললেন যে, অগ্রভাগ নেওয়া হয়েছে 
এমন জিনিস তিনি খেতে পারেন না। 
নন্দলালবাবু বাড়ির ভেতর থেকে পান সাজিয়ে 
এনে ঠাকুরকে দিয়ে বললেন, “আপনি পরম- 
হংস,আপনার আবার বিধিনিষেধ মানা কেন? 
অজ্ঞানীবাই তো এ রকম করে।” ঠাকুর 
হেসে বলেছিলেন, “ও আমার একটা আছে) 
ওব ব্যতিক্রম করতে পারি না।” নন্দলাল- 
বাবুর ধারণা হুল যে, ঠাকুরের ঠিক ঠিক জ্ঞান 
হয়নি এবং এই কথা তিনি অপরকেও বলতে 
লাঁগলেন। গিৰিশবাবু শুনে বলেছিলেন, 
“অবতারকল্প মহাপুরুষের অপরের কল্যাণের 
জন্য বিখিনিষেধ মেনে চলেন। নন্দলালবাবু 
পাণ্ডিত্যের অহংকার নিয়ে ঠাকুরকে পরীক্ষ। 
করতে গেছেন; তাই ঠাকুরও তাঁকে ধরা 
দিলেন না । নন্দলাঁলবাধুর দুর্ভাগ্য । আমি 
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প্রমাণ করে দেব যে, ঠাকুর নিজের জন্য বিধি- 
নিষেধ মানেন না।+ এই ঘটনার কিছুদিন পরে 
ঠাকুর একদিন গিরিশবাবুর বাড়ি এসেছেন। 
গিরিশবাবু ভেতর থেকে পান সাজিয়ে এনে, 
তার থেকে একটা পান নিজে নিয়ে বাকি 
পান ঠাকুরকে নিতে অহ্থরোঁধ করলেন। ঠাঁকুর 
গিরিশবাবুর মনের ভাব বুঝে একটু হেসে 
একটি পান নিয়ে মুখে দিলেন। গিরিশবাবু 
তখন পাগলের মত আনন্দে বারবার তাঁকে 
প্রণীম করতে লাগলেন। ঠীকুরের পক্ষে 
এ রকম কর! ভাঁবাও যায় না; কিন্তু গিরিশ- 
বাবুর বিশ্বীসই ঠাকুরকে দ্রিয়ে এ রকম 
করিয়েছিল। 

গিরিশবাবু শ্রীরামকষ্জদেবকে মশ্বরের 
অবতার ঝলে জনসাধারণের কাছে প্রচার 
করতে থাকেন। এর আগেও অবশ্ত কেউ 
কেউ তাঁকে অবতার বলেছেন। কিন্তু তা 
মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 
শ্রামপুকুরে কালীপুজার রাত্রে গিরিশবাবুই 
প্রথম ঠাকুরকে কাঁলীরূপে পুজা করেছিলেন। 
আবার ১৮৮৬ খুষ্টান্দের ১ল1 জান্থআরিতে 
তারই গভীর ভক্তিবিশ্বাসে মুগ্ধ ঠাকুর কল্পতরু 
হয়েছিলেন। ঠাকুর সেদিন তাকে জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন, “আমার সম্বন্ধে যে তুমি এত কথা 
বলে বেড়াও, তুমি কি দেখেছ, কি বুঝেছ ?” 
উত্তরে গিরিশবাবু ভক্তিতে গদ্গদ্দ হয়ে 
বলেছিলেন, ব্যাস বাব্মীকি ধার ইয়ত্তা করতে 
পারেননি আমি তার সম্বন্ধে আর বেশীকি 
বলতে পারি।, শুনে ঠাকুর ভাবাবস্থায় 
উপস্থিত ভক্তদের আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 
“তোমাদের চৈতন্ত হোক । সঙ্গে সঙ্গে 
ভক্তেরা এক দিব্য ভাবরাজ্যে উপস্থিত 
হয়েছিলেন। গিরিশবাবুর ভক্তিবিশ্বাসের 
জোরেই সেদিন ঠাকুরের মান্গষী আবরণ সরে 
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গিয়ে ঈশ্বরীয় ভাবের পূর্ণ প্রকাশ হয়েছিল-_ 
ভক্তেরা ঠাকুরকে কল্পতরুবূপে পেয়ে নিজেদের 
জীবন সার্থক করেছিলেন। আবার ঠাকুর 
গলরোগে আক্রান্ত হয়ে কাশীপুরে অবস্থান 
করছেন। একদিন তার গল] থেকে পু'জরক্ত 
পড়েছে। ঠাকুর গিরিশবাবুকে পুজরক্তের 
পাত্রটি দেখিয়ে বলেছিলেন, “এই তো! অবস্থা ) 
আবার বলে কি না অবতার!” গিরিশবাবু 
একটুও, ইতভ্ততঃ না করে বলেছিলেন, “এবারে 
এসব খেয়ে কীট-পিপড়ে পর্যন্ত মুক্ত হয়ে যাবে 
_তাঁই এই রোগ ।+ শুনে ঠাকুর বলেছিলেন, 
পাঁচ সিকে পাচ আনা! বিশ্বাস । একদিন 
গিরিশবাবু ঠাকুরকে বলেছিলেন, “তুমি 
আসবে আগে জানলে আরে! বেশী করে 
অপকর্ম করে নিতুম ।+ 


গিরিশবাবুর ছোট ছেলেটি অকালে মারা 
যাবার পর তার *শূন্ হৃদয়, শূন্য সংসার” 
জয়রামবাটাতে শ্রীশ্রীমার কাছে গিয়ে থাকলে 
তার হৃদয় শান্ত হবে ভেবে নিরঞ্জন মহারাজ 
একদিন গিরিশবাবুকে বললেন, ঠাকুর তো 
তোমায় সন্্যাসী করেছেন; চল দুজনে 
কোথাও চলে যাই গিরিশবাবু বললেন, 
“তোমর! যা বলবে ঠাকুরেরই কথা মনে করে 
এখনই করতে প্রস্তুত কিন্তু ভাই, নিজে ইচ্ছা 
করে সন্যাসী হবারও যে আমার সামধ্য 
নেই। ঠাকুরকে যে আমি বকলম! দিয়েছি ।” 
নিরঞ্রন মহারাজ বললেন,“আমি বলছি, চল। 
অয়রামবাটাতে এসে পুকুরে স্নান করে গিরিশ- 
বাবু ভিজে কাপড়ে মাকে প্রণাম করে যেই 
উপরের দিকে তাঁকিয়েছেন, অমনি মায়ের মুখ 
দেখে আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন, "মা, তুমি !? 
বহু বছর আগের একটা ঘটনা! তাঁর মনে 
পড়ে যার । একবার তিনি কলেরায় মরণীপন্ন 
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হয়েছেন, জীবনের কোন আশা নেই। এমন 
সময় তিনি স্পট দেখলেন যে, এক মাতৃমুত্তি 
তার মুখে প্রসাদ দিয়ে বললেন, «এই প্রসাদ 
খাও; সেরে যাবে । তারপর থেকেই তিনি 
ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। এতদিন পরে 
গিরিশবাবু দেখলেন যে সেই মাতৃমৃক্তি তীরই 
সামনে দ্রাড়িয়ে রয়েছেন। তাই তিনি আশ্চর্য 
হয়ে বলেছিলেন, “মা, তুমি 1 যিনি একদিন 
তার রোগ সারিয়েছিলেন, আজ তিনিই বোধ 
হয় তার হৃদয়ের রোগ, জন্মজম্মাস্তরের রোগ 
সারাতে এসেছেন। শ্রীশ্রীমাকে তিনি সাক্ষাৎ 
অগদস্ব৷ জ্ঞানে পুজা করতেন; জেনেছিলেন 
যিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব, তিনিই মা কালী আবার 
তিনিই শ্রীশ্রীম! সারদ]। 


একদিন কাশীপুরে ডাক্তার মহেত্্রলাল 
সরকার গিরিশবাবুকে ঠাকুরের সামনেই 
বলেছিলেন__-“দেখ, আর যা কর-_৮এ£ ৫০০ 
ড/0091810 17110 83 00৫ ঈশ্বর বলে এঁকে 
পূজা করো না) এমন ভাল লোকটার মাথা 
খাচ্ছ।” গিরিশবাবু বলেছিলেন, “কি করি 
মশায়? যিনি এ সংপারসমুদ্র ও সন্দেহসাগর 
থেকে পার করলেন, তাকে আর কি করব 
বলুন !? 

নরেন অবতার মানেন না আর গিরিশ- 
বাবুর “পাচ পিকে পাচ আনা” বিশ্বাস। 
একদিন ঠাকুরই ছুইজনকে তর্ক করতে 
বললেন। নরেন শেষে চুপ করে গেলেন। 
পরে বলেছিলেন, «গিরিশ ঘোষের মাগুষকে 
অবতার বলে যখন এত বিশ্বাস তখন আমি 
আরকি বলব! অমন বিশ্বাসের উপর কিছু 
বলতে যাওয়া বুথ । সেই নরেন ঠাকুরকে 
অবতার বলে মেনেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে 
বলেছেন, 'অবতারবরিষ্ঠ' ৷ সেই নরেন স্বামী 
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বিবেকানন্দ হয়ে পাশ্চাত্যে বেদান্ত গ্রচার করে 
দেশে ফিরেছেন। একদিন গিরিশবাবু তার 
সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। তীকে দেখে 
স্বামীজী বলেছিলেন, “জি. সি.১ তোমার 
ঠাকুরকে সাগরপারে রেখে এলুম'_বলেই 
সেই পুরানো প্রাণমাতানে। প্রশ্ন, “সাড়ে তিন 
হাত মানগষের মধ্যে কি ভগবান আসতে 
পারেন জি.সি.? আবেগে উচ্ছ'সিত হয়ে 
গিরিশবাবু বলেছিলেন, “হ্যা, এপেছেন-_ 
আমি যে দেখেছি । এর পর তো আর কোন 
কথা চলে না। “আমি দেখেছি”_এই তো 
দর্শনেরও শেষ কথ! । 


গিরিশবাবু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ঈশ্বরাবতার 
বলে জেনেছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্জদেব 
গিরিশবাবুকে কি দৃষ্টিতে দেখতেন? বহু বছর 
আগে শ্রীরামরুষ্জদেব দেখেছিলেন একটি উলঙ্গ 
মতি নাচতে নাচতে এসে দক্ষিণেশ্বরের কালী- 
মন্দিরে ঢুকল। তার মাথায় ঝুঁটি বাঁখা, 
কোমরে বূপীর পেটি;) এক হাতে সুধাভাগড 
আর এক হাতে স্থরাপাত্র। ঠাকুর প্রশ্ন 
করেছিলেন, “কে তুমি? সে উত্তর দিয়েছিল, 
“আমি ভৈরব--তোমার কাজ করতে 
এসেছি ।” গিরিশবাবুকে দেখেই ঠাকুর 
চিনেছিলেন-__-এই সেই পূর্ব-দৃষ্ট ভৈরব। 


“চৈতন্যলীল।” নাটকের মধ্য দিয়ে গিরিশ- 
বাবু ঘরে ঘরে হরিনাম সুধা বিলিয়েছেন। 
আবার শ্রীরামকষ্চদেবের সান্সিধ্যলাভের পর 
তিনি “বিবমঙ্গল”, 'নপীরাম+, "পাগ্ব-গৌরব 
প্রভৃতি নাটকের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্চ- 
দেবের নব ভাব প্রচার করে দেশবাসীকে 
কৃতকৃতার্থ করেছেন। ঠাকুর তাঁকে বলে- 
ছিলেন, তুমি যা করছ তাই করো; ওতেও 


উদ্বোধন 
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লোকশিক্ষা হবে।” ঠাকুর ছিলেন ওত্তাদ 
থেলোয়াড়ব_জানতেন কাকে কি ভাবে 
খেলালে সে সবচেয়ে ভাল খেলতে পারবে, 
সবচেয়ে বেশী জগতের কল্যাণ করতে 
পারবে। ঠাকুরের কথায় গিরিশবাবুর স্থির 
বিশ্বাস হয়েছিল যে, পতিতদের উদ্ধার 
করবার অন্তই তিনি কখন কখন ভক্কিমূলক 
নাটক দেখতে আঙদতেন। বাস্তবিক “চৈতন্ত- 
লীলা” দেখে ঠাকুর অভিনেত্রীদের আশীর্বাদ 
করেছিলেন এবং বিনোদিনী, যিনি 
চৈতন্তদেবের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, 
তার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, “মা, 
তোমার চৈতন্ত হোক ।” 

ঠাকুরের ইচ্ছাতেই গিরিশবাবু থিয়েটারে 
রয়েছেন,এই নিয়ে তীর গুরুভাইদের সঙ্গে এক- 
দিন তর্ক বেঁধে যায়। তারা বললেন, “বাসনার 
ঠেলায় বই লিখছ, থিয়েটার করছ) আর 
বলছ কি না ঠাকুর তোমাকে পতিতোদ্ধারের 
জন্য এ সাজে ওদের মধ্যে রেখেছেন! বলতে 
লজ্জা করে ন1?, গিরিশবাঁবু একটুও বিচলিত 
না হয়ে বলেছিলেন, “আচ্ছা, রোস, তোদের 
দেখাচ্ছি। এবার দেখা হলেই ঠাকুরকে ধরে 
বসছি যে প্রতিবারেই আমি জগাই-মাধাইয়ের 
সাজে কেন আসবো? আগামী বারে 
আমায় ভাল ছেলের পাজে আনতে হবে; 
এবার যাদের সন্গ্যাপীর সাজে এনেছ, তাদের 
ভেতর কাউকে আগামী বারে জগাই- 
মাঁধাইয়ের সাজে এনো-_হম হ্রদফে জগাই- 
মাধাই নহী* হোক্ে।+ 

গিরিশবাবুর এই উক্তি থেকে অঙ্গমাঁন করা৷ 
অসঙ্গত হবে না৷ যে, জীবন-সায়াহ্কে তার 
গ্রত্যয়-ভাস্বর অন্তরে এই সত্য উদ্ভাসিত 
হয়েছিল যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নরলীলায় 
সহায়তা করতেই তার দেহধারণ_যে কথা 


শ্রাবণ, ১৩৮৫ ] 


তিনি তার সোপাধিক স্বরূপে ভৈরবমৃষ্তিতে 
শ্রীরামকষ্চদেবকে বলেছিলেন £ 

“কিবা প্রয়োজন ?- তারে পুছিলে আবার 

উত্তর করিল, “কার্য করিব তোমার ।, 
শ্রীরামকষ্-দৃ্ স্বামী ব্রহ্ষানন্দ ও স্বামী 
প্রেমানন্দের সোপাধিক স্বপ ও মহাসমাধির 
পূর্বে তাদের উক্তিসমূহও এই প্রসঙ্গে শ্মরণীয়। 
বস্ততঃ শ্রীরামকৃ্ণ-লীলানাট্যে ত্যাগী বা গৃহী, 
স্ত্রী বা পুরুষ প্রত্যেকেরই নিজম্ব ভূমিকা 


একটি নোতুন দাগ 
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আছে--প্রত্যেকেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছো। 
একজনের কাঁজ অপরের দার হবার নয়-- 
হয় নি। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই 
অপবিহার্য। ধারা ভগবানের লীলা-অঙ্রাগী 
তাদের পক্ষে লীলাপার্ষদদের মধ্যে কে বড়, 
কে ছোট বিচার করা অপরাধের সামিল। 
একথা মনে রেখেই ভগবান শ্রীরামরুষের 
লীলাপার্ধদ ভক্তভৈরব গির্িশচন্দ্রকে বারংবার 
প্রণাম জানাই । 


একটি নোতুন দাগ 


স্বামী সুমেধানন্দ 


গৃথিবী যেমন আপন কক্ষপথে হর্ষের চার- 
দিকে প্রদক্ষিণ করছে তেমনই আবার নিজের 
আহ্বিক আবর্তে নিজেই ঘুরে চলেছে । এই 
গতি ছুটির কোন একটিকে বাদ দিলে পৃথিবীর 
প্রতীতি অসম্পূর্ণ থেকে যাঁয়। বিবেকানন্দ- 
জীবনের অন্ুধ্যানও তেমনই অসমাপ্ত থাকে 
যদি “দাগ! বোলানটিকে১ গ্রহণ করে দাগ 
দেওয়া”টিকে বাতিল করে দেওয়া হয়। এই 
আচার সনাতন ধর্মের ওপরে দ্রাগ! বুলিয়েছেন 
কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি দাগও ধরিয়ে 
দিয়েছেন যার মূল বৈশিষ্ট্য হল ত্যাগের সঙ্গে 
সেবার অভিনব সমছ্থয়। রামকষ্চ-অবতাবের 
পাঞ্জন্য বিবেকানন্ব-শঙ্খের সুরটি ছিল 
মানুষের মন-মাতান ত্যাগের জয়গান । ত্যাগ 
শব্দের তাৎপর্য আত্ম-বলিদান। ভোগাকাজ্কা 
নামষশ সুখস্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ-কর] নিজের জীবন 
দেখিয়ে পৃথিবীর মান্গষের কাছে আক্মোৎ- 
সগের আহ্বান জানিয়ে গেলেন সপ্তর্ধির খাবি, 


নররূগী নারায়ণ। পৃথিবী যেমন নিজেই ঘুরে 
ঘুরে তার অন্ধকার দিকটাঁকে আলোর কাছে 
এনে দেয় তেমন করে স্বামীজী নিজেই ঘুরে 
ঘুরে ছুনিয়ার দরবারে সকলের দরজায় হাজির 


হলেন তাদের অন্ধকার ঘরে গীতার ও গুরুর 


জ্ঞানরশ্মি পৌছে দেবাঁর জন্য । ত্যাগই ছিল 
তার গীতা আর লড়াই-করে-বুঝে-নেওয়। 
গুরুর জীবন ছিল তার ভাম্ত। অনেকেরই 
চোখ ধাধিয়ে গিয়েছিল কিন্তু স্বীকার করতে 
সকলেই বাধ্য হল যে, এই বিবেকানন্ব-রূপের 
মধ্যে জ্ঞানভাঙ্করের উদয় হয়েছে। ভাম্বর 
সেই ভাস্করের দিকে সোক্জাস্থজি তাকিয়ে 
থাকতে যারা অন্থবিধা বোধ করল তারা 
অন্ত ছু'পাঁচটা আঁপসরূপী আদর্শের মধ্য দিয়ে 
বিবেকানন্দ-মার্তগ্ডের কিরণ গ্রহণ করতে 
চাইল । আপস-কাচের ঘনত্বের অন্য বা রঙের 
বিভিন্নতার ফলে গ্রহণেচ্ছু মান্গষের কাছে 
একটু নমনীয় রূপে প্রতিভাত হলে'ও কিরণটি 


১. উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৮৪ সংখ্যায় লেখকের “দাগ! বোৌলানর নোহুন নজির” শীর্ষক 
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আদতে উজ্জ্বল উষ্ণ ও উদার । 

দেশ-কাল ধর্ম-অধর্ম জাত-বেজাতের 
হিসেব না করেই সেই কিরণমালা দিকে 
দিকে প্রাণে প্রাণে ছুটে চলেছে। প্রাণের 
কপাট আর মনের জানলা যে খুলবে তারই 
ঘরে সেই আলো! গিয়ে পৌঁছবে । বিকীর্য- 
মাণ এই বিবেক-রশ্মির কাছে ছোট-বড়র 
প্রভেদ আর পক্ষপাতিত্বের বালাই নেই। 
তবে তাপযার বেশী মনে হবে, সে জানলায় 
রীন সাসি বসিয়ে নেবে, অথবা একটি পাল্লা 
বন্ধকরে দেবে। সমস্ত দরজা জানলা খুলে 
সেই রশ্শিকে যে আমন্ত্রণ জানাতে পারবে, 
তার জীবন ধন্ত-_“কুলং পবিত্রং জননী 
কতার্থা। হ্র্কিরণ যেমন স্মুটনোন্ুখ 
কুঁড়িটিকে ফুটিয়ে তোলে, অথবা একটি নোতুন 
কুঁড়িকে দিনে দিনে বেড়ে উঠতে সাহায্য 
করে, স্বামীজীর জীবন ও বাণীও তেমনই 
মানুষের হৃদয়কে জাগিয়ে তোলে, অথবা তার 
স্থপ্ত সম্ভাবনাকে ফুটে উঠতে সহায়তা করে। 
তিনি বলতেন: “জগতে যখন এসেছিস, 
তখন একটা দাগ রেখে যা আমাদের 
প্রত্যেকের পক্ষে একট দ্রাগ রেখে অগং 
থেকে বিদায় নেওয়। সম্ভব নাও হতে পারে, 
কিন্তু ত্যাগ ও সেবার সমন্বয়-স্থতে। দিয়ে 
ইতিহাসের মাটির ওপরে তিনি যে দাগ রেখে 
গেছেন, তার সঙ্গে আপন আপন জীবনটিকে 
মিলিয়ে দিতে আমরা সকলেই সচেষ্ট হতে 
পারি। 

এই ধে বিবেকানন্দ-জীবনের দাগের সঙ্গে 
আমাদের জীবনগুলিকে মিলিয়ে দিতে চাইছি 
অথবা সেই জীবন-আকের ওপরে আমর] 
দাগ বোলাতে সচেষ্ট হচ্ছি তার কারণ হল, 
সে জীবন্প্রবাহে এমন একটি চৌম্বক শক্তি 
আছে য মরচেবিহীন মনকে আকর্ষণ করে 
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এমনভাবে যে ওজর-আপত্তি চলে না» বাধা- 
বিপত্ধি গ্রাহের মধ্যেই আসে না। তাছাড়৷ 
স্বার্থমরূচে বা কামনা-কলক্কের আবরণ 
থাকলেই যে রেহাই আছে এমনও নয়। এ 
জ্ঞান-রশ্মি বিবেক-কিরণ বা যুক্তি-বস্ত্রের 
ক্রিয়ার ফলে মরচের আস্তরণ বা কলঙ্কের 
আবরণটি আমাদের মন থেকে ধীরে ধীরে 
সরে যেতে বাধ্য । আর সরে যখন যায়, তখন 
“হে ক্ষুদ্র মানব, তোমার কি সাধ্য যেমায়ের 
শক্তিসঞার রোধ কর? 

স্বামীজী-প্রবতিত এই রামকৃষ্ণ-আন্দোলন- 
প্রবাহের গতিই হোক বা পৃথিবীর প্রান্ত 
জুড়ে সেই আন্দৌলনমুখী জনজীবনের গতিই 
হোক, ছুটির কোনটিই অণুর ভবিস্কতে নিশ্চল 
হয়ে যাবে না। জনচেতনায় নিজের আগ্মেয় 
জীবনটি দিয়ে বামকৃষ্চ-যজ্ঞের খত্বিকু এমন 
একটি চিহ্ন রেখে গেছেন যে, চোখ ফিরিয়ে 
নিয়ে নৈরাশ্ত দেখিয়ে বা উদাসীন হয়ে সেই 
দগ্ধ দাঁগটিকে ধুয়ে দেওয়া যাবে না। এই 
দ্বাগের উৎসাগ্ি নিভে গেছে বলে মনে 
করলে ভুল কর! হবে। কয়লার টুকরো! 
ধেমন ছাইয়ের নিচে জলতে থাকে, নিক্ষিয় 
বলে মনে হলেও আগুন যেমন খড়ের গাদায় 
ভেতরে ভেতরে দহনক্রিয়। চালিয়ে যায়, 
বিবেকানন্ব-জীবনের বারুদও তেমন দৃষ্টির 
অলক্ষ্যে মান্ষের মনের গভীরে কাজ করে 
চলেছে। ১৯০২-এর ৪ঠা জুলাই যে সেই 
আগুনটি নিভে গিয়েছিল এমন নয়। দেশলাই- 
কাঠির আগুন নিভে গেলেও যেমন তার থেকে 
দাহ্বস্তর একটি বিরাট সপ জলে ওঠে, মোটর 
গাড়ির ম্পার্কার" নিভে যাবার আগে যেমন 
সঞ্চিত জালানিটিকে ধরিয়ে দেয়, বিবেকানন্দ- 
নামধারী শরীরটিও তেমন বেলুড় মঠের 
বেলতলায় ছাই হয়ে যাবার আগে একটি 
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সুদুরপ্রসারী অগ্নিকাণ্ডের শুত্রপাত করে 
গিয়েছে । সংস্কৃত মাঞ্জিত ও উন্নীত মনে এই 
আগুনাট দাউ দাউ করে জলে উঠছে অথব! 
নিষ্ষম্প দীপশিখার মত নিশ্ল ও অনির্বাণ 
হয়ে রয়েছে । অশোধিত মনেও এই আগুনের 
দহনকার্য চলছে। সেখানে তেমন দৃষ্টি- 
আকর্ষণকারী লেলিহান শিখা দেখ! যাচ্ছে 
না বটে, কিন্ত তুষের আগুনের মত মনকে 
তপ্ত করে চলেছে, কামনা-বাসনাব্র 
আবর্জনাগুলি ধীরে ধীরে পুড়ে ছাই হচ্ছে। 
তাই' স্বামীজীকে একটি অতীত ব্যক্তিত্ব বলে 
সরিয়ে দেওয়া চলে না। তার হুক্ম প্রেরণা- 
পদ্ধতিটি আমাদের শ্বাসপ্রশ্বীসের মতই একটি 
বর্তমান সত্ত। । স্ভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে স্বামীজী 
হলেন “আশার দূত” যিনি এসেছিলেন 
“আমাদের প্রাণের সকল তমঃ নাশ” করে 
হৃদয়ে হৃদয়ে “অনির্বাণ শিখ” জালিয়ে দিতে। 
ব্যথিত বঞ্চিত অভিশপ্ত এই জাতির জীবনে 
স্বামীজীর মতো দূতের আগমনের জন্য 
স্ভাষচন্ত্র ভগবানকে “করুণাময়” বলে 
উল্লেখ করেছিলেন। স্থভাঁষ-ভাষিত এই 
দূতের বৈশিষ্ট্য হল» করুণাময়ের যে বিশেষ 
বার্তাটি তিনি বহন করে এনেছিলেন, সেটি 
কোনও দেশাচার লোকাচার বা ধরাববাধা 
বিধিবিধানের কুক্ষিগত ছিল না। চরম 
সত্যটিকে রাঁজারাজড়া থেকে শুরু করে মুচি- 
মেথরের দরজা পর্যস্ত পৌছে দিয়েছিলেন 
প্রত্যেকের নিজস্ব ভাবগত বৈশিষ্ট্যটি স্মরণ 
রেখে । সকলের সঙ্গে মিশেছিলেন তাদের 
আপনজন হয়ে, প্রাণ ঢেলে । 

স্বামীজীর দাগ-রেখে-যাওয়া জীবনের 
প্রধান বৈশিষ্টাগুলির অন্যতমটি হল মানুষের 
প্রতি তার ভালবাসা । দেশের তথ। বিশ্বের 
কল্যাণে নিজের জীবনটিকে তিলে তিলে 


একটি নোতুন দ্বাগ 
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উৎসর্গ করেছিলেন “বসন্তবল্লোক হিতং 
চরস্তঃ | মানুষের এহিক কল্যাণের জন্য তিনি 
জীবনপণ সংগ্রাম করেছেন। ক্রিম ক্রিষ্ট তৃষিত 
তাপিত মানুষের এহিক শ্রীবৃদ্ধিহেতে যেমন 
নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন, তেমনই 
আবার অস্ত্র ধরেছেন ভোগবাদের রাক্ষসী 
মৃতির বিরুদ্ধে। 

এই যে প্রহিক উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা 
চালিয়ে যাওয়া এবং ইহলোকসর্বস্ব মতবাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর] -এ ছুট ধারাই তার 
ত্যাগ ও সেবা আদর্শের অন্তপাতী। তিনি 
বুঝেছিলেন যে, এহিক শ্রীবৃদ্ধি প্রহসনের 
নামান্তর এবং ধ্বংসের প্রস্ততি, যদি না সেখানে 
আত্মিক অগ্রগতির সচেতনতা থাকে । 
মানুষ কেবলমাত্র রক্তমাংস ইচ্ছা-অনিচ্ছা 
দিয়ে গড়া একটি পিগুমাঁএ নয়। হাড়মাসের 
খাচা আর মনবুদ্ধির ক্রিয়া তার বাইরের বূপ 
মাত্র। তাই চাবাক ফ্রয়েড ডারউইন বা 
মার্কস দিয়ে মান্ষের সবটুকু বোঝা যায় না। 
মান্ষের ভেতরে রয়েছে একটি অনন্ত এঁশী 
সত্ব যেখানে “সোহ্হম্-সর্গীতের অনুরণন 
চলেছে অনার্দি কাল ধরে। “অতীত- 
আগামী-কাঁলহীন+ “অরূপ-নাম-বরণ আত্মার 
যে একটি বর্ণনাতীত দূপবা সত্তা রয়েছে, 
সেটি “দেশহীন সববহীন, | তাঁকে মুখে বলে 
বা কাগজে লিখে বোঝানো যায় না বটে, 
কিন্ত মিথ্য/ বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। 
আশা-নিরাশা স্থখ-দুঃপ পবপ্তি-অন্থপ্তির সংঘাতে 
আলোড়িত মান্ষের জীবন বিধৃত রয়েছে 
শুরুহীন শেষহীন সেই সচ্চিদানন্দ-সাগর- 
সঙ্গমে । শুধু মানুষ বলি কেন, জড়জগৎ ও 
তার অন্তবর্তী সকল প্রাণীই সেই একই 
চৈতন্তের শ্কুরণমাত্র। “তাঁহে বসে কত জড় 
জীব গ্রাণী / সুখ ছুখ জরা জনম মরণ | 
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পায়ের তলার মাটি যদি সরে যায়, তাহলে 
যেমন আমর। দীড়িয়ে থাকতে পারি ন, যে 
চেয়ারে বসে আছি সেটি সরিয়ে নিলে যেমন 
বসার কোন আধার থাকে না, তেমনই 
সচ্চিদানন্টটিকে উড়িয়ে দ্রিলে পাক] কীচ৷ 
কোন আমিরই অন্তিত্ব থাকে না। আগুন 
সরিয়ে নিলে কেবলমাত্র আবহাওয়ার 
উষ্ণতায় জল কখনও ফুটে ওঠে না। আত্ম- 
শক্তিকে সরিয়ে দিলে মনবুদ্ধির প্রচেষ্টা 
আর শারীরিক শক্তিও মিথ্যা হয়ে যায়। 
এই জগৎ-সংসারটি একটি অবর্ণনীয় অথচ 
অন্থভবযোগ্য “অক্ফুট মন আকাশে" ভেসে 
রয়েছে যেখানে “বহে মাত্র আমি আমি এই 
ধারা অনুক্ষণ' । আমিত্বের এই যে ধারাটি 
বয়ে চলেছে এ হল সেই সচ্চিদানন্দের ইতিহীন 
সঙ্গীত। গ্রহণক্ষমতা যত শক্তিশালী হবে, 
মনবুদ্ধি যত নির্মল হবে, এই সঙ্গীতের মীড় ও 
মুচ্ছনা ততই ধরা পড়বে। নতুবা “যে বধির 
সে ত শুনিয়াও শুনিবে না” । 

যে বধির সে শুনলে ন| বটে, যে দৃষ্টিহীন 
সে দ্রেখলে। ন| বটে, যে বিকৃতমন্ডি্ষ সে বুঝলে। 
না বটে, কিন্তু সংবেদনশীল মনের মাটিতে 
ত্বামীজীর নববার্তা একটি গভীর দাঁগ কেটে 
দিল। বেতারের প্রেরকষস্ত্রে যেমন ইথাব- 
মণ্ডলে কম্পন তোলে, রেকডিং ম্যাগনেট যেমন 
টেপের ওপরে দাগ ধরিয়ে দেয়, কাডিওগ্রাম 
যন্ত্র যেমন কাগজের ওপরে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াটি 
এঁকে রাখে, স্বামীজীর ত্যাগ ও সেবার 
আহ্বানও তেমনই দেশে-বিদেশে মানুষের 
প্রাণে একটি কম্পন তুলে দিল, তাদের হদরয়- 
ভূমিতে একটি দাগ ধরিয়ে দিল । টিউনিং সঠিক 
হলে রেডিও যেমন পরিক্ষার সোচ্চীর হয়ে ওঠে 
তেমনই মন মালিগ্তবিহীন স্বচ্ছ হলে শোনা 
যায় ব্বামীজী বলছেন £ ওঠ জাগো ।” রুদ্রের 


উদ্বোধন 
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এই আহ্বান কানে গেলে আর “উঠি কি 
না উঠি] অন্ধ তীমস গেছে কিন। ছুটি 
ভাববার অবকাশ থাকে না। এই ইঈশানের 
বিষাণ-বাদন মানুষকে চলার নেশায় 
পাগল করে তোলে । ব্বপ্পেও স্বামীজীর 
বাণী শুনলে ঘুমন্ত লোককে গা ঝাড়া দিয়ে 
উঠতে হয়, আর উঠে বসে সেই বিরাট 
সেবাযজ্ঞে আত্মত্যাগ করার জন্য এগিয়ে 
যেতে হয়। কিন্ত কেন এমন হয়? কেন 
তার অশরীরী বাণী মানুষকে ত্যাগের 
আগুনে ঝাপিয়ে পড়তে প্রলু্ধ করে? কেন 
দেই আহ্বান কত শত কচি-কীচা জীবনকে 
ভোগস্থখের প্রলোভন উপেক্ষা করিয়ে ত্যাগের 
বন্ধর পথে নেমে আসতে বাধ্য করে? ক্ষুরস্ত 
ধার! নিশিত] ছরত্যয়া” ছুর্গম এই পথাটি ফুলের 
পাপড়ি দিয়ে ঢাক তো! নয়ই বরং কণ্টকাঁকীণর্ণ 
_এ তো! পথে নেবেই সকলে বুঝতে পারে; 
কিন্তু তবু কেন মন এগিয়ে যেতে বলে, গৃহে 
ফেরার প্রলোভনকে নস্যাৎ করে দেয়? এই 
কেনর উত্তর প্রতেযক পথিক নিজেই জানে । 
সেবাঁজ্ঞে আত্মত্যাগী হোতা হবার এই দুর্বার 
আহ্বানটি রবীন্দ্রনাথের কথায় “মানুষের 
আত্মাকে ডেকেছে, আঙ্লকে নয়'। 
আঙ্লকে ডাকার বাণী হয়তো কালক্রমে 
মানুষ ভূলে যেতে পারে, কিন্ত আত্মাকে ভাঁকা 
এই আহ্বান তে কোনমতেই ভুলে থাকা 
যায়না। কম্পাসের কাটা যেমন নড়ে চড়ে 
উত্তর-দক্ষিণের দাগে দাগে ফাড়াতে চায়, 
“যে শুনেছে কানে তাঁর আহ্বান-গীত+ তার 
মনও তেমন এ ত্যাগ-সেবার দাগে দাগে 
মিলে যেতে চায়। কম্পাসের পুব-পশ্চিম 
বাতিল করার মতো স্বামীজীর আদর্শে অন্- | 
প্রাণিত মানুষের কাছে ভোগ-স্খের লালসা 
নস্যাৎ হয়ে যায়। 


শ্রাবণ) ১৩৮৫] 


ভোগাকাজ্। ত্যাগ করে স্থখেচ্ছা পরিহার 
করে বাসনা বিদায় করে আর স্মার্থবুদধি 
জলাঞ্জলি দিয়ে ত্যাগের আদর্শটি যারা বরণ 
করবে স্বামীজী তাঁদের সমাজ থেকে সরে গিয়ে 
গুহায় বা জঙ্গলে আশ্রয় খুঁজতে বলেননি। 
ত্বামীজীর দৃষ্টিতে ত্যাগ হল সেবাষজ্ঞের মন্ত্র। 
আত্মস্থথ-সন্ধান বা কর্মবিরতির জন্য এই ত্যাগ 
নয় । আর কেবল মন্দিরে-বসে-থাক1 দেবতার 
নৈবেদ্ সাজাবার জন্য এই সেবা নয়। 
স্বামীজীর ত্যাগ ও সেবার আদর্শটি অদ্বৈত 
দৃষ্টির উচ্চন্তরে উন্নীত। এই সেবার মধ্যে 
দয়ার গন্ধমাত্র নেই, আছে প্রেমের সুমিষ্ট 
স্থরভি। সেবা করি কেন, না ভালবাসি বলে । 
ভালবাসি কেন, না আত্মার প্রতিচ্ছবি দেখি 
বলে। এই আত্মার প্রতিচ্ছবি দেখা আর 
ভালবেসে সেব। কর! কিন্তু বন্ধুবান্ধব এবং 
আত্মীয়ম্বজনের মধ্যে সীমিত নয় অথবা 
সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত নয়। এই 
সেবার মধ্যে অহঙ্কার করে দান করার প্রয়াস 
নেই, আছে শ্রদ্ধা করে পূজার অভীগ্পা। আর 
এই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কেবলমাত্র শ্রদ্ধেয় 
গুরুজনদের জন্য বা স্নেহার্হ কনিষ্ঠদের জন্য 
একচেটিয়া অঙ্গীকার নয়। স্বামীজীর সংজ্ঞায় 
সেবার ও শ্রদ্ধার বিস্তার অতি উদ্ার। তার 
প্রেমদৃষ্টিতে প্রেমময় ব্যাপ্ত রয়েছেন '্রন্ধ হতে 
কীট পরমাণু সর্বভূতে' । তাই স্বামীজীর 
ভালবাসা জীবজগৎকে অতিক্রম করে জড় 
জগতেও সঞ্চারিত । গীতার পরা ও অপরা ছুই 
প্রকৃতিই তীর চোখে দজীব ও সচেতন । তাই 
প্রেমিকবিবেকানন্দ বললেন £ “মন প্রাণ শরীর 
অপণ কর সথে এ সবার পায়। নিছক 
উপদেশ দেবার জন্য যে বললেন এমন নয়। 
প্রেমের পরাঁকাষ্ঠার অনেকগুলি নিদর্শনও 
্বেখিয়ে দিলেন নিজের জীবনে । ম| ঠাকরুণের 


একটি নোতুন দাগ 


৩৬৫ 
আদেশ না হলে রাখাল শরতের সাধ্য ছিল 
না নরেনের প্রেমবন্তা থেকে তাঁরই বহ্বাঞ্চিত 
বেলুড় মঠের নোতুন জমিটিকে বাচিয়ে রাখার । 
হাজার হাজার মাইল দূরে ফিজির কাছে 
কোনও দ্বীপে অগ্রযৎ্পাতে আতর নরনারীর 
ক্রন্দন স্বামীজীর বুকে এসে লেগেছে । তাই 
বেদনাহত বিবেকানন্দ রাতছপুরে বেলুড় মঠের 
বারান্দায় পায়চারি করছেন। চিঠি তো কেউ 
তাঁকে লেখেনি, বা টেলিগ্রামও কেউ 
পাঠায়নি। তবে অতদূরের মাহষের ক্রন্দন 
তার কানে কেমন করে পৌছল, তাদের 
আতর্নাদ তীর ক্নায়ুজালকে কেন আহত 
করল? কি করে বা কেন তা জানিনা; 
তবে মনে হয় বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডের যে কোনও বেন! 
এই প্রেমপুরুষের এযান্টেনায় ধরা পড়ে যেত। 
বেদান্তাদি শাস্ত্রের সত্যদর্শন আর জীব- 
জগতের বেদনাদর্শন এই ছুটি ধার! একত্রে তার 
এ্যাপ্টেনায় ধরা পড়ে কোনও ছন্দ বা বিবাদের 
সচন! করল না। এই দর্শন ছুটি বিবেকানন্দ- 
ব্যক্তিত্বের দ্বৈত-সত্তা হয়ে তার জীবন- 
নাটকটিকে আরও জমিয়ে তুলল। টেলি- 
ভিসনের পর্দায় যেমন ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গে 
শব্দও শোনা যায় স্বামীজীর জীবন ও বাণীর 
পর্দাতেও তেমন অদ্বৈতের সঙ্গে দ্বৈত, ত্যাগের 
সঙ্গে সেবা, বর্জনের সঙ্গে গ্রহণ আর কর্মের 
সঙ্গে পূজার একটি সহজ সরল সাবলীল মিশ্রণ 
দেখতে পাই । অনেকদূর থেকে ভেসে আসা 
অদৃশ্য তরঙ্গগুলি দূরদর্শনের কীচে যেমন হাতের 
কাছে নাগালের মধ্যে সজীব সচল হয়ে 
আত্মপ্রকাশ করে, অনাদ্দি অনন্ত সত্য আর 
শাস্ত্রের ছুরহ তবগুলিও তেমনই স্বামীজীর 
জীবনপর্দায় ভেসে উঠলো] জীবন্ত হয়ে । দেশের 
অতীত ইতিহাস আর অনাগত ভবিষ্বতের 
ছবি যেমন তীর চোখের সামনে ভেসে উঠতো] 


উদ্বোধন 


তেমনই পারমার্িকের ব্যবহারিক রূপ আর 
ব্যবহারিকের পারমাথিক মূল্য প্রতিফলিত 
হল তীর জীবনের প্রতি পদক্ষেপে, কর্মের 
প্রতি ছন্দে, বার্তার প্রতি অক্ষরে | উপনিষদের 
ওদার্যধকে অর গীতার সমন্বয়কে বিবেকানন্দ- 
ভণীরথ প্রবাহিত করলেন মানুষের দৈনন্দিন 
জীবনের মরুভূমিতে | বাধ খুলে দিলে সঞ্চিত 
জলরাশি যেমন তৃষিত প্রাস্তরকে পরিব্যাপ্ত ও 
পরিতৃপ্ত করে তেমনই অনাবশ্তক বিধিনিষেধের 
বাধনগুলি খুলে দিয়ে বনের বেদাস্তকে তিনি 
বইয়ে দিলেন ক্ষেতে-খামারে কলে-কারখানায় 
ঘরে-বাইরে মান্ষের প্রাত্যহিক জীবনে । 
বাধের মধ্যে জল আটকে রাখার মতে! করে 
বেদাস্তকে আর পুথির মধ্যে তর্কযুক্তির পাঁচিল 
তুলে আটকে রাখা গেল না। 'অন্তন্ত পারে 
ভূবনন্ত মধ নাকস্ত পৃষ্ঠে মহতো মহীয়ান্কে 
কেমন করে আবদ্ধ করা চলে লোকাচার 
আর দেশাচারের সক্কীর্ণ গণ্ডিতে ! 
অপ্রয়োজনীয় আচারের বাঁধ ভেঙে “দম- 
বন্থিতমত ঈশ্বরকে “সমং পশ্ঠন হি সবর 
স্বারমীজী সমদর্শনের যে ধারা সবত্র বইয়ে 
দিলেন সেটি তাঁর ত্যাগ-সেবা সংস্থাপনের 
একটি বৃহৎ প্রচেষ্টা । সেই একই ভগবৎসত্ত| 
যখন “রূপং রূপং প্রতিরূপো বভৃব'-বোধে 
অনুভূত হবে 'তখনই তো “ন হিনন্ত্যা- 
আনাত্মানম.$ তত্বটির যথার্থ মুল্যায়ন অভ্ভব। 
ভগবান বসে রয়েছেন লক্ষ কোঁটি কিলোমিটার 
দূরে স্বর্গের সিংহাসনে আর ইহলোকের 
ধর্মোগ্ঘমগ্ডুলি সেই ভগবানের দিকে একটু 
একটু করে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে 
এমন চি্তা বা ভাবধারার ছলনা থেকে 
ত্বামীজী আমাদের মুক্ত করে দিয়ে বললেন 
বিভুরূপী ভগবান ছড়িয়ে রয়েছেন বিশ্বচরাচরে 
সর্বভৃতে। চোখ খুলেও তার আরাধন! হয়, 


[ ৮*তম বর্ধ--ম সংখ্য। 


মন্দিরে না গিয়েও উপাসনা করা! যায়, জীবের 
মধ্যেও শিবের পুজা হয়। তাই তো 
বিবেকানন্দের-আীবন ও দর্শনের ভাস্মকর্তী 
নিবেদিতা বুঝেছিলেন যে আচার্য এসেছিলেন 
এবং চলেও গেছেন; কিন্ত তাকে দেখার ও 
জানার স্থযোগ যাদের হয়েছিপ তাদের কাছে 
তিনি রেখে গেছেন মান্ষের প্রতি তার 
ভালবাসার অমূল্য স্থৃতিসস্ভার। স্বামীজীর 
দৃষ্টিতে প্রেমের চেয়ে বড়ো! কিছু ছিল না_ 
প্রেম প্রেম এই মাত্র ধন? । 

স্বামীজীর এই প্রেমপ্লাবন সজীব ও 
সুন্দরের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। তার 
সর্বতোমুখ প্রেম আলিঙ্গন করতে চেয়েছিল 
“মৃত্যুর কালিম! মাথা” কালীর করাল মুর্তিকে । 
শাশ্বত সচ্চিদানন্দের মধ্যে যেমন সত্যের 
আলো দেখেছিলেন তেমনই অনুভব 
করেছিলেন মৃত্যু মহামারী ধ্বংসের মধ্যে 
কালাস্তকের অন্ধকারকেও। এই আলো- 
অন্ধকাঁর জীবন-মৃত্য নিন্দা-স্ততি শিব-অশিব 
ছিল তার ব্রঙ্ধাহ্ভূতির অন্ততুক্ত ছুটি 
অভিজ্ঞতা । রাতকে বাদ দিয়ে যেমন দিনকে 
পৃথক করে নেওয়া যায় না তেমনই মৃত্যুকে 
বাদ দিয়ে জীবনকে ধরে রাখা যায় না। তাই 
মৃত্যুবপাণমাতা' দামালছেলে বিবেকানন্দের 
বড়ো আদরের ধন। তাইতো বুকের রক্ত 
দিয়ে মায়ের পূজো করতে চেয়েছিলেন। 
সাহস করে মায়ের কাছে ছু:খদৈন্ত চাইতে 
বলেছিলেন। মায়ের কোলে বসে থাকলে 
অথবা আচলের আড়ালে মুখ লুকালে চলবে 
না। লক্ষ্মী কমল] অন্নপূর্ণা যেমন মায়ের রূপ, 
তারা কালী ছিননমস্তাও তেমনই তারই মৃত্ি। 
মায়ের ছেলে বলে যদিপরিচয় দিতে হয় তাহলে 
গৃহস্থথ ত্যাগ করে ত্যাগের সমরাঙ্গণে বিবেক- 
খড়ী ধরে ভোগের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। 


শ্রাবণ, ১৩৮৫ ] 


কিন্তু প্রেয স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে কেন শুধু শুধু দুঃখ- 
দৈম্ঘকে ইচ্ছা করে ডাকতে যাব? এখানেও 
স্বামীজী উত্তর দিলেন- ভালবাসি বলে। ছুঃখ- 
কে ভালবাসতে বললেন, দৈন্ঘকে ভালবাসতে 
বললেন। এ ভালবাস! নিছক পাগলামি নয়। 
এর মধ্যেও রুয়েছে অদ্বৈত সাধনার গ্রচ্ষ্টো । 
অন্তের মধ্যে নিজেকে দেখি বলে, জীবের 
মধ্যে ঈশ্বরকে দেখি বলে তাদের সেবা 
করতে চাই নিজের স্তখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে। 
মায়ের মুতিতে যেমন থঙ্জোর সঙ্গে বরাভয়ের 
সমঘ্বয় রয়েছে আমাদের জীবনেও তেমন 
ত্যাগের সঙ্গে সেবাকে মিলিয়ে দিতে 
হবে। নিজের জন্য ত্যাগ আর পরের অন্ 
সেবাই হল ম্বামীজীর ব্যবহারিক বেদাস্তের 
একটি বিশেষ গ্যোতনা। মৃত্য মহামারীর 
আব্াধনাও এই বেদাস্তেরই আর একটি 
ব্যঞ্জন। ॥ ছুঃখ-যস্ত্রণা ব্যথা-বেদন। সত্বেও আশ! 
ও উদ্ভম নিয়ে যে বাক্তি নিষ্কাম কর্মে নিরত 
থাকতে পারে সে মহাপ্রাণ। আর মহত্বের 


এই বিশেষ রূপটি স্বামীজীর দাগ-দিয়ে-যাওয়! 


জীবনে দেখা দিয়েছিল বহুবার । 

তাই স্বামীজীর জীবনের উজ্জল ঘটনাগুলি 
আর তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা জলন্ত 
কথাগুলি মানুষকে প্রবুদ্ধ করে ত্যাগের আর 
সেবার ডানায় ভর করে ক্ষুদ্র থেকে তৃমার 
দিকে উড়ে যেতে । ্বদেশমন্ত্রে উদ্ন্ধ নলিনী- 
কিশোরের দৃষ্টিতে ধর] পড়েছিল যে, স্বাধীনতা - 
সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ শত শত যুবকের 
আত্মাহুতির পেছনে ছিল স্বামীজীর আহ্বান। 
বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থে নলিনীকিশোর 
লিখেছিলেন ষে, স্বামীজীর বিজয়বার্তা দেশের 
যুবকদের 'আত্মসদ্থিতে সচেতন করিল-ত্যাগী 


একটি নোতুন দাগ 


৩৬৭ 


স্বদেশপ্রাণ সন্গাসী সাজাইল।” ম্বামীজীর 
প্রেরণায় উদ্দ্ধ হয়ে স্থদেশসেবায় যাঁরা! ঝাপিয়ে 
পড়েছিল তাদের কাছে তার রচনাবলী “হইয়া 
উঠিল নবগীতা, নব-জীবন-বেদ।, এই নোতুন 
গীতা আর নব বেদের সঙ্গে যারা পরিচিত হল 
লাঞছনা-গঞ্জন! জালা-মন্ত্রণী সবই তাদের কাছে 
মাতৃ-আরাধনার উপচার হয়ে দাড়াল । তাদের 
চোখে “ম্বামীজীর বীরমৃত্তিই যেন গুরু-_ 
তাহারই নিকট তরুণ বাংলা লইল দীক্ষা 
বিপ্রবী-সাধক শ্রীঅরবিন্দ অনুভব করেছিলেন 
যে “ভারতের বিরাট প্রাণপুরুষ “নরকেশরী 
বিবেকানন্দের প্রভাব ভারত-আত্মাকে 
আলোড়িত করিতেছে । ্রীঅরবিন্দের 
মনীষায় উপলব্ধ হল £ “স্বামী বিবেকানন্দের 
পাশ্চাত্য-বিজয়াভিযান ভারতের কেবল নব- 
জাগরণ নহে পরন্ধ পুনরত্যুদয় এবং বিশ্ব- 
বিজয়েরও প্রথম প্রত্যক্ষ নিদর্শন ।” স্বদেশী 
আন্দোলনের দিনে শ্রীশ্রমা বলেছিলেন যে, 
তাঁর নরেন বেঁচে থাকলে কোম্পানী তাকে 
জেলে পুরে রাখতো । যে লোকের লেখা 
পড়লেই দ্বাসত্বে বিরাগ আসে, মন মেতে ওঠে, 
উদ্বোধন মন্ত্রে জাতি উদ্বদ্ধ' হয়ঃ সে লোক 
বেচে থাকলে না জানিকি হত! দীপ্ত এই 
সন্্যাসীর উদার জয়ভেরী”তে সাড়া দিয়ে 
দেশের প্রাণ যেন শপথ নিল--'আমর] দাড়াব 
উঠি, ছুটিয়। বাহিরিব, অপিব পরাণ |, 

দেশের ছেলেদের ত্যাগের মন্ত্রে বৈরাগী 
কর! আর মঠের বৈরাগী ছেলেদের সেবার 
মন্ত্রে দীক্ষিত করা এই আচার্ধের একটি নোতুন 
অবদান। দর্শনের তথা মানবেতিহাসের পৃষ্ঠায় 
এটি একটি নোতুন সংযোজন । বিশ্বমানবের 
মনের ক্যানভাসে এটি একটি নোতুন দাগ। 


সংরক্ষণার্থ 
আবেদন 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমগ্ডলীর নিকট শ্ররিশ্রীমায়ের বাড়ী” ১ উদ্বোধন লেন, 

কলিকাতা-৭*০*৩, পবিত্র তীর্থভূমি হিসাবে বহুপরিচিত। এই পবিত্র গৃহেই 
শ্রীরামকৃষ্₹-সংঘাধিষ্ঠাত্রী জগজ্জননী শ্রীসারদামণি দেবী ১৯০৯ খৃষ্টা্ৰ হইতে 
১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাহার লীলাবসান পর্যন্ত দীর্ঘ একাদশ বর্ষ বাস করিয়া ইহাকে তীর্থে 
পরিণত করিয়াছেন। এই স্থানেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলাসহচর পুজ্ঞ- 
পাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ শ্রাশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙগ' রচনা 
করিয়াছিলেন, যে গ্রন্থের উপস্বত্ব সহায়ে তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এই গৃহটি নির্মাণ করান। 

এই কেন্দ্র হইতেই যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত 
“উদ্বোধন” পত্রিকা উহার দশম বর্ষ হইতে দর্থ সত্তর বদর ধরিয়। প্রকাশিত হইয়। 
আসিতেছে। 

কিন্তু নানা কারণে এই তীর্থভূমি আজ কালের গ্রাসে জীর্ণপ্রায়। বর্তমান 
শতাব্দীর প্রথম দশকে নিমিত এই সুপ্রাচীন গৃহের দেওয়াল, ছাদ এবং কোন কোন 
স্থানে ভিত্তি পর্যন্ত হূর্বল হইয়া ইহার অস্তিত্বকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। 

সম্প্রতি বুন্মৃতি-বিজড়িত এই প্রাচীন “মায়ের বাড়ী” সংরক্ষণের জন্য 
আমরা বিশিষ্ট স্থপতি ও কুশলী বাস্তকারদের পরামর্শ লইয়াছি, যাহাতে এই গৃহের 
মূল কাঠামো ও প্রাচীন আকার বগ্গায় রাখিয়া ইহার মেরামত করা সম্ভব হয়। ইহার 
জন্য আনুমানিক ছুই লক্ষ টাকা প্রয়োজন । 

বর্তমানে সংস্কার-কার্ষের জন্য অপরিহার্য এই বিপুল অর্থ আমাদের ন! 
থাকায় আমরা শীশ্রীমায়ের ভক্তমণ্ডলীর নিকট একান্ত অনুরোধ জানাইতেছি, তাহাদের 
ধাহার যতটুকু সামর্থ্য তাহা লইয়াই মাতৃপূজায় সাহায্য করুন। 

সর্পপ্রকার দান প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ মঠ, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা -৭০০০০৩, 
এই ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে। চেকে অর্থ দিলে তাহ! “রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার 
এই নামে লিখিতে হইবে । এই দান সরকারী আয়করযুক্ত। 

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ 

স্নানযাত্রা অধ্যক্ষ 
২০৬,৭৮৪ রামকৃষ্ণ মঠ (“মায়ের বাড়ী” ) বাগবাজার 


প্রার্থন 


ব্রহ্মচারিণী সুমিত 


ভারতবর্ষে তথ] সমগ্র বিশ্বে অধ্যাত্মপথের 
পথিক এবং জাগতিক উন্নতি-কামী মানু 
চিরকাল প্রার্থনা জানিয়েছে শ্রেয় ও গ্ররেয় 
লাভের আকাজ্ায়। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র 
জগতেই অধ্যাত্ম-ইতিহাসের বিবর্তন, আলো- 
ডন, ভাবোচ্ছাস এবং সংহতির মধ্যে প্রার্থনার 
করুণধবনি শ্রুত হয়। বোঝা যায়, দুর্বল মানব- 
মন সর্বদাই এক বিরাট সত্তার কাছে আত্ম- 
সমর্পণে ব্যাকুল এবং আস্তর সত্তার গভীরে 
ফিরে.যাবার এক অজানা প্রেরণা থেকেই 
মূলতঃ সমস্ত প্রার্থনাগুলির জন্ম। ভারতে 
সভ্যতার অরুণোদয়ের কাল থেকেই কখনও 
উচ্চগ্রামে, কখনও নিম্নগ্রামে এই প্রার্থনার 
গম্ভীর ও মধুর সুরলহরী ধর্মজীবনে এনেছে 
পরম আশ্বাস ও [নর্তরত]। 

প্রার্থনা মানব-অস্তরের স্বতংস্ঘূর্ত আকুতি 
এবং ধর্ম-জীবনের অপরিহার্ধ অঙ্গ । কখনও 
সরবে, কখনও নীরবে প্রার্থনা চিত্তকে অন্তমুথ 
ও প্রশান্ত করে। ধর্মঞ্রীবনের মূল অন্তরায় 
বাসন । “বাসন] থাকতে জীবের যাতায়াত 
ফুরায় ন।+ শ্রামদ্ভীগবতের কাহিনী অনুসরণ 
করে শ্রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, অবধৃত তার 
চব্বিশ গুরুর মধ্যে চিলকে এক গুরু মেনে- 
ছিলেন। চিলটি একট! মাছ নিয়ে যাচ্ছে দেখে 
শতশত কাঁক তাকে তাড়া করে তারপেছনে 
যেতে লাগলো । অবশেষে বিরক্ত হয়ে চিলটি 
মাছট! ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল। ওই মাঁছই 
ভোগের বস্ত--বাসনা। বাসনার পশ্চাতে 
শতশত চিন্তা-বায়সের অন্থুসরণই মানুষকে 


১» বিবেকচূড়ামণি, ৭৮ 


অস্থির করে। অথচ জীবনবৌধের সঙ্গে 
চাঁওয়া-পাঁওয়া এমনভাবে সংলগ্ন যে, তা 
অস্বীকার করা অসম্ভব বোধ হ্য়। অধ্যাত্ব- 
শাস্ত্রের কিন্তু অন্রান্ত অনুশাসন অন্তর 
নির্বাসন! না হলে ঈশ্বরলাঁভ হয় না। 
বিষয়াশামহাপাশাদ্‌ যো বিমুক্তঃ সুহুস্ত্যজাৎ। 
স এব কল্পতে মুক্ত্যে নান্যঃ ষট শান্ত্রবেগ্কপি ॥১ 
_্থছুস্তজ বিষয়ভোগেচ্ছারপ "দারুণ বন্ধন 
থেকে যিনি মুক্ত, তিনিই মোক্ষের অধিকারী, 
কিন্ত অপরে নন, যদি তিনি ষড়দর্শনবিদও 
হন। 

এ যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সহজ কথায় 
প্রবৃত্তিকে মোড় ফিরিয়ে দ্রিতে বললেন। 
বাসনার কেন্ত্রে রয়েছে জগৎ। তাকে স্থানা- 
স্তরিত করে সেই স্থলে ভগবানকে অভিষিক্ত 
করলেই বাসন! হয় প্রার্থনা । অনন্ত বাসনা- 
কামনার প্রবাহকে সংহত করে ঈশ্বরমুখী 
করলেই তা জগৎ্*বাসনার নাশ করে। চিনি 
খেলে অন্বল হয় কিন্ত মিছরি অম্ননাশক । 
বিষকে ওঁষধে পরিণত করলে তা বিষকেই 
জীর্ণ করে। বাসনার পরিশোধিত রূপই 
প্রার্থনা । 

ভক্তের কণছে প্রার্থনার মূল্য অপরিসীম । 
ভগবান ও ভক্তের মধ্যে এটি চিরকালের 
যোগস্থত্র। প্রার্থনার সার্থকতা শুধু প্রার্থনার 
পৃতিতেই নয়; পুষ্টিকর আহার্য যেমন শরীরকে 
সবল করে, তেমনি সাধকের মনকে এটি পরি- 
তৃপ্ত করে, পুষ্ট করে, অন্তরের ভাবকে গাঢ় 
করে। প্রার্থনার নিবেদনেই আনন । তাই 


৭৩ 


করেছেন আচার্যগণ। 
প্রার্থনার ভাষার বিভিন্নতা ও ভাবের 
তারতম্য দেশকালপাত্রভেদ্দে ঘটেছে 


স্বাভাবিকভাবেই, কিন্তু মূল বিঙ্ষেষণ করলে 
এ সত্য প্রমাণিত হয় যে, শ্রেয় ও প্রেয় লাভের, 
প্রার্থনার মধ্যে ক্রমে শ্রেয়মার্গের প্রার্থনাই 
ধীরে ধীরে মা্ছষকে অন্তম্খ করেছে, 
অন্তরতম সত্তার নিবিড় সানিধ্যে আকর্ষণ 
করেছে। সুতরাং সেই-জাতীয় প্রার্থনাগুলিই 
সর্বজনীন প্রার্থনায় পরিণত 

ব্যক্তিগত কল্যাণের অপেক্ষা সকলেরই 
কল্যাণের অন্ত সাধনা_-মহৃত্তর ধর্মসাধনা | 
ব্যক্তিগত জীবনের জাগ্রত কল্যাণবোধকে 
বিশ্বে সম্প্রসারিত করার অন্থশীলনই যথার্থ 
ধর্মসাধনা । এক সময় ভগবান শ্রারামকৃষ্ণদেব 
প্রশস্ত রাজপথ-দর্শনে বিহ্বল হয়ে বলেছিলেন 
_আহ। ঠিক যেন সাধুর দয়_সোজা আর 
প্রশত্ত' ।২ এক [বরাট উন্মুক্ত দয়বত্তার মনন 
ও অনুধ্যান ব্যতীত সর্বব্যাপী অনন্ত-সত্তার 
একাজ্মতা-ধ্যানে অধিকার জন্মায় না। স্বামী 
বিবেকানন্দ বলেছেন-_-“যে সন্যাপীর অন্তরে 
অপরের কল্যাণসাধন-ম্পৃহ] বর্তমান নাই, সে 
কখনও সম্যাসের উপযুক্ত নহে."'। অন্তরে 
এই কল্যাণম্পৃহার উদ্বোধনই ধর্মজীবনের 
প্রথম সোপান । কথামৃতে শুনি--“অন্রাগের 
শ্বর্ধ কি কি? বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে 
দয়া, সাধুসেবা॥ সাবুসঙ্গ, ঈশ্বরের নামগুণ 
কীর্তন, সত্য কথা এই সব।” জীবে দয়ার 
অর্থ আরও ব্যাপকভাবে অন্যত্র বলছেন-_- 
“শিবজ্ঞানে জীবসেবা” ৷ 

জগতের মলের জন্ত যুগে যুগে যে সমস্ত 


২ ভ্রীমদর্শন, ২য় ভাগ, পৃঃ ১০৪ 


উদ্বোধন 


অপশ্ধাঁনের সঙ্গে প্রার্থনার কথাও উল্লেখ : আচার্য আবিভূত হয়েছেন, তাদের সকলের, 


[ ৮*ভয় বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


মধ্যে আব ও জগতের জন্য প্রবল কল্যাণ 
কামনা! ও অদ্ভুত নিঃস্বার্থভাব দর্শনে জগৎ ধন্য 
হয়েছে । ভে্দ-বিভেদের গণ্ভী ওই হদয়বত্তার 
দ্বারাই অপসারিত হয়েছে। তাদের অন্তর 
থেকে অবিরাম নির্গত হয়েছে সর্বজীবের 
জন্ত কল্যাণময় প্রার্থনার নিঝরিণী। তারাই 
প্রীণাত্যয়েখাপ পরকল্যাণচিকীর্যবঃ,-_ প্রাণ- 
ত্যাগ হলেও পরের কল্যাণসাধনে ব্যাকুল । 
বস্ততঃ গ্রার্থনার বাণী তার! নিজ নিজ জীবনে 
রূপায়িত করেছেন সার্কভাবে। ভগবান বুদ্ধ 
সিদ্ধিলাভের পর মৃগদাবে তার শিল্পদের 
আহ্বান করে বলেন__“''ভিক্ষুগণ তোমরা 
এখন গমন কর এবং বলোকের শ্রীবৃদ্ধি ও 
কল্যাণকল্পে জগতের প্রাত অন্কম্পাপরবশ 
হইয়। মঙ্গলের নামত্ত"শাবচরণ কর।” স্বামি- 
শি্ভ-সংবাদে ম্বামী [বিবেকানন্দ শিশ্তকে 
বলছেন-_-“'"'মনে মনে ভাবাব--'জীবের, 
জগতের উপকার হোক ।” এপ ধারাবাহিক 
[টস্তাতরগের দ্ারাই জগতের ডপকার হবে। 
জগতের কোন সনুষ্ঠানহ [নরর্থক হয় না, তা 
উহা কার্ধধ হোক, আধ [ঠগ্তাই হোক।” 
স্বামীজী-গ্রদর্ত ধ্যান।শক্ষ। সম্বন্ধে স্বামী 
শুদ্ধানন্দেরাববরণের মধ্যেও সবঞ্জনীন কল্যাণ- 
[চন্তার মধ্যেই যে ব/াক্তগত মঙ্গল নাহৃত, তার 
পরচয় পাওয়৷ যায় £ এইরূপ ভাব যে, আমার 
নিকট হতে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম-_ 
চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ যাচ্ছে হ্বদয়ের ভিতর 
হতে সমগ্র জগতের জন্য শুভকামনা হচ্ছে_ 
সকলের কল্যাণ হোক, সকলে সুস্থ ও 
নীরোগ হোক ।, 

সনাতন ধর্মের এই মূল সুরটি কথত? 


শ্রাবণ, ১৩৮৫ ] 


বন্কত হয়েছিল বৈদিক যুগের প্রার্থনার মধ্য 
দিয়ে। সামা মৈত্রী সৌন্রাত্র সৌমনশ্ত এবং 
বিশ্বের কল্যাণকামনায় বৈদিক প্রার্থনাগুলি 
মহিমা-ম্ডিত। ধিক হুখসম্পদের কামনাকে 
অতিক্রম করে গেছে সমস্ত জীব-জগতের 
মঙ্গলবিষয়ক শুভ প্রার্থনা । 
দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্ত মা চক্ষুষা 
সবণি ভৃতানি সমীক্ষত্তাম্‌। 
মিত্রস্তাহ্ং চক্ষ্যা স্বাণি ভৃতানি সমীক্ষে। 
মিত্রশ্ত চক্ষুষা সমীক্ষামহে ॥০ 
ছে পরমেশ্বর, (আমার দেহ জরাজীর্ণ 
হলেও ) আমাকে এরপ দৃঢ় কর যেন সকল 
প্রাণী আমাকে মিত্রের দৃষ্টিতে দর্শন করে, 
আমিও যেন সকল প্রাণীকে মিত্রের দৃষ্টিতে 
দর্শন করি, আমরা যেন পরম্পরকে বন্ধুভাবে 
দর্শন করি। 
ও তচ্ছংয়োরাঁবৃণীমহে । 
গাতুং যজ্ঞায় গাতুং যজ্ঞপতয়ে। 
দৈবীস্বস্তিরস্ত নঃ স্বস্তির্মানুষেভ্যঃ | 
উধ্বং জিগাতু ভেষজম্‌। 
শে! অন্ত দ্িপদে শং চতুষ্পদে ॥ 
ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি: ॥৪ 
_ষজ্ঞ এবং ষজ্পতির উদ্দেশে স্ততিসমূহ 
॥ আমাদের কলাণে ) উচ্চারিত হোক । 
আমাদের উপর দেবগণের আশীর্বাদ বধিত 
হোক । নিখিল মানবজাতির মঙ্গল হোঁক। 
ওষধিসমূহ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হোক । 
ঘিপদ (জাতি-ধর্ম-বর্ণনিবিশেষে সমগ্র মঙম্ত- 
কুলের) এবং চতুষ্পদ প্রাণিগণের কল্যাণ 
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হোক। শান্তি শাস্তি শাস্তি 
ইদমুদ্ছেয়োখবসানমার্গাং 
শিবে মে গ্যাবাপৃথিবী অভূতাম্‌। 


অসপত্বাঃ গ্রদিশো! মে ভব্ধ 
ন বৈ ত্বা দিম্ো অভয়ং নে৷ অস্ত ॥ 
_আমরা যেন শাস্তি এবং প্রশাস্তির পথে 
অগ্রসর হই। চ্যলোক এবং ভূলোক শাস্তিময় 
হোক। আমাদের চারিদিক অরিশুন্ত হোক 
অর্থাৎ কোন প্রাণী যেন আমাদের গ্রাতি শক্র- 
ভাবাপন্ন না হয়, আমরা! যেন কাঁরুকে ছেষ না 
করি, যেন অভয় লাভ করি। 
শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছ বদামসি। 
যয়া নঃ সর্বমিজ্জগদযস্মং সলমন] অসৎ ॥৬ 
_হে গিরিশ, তোমাকে লাভ করার জন্য এই 
প্রসন্নকারী মন্ত্রসমূহের দ্বারা প্রার্থনা করছি; 
তুমি এই বিশ্ব্গৎকে (মানুষ পণ্ড পক্ষী বৃক্ষ- 
লতাদি সহ) নিরাময় কর, উদার কর (সহৃদয় 
কর)। 
বিশ্বানি দেব সবিতছরিতানি পরাস্থব। 
যদ্‌ ভত্রং তন্প আস্মব ॥" 
_হে দেব, হে প্রকাশস্বরূপ, বিশ্বের অকল্যাণ 
দূর করুন। যা কল্যাণময় তাই প্রেরণ 
করুন। 
যে। দেবানাং প্রভবশ্চোন্ভবশ্চ 
বিশ্বাধিপো কুদ্রো মহষিঃ। 
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বং 
স নো! বৃদ্ধা গুভয়। সংঘুনক্ত,॥৮ 
_দেবগণের উৎপত্বিস্থল ও এশ্বর্ব-বিধাতা, 
বিশ্বপালক সর্বজ্ঞ রুদ্র যিনি জগতহ্ষ্টির পূর্বে 


খগ্বেদ ( খিলসৃক্ত ): অ-৫, খি-১, ম-৫ ) অশ৫) খি-৩, ম-৭ 
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কিরণ্যগর্তকে জন্ম 
আমাদের শুঁভমতিযুক্ত করুন। , 

“ঈশা বাশ্যমিদং সর্বম্--এই সর্বব্যাপী 
একত্বের উপলব্ধিই সর্বজনীন প্রার্থনাগুলির 
ভিত্তিভমি। সকলেই সেই একই সম্ভার 
প্রকাশ--এই বোধ জাগ্রত হলে সাধক-হদয়ে 
সকল মানুষ, সকল জীবের প্রতি প্রেমভাব 
সঞ্চারিত হয়। বৈদিক খষিগণ একই সব্‌- 
বস্তকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার মধ্যে দর্শন করে 
সকলের কাছেই শাস্তি ও আনন্দের জন্য 
প্রার্থনা জাঁনাচ্ছেন__ 
শংনে। মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্ষম] 


শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতি: শং নো বিষুরুরুক্রম£।৯ 


_মিত্রদেব আমাদের সুখকারী, বরুণদেব 
আমাদের মুথপ্রদ ও হর্য আমাদের আনন্দপ্রদ 
হোন ; দ্রেবগণের পালয়িতা ইন্দ্র এবং দেব- 
গুরু আমাদের স্ুথকারী এবং বিস্তীর্ণ পাদ- 
বিক্ষেপকারী বিষণ মঙ্গলগ্রদ হোন। 

কখনও বা অসীম শাস্তির সিঞ্চনে প্রশান্ত 
কল্যাণময় বিশ্বের রূপদর্শনে বৈদিক প্রার্থনা! 
মন্দ্রিত হল শাস্তির আকাজ্ষায়__ 

গ্ৌঃ শাস্তিরস্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শাস্তি- 
রাপঃ শাস্তিরৌষধয়ঃ শাস্তিঃ। বনল্পতয়ঃ 
শীস্তিবিশ্ে দেবা শাস্তিবর্গ শাস্তিঃ সর্বং শাস্তিঃ 
শাস্তিরেব শান্তিঃ সা ম] শাস্তিরেধি ॥১০ 
_চ্যুলোকে যে শাস্তি, অন্তরীক্ষে যে শাস্তি, 
পৃথিবীতে যে শান্তি, যে শাস্তি জলে, 
ওষধিতে, বনস্পতিতে, সকল দেবতায় ও 
পরব্র্ধে যে শাস্তি, যে শাস্তি সর্বজগতে, 
স্বরপতই যা শাস্তি (ভগবত্রূপায়) সেই 
শাস্তি আমার হোক । 

শুভ ও শোভন শ্রুত বিষয় এবং দর্শনীয় 


৯ তৈত্বিবীয়োপনিষৎ্ ১।১ 
১৯১ ধথেদ ১৮৯৮ । 


উদ্বোধন 
দিয়েছিলেন, তিনি পদার্থগুলি অন্তরের শুভভাব জাগ্রত করে 
খণ্বেদের ধষি তাই প্রার্থনা করছেন-_ 


| ৮০তম বর্-_৭ম সংখ্য। 


গু ভদ্রং কর্ণেভিঃ শুথুয়াম দেবাঃ 
ভদ্রং পশ্ঠেমাক্ষভির্যজত্রাঃ ।১১ 


_ হে দেবগণ, আমরা কর্ণে যেন কল্যাণবচন 
শবণ করি, হে যজনীয় দেবগণ, আমরা চক্ষে 
যেন সুন্দর বস্ত দর্শন করি। 


শুরুষজূর্বেদের খধির প্রার্থনা 
শং নো ভবতু তৃবনস্ত যস্পতিঃ 1১২ 


-জগতের যিনি অধিপতি তিনি আমাদের 
কল্যাণ করুন। 


এই সব প্রার্থনামন্ত্রের পাবনী শক্তি পরবতী 


কালেও মান্ছষের মনকে অন্কভবের ব্যাপকতর 
ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে । চিত্ত থেকে দূর 
করেছে স্বার্থপরতা এবং নীচতাদ্দি দৈস্তের 
কলুষ। তাই বৈদিক যুগের পরবর্তী প্রার্থনার 
মধ্যেও শুনি ওই মহাঁন উদীর ভাবের 
গ্রতিধবনি__ 


সর্বস্তরতু ছুর্গাণি সর্বো ভদ্রাণি পশ্যতু । 

সবঃ সদবুদ্ধিমাপ্পোতু সর্ব: সর্বত্র নন্দতু ॥ 

সর্বে ভবন্ত সুখিনঃ সর্বে সন্ত নিরাময়াঃ | 

সর্বে ভদ্রাণি পশ্টন্ত ম! কশ্চিদ্‌ হুঃখভাগ, ভবেৎ॥ 
দুর্জন: সঙ্জনো ভূয়াৎ সজ্জনঃ শাস্তিমাপ্র,য়াৎ। 
শাস্তোমুচ্যেত বন্ধেভ্যো মুক্তশ্চান্তান্‌ বিমোচয়েখ। 


_সর্বজীব পার হোক সকল হুর্গতি, এ সংসার 
ভদ্রময় দেখুক । সকলেই সদ্দ্ধি লাভ করুক ) 
সর্তত্র সকলে আনন্দে পাকুক। সর্বজীব স্থুখী 


হোঁক+ নিরাময় হোক । এ সংসার মঙ্গলময় 
দেখুক । কেউ যেন ছুঃখভাজন না হয়। 


দুর্জন ব্যক্তি স্থজন হোক এবং সঙ্জন শাস্তি 


লাভ করুক। শাস্ত ব্যক্তি বন্ধন-মুক্ত হোন 
এবং অপরদেরও বন্ধন হতে মুক্ত করুন। 


১০ শুরুযজূর্বেদসংহিতা৷ ৩৬১৭ 
১২. শুরুষভূর্বেদসংহিতা ৩৬।২ 


শ্রাবণ, ১৩৮৫ ] 


ভীমদ্ভাগবতে মহারাজ রস্তিদেবের 
প্রার্থনা-_ 

নকাময়েহহং গতিমীশ্বরাৎ পরাম্‌ 

অষ্ট্ধিযুক্তামপুনর্তবং বা। 

আতিং গ্রপঘ্ভেঘখিলদেহভাজাম্‌ 

অন্তঃস্থিতো! যেন ভবন্ত্যহুঃখাঁঃ ॥ (৯/২১।১২) 
_ আমি শঈশ্বরের নিকট অষ্ট্ব্যযুক্ত পরমগতি 
অথব। নির্বাণমুক্তিও কামনা করি না) আমি 
জগতের দকল প্রাণীর অন্তরে থেকে তাদের 
ছুঃখ নিজেই ভোগ করতে চাই, যাতে তারা 
ছুঃখরহিত হয়। 

বহুল-প্রচলিত অনুরূপ আরেকটি প্রার্থনা-_ 

নত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন ত্বর্গং নাপুনর্ভবম্‌। 

কাময়ে ছুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামাতিনাশনম্‌ ॥ 
আমি রাজ্য, স্বর্গ, এমনকি মুক্তিও কামনা 
করি না কিন্ত ছুঃখতগ্ প্রাণীদের আতি দূর 
হোক-_-এই আমার প্রার্থন।। 

মার্কতেয় পুরাণেও সব প্রাণীর জন্য কল্যাণ- 
মক্প গ্রার্থনার কথা পাই। খনিত্র নামে এক 
রাজ! সবাই গ্রার্থনা করতেন__ 

নন্দন্ত সব ভূতানি সিহন্ব বিজনেষংপি। 

্্তাত্ব সব ভূতেযু নিরাতক্কানি সন্ত চ॥ 

ম! ব্যাধিরস্ত ভৃতানামাধয়ে। ন ভবন্ত চ। 

মৈত্রীমশেষভূতানি পুস্তত্ত সকলে জনে ॥ 

শিবমস্্ দ্বিজাতীনাং গ্রীতিরস্ত পরস্পরমূ। 

সমৃদ্ধিঃ সববর্ণানাং সিদ্ধিরস্ত চ কর্মণাম্‌ |". 

যে! মেহগ্য নিহৃতে ত্য শিবমন্ত সদ1 তৃবি | 

ষশ্ মাং দ্বেষ্টি লোকেহন্মিন সোখপি ভদ্রাণি 

পশ্ঠতু ॥ 

_সবপ্রাণী আনন্দ লাভ করুক, বিজন স্থানেও 
শ্রীতিমান্‌ হোক, সব্বজীবের মঙ্গল হোক, 
সকলেই নিরাতন্ক হোক । প্রাণিগণের ব্যাধি 
বিনষ্ট হোক, কাহারও যেন মনোবেদনা না হয় 
এবং সকল প্রাণীই সকলের প্রতি মিত্রভাব 


প্রার্থনা 


৩৭৩ 


প্রকাশ করুক। দ্বিজাতিগণের মল, 
পরম্পরের শ্রীতি, সবর্বর্ণের অমুদ্ধি এবং 
সবকর্মের সিদ্ধি সংঘটিত হোক ।... 


-যে আমাকে এখন স্নেহ করে, পৃথিবীতে 
তার মঙ্গল হোক এবং যে আমায় দ্বেষ করে 
সেও কল্যা, লাভ করুক। আবার এই 
মার্কগেয় পুরাণের অন্ত্রও_ 
প্রজাভ্যোহস্ত দেবেশ শং নোহস্ত জগতাং পতে। 
শংনোহস্ত দবিপদে নিত্যং শং নশ্চাস্ত চতুষ্পদে ॥ 
_হে দেবেশ! হে জগত্পতি [তোমার ] 
প্রজারূপী আমাদের মঙ্গল হোক ॥ আমাদের 
পুত্রার্দি ও গবাদিরও সর্বদা মল হোক । এই 
শ্লোকটি হুবহু বৈদিক মন্ত্র বলেই মনে হয়। 
ভাষা এবং ভাবের আশ্চর্য মিল। বস্তুতঃ 
বৈদিক যুগচেতনা যেমন গভীর, তেমনি 
ব্যাপক | ভারতবর্ষের সব মহৎ ভাবের আকবর 
এই সাহিত্য । অন্থ্ভূতির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেই 
এই সমস্ত উদাত্ত ভাবের উত্তরাধিকার পরবর্তী 
সাহিত্যে পরম গৌরবের বস্। এইগুলি 
চিরকাল মানুষকে প্রেরণ! বুগিয়েছে এবং 
অনন্ত কাল ধরেই “সবতঃ পাণিপাদ্ং তত 
সব তোহক্ষিশিরোমুখম্-এর সেবায় ও সবণত্- 
ভাবের জাগরণে মানুষকে উদ্দ্ধ করবে । 
দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈদিক প্রাথনাগুলিকে 
আধ্যাত্মিক জীবনের অন্য একান্তিক প্রার্থনা 
বলে অভিহিত করা যেতে পারে। স্বামী 
বিবেকানন্দ বলেছেন- “মুক্তি বা স্বাধীনতা, 
দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ইহাই 
উপনিষদের মূলমন্ত্র ॥ উপনিষদের প্রার্থনাগুলি 
যেমন গভীর তেমনি মহদ্ভাবঘ্োোতক । 
সত্যলাভের প্রবল প্রেরণায় ত্যাগ ও তপস্যার 
ভাবে উদ্ধদ্ধ খধিকুল কি ব্যাঞঝুল আকাজ্জায় 
অগ্রসর হয়েছিলেন-_-তারই বৈরাগ্যোজ্জল 
চিত্র উপনিষদের উদার প্রার্থনাসমূহ | অনন্ত 


৩৭৪ 


শক্িবলে পরম অভয় লাভের প্রেরণায় অদম্য 
্পৃহার মহা-আন্দোলনে তাদের হাদয়-সমুদ্রের 
মহান্‌ তরঙ্গভঙ্গের মতে! কল্পলোলময়, গুরুগন্ভীর, 
নিভীক-আরাব-_এই প্রার্থনাগুলি। 

বাসনা বা কামনার ভাবটি উপনিষদ 
সংক্ষেপে এষণা-শব্ দ্বারা ব্যক্ত। সমগ্র 
এষণাকে বিশ্লেষণ করে তিনটি শবে সংহত রূগ 
দান করা হয়েছে_ পুত্ৈষণা বিভ্বৈষণ! ও 
লোটৈষণা | এষণাত্রয় থেকে ব্যুখিত হলে 
তবে অধ্যাত্ম রাজের পথ সুগম । “অমৃতত্স্য 
তু. নাশান্তি বিতেন-_“ত্যাগেনৈকে 
অমৃতত্বমানণুঃ'। এই পাধিব এফণাকে অতিক্রম 
করতে উপনিষদ্গুলির আদিতে ও অস্তে 
মহত্তর প্রার্থনার শাস্তিবচন। অধ্যাত্ম-জীবনে 
এগুলির আবেদন যেমন সর্বজনীন, তেমনি 
এদের ভাবও গভীর দৃঢ় খু এবং সংশয়-বজিত। 
“উপনিষদ্সমূহ বৃহৎ শক্তির আকর | উপনিষদ 
যবে শক্তি সঞ্চার করতে সমর্থ, সেই শক্তি সমগ্র 
জগৎকে তেজন্বী করতে পারে ।” জীবাত্বা ও 
পরমাত্মার মধ্যে সমত্ত আবরণ ছিন্ন করতে 
বদ্ধপরিকর খধিকুল প্রবল বীর্ষে অগ্রসর 
হয়ে ঘোষণা করছেন_-নায়মাত্সা বলহীনেন 
লভ্যঃ-_-বীর্য বিনা আত্মজ্ঞান হয় না। আত্মাই 
শক্তির উৎস। আত্মাহ্গভবই কাম্য, আত্ম- 
কামীই হন আপগ্তকাম। আধ্যাত্মিকতা 
অনুভূতির উপর প্রতিষ্টিত। উপনিষদের 
প্রার্থনা সেই অন্মভূতিময় প্রার্থনা, যা উচ্চাব্রণ 
মাত্র হৃদয়ে অনন্থভূত বলের সধশর হয়, জীব 
আত্মশক্তিতে ও বীর্ধে উদ্ধদ্ধ হয়। উপনিষদের 
প্রার্থনার ভাষা জড়ের নয়, চৈতন্তের মহাবাণী। 
সে ভাষা এক অনির্বচনীয় লোকের 
দ্বারৌদবাটন কৰে। 

উপনিষদ্গুলির আদিতে ও 
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অস্তে 


উদ্বোধন 


্রার্থনাগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অন্থান্ত প্রার্থনা 
নানা স্থানে প্রকীর্ণ। অধিকাংশ বৈদিক মন্ত্রই 
স্ততিমিশ্র গ্রার্থনা। ধন, জন ও আত্মরক্ষার 
প্রার্থনায় ভাদের কশ্খ্রকঞ্ঠের করুপধ্বনি 
স্বাভাবিক ভাবেই হৃদয় ম্পর্শ করে-“মা মা 
হিংসীঃ, “মূড়া সুক্ষত্র মৃড়য়, «নঃ আযুরস্তোঃ 
মধ্যা মা কীরিষত, প্রভৃতি ভক্তি-কুষ্টিত 
কারুণ্যসিক্ত যাক্ঞা বড়ই মর্মস্পর্শী। কিন্ত 
্হ্মবিষ্ভালাভের জন্য যখন বৈদিক খধি উদ্যম 
করছেন, তখন ওই দূরত্বের ব্যবধান, সন্ত, 
সংকোচ, অসহায় আতি কোন্‌ মন্তবলে 
অন্তঠিত। সেই স্থলে এক অসীম আত্মপ্রত্যয়, 
প্রবল সত্যান্থসন্ধিংসা এবং বীর্যের ভাব 
আর্ষমনকে “অভীঃতে উন্নীত করেছে। 
ন্ষুরশ্য ধারা নিশিতা ছুরত্যয়! ছুর্গং পথস্তংকে 
অতিক্রম করতে অতি সতর্ক পদক্ষেপ। সেই 
সঙ্গে পথের বিশেষ বিদ্ব পুঙান্পুঙ্খরূপে 
হৃদয়ঙ্গম করে সেগুলি অপসারণের জন্য সণ 
ব্রন্মের কাছে তাদের ওজস্বী প্রার্থনা যেন 
ভরাট গলায় নিখৃ'ত ববাগবিস্তার, এক মহান্‌ 
ভাবের আবাহনের যোগা আধ্যাত্ম-পরিমগ্ডল- 
রচনা ।-- 

& বাঙ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি 
প্রতিষিতম্‌। আবিরাবীর্ম এধি) বেদত্য ম 
আীস্থঃ, শ্রুতং মে মা গ্রহাসীঃ; অনেনাধীতে- 
নাহোরাত্রান সংদধামি। খতং বদিষ্তামি, 
সত্যং বদিয্ামি; তল্মামবতু, তথক্তারমবতু, 
অবতু মাম্‌, অবতু বক্তারম্, অবতু বক্তারম্‌ ॥১ 
-আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হোক, 
আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হোক। হে 
স্বগ্রকাশ ব্রহ্ম, আমার কাছে প্রকাশিত হও। 
(হে বাক্য ও মন তোমর। ) আমার কাছে 
বেদার্থ আঁনতে সমর্থ হও। শ্রুত বিষয় যেন 
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আমাকে ত্যাগ না করে। এই অধ্যয়ন দিয়ে 
আমি দিন ও রাত্রি সংযোজিত করব। আমি 
মানসিক সত্য বলব, বাচনিক' সত্য বলব। 
ব্রহ্ধ আমায় রক্ষা করুন, আচার্ধকে রক্ষা করুন, 
আচার্ধকে রক্ষ1] করুন। 

নবযুগে ভগবান শ্রীরামকষ্ণের অভূতপূর্ব 
সত্যাহরাগ, সত্যের অকুগ অনুসরণ এবং সত্য- 
স্বরূপ ভগবানের অন্চিস্তন_-এই বৈদিক মন্ত্রের 
ওপর যেন নৃতন আলোকপাত। বলছেন 
“সত্যই কলির তপস্যা” “মন মুখ এক কর”, 
“ভাবের ঘরে চুরি কর না+, “সংসারে থাকতে 
গেলে সত্য কথার খুব আট চাই। সত্যতেই 
ভগবানকে লাভ করা যায়।”__সত্স্বরূপকে 
পাবার সাধন! কঠিন। এই দীর্ঘ যাত্রায় অতি 
সামান্যতম খ্খলনও সত্যচ্যুতি ঘটায়, পরম 
তত্বের সঙ্গে সংযোগস্থত্র ছিন্ন করে। সত্যই 
মূলধন, ধর্মজীবনের দূ বনিয়াদ__“সত্যং 
প্রতিষ্ঠা” । 

ধর্মানুভৃতির ক্ষেত্রে চিন্তা ও বাক্যের সংযম 
আবশ্যক । অন্ত্র অন্ত বাচো বিমুঞ্চণ বলে 
সংবিধানও শোনা যায়। আত্মান্থচিত্তন, আত্ম- 
তত্ব-আপাপন ও তদ্দিষয়েই নিদিধ্যাসন__এই 
প্রবাহকে নিরস্তর করার জন্ত ওই প্রার্থনা। 
কথামৃতে গুনি__“ঠিক ঠিক ত্যাগী হলে ঈশ্বর 
বই তাদের আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয়- 
কথা হলে উঠে যায়; ঈশ্বরীয় কথ! হলে গুনে। 
ঠিক ঠিক ত্যাগী হলে নিজের! ঈশ্বর-কথা বই 
আর অন্ত বাক্য মুখে আনে না ।,-কিন্ত 
মহাবৈরাগ্যের এই স্তরে আরূঢ় হতে হলেও 
কৃপা চাই--ঈশ্বরের অনুগ্রহ চাই, তবে তাতে 
সব মন হয়।” সুতরাং বৈদিক খষিকুল প্রার্থনা 
নিবেদন করছেন-বাক্য ও মনকে একটি 
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ভাবে সংহত করার জন্ত। আরও বলছেন-__ 
শ্রত বিষয় যেন আমাকে তাশগ না করে, 
অর্থাৎ যা শুনেছি তার ধারণ! যেন হয়, যেন 
তব-বিন্মরণ না] ঘটে । অধ্যয়ন আমার দ্রিবা- 
বরাত্রির তপস্তা হোক । চিন্তা, বাকা ও কার্ষে 
যেন অবিসংবাদিতরূপে সত্যকেই প্রকাশ 
করি। “সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য'__যে সাংসারিক 
ব্যবহার প্রচলিত, তাকে অতিক্রম করার 
মনোবল যেন হয়। সত্যকে ধারা অন্তরের 
সঙ্গে পরিপালন করেন, সত্যে ধাদের আট 
আছে, তারাই অনুধাবন করতে পারবেন 
এই প্রার্থনার গভীরতা । অন্তরের মালিন্ঠ 
দৈন্ স্বার্থসংঘাত কল্পনাবিলাস পক্ষপাতিত্ব 
অন্দার মনোবৃত্বি-_সত্যস্থর্যের প্রকাশকে 
আচ্ছন্ন করে রাখে। ব্রহ্গবিদ্ভ/ পরাবিগ্যা, 
শ্রেষ্ঠ বিদ্যা । তার অধিকারী, প্রার্থ যথাযোগ্য 
প্রার্থনাই করেছেন। 


ু সহ নাববতু, সহ নৌ তুনক্ত,$ সহ 
বীর্যং করবাবহৈ। 

তেজস্থি নাবধীতমন্তঃ মা বিদ্বিষাঁবহৈ ॥১৪ 
[বর্ম] আমাদের উভয়কে [ সমভাবে ] 
রক্ষা করুন ; উভয়কে [ তুল্যভাবে ] বিগ্ভাফল 
দান করুন; আমরা যেন [ সমভাবে ] সামর্থ্য 
অর্জন করতে পাবি; আমাদের উভয়ের লব্ধ 
বিভা তেজন্বিণী হোক) আমরা যেন 
পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। 

যে কোন বিছ্ার ক্ষেত্রে গুরুকরণ 
ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রথা । গুরুপরম্পরায় 
প্রবহমানতা রক্ষা করে বিগ্ধা শিল্পে প্রশিষ়্ে 
সংক্রমিত হয়। বেখানেই শিক্ষার প্রশ্ন, 
সেখানেই এই চিরন্তন সম্বন্ধে, এই বিদ্বে- 
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রহিত পরম শ্রদ্ধার সম্পর্কের প্রসঙ্গ । উপযুক্ত 
গুরু যোগ্য শিল্ভলাভে কৃতার্থ হন। কুশলী 
শিল্ক গুরুর ভাঁবকে বিপুলতা দান করেন। 
জগতের ইতিহাসে এই গুরু-শিয্তের মাধ্যমে 
ভাবগ্রচার সকল যুগেই লক্ষিত হয় এবং কোন 
একটি ভাবের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সংরক্ষণ এই 
সথন্ধের ওপরই নির্তর করে। ব্র্গবিগ্ভার 
প্রসঙ্গে শ্রুতি বলেছেন-_-“আশ্চর্যোহস্য বক্ত। 
কুশলোহস্ত লব্ধা” | ব্রহ্মবিদ্‌ গুরু দুলভ এবং 
যথার্থ তত্বজিজ্ঞান্থও বিরল। গুরুর প্রবল 
অধ্যাত্ম-শক্তি এবং সুযোগ্য শিশ্কের প্রযত্ব, 
অধ্যবসায় ও নৈপুণ্য ব্রহ্মবিগ্ভালাভের অন্যতম 
কারণ। তাই গুরু ও শিল্ভ উভয়কে তুল্যরূপে 
পরিপালন এবং আত্মবিগ্ভার অন্থশীলনকে 
সার্থক করার প্রার্থনা । পারম্পরিক শ্রদ্ধার 
বিনিময় বিগ্ভার সর্ব শাখায়ই ভাবগুদ্ধির এবং 
সিদ্ধির সহায়ক । এই [নক্ষলুষ ভাব বিস্তার্থ 
এবং আচার্ষের জীবনের সম্পদ । 


ও আপ্যায়ন্ত মমান্গান্, বাক্‌ প্রাণশ্চক্ষু 
শ্রোত্রমথ বলমিক্ড্িয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং 
ব্রত্দৌপনিষদং। মাহহং ব্রদ্ধ নিকাকুর্যাং, মা 
মা বর্গ নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত। অনিরা- 
করণং মেহস্ত। তদাআ্মান নিরতে য উপনিষৎস্থ 
ধর্মান্তে ময়ি সন্ত, তে ময়ি সন্ত ।১« 

-আমার অঙ্গসমূহ বাক্‌ প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র 
বল ও সকল ইন্দ্রিয় পুষ্টিলাভ করুক। সকলই 
(বস্তৃমাত্রই) উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য [বর্ষ] ॥ আমি 
যেন ব্রক্ধকে অস্বীকার না কৰি? ব্রহ্ম যেন 
আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন; তাঁর সঙ্গে 
আমার ও আমার সঙ্গে তার নিত্য অবিচ্ছ্দে 
হোক । সেই পরমাত্মায় সততনিষ্ঠ আমাতে 
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উপনিষদগুলিতে যে ধর্মসমৃহ আছে, তা 
বিমান থাকুক-তা আমাতে বিদ্যমান 
থাকুক । 

রহ্বাবিস্তালাভেচ্ছুর অন্তরের ম্বত-উৎ- 
সারিত আকৃতি এটি। শরীর ইন্দ্রিয় ও মনের 
সামগ্রিক শক্তি অধ্যাত্ব-সাধনায় নিয়োগ না 
করলে বস্তলাভ হয় না। 

পরাবিগ্ভালাভের অধিকারী ছুলভ। 
ত্যাগবৈরাগ্যাদি গুণাবলী, সবল দেহ, মন এবং 
ইন্রিয়াদির সহায়তা এবং আত্মনিষ্ঠা_আত্মজ্ঞান 
লাভের পক্ষে অপরিহার্য । দুর্বল মন্তিষ্, হুর্বল 
দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় এ পথের অন্তরায়। এই 
বিপুল অন্তরায় সম্বন্ধে সচেতন জিজ্ঞান্থুর 
প্রার্থনার মধ্যে কোথাও সংশয়-কুতিত দ্বিধা 
নেই। নিভীক আত্মপ্রত্যয়ের এবং বিবেকের 
আলোকে পরম সত্য জ্যোতির্সয়-সত্তায় 
উদ্ভাসিত। সেই চরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি 
রেখে সমস্ত বাধা-বিপত্তি ছিন্ন করার জন্য এই 
প্রার্থনার আতির সঙ্গে গভীর প্রত্যয়ের ধ্বনি 
এক অন্থপম গাস্তীর্ষের সৃষ্টি করেছে । বৈদিক 
স্বযোজনাও অত্রান্তভভাবে ওই নিভীক 
ভাবকে, ওই দৃঢ় আত্মগ্রত্যয়ের ব্যঞ্জনাকে 
স্বচ্ছ সুস্প্টতায় উদ্ভাসিত করেছে । 


বাজসনেয় সংহিতার বীর্ষপ্রার্থন কাব্যময় 
স্থষমামপ্তিত এবং সারল্যে-ভরা এক অতল- 
স্পর্শী ভাবের প্রশাস্তি-সিক্ত শতদলের মত 
শুভ্র লাবণ্যে বিকশিত-_ 
তেজোইখসি তেজ! ময়ি ধেহি। 
বীর্যমসি বীর্যং মহ়ি ধেহি। 
বলমসি বলং ময়ি ধেহি। 
ওজোহস্তোজে| ময়ি ধেহি। 


শ্রাবণঃ ১৩০৫ ] 


মন্যরসি মন্থাং ময়ি ধেকি । 
সহোহসি সহো। ময়ি ধেহি। ১৬ 


তুমি তেজ, আমায় তেজন্বী কর) তুমি 


] 


বীর্য, আমায় বীর্যবান কর? তুমি বল, আমায় 
বলবান্‌ কর? তুমি ওজ:, আমায় ওজন্বী কর) 
তুমি অন্যায়দ্রোহী, আমায় অন্যায়দ্রোহী কর; 
তুমি সহাশক্তি, আমায় সহনশীল কর । 

তৈত্বিরীয় উপনিষদ বলছেন_ “আনন্দং 
্হ্ষণো বিদ্বান নবিভেতি কুতশ্চন।, অথাৎ 
বঙ্ধানন্দ লাভ করলে মাহুষ কোন কিছু থেকেই 
ভীত হন না। সেই অভয়স্বরূপ ব্রহ্ষকে লাভ 
করতে হলে “অভীঃ, হওয়া চাই । নিজের স্বরূপ 
সম্বন্ধে যত দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া যায়। ততই তেজ 
বীর্য বল ওজঃ মন্য সহনশীলতা প্রতৃতি গুণ 
চরিত্রকে বজ্র মতন দৃঢ় করে। এই প্রসঙ্গে 
স্বামীজী বলেছেন--".'মনের খুব তীব্রতা, 
ধ্কান্তিক ইচ্ছা চাই। ভাববি যে আমি 
নিত্য-শুদধ-বুদধ-মুক্ত-স্বভাব, আমি কি কখনও 
অন্যায় কাজ করতে পারি?” তাই উপনিষদ 
বলছেন-_তুমি অন্যায়দ্রোহী, আমায় অন্ঠায়- 
দ্রোহী কর। ম্বামি-শিষ্ত-সংবাদে শুনি 
স্বামীজীর বজকণ্ঠের হুংকার--'আমি কি 
সামান্য কামকাঞ্চনলোভে পড়ে সাধারণ 
জীবের ন্যায় মুগ্ধ হতে পারি? মনে এমনি 
করে জোর করবি। এই বীর্য ও বল। 
“.*এখনই ভগবাঁন লাভ করব, এই জম্মেই 
করব+_এই হচ্ছে বীরের কথা” “**ন্াদয়ে 
সিংহের মত বল রাখবি।”_এই আত্মসংস্থ 
আত্মপর হবার জন্যই তেজ বীর্ষের প্রার্থনাটি 
বলপ্রদ শক্তিপ্রদ এবং “অভীঃ, ভাবের 
উদ্গাত|। 


৯৬ বাজসনেয় সংহিতা ১৯৯ 


প্রার্থনা 


৩৭৭ 


অসতো মা সদ গময়। তমসো মা 

জ্যোতির্ময়, মৃত্যোর্নী অমৃতং গময়। 

আবিরাবীর্ম এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং 

তেন মাং পাহি নিত্যম্‌ ॥১৭ 
_উপনিষদের এই রুত্রস্ততিতে প্রার্থনা 
কর! হচ্ছে আমাকে অসত্য থেকে সত্যে 
নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু 
থেকে অমৃতে নিয়ে যাও। হে স্বপ্রকাশ, রুদ্র, 
তুমি আমার কাছে আবিভূতি হও। তোমার 
যেটি কারণ্যপূর্ণ দক্ষিণ-মুখ তা দিয়ে আমীকে 
নিত্য রক্ষা কর। এই গম্ভীর ভাবগ্ভোতক 
মন্ত্রটি রত্বতুল্য, এটি মানবাত্মার অন্তরের 
চিরন্তন অভিব্যক্তি । 

দুর্যোধনের প্রসিদ্ধ উক্তিটি এ বিষয়ে 
স্মরণীয়__ 

'জানামি ধর্মং ন চ মে গ্রবৃততিং | 
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ ॥৮ 

ধর্ম কি তা আমি জানি, কিন্ত তাতে 
আমার প্রবৃত্তি হয় না। অধর্ম কি তা-ও আমি 
জানি, কিন্তু তা থেকে আমার নিবৃত্তি হয় না। 

সব জেনে শুনেও কোন এক অজ্ঞাতশক্তির 
দুর্বার বেগে যেন অসহায় মাহুষ নিষ্ষিয় হয়ে 
যায়। এই অবস্থায় সে প্রার্থনা জানায় এক 
মহুত্তর শক্তির কাছে। দিশাহারা অন্তর 
থেকে নির্গত হয়--অসৎ থেকে আমায় সত্যে 
নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতে | বৈদিক খষি 
অমৃতের সন্ধানে অন্তমুখ হয়েছিলেন। তার 
অন্তরে ধ্বনিত হয়েছিল- প্রবৃততিমুলক স্বাভাবিক 
কর্ম ও লৌকিক জ্ঞান থেকে আমাকে শীস্্ীয় 
সৎকর্ম ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে উন্নীত কর; 
অজ্ঞানরূপ যে ঘন অন্ধকার আমাকে আবৃত 
করেছে, সেই অজ্ঞান-আবরণ সরিয়ে নাও, 


৯৭ বুহদারণ্যক ১।৩।২৮, শ্বেতাম্বতর ৪1২১ 


৩৭৮ 


আমাকে জানের উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় মার্গে নিয়ে 
চল; আমি বার বার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মের প্রবৃত্তির 
গণ্ডীতে যেন আত্মাকে হত্যা করেছি__আমি 
আত্মঘাতী। আমার প্রবৃত্তির স্বাভাবিক 
প্রেরণায়, অজ্ঞানের বশবর্তী আমি আত্মাকে 
অস্বীকার করে যেন মৃত্যুর মধ্যেই বিচরণ 
করছি। আমাকে ওই বিশাল আত্মভাবের 
অঙ্কণীলনে উদার মহান মৃত্যুঞ্জয় কর। আমার 
সকল “কলুষ-তামস' হরণ কর। বিশ্বকবি 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


প্রকাশ করেছেন - 


“আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কাদি? 

তবু কেন হেরি না তোমার জ্যোতি, 

কেন দিশাহারা অন্ধকারে ? 

'জ্ঞান-্থর্য-উদয়-ভাঁতি 

ধ্বংস করুক তিমির রাঁতি।, 
অমৃতলোকের অনুসন্ধানে আজও দুর্গম পথের 
যাত্রীর ক মুখর হয় ওই প্রার্থনার মহাবাণীর 


তার অতুলনীয় ভাষায় সেই একই আত্তি ধ্বনিতে। [ ক্রমশঃ] 
সমালোচনা 

ভ্রীমীমায়ের অনুধ্যান £ অধ্যাপক বুদ্ধিমত্তা । সম্ভবত নতুন সংযোজন আড়াই 

শচীন্ত্রনাথ দৃত্ব, ডি. [িট.। প্রকাশক: পৃষ্ঠাব্যাগী মায়ের জীবনকাহিনীর একটি 


প্রন্থধীরেন্রমোহন কর, ২১ জাপ্টিস ঘারকানাথ 
রোড, কলকাতা-৭,০০২০ | (ফাল্তুন, ১৩৮৪), 
পৃঃ ৮২, মূল্য সাত টাকা (বোর্ড বাধাই ), 
ছ টাকা (সাধারণ )। 

“মাকে সম্যক্ভাবে বুঝিতে ও জানিতে 
পার! অসম্ভব বলিলেই হয়। তবে তাহার 
সম্বন্ধে আলোচনা! করা. কেন? ইহার উত্তর 
হইতেছে-_এবপ আলোচনায় মন ভরিয়! উঠে, 
এক অপাধিব অনুভূতি হৃদয়কে স্পন্দিত করে, 
জীবন পবিত্র হয়, ধন্য হয়। নানা দৃষ্টিকোণ 
হইতে মাকে দেখিয়া মায়ের অপূর্বত্থ সম্পর্কে 
কিছু ধারণা হয়। এই ধারণা মনের মধ্যে 
পুঞ্জীতৃত করিয়া শ্রীশ্রমায়ের অনুধ্যান করিলে 
অভাবনীয় আলোকে মনগ্রাণ উদ্ভাসিত হয়।? 
লেখকের এই স্বকধিত স্বচ্ছ সরল ভাষণে 
বইখানির বিশেষত্ব হচিত। 

একটি মাসিক পত্রিকায় ছাপা কয়েকটি 
গ্রবন্ধ সংকলন করে, সেগুলি অধ্যায়ে সাজিয়ে 
বইটি গ্রকাশিত হয়েছে। পরিচ্ছেদগুলির 
পরিচয়বহ শিরোনাম £ শ্ত্ীপ্রীমায়ের অলৌ- 
কিকত্ব। রামরুষ্খ-আন্দোলনে প্রগ্রীমায়ের 
অবদান, প্রীশ্রীমায়ের ব্যক্তিত্ব ও শ্রত্রীমায়ের 


রেখাচিত্র, আরো! সংক্ষিপ্ত একটি ভূমিকা এবং 
মায়ের সুভাষিত-সংবলিত উপসংহার । 

কুশলী কৌন্থলির মতে! ডক্টর দত্ত বিভিন্ন 
অধ্যায়ের শিরোলিপিতে সংকেতিত তার 
প্রতিপাগ্ভ বক্তব্যগুলির সমর্থনে ঘটনার পর 
ঘটনা গুছিয়ে সাজিয়ে অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ 
হাজির করেছেন । যাবতীয় তথ্য প্রামাণিক 
আকর গ্রন্থসমূহ থেকে আহত এবং অবিকৃত; 
তার তর্কবিচার পরিমিত ও শাণিত। ঘটনা- 
বলী বিষয়ানুসারে স্থুবিন্তস্ত, কালাহুক্রমিক 
নয়। সাল-তারিখ ও অন্তান্ত নাতিগ্রয়োজনীয় 
অনুপুঙ্থ ও অন্ুন্গ দিয়ে লেখক ঘটনাগ্রবাহকে 
ভারাক্রান্ত করেননি। তাই তার বিবরণ 
এমন চপলচরণ হৃদয়হরণ হয়েছে, বাধুনি হয়েছে 
এমন দৃঢ়-সংবন্ধ সংক্ষিপ্ত-নুন্দর | এইটাই বইটির 
প্রধান আকর্ষণ ও অভিনবস্থ। 

তাছাড়া, বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে শ্রদ্ধার মণিকাঞ্চন 
সংষোগ গ্রন্থটির ছত্রে ছত্রে পরিশ্ফুট : বুদ্ধিদীগ 
যুক্তিনির্তর হয়েও ভক্তিতে নিষ্াত, কিন্ত 
গদগদ নয়। এমন একখানি উৎকৃষ্ট বইকে 
সর্বসাধারণের কাছে সর্বান্তঃকরণে সুপারিশ 
করা যায়। বকলম 


রামকষ্জ মঠ ও রামকুষ্জ মিশন সংবাদ 


ত্রাণকার্য 

ভারতে : ঘৃণিবাত্যান্রাণ : (ক) উপযুক্ত 
রাস্তার অভাব এবং জলের বিষম ঘাটতি 
সত্বেও অন্ত্রপ্রদেশে পুনর্বাসন-কার্য যথেষ্ট অগ্রসর 
হইয়াছে। ১৯শে জুন ১৯৭৮ পর্যস্ত গোল্লা- 
পালেম, ইরালি এবং পালাকায়াটিগ্পা গ্রামে 
৩৪৮টি গৃহের নির্মাণকার্য বিভিন্ন স্তরে 
রহিয়াছে । প্রথমোক্ত গ্রামে ১৩০টি গৃহের 
নির্মাণকার্য প্রায় সমাণ্ড। বৃষ্টি গুরু হওয়ায় 
নির্মাণকার্ষে অসুবিধা হইতেছে । অন্ধপ্রদেশের 
মুখ্যমন্ত্রী ্রচেন্না রেড্‌ভি রাজন্বমন্্রী শ্রীবাও-এর 
সঙ্গে পুলিগাডডায় মিশনের কারখানাটি 
পরিদর্শন করেন এবং নির্মীয়মাণ ঝড়-প্রতি- 
রোধক গৃহগুলির মধ্যে নমুনান্বরপ একটি গৃহ 
উদ্বোধন করেন। 

(খ) তামিলনাড়ুর পারাতেরুর গ্রামে 
রামকৃঞ্খ মিশন কর্তৃক নিমিত গৃহে গঠিত নূতন 
উপনিবেশটি শীপ্রই উদ্বোধন করা হইবে 

উদ্ধাস্তত্রাণকার্য : দগুকারণ্য-পরিত্যাগীদের 
জন্য খড়াপুর রেল স্টেশনের কেন্দ্রটি গত ১০ই 
জুন হইতে সরকারের পরামর্শে বন্ধ করা হয়। 

বাংলাদেশে : বাগেরহাট ঢাক! দিনাজপুর 
ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের মাধ্যমে রোগীদের 


চিকিৎসা এবং ঢাক ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের 
মাধ্যমে দুপ্ধবিতরণ অব্যাহত আছে। 
দেহত্যাগ 

স্বামী পরমেশ্বরানন্দ (কিশোরী 
মহারাজ ) গত ১২ই জুন ১৯৭৮১ বেল! একটার 
সময় ৯২ বৎসর বয়সে রামকৃঞ্জ মিশন সেবা- 
প্রতিষ্ঠানে বার্কাজনিত গীড়ায় দেহত্যাগ 
করেন। গত কয়েক মাস যাবৎ তাহার শরীর 
ভাল ছিল না এবং গত ৮ই জুন তাহাকে সেবা- 
গ্রতিষ্ঠানে ভত্তি কর] হয়। 

তিনি শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্ত ছিলেন এবং 
১৯১০ সালে কোয়ালপাড়া আশ্রমে যোগদান 
করেন। শ্রীশ্রীম! তাহাকে গেকুয়। বস্ত্র প্রদান 
করেন এবং ১৯১৬ সালে শ্রমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
মহারাজের নিকট তিনি আনুষ্ঠানিক সন্ধ্যা স- 
দীক্ষা প্রাপ্ত হন। সজ্বে যোগদানের সময় 
হইতেই তিনি জয়রামবাটী-কোয়ালপাড়ায় 
থাকেন এবং শ্রীগ্রীমায়ের দৈনন্দিন কাজে 
তাহার সেবা করিবার ছুলভ সৌভাগ্য লাভ 
করেন। ১৯১৮ হইতে ১৯৬৬ সাল পর্যস্ত তিনি 
জয়রামবাটী আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে 
ওখানেই অবসর-জীবন যাপন করিতে থাকেন। 
তাহার শেষকৃত্য জয়রামবাটীতেই করা হয়। 


বিবিধ সংবাদ 


বিগত ২৪-২৮শে জুন ১৯৭৮ নতুন 
দিল্লী হরিসভাঁর স্বর্ণজয়ন্তী উৎসব স্থানীয় 
কালীবাড়ীতে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা 
সহকারে ভাবগন্তীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। 
এই জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন এবং 
সভানেত্রীরও আসন অলঙ্কত করেন ডক্টর রম! 
চৌধুরী । প্রধান অতিথি ছিলেন দিল্লীর 
প্রধান কার্ধনির্বাহী পরিষদ্সদন্ত শ্রীকেদারনাথ 


সাহানী। ভাষণ দেন দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের 
সম্পাদক স্বামী বুধানন্দজী। এই উপলক্ষে 
মন মহাগ্রভূর শিক্ষা!” সম্থন্ধে চারদিনব্যাপী 
একটি মনোজ্ঞ আলোচনাচক্রের আয়োজন 
করা হয়; বিভিন্ন দ্রিনে সভাপতি ও প্রধান 
অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডক্টর রমা চৌধুরী 
ও অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী; আলোচনায় 
যোগ দেন সর্বশ্রী রসরঞ্রন গোস্বামী মোহিনী- 
মোহন গোস্বামী লক্মীনারায়ণদাস বাবাজী 


৩৮৩ 


বৃসিংহবল্পভ গোস্বামী অনস্তদাস বাবাজী গ্রমুখ 
পণ্ডিতবর্গ । ডক্টর রম] চৌধুরী তাহার ভাষণে 
বলেন যে, ধর্ম-দর্শনের ক্ষেত্রে শ্রীমন্‌ মহাগ্রতৃ- 
প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ষের বহু বিশিষ্ট দান আছে 
যাহাদের মধ্যে একটি অভিনব তত্ব এই যে, 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ষ--৭ম সংখ্য। 


মুক্তি অপেক্ষ। ভক্তি গরীর়সী, যে ক্ষেত্রে চার্বাক 
ব্যতীত অন্তান্ঠ সকল মতবাদেই মুক্তিই 
পরমপুকুষার্থরূপে গৃহীত হইয়াছে । অধ্যাপক 
চক্রবর্তী বৈষ্ণবধর্মের মূল তবসমূহ ব্যাথ্যা 
করেন। [ও 


শরীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


বাগবাজার রামকুষ্। মঠের (প্রীশ্রীমায়ের 
বাড়ী- উদ্বোধন ) অধ্যক্ষ শ্বামী হিরগ্ময়ানন্দ 
গত ৯ই এপ্রিল ১৯৭৮ হইতে প্রতি রবিবার 
প্রশ্ীরামরুষ্ণকথামূত এবং গত ১৫ই জুন 
হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা 
করিতেছেন। বর্তমানে উভয় পাঠ ও ব্যাখ্যাই 
নূতন বাড়ীর সারদানন্দ হলে হইতেছে । গত 
১১ই জুন ১৯৭৮, কথামৃত-ব্যাখ্যার ভূমিকার 
অস্তিম পর্যায়ে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, 
তাহার সার-সংক্ষেপ নিয়ে প্রদত্ত;হইল £ 
ভগবানের যে অমিয়-কথা, সেটি সংসার- 
সন্তপ্ত মান্যদের কাছে জীবনম্বদূপ । জীবনের 
একটি অর্থ হচ্ছে জল। সংসার-দাবাগ্রি- 
নির্বাপণে কথামৃত জলের মতো-_-সংসাররূপ 
রুক্ষ মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত জীবের পক্ষে এই 
অমিয়-কথা সঞ্জীবনী পানীয়সদৃশ | 
ধারা “কবি ত্রিকালদ্রষ্টী খধি_তীরা 
নিত্য বন্দনা-আরাঁধনা করেন এই, দেববাণীর, 
অন্ুধ্যান করেন, অন্থম্মরণ করেন। 
এই কথামত পাঠে বা শ্রবণে চিত্তের সব 
মালিন্ত দূরীভূত হয়। জীব নিফলঙ্ক হয়। 
এটি বললে বা শুনলে বক্তা ও শ্রোতা, 
উভয়েরই পরম কল্যাণ। কেমন ধারা? 
ভাগবত বলছেন £ 
বাস্থদেবকথা প্রশ্ন: পুরুষাংস্ত্রীন্‌ পুনাতি হি। 
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতধস্তৎপাদসলিলং বথা। 
( ১০।১।১৬) 


--বিষুচরণোক্ভূত ভগবতী স্বরধুনীর পবিত্র 
সলিলম্পর্শে যেমন ্ত্রী-পুরুষ-নিখিশেষে 
ব্রিলাকের সকলেই পবিত্র হয়, তেমনি 
শ্রভগবানের কথাসন্ন্ধীয় প্রশ্ন, গ্রশ্নকর্তা, বক্তা 
ওোতা-_এই ভ্রিবিধ মান্ধষকেই পবিত্র করে 
ভাগবত আরও বলেন £ 
নিবৃত্ততর্ষৈরুপণীয়মানাদ্‌ 
ভকবৌবধান্ড্বোত্রমনোভিরামাৎ | 
ক উত্তমঃশ্্লোকগুণানুবাদাৎ 
পুমান্‌ বিরজ্যেত বিনা পশ্ুদ্বাৎ | 
(১০১৪) 
_াদের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়েছে, অর্থাৎ সংসারের 
প্রতি, বিষয়ের প্রতি আসক্তি আর নেই 
তাঁদের দ্বার, সেই খধিদের দ্বারা বন্দিত এই 
কথামত ভবব্যাধির ওষধস্বরূপ | 'অন্য কিছুতেই 
এই সংসারব্যাধি থেকে নিরাময় হওয়া সম্ভব 
নয়। একমনে ঈশ্বরাজগরক্কি--ঈশ্বরের নাম. 
গুণ-গাঁন, তার ভজনেই এটি সম্ভব। এই 
কথামত শ্রোত্রমনোভিরাম- শ্রবণ ও মনের 
তৃপ্িদায়ক, কুশলকাঁরী। “উত্তম£্ধার 
থেকে সব তমঃ বিদূরিত হয়েছে, তিনিই 
উত্তমঃঃ| তিনি কে? তিনি ভগবান। 
সেই ভগবানের গুণীহ্ুকীর্তন__যা এ নিবৃত্তৃধ 
খষিরা করে থাকেন-__-তা। থেকে কে নিজেকে 
সরিয়ে রাখতে পারে? কেউ না। তবে 
হ্যা। নরাধম কেউ কেউ ভগবানের গুণ- 
মহিমা-ভজন-বন্দনাদিতে আনন্দ পায় না। 
তারা কারা? তারা পশুহননকারী- 
কসাইয়ের মতো কঠোরহৃদয়। 


এই হল কথামৃতের মহিমা । 


ফাস্তন, ১৩৩৩ ] ৰ বামকৃষ্$-মিশন শও 


( উর্ঈর সঙ্গীতোৎসবে। ) 

সেপ্টেম্বরের শেষে স্বামীজি মাসাচুসেট্স্থ উর্টরের একটি সঙ্গীতোৎসবে গমন করেন। 
এখানে ইউরোপ আমেরিকার কতকগুলি বিখ্যাত কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতবেত্তা সমবেত হন। 
তারপর ১লা অক্টোবরে নিউইয়র্কে আসিয়। আবার বেদাস্তসভার নিয়মিত কার্য আরম্ত 
করিলেন; এই সহরে ইহার তৃতীয় বর্ষ পদাপণ হইল। এইরূপ প্রায় ২০০০ মাইলের 
উপর ভ্রমণ করিয়! স্বামীজির সহিত অনেক শিক্ষিত মাজ্জিতমনা, বিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ধাশ্মিক 
লোকের সাক্ষাৎ হয়_ধাহাদের সহিত অন্ত কোনরূপে সাক্ষাতের সম্ভবনা ছিল না। 
ত্বামীজি এই ছয়মীস নিয়মিতরূপে প্রচারকার্য্যে নিধুক্ত ছিলেন না) অনেকে মনে করিতে 
পারেন, এই সময় অধ্যয়ন বিশ্রামাদির জন্য তিনি সময় পাইয়া থাকেন। কিন্ত্তীহার যে 
কার্ধ্যবিবরণ প্রদত্ত হইল, তাহাতেই বুঝা যাইবে, আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারের সময় উপস্থিত 
কফি'না। বন্ধুগণ স্বামী অভেদাঁনন্দের সর্বদা মঙ্গল প্রার্থনা! করিতেছেন, তাহাতেও দিন 
দিন অধিকতর শক্তির বিকাশ হইতেছে । যেখানেই তিনি থাকুন, যেখানেই তিনি কাধ্য 
করুন, তাহার কার্ষ্যে ঈশ্বর সর্বদাই আশীর্বাদ করিবেন । 


সমালোচনা । 


আর্য গপ্রতিভ1 ।_-কালীবর বেদান্তবাগীশ-প্রণীত। ১২৭ নং মসজিদবারী স্ট্রীট 
হইতে শ্রীহীরালাল ঢোল কর্তৃক সম্পার্দিত। মূল্য ছয় আনা । 

বিজ্ঞান জন্মগ্রহণ করিয়৷ এ জগতে বগান্তর উপস্থিত করিয়াছে । বিজ্ঞান যখন অকাট্য 
যুক্তি ও প্রমাঁণবলে বাহা জগৎ সম্বন্ধে তাহার মতামত প্রকাশ করিতে থাকেন, তখন কতক- 
গুণি লোকে প্রাীন দেশপ্রচলিত শান্দের তথ্যসকলের উপর একবারে "অবিশ্বাসী হয়। 
আর একদল লোঁকে বলে, প্রাচীনের1 সমুদ্ধয় বিজ্ঞান তত্ব জানিতেন ; আমরা তাহাদের 
শান্ত্রের মন বুঝি না বলিয়াই আমরা বুঝিতে পারি না তাহারা বিজ্ঞানে কতদূর অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। ইহা হইতেই প্রাচীন শীন্ত্ের বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাশ্ম্িক ব্যাখ্যার স্ষটি। কেহ 
কেহ আবার আর একটু সাহসী হইয়া বলেন, আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তই যে অত্রান্ত, 
তাহারই বা প্রমাণ কি? আমরা যে কয়েকটি কারণের উল্লেখ করিলাম, সেই কার্যকারণেই 
আধ্যপ্রতিভীর জন্ম । কাঁলীবর বেদীস্তবাগীশ মহাশয়, এই পুস্তকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন 
_ আর্য্যের] পৃথিবী, সলিল, ব্যোম, চন্দ্রম্ডল ও স্ুর্ধ্যমগ্ডল সঙ্থন্ধে কি জাশিতেন। বিষয়টি 
অতি জটিল, তবে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মত উপযুক্ত ব্যক্তি এবিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন 
দেখিয়া! আমর! বিশেষ সুখী । 

বেদাস্তবাগীশ মহাশয়, আমাদের বেদ পুরাণ ও জ্যোতিষে বধিত বাহ্‌ জগতের 
তত্বের কতকগুণি আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে 
তাহাকে রূপক ব্যাখ্যার সাহাধ্য লইতে হইয়াছে, আবার কোন কোন পৌরাণিক বিষয় 
একেবারে মিথ্যা! বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কোন কোন স্থলে আবার আধুনিক বিজ্ঞানের 
সিদ্ধান্তে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। স্থলে স্থলে আমাদের খষিদিগের বহুদিনের আবিষ্কৃত 


( আবণ, ১০৮৫, পৃঃ ৩৮১) 
[ পুমঘুঞ্জণ | 


৭৪ উদ্বোধন [২র বর্ষ_€ম সংখ্যা 


সিদ্ধাস্তের সহিত আধুনিক বিজঞান-সিদ্ধাত্তের মিল দেখিয়া বাসুবিকই আশ্চর্য হইতে হয়। 

আমর] সত্যের অদ্বেষী হইতে ইচ্ছা করি। যদ্দি বর্তমান বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি 
বাস্তবিক যুক্তি ও সত্যের উপর স্থাপ্িত হয়, তবে আমরা তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য । তবে 
বাহার! কেবল সাহেবে বলিতেছেন, অতএব সত্য, এই যুক্তির পক্ষপাতী, তাহাদের 
মস্তিষ্কের সবিশেষ উন্নতি হয় নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। পক্ষান্তরে আর্্যখবিগণ 
সবই জানিতেন, অতএব 'তীহার! যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত 
মিলিবেই, না মিলে তকোন না কোনরূপ ব্যাখ্যার সাহায্য অবলহ্বন করিয়া মিলাইতেই 
হইবে, এও আমাদের ভাল লাগে না। সত্য বলিতে হইবে, নির্ভীক হইতে হইবে । “দোষা 
বাচ্যা গুরোরপি”। মোট কথা, স্বাধীন চিন্তা অবলম্বন করিয়। দেখিতে হইবে । যিনি যে 
সত্য পাইয়াছেন, তাহার নিকটই' সেই সত্য অবলম্বন করিতে হইবে, তা আমাদের আর্ধ্য- 
পিতৃগণই হউন আর আধুনিক বিজ্ঞানবিৎই হউন । 

আমর! বেদাস্তবাগীশ মহাশয়ের আলোচনাপ্রণালশীর প্রশংস। করি । 


ভগবদ্গীতা-শঙ্করভাক্তান্বাদ । 
( পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভৃষণানুবাদিত । ) 
| গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৩তম প্লোকের ভাত্তান্থবাদ ; ৬৪ হইতে ৬৯ সংখ্যক শ্লোক, 
অন্বয়ঃ মূলের অনুবাদ, ভাস্ত ও ভাগের অন্বাদ এবং ৭০তম ক্লোক অন্বয় ও অন্ুবাদসহ 
বর্তমান সম্পাদক ] 


ভউদ্ছেঞ্ধ । 


১ল! চৈত্র। (১৩৯৬ সাল) [ ৫ম সংখ্যা ।] 


২য় বর্ষ।] 


০ পক ০ 





জ্ীক্রীরামকৃঞ্চকথামৃত |" 
( শ্রীম -কথিত।) 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 

[ শ্রীত্ীভগবান্রামকৃষ্ণের ভক্তগৃহে আগমন) ও তাহার সহিত জ্রীযুক্ত নরেন্দ্র 
গিরিশ ঘোষ, বলরাম, চুনীলাল, লাটু, নারায়ণ, ইত্যাদি ভক্তের কথোপকথন ; ভক্তগৃহে 
ভক্তসঙ্গে আনন্দ । ] 

ফাল্ধন কৃষ্ণাদশমী তিথি, পূর্ববাষাড়া নক্ষত্র । ২৯এ ফাল্তুন বুধবার, ইংরাজী ১১ই মার্চ 
১৮৮৫ খৃষ্টাব | 


ভা 


* মতামতের জন্ত লেখক মহাশয় সম্পূর্ণ দাসী। 
( ৮০ভষ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ৬৮২) 


চৈ, ১৩০৬]  পীরামকষ্ণকথামূত রী 


আজ ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তগৃহে বন্ন-বলরামের মন্দিরে । আন্দাজ বেলা ১০ টার 
সময় দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিয়া শ্ী্রীজগন্নাথের প্রসাদ পাইয়াছেন। সঙ্গে লাটু আদি ভক্ত । 

ধন্য বলরাম! তোমারই আলয় রাজধানীমধ্যে আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র 
হইয়াছে। কত নূতন নূতন ভক্তকে ঠাকুর আকর্ষণ করিয়! প্রেমভোরে বীধিলেন ) ভক্ত সঙ্গে 
কত নাচিলেন, গাইলেন ; যেন আবার শ্রাগৌরাঙগ, প্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্চেন। 

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটাতে বসে বসে কাদেন ) নিজের অন্তরঙ্গ দেখিবেন বলে ব্যাকুল ; 
রাত্রে ঘুম নাই। মাকে বলেন, “মা, ওর বড় ভক্তি, ওকে টেনে নাও ; মা ওকে এখানে 
এনে দাও) যদি না আসিতে পায়, তা হলে মা আমায় সেখানে নিয়ে যাও, আমি দেখে 
আসি।' তাই বলরামের বাড়ী ছুটে ছুটে আসেন। লোকের কাছে কেবল বলেন, 
বলরামের “জগন্নাথের সেবা আছে, খুব শুদ্ধ অন্ন। যখন আসেন, অমনি নিমন্ত্রণ করিতে 
বলরামকে পাঠান) বলেন “যাও, নরেন্ত্রকোঁ, ভবনাথকে, রাখানকে নিমন্ত্রণ করে এসো) 
পূর্ণ, ছোট নরেন, নারাণ এইসব ভক্তকে নিমন্ত্রণ করে এসো । এদের খাওয়ালে নারায়ণকে 
থাওয়ান হয়। এর! সামান্য নয়, এর! ঈশ্বরাংশে জম্মেছে, এদের খাওয়ালে তোমার খুব 
ভালো হবে।” বলরামের আলয়েই শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোঁষের সঙ্গে প্রথম বসে আলাপ। 
এইখানেই রথের সময় কীর্তনানন্দ, এইখানেই কতবার প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা 
হইয়াছে। 

( “পশ্যতি তব পন্থানং, ) 

মাষ্টার নিকটে একটি বিগ্ালয়ে পড়ান্‌। শুনিয়াছেন, আজ দশটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলরামের বাটাতে আসিবেন । মাঝে অধ্যাপনার অবসর কিঞ্চিৎ পাইয়। বেলা ছু প্রহরের 
সময় এখানে আসিয়া উপস্থিত । আসিয়া দর্শন ও প্রণীম করিলেন। ঠাকুর আহারাস্তে 
বৈঠকখানায় সেই ঘরে একটু বিশ্রাম করিতেছেন । মাঝে মাঝে থলী থেকে কিছু মস্লা বা 
কাঁবাবচিনি খাচ্চেন। অল্পবয়স্ক ভক্তের! চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। 

শ্ররামকষ্চ। (সঙ্গেহে ) ভূমি এখন এলে ! স্কুল নাই? 

মাষ্টার । স্কুল থেকে আস্ছি, এখন সেখানে বিশেষ কাজ নাই । 

একজন ভক্ত | না মহাশয়, উনি স্কুল পালিয়ে এসেছেন (সকলের হাস্য )। 

মাষ্টার । (স্বগতঃ ) হাঁয়, কে যেন টেনে আনলে । 

ঠাকুর একটু চিত্তিত হইলেন। 

পরে মাষ্টারকে কাছে বসাইয়। কত কথ! কহিতে লাগিলেন। আরও বলিলেন 
আমার গামছাটা নিগড়ে দাও তো গা । আর জামাটা গুকোতে দাও, আর আমার পা"টা 
একটু কামড়াচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দ্রিতে পার? মাষ্টার সেবা করিতে জানেন না, তাই 
ঠান্কুর তাঁকে সেবা করিতে শিখাইতেছেন। মাট্টীর শশব্যন্ত হইয়া একে একে শী কাযগুলি 
করিতে লাগিলেন। তিনি পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন ও শ্রীরামকৃষ্ণ কথাচ্ছলে কত 
উপদেশ দিতে লাগিলেন। 


( আবণ, ১০৮৫) পৃঃ ৬৩) 


৭৬ ৃ্‌ ৃ উদ্বোধন . [ ২য় বর্ষ---€৫ম সংখ্য। 


(শ্রীরামকৃষ্ণ ও এশ্বধ্যত্যাগের পরাকাষ্ঠা ) 


শ্ররামকৃষ্চ । (মাষ্টারের প্রতি ) হ্যাগা, এটা! আমার কদিন ধরে হচ্ছে কেন বল 
দেখি : ধাতুর কোন জিনিসে হাত দেবার যে নাই; একবার একটা বাটিতে হাত 
দিছলুম, তাহাতে সিভী মাছের কাটা ফোটার মত হলো। হাত ঝন্‌ ঝন্‌ কন কন্‌ 
করতে লাগল । গাড়ু না ছু'লে নয়, তাই মনে করলুম, গামছাঁখানা ঢাক] দিয়ে দেখি, 
তুলতে পারি কিনা । যাই হাত দিয়েছি অমনি হাঁতট1 ঝন, ঝন কন্‌ কন্‌করে খুব বেদনা। 
শেষে মাকে প্রার্থনা কর্লুম, ম1 আর এমন কর্ম কর্‌বে। না» ম1 এবার মাফ, করে| । 


[ শুদ্ধ (0916) কে 1] 


শ্রীরামরুষ্জ। (মাষ্টারের প্রতি) হ্যাগা, ছোট নরেন যাওয়া আসা করে বাড়ীতে 
কি কিছু বলবে? কিন্তু খুব শুদ্ধ, মেয়ে সঙ্গ কখনও হয় নাই। 

মাষ্টার । আর খোল্টা বড়। 

শ্রীরবামরুষ্জ । ই, আবার বলে যে, ঈশ্বরীয় কথ। একবার শুন্লে আমার মনে থাকে । 
বলে, ছেলে বেলায় আমি কীদতুম, ঈশ্বর দেখা দিচ্ছেন না বোলে। 

মাষ্টারের সঙ্গে ছোট নরেন সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা হইল । এমন সময় উপস্থিত 
ভক্তদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, মাষ্টার মহাশয়, স্কুলে যাবেন ন। ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ । কটা বেজেছে? 

একজন ভক্ত । এক্টা বাজ তে দশ' মিনিট । 

প্রীরামকষ্চ। (মাষ্টারের প্রতি) তুমি এস, তোমার দেরী হচ্ছে। একে কাজ 
ফেলে এসেছ । [ লাটুর প্রতি ] রাখাল কোথায়? 

লাটু। চলে গেছে-_বাড়ী। 

শ্ররামকুষচ। আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে? 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
€( অপরাহে--ভক্তসঙ্গে । ) 
স্কুলে ছুটার পর মাষ্টার আসিয়! দেখিলেন, ঠাকুর রামরুষ্চ বলরামের বৈঠকখানায় 
ভক্তের মজ.লিশ করিয়! বসিয়া আছেন। ঠাকুরের মুখে মধুর হাসি-_সেই হাসি ভক্তদের মুখে 
প্রত্িবিদ্বিত হইতেছিল । মাগ্টীরকে ফিরিয়। আসিতে দেখিয়া ও তিনি প্রণীম করিলে পর 
ঠাকুর তাহাকে তাহার 'কাছে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ, 
সুরেশ মিত্র, বলরাম, লাটু, চুনীবাবু ইত্যাদি ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ । (গিরিশের প্রতি ) তুমি একবার নরেন্ত্রের সঙ্গে বিচার ক'রে দেখো, 
সেকি বলে। 
(৮০তম বর্ষ, "ম সংখা, পৃঃ ৩৮৪) 


চৈত্র, ১৩০৬ ] তি ৭ 


( অবতারবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ। ) 

গিরিশ । নরেন্ত্র বলে, ঈশ্বর অনন্ত, যা কিছু আমরা! দেখি শুনি, এ জিনিসটী, কি 
এই ব্যক্তিটী_-তাঁর অংশ এপর্যন্ত আমাদের বলবার যো নাই । 10501 এক, তার আবার 
অংশকি? অংশ হয় না। 

শ্রীরামকষ্চ। ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড়ই হউন-__তিনি ইচ্ছা করলে তার 
ভিতরের সার বস্ত যে মানুষ, সেই মানুষের ভিতর দিয়ে আস্তে পারেন ও আসেন। 

তিনি অবতার হন__ইহ1 উপম! দিয়ে বুঝাঁন যাঁয় না; অনুভব হওয়া চাই। প্রত্যক্ষ 
হওয়া চাই। উপমার দ্বারা কতকটা আভাস পাওয়া যাঁয়। দেখ, গরুর মধ্যে শিংটা যদি 
ছয়, গরুকেই ছোয়া হলো, পাটা বা ল্যাজটা ছু'লেও গরুটাকে ছোয়! হলো কিন্ত 
আমাদের পক্ষে গরুর ভিতরের সার পদার্থ হচ্ছে ছুধ | সেই ছুধ বাট দিয়ে আসে। সেইরূপ 
ঈশ্বর, প্রেমভক্তি শিখাঁবার জন্য, মানুষদেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন। 

গিরিশ । নরেন্দ্র বলে, তার কি সব ধারণ! করা যায়? তিনি অনন্ত 

(551560002০6 009 11070166% ) 

জ্রীরামকৃষ্চ। (গিরিশের প্রতি ) ঈশ্বরের সব ধারণা কে কর্তে পারে? তাতীার 
বড় ভাবটাও পারে না আবার ছোট ভাবটাও পারে না। আর, সব ধারণ! কর! কি 
দরকার? তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই হলো। তাঁর অবতারকে দেখলেই তাকে 
দেখ হলো। 

“গঙ্গীজল যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে স্পর্শ করে, সে বলে, গঙ্গ। দর্শন স্পর্শন করে 
এলুম | সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না। 

[ সকলের হাস্ত ]। 

“তোমার পাণ্টা যদি ছুই, তা” হলে তোমায় ছোয়াই হলে।। 

“যদি সাগরের কাছে গিয়ে একটু জলম্পর্শ করো, তাহলে সাগর স্পর্শ করাই 
হলো। 

“অগ্িতত্ব সব যায়গায় আছে, তবে কাঠে বেশী 

গিরিশ । [হাসিতে হাসিতে ] যেখানে আগুন পাবো, সেই খানেই আমার 
দরকার । 

শ্ীরামকৃষ্চ। [হাসিতে হাসিতে ] অগ্নিতত্য কাঠে বেশী। নঈশ্বরতন্ব যদি খোঁজ, 
মানুষে খুঁজবে, মানুষে তিনি বেণী প্রকাশ। যে মানুষে দেখবে উজ.ঝিতাভক্তি, প্রেমভক্তি 
উথলে পড়ছে- ঈশ্বরের জন্ত পাগল-_ঠার প্রেমে মাতোয়ারা, সেই মান্ষে নিশ্চিত 


জেনে, তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। 
[ মাষ্টার দৃষ্টে] তিনি আছেনই তো, তবে তার শক্তি কোথাও বেশী প্রকাশ 
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( আবণ, ১৬৮৪, লং ৩৮৫ ) 


ণ৮ উদ্বোধন [| ২য় বর্ধ--৫ম সংখ্যা 


কোথাও বা! কম প্রকাশ। অবতারের ভিতর তাঁর শক্তি বেণী প্রকাশ ; কখন কখন পূর্ণভাবে 
থাকে। শক্তিরই অবতার । 


(ঈশ্বর কি--মনের গোচর ?1) 
গিরিশ । নরেন্ত্র বলে, তিনি “অবাঙমনসোগোচরম্ঠ | 
প্রীরামরুঞ্চ । না, এ মনের গোচর নয়-কিস্তু শুদ্ধ মনের শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। 
কামিনী-কাঞ্চন হতে আসক্তি গেলেই_ শুদ্ধমন আর শুদ্ধবুদ্ধি। তখন তিনি গুদ্ধমন-শুদ্ধ- 
বুদ্ধির গোচর | খষি মুনিরা কি তাকে দেখেন নাই? তারা চৈতন্ঠের দ্বারা চৈতন্যের 
সাক্ষাৎ করেছিলেন। | 
গিরিশ । | হাসিতে হাসিতে ] নরেন্্র আমার কাছে তর্কে হেরেছে। 
শ্রীরামকষ্চ । না, আমায় বলেছে “গিরিশ ঘোষেব-মান্থষকে অবতার ব'লে অত 
বিশ্বীস, এখন আমি কি বলবো? অমন বিশ্বাসের উপর কিছু বল্‌তে নাই”। 
্ ০ ঈঁ ০ 
গিরিশ । [হাসিতে হাসিতে ] মহাশয়, আমর! সব হুল্‌ হল্‌ করে কথা কচ্চি, কিন্তু 
মাঞ্টীর ঠোঁট চেপে বসে আছে। কিভাবে? মহাশয়, কি বলুন? 
শীরামকুষ্খ। [ হাসিতে হাসিতে ]_- 
“মুখ হুল্স৷ ভেতরবুদে কানতুল্‌্সে দীঘলঘোমটা! নারী । 
পানা-পুকুরের শীতল জল বড় মন্দকারী ॥” [ সকলের হাস্য ] 
_ইনি তা নন, ইনি গভীরাত্মা। [ সকলের হাস্য ] 
গিরিশ । মহাশয়, শোলোকটী কি বল্লেন? 
রামকৃষ্ণ । এই কটা লোকের কাছে সাবধান হবে :--১ম, মুখ হল্সা ) তার পর, 
ভেতরবুদে (মনের ভিতর ডুবুরি নামালেও অন্ত পাবে না); তার পর, কানতুল্‌সে 
(কানে তুলসি দেয়, ভক্তি জানাবার জন্য ); দীঘলঘোমটা নারী (লম্বা ঘোমটা, লোকে 
মনে করে ভারি সতী, তা” নয়); আর পান! পুকুরের ঠাণ্ডা জল- নাইলে সান্লিপাতিক 
হয়) (হাত্য || 
চুনীবাবু। এর (মাঞ্ারের ) নামে কথ। উঠেছে । ছোট নরেন গর পোড়ো, 
বাবুরাম ওর পোড়ে! ) নারাণ, পন্ট, পূর্ণ তেজচন্ত্র এরা সব শুর পোড়ো । কথা উঠেছে ষে, 
উনি তাদের এই খানে আনেন, আর তাদের পড়াগুনা সব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এঁর নামে 
দোষ দিচে। 
প্ররামকষ্চ। তাদের কথা কে বিশ্বাস করবে? 
এই সকল কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় নারাঁণ আসিয়! ঠাকুরকে প্রণীম করিল । 
নারাণ গৌববন্ম। ১৭১৮ বছর বয়ণ, স্কূলে পড়ে, ঠাকুর রামরুঞ্চ তাঁকে বড় ভালবা সেন, 
তাকে দেখবার জন্ত, তাকে খাওয়াবার অন্ ব্যাকুল, তার জন্য দক্ষিণেশ্বরে বসে বসে 
কার্দেন। নারাণকে তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখেন। 
(৮*ত্বম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ৩৬ পৃঃ) 


চৈত্র, ১৩৯৬ ] শীঞ্ীরামকৃষ্ণতকথা মৃত ৭৯ 


গিরিশ । (নারাণ দৃষ্টে) কে খপর দিলে? মাষ্টারই দেখছি সব সামলে ! 
শ্রীরামকৃষ্ণ । [হাসিতে হাসিতে ] রোসো! চুপ চাপ করে থাকো! & 
এর (মাষ্টারের ) নামে বদনাম উঠেছে। 


( অনচিস্তা | ) 


নরেন্্রর কথা আবার পড়িল। 

একজন ভক্ত । এখন তত আসেন না কেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ । অন্নচিস্তা চমতকার, কালিদাস হয় বুদ্ধিহার | [সকলের হান্য ] 

বলরাম । শিবু গুহোর বাড়ীর ছেলে অন্পদ1 গুহোর কাছে খুব আনা গোনা আছে। 

শ্রীরামকৃষ্চ। হা, একজন আফিসওয়ালাঁর বাটীতে নরেন, অন্নদা এরা সব যায়। 
সেখানে তারা ব্রাঙ্ষদমাজ করে। 

একজন ভক্ত । আফিসওয়ালার নাম তারাপদ । 

( প্রতিগ্রহ ও মতামত । ) 

বলরাম । [ হাসিতে হাসিতে ] মহাশয়, বামুনরা বলে, অন্ন] গুহ লোকটার বড় 
অহঙ্কার । 

রামকৃষ্ণ । বামুনদের ও সব কথা শুনো না। তাদের তো জানো, না দিলেই 
খারাপ লোক, দিলেই ভাল! [হাঁন্ত || অন্দাকে আমি জানি-_ভাল লৌক। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
( ভক্তসঙ্গে_-ভজনানন্দে। ) 


এই সময়ে ঠাকুর গান শুনিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বলরামের বৈঠকখানায় 
এক ঘর লোক । সকলেই তাহার পানে চাহিয়া রহিয়াছেন, কি বলেন শুনিধেন, কি 
করেন দেখিবেন। | 
তারাপদ গান গাইলেন__ 
কেশব কুরু করুণ! দীনে কুঞ্জকাননচারী। 
মাধব মনোমোহন মোহনমুরলীধারী ॥ 
[ হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার । ] 
ব্রজকিশোর কালীয়হর কাতরভয়ভগ্জন 
নয়ন বাঁকা বাক শিখিপাখা, রাধিকাহদি রঞ্জন । 
গোবর্ধনধারণ ; বনকুস্থমভূষণ, 
দ্রামোদর কংসদর্পহারী, শ্টাম রাসরসবিহারী ॥ 
[ হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার ২। 
প্ররামরু্চ [ গিরিশের প্রতি ]। আহা বেশ গানটা | তুমিই কি সব গান বেধেছ? 


একজন ভক্ত | ই], উনিই চৈতন্তলীলার সব গান বেঁধেছেন । 
(শ্রাবণ, ১৩৮৫, পৃঃ ৩৮৭) 


৮৩ উদ্বোধন পু | [ ২য় বর্---৫ম সংখ্যা 


্ররামকঞ্চ। (গিরিশের প্রতি )। এ গাঁনটি খুব উতরেছে ! 
শ্ররামরুষ্জ। (গায়কের প্রতি)। নিতাইফ্ের গান গাইতে পার? 
আবার গান হইল। (নিতাই গেয়েছিলেন )- 
কিশ্বোরীর প্রেম নিবি আয়, 
প্রেমের জুয়ার বয়ে ষায়। 
বতিছে রে প্রেম শত ধারে, যে যত চাঁয় তত পায় 
প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলায় সাধ করি, 
বাঁধার শ্েমে বল'রে হবি । 
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেমতরঙ্গে প্রাণ নাচায়, 
রাধার প্রেমে হরি বলি আয় আয় আয় আয় ॥ 
শ্রীগৌরাজের গান হইল-_ 
কার ভাবে গৌর বেশে জুড়ালে হে প্রাণ। 
প্রেমসাঁগরে উঠলো তুফান, থাকৃবে না আর কুলমান। 
(মন মজালে গৌর হে) 
ব্রজমাঝে রাখাল সার্জে চরাঁলে গোধন 
ধরলে করে মোহন বাঁশী, মজলো! গোঁপীর মন। 
ধরে গোবর্ধন রাখলে বৃন্দাবন 
ভেসে গেল চাদ বয়ান। 
| মন মজালে গৌর হে ]। 
সকলে মাষ্টারকে অন্ররৌধ করিতে লাগিলেন, তুমি একটা গান গাও) মাষ্টার 
লাজুক ; ফিস্‌ ফিস্‌ করে মাফ, চাহিতে লাগিলেন । 
গিরিশ । [ ঠাকুরের প্রতি ] মহাশয়, মাষ্টার কোন মতে গান ন গ্রাইলে না। 
প্রীরামরুঞ্জ । ও স্কুলে দাত বার কমবে, যত গান গাইতেই লজ্জা ! 
 মাষ্টীর মুখটা চুন করে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। 
যুক্ত স্থরেশ মিত্র একটু দূরে -বসেছিলেন। ঠাকুর রামকুষ্ণ তাহার দিকে সঙ্গেই 
দৃষ্টিপাত করিয়া প্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষকে দেখাইয়া সহাস্ত বদনে কথা বলিতে লাগিলেন । 
শ্রীরামকষ্চ। তুমি তো কি, ইনি (গিরিশ ) তোমার চেয়ে ! 
স্থরেশ [ হাসিতে হাসিতে ]। আজ্ঞা হা, আমার বড় দাদা । | সকলের হাস্য | 


( শাস্ত্র, পাণ্ডিত্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ ) 
গিরিশ [ঠাকুরের প্রতি ]। আচ্ছা মহাশয়, আমি ছেলেবেলায় কিছু লেখা পড়া 
করি নাই, তবু লৌকে বলে বিদ্বান__ 
ঞ্ররামকষ্ণ। মহিম চক্রবর্তী অনেক শাস্ত্র টাম্্ দেখেছে শুনেছে, এ আধার ! 
| মাষ্টারের প্রতি ] কেমন গা? 


(৮০তম হর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ৬৮৮ ) 
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উদ্বোধন 


গদোধন কার্ধালর হইতে প্রকাশিত গুস্তকাবলী 
[ উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে গ্রাক1শিত পুগ্যকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১৯% কমিশরে পাইবেন ] 


স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সপরণ) 


রেক্সিন বাধাই শোতন সংস্করণ £ প্রতি খণড--১৪২ টাকা; পুরা সেট ১৩৫২ টাকা 
1". বোর্ড,বাধাই সুলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১৯২ টাকা 
প্রথম খণ্ড__- ভূমিকা; আমাদের ম্বামীজী ও তীহার বাণী--নিবেদিতা, চিকাগো বন্ধত।, 
কর্মযোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, বাীজযোগ, পাতঞ্জল যোগন্থ্ 
দ্বিত্তীয় খণ্ড__ জানযোগ, জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্তার্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ে বেদাস্ত 
খণ্ড ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্ত্ের আলোকে, যোগ ও 


মনোবিজ্ঞান 
চতুর্থ খণ্ড 


আবণ। ১৩৮৫ ্‌ ১ 1 


“ভক্তিষোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহণ্ত, দেববাণী, ভক্তিগ্রসঙ্গে 


পঞ্চম থণ্ড--. তারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রসঙগ 
বন্ত খণ্ড ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, প্াবলী 
লপ্তম খণ্ড-- পত্রাবলী, কবিতা! ( অনুবাদ ) 
অষ্টম খণ্ড. পত্রাবলী, মহাপুরুষ-গ্রসঙ্, গীতা -প্রসজ 
নবম খণ্ড-- খামি-শিষ্ঠ-সংবাদ,ম্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, স্বামীজীর কথা, কথোপকথন 
খণ্ড-- আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষিপ্তলিপি-অবলম্বনে ) 
বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন 
স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী 
কর্ম যোগ--- পৃঃ ১৪১, মূল্য ৩৪০ বেদান্তের আলোকে (বশস্থ) 
ভক্তিযোগ-_ পৃঃ ৯৬, মুল্য ২৮০ ভারতে বিবেকানন্দ--পৃ: ৪২৪, মূল্য ১** 
তক্কি-রহছত্য-_ (যনত্স্থ) দ্েববাদী_ (যত্তস্থ) 
ভ্ঞানযবোগ-- পৃঃ ২৯০, মূল্য ৮৫ শিক্ষাপ্রসঙ-- - পৃঃ ১৬৮, মূল্য ৪'** 
রাজধযোগ--' পৃঃ ২১৪, মূল্য ৫৬৭ কথোপকথন. পৃঃ ১৩৫ মূল্য ১১৫ 
অন্সযাসীর নীতি-. পৃঃ ২৩, মুগ্য *৬৫ অনীক আচার্দেব_ পৃঃ ৬২, মূল্য ১৯০ 
ঈশদুত ধীশুখ্ু্-- পৃঃ ২৯, মূল্য *৮* জ্ঞানবোগ-প্রসজে-. পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২০০ 
সরল রাজযোখ-_ পৃঃ ৩৬, মুল্য ৮৫*  চিকাগো বক্তা পৃঃ ৫২, দুল্য ১৫০ 
পত্রাবলী-_প্রথমার্ং-- পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০'*০ . মহাপুরুবপ্রসঙ্ল প্‌: ১৩৪, মূল্য ৬* 
শেবার্ধ--. পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১৫০  (স্বামীজীর মৌলিক [ বাংল! ] রচনা! ) 
রেক্সিন বাধাই (সমগ্র পত্র একত্রে, পরিজ্রাজক--- পৃঃ ১৩২, মুল্য ৩'** 
নির্দেশিকাদি সহ )--মূল্য ২৭০৯ প্রাচ্য ও পাশ্চাত7)-- পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২২৫ 
ভারভীয় লারী--  পৃ:৯৩১ মূল্য ২৪. বর্ষান ভাঁরত- পৃঃ ৪৯, মূল্য ১৬৭ 
পওছাতী বাবা পৃঃ ১৮, মূল্য *৫* ভাববার কথা পৃঃ৯২, মূল্য ১২, 
ঘাষীজীর আহ্বান-_ পৃঃ ৮*» মূল্য *৮* বাণী-লঞ্চয়ন-_  পৃঃ৩১৬, মুল্য 1** 
ধর্ম-সমীক্ষা_ পৃঃ ১৩০১ মূল্য ২৫*  ধর্মবিজ্ঞান- পৃঃ ১২০, মূল্য ২'*০ 


শ্রকাশক ও প্রান্তিস্থান £ উদ্বোধন কাধালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৭৮০০৩ 


[ ১৪] উদ্বোধন  জাবগ ১৩৮৫ 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


শ্রীরামকৃফ-সন্বনধীক্ 


ভীজীরামকষ্চলীলা প্রসঙ্গ - হ্বাণী গ্রীরামকঞ্খের কথা ও গ্প_বামী 
সারদানন্ । .ছুই ভাগ, রেক্সিন-বাধাই £ মূল্য প্রেমঘনানন্দ। মূল্য ২'৫০ 


১ম ভাগ ১৯০০ | ভাগ ১৭০০ জীরামরুঝ ও জাধ্যাত্িক মবজাগরণ__ 
বানান: ২য় খণ্ড ৭৮০ ভারী নিবেন নার জারীর যা 

রর ০ টড টা ক রঃ নন্দ) | পৃঃ ২৯৬১ সাধারণ ৬*০০ $ হাফ- 
ী্ীরামকৃক-পু'খি-_অঙগযকুমার সেন। রোকসিন। বোর্ড বাধাই, শোভন +** 

হুললিত কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী | মূল্য ২৬০০ . _ 
দ্ীপ্রীরামকু্চ-উপদেশ-_হ্বামী ব্্গানন্দ- স্রীরামকৃষ্চজীবনী-_স্বামী তেজসানন্ব। 


সংকলিত । মুল্য ১৬০; কাপড়ে বাধাই ১৮০ পৃঃ ২০৮১ মূল্য ৫০০ 
্ীসীর়ামকুক-মহিমা__ এ্রীজক্ষকুমার শিশুদের রামকুঝ (জচিজর)_্বামী 
সেন। ন্‌ল্য ৩৫০ বিশ্বা শ্রয়্ানন্দ পৃঃ ৪০১ মূল্য ৩০০ 


্ীরীমা-মনবনধীয় 


ভ্ীভীমায়ের কথা-_ই্রমায়ের সন্যাসী ও শীম! সারদা ফেবী- স্বামী গম্ভীরানন্ন। 
গৃহস্থ সস্তানগণের ডায়েরী হইতে । দুই ভাগে শ্রীশ্ীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রস্থ। গৃঃ ৬৪২, 
সম্পূর্ণ । মূল্য ১ম ভাগ ৭০০, ২য় ভাগ ১০০০, মুঙ্গয ১৭০০ 

মাতৃ-লাক্সিধ্যে-্বীমী ঈশানানন্দ। পৃঃ. শিশুদের মা] সারদাদেবী (সচিত্র )_- 
২৫৬১ মূল্য ৬০০ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ । পৃঃ ৪০, মূল্য ৩'০০ 


:.. স্বামী বিবেকাননদ-ন্ন্ীয় 


যুগন্গারক বিবেকানল্-_ন্বামী গভীরা-  শ্বাি-শিস্ত-সংবাদ-_(ছই খণ্ড একর্রে)। 
নন-প্রণীত. শ্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। -প্রশরচ্ন্জ চক্রবতী। স্বামীভীর সহিত লেখকের 

তিন খণ্ডে প্রকাশিত। মূল্য ১ম খণ্ড ১৬০০) কথোপকখন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ০০ 
২য় খণ্ড য্্থ ৩য় খণ্ড ৮*০০ | ত্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি-_-ভগিনী 
| নিবেদিতা । ( অঙ্ছবাদ : ামী মাধানন )। 


& ৮ মুল্য ৮০০ 
সানী বিবেকানন্দ_ গ্রমথনাথ বন্থু। ্বামীজীর লহিন্ত বি _দিনী 


১ম ভাগ (ছাপ! নাই ), ২য় ভাগ- মূল্য ৪২৫ নিবেদিতা ( বঙ্গান্বাদ )। প: ১২৪, মুল্য ১২৫ 
ঘাম বিবেকানন্দ-_স্বামী বিশবাশ্রয়াননদ। শিশুদের সউওঠই সী 

পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২৫০ বিশ্বাশ্রয়ানন্দ । ৩য় লং, মূল্য ২:৫৩ 

উজ 


: প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কাধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাত! ৭০০-* 











শ্রাবণ, ১৩৮৫ | 


: উদ্বোধন 


[ ১৫] 


অন্যান্য 


্ররামকক-ভক্তমাজিকা -  স্থামী 
, গলভীবানন্ধ | শ্রীর়ামকফের ত্যাঈী ও রা ভক্তদের 
 জ্বীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, যুল্য ১৩৯৯ 
হর ভাগ পৃঃ ৫২৪, মুল্য ৮*৬৬ 
ভারতে শক্কিপুজ।--হ্থামী সারদানম্ম। 
ল্য ৩৬৩ 
মহাপুরুষ শিবানজ্ছ--শ্বামী অপূর্বানন্দ। 
? পৃ ২৯১, ল্য ৫:৪5 
স্বামী অথণ্ডানন্ম-_ হামী অননদানন্ম। 
পৃঃ ৩১৩) ষ্‌ল্য ৪০৪ 
গোপালের না” স্বামী সারদানন্দ্। 
প্‌ ৪8৪, মুল্য ১৪৫৩ 
আচার্য শঙ্কর--খাষী নি | 
পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬৬ - 
স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র-মূল্য ৭৮০ 
শিবানল্দ-বাণী-- ত্বামী অপূর্বানম্দ-সংক 
লিতভ। ব্য ভাগ ২৫, 
 স্বৃতিকথা-_হ্বামী অথগ্ডানন্ম। যুল্য ৪" 
দিব্যপ্রসঙ্গে ”* শ্বামী দিব্যাত্মানন্ছ। 
. (যন্ত্স্থ) 
বানী প্রেমানন্দের পত্জাবলী-_ 
“(ছাপা নাই ) | 
আরতি-স্তব--সৃল্য ০*৭০ 
পুন্যস্থৃত্ি--হ্বামী জানাত্বানন্ম। পৃঃ ১১৬, 
১1] ৬ | 
অহাসারত্ের গল্-_দ্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্ধ। 
পৃঃ ১২৮১ সাধারণ ২'৫*, বোর্ড বীধাই ৩'৯*- 
৬ শ্রেণীর পাঠ্য সংক্ষেপিত “হুলপাঠ্য* 
সংস্করণ--পৃঃ ৭২১.মৃল্য ২'৩৬ 


শঙ্কর-চরিভ --- প্রীইন্ত্রদয়াল ভট্টাচার্ | 

খন সংস্করণ বূল্য ২৫, 
দশাবতার-চরিত-_জ্ীইজরাল তষ্টাচার্ধ 

পৃঃ ১০৮, হৃল্য ২৫, 

সাধক রামপ্রসাফ _-খ্বামী বামদেবা- 
নখ । পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫২ 

সাধু নাগমহাশস্-_শ্রীশরচচন্্র ক্রবত্তা । 
পৃঃ ১৪৪) ষুল্য ৩৫৬ ্‌ 

ভগিনী দিবেদিতা-দ্বামী তেঙ্সসানম্য। 
পঃ ১২৪, মুল্য ১৫৩ 

শিব ও বুদ্ধ--ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, 


* মূল্য ৩৬৫. 


ধর্মপ্রসঙ্গে জ্বামী জকজ্জানল্ফ--- 
পৃঃ ১৮৪১ মূল্য ৫০০ 

পত্রমালা-্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, 
ভা 8 

গীতাতস্ব_স্বামী রি কস 
সল্য ৫*$ 

লাটু মহারাজের ০ 
শেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০) সৃল্য ১০৩৭ 

পরমার্থ-প্রসঙ্গ-- ত্বামী বিরজানন্ব। 
পৃঃ ১৩৭, সৃল্য ৪'** 

স্ডগবানলান্ডের পথ-ন্বামী বীবেশ্বরা- 
নন্ধ। মূল্য ১-০০ 

রাষকক-বিবেকানন্দের বানী __ সামী 


বীরেশ্বরানম্ছ। পৃঃ ৩২, মূল্য *'৬* 


স্বামী বিবেকানন্দের বানী-দঞ্চয়ন-- 
পৃঃ ৩১৬, মৃল্য ৭৯০ | 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্বান £' উদ্বোধন কার্ধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কঙ্গিকাতা-৭ ****৩ 


১৬৬ ] 


উদ্বোধন 


শ্রাবণ? ১৩৮৫ 


উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
বেদান্তের আলোকে খ্রষ্টের পাঞ্চজচ্য__ত্বামী চণ্ডিকানদ। পাচশতাধি' 


স্বামী প্রভবানন্দ। 
সাধারণ ৪০০ 


অতীতের স্ৃতি__দ্বামী শন্ধানন্া | পুঃ 


৪৬৪, মুল্য ১০*০০ 


বানী অখগ্ডানঙ্ছের প্ম.তিসঞ্চয়- শ্বামী 


নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মুল্য ৩'৩০ 


মূল্য সঙ্গীত। মুল্য ৬০০ 


ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর-_ন্বাম” 
বুধাননদ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১২০ 


সংস্কৃত 


উপনিষদ গ্রন্থাবলী-_ম্বামী গম্ভীরানন্দ- 


সম্পাদিত র 

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১০০ 

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১০০ 

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১০০ 

শ্রীমদ্ত্ভগবদূগীতা1_ন্বামী জশদীশ্বরানন্- 
অনুদিত, শ্বামী জগদানন্ব-সম্পাদিত। পৃঃ ৪৯৫) 
মূল্য ৭:৮০ 

ভ্ীঞ্রচণ্ডী-_দ্বামী জগদীরানন্দ-অনুদিত | 
পৃঃ ৪৪৮, মুল্য ৬৪০ 

স্তবকুদ্থমাঞ্চজি-_শ্বামী ' গন্তীরানন্দ- 
সম্পা্দিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য +'০০ 

বেছাস্ত-সংজ্ঞা-মালিকা--্বামী ধীরেশা- 
নন্দ-সংকলিত। (ছা! নাই ) 





বৈরাগ্যশত্তকমূ _শ্বামী ধীরেশানন- 
অনুদিত । পৃঃ ১৬৪১ মূল্য ১-৫০ 
নারদীয় ভক্তিসুত্র-শ্বামী প্রভবানন। 
পৃঃ ১৬৩, মুল্য সাধারণ ৫০০, শোভন 4৫০ 
বেদাস্তদর্শন--দ্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্প' 
দিত। মুপ্য £ ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭০০১ 
২য় অঃ ১৩০০১ ৩য় অঃ ১৩০০) ৪র্থ 
অং ৯০০ 
গুরুত্ব ও গুরুগ্গীতা-_শ্বামী বঘুবরামন- 
সম্পাদিত । মূল্য ১৮০ 
শ্রীরামক-পুজাপন্ধতি_ 
পৃঃ ৬৪, মূল্য ১৫০ 


০০ 


অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


ভীপ্রীরামকষাদেবের উপদেশ--নুরেশ 


দত । মূল্য € ০০ 


পরমহংসম্ষেব--শ্বামী প্রেমেশাননা। পৃঃ 
১৬ মূল্য ০৭৫ 


জননী সারদাদেবী-_হ্বামী নির্বেদানন্দ। 


ভ্ীপ্রীমা জারদা-_শ্বামী নিরাময়াননদ। পৃঃ 
৯০৪ মূল্য ই০০ . 
গাল্পে বেদান্ত _শ্বামী বিশ্বীশ্রয়ানন্দ । পৃঃ 
১২৮, মুল্য সাধারণ ৩*০*, বোর্ড বাধাই ৩'৫০ 
বীরবাণী-_দ্বামী বিবেকানন্দ । পৃঃ ১১৪, 


মূল্য ২০০ (বরন) 


বিবেকানন্দের কথ! ও বাল্স-_দ্বামী 


(অন্গবাদক : স্বাধী বিশ্বীশ্রয়ানন্দ )। মূল্য ২৮০ প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩৫০ 
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অলঙার শিল্প 
পি, বি, সব্রকান্র এও সন্স এত্র 
কারিগরী আজও আদ্বিতীয়। 


পিবিসরকার “সব্স 


তলার 
সন্‌ এও গ্র্যা সস অব. লেট বি সররকাত্র 


৮৯, চৌব্রঙ্গী ত্রাড, কলিকাতা-২০ গু ফোত :৪৪-৮৭৭৩ 
আমাদের কোন ত্রাঞ্চ নাই । 
সঃ 


তল 


৮*৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বনুত্তী প্রেস হইতে বেলুড় গ্রীরামকঞ্চ মঠের ট্রাস্্রাগণের 
পক্ষে স্বামী হিরগ্য়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত | 
সম্পাঁদক__স্বামী হিরগ্রয়ানন্দ £ যুক্ত সম্পাদক-_স্থামী ধ্যানানম্দ 
বাধিক মূলা ১২'** টাকা! প্রতি সংখ্যা ১'২* টাকা 
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উচছ্বাধতনর নিয়মাবলী 

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ । বসরের প্রথম সংখা! হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্ক (মাঘ 
হইনে পৌষ মাস পধস্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হুয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত বাগ্মাসিক 
গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বাধিক গ্রাহক নব ; ৮০তম বর্ধ হইতে বাতিক মুল্য সভা 
১২২ টাক, ষাঞ্সাষিক ৭২ টাক 1 ভারঢতর বাহিতর হইঢেল ৩৩২টাক", 
এয়ার ৫সল-এ ১০১২ টাকা 1 প্রতি সংখ্যা ১.২৯ টাকা । নমুনার জন্ত ১*২* টাকার 
ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধো পত্তিকা ন। পাইলে সাত 
দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একথানি পত্রিকা পাঠানো! হইবে ; তাহার পরে চাহিলে পত্রিক। 
দেওয়। সম্ভব হইবে না। 

রচনা £__ ধর্ম, দশন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, গরভাতি বিষয়ক 
গ্রবন্ধ গ্রকাশ করা হুম্ন। আক্রমণাত্মক লেখ! প্রকাশ করা হয় ন1া। লেখকগণের মতামতের জন্তু 
সম্পাদক দারী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি 
ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। পচভ্রাততর ব। প্রবন্ধ ০ফরত পাইঢত হইল 
উপযুক্ত ভাকটিকিট পাইাঢন। আবশ্টাক ॥ কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। 
প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 

সমাঢলাচনার জন্য ছইখানি পুত্তক পাঠানো প্রয়োজন । 

বিত্তাপতেনর্ হার পল্রযোগে জ্ঞাতব্য । 

নি০শশষ দ্রউব £_ গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পভ্রাদি লিখিবার সমস্ত তাহার! 
ষেন অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের গ্রাহক সংখয। উচল্পখ কঢরন | ঠিকানা পরিবর্তন করিতে 
হইলে পূর্ব মাসের শেব সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার । পরিবতিত 
ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবস্তাই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাদ মনি- 
অর্ডারযোগে পাঠাইলে ক্ুপচঢন পুরা নাম-ভিকান। ও গ্রাহকনন্ৃর পরিক্ষার 
ককরিিক্লা লেখা আবশ্যক । অফিসে টাকা জম] দিবার সময় সকাল ৭।।টা হইতে 
১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫1*টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে |. 

কার্ষাধ্যক্ষ--উদ্বোধন কাধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কল্সিকাতা ৭০০০৩ 








কচয়কখানি নিভসঙ্গী বই ঃ 


স্বামী বিঢিবকানচঢন্দর বানী ও রন) (দশ থণ্ডে সম্পূর্ণ) মেট ১৩৫২ টাকা) 
প্রতি খণ্ড-_১৪২ টাকা। নুলভ সংস্করণ সেট ১**২ টাক!) প্রতি খণ্ড ১০২ টাকা। 

শ্রীঞশ্বীরামকঞ্জলীলা প্রসঙ্গ-__শ্বামী সারদানন্দ | রাজসংহ্করণ (দুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম 
খণ্ড )* ১ম ভাগ ১৯.০০, ২য় ভাগ ১৭.০*। সাধারণ ৫ ১ম খণ্ড ৩.৫০, ২য় খণ্ড ৭.৮, 
৩য় থণ্ড ৫.২*, ৪র্থ থণ্ড ৭.৯০, ৫ম খণ্ড ৭.৫* | 

শ্রীপ্রীরা মক্কষ্পুথি- অক্ষয়কুমার সেন । ২৬২ টাকা 

জ্বীম সারদাতদিবী-শ্বামী গম্ভীরানন্দ । ১৭২ টাকা 

স্্ীন্রীমীচয়র কথা প্রথম ভাগ ৭২ টাকা ) ২য় ভাগ ১৯.*০ 

উপনিনষদ্‌ গ্রস্থাবলী-_ স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত। 
১ম ভাগ ১১২ টাকা; ২র ভাগ ১১.০* টাকা? তৃতীয় ভাগ ১১.** টাকা 

জ্ীমদ্ভগবদ্গীতি৭-স্বামী জগদীশ্বরীনন্দ্র অনুদিত, স্বামী অগদানন্দ সম্পীদিত্ত ৭.৮* টাঁকা 

শ্্রীপ্ত্ীচণ্ডী-_শ্বামী জগদীশ্বরানমন্দ অনুদিত। ৬'৪* টাকা 


উচ্ছ্বাধন কার্ধালয়, ১ উচ্দ্বাধন লন, কলিকাত" ৭০০০০৩ 
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॥ . তা কেন, দিনের বেলা তেল 
মেখে ঘুরে বেড়াতে 
অনেক সময় অসুবিধা লাগে । ] 
ৃ কিন্ত তেল না মেখে 
চুলের যত্ন নিবি কি করে? 
আমি তো দিনের বেল! || 
[২ অসুবিধা হলে রান্রে 


২ উশুতে যাবার আগে ভাল ||. 
| করে জবাকুসুম মেখে [1 
ৃ ২ চুল আচড়ে শুই। ||. 
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এ ০ শসা উর সস শী পি এটি নত শিব পি কা ০৩4 
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থাকেই 


6 38875 881৭ 


0988; 902 80028 


চট, সখি, স্ব 1004) 
00055 602 90255 88০ 028৬10 89 
০5705 ঘছথআগা, 


01721 91,08/ 1601) £ 

22-5567 22-7219 1, 1419910ম [২০ 

20110 78198288 গিসহাওাং (080578-11 ' 
0০4170078-1 23-6082 


সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


মো মাইকে ঠোরমূ 


২১এ, আর. দ্বি, কর রোড, 


স্ামবাজার, কলিকাতা-৪ 
ফোন £ $৫.৭১৩২ প্রা: প্রামোলাইকেল 





৪৫-৭ ১৩৩ 


ভঙ্গের ভাত) 5৩৮৪ 


শীঙ্লীরামরুফকথাম্বত 


সাধারণ বাধাই--১য, ৪র্থ- ১,** কাপড়ে বাধাই-_১ম, ৪র্থ--১১৭০ 
সাঁধারণ বাধাই--২য়, ওয়, ৫ম--৯০* কাপড়ে বাধাই-_২য়, ওয়) ৫ম---১০' 
পাচ ভাগে সম্পূর্ণ | | 
৮১ প্রার্থিস্থান -” 
কথামত ভবন রি উদ্বোধন কার্যালয় 
৯৭২, গুরু প্রনা চৌধুরী সেন কল্পি-৬ উল উদ্দোধর নেন, কলি-ও 
1278176 26, 98-1761 $ ৃ 


১ শ্ঠামপুকুরে শ্রীরামরুষণ 
(ঠাকুরের বরাভয় লীল! ) 


২। কীত্তিময়ী কামারকিতা 
( একটি প্রাচীন পল্লীর পুরাকীতি ) 
মেসার্স অপর্ণা এজেজ্পী প্রাইভেট লিমিটেড 
৮২এ শড়ুনাথ পণ্ডিত দ্রীট, কলিকাতা-৭০০০২০ টেলিফোন--৪৮-২৭২৬। 
ন্ল্ভুম্ষ | 
লাই জ্ছেভন5 ল্লিস্ভজলন্বালল5 নিত 
৫, 
হষাম্ডজলল 
নির্ভরযোগ্য ও রৃহত্ম প্রতিষ্ঠান 
ইষ্ট ইত্ডিয়! আর্মস কোং | 
১ চৌরঙী রোভ, কলিকাতা-১৩ গ্রাম: ডিফেও্ার 
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ফোন £ ২৩-২৯৮৯ 
010 £ 00100 োলারণ। 0৬181) ঢ০00 : 69-2294 
*. [1019 0105 : 69-9526 

. 08096 : 22415 38 

7২69 : 6-37239 


7975085401: 1/150172781021 7/01%5 


ফস 74959108109 টি ওরাও 
1০0: 58/2, 0৪৬কছারলতারার [874 [এস [0দ88৮-711 101. 
০৪০৫: ৬0080) [20 সা, | 

/98৩94888 65 01526 ঞ& 47105 09566175 





উদ্ভোখন, ভাঙন ১৩৮৫ 
সুচীপত্র 


১' দিব্য বাণী ১০০? | তত ১০৩৮৯ 


২। ৰথাপ্রসঙ্গে : পার্ধনারথির বাণী £ আনি স্বাদ ০৮ ৩৯৩ 
৩। দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় তি *** ৩৯৪ 
৪| জাতিবৈষম্য ও ভারতীয় 

জাতীয়তাবাদের উন্মেষ *** ড্র নিমাইপাঁধন বনু *** ৪০২ 
৫1 জাগে নারায়ণ ! (কবিতা) *** শ্রীমতী মানসী বরাট *** ৪১৪ 
৬। প্রেমের ঠাকুর (% ) ** শ্রীশ্রীতীশ মিত্র ***:8১০ 


৭1. দয়। ক'রে ধরোহাত (১, ) *** স্ত্রীমুরারিশংকর তট্াচার্ধ *** ৪১০ 
৮। অন্তিমে যেন পাই দরশন ( » ) ** শ্রীমতী গৌরী সেন ** ৪১১ 
৯। রেশমী স্থুতো করছে . 

উচাটন ( % ) ** শ্রীমতী ছায়া সরকার .** ৪১১ 





. শঙ্করী প্রসাদ বন্থ-র গবেষণামূলক প্রস্থ 
বাবকানন্ড ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


প্রথম খ্-২৯'০* দ্বিতীয় খণ্ঁ-২০'০৭ তৃতীয় খণ্ড-৩০" ৭ 


পুজার আগেই প্রকাশিত্ত হবে £. 
অধ্যাপক নলিনীরগরন চট্োপাধ্যায়-র 


শ্রীরাম ৪ বর রন ২... 


_গ মণ্ডল বুক হাউস ৬ ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলকাতা-৭*০০*৯ 





[৪] 


লারফা-রামকক- 
সন্্যাসিনী শ্রীহর্গামাতা বচিত। বন্থুষ্তী £ 


এইরকম যুক্তভাবে রচিত জীবনকথা! এই প্রথম : 


প্রকাশিত হুল। লেখিকা দেখিয়েছেন যে, 
“তাদের সাধন! পরস্পরের উপর নির্তর়শীল-_একে 
অন্তের পরিপূরক ? তার! অভিন্ন ও একাত্ম! । 
অষ্টম)সুদ্রপ---১৪, 
|. ছুর্গামা 
জ্রীসারদামাতার মানসকল্তার জীবনকথা ৷ 


শ্রনুব্রতাপুরী দেবী রচিত। 
তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় £ এ জীবন পবিত্র+ এ 
জীবন সুন্দর, স্ুশোতন ও মহিমান্বিত ।"**আমি 
এই জীবনকথ! পড়ে তৃপ্তিলাত করেছি, এবং 
পাঠকজনের কাছে অকুঞ্ভাবে..'বলতে পারি 
ডীরাও.'.অহ্রূপ তৃপ্তিলাভ করবেন। 
সুষ্ঠ বোর্ড বাধাই--১৪, 


উদ্বোধন 


ভাত্র। ১৬৮৫ 


খোযীষা 
শ্রীরামকৃফপিস্তার অপূর্ব জীবমচরিত । 
সন্্যাসিনী শ্রীহর্গীমাতী৷ রচিত। 

যুগান্তর £ গৌরীমার জীবন বহুমূখী গুণাবলীতে 
সমৃদ্ধ । তিনি একাধারে পরিবাজিকা, তপশ্থিনী, 
কর্মী এবং আচার্য ।'*“ঘটনার পর ঘটন! চিত্তকে 
মুগ্ধ করিয়া রাখে। 

যঠ সুভ্রণ__-৮, 


আনন্দবাজার পত্রিক] : ধর্ম, সংস্কৃতি ও 
সাহিত্য--তিন দিকের একট! যথাসম্ভব পরিচয় 
ইহার মধ্যে আছে। তিন দিক দিয়াই ইহ 
মর্যাদা পাইবার যোগ্য ।'*'ষে পাঠক যে দিক 
দিয়াই ইহাকে গ্রহণ করেন উপরূত হুইবেন। . 


ষ্ঠ মুত্রণ--৬, 


সাধু-চতুষ্টর | 
স্বামীগীসহোদর মনীষী ্রীমহ্ত্্রনাথ দত্তের মনোজ রচনা | তৃতীয় মুদ্রণ-_৪. 
ভীঞীনারদেশ্বরী আগ্রা; ২৬ গৌরীমাতা৷। সরণী, কলিকাতা-৪ 





|. ওরিয়েন্টের জীবনী-লাহিত্য-সমভার 


প্রহলাদকুমার প্রাঝঃণিক ২] কৌর্মারোল। : 

মহাত্মা গাস্কী : ১৬*** | শ্রীরামকষ্ণের জীবন ১৫০ 

আমাদের জওহরলাল ১৫০৬ | বিবেকানন্দের জীবন ১৫*০০ 

আমাদের লালবাহাদুর ূ ১৫"*৩ | মহাত্ব! গান্ধী &*০০ 

তারতরত্ব জওহরলাল ৩** | খাবি দান 

জুসীল রায় বাধার্ড শ ১৬৭৩৩ 

মনীষী জীবনকথা ২৮০০ | শেকসপীয়র মুন 
 অ্রন্ধচারী অরূপচৈভন্তা ,, | গাস্থী-চর্রিত হন 

মহামানব বিবেকান্ব্ব ৮০৪ লোকমান তিলক ৪৩০ 

লীলাময় রামকষ। ৮** |স্বামী অনিতানন্দ 

স্বিণা সারদাঘণি ' ৮** _ প্ীরামরুফের যারা এসেছিল সাথে ৬০৪ 


ওরিয়েপ্ট বুক কোম্পানি ৃ 
১৬৯৮০১৮৬৯১৫ কলিকাতা ৭৬৩০৭ 





ভাত্রঃ ১৩৮৪ 


১৪। 
১১। 
১২। 
১৩। 
১৪ | 
১৫। 
১৬। 
১৭। 


উদ্বোধন 


প্রীহ্ীমায়ের বাড়ী সংরক্ষণার্থ আবেদন ** স্বামী হিরণুয়ানন্দ ই 


বন্ধলম্‌ *** শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষ *** 
প্রার্থনা : | *** ব্রহ্মচারিণী সুমিত ৭ 
সমালোচন! ** ড্র শচীন্দ্রনাথ দত্ত ও বকলম 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্জ মিশন সংবাদ '*' রী 
বিবিধ সংবাদ ৮৪ টা 
রীশ্রীমায়ের বাড়ীর নংবাদ ঠা রি 
উদ্বোধন, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ( পুনমু্রণ) '* ৮ 


. রে নদ . তত রী . ০: শ গ ৫ ্ রর ্ টে 
4) টে রি এ+ ১ 
ই দি দি হরীগনু নী করি] ৃ 


€8190458 6৬৪৪ 
৬০০, 


1 ০৪75 
চা ০065565 
]াঁ 6৪125 


1. 
সিনেট 57060হা10 রর 
নিবাত5তা৪৭ ৫৮০% ডি 


৪১২ 
৪১৩ 
৪২০ 
৪২৮ 
৪৩১ 
৪8৩৩ 
৪৩৫ 
৪৩৭ 





[ ৬] 


আপনি কি ডায়াবেটিক 


ভা'হলেও, হুম্বাহ মিষ্টার আত্মাদনের 
আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করষেন 
কেনা 
ডায়াবেটিকদের জন্ত প্রস্তুত 
কঈরসগোলা গ্রসোমালাই 
কসন্দেশ প্রতৃতি 


কে. দি. দাশের 
এসপ্লযানেডের দোকানে লব সময় 
পাওয়া যায়। 


১১, এসপ্র্যানেড ইঞ্উ, কলিকাভা-১ 
ফোন : ২৩-৫৯২ 


ঢ1/7 52৩ ০০7777456৩7 


তাত্্রঃ ১৩৮৪ 


৮০০০ [805 1 চে 


পাঠে |ঙাগাণায 9108 
(9) 1৫. 


710596087066881178 160061065 & 
0165 80885 


181, 8০45. উতাঞত তত) 90৩৩৮ 
01072 


চলত : 
920 36920 তাতে ০806017 906৩ 
05814007512 


০1107701701 & ০০, 


[12171712001 % 111706-0710515 01 11106 & 11170650186 


67145, 98700 8২০৪৫, 081700070 


27005 : 588-2850, 58056 


7710 6656 0০771117766 901) : 


[01120 60010561000 9010819 
[01506120000 73616901038 55০0০7 7১951] [০16০৮ 
204/177, [47000080256 (08805089-].4 
27006 : 44-6558, 44-7540, £4-9094 


ভান; ১৩৮৫ উদ্বোধন [ ৭] 


সাতশ পানের || প্রাচীন হিন্দুশান্ত্র ও ভারতীয় বিজ্ঞান ॥। 
দশ টাক! 
প্রাচীন ভারতীয় ও হিন্দু জ্যোতিহশান্জ, আফুর্বেদ, গণিত ও রসায়ন শাস্ত্রের অসংখ্য 
পু'ধিপজে, আকফরগ্রন্থে ছড়িয়ে আছে নানান্‌ বৈজ্ঞানিক তথ্য, আবিষ্কারের কাহিনী ও উন্নত 
বিজ্ঞানচিত্তা। সেই সব পুঁথি ও পুরাণ খেটে, মূল্যবান অনেক তথ্যের মধ্য থেকে অমূল্য 
তথ্যরাজি বাছাই করে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ, যা যে কোন এন্সাইক্লোপিডিয়ারই পরিপূত্বক। 


বাংল! জীবনীসাহিত্যে একটি অসামাম্ত সংযোজন। 


শ্রীশ্ীরামকৃষ্ণের আত্মচরিত দশ টাকা! 


জীরামক্দেব কখনে! আত্মচরিত বচন করেন নি, সত্য । কিন্তু তার ভক্ত ও অন্ুরাগীদের 
কাছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে নিজের লীবনলীলার প্রায় সব কথাই বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন তার 
ত্বভাবসিঙ্ধ সরলভঙ্গিতে । রামকৃষ্খ-ভক্তদের রচিত বিভিন্ন আকরগ্রন্থ থেকে প্রীরামকষষ্ের 
প্রামাণ্য উক্তিসমূহ সংগ্রহ করে দীর্ঘদিনের নিঠা ও অধ্যবসায়ের ছারা এই গ্রন্থটি অভূতপূর্ব 
পরিকল্পনায় ীরনচর্িতাকারে সংকলন করেছেন নীরেন্ত্র গুপ্ত। শুধুমাব্র- সংকলন নয়, 
ভ্রীরামকষ্ের সম্পূর্ণ জীবনচরিত হিসাবে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও সার্থকনামা৷ গ্রন্থ । 
প্রাপ্তিস্থান £ দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদাস? কথা ও কাহিনী, উদ্বোধন টার্ন ও শৈব্যা ।পু. কালয় 
প্রকাশক £ বাণীশিল্পঃ ১১৩।ই, কেশবচন্্র সেন টি কলিকাতা-৭*** 








রঘুনাথ দত্ত এগ সন্স প্রাঃ লিঃ 
সব্ব প্রকার কাগজ কালি লেখনসামঞ্ রী ও অুভ্রেণ সম্ভার বিক্রেত। 
ূ 'রঘুনাথবিজ্ডিংজ্‌ | 
৩২-বি, ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাকা-৭০০০*১ ফোন: ২৬-১০৫৫৫৬ 


অন্যান্য শাখা 2 বারাণসী, 





পাইওবীয়াল্প লিটিংমিলস্‌ লিঃ পাইওনীয়ার বিচ্চিংল, কল্কাতা-২ 





[৮] 


হোমিগ্যাধিক উধ ও পুস্তক 


রোগীর আরোগ্য এবং ভাক্তারের সদা 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ গধধের উপয়। আমাদের 


প্রতিষ্ঠান স্ুপ্রাচীনঃ বিশ্বস্ত এবং বিশ্তদ্ধভায় 
পাইতে 


সর্বশ্রেঠ। নিশ্চিন্ত মনে খাটি ওষধ 
হইলে আমাদের নিকট আস্ন। 
হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক 
ডিকিগুল! একটি অতুলনীয় পুস্তক। যহু 
মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের চতুধিংশ 
(২৪শ) সংস্করণ শ্রকাশিত হুইল, মূল্য ২৫*০০ 
টাকা মাত্র। এই একটি মাত্র পুস্তকে আপনার 
যে জ্ঞাননাভ হইবে, প্রচলিত বহু পুস্তক 
পাঠেও তাহা হইবে না । আজই একখণ্ড সংগ্রহ 
করুন। নকল হইতে সাবধান। আমাদের 
প্রকাশিত পুস্তক ফতরপূর্বক দেখিয়া লইবেন। 
গারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত সংস্করপও 
পাওয়া যায়। মূল্য টাঃ ৫'৫* মাত্র। 





যহ ভাল ভাল হোখিওপ্যাথিক বই 
ইংরাজি, হিন্বী, বাংলা, উড়িয়! প্রভৃতি ভাষায় 
আমর] প্রকাশ ৮৯ ক্যাটালগ দেখুর। 


ৃ পুস্তক 

শীত ও চণ্তী (কেবল মুল)-_পাঠের 
অন্ত বড় অক্ষরে ছাপ। | মুল্য ৩০০ 
হিসাবে। 

স্বোব্রাবগী--বাছাই করা বৈদিক 
শাস্তিবচম ও গ্তবের বই, সঙ্গে তক্তিমূলক ও 
দেশাত্মবোধক সঙ্গীত । অতি সুন্দর সংগ্রহ 
প্রতি গৃহে রাখার মত। ওর্থ সংস্করণ মূল্য 
টাঃ ৪*৫* মান্ধ। 

শ্রীপ্রীচণ্ডী--একাধিক প্রখ্যাত টীকা ও 
বিস্ৃত বাংল! ব্যাখ্যা সন্বলিত বড় অক্ষরে 
ছাপা বৃহৎ পুস্ভক। এমন চমৎকার পুস্তক 
আর দ্বিতীয় নাই। মূল্য ১৫" টাকা। 


এয়, ভট্রাভার্যয এ কো গ্রাইাতট লিঃ 
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*« আমি কি আর উপদেশ দেব! ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গেছে। 
তার একটা কথ! ধারণ! করে যদ্দি চলতে পার তো! সব হয়ে যাবে। 


ভরীপ্রীম। সারদাদেবী 


উদ্বোধনের মাধ্যমে 
প্রচার হোক 


ঞা ই কপশন্চী। প্রীহশোভন চট্টোপাধ্যায় 


ভাল কাগছের দরকার থাকলে ম্বীচের ঠিকানার সন্ধান করুন 








দেশী বিদেশী বু কাজের ভাগার 


এইচ, কে, ঘোষ অয কো? 


২৫এ, মোয়ালে। লেন, কলিকাপ্তা-১ 
| টেনিফোন £ ২২-৪২০৯ 





দিব্য বাণী 


শা! স্পষ্ট চ দৃষ্ট। চ ভূক্ত,। গ্রাত্বা চ যে। নরঃ। 
ন হাম্যতি মায়তি বা! স বিজ্ঞেয়ো জিতেক্দিয়ঃ ॥ 
ইন্দরিয়াণাং তু সর্বেষাং যস্তেকং ক্ষরীক্ত্রিয়ম্‌। . 
তেনাম্ ক্ষরতি প্রজ্ঞ! দৃতেঃ পাত্রািবোদ কম্‌ ॥ 
বশে কতবেক্দিয়গ্রামং সংযম্য চ অনস্তথা। 
র্বান্‌ সংসাধয়েদানক্ষিথন্‌ যোগতত্তনুম্‌ ॥ 
_-মনুসংহিতাঃ ২।৯৮-১০০ 


শ্রবণ দর্শন স্পর্শ ভোজন আন্রাণ 

করিয়াও হর্ষ-গ্রানি-মুক্ত যে ধাঁমান্‌ 

নিশ্চয় জানিতে হবে তিনি জিতেক্দরিয় 

( নিবিকার তার কাছে নাহি প্রিয়াপ্রিয়। ) 


মশকেতে ছিদ্র যদি একটিও রয় 

সব জল ক্রমে ক্রমে বিনিঃম্যত হয় 
সবেন্দ্রিয় মাঝে তথা একটিও হায় ! 
থাকে যদি অসংযত প্রজ্ঞা লোপ পায়। 


ছাড়ে। দেহ-উৎপীড়ন কচ্ছ-সাধনায় 
(বৃথা কালক্ষেপ হয়--ও নয় উপায়। ) 
যোগযুক্ত হয়ে করি মন নিগৃহীত 
বিজিত-ইন্দ্রিয় সাধে। সব-অভীপ্সিত। 


কথাপ্রসঙ্গে 
পার্থলারথির বাণী  'তানি সর্বাণি লংযম্য, 


গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৪-সংখ্যক 
শ্লোকে অজুনি স্থিতগ্রজ্ত ব্যক্তির লক্ষণ এবং 
তাহার আচার-ব্যবহার কিরপ হওয়া উচিত 
_এই বিষয়ে ভগবান শ্রীরুষ্জকে প্রশ্ন 
করিয়াছেন। ভগবান শ্রীরুষ্খের উত্তর আছে 
৫৫ হইতে "২-সংখ্যক-মোট ১৮টি শ্লোকে। 
্রীভগবানের উত্তরটি বিশ্লেষণ করিলে আমরা 
পূরণজ্ঞানীর লক্ষণ, জ্ঞানসাঁধনায় প্রবৃত্ত সাধকের 
লক্ষণ, সাধনার স্বরূপ, সাধনায় অন্তরায় এবং 
সাধনার ফল-_এই সমস্ত অবশ্য জ্ঞাতব্য গুরুত্ব- 
পূর্ণ বিষয়ের উল্লেথ দেখিতে পাঁই। 

অজুর্নের প্রশ্ন হইতে অবশ্য ইহা স্পষ্ট নহে 
যে, তিনি সিদ্ধের লক্ষণাঁদি জানিতে চাহিয়া- 
ছিলেন অথবা সাধকের ৷ যদ্দি বল হয় যে, 
তিনি সিদ্ধেরই লক্ষণাদি জানিতে চাহিয়া- 
ছিলেন, তাহ] হইলে 'প্রভাষেত' “আসীত, 
তব্রজেত, এই বিধিবোধক ক্রিয়াপদগুলির 
প্রয়োগ সঙ্গত হয় না। কারণ, সিদ্ধ ব্যক্তি 
যাবতীয় শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের বহির্ভূত । 
শুকাষ্টকে আছে, “নিস্ত্েগুণো পথি বিচরতঃ 
কো] বিধিঃ কো! নিষেধঃ | তাৎপর্য এই যে, 
ধিনি ভ্রিগুণাতীত অর্থাৎ সিদ্ধ, তাহার পক্ষে 
কোনও বিধিনিষেধ নাই। ইহার অর্থ অবশ্ঠ 
এই নয় যে, তিনি অশান্ত্রীয় কর্ম করিতে 
পারেন। অর্থশুধু এই যে, তিনি যাহা কিছু 
করেন, তাহ] সর্বদাই স্বতঃস্কুভাবে শান্্র- 
সম্মত হইয়। থাকে । শ্রীরামকঞ্জদেবের ভাষায় 
তাহার কখনও “বেতালে পা পড়ে না।, 
এইজন্যই তাহার সঙ্গন্ধে বলা চলে না__তাহাঁর 
এইরূপ কর! উচিত বা ন্দপ করা অন্কৃচিত। 


ভগবান শ্রীকৃষ্চ এই সকল দার্শনিক 
জটিলতার অবতারণ। না করিয়া “শিশ্তন্তেৎহং 
শীধি মাং ত্বাং প্রপন্নম+ (২৭) বলিয়া 
শরণাগত অভূুরনের যাহা একান্ত প্রয়োজন, 
সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সিদ্ধের লক্ষণ এবং 
সাধকের লক্ষণ ও কর্তব্যাকর্তব্য ইত্যাদি 
বিষয়ে উপদেশ দ্বিলেন। বস্ততঃ শিষ্তের 
প্রশ্নে যতই অস্পষ্টতা বা অন্যবিধ ত্রুটি থাকুক 
না কেন, জগতে চিরকালই প্রকৃত আচার্মগণ 
শিল্ের যথার্থ কল্যাণের জন্যই তাহার যাহ! 
অবশ্য জ্ঞাতব্য, সেই দিকে দৃষ্টি দিয়া উপদেশ 
করিয় থাকেন। 

স্থিতপ্রজ্ঞ-গ্রকরণে কোন্‌ কোন্‌ গ্লোকে 
সাধকের লক্ষণাদি বিবৃত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে 
মতভেদ আছে। শ্রধরশ্বামী, মধুস্ছদন সরস্বতী 
প্রমুখ টাকাকারগণের মতে শ্রীকৃষ্ণের উত্তরের 
প্রথম চারিটি শ্লোকের 
প্রত্যেকটিতেই সিদ্ধের লক্ষণাদি বণিত 
হইয়াছে । কিন্তু শংকরাচার্য ভিন্ন মত পৌঁষণ 
করেন। পক্ষান্তরে রামানজ বলেন, উত্ত 
চারিটি শ্লোকেই সাধকের লক্ষণাদি বিবৃত 
হইয়াছে, সিদ্ধের নহে। "সুতরাং বিষয়টি 
সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাইতে 
পারে। 

প্রথমেই শ্রীক্চ বলিলেন, 'প্রজহাতি যদ! 
কামান ইত্যাদি (২1৫৫)। অর্থাৎ যে ব্যক্তি 
মনোগত সমস্ত কামন! সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ 
করেন এবং নিজেই নিজের আত্মাতে পরিতৃপ্ত, 
তাহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। এখানে শ্রীক্চ 
যে সিদ্ধেরই লক্ষণ বলিতেছেন, . ইহাতে 


(২৫৫-৫৮) 


ভাদ্র, ১৩৮৫ ] 


সন্দেহের অবকাশ নাই, কারণ উপনিষদেই 
বলা হইয়াছে, “যদ সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামাঃ 
যেহস্য হদ্দি শ্রিতাঃ। অথ মর্য্যোহমূতো 
ভবত্যত্র ব্রন্ধ সমশ্স,তে ॥” অর্থাৎ হৃদয়ে আশ্রিত 
সমন্ত কামনা যখন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়, 
তখনই মরণণীল মানুষ অমৃত (মুক্ত) হয়-_ 
এখানেই, এই শরীরেই ব্রক্ষকে লাভ করে। 
(স্বসংবেগ্ধ এই লক্ষণের দ্বারাই বুঝিতে হইবে 
ষে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৯ হইতে ৭১-সংখ্যক 
শ্োকেও সিদ্ধেবই কথা বল হইয়াছে, 
সাধকের নহে । ) 

দুঃখেঘনুঘিগ্রমনাত ইত্যার্দি শ্লোকটিতেও 
(২।৫৬ ) সিদ্ধেরই কণা বলা হইয়াছে, কারণ 
যিনি সম্পূর্ণরূপে বীতরাগ অর্থাৎ আসক্তিশূন্য, 
তিনি অবশ্যই সিদ্ধ। এই গ্লোকে যে বীত- 
ভয় ও বীতক্রোধের কথ। বল। হইয়াছে, তাহার 
দ্বারা অবশ্য সিদ্ধত নির্ণীত হয় না। 

পরবর্তী শ্লোকটিতে (২৫৭) সাধকের 
ক! বল! হইয়াছে । সিদ্ধের কথা বল। 
*ইতেেও পারে, নাও হইতে পারে। কারণ, 
হর্যবিষাদরহিত হইলেই যে একজন সিদ্ধ 
হইবেন, এমন কোন কথা নাই । 

ফলতঃ যে ব্যক্তি বীতভয় বীতক্রোধ ও 
হর্বিষাদরহিত তিনি অবশ্যই সাধক, কিন্ত 
তিনি সিদ্ধ নাও হইতে পারেন। যিনি 
বালকবত অবনীতে বিচরণ করেন, সেই 
সিদ্ধের এই সকল বাহ্‌ লক্ষণ থাকে না। 
বস্ততঃ সিদ্ধের কোন নিশ্চিত বাহ্‌ লক্ষণই 
নাই। 

চতুর্থ শ্লোকটি (“যদ সংহরতে চায়ং'''* 
২৫৮ ) যে সাধকেরই লক্ষণবাচক, ইহা 
শংকরাচার্ষের স্থম্পষ্ট অভিমত | এই গ্লোকের 
শেষ চরণটি হইতেছে, “তন্ত প্রজ্ঞা গ্রতিষ্ঠিতা?। 
লক্ষণীয় যে, যদিও সাধকের প্রজ্ঞাকে 


কথাগ্রসঙ্গে 


2০১ 


প্রতিষ্ঠিত” বল। যায় না, তথাপি প্রযত্ুশীল 
সাধক অচিরকালেই স্থিতগ্রজ্ঞ হইবেন, এই 
অর্থেই “তস্য প্রজ্ঞা গ্রতিষিতা” বলা হইয়াছে । 
গীতার অন্থত্রও সাধকদেরও দিদ্ধ বলা হইয়াছে 
_িততাম্‌ অপি সিদ্ধানাম্‌ (৭৩)। সুতরাং 
কোনও ক্লোকের শেষে “তন্য প্রজ্ঞা গ্রতিঠিতা 
-কথাগুলি থাকিলেই যে সেখানে সিদ্ধ 
ব্যক্তির প্রসঙ্গ চলিতেছে, এপ মনে করিবার 
কোন কারণ নাই) 

এই ভূমিকার পর আমরা আমাদের 
উদ্দিষ্ট শ্রোকটির (২৬১) আলোচনায় 
আসিতেছি। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই £ 
তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আদীত মংপরঃ | 
বশে হি যস্যেত্রিয়াণি তন্ত প্রজ্ঞা গ্রতিষ্ঠিতা ॥ 
_সেই সমন্ত ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া [সাধক ] 
মত্পরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন ? ইন্্রিয়গুলি 
ধাহার বশে থাকে, তাহার প্রজ্ঞা গ্রতিষঠিত। 

অব্যবহিত পূর্ববর্তী শ্লোকে (২1৬০) বলা 
হইয়াছে, ইন্জিয়সমুহ এতই বিক্ষেপকারী যে, 
তাহারা যত্রশীল শান্জ্ঞ সাধকে রও মন বলপূর্বক 
বিষয়াভিমুখী করে। আমাদের আলোচ্য 
শ্নোকে (২৩১) “তানি সর্বাণি” পদদয় পূর্ববর্তী 
শ্নোক হইতে অন্ুবৃত্ত । অর্থাৎ পূর্ববর্তী ক্লোকে 
উল্লেখিত ও বিশেষিত ইন্দরিয়গুলিকে সংযত 
করিতে হইবে। “দর্বাণি_ সমস্ত ইন্্রিয়কেই 
একটিকেও বাদ দিলে চলিবে না। কারণ, 
একটি ইন্ড্রিয়ও অসংযত থাকিলে প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠ 
হওয়া অসম্ভব । (এই সংখ্যার “দিব্য বাণী, 
দ্রষ্টব্য )। “আসীত মতপরঃ*_-মৎ্পরায়ণ 
হইয়। থাকিবেন। “মৎপরঃ কথাটির ব্যাখ্যা 
শংকরাচার্য এইরূপ করিয়াছেন; “সকল 
জীবের অন্তরাত্বা আমি বাস্থদেবই যহার 
পরম, তিনিই “মৎপর+ ৷” এই ব্যাখ্যায় উপাস্ত 
ও উপাসকের ভেদবুদ্ধি নিরসনের জন্য 


৩৭২ 


শংকরাচার্য আরও বলিয়াছেন, সাধক 
ভাবিবেন যে, তিনি বাস্থদেব হইতে ভিন্ন 
নহেন) জ্ঞানমার্গে প্রবৃত্ত সাধক স'যতেন্দ্রিয় 
হইয়া এইরূপ অভেদভাবনা অবলম্বন করিয়া 
অবস্থান করিবেন। 

এখানেও একটি দার্শনিক প্রশ্ন উপস্থিত 
হয়। শংকরাচার্য যেভাবে “মত্পরঃ আসীত? 
কথাটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে জীব- 
ব্রন্মের অভেদদর্শনাত্মক ব্রন্মজ্ঞানের কথাই 
বলা! হুইয়াছে_-"অভেদদর্শনং জ্ঞানম্ঠ । এবং 
'আসীতঃ ক্রিয়াপদটি বিধিলিঙে থাকায় সম্পূর্ণ 
বাক্যটিকে বিধি-আত্মক-রূপেই গ্রহণ করিতে 
হয়। কিন্ত জ্ঞানে কোনও বিধি হইতে 
পারে না। যখন বল! হয় 'শালগ্রামটি দেখো”, 
তখন যাহাকে উদ্দেশ করিয়া উহা বলা 
হইতেছে, তাহার দৃষ্টি মাত্র শালগ্রামের প্রতি 
আকৃষ্ট করা হয়--শালগ্রামে শীলগ্রাম-জ্ঞান 
করিতে বলা হয় না। কারণ শালগ্রামে 
শালগ্রাম-জ্ঞান করিতে বলা বাতৃলতামাত্র । 
স্থতরাং 'শালগ্রামটি দেখো” এই বাক্যে 
কোনও বিধি বা নির্দেশ নাই। কিন্তু শাল- 
গ্রামে বিষুবুদ্ধি করো” এই বাক্যটিতে বিধি 
বা নির্দেশ আছে । এই বিধি উপাসনাবিধি | 
উপাঁসন। ব্যক্তিতন্ত্র। অর্থাৎ উপাসন! করা- 
না-করা উপদিষ্ট ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার 
উপর নির্ভর করে। পক্ষান্তরে জ্ঞান বস্ততন্ত্ 
__উহ' ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর 
করে না। শালগ্রামটির দিকে দৃষ্টি ফিরাইলে 
শালগ্রাম-জ্ঞান হইতে বাধ্য। 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, যাজ্ঞবস্ধ্য 
মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন_ আত্মা দ্রষ্টব্য 
শ্রোতব্য মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য। এখানে 
জুষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য ও নিদ্দিধ্যাসিতব্য__ 
এই চারিটি পদেই “তব্য,-প্রত্যয় আছে। 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


স্থতরাং আপাতদৃষ্টিতে প্রত্যেকটি পদই 
বিধিবোধক । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রোতব্য 
মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য-_আত্মজ্ঞানের এই 
সাধনগুলিতেই বিধি। “আত্মা দ্রষ্টব্য 
ইহাতে কোন বিধি নাই। শ্রবণ মনন ও 
নিদিধ্যাসন_ এই সাধনগুলি আয়ত্ত হইলে 
“অহং ব্রক্গাশ্মি” (আমিই ব্রহ্ধ), এই বৃত্তির 
উদ্দয়ে অজ্ঞান ধ্বংস হওয়ামাত্র আত্মা 
স্বয়ং প্রকাশিত হন। সুতরাং আত্মাতে 
আত্মার জ্ঞান কর] কর্তব্য বল1 বাতুলতামাত্র। 
অবিদ্ভা-যাহার অপর নাম অজ্ঞান__অন্তমিত 
হইলেই মোগ্গস্বরপ নিত্য অপরোক্ষ আত্মার 
পরোক্ষত্ব দূর হয়। 


স্থতরাং “তানি সর্বাণি সংষম্য যুক্ত আসীত 
মত্পর£- এই ক্লোকার্ধের শাংকর-ব্যাখ্যায় 
বিধি সম্পূর্ণ বাক্যটিতে নহে । বিধি কেবলমাত্র 
“তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্তঃ-_এই অংশে। 
অর্থাৎ সমস্ত ইন্্রিয়ের সংযমে এবং চিত্তকে 
সমাহিত করিতেই বিধি_মতপরঃ,-এ বিধি 
হয় না। সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া "আমিই 
বাসদের অর্থাৎ “অহং ব্রহ্ষাম্মি', এই বৃত্তিতে 
যদি মন সমাধিস্থ হয়, তাহা হইলে আত্মার 
জ্ঞান স্বত:স্ক্তভাবেই হইয়া থাকে । 

আলোচ্য শ্লোকটির শেষার্ধের অর্থ: 
ইন্জিয়গ্রাম ধাহার বশীভূত, তাহার প্রজ্ঞা 
প্রতিষ্ঠিত। 

শংকরাচার্ষের মতে এই ঙ্লোকটিতে এবং 
স্থিতপ্রজ্ছের কথা অন্ত যে সকল গ্নোকে আছে, 
সবগুলিতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্ত্যাসীরই কথা 
বলিয়াছেন_-গৃহস্থের নহে। 

শংকরাচার্য যে ভাবে “মতপরঃ* শব্দটির 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তগণ পন্িতৃপ্ত 
হইবেন কিন! সন্দেহ। আচার্য রামানুজের 
ব্যাখ্যা তাহাদের নিকট উপাদেয় মনে হওয়া 


ভাব; ১৩৮৫ * কথাগ্রসঙ্গে ৩৯৩ 
স্বাভাবিক । রামান্জের মতে “মৎপর* বিজয়ী মন আত্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়। 
শব্দটিতেও বিধি আছে, কারণ উহা! রামাহ্ছজ এ বিষয়ে প্রমাণরূপে বিষ্ছপুরাণ 


উপাসনাত্মক-_আত্মদর্শনাঝ্মক নহে । অতএব 
সেই ভক্তিমূলক ব্যাখ্যার কিঞ্চিং আলোচনা 
করা যাইতে পারে। 


আমাদের আলোচ্যমান শ্লোকের পূর্ববর্তী 
ছুইটি শ্লোকে (২৫৯,১৬০) শ্রীভগবান 
বলিয়াছেন যে, ইন্দরিয়গুলিকে বিষয়ভৌগ 
হইতে নিবৃত্ত করিলেও বিষয়রস অর্থাৎ বিষয়- 
ভোগের প্রাতি লালসা দূর হয় না; একমাত্র 
আত্মদর্শন হইলেই বিষয়রস নিবৃত্ত হয়। 
এইজন্তই বিক্ষেপকারী ইন্দ্িয়সমূহ প্রধদ্রণীল 
শাস্ত্রজ্ঞ সাধকেরও মন বলপূর্বক বিষয়াভিমুখী 
করে। স্বতরাং ইন্দ্রিয়য় আত্মদর্শনাধীন 
এবং আত্মদর্শনও ইন্দ্রিয়জয়াধীন। অর্থাৎ 
পরিস্থিতিটা এইরূপ : ইন্দ্িয়জয় কি করিয়া 
করিব ?-_-না, আত্মদর্শন করিয়া । আত্মদর্শন 
কি করিয়া করিব ?--না, ইঞ্জিয়জয় করিয়া। 
এই “অন্ঠোন্তাশ্রয়দোষ অর্থ পরম্পর- 
সাপেক্ষতাদ্দোষের ফলে আত্মদর্শনের উপায় 
কি বা ইন্্রিয়জয়েরই বা উপায় কি, তাহা 
নিণীত হয় না। রামাজজের মতে আমাদের 
আলোচ্যমান শ্লোকে মতপর$ শব্দের দ্বার! 
শ্বীভগবান সেই উপায়েরই কথ! বলিয়াছেন। 
উপায়ট হইতেছে এই £ মনে তো হুক্মভাবে 
বিষয়রস থাকিবেই । উহ] থাকা সত্বেও সমন্ত 
ইন্দ্রিয়গুলিকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া নিখিল- 
মঙ্গল-নিলয় শ্রীভগবানকেই পরমাশ্রয় জানিয়া 
মনকে ত্তাহাঁতে সমাহিত করিয়া অবস্থান 
করিতে হইবে । ইহারই নাম “মৎপর” হইয়া 
অবস্থান করা। মন এইভাবে শুভাতয় 
শ্রীভগবানে স্থির হইলে উহার যাবতীয় 
মালিন্ত দূরীভূত হয়। তখন সেই শুদ্ধ মন 
ইন্দরিয়সমূহকে বশীভূত করে। এইরূপ ইন্দিয়- 


হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন : 
যথাগ্রিরু্ধতশিখঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ | 
এবং চিন্তস্থিতো বিষুর্যোগিনাং সর্মকিন্থিষমূ্‌ ॥ 
(৬1৭৭৩) 
_যেমন উচ্চশিখাধুক্ত অগ্থি বাধুসহায়ে শুফ 


তৃণকে ভঙ্মীভৃত করে, সেইরূপ যোগিগণের 
চিত্তস্থিত বিষ সমস্ত পাপ ভম্বীভূত করেন। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
অদ্বৈতবাদী সন্যাসী মধুহ্ছদূন সরম্বতীও 
“মপরঃ,-শবটিকে রামান্থজেরই স্যায় ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। সর্বাত্মা বাস্দ্দেব আমিই যাহার 
পর অর্থাৎ পরম অবলম্বন_-গেই বান্ধি" 
“মত্পর | স্বতরাং মধুহদনের মতে “ম২পর? 
হইয়া অবস্থান করিবে-ইহার অর্থ হইল 
একাস্ত ভক্ত হইবে । একটি রূপকের সাহায্যে 
মধুস্থদন শ্লোকটির আশয় পরিস্ফুট করিয়াছেন। 
রূপকটি এই : প্রবল পরাক্রান্ত নূপতিকে আশ্রয় 
কৰিয়াই কোন ব্ন্তি দন্থাগণকে নিগৃহীত 
করিতে পারে । দস্থাগণও “এই ব্যক্তি রাজার 
আশ্রিত” ইহা বুঝিতে পারিয়া৷ আগনাআপনিই 
তাহার বশাভৃত হইয়া থাকে । রুপকটিতে 
ঘুপতি- ঈশ্বর; ব্যক্ডি-সাধক ; দস্্যাগণ__ 
ইন্দ্রিয়সমূহ | 

শ্রীরামরঞ্জদেবের সাক্ষাৎ শিশ্ নিরক্ষর 
লাটু মহারাজেরও অনুরূপ উক্তি আছে। উহা! 
আরও হৃদয়গ্রাহী । লাটু মহারাঁজের অনম্থু- 
করণীয় ভাষায় উহা! উপস্থাপিত করিয়া এই 
গ্রসঙ্জেরে উপসংহার করিতেছি: “কুকুর 
দেউড়িতে লম্ফ ঝম্কষ করছে, ভয়ে কেউ গৃহস্থ 
কাছে যেতে পারছে না। বাকী যদ্দি কেউ 
ভাবে যে» যেমন করেই হোক বাড়ীর কর্তার 
সঙ্দে আলাপ করবো, তাহলে সে দূর থেকেই 
বাড়ীর কর্তাকে ডাকাডাকি লাগিয়ে দেয়। 


৩৯৪ 


সে ভাঁকাঁডাকিতে কর্তার চমক ভাঙে । তখন 
বাড়ীর কর্তাই কুকুরকে ধমক দিয়ে ঠাণ্ডা 
ক'রে রাখে। লোকটা তখন তাড়াতাড়ি 
কর্তার কাছে যাবার সুবিধা পায়। কুকুরও 
তখন বুঝতে পাঁরে যে, লোকট কর্তার চেনা 
লোক । তাই ঘেউ ঘেউ ছেড়ে লোকটার পা 


উদ্বোধন 


| ৮*তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


চাটতে আসে । ঠিক তেমনি এ ব্যপারে 
[ যথা-উচ্চারিত ] (ধর্মরাজ্যেও ) ঘটে থাকে । 
প্রাণের ব্যাকুলত৷ দখলে জগৎকর্তাই দয়! 
করে তার কুকুরগুল্দিকে (ইন্দ্িয়গুলিকে ) 
চুপ করিয়ে রাখেন, তাই তো! জীব কর্তার 
নাগাল পায়।” 


দশ বেদান্ত-সন্প্রদায় 
ডক্টর রমা চৌধুরী 


(নবম পর্যাক় ) 
প্রীপতির পবশেষাদৈতবাদ' 
| পূর্বাহছবৃত্তি ] 


এরূপে আমর দেখলাম যে, অন্ঠান্থ একে- 
শ্বরবাদী ও ত্রিতত্ববাদী বৈদাস্তিকের স্যায় 
শ্রীপতির মতেও ব্রহ্ম সক্রিয় এবং সৃষ্টিকর্তা 
ও মোক্ষদাতা। স্যর পূর্বে জীব-জগৎ ব্র্গের 
চিৎ- ও অচিৎ-শক্কিরূপে ব্রদ্ষেই বিলীন হয়ে 
থাকে ) স্বষ্টিকালে জীব ও স্থ'ল জগৎ প্রপঞ্চ- 
রূপে অভিব্যক্ত হয়, পরিণত হয়। সেজন্য 
জীব-জগৎও ব্রঙ্গেরই ন্যায় নিতা ও সত্য) 
এবং সৃষ্টি ব্রন্মের অনভিব্যক্ত স্বূপের অভি- 
ব্যক্তিই মাত্র। কিরূপে নিধিকার ব্রন্ষের 
পরিণতি সম্ভবপর? এই মূলীভূত প্রশ্নের 
উত্তররূপে শ্রপতিও টর্ণনাভ ও তন্ত'র 
উদ্াহরণের উল্লেখ করেছেন . (মুণ্ডকোঁপনিষদ্‌ 
১১।৭)। উর্ণনাভ তত্ততে পরিণত তলেও 
স্বয়ং অপরিবতিত থাকে- বঙ্গের ক্ষেত্রেও ঠিক 
তাই হচ্ছে। অবশ্ত আমরা বলব যে, এই 
উদ্দাহরণটি যথার্থ নয়-_যেহেতু উর্ণনাভ ত আর 
সত্যই তন্ততে পরিণত হয় না, যে অর্থে মৃৎপিগড 
ৃষ্যয় ঘটে “পরিণত” হয়; এবং এই শেষোক্ত 
উদ্দাহরণটিই প্রকৃত উদাহরণ ব্র্েরও ক্ষেত্রে__ 


যদিও পরিণত হয়েও অপরিণত কিরূপে থাকা 
যায়_সে প্রশ্ন বা সমস্যা ত থেকেই যায় 
অমীমাংসিত। 

সে যা হোক, এই প্রসঙ্গে শ্রীপতি একটি 
নৃতন উপমাও দ্রিয়েছেন-__ 

কুন্ল-ধান্তবৎ” (১1১২) 

--অর্থাৎ। একটি ধানের গোলায় অসংখ্য ধান 
সঞ্চিত থাকে আগ্ন্তকাণ ; এবং তা সময়ে 
সময়ে উল্টিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়! হয়। 
একইভাবে ব্রদ্দে শাশ্বতকাঁল অসংখ্য জীব 
বিলীন হয়ে থাকে ;স্ট্রিকালে তাদের কয়েকটি 
মাত্র বাইরে উল্টিয়ে ফেলা হয, এবং অনভি- 
ব্যক্ত জীব-জগৎ অভিব্যক্ত হয়। অবশ্য এই 
উপমাটিও কোনে! কাজের নয় এবং অনভি- 
ব্যক্তের অভিব্যক্তির দ্রিক থেকে একেবারেই 
অচল, যেহেতু এম্বলে সেরূপ কিছুই ঘটছে 
না। 

সেযা হোক, ইঈীপতিও অন্যান্তি একেশ্বর- 
বাদী ও ত্রিতত্ববাদী বৈদান্তিকের গ্যায়ই 
ঈশ্বরের ম্বরূপ-গুণ-শক্তি-কর্মাদির. কথা 


ভা, ১৩৮৫ ] 


বলেছেন-বথ।, ব্রঙ্গ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি সর্মব্যাগী 
স্বতন্ত্র, অগল্লীন হয়েও জগদ্বহিভূতি, 'জীব- 
জগতের অভিন্ন নিমিত্- ও উপাদান-কারণ, 
সবধান্তর্যামী সর্বাম্মরক সচ্চিদানন্দম্বপ পরম- 
করুণাময় ভক্তবৎসল মোক্ষদাতা৷ প্রভৃতি । 

এস্লে শ্রপতির বৈশিষ্ট্য হ'ল, সাম্প্রদায়িক 
দিক থেকে বীর-শৈব-মতাশ্ুযায়ী “ষট্স্থল/রূপে 
বক্ষরূগী শিবকে প্রপঞ্চিত করা । বীরশৈব- 
মতে ব্রহ্মের অপর একটি নাম "্থল'_যেহেতু 
শিব জীব-জগতের হষ্টি-স্থিতি বা শ্থ এবং 
লয় অথব। “ল*য়ের একমাত্র কারণ। 

পুনরায় শিবই জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল 
এবং মোক্ষস্থল- সেজন্তও তিনি "স্থল? 
শিবের অন্তনিহিত শক্তিবলে এই “স্থল? 
“লিঙ্বস্তল' বা উপান্ত শিব এবং “অন্গস্থল' 
বা উপাসক জীবে বিভক্ত হয়। পুনরায় 
«লিশস্থল+ তিন ভাঁগে বিভক্ত হয়--ভাবলিঙ্গ' 
প্রাণলিঙ্গ” ও 'ইইুলিঙ্গ ৷ প্রথমটি শিবের 
নিষ্ষল নিরংশ দ্রেশকাঁলাতীত চক্ষ ও মনের 
দ্বারা অগপ্রাপ্য “সৎ-রূপ' | দ্বিতীয়টি শিবের 
সাংশ, সুক্ষ, মনের দ্বারা প্রাপ্য “চিত্-রূপ? | 
তৃতীয়টি শিবের সাংশ, স্থল, চক্ষুর দ্বারা দৃশ্ 
“আনন্দ-রূপ” | প্রথমটি শিবের মহত্তম কেবল- 
রূপ; দ্বিতীয়টি শিবের হুক্ম-রূপ; তৃতীয়টি 
শিবের স্'ল-রপ। প্রয়োগ মন্ত্র এবং কর্ম- 
সমগ্িত এই তিনটি বিভাগের লাম-যথাক্রমে 
“কাল, “নাদ? ও «বিন্দু, এবং প্রত্যেকটির ছুটি 
বিভাগ--যথাক্রমে “মহালিঙ্গ” ও এপ্রসাদলিঙ্গ” ) 
চারলিঙ্গ ও “শিবলিঙ্গ; “গুরুলিঙগ' ও 
£আচারলিঙ্গ | 

এরূপে, ছ”টি শক্তিসম্িত এই ছটি লিঙ্গ 
ইস্ন “ষট্স্থল” শিবের ছ+টি রূপ £ 

(১) মহালিঙ্গস__এটি শিবের চিৎ-শক্তি- 
স্মম্িত নিত্য জন্ম-মরণরহিত পূর্ণতম মহত্ম 


দশ বেদাস্ত-সম্দায় 
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এক ও অদ্বিতীয় “চৈতন্যরূপ? | শ্রদ্ধা ভক্তি 
ব৷ ঈশ্বরপ্রেম দ্বারাই এই রূপ লভ্য। 

(২) প্রসাদলিঙ্গ_-এটি শিবের পরা-শক্তি- 
সমদ্িত “সদাখ্য-রূপ? ॥ এটি বুদ্ধিগম্য | 

(৩) চারলিঙ্গ--এটি শিবের আদ্দিশক্তি- 
সমগ্রিত 'পুরুষরূপ” । এটি মনোগম্য। 

(৪) শিবলিঙ্গ--এটি শিবের ইচ্ছাশক্তি- 
সমদ্বিত “অহসঙ্কীর-রূপ? | 

(৫) গুরুলিঙ্গ--এটি শিবের জ্ঞান-শক্তি- 
সমদ্বিত-রূপ। 

(৬) আচার-লিঙ্গ--এটি শিবের ক্রিয়া- 

ক্-সমমিত-রূপ | 

প্রথম রূপে শিব জগতগ্রপঞ্চবহিভূতি শুদ্ধ 
“চিৎ, | দ্বিতীয় রূপে শিব জগৎ-অষ্টা । তৃতীয় 
রূপে শিব জড়-গ্রধান-ভিন্ন পুরুষ । চতুর্থ 
রূপে শিব অপাঁথব দেহধারী। পঞ্চম রূপে 
শিব জীবের জ্ঞানগুরু । ষষ্ঠ রূপে শিব জীবের 
মুক্তিদাতা। 

এরূপে পতি বীর-শৈব মতানুসারে 
ঘেটুস্থলবাদ' প্রপঞ্চিত করেছেন প্রথমে জীব- 
জগতের দিক থেকে । পরে. তিনি সাধন- 
তত্বের দিক থেকেও 'হট্স্থলবাদে'র উল্লেখ 
করেছেন এই ভাবে- শ্রবণ মনন জ্ঞান নিধি 
ধ্যান ও আপসন-এই ছয় সাধন অস্সারে 
আত্মলিঙ্গ ভাবলিঙ্গ জ্যোতিলিঙ্গ প্রাণলিঙ্গ 
উপাসনালিঙ্গ ও ধ্যানলিঙ্গ--এই “ষট্স্থল+ ! 

ব্রহ্ম সম্বন্ধে ই্পতি কি প্রপঞ্চিত করেছেন, 
সে সম্বন্ধে কিছু বলা হ'ল। 

এবার আসছে 'জীবের কথ]। এ সম্বন্ধেও 
শ্রীপতি কিছু নূতন কথা বলেননি; এবং 
অন্ঠান্তঠ একেশ্বরবাদী ও ভ্রিতত্ববাদী 
বৈদাস্তিকের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে বলেছেন যে, 
জীব জ্ঞানন্বরূপ ও জ্ঞাতা; কর্তা ভোক্তা; 
পরিমাণে অণু এবং সংখ্যায় বনু 


উদ্বোধন 


জগত সম্বন্ধেও শ্রীপতি কোঁনো নূতন তত্ব 
প্রপঞ্চিত করেননি ; এবং তার সমধর্মী অন্যান্য 
বৈদাস্তিকের ন্যায়ই বলেছেন যে, ব্রহ্মশত্তি__ 
£অচিৎ্। বা জড় “প্রধান থেকে সাঁংখ্য-যোগ- 
মতান্যায়ী ক্রম-বিবর্তন হয়) এবং এইভাবে 
জগতের উৎপত্তি হয়। 

এস্থলে ত্রিতত্ববাঁদিদের হষ্টিতত্ব পরিণাঁম- 
বাদের অন্তনিহিত অযৌক্তিকতা দুর করতে 
শ্রপতিও প্রয়াসী হয়েছেন, অবশ্ঠ পুর্বাচার্ষগণের 
পুণ্য পদাক্কান্থসরণ করেই, নূতন ভাবে নয় £ 

“সাবয়বন্ত ব্রহ্ষণ এব বিচিত্র-জগনিরাণাদি- 
হেতুত্বম ) নিরবয়বস্ত। ব্রঙ্গণঃ: কথং সাবয়ব- 
প্রপঞ্চকারণত্বমিত্যাশঙ্কায়ামাহ_ পরিচ্ছিন্-শক্তি- 
বিশিষ্টে নিরবয়বে জীবাত্মনি স্বমনঃশক্ত্যা 
জাগ্রৎ-গ্রপঞ্চবৎ স্বপ্নকালে গজতুরগাদি-নাঁনা- 
বিধ-প্রপঞ্চ-কল্পন-বিচিত্রাঃ দৃই্ীঃ | এবং সর্ব- 
শক্তি-বিশিষ্টে নিরবয়বে পরমাত্মনি পরশিবে 
স্বমায়াশক্ত্যা বিচিত্র-নানাবিধ-্রন্গাগু-কল্পন- 
মুপপন্মম্‌। কিংচ চেতনপুরুষে অচেতন-কেশ- 
নখাদি-বিচিত্রাঃ, জলানলাঁদীনামন্যোন্য- 
বিজাতীয়ানামোষ্যাদি-শক্তয়শচঠ বিজাতীয়াঃ 
ৃ্ান্তে। তমঃ-প্রকীশবদ্‌বিরুদ্স্বভাব-বহ্ছি- 
সলিলয়োরবিরোধিত্বেন সমুদ্রে দৃষ্ত্বাৎ। 
পুরুষ-শরীরে জাঠরাগ্রিদর্শনাক্চ। লোকাতী- 
তন্য সর্ব-মহিমাতিশগ্মহ্য শিবহ্য ন কিঞ্চিদনু- 
পপন্নম্‌ | (২।১1২৬)। 

অর্থাৎ সাধয়ব-ব্রঙ্মই কেবল বিচিত্র-জগৎ- 
নির্মাণাদি-হেতু হতে পারেন; কিন্তু নিরবয়ব- 
ব্রহ্ম কিরপে সাবয়ব ব্রদ্ধাণ্ডের কারণ হতে 
পারেন? এই যদি আশঙ্কা কর] হয়, তা 
হ'লে আমরা বলব যে দ্রেখা যায় যে, 
নিরবয়ব-জীবাত্মা পরিমিত-শক্তি-বিশিষ্ট হয়েও 
স্বপ্নকালে জাগ্রৎ-সংসার-তুল্য নানারূপ হস্তী 
অশ্ব প্রভৃতি কল্পনা বা রচনা করতে পারেন 


[ ৮০তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


নিজের মনের শক্তির দ্বারা । তা হ'লে 
অপরিমিত-সর্বশক্তি-বিশিষ্ট, নিরবয়ব-পরমাস্মা 
বা পরম শিবেরও নিজের মায়াশক্তির দ্বারা 
বিচিত্রবিবিধ-ত্রঙ্গাণ্ডের কল্পনা বা রচন! 
যুক্তিযুক্ত । পুনরায় চেতন পুরুষ থেকে 
অচেতন-কেশ-নখাদির উৎপত্তিও ত দেখা 
যাঁয়। পুনরায় অগ্নি জল প্রস্ততি পরম্পর 
ভিন্নজাতীয় দেখা যায়। যেহেতু অগ্নির 
উষ্ণতাদি গুণ ও জলের শীতলতাদি গুণ সম্পূর্ণ 
ভিন্নজাতীয়। তা সবত্েও আলোক ও 
অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধন্থভাব অগ্নি ও জলেরও 
অবিরোধীরূপে সমুদ্রে সহাবস্থিতি দেখা 
যায়; পুরুষশরীরেও জাঠরাগি দেখা যায়। 
স্থতরাং লোকাতীত যিনি, সকল মহিমার 
আতিশয্) ধাতে বয়েছে, সেই [ নিরবয়ব ] 
শিবের পক্ষে সাবয়ব ব্রপ্ধাণ্ডের কারণ হ'তে 
কিছুমাত্র অযৌক্তিকতা নেই । 

এক্ষেত্রে শ্রীপতি নিরবয়ব-ব্রদ্ম থেকে 
সাবয়ব-ত্রদ্মাণ্ড উৎপত্তির যৌক্তিকতা প্রমাণে 
সচেষ্ট হয়েছেন এই ভাঁবে_- 

(১) নিরবয়ব জীবাত্মা ক্ষুদ্রশক্তি হয়েও 
নিজের মনের শক্তি দ্বারা স্বপ্নকালে নানাবিধ 
সাবয়ব বস্ত সৃষ্টি করেন, যা জাগ্রৎ-কালেও 
তিনি করেন-_যেমন॥ তিনি গজ অশ্ব 
প্রভৃতিকে স্বপ্নে দেখেন, অর্থাৎ এই সকল বস্ত 
তারই স্বমনের কল্পনা বা রচন। । 

তা হলে সর্বশক্তিমান অপরিমিত গুণ" 
বিশিষ্ট শ্রীভগবাঁনও তার “অঘটন-ঘটন- 
পটীয়সী+ মায়াশক্তির সাহায্যে স্বয়ং নিরবয়ব 
হয়েও সাবয়ব ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা বা রচনা করতে 
পাঁরেন অনায়াসে নিশ্চয়ই । 

এর্থলে সর্বশক্তিমান ব্রন্ম সব কিছুই করতে 
পারেন বলে জীব-অগতে পরিণত হয়েও স্বয়ং 
অপরিণতই থাকেন_এ ত কোনো যুক্তিরই 


ভাদ্র? ১৩৮৫ ] 


কথা নয়। তাই যদি হয় ত ব্রহ্ধ সম্বন্ধে 
কোনোরূপ দর্শন- ও ন্যায়শাস্ত্র-দম্মত আলো- 
চনাদির অবকাশই থাঁকে না- রদ্ষবাদের সব 
অসঙ্গতিই ব্রচ্দের সর্বশক্কিমত্তাদি দিয়ে চাঁপা 
দ্বেওয়া চলে। সেক্ষেত্রে দর্শন” আর রইল 
কোথায়? এসে গেল অন্ধ বিশ্বাস (1908- 
1181150) ) অনিবার্ভাবেই। 

(২) কারণ ও কার্য যে সর্বদাই সমস্থভাৰ 
হবে_ এরূপ সর্বজনীন নিয়ম করা যেতে 
পারে না। যেমন, চেতন পুরুষ থেকে অচেতন 
কেশ-লোম-নখাদি হষ্ট হয়। 

বেদাস্ত-দর্শনের আরেকটি স্থুপ্রসিন্ধ 
উদাহরণ অবশ্ঠ শ্রীপতি এম্থলে দেননি- ঠিক 
বিপরীত উদাহরণ--অচেতন গোময় কাঠা 
থেকে চেতন বৃশ্চিকাদির ও কমিকীটাদ্দির 
উৎপত্তি, যে কথ তিনি ২।১।৩৬ স্ুত্রভাস্তে 
বলেছেন। 

বলাই বাহুল্য, এই ছুটি উদ্দাহরণই 
সম্পূর্ণরূপেই অযথার্থ_ যেহেতু, চেতন পুরুষ বা! 
আত্মা থেকে অচেতন কেশ-লোম-নখাঁদির 


উৎপত্তি ত একেবারেই হয় না-__অচেতন দেহ 


থেকেই হয়। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, মৃতদেহে 
কেশ-লোম-নখার্দি বর্ধিত হয় না_কি্ত 
মৃতদেহে ত কোনে কিছুই বধিত হয় না- প্রাণ 
থেকেই তা হয় এবং বেদীস্তমতে প্রাণ, এমন 
কি মনও জড় বন্ত, জড় 'প্রধান” বা পপ্রকৃতি'র 
কার্ধই মাত্র। তা হ'লে অজড় বস্ত থেকে, 
আত্মা থেকে, জড় বস্তর-_ দেহের উৎপত্তি 
কোথায় এম্থলে? তা ত অসম্ভব একেবারেই। 

দ্বিতীয় উদাহরণটি আরো হাস্তকর। 
বায়োলজি বা গ্রানিবিজ্ঞানের মূলীভূত তত্বই 
হ'ল এই যে, 430 1005 ০0050 0010 116৩. 
_-প্রাণ থেকেই প্রাণের উৎপত্তি সম্ভবপর” । 
সেজন্ঠ সকলেই জানেন যে, গোময় থেকে 


দশ বেদাত্ত-সম্প্রদায় 


৩৪৯৯ - 


বৃশ্চিকা্দির উৎপত্তি বা কাষ্ঠ থেকে কৃমিকণট 
বা উই পোকার উৎপত্ভিও একেবারেই 
অজস্তব--এক বৃশ্চিক থেকেই কেবল আরেক 
বৃশ্চিক হৃষ্ট হতে পারে কেবল প্রাণিবিজ্ঞানের 
নিয়মীছুসারেই | 

তা হ'লে অতি-প্রাজ্ঞ বৈদাস্তিকেরা, শঙ্কর 
থেকে আস্ত ক'রে পরবর্তী সকলেই (শঙ্কর 
অবশ্য ব্যাবহারিক দিক থেকেই কেবল, 
পারমাধিক দিক থেকে নয়) এক্সপ অত্যন্ভুত 
উদাহরণ দিতে গেলেন কেন? দিতে গেলেন 
নিতান্ত নিরুপায় হয়েই । কারণ, পরিণামবাদ 
_যা সকলেই গ্রহণ করেছেন, এমন কি, 
শঙ্করও ব্যাবহারিক দিক থেকে--তাঁর তিনটি 
অস্তনিহিত স্ববিরোধ : 

(ক) কারণ কার্ষে সত্যসত্যই পরিণত 
হচ্ছে, যেমন কারণ মৃৎপিণ্ সত্যসত্যই মৃষ্ময় 
ঘটে পরিণত হচ্ছে। সেজন্য নিধিকার 
অপরিবর্তনীয় ব্রহ্ম ব্রদ্মাণ্ডে সত্যসত্যই পরিণত 
হচ্ছেন, পরিবতিত হচ্ছেন, অথচ পূর্বের ন্যায় 
নিবিকার অপরিবত্তিত অপরিণত থেকেই 
যাচ্ছেন তা কি করে হয়? 

(খ) কারণ ও কার্য সর্ধদাই সমস্বভাব 
হতে বাধ্য। 01091011081 (00030089-এর 
ক্ষেত্রে ত অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে হয় না। 
সাধারণ দৃষ্টান্ত অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের 
সংমিশ্রণে জলের উৎপত্তি (77209) এবং 
কারণে যে গুণ আপাতরদূষ্টিতে নেই, কার্ষে তা 
এসে যাঁচ্ছে-তরলত। প্রভৃতি । কিন্তু ব্রন্ষের 
ক্ষেত্রে এরূপ সংমিশ্রণের প্রশ্নই ত ওঠে নাঁ 
তিনি যখন সর্ববাদিসম্মতিক্রমে এক অদ্বিতীয় 
অখণ্ড শুদ্ধ সত্তা__কেবলই ত্রন্ষ, আর অন্য 
কিছুই নন, বিন্দুমাত্রও । সেজন্য ব্রন্ের মধ্যে 
্েহ্ত্ ব্যতীত আর অন্য কিছুই থাকতেই 
পারে না। তার সঙ্গে অন্য কোনো কিছুর 


৩৯৮ 


সংমিশ্রণ অসম্ভব সম্পূর্ণরূপেই । সেক্ষেত্রে 
যখন ত্বীকাঁর ক'রে নেওয়া হচ্ছে যে, তিনিই 
স্বয়ং ব্রন্মাণ্ডে পরিণত হন, তখন ব্রহ্মাণ্ডে বন্ধ 
ভিন্ন আর অন্য কিছুই থাকতেই পারে না; 
এবং ব্রন্মাণ্ও আর জড় অচেতন বস্ত হয়ে 
থাকতে পারে না, ব্রদ্েরই ন্যায় অজড় চেতন 
সত্তা হয়ে দীড়ায়। কিন্ত কোনে! বৈদাস্তিকই 
তসাহস ক'রে জগংকে অজড় চৈতন্যন্বরূপ 
বলতে পারেননি_যা সেই বিশ্ববিশ্রত মন্ত্- 
দ্বয়ের অনিবার্য ফল-_ 
“সর্বং খছিদং ব্রহ্ম ।, (ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ 
৩।১৪।১) 
ব্রিশ্গেদং সর্বমূ।” (বুহদারণ্যকোপনিষদ্‌ 
২৫।১) 
বিশ্ববদ্ধাগুই ব্রহ্ম |, 
ব্রন্ধই বিশ্ববক্ষাও্ড।। 

সেজন্য তার জগংকে, ব্রক্গাণ্কে জড় 
অচেতনই রেখে দিয়েছন; এবং সেক্ষেত্রে 
চেতন ব্রহ্ম থেকে অচেতন ব্রক্ষাণ্ডের উৎপত্তি 
নিশ্চয়ই অযৌক্তিক । 

(গ) উর্ণনাভ ও তন্তর উদাহরণও যে 
পূর্ববৎ অসার্থক, ত৷ পূর্বেই বল। হয়েছে। 

(৩) চিংস্বরূপ ব্রন্ষের মধ্যে অচিংম্বরূপ 
্রপ্মাণও্ই বা থাকতে পারে কিরূপে? কারণ 
স্বরূপের বিরুদ্ধ কোনে! গুণ বা শক্তি কিরূপে 
তারই মধ্যে, তারই স্বগতভেদরূপে থাকতে 
পারে? অসম্ভব, যতই না সমুদ্রের তলদেশে 
বাড়বানলের দৃ্ান্ত দেওয়! হোক-_যা অসম্ভব 
এবং ছুটি বিরুদ্ধ ধর্মের সহাবস্থিতির কথা বলা 
হোক । সেদিক থেকেও, ব্রঙ্গের অচিৎ- 
শক্তি বলে কিছুই থাকতে পারে না--তার 
মধ্যে যা কিছু থাকবে, ত| সবই চিৎম্বূপ হতে 
বাধ্য। কিন্ত ব্রদ্মের অচিংশক্তিকে ত কোনো! 
বৈদাস্তিকই ছেড়ে “দবেন না! তাইলে? 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্-৮ম সংখ্যা 


তা হ'লে অসঙ্গতি ত থেকেই গেল সেদিক 
থেকে বৈদাস্তিক ব্রিতত্ববাদসম্মত “বন্ধবাদে+। 

বিশ্বহ্্টির উদ্দেস্টের দিক থেকে শ্ট্রীপতি 
বেদাস্ত-দর্শনের স্থবিখ্যাত ধলীলাবাদে'র 
অবতারণা করেছেন। সৃষ্টি অভাবজনিত নয়, 
স্বভাবজনিত- ব্রদ্দের সচ্চিদানন্বম্বপ বা 
স্বভাবের অভিব্যক্তিই মাত লীলা বা ক্রীড়ার 
মাধ্যমে ; এবং এই লীল! জীবের কর্মান্যায়ী 
যাতে জীব সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে 
সকাম কর্মের ফলভোগ করে মোক্ষলাভ 
করতে পারে। এ কথ পূর্বেই বল! হয়েছে। 
সেজন্য ব্রহ্ম অন্তর্যামী হলেও কেবলই সাক্ষী-_ 
জীব নিজেই কর্মকর্তা ও ফলভোক্তা। 

এবারে বেদাস্ত-দর্শনে শ্রীপতির বিশিষ্ট 
মৌলিক দানের কথা আঁসছে। তা হ'ল তীর 
বরহ্ধ-ব্রন্জাণ্ডের সম্বন্ধ বিষয়ক ; এবং আমরা 
পূর্বেই দেখেছি যে, অন্যান্য বৈদাত্তিকেরাও 
দান করেছেন প্রধানতঃ এই দিক থেকেই 
কেবল; অন্যান্য বিষয়ে প্রায় সকলেই 
একমত । 

অন্যান্য ত্রিতত্ববাী এবং একেশ্বরবাদী 
বেদাস্তিকের ন্যায় শ্রীপতি আরম্ভ করেছেন 
ভেদবাচক এবং অভেদবাঁচক--উভয় প্রকারের 
বাকে/রই সমসত্যতা-স্বীকার ক'রে । তিনিও 
তার পূর্ববর্তী সমগোত্রীয়দের সঙ্গে গ্থুর মিলিয়ে 
বলেছেন যে,» ষখন সর্বজনগ্রাহহ শাশ্বতসত্য- 
প্রকাশক সত্যদ্রষ্টা ও ব্রহ্ষবাদী খধিগণের 
শরামুখনিঃস্থত অমৃতবাণীর আধার শাস্ত্র বিনা 
দ্বিধায় “ভেদ” ও «অভেদকে একই সঙ্গে 
স্বীকার ক'রে নিয়েছেন সানন্দে সাদরে 
সাগ্রহে-_তখন পরবর্তী দার্শনিকগণের কর্তব্য ত 
কেবল তাদের মধ্যে একটি স্বন্দর সনু সুসম্পূর্ণ 
সমদ্বয় সাধন ক'রে মুমুক্ষ সাধক এবং সাধারণ 
জানপিপান্থ জনদের শঙ্কা-সংশয় দূর করা। 


ভাত্রঃ ১৩৮৫] 


কিন্ত রামান্গজ থেকে পরবর্তী ছ্ৈতাছ্বৈতবা্দী 
সকল বৈদাস্তিকই এ বিষয়ে ভ্রান্ত মত পোষণ 
করেছেন) এবং অসত্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন 
এত দিন ধরে-_এই হল শ্ীপতির সুদৃঢ় 
অভিমত। সেজন্য পূর্বাচার্যগণের বিবিধ- 
বিচিত্র প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে প্রীপতি 
নির্ভয়ে নবোদ্যমে সর্বদ্িক থেকেই অভিনব ও 
মৌলিক তাঁর নিজস্ব একটি মতবাদ এম্থলে 
প্রপঞ্চিত করেছেন অনেক আশা নিয়ে। 

প্রথমেই তিনি অন্যান্য ত্রিতত্ববাদী ও 
একেশ্বরবাদী বৈদাস্তিকের ন্যায় প্রমাণ করতে 
উদ্ঘোগী হয়েছেন যে, বর্গ ও জীব-জগতের 
মধ্যে ভেদ ও «“অভেদ্* উভয়ই স্বীকার না 
ক'রে আমাদের উপায় নেই। 

প্রথমতঃ “ভেদে'র কথাই ধর] যাঁক, কারণ 
এটি প্রত্যক্ষ-সত্য এবং সেজন্য সহজবোধ্য । 
এরূপ “ভেদ” অবশ্ট আছে জীবের “বন্ক'-কালে 
বা বদ্ধাবস্থায় অর্থাৎ সংসারাবস্থায়। এই 
সংসারাবস্থায় যে, ব্রহ্ম ও জীব প্রম্পর সম্পূর্ণ 
ভিন্ন, তা কেবল পূর্বোক্ত শ্রুতি কেন, যুক্তির 
ভিত্তিতেও ত সমভাবে প্রমাণিত করা যায়। 
প্রথমেই ধরুন ব্রঙ্গ ও জীবের কথা। একথা 
সকলেই জানেন যে, বর্ষ জ্ঞানস্বূপ ও 
সর্বজ্ঞ; কিন্তু জীব জ্ঞানম্বরূপ ও অল্পজ। ব্র্থ 
ভূম! মহান) জীব ক্ষুদ্রাতিক্ষুত্র অগুপরিমাঁণ। 
ব্রহ্ম শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্‌ (ঈশোপনিষদ্‌ ৮) নিত্য- 
শুদ্ধ নির্দোষ নিরঞ্জন; জীব অশুদ্ধ দোষত্ষ্ট 
সংসারপক্কলিপ্ত। ব্রহ্ধ পৃর্ণান্দ রসঘন 
সচ্চিদানন্দস্বরপ অমৃতপরিপূর্ণ ; জীব ছুংখ- 
ক্লেশরি্ পাপতাপপীড়িত জন্মমরণভাগী। বর্গ 
নিত্য-নিবিকার; জীব ফড়বিকারভাগী-_ 
জন্ম-স্থিতি-ৃদ্ধি-পরিণীম-জরা- মরণ- কবলিত । 
এইভাবে অসংখ্য দ্রিক থেকে ব্রহ্ম ও জীবের 
মধ্যে জীবের সাংসারিক অবস্থায় ব1 “বন্ধ 


দশ বেদান্ত-সম্পরদায় ৃ 


৩৯৯ 


কালে অনিবার্ধ অনস্বীকার্য “ভেদে”র কথ! বল! 
চলে নিঃসন্দিপ্কভাবে। 

১।১।১ স্ত্রভাষ্কে উ্রপতি বরহ্গত্' এবং 
“জীবত্বের” সংজ্ঞা দিয়ে সেজন্য বলছেন-_ 

£বেদাগম - উভয় - বেদাস্ত - গ্রতিপাদিত- 
ত্বাভাবিকানন্ত - শক্তি বিশিই-জগছুভয় কারণ- 
পণ্ডপাশ-নিয়ামক-সকল-নিষ্কল-স্থ,ল-মুক্ম চি্রচিৎ- 
প্রকাশ-সত্য-জানানস্ত-কলযণ-গুণ-বিভবাশ্রয়ত্বং 
স্বত্বম”। 

“অনাদি- স্বাভাবিক- মায়াপাশবন্ধ- ঘোরা- 
পার- নিস্তার" সংসার- বাপার- তাপত্রয়ানল- 
দ্হামান-নানা-শরীর-প্রবেশ-নির্গমল-বর্ণাশ্রমাভি- 
মান- বিশিষ্ট কাম- ক্রোধানঙ্যাত- সুখ-দুঃখা- 
শরয়ত্বং “জীবত্বম্?।” 

অর্থাৎ ব্রদ্মের লক্ষণ হ'ল এই-- 

(১) বর্ম বেদোপনিষদ, বেদান্ত, আগ্রম- 
নিগমপ্রমুখ সকল শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাস্ 
তত্ব। 

(২) ব্রহ্ম স্বাভাবিক অনন্ত শক্তিবিশিষ্ট। 

(৩) ব্রহ্ম জগতের "অভিন্ন উপাদান ও 
নিমিত্ত কারণ। 

(8) ব্রহ্ম জীবের নিয়ন্তা | 

(৫) ব্রদ্দ সকল স্থল ও সঙ্গ, চিৎ ও 
অচিতের প্রকাশক । 

(৬) ব্রহ্ম সত্য-জ্ঞানপ্রমুখ অনন্ত কল্যাণ- 
গুণের আকর। 

অপর পক্ষে জীবের লক্ষণ হ'ল এই-_ 

(১) জীব অনাদি, স্বাভাবিক মায়াপাশে 
বদ্ধ। 

(২) জীব ঘোর - অপার - নিস্তারবিহীন 
সংসার- ব্যাপারের - ত্রিতাঁপের (আধ্যাত্মিক- 
আধিভৌতিক-আধিদৈবিকের ) অনলে দগ্ধ । 

(৩) জীব নান! শরীরে প্রবেশ করে এবং 
তা থেকে নির্গতও হয়? অর্থাৎ জন্মের সময়ে 


নৃতন দেহ ধারণ করে ; মৃত্যুর সময়ে সেই দেহ 
ত্যাগ করে। 

(8) জীব এরূপে নানারূপ-বর্ণাশ্রমাভিমানী 
হয়; অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি-কুলে জন্ম গ্রহণ করে 
নানাভাবে স্বকর্মান্ছসারে | 

(৫) জীব কামক্রোধাদিবিশিষ্ট 

(৬) জীব স্ুথছুঃখভাগী। 

এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, ব্রঙ্দ ও 
বন্ধজীবের মধ্যে ভেদ কত গভীর ও ছুলজ্ঘ্য। 

বলাই বাহুল্য যে, ব্রদ্ধ ও জগতের 
মধ্যে “ভেদ আরও বহুলভাঁবেঃ অধিক 
প্রিমাণে বিগ্বমান। কারণ জীব, আর যাই 
হোক না কেন, অন্ততঃ ব্রদ্দের ্াায় জ্ঞানস্বরূপ, 
যদিও অণু হওয়ায় পরিমাণে অনেক অনেক 
অল্প। এস্থলে উভয়ের “ভেদ” বরং পরিমাণগত 
(24800181156), গুণগত (39911850156 ) 
নয়। কিন্ত জগৎ অজড়জ্ঞানম্বরপ ত নয়ই, 
বরংঠিক তার বিপরীত। পুনরায় জীবের 
ক্ষেত্রে যদি বা সামান্য মাত্রও আনন্দের 
সম্ভাবনা থাকে, জগতের ক্ষেত্রে ত সে প্রশ্নই 
উঠে না একেবারেই ; এবং সেজন্য তার 
সঙ্গে সচ্চিদানন্দম্বরূপ ব্রহ্দের “ভেদ” ত সহঅগ্ুণ 
অধিক । পুনরায় ব্রহ্ম যেস্থলে নিত্যশুদ্ধ নিত্য- 
পূর্ণ, জগৎ সেস্থলে সম্পূর্ণরূপে অশুদ্ধ ও অপূর্ণ । 
এইভাবে ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে ভেদে'র ত 
সীমা-পরিসীমা নেই । | 

সেজন্য বর্গ ও জীব-জগতের “ভেদ” 
বদ্ধাবস্থায় অবশ্স্বীকার্য। 

কিন্তু মোক্ষাবস্থায় ঘটছে ঠিক তার 
বিপরীত ব্যাপার, যেহেতু মোক্ষাবস্থায় জীব 
হয়ে পড়ছেন ব্রহ্ম থেকে হঠাৎ সম্পূর্ণ অভিন্ন। 
কারণ, মোক্ষকালে জীব ব্রন্গের সঙ্গে “তাদাত্ব 
অথবা একাত্মতা প্রাঞ্থ হন, অর্থাৎ ব্রহ্গ্বরূপত্ত 
ব। পরুমশিবত্ব লাভ করেন) 


উদ্বোধন 


[৮০তম বর্ষ্৮ম সংখ্যা 


এরূপে ভ্ীপতির মতে ব্রহ্ম ও জীব-জগতের 
সন্বন্ধের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে ব্রহ্গ 
ও জীব-জগতের মধ্যে রয়েছে বন্ধাবস্থায় সম্পূর্ণ 
“ভেদ” এবং কেবলই “ভেদ'। অথচ মোক্ষা- 
ৰস্থায় তা হয়ে ধীড়াচ্ছে সম্পূর্ণ “অভেদ” এবং 
কেবলই “অভেদ”। 

এইটিই হ+ল প্রীপতির বৈশিষ্ট্য এবং সম্পূর্ণ 
মৌলিক নূতন মতবাদ । কারণ, অন্যান্য 
সকল “ভেদাভেদবাদের ক্ষেত্রেই আমরা 
দেখেছি যে, বন্ধ এবং মোক্ষ--উভয় অবস্থাতেই 
রয়েছে “ভে এবং “অভেদ উভয়ই পাশাপাশি 
একই সঙ্গে-_অর্থাৎ বদ্ধজীবও ব্রহ্ম থেকে 
ভিন্নাভিন্ন ; মুক্তজীবও ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন-- 
অবশ্ঠ বিভিন্ন পরিমাণে নিশ্চয়ই ; অর্থাৎ বন্ধ- 
জীবের ক্ষেত্রে ব্রদ্ধ থেকে তাঁর “ভেদ” অনেক 
বেশী, «“অভেদ* অনেক কম । কিন্তু মুক্তজীবের 
ক্ষেত্রে ব্রহ্ম থেকে তার “অভেদ” অনেক বেশী, 
“ভেদ” অনেক কম। 

কিন্তু শ্রীপতি বলছেন এক্ষেত্রে একটি 
আঁশ্চর্যতম, সম্পূর্ণ নূতন অনুপম কথা-_বদ্ধজীব 
ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণরূপেই ভিন্ন এবং কেবলই 
তাই) অথচ মুক্তজীব ব্রহ্ম থেকে সপ্পূর্ণূপে 
অভিন্ন এবং কেবলই তাই। পূর্বে কোনে। 
ভেদ্বাভেদবাদীই এরূপ কথ! বলেননি । 

সেজন্য শ্পতি পরমোতসাহে একটি সম্পূর্ণ 
নৃতন কথ! বলতে পেরে বলছেন যে__এই যে 


অপরূপ মতবাদ তাঁর মূল কথ! হ'ল এই যে, 


বন্ধাবস্থায় কেবল “ভেদ'ঃ এবং মোক্ষাবস্থায় 
কেবল “অডেদ*' উভয়ই সমসত্য- সেজন্য 
£ভেদ্দাভেদবাদ”ই অবশ্থগ্রহণীয়। 

১৪।২০-২২ স্থত্রভাস্তে শ্রপতি ত্র্ধ ও 
জীবের প্রকৃত সম্বন্ধের বিষয়ে ব্রিশদভাবে 
প্রপঞ্চনা ও আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে 
তিনটি প্রাচীন মুনি-খধির মতবাদ উল্লিখিত 


ভাত, ১৩৮৫ ] 


হয়েছে_-যথা ১1৪।২০ হৃত্রে আশ্মরথ্য ; ১1৪।২১ 
সুত্রে উড়লোমি $ এবং ১1৪।২২ ত্র কাশকৃত্ন 
মুনির মতবাদ উদ্ধত করা৷ হয়েছে। শ্রীপতির 
মতে আশ্মরধ্য 'গ্ুদ্ধাদৈতমতং দর্শয়তি? | অর্থাৎ 
তার মতে ব্রঙ্ধ ও জীব সম্পূর্ণ অভিন্ন; কিন্ত 
তিনি অশুদ্ধ “মায়ার সাহাধ্য বিনাই এরূপ 
ণুদ্ধাদ্বিতঘতবাদ” স্থাপিত করেছেন বল্লভীয় 
অর্থে। অপরপক্ষে ্রপতির মতে গুড়,লোমির 
মতেও ব্রদ্ম ও জীব সম্পূর্ন অভিন্ন; কিন্তু তিনি 
অশুদ্ধ "মায়ার সাহায্যেই এরূপ “কেবলা- 
দ্বৈতবাঁদ" স্থাপিত করেছেন শাঙ্করীয় অর্থে। 
পরিশেষে শ্রীপতি কাশকুৎন্ের মতবাদকেই 
নিজের মতবাদরূপে গ্রহণ করেছেন সসম্মানে। 
তিনি বলেছেন যে-সেজন্য আর অপেক্ষা না 
ক'রে, আর দ্বিধা না করে, আর ভয় না ক'রে 
_-ভেদ্রাভেদবাদ'ই গ্রহণ করা যাক, 
ূর্বহ্রীদের অর্থে অবশ্য নয়_যা বলা হ'ল 
পূর্বেই__নিজম্ব একটি বিশেষ অর্থে সংসার- 
দ্রশায় জীব ও ব্রহ্দের ভেদ--মোক্ষদশায় 
অভেদ-_ 

'সংসার-দশায়াং জীব-ব্ক্ষণোর্ভেদঃ) মোক্ষ- 
দ্বশীয়াম অভেদ্বশ্চ গ্রতিপদ্যতে |” ( ১৪1২২ ) 

এক্ষেত্রে কেউ যদ্দি আপত্তি উত্থাপন করেন 
যে, আলোক ও অন্ধকারের মত ভেদ ও 
অভেদও ত পরম্পরবিরোধী। তা হলে 
তাদের সহাবস্থিতি সম্ভবপর কিরপে? তাঁর 
উত্তরে শ্রাপতি বলছেন__ 

ন্ৃপ্তি-প্রবোধবৎ,। তমঃ-সত্ববত। 
সলিলবৎ, তমঃ-গ্রকাশবৎ 
নিভাব্যঃ ১ (১81২১) 


বহ্ি- 
বিরোধো ন 


দশ বেদাস্ত-সম্্রদায় 


৪৩১ 


অর্থাৎ “এরূপ ভাবা উচিত নয় যে, 
«ভেদ ও “অভেদ+- নিদ্রা ও জাগরণ সত্ব 
বাজ্ঞান ও তমন্‌ বাঁ অজ্ঞান, আগ্প ও জল, 
আলোক ও অন্ধকারের ন্যায়ই পরম্পর- 
বিরোধী |” 

প্রকৃতকল্পে আমাদের ত মনে হয় যে, ভেদ 
ও অভেদদের সহাবস্থিতির প্রশ্ন শ্রীপতি-বেদাস্তে 
নেই একেবারেই_-আছে বরং রামাজ- 
নিশ্ার্কাদি-মতবাদে। কারণ সে সব স্থলেই 
বদ্ধ ও মোক্ষ উভয় দশাতেই ভেদ ও অভে্দ 
সহাবস্থিতি করছে। কিন্ত শ্রীপতি ত নিজেই 
বলেছেন যে, তাঁর মতে বদ্ধীবস্থায় ব্রন্ম ও 
জীবের মধ্যে রয়েছে কেবলই ভেদ; মোক্ষ- 
দশায়, কেবলই অভেদ। তা হ'লে আর ভেদ 
ও অভেদের সহাঁবস্থিতি হ'ল কই? তা সত্বেও 
কেন জানি না_-্রণতি তার ত্রহ্গত্রভাস্ে 
ভেদ ও অভেদের সহাবস্থিতি যে ষশ্পূর্ণরূপে 
যুক্তিবুক্ত ও গ্রহণধোগ্য, তা প্রমাণিত করতে 
যথেষ্ট প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করেছেন। যেমশ, 
তিনি ১৪।২২ স্থত্রভাষ্যে দশটা সম্ভাব্য আপত্তি 
উত্থাপন করে তার সমাধান করেছেন অতি 
ত্থ্ের সঙ্গে । এই দশটি সম্ভাব্য আপত্তি হ'ল 
এরূপ £ 

“ভেদাভেদয়োঃ  পরম্পরবিরুদ্ধার্গীকা রক্ত 
বন্তবিরোধাৎ বা, কারণভাবাৎ বা» অধুক্তাঁৎ 
বা, অভাবাৎ বা, অমানাৎ বা, অসম্তবাৎ বা, 
অফলাৎ বা, অমতাঁৎ বা» অবিশেষাৎ বা, 
শ্রতৈকত্বাভাবাৎ বা” (১1৪২২) 

এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। 

| [ ক্রমশঃ | 


জাতিবৈষম্য ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ 


ড্র নিমাইনাধন বন্থা 


৯ 

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চেতনার উত্সেষ 
এবং স্বাধীনতাসংগ্রামের হৃচনার পিছনে 
রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক দার্শনিক 
ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিভিন্ন কারণ ছিল। 
এই বিষয়ে নানাবিধ গ্রন্থ-নিবন্ধ রচিত হয়েছে । 
স্বাভাবিকভাবে অর্থনৈতিক কারণটিই 
অধিকতর গুরুত্ব ও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, 
কিন্ত জাতিবৈষম্য ও শাসকশ্রেণীতূক্ত শ্বেতাঙ্গ- 
দের উদ্ধত মনোভাব ও আচরণ, অন্যায় 
স্থযৌগ-ম্গবিধা ভোগ এবং এদেশের সাধারণ 
মান্ধষের ওপর প্রায় অবাধে নির্যাতন ও 
উতৎপীড়ন ভারতীয়দের মনে রাজনৈতিক 
চেতনা এবং বিদেশ-শাসন-বিরোধী জনমত 
গড়ে তুলতে কতখানি সহায়তা করেছিল 
সে বিষয়ে তথ্যভিত্তিক গবেষণা! এখনও পর্যস্ত 
এঁতিহাসিকেরা করেননি । খুব সংক্ষেপে এই 
বিষয়টির উল্লেখ করা হলেও যথাযথ গুরুত্ব 
দেওয়া হয়নি।** উনিশ শতকের বিভিন্ন 


সংবাদপত্রপত্রিকায় এরই শাঁসক-শোধিত 
বিজেতা-বিজিত বা শ্বেতাঙগ-রুষ্ণাঙ্গ বিরোধকে 
“জাতি-বৈরিতা' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শুধুমাত্র 
ভাঁরতবর্ষই নয়, এশিয়া আফ্রিকা আমেরিকা 
ইউরোপ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের ইতিহাসও 
জাঁতিবৈরিতার দ্বার গভীরভাবে প্রভাবিত ও 
নিয়ন্ত্রিত হয়েছে । বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম 
প্রধান সমস্তা হল জাঁতিবৈষম্য বা বর্ণ বৈষম্য। 
জাতিবৈষম্য বা বর্ণ বৈষম্য সমস্যাটির সঙ্গে 
আইনের চক্ষে সমান অধিকাঁর (80981165 10 
03৩ 6৪ ০1 [৪৯ )-এর (প্রশ্নটি বিশেষ করে 
এবং সমতার (89811 ) প্রশ্নটি সামগ্রিক 
ভাবে জড়িত। মানুষে মান্থষে সমতা এবং 
সমমর্যাদা] ও অধিকারের অসীম গুরুত্ব ও 
প্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে বিচারপতি ডগলাস 
বলেছিলেন 2 “9/1760501 65000211513 006 
006006১, 17160. 116 1098০01061 1 0০৪০০. 
ডা1)616৬6 1090091109 18 0196 101801109, 


* রামমোহন রায় ম্মারক বত্ৃতামাল! (১৯৭৬)। কলিকাত| রানকৃঞ্চ মিশন ইনস্টিটউট অব কালচারে 
গত জুন (১৯৭৮ ) মাসে প্রদত্ত । কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের নৌনন্যে প্রকাশিত । _দঃ 

1 এষ, এ" পিএট,. ডি. ডি. লিট | যাদবপুর বিশ্ববিগ্তালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক । 

*ঞ্* “জাতি বলতে বর্তমান আলোচনায় 'চ২৪০৩ কথাটির প্রতিশষ্ষ বোঝাচ্ছে। 
“জাতি-বৈষম্য” বলতে আমরা! 4২8০181 019011011196100 ধরে নিয়েছি, যপ্দিও বাংলাভাষা ও 
সমাজের ক্ষেত্রে জাতি শব্ঘটির ভিন্ন অর্থ ও ব্যবহার প্রচলিত আছে। জাতি বলতে আমরা 
শ্বেতাজদের এবং কৃষ্ণাঙ্গদের ধরেছি অর্থাৎ শাসক শ্রেণীতৃক্ত শ্বেতাঙ্গরা এবং কৃষ্ণাঙ্গ 


ভারতীয়রা । উনিশ শতকের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে শ্বেতাঙরা 


4170010068118+ 


£001081)-0010 90৮15909,5 *১0810-100181)8+ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে। 
অন্যদিকে এদেশীয় কৃষ্ণাঙ্গরা 41901809 এবং “8৫1৩৪ রূপে বণিত হয়েছে । আমাদের 
আলোচনা ভারতে এই শ্বেতাঙ্গ-কষ্ণা্গ বিরোধ ও জাতীয় আন্দোলনে তার প্রভাব এবং 


প্রতিক্রিয়! সম্বন্ধে। 


ভান্র। ১৩৮৫ ] 
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জাঁতি-ধর্ম-বর্ণনিবিশেষে সকলের সম-অধিকার 


ও মর্যাদা স্থপ্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ একত্রে 
শান্তিতে বাস করতে পারে । সমতার অভাব 
অশাস্তির কারণ হয়। 


পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীনকাল থেকে 
এই সমতার কথ! বারবার উচ্চারিত হলেও 
কার্ষক্ষেত্রে এই আদর্শের রপায়ণ হয়নি। 
প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা 
করলে দেখা যাঁয় যেঃ 002০90% ০1 1:908110$ 
বা সমতার ধারণা রাষ্রী ও সমাজব্াবস্থায় 
কার্কর ছিল না। গুরুতর ফৌজদারী 
মামলায় সকলের সাক্ষ্য গৃহীত হত। কিন্ত 
সাধারণ বা দেওয়ানী মামলায় সকলের সাক্ষ্য- 
দানের অধিকার ছিল না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের 
সাক্ষ্যদানের জন্ত আদালতে হাজির হবার 
আদেশপত্র জারি করা ধেত না। উচ্চবর্ণের 
মানুষের বিরুদ্ধে নিম়বর্ণের মান্গষের সাক্ষ্য বৈধ 
গণ্য হত না। অভিযুক্ত ব্রাঙ্মণর! দৈহিক 
শাস্তি ভোগ করত না। শান্তিদানের ক্ষেত্রেও 
বৈষম্য ছিল । কোন ক্ষত্রিয়কে হত]া করলে 
এক সহশ্র গরু জরিমানা হত, বৈশ্যহত্যার 
জরিমানা ছিল একশত গরু, কোন শুদ্র বা 
নারী হত্যা করলে দশটি গরু জরিমানা হত, 
কিন্ত ব্রাহ্মণ হত্যা করলে জরিমানা দিয়ে 
অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব ছিল না। আইনের 


১ গোপেন্্রনাথ দাসের 092990£ 
উদ্ধৃত (পৃষ্ঠা ১) 


জাতিবৈষম্য ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্মেষ 


৪০৩ 


দৃিতে সমতার আদর্শ প্রাচীন ভারতে স্বীকৃত 
হয়নি। পুরোহিতসন্প্রদায় নিজেদের প্রাধান্ত 
স্থপ্রতিষ্ঠিত করে বহুবিধ বিশেষ সুযোগস্থবিধা 
ভোগ করতেন। এর বিরুদ্ধে কালক্রমে 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল । অশোকের 
শিলালিপিতে 'দমতা”র প্রতি গুরুত্ব আরোপিত 
হয়েছিল। কোন কোন শাস্ত্রকার অভিযুক্ত 
ব্রাহ্মণদের জন্য কঠোরতর শাস্তি নির্দেশ 
করেছিলেন। অপরাধীর শাস্তিবিধান ও 
যোগ্যের পুরস্কার বা “ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের 
পালন” পবিত্র রাজকর্তব্য বলে বিবেচিত হত। 
নিরপেক্ষ ব! হ্তায়বিচার করলে যাগযজ্ঞের সম- 
পরিমাণ পুণ্য অজিত হয় এবং অন্যথায় নরকে 
শান্তিভোগ করতে হয়বলে মনে কর! হত। 
ন্যায়বিচারে বিলম্বও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে 
গণ্য হত। বিচার চলাকালে বিবদমান পক্ষ 
বা অভিযুক্তের সঙ্গে বিচারকদের সাক্ষাৎকার 
বাযোগাযোগ অনুমোদিত ছিল না। কিন্তু 
উচ্চ আদর্শের উল্লেখ থাকলেও বিচাঁরব্যবস্থা 
বা রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সমমর্যাদ' 
সম-অধিকাঁর ও আইনের দৃষ্টিতে সমতার নীতি 
প্রাচীন ভারতে অনুম্থত হয়নি ।২ 

মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষেও বিচারব্যবস্থা ও 
জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের 
সম-অধিকাঁর ও মর্যাদার নীতি অনুসৃত হয়নি। 
কোরানে “সব মাঞুষ সমান” (120881109 01 
7180 ) এবং জাতি ধর্ম বর্ণ ও রাষ্্রনিবিশেষে 
সকলের সম-অধিকার ও কর্তব্যের আদর্শ 
স্বীকৃত হলেও ভারতবর্ষে স্থবলতানী আমল 


06180008110 10 1109 696 ০118৬ গ্র্থে 


২ এ. এল. ব্যাশমের “106 ভয ০৫৫০1: 1080 ৬৪5 [0012 গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । 
৩ আফজল ইকবালের “106 17:00%0609 10101001805? গ্রন্থে পৃষ্টা ১], 


সসড]।] ভরষ্টব্য। 


৪০৪ 


এবং মুঘল আমলে অ-মুসলমান নাগরিকরা এ 
স্থযোগ ও সম্মানে বঞ্চিত ছিল। মধ্যযুগে 
ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থার ছুর্বলতম শাখা 
ছিল বিচারব্যবস্থা। অ-মুসলমান অধিবাসীরা 
“জিম্মি (2100001) নামে অভিহিত হত। 
কাজীর আদালতে তাদের সাক্ষ্য গ্রাহু হত 
না। জিজিয়া কর সকল নাগরিকের সম- 
অধিকার ও মর্ধাদানীতির বিরোধী ছিল। 
ইসলামী আইন অনুসারে জনসাধারণ ছুভাগে 
বিভক্ত ছিল- বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী । 
অবিশ্বাসী বা অ-মুসলমাঁনর] রাষ্ট্রের নাগরিক 
বলে স্বীকৃত হত না। ব্রাষ্ট্রে ইসলামী আইন" 
অনুসারে বিচার হওয়ায় অ-মুসলমানর] 
অসুবিধা ভোগ করত । আকবর এই ব্যবস্থার 
সংস্কার করে কিছুটা অসঙ্গতি ও বৈষম্য দূর 
করেছিলেন। বাঁজ্যের মধ্যে সুলতান বা 
সম্রাটের পরেই বিচারব্যবস্থার প্রধান ছিলেন 
মুখ্য কাজী । তার তলায় ছিলেন প্রার্দেশিক 
কাজী । এছাড়। প্রতি শহরে এবং বড় বড় 
গ্রামে কাজী ছিল। কাজীর! প্রায় সকলেই 
ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত, যার ফলে “কাজীর বিচার" 
কথাটি বিদ্রপাত্মক অর্থে প্রবাদে পরিণত হয়। 
গ্রামের মধ্যে স্থানীয় বিবাদ-বিরোধ মীমাংসার 
ভাঁর ছিল পঞ্চায়েতের ওপর । প্রচলিত রীতি 
বা ব্যবস্থা (00200001) 19জ ) অনুসারে 
পঞ্চায়েত বিচার করত । দীর্ঘকাল ধরে এবং 
এক বিশাল ভূখণ্ডে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত 
ছিল, স্ৃতরাং শাসন ও. বিচারব্যবস্থার রূপ 
সর্বত্র ও সর্বস্তরে একই রকম ছিল না। 
কোনও কোনও শাসক বা বিচারপতি ন্যায় 


উদ্বোধন 


1 ৮*তম বর্ষ-৮ম সংখ্যা 


নীতি ও নিরপেক্ষ বিচারের আদর্শ পালন 
করতেন, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে. মধ্যযুগীয় 
ভারতবর্ষে যে সমতার নীতি এবং সকল 
নাগরিকের সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার স্বীকৃত 
ছিল না সে বিষয়ে ছিমতের অবকাশ নেই ।* 

অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের পাশ্চাত্য 
রাজনৈতিক দর্শন ও যুক্তিবাদের ফলেই সকল 
শ্রেণীর নাগরিকের সম-অধিকার ও সমমর্যাদা 
এবং আইনের দৃষ্টিতে সমতাঁনীতির উদ্ভব 
হয়েছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
সময় “ভাঞ্জিনিয়া বিল অব রাইটস্‌-এ 
(৬118118 3111 01 7২18065) 1776) ফরাসী- 
বিপ্লবের হুচনাঁয় . গৃহীত মানব-অধিকারের 
ঘোষণায় ()6০1280100 ০01 006 হ২12015 ০0 
1911, 1789) মাহষের অধিকার ও সাম্যের 
নীতি সোচ্চার হয়েছে। আধুনিক পৃথিবীর 
বহু রাষ্ট্রের সংবিধানে স্ুম্প্টভাবে সকল 
নাগরিকের সম-অধিকার এবং আইনের দৃষ্টিতে 
সমতার আদর্শ পালনের কথা উল্লিথিত 
আছে। 

ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য সংঘাত এবং পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রভাবে জাতীয়তাবোধ নাগরিক 
অধিকার নিয়মতান্ত্রিক স্বায়ন্তশীসন প্রভৃতি 
ধ্যান-ধারণার উৎপত্তি হয়। মানুষে মানুষে 
সম-অধিকার ও পারম্পরিক শ্রদ্ধা সম্বন্ধে 
চেতনার বিকাশ ঘটে। এ্রতিহাসিক পাি- 
ভাল স্পিয়ার-এর (৯০:০1/81 5081) মতে এই 
নবজাত ধ্যান-ধারণীকে কেন্দ্র করেই “নতুন 
ভারতীয় অর্থাৎ পাশ্চাত্য-শিক্ষিত ভারতীয় 
এবং “নতুন শাসক” অর্থাৎ ইংরাজদের মধ্যে 


৪ যছুনাথ সরকারের [156 2108109] /১010151180100) ও এ, এল, প্রবান্তবের 


41176 ):1081191 17100157 গ্রন্থ দ্রষ্টব্য | 


ভাত্রঃ ২৩৮৫ ] 


বিভ্দ-বিরোধের হুত্রপাত হয়।* শিক্ষিত 
ভারতীয়রা শাসকসম্প্রদায়তৃক্ত শ্বেতাদের 
“জাতিগত প্রাধাগ্ক* ( 7২8০9] 500161086) ) 
অন্বীকার করতে শুরু করে। ১৭৮৪ খুষ্টাবে 
কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার 
পর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাঁস-সংস্কৃতি সম্বন্ধে 
গবেষণার হৃত্রপাত হয়। প্রাচ্যবিষ্ভাচ্চার 
(1900198)) দ্রত অগ্রগতি হতে থাকে । 
উইলিয়াম জোন্দ, প্রিদ্দেপ, ক্যানিংহাম, 
উইলসন, রাজেজ্জলাল মিত্র, ম্যান্সমূলার প্রমুখ 
পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে প্রাচীন ভারতবর্ষের 
গৌরবোজ্জল ইতিহাস, সংস্কতি ও এ্তিহ্থ 
সম্বন্ধে সকলে অবহিত হন। এই সব নতুন 
জ্ঞান ও তথ্য ভারতীয়দের মনে গর্ববোধ ও 
আত্মবিশ্বাসের হৃষ্টি করে। তাঁরা উপলদ্ধি 
করে যে, কালের আবর্তে ঘটনাচক্রে ভারতবর্ষ 
বর্তমানে গৌরবহীন ও পরাধীন হয়ে পড়লেও 
একদ্দিন ভারত ছিল পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
দেশ। এই নতুন প্রেরণা যেমন ভারতীয় 


নবজাগরণ এবং জাতীয়তাবাদের উম্মেষে 
বিশেষ সহায়ত করেছিল, তেমণি এক 
শ্বাজাত্যাভিমান হৃষ্টি করেছিল । 


শিক্ষাবিস্তার ও রাজনৈতিক চেতনার 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়রা এদেশে 
বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গদের উদ্ধত দুবিনীত 
আচরণ, ভারতীয়দের প্রতি উপেক্ষার 
মনোভাব, শ্বেতা্গদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা 
ইত্যাদি সম্বন্ধে অসহিষু ও প্রতিবাদমুখর হয়ে 
উঠতে থাকে । গ্রামাঞ্চলে নীলকর সাহেবদের 
অত্যাচারে দরিদ্র জনসাধারণের জীবন-মান- 
সম্পত্তি বিপন্ন হত। কৃষকদের ঘরবাড়ী লুষ্ঠন, 
অগ্নিসংযোগ এমন কি হত্যা করলেও শ্বেতাঙগর! 


াতিবৈষম্য ও ভাঁরতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্সে 


8০৫ 
খুব লঘু শাস্তি পেত এবং বহক্ষেত্রে কোন 
রকম শান্তি পেত না। ভারতীয় বিচারক তো 
দুরের কথা কোম্পানীর. শাসনাধীন এলাকার 
কোনও আদালতের শ্বেতাঙ্গ বিচারকদেরও 
এদেশে বসবাসকারী শ্বেতাঙদের বিচার ও 
শান্তিদানের অধিকার ছিল না। একমাত্র 
কলকাতার স্কপ্রিম কোর্টের শ্বেতাঙ্গদের 
বিচার ও দগুদানের এখতিয়ার ছিল। এর 
ফলে শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষই নয়, 
শিক্ষিত ও সম্্রান্ত ভারতীয়রাও অপমানের 
হাত থেকে রেহাই পেতেন না। তাছাড়া 
আদালতে অভিযোগ কর! ছিল ব্যয়সাধ্য এবং 
পূর্বেই 'উল্লেখ কর! হয়েছে যে, অভিযোগ 
করলেও স্থবিচারের আশ! ছিল না। এর 
ফলে ক্রমে ক্রমে ভারতীয়দের মনে ইংরাজ 
শাসন সহ্ন্ধে বিরূপ মনোভাবের হৃষ্টি হয়। 
তাঁরা অনুভব করে যে, এই বৈষম্য ও ওদ্ধত্যের 
মূলে রয়েছে দেশের পরাধীনত। 

স্বদেশের শাসনকার্ষেও শির্সিত ভারতীয়রা 
কোন উচ্চপদলাভের অধিকারী ছিল ন|। 
শাসনব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা,ঠ কর্মক্ষেত্র 
দৈনন্দিন জীবনের নানা ক্ষেত্রে বর্ণ বৈষম্য ও 
শাসক-শাসিত-পার্থক্য উৎকটভাবে প্রকাশ 
হতে থাকে । এই অবস্থ। ও পরিবেশ 
ভারতীয়দের পক্ষে বেদনাদায়ক ও অসহনীয় 
হয়ে ওঠে এবং ম্পিয়ারের ভাষায় “ভারত- 
মাতার ভাবমৃতি শান করে। ডঃ রমেশচন্্ 
মজুমদারের মতে শাসনতান্ত্রিক এবং 
অর্থনৈতিক শোষণ এবং ব্যর্থতা অপেক্ষা 
এদেশে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার 
ওদ্ধত্য ও ছুবিনীত ব্যবহার ভারতীয়দের 
মনে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ক্রোধানল 
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প্রজ্বলিত করে তুলেছিল।* 

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চেতনা এবং বৃটিশ- 
শাসনবিরোধী মনোভাবের উম্মেষ ও প্রসারে 
জাতিবৈরিতার আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে 
বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু উনিশ শতকের 
সুচনাকাল থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
প্রতিষ্ঠাকাল ( ১৮৮৫) পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় 
আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বিচার-বিশ্লেষণ 
করলে প্রতীয়মান হবে যে, বর্ণ বৈষম্য জাতি- 
বৈরিতা এবং আইনের দৃষ্টিতে সমতা-নীতির 
গ্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র এবং উপলক্ষ করেই বিগত 
শতকের রাজনৈতিক আন্দোলন বহুলাংশে 
বিব্তিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত; আর একটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকের উল্লেখ করা 
প্রয়োজন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও 
রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি প্রধান 
সমালোচনা হল যে, এই জাতীয়তাবোধ ও 
আন্দোলন ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী- 
ভিত্তিক। শিক্ষিত উচ্চাভিলাষী মধ্যবিতদের 
হতাশা থেকেই জাতীয় চেতনার জন্ম 
হয়েছিল । তাদের জন্ঠ স্বযোগ-জুবিধা আদায় 
করাই ছিল গত শতকের রাজনৈতিক 
আন্দোলনের মুখ্য লক্ষ্য । এই সমালোচন! 
সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য না হলেও অসার বা 
ভিত্তিহীন নয়। কিন্তুজাতি বা বর্ণের বৈষম্য 
এবং বিচারব্যবস্থায় শ্বেতাহদের প্রতি 
পক্ষপাতিত্ব শুধুমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্তদেরই নয়, 
দেশের গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মান্বষের জীবনও 
অসহনীয় করে তুলেছিল। ফলে এই 
বিষয়টিকে কেন্দ্র করে যে বিক্ষোভ ও 
আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ত1 সকল শ্রেণীর 


৬ ডঃ মজুমদার সম্পাদিত 40105 
2. || গ্রে তার স্বরচিত প্রবন্ধ দ্রষটব্য। 


[ ৮*তম বর্ষ -৮ম সংখ্যা 


ভারতীয়দের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত ছিল। 
শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর মাহষের কাছে এই 
সংগ্রাম ছিল চাকুরীর ক্ষেত্রে অধিকতর 
স্থযোগ-ন্ুবিধা, সামাজিক মর্যাদা এবং আত্ম- 
সম্মান রক্ষার প্রশ্ন । কিন্তু সাধারণ মানুষের 
কাছে এই সমস্তা ছিল জীবন ও সম্পত্তির 
নিরাপত! এবং অবশ্ঠই আত্মমর্ধাদ! রক্ষার প্রশ্ন । 
স্বতরাং জাতিবৈষম্যের অবসান ও আইন- 
আদাঁলতে সমতা-নীতির প্রতিষ্ঠার দাবীতে 
গড়ে ওঠা জনমত এবং আন্দোলন ভারতীয় 
জাতীয় আন্দোলনকে ব্যাপক ও বৃহত্তর 
রূপদান করেছিল। 

সামগ্রিকভাবে জাতীয় আন্দোলনের 
অন্তান্য ক্ষেত্রের মত জাতিবৈষম্যের অবসান 
ও আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান 
অধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের 
পিছনেও পাশ্চাত্য শিক্ষিত তরুণরা অগ্রণী 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পাশ্চাত্যের উদ্ার- 
নৈতিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত ও উদ্দীপ্ত এই 
যুবকেরা চাঁকুরীর ক্ষেত্রে এবং আইন- 
আদালতে বৈষম্যের অবসান ঘটানোর জন্ 
উদ্দগ্রীব হয়। বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার 
সাফল্য, জনজীবনে ওস্থকায, শাসনতান্ত্রিক 
পরিবর্তন ও সংস্কার সন্বন্ধে চেতনা সমসাময়িক 
পত্রপত্রিকায় প্রতিফলিত হতে থাকে। 
সাগ্ডাহিক “বঙ্গূত মন্তব্য করে (জুন ১২৮৯) 
যে, ভবিষ্ততে মধ্যবিত্তশ্রেণী দেশকে স্বাধীনতার 
পথে অগ্রসর করাঁবে। এই সা্তাহিকেরই 
ইংরাঁজী ভাষায় প্রকাঁশিত সহযোগী “বেংগল 
হেরান্ড, কাগজে জনৈক পত্রর্ণাতা অভিযোগ 
করেন যে, ইংরাজ রাজকর্মচারীরা প্রায়শই 
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ভারতীয়দের প্রতি দূর্যবহার করে। উচ্চপদগ্ 
ইংরাজর! সাক্ষাৎগ্রার্থী ভারতীয় রাঁজন্তবর্গ ও 
সম্মানীয় ব্যক্তিদের আসন গ্রহণ করতে পর্যন্ত 
বলে না এবং অসৌজন্তপূর্ণ আচরণ করতে 
ঘ্িধাবেধ করে না। পরিশেষে পত্রপ্রেরক 
শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য করেন যে, এইরূপ তদ্ধত্য 
ইউরোপীয়দের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, স্তরাং তা 
উপেক্ষা! করাই উচিত। 


২ 

১৮২৬ খুষ্টাব্বের জুরী আঙের (009 8০0 
একটি বৈষম্যমূলক ধারাকে উপলক্ষ করেই 
এদেশে সর্গ্রথম জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে ও 
আইন-আদালতে সমতাপ্রতিষ্ঠার সপক্ষে 
আন্দোলনের সুচনা হয়। ইতিপূর্বে ১৮২৩ 
খুষ্টাব্ষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার 
বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ কর! হয়েছিল তার মূলে 
ছিলেন রাজ। রামমোহন রায়। ১৮২৬ 
খৃটান্ধের জুরী আইনের শর্তবিরোধী আনো- 
লনেরও পুরোভাগে ছিলেন রামমোহন । 
এই আন্দোলন ও বামমোহনের ভূমিকা 
সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার পূর্বে জাতি? (০০) 
ও “জাতি-বৈষম্য' (80181 ৫19001011080101) 
সম্বন্ধে তার চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া 
আবশ্তক | 

স্বদেশগ্রেমিক রামমোহন পাশ্চাত্য সভ্যত। 
ও শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 
শিক্ষিত ভারতীয়দের নেতৃম্বরূপ রামমোহন 
ইংরাজ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন এব 
তাঁর মতে নতুন জ্ঞানের যাদুদণ্ডই ছিল এই 
শেষ্টত্বের প্রধান কাঁরণ। পাশ্চাত্যজাতি- 
সমূহের জাগতিক উন্নতি ও অগ্রগতি তাকে 
মু্ধ করেছিল । জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, 
কারিগরি-বিগ্ভ/। রাজনৈতিক চিস্তাধারার 
বিকাশ তাঁকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুরাগী 
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করে তুলেছিল। এই কারণেই তিনি 
ভারতবর্ষে ইউরোপীয়ানদের আগমন ও স্থায়ি- 
ভাবে বসবাস করার ওপর বাধানিষেধ তুলে 
দিয়ে এদেশে অধিকসংখ্যক ইউরোপীয়ানদের 
নাগরিকতা র সুযোগ দেওয়ার সমর্থক ছিলেন। 
নিজের মতের সমর্থনে তিনি বলেছিলেন যে, 
“ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (061502081 ০06116106) 
থেকে আমার এই ধারণা ও বিশ্বাস জন্মেছে 
যে, ইউরোপীয়দের সঙ্গে যতবেণী আদান- 
প্রদান ও সংন্রব হবে ততই আমাদের সাহিত্য, 
সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটবে ।, 
তিনি বলেন, যে সব ভারতীয় বিদেশীদের 
সংস্পর্শে এসেছেন এবং ধারা আসেননি তাদের 
অবস্থা ও মানসিকতার তুলনামূলক বিচার 
করলেই তার অভিমত্ের যথার্থতা প্রমাণিত 
হবে। 

ইউরোপীয়ানদের সম্বন্ধে তাঁর এই ব্যক্তি- 
গত অভিজ্ঞতা সামগ্রিকভাবে ইউরোপীয়ান- 
দের প্রতি তার মনোভাব গঠনে বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর জীবনে 
তিনি একবারই মাত্র শ্বেতা্গদের হাঁতে লাঞ্ছিত 
হয়ে বর্ণবিদ্বেষ ও ওুদ্ধত্যের নগ্ররূপ প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন। ১৮০৯ খুষ্টাব্বের ১লা জানগুআরি 
ভাগলপুরে স্থানীয় কালেক্টর স্যার ফ্েডারিক 
হামিলটনের সঙ্গে এক বিরোধ হয়। মুসলমান 
আমলে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সামনে 
দিয়ে সাধারণ মালষের পাঙ্কীতে বা ঘোড়ায় 
চেপে ব! ছাতা মাথায় দিয়ে যাবার অধিকার 
ছিল না। অনেক ইংরাজ রাজকর্মচারীও 
এই “সম্মান আদায় করতে ভালোবাসতেন । 
হামিলটন ছিলেন সেই শ্রেণীর মান্য । রাম- 
মোহন যখন পাস্কীতে চেপে যাচ্ছিলেন সেই 
সময় হাঁমিলটন এক ইটের পাঁজার ওপর 
দাড়িয়েছিলেন, একজন ভারতীয়কে তার 
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সামনে দিয়ে চাপরাসী বরকন্দাজ সঙ্গে নিয়ে 
যেতে দেখে হামিলটন ক্রোধে অগ্রিমূতি হন । 
তিনি চীৎকার করে রাঁমমোৌহনকে পাহ্নী 
থেকে নামতে বলেন, কিন্তু পান্ধী না থামায় 
নিজে ঘোড়। ছুটিয়ে গিয়ে পাক্ষী আটিকাঁন। 
তখন রামমোহন পাক্ধী থেকে নেমে বিনীত- 
ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে তিনি 
হামিলট্নকে দেখতে পাননি এবং ইচ্ছাকত- 
ভাবে তার প্রতি কোনও অসৌজন্য প্রকাশ 
করেননি। কিন্ত সে কথায় কর্ণপাত না করে 
হামিলটন রামমোহনকে গালিগালাজ করতে 
থাকেন। তখন রামমোহন পুনরায় পার্কীতে 
চেপে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। এর কিছুদিন 
পর তিনি বড়লাট লর্ড মিন্টোকে একটি পত্র 
লিখে সমস্ত ঘটন| ব্যক্ত করেন ও প্রতিকারের 
অন্য আবেদন জানান €১২ই এপ্রিল, ১৮০৯)। 
তিনি তাঁর পত্রে লেখেন যে, উচ্চবর্ণ ও সন্্ান্ত 
ভারতীয়রা যদি পদস্থ ইংরাজ কর্মচারীদের 
কাছে এই ধরনে অপমানিত হন তাহলে 
তে। সাধারণ মীন্ষের পক্ষে শ্বেতাঙগদের হাতে 
লাঞ্ছিত ও আক্রান্ত হবার ভয়ে গৃহের বাইবে 
যাওয়া পর্যস্ত অপভ্ভব হয়ে উঠবে । রামমোহনের 
এই তেজোগর্ভ পত্রে ম্থৃফল হয়েছিল। 
হামিলটনকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল 
ভবিয়তে তিনি যেন এব্কম আচরণ না 
করেন। 

হামিলটনের ুর্ধাবহারের অভিজ্ঞত! ছাড়া 
রামমোহন তার পরিচিত ইউরোপীয়ানদের 
কাছে যথাযথ সন্মান ও মধুর ব্যবহার পেয়ে- 
ছিলেন। এদের মধ্যে জন ডিগবি, রেভারেগ 
উইলিয়াম ম্যাডাম, ডেভিড হেয়ার, জেমস 


পিঙ্ক বাফিংহাম ্রভৃতির নাম বিশেষভাবে 


উল্লেখযোগ্য । সরকারী মহলেও . তিন্নি 


সম্মানিত ছি ছিচুুন « এবং বেটি তাকে সন্তান 


উদ্বোধন 


. [৮০তম বর্ঘ--৮ম সংখ্যা. 


করেছিলেন। ইংলগ্ডে ও ইউরোপে তিনি 
স্বর সমাদৃত হয়েছিলেন। এর ফলে স্বভাবতই, 
ইউরো গীয়দের প্রতি তার মনোভাব ছিল 
গ্রসন্ন। এই প্রসঙ্গে ভারতীয়দের সম্বন্ধে 
ইউরোপীয়ানদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী 
অভিমত ব্যাখ্যা করে রামমোহন যা বলে- 
ছিলেন তা শ্মরণ করা যেতে পারে। তিনি 
বলেছিলেন, যেসব ইউরোপীয় এদেশে পৌছবার 
পর ভারতীয়দের কাছ থেকে ভদ্র সৌঅন্থপূর্ণ 
ব্যবহার পাঁন তীরা এদেশীয় লোকেদের 
সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে ভাল ধারণা পোষণ 
করেন ও তাদের সেইমত অন্ধা করেন। 
পক্ষান্তরে ঘটনাচক্রে যেসব ইউরোপীয় 
এদেশীয় লোকেদের কাছ থেকে অসৌজন্যপূর্ণ 
ব্যবহার ও নান] ক্ষেত্রে বাধা পাঁন সেই সব 
ইউরোপীয়ানদের মনে সমগ্র ভারতীয় জাতি 
সম্বন্ধে বিরপ ধারণা ও অশ্রদ্ধার মনোভাব 
জন্মায়। ইউরোশীয় তথা শ্বেতাঙ্গ জাতি 
সন্ধে রামমোহনের নিজের ধ্যানধারণাও এই 
রকম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-নির্ভর ছিল। 
রামমোহনের সৌভাগ্য ছিল যে, তিনি জীবনে 
একবারই মাত্র হামিলটনের মত উদ্ধত 
ছুবিনীত খেতালের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং 
তার বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল যে ইংরাজদের 
আইন এ রকম ৎন্বেচ্ছাচারী আক্রমণাত্মক 
আচরণ বরদাত্ত করবে না। 

ভাবলে একটু বিশ্মিত হতে হয় যে, রাজা 
রামমোহনের মত একজন ক্ষুরবুদ্ধি অভিজ্ঞ 
মানুষ বৃটিশ আইন ও বিচারব্যবন্ার ওপর 
এতখানি আস্থাণীল ছিলেন। তার বদ্ধমূল 
ধারণা ছিল যে ইংরাজশাসন এবং আইন 
ইউরোপ থেকে আগত শ্বেতাঙ্গদের হাতে 


. অপমান লাঞ্ছন। থেকে এদেশের মানুষকে রক্ষা 
“করবে এবং মর্যাদা 'জুনিশ্চিত করবে। তিনি 
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ভারতীয়দের গ্রতি ইস্ট ইতডিয়া কোম্পানীর 
কর্তৃপক্ষের মনোভাব এবং বুটিশ সরকারের 
মনৌভাবের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখ। 
টেনেছিলেন। কোম্পানীর কর্তৃুপক্ষের মনো- 
ভাব তার কাছে অন্তায় ও বৈষম্যমূলক মনে 
হলেও বৃটিশ সরকারের মনোভাব তিনি "ম্তায়- 
পরায়ণ ও নিরপেক্ষ” বলে বিশ্বাস করতেন। 
পরবর্তী কাঁলেও চরমপন্থী রাজনৈতিক মত- 
বাদের জন্ম না হওয়া পর্যস্ত ভারতীয় 
রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এদেশের বৃটিশ শাসন- 
কর্তৃপক্ষের এবং ইংলগ্ডের ইংক়াজ সরকারের 
ভারতসম্পকীঁয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং নীতির মধ্যে 
অনুরূপ অলীক পার্থক্য বিশ্বাস করতেন। 
রামমোহন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও কারিগরি- 
বিগ্ভার অেষ্ঠত্ব ত্বীকার করতেন। তিনি 
একান্তভাবে বুটিশ-শাসনকে ভারতবর্ষের পক্ষে 
কল্যাণকর বলে মনে করতেন। কিন্তুতিনি 
কখনও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কাতির 
অন্তশিহিত সম্পদ এবং মূল্য সম্বন্ধে আস! 
হারাননি। তিনি কথনও স্বীকার করেননি 
যে, ইউরোপীয় জাতিসমূহের এশীয় জাতি- 
গুলির অপেক্ষা কোনও জন্মগত চিবস্থায়ী 
শ্রেষ্ঠত্ব আছে। টাঁইটলারের সঙ্গে বিতর্কের 
সময় হরকরা' কাগজে জনৈক খৃষ্টান পত্র- 
প্রেরক মন্তব্য করেনযে রামদাশের মত 
(রামমোহনের ছদ্মনাম ) ভারতীয়দের, ধার। 
খৃষ্টান জ্ঞানালোকের দ্বারা গভীরভাবে উপকৃত, 
খৃষ্টানদের অবমাননা করতে দেখে তিনি 
ছুঃখবোধ করছেন। তিনি ভারতীয় খুষ্টানদের 
কাছে আবেদন জানান যে, তারা যেন 
তাদের “এশিয়ায় জন্মজনিত দুর্বল তা? (/১318110 
৫ছি010190১ ) দূর করে খুষ্টধর্ম ও হিন্দৃধর্মকে 
একাপনে বসানোর প্রচেষ্টার প্রতিবাদ করেন। 
এই ধরনের জাতিশ্রেষ্ঠত্বের দাবীর তীব্র 
প্রতিবাদ জানিয়ে' রামমোহন লেখেন যে, 
জ্ঞানোলৌক বলতে পত্রপ্রেরক যদি প্রয়োজনীয় 


জাঁতিবৈষম্য ও ভারতীয় জাতীয়তাঁবাদের উন্মেষ 
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কারিসবি-ক্ষিগ্ভা বুঝিয়ে থাকেন তাহলে 
ভারতীয়রা নিশ্চয় ইংরাজদের কাছে খণী, 
কিন্তবিজ্ঞান, সাহিত্য ও ধর্ম_-এই সব বিষয়ে 
ভারতীয়রা ইংরাজদের কাছে উপরুত নয়। 
তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে ইতিহাস পড়লেই 
দেখা যাবে যে, প্রথম জ্ঞানালোকের উদয় 
গ্রাচ্যেই হয়েছিল এবং সারা বিশ্ব আমাদের 
পূর্বপুরুষদের কাছেই এ বিষয়ে খণী। এশিয়ার 
অধিবাসীদের “জন্মগত দূর্বলতা? সম্বন্ধে অপবাদ 
দেওয়ার পূর্বে বিশ্ব হওয়া উচিত নয় যে, 
সমন্ত প্রভ্যাদিষ্ট পুরুষ, প্রাচীন শ্রীষ্টায় যাঁজকের! 
এবং স্বয়ং ষীণ্ড এশিয়ার অরধিবাসী ছিলেন। 
নিজের জাতি ও এঁতিহ্‌ সম্বন্ধে বরামমোহনের 
গর্ব এবং পাশ্চাত্য জাতির শ্রেষ্ঠত্বের দাবীর 
প্রত্যাখ্যানের এক বিরল দৃষটান্তরূপে এই উক্জি 
বুরণীয়। 

রামমোহন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, 
পৃথিবীর যে কোনও সভ্য জাতির মত 
ভারতীয়দেরও উন্নতি করার ক্ষমতা 
আছে। কিন্ত তিনি সচেতন ছিলেন যে, 
তাদের বর্তমান অবস্থায় ভারতীয়র। পাশ্চাত্য- 
দেশের লোকেদের তুলনায় অনেকধানি 
পিছিয়ে পড়েছে এবং তাদের যোগ্যতা ও 
ক্ষমতার মাক পরিচয়দান করতে পারছে 
না। হিন্দু নারীদের প্রাচীন অধিকার 
(31191 191082115 17689101108 (179 /১091610 
[২181005 ০06 8৫19819? ) শীর্ষক রচনায় তিনি 
এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, আইন ও 
উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে ইউরোগীয় 
আইনজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। কিন্ত 
তিনি অঙ্গমান করেছিলেন যে, তার এই 
অভিমতের ফলে ভ্রান্ত ধারণা স্ষ্টি হতে পারে 
যে, তিনি ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয় 
বিচারকদের তুলনায় নিক বলে মনে 
করছেন। তাই তিন সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য 
করেন যে ভারতীয় বিচারকর। যদি ইউরোপীয় 
বিচারকদের মত সমান শিক্ষালাভের সুযোগ 
পাঁন এবং অন্থবূপ পরিবেশের মধ্যে শিক্ষণ- 
প্রাপ্ত হন, তাহলে তার! ইউরোপীয় বিচারক- 
দের সমমর্ধাদাসম্পন্ন এবং শ্বদেশবাসীর আস্থা" 
ভাজন হবেন। | ক্রমশঃ ] 


জাগো নারায়ণ ! 
শ্রীমতী মানসী বরাট 
বাশরীতে সুর তোলো কৃষ্ণচকিশোর ধর্মের গ্লানি আজ, কি যে হবে গতি! 


নিদ্রিত সবাকার ভাঙে ঘুমঘোর ঘোরতর পাপভারে কাপে বন্থুম্তী । 
জাগাও পুরুষকার টুটাও বাঁধন নিক্ষম্প কেন তব সাগর-শয়ন? 
জাগে নারায়ণ ! জাগো নারায়ণ ! 
রাধাহদিরপ্রন কালীয়দমন শত শত শিশুপাল শত অপরাধে 
শ্রীবৃন্বাববধন ভালে চন্দন অপরাধী, তবু ঘোরে আত্ম প্রসাদে । 
যশোমভীনন্দন জগৎকারণ হে চক্রধারী হরি কমলনয়ন 
জাগে নারায়ণ! জাগে! নারায়ণ | 


প্রেমের ঠাকুর 


শ্রীপ্রীতীশ মিত্র 

অশ্রুজলে হাদয়বেদী তোমার প্রেমের একটি কণা 

রাখবে মুছে তোমার তরে। অতল বিষাদসিস্কু হরে। 
প্রেমের ঠাকুর বসবে আমার 

শূন্য হিয়! পূর্ণ ক'রে। আছে৷ তুমি সর্বভূতে 

তবু কেন পাই না ছু'তে! 

এই বুঝেছি জীবনে সার দাও ছুতৈ দাও রাতুল চরণ 

তুমি বিনে নেই কেউ আর রাখি বারেক হিয়ার 'পরে। 


দয়া ক'রে ধরো হাত 
শ্রীমুরারিশংকর ভা চার্য 


কেমনে ব! হবে পার ছম্পার পারাবার কৃপাময় দীননাথ | দয়! ক'রে ধরে হাত 
যদি তৃমি কৃপা নাহি করে! | ভবভয় প্রভু মোর হরো!। 


অন্তিমে যেন পাই দরশন 


শ্রীমতী গৌরী সেন 
বড় অসহায় ওগো দয়াময় শ্রীথর তূুমি হে ভবকাণ্ডারী 
করে মোরে তুমি চির-নির্ভয় ফেরাও আমার ছোট্ট এ তরী 
বিস্মৃত হয়ে আছি সংসারে যেথায় আছেন প্রাণের শ্রীহরি 
করো এ আশিস ভূলি ন! তোমারে । নিয়ে চলো৷ আজি সেথা ত্বরা করি। 
বারে বারে যেন করি হে স্মরণ প্রাণনাথ হরি! দেখা দাও মোরে 
চেয়ে দেখি যেন তোমার আনন ডাকি যে তোমায় সংসারঘোরে 
প্রীতি-প্রস্ ভব-কান্তারে মাগি হে তোমার চরণে শরণ 
দীপ্তি যাহার জীবে নিস্তারে। অন্তিমে যেন পাই দরশন । 


রেশমী স্বৃতো করছে উচাটন 


শ্রীমতী ছায়া সরকার 


হহাত তুলে আমারো যে তোমায় ফাকি দিয়ে তোমার 
নাচার ছিল সাধ ! জিনিস নিয়ে হায় 
লোভই আমার সাধলে। সাধে বাদ (এবার) ঘটলো। একি দায়! 
ভোগবাসনার রেশমী সুতো! তোমার কৃপায় পূর্ণ করো 
বগলতলায় চাপা প্রভূ আমার মন 
একটি হাত বন্ধ ব'লে (যেন) তোমার সুতো করতে পারি 
ছন্দে চলে না পা তোমায় সমর্পণ । 
তোমার সঙ্গে নাচছি তবু 
নাচে তে। নাই মন ! হালকা! ক'রে নুতোর বোঝা 
বগলতলায় রেশমী সুতো (যেন) নাচতে পারি তোমার সনে 
করছে উচাটন! ছ হাত তুলে সোজ। 
ছন্দে চলে না পা (যেন) রেশমী ন্ৃতোয় ভুলে ন আর প্রাণ 
স্বামী পুত্র রেশমী স্ুতে। ছু হাত তুলে নাচার শক্তি 


বগলতলায় চাপা । আমায় করে দান। 


শীঞ্রীমায়ের বাড়ী 


সংরক্ষণার্থ 
আবেদন 
জ্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর নিকট শ্রিগ্রীমায়ের বাড়ী”, ১ উদ্বোধন লেন, 

কলিকাতা-৭৪০*০৩, প্রবিত্র তীর্থভূমি হিসাবে বন্থপরিচিত। এই পবিত্র গৃহেই 
শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘাধিষ্ঠাত্রী জগজ্জননী শ্র্রীপারদামণি দেবী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হুইতে 
১৯২০ খুষ্টাব্দে তাহার লীলাবসান পর্যন্ত দীর্ঘ একাদশ বর্ষ বাঁস করিয়া ইহাকে তীর্থে 
পরিণত করিয়াছেন। এই স্থানেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলাসহচর পুজ্য- 
পাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ' রচনা 
করিয়াছিলেন, যে গ্রন্থের উপন্বত্ব সহায়ে তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এই গৃহটি নির্মাণ করান। 

এই কেন্দ্র হইতেই ষুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত 
উদ্বোধন” পত্রিকা উহার দশম বর্ষ হইতে দীর্ঘ সত্তর বংসর ধরিয়া প্রকাশিত হৃইয়! 
আসিতেছে । 

কিন্তু নানা কারণে এই তীর্থভূমি আজ কালের গ্রাসে জীর্ণপ্রায়। বর্তমান 
শতাব্দীর প্রথম দশকে নিগিত এই সুপ্রাচীন গৃহের দেওয়াল, ছাদ এবং কোন কোন 
স্থানে ভিত্তি পর্যন্ত ছুর্বল হইয়। ইহার অস্তিত্বকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। 

সম্প্রতি বহুম্মৃতি-বিজড়িত এই প্রাচীন “মায়ের বাড়ী” সংরক্ষণের জন্য 
আমরা বিশিষ্ট স্থপতি ও কুশলী বাস্তকারদের পরামর্শ লইয়াছি, যাহাতে এই গৃহের 
মূল কাঠামো ও প্রাচীন আকার বঙ্জায় রাখিয়া ইহার মেরামত করা সম্ভব হয়। ইহার 
জন্য আনুমানিক ছুই লক্ষ টাক! প্রয়োজন । 

বর্তমানে সংস্কার-কার্ধের জন্য অপরিহার্য এই বিপুল অর্থ আমাদের না 
থাকায় আমর! ্্ীশ্রীমায়ের ভক্তমণ্ডলীর নিকট একান্ত অনুরোধ জানাইতেছি, তাহাদের 
ধাহার যতটুকু সামর্থ্য তাহা লইয়াই মাতৃপুজায় সাহায্য করুন। 

সর্বপ্রকার দান “প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ মঠ, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা -৭০০০০৩, 
এই ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে। চেকে অর্থ দিলে তাহ। “রা কৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার' 
এই নামে লিখিতে হইবে। এই দান সরকারী আয়করমুক্ত। 

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ 

সানযাত্া অধ্যক্ষ 
৯০,৬.৭৮ রামকৃষ্ণ মঠ (“মায়ের বাড়ী” ), বাগবাজার 


বন্ধলম্‌ 


হি 


্রীমতী সুনন্দা ঘোষ 


স্থানের নাম বন্ধলমূ। নামটা শুনলেই 
মনে পড়ে শান্ত ্নিপ্ধ শ্তামল ছায়াটাক! এক 
তপোবনের কথা । সত্যিই চারিদিকে তার 
চোঁখ-জুড়ান শ্টামলিমা । আরবসমুদ্রের উপ- 
কলে নারকেলবনের আড়ালে ছোট্ট একখানি 
গ্রাম। দূরপাল্লার রেলগাঁড়ী সেখানে খাঁমে 
না, সাধারণ পর্যটকদের তালিকায় সে জায়গার 
নাম স্থান পায় না। 

রিবান্দ্রীমমূখী ব্যাঙ্গীলৌর এক্সপ্রেসটা 
(ব্যাঙ্গীলোর-ত্বিবান্দ্রীম আইল্যাণ্ড এক্সপ্রেস) 
যখন ওই স্টেশনের ওপর দিয়ে শ্রথগতিতে 
চলছিল এক ঝলকের জন্য দেখেছিলাঁম 
বন্ধলমকে । নিজের অজান্তেই নামটা উচ্চারণ 
করে বলেছিলাম -- “বড় পবিত্র নাম” । 
মালয়াঁলী সহযাত্রীটি বোখহয় আমার উচ্চারিত 
ঢু”টি শব্দ বুঝেছিলেন-_-বক্ষলম্ আর “পবিত্র” । 
ইংরাঁজীতে বললেন, “বস্কলম্‌ কেরলের এক 
পবিত্র তীর্থক্ষেত্র । এখানকার জনার্দনম্বামীর 
মন্দির অতি গ্রাীন। মনোমুগ্ধকর সমুদ্রতট । 
দেবধি নারদের বন্ধল এখানে পড়েছিল কিনা, 
তাঁই ওই নাঁম।+ 

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, “দ্রেবষির বন্ধল 
এখানে পড়ল কি ক'রে ? 

“ওঃ) সে গল্প তো পুরাণেই আছে । বীণার 
স্বরে ক মিলিয়ে হরিগুণগাঁনে বিভোর হয়ে 
নারদ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন লোক থেকে 
লোকাস্তরে। ভক্তের স্বললিত কণ্ে বন্দনা- 
গাঁন শুনে আত্মহার1 বিষণ তাঁকে অনুসরণ 
করতে লাগলেন। বিষ্ণলোক শিবলোক 
অতিক্রম ক'রে তার! পৌছুলেন ব্রদ্মলোকে । 

৪ 


ভক্তবসল ভগবানের এই অনুগ্রহ দেখে 
্রদ্ধাবনত বর্ষা তীর যাঁত্রীপথের ওপর সাষ্টাঙ্গ 
প্রণাম করলেন। সচকিত বিষু। সম্বিৎ ফিরে 
পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে অন্তহিত হলেন। প্রণীম- 
শেষে মাথা তুলতেই ব্রহ্মা দেখলেন কোথায় 
বিষু1__সমুখে দীড়িয়ে আপন পুত্র নারদ । 
নয়জন প্রজাপতি এই ব্যাপার দেখে উচ্েংস্বরে 
হেসে উঠলেন। অগপ্রতিভ অপমানিত ব্রহ্মা 
কুদ্ধ হয়ে তীদের অভিশাপ দিলেন, 'মনগস্যজন্ম 
নিয়ে মতে গিয়ে অশেষ দুঃখ ভোগ কর) 
প্রজাপতিরা বুঝলেন কাঁজটা ভাল হয় নি। 
তীর নারদের শরণাপন্ন হলেন। নারদ 
বললেন, “যেতে তোমাদের হবেই। : শীতে 
সেখানে গিয়ে বিষ্কর আরাধনা “কর, শাস্তি 
পাবে ।, কিন্তু এই বিশাল জগতে কোথায় ব'সে 
করবেন তীরা বিষ্তুর ধ্যান? স্থানও নিদিষ্ট 
করে দিলেন নারদ । ব্র্মলৌক থেকে নিক্ষেপ 
করলেন নিজের উধ্বশঙ্গের বহ্ধলখানি। বন্ধল 
এসে পড়ল ভারতবর্ষের পাদদেশে এই ক্ষুদ্র 
গ্রামে । মন্ত্যযন্ত্রণী থেকে মুক্তি পেতে অভিশপ্ত 
প্রজাপতিরা প্রতিষ্ঠা করলেন স্বামী 
জনার্দনঃকে ।--মর্ত্যজনের তিনি আর্দন, 
পরমগতি ।” 

ত্রিবান্্াম দেখার পর দলের কাছে 
প্রস্তাব রেখেছিলাম-“বন্ধলমের অন্য কি মাত 
একটি বেলা খরচ কর যায় না? কথাট। 
ওর] প্রথমে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কারণ 
দক্ষিণভারত মন্দিরময়। আর সমুদ্র কোথায় 
নেই ?--কোঁবলম্‌ (ছ০৬812109), কন্তাকুমারী, 
কোঁচিন সর্বত্র। যাই হোক, সেদিন তর্কে 
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জিতে কয়েক ঘণ্টার জন্ত আমর! ত্রিবান্্রাম 
ত্যাগ করব স্থির করেছিলাম। ত্রিবান্্রীমের 
ছাব্বিশ মাইল উত্তরে চিরাইস্কিল্‌ তালুকে 
বন্ধলম্, _স্থতরাং যেতে সময় বেশী লাগবে 
না। ভোর ছটায় ট্রেন বেনড এক্সপ্রেস (- 
/18010111-1711181001910 ৬ 61080 18%001685) | 

নামেই ছটা কিন্তু ভোর হতে এখনও 
অনেক বাকি | তবু এই শেষরাতে মালয়ালীর! 
অনেকেই স্নান সেরে পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে 
কপালে বিভূতির রেখা এঁকে প্রস্তত হয়ে 
এসেছেন। ট্রেনের কামরায় বসে সংবাদ- 
পত্রের পষ্ঠা ওণ্টাচ্ছেন। 

৮ই জাহগআরি ১৪*৮। বঙ্ধলমে পেশীছুতেই 
অন্ধকার কাটল । নাঁগরী হরফে লেখা প্রিয় 
নামটির ওপর চোখ বোলাতে গিয়ে দেখি 
পাশে কয়টি ইংরাজী অক্ষর-- /১২7/1/ 1 
উঃ» বিদেশীদের হাতে পড়ে এমন সুন্দর 
নামটারও এই পরিণতি? উচ্চারণ করলেই 
মনে হয় “ড়-কালা”, এ কি বিদ্রপ? 
এখানকার অধিবাসীর1 কানে কালা, না বর্ণে 
কালা? কিন্ত পরিসংখ্যান বলে ভারতবর্ষের 
এই প্রদেশের মাহ্্ষগুলোরই নাকি চোখ 
কান সব চাইতে বেণী খোল । কেরলে 
শতকরা একষটি জনের শিরক্ষরতা ঘুচে 
গেছে। আর বর্ণে ওরা অনেকেই কালো 
তাঁঠিক।-_বিধুব সুর্যের আগুনে পুড়ে মলিন 
হয়েছে ওদের বর্ণ । কিন্তু সামাজিক আর 
রাজনৈতিক আগুনে পুড়ে ওঁরা এখন 
বিশুদ্ধ ত্বর্ণ। 

বন্ধলম আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নৃতন। 
কেউই কিছু চিনি না, মালয়ালাম ভাষা 
জানি ন।, দক্ষিণে হিন্দী অচল, তবু অনেকেই 
ইংরাজী বোঝেন, বলেন । কিন্ত আশেপাশে 
কাউকেই তেমন দেখছি ন7া। তাই অগত্যা] 


উদ্বোধন 


[৮*তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়তে হ'ল। 
ব্যবসায়ীকে পাটজনের সঙ্গে কথা বলতে হয়, 
যদি বা আমাদের কথ! বোঝেন। কিন্ত 
দেখি এখানেও আমরা সকলে মুকাভিনয় 
করছি। তবু কিছু কাজ হ'প। উনি 
আমাদের একটা ট্যাক্সি ঠিক করে দিলেন। 
চারটে জষ্টব্য স্থান দেখিয়ে আবার এখানেই 
পেশীছে দেবে, ভাড়া নেবে দশ টাঁকা। 

পাহাড়ী গ্রাম বন্ছলমৃকে খিরে নিরবচ্ছিন্ন 
নারকেলবনের নীলিমা । মাঝে মাঝে শস্ত- 
খেতের শ্যামলিমা। গৃহস্থের আঙ্গিনাতেও 
নারকেল গাছ, সম্জীর চারাঃ ফলভারে হু 
কদ্দলীকাণড, প্রস্বুটিত গোলাপী জবা, প্রবেশ- 
দবারের ছুই পাশে পুম্পিতলত উধের্ব উঠে 
আলিঙ্কনাঁবদ্ধ। তরঙ্গায়িত সপিল পথ বেয়ে 
ট্যাক্সিালক আমাদের নিয়ে চলেছেন 
পূর্বদিকে । হৃর্ধ এখনও ওঠেনি। বাতাসে 
সামান্ঠ ঠাণ্ডার আমেজ আছে। 

পাহাড়ের গ| বেয়ে ক্রমাগত ওপরে উঠে 
ট্যাক্সি এসে থামল এক সোপানশ্রেণীর 
সমুখে। এই হ'ল শিবগিরি। কেরলের 
ধর্মগুর আর সমাজসংস্কারক শ্রীনাবায়ণগুরুর 


সমাধিকেত্র। কি শুভক্ষণে শিবগিরিতে 
পৌছেচি জানি না__এক অনন্ত শাস্তির অমৃত 
'আম্বাদন করছি। পাহাড়চুড়ায় শ্বেতগুত্র 


মন্দির, মন্দিরশীর্ষে প্রথম সুর্যের সোনালী 
কিরণ, বাতাসে নিন্তরঙ্গ নিস্তবূতা। মন্দিরের 
পাদমূলে চক্রাকারে বিছানো মুক্ষোর মত 
কাঁকরদানা। কাকরদানার শেষে পুষ্প- 
লতার কেয়ারি, কেয়ারির শেষে পাহাড়ী 
ঢাল। কাকরের গালিচায় কম্পন তুলে উঠে 
এসেছি মন্দিরদালানে। ভেতরে দেখছি 
শ্ীনারায়ণগুরুর. উপবিষ্ট মুণ্তি। 

এই শান্ত সৌম্য মু্তির প্রতিচ্ছবি দেখে 


ভাদ্র, ১৩৮৫ ] 


আসছি সেই মাদ্রাজ থেকে ত্রিবান্দ্রাম পর্যস্ত 
প্রায় প্রতিটি স্টেশনে, দোকানে, মানুষের 
বাসস্থানে। ভূমিষ্ঠ প্রণাম ক'রে বললাম, 
আশীর্বাদ কর মাহ্ষকে যেন মর্যাদা দিতে 
পারি নিম্পেষিত মানুষের মর্যাদাকে 
পুনরুদ্ধারের অন্ত শ্রীনারায়ণগুরুর অক্রাস্ত 
পরিশ্রমের কথ! এদেশের মানুষ কখন ভুলবে 
না। দক্ষিণ ভারতের জনমানসে তিনি এক 
উজ্জল নক্ষত্র । কিসাহিত্যের ইতিহাস, কি 
ধর্মের ইতিহাস, কি সমাঅজীবনের ইতিহাস-_ 
সব কিছুর মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে 
আছেন শ্রনারারণগুরু | 

একজন সন্যাপী আমাদের হাতে চরণামূত 
দিলেন। তারপর মালয়ালাম ভাষায় কিছু 
বলে অন্ত এক সোপানশ্রেণীর দ্রিকে নির্দেশ 
করলেন। সেগুলি বেয়ে নেমে আসতেই 
সামনে পড়ল ছোট্ট একটি রুদ্ধবার মন্দির, আর 
তার ডান দ্দিকে একখানি ঘর। লোহার 
গরাদের ধ্াক দিয়ে সে ঘরের বেশ খানিকটা 
দেখ! যাচ্ছে । মেঝের শয্যায় বালিশে হেলান 
দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে শ্রানারায়ণগুরুর 
একখানি ছবি । হঠাৎ সবিস্ময়ে দেখি দরজার 
মাথায় টাঙ্জানো অপর একটি ছবির মধ্যে 
মুখোমুখি বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ আব 
শীনারায়ণগুরু | “রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রানারায়ণ- 
গুরুর দেখ] হয়েছিল নাকি ?--দলনেতাকে 
জিজ্ঞাসা করলাম । কিন্তু উনি উত্তর দেবার 
আগেই ঘরের পেছন থেকে একজন সন্ন্যাসী 
এগিয়ে এসে ইংরাজীতে উত্তর দিলেন, হ্যা, 
রবীন্দ্রনাথ শিবগিরিতে এসেছিলেন ১৯২২ 
সালের নভেম্বর মাঁসে। সিংহল থেকে 
ফেরবার পথে ব্রিবান্দ্রামে উনি গুরুজীর কথ! 
শোনেন। তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শিবগিরিতে 
এসে সাক্ষাৎ করেন। পরের বছর আসেন 


বন্ধলস্‌ 
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গান্ধীজী। এর বছর পীচেক পরেই ১৯২৮ 
সালে এই দঘ্বরখানিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন। ওপরে সমাধি আছে দেখে 
আম্মুন | 

সমাধি দেখা হয়ে গেছে জানিয়ে জিজ্ঞাস। 
করলাম__“এই রুদ্ধদ্বার মন্দিরটি কার ? 

“এটি সারদামায়ের গুরুজী এটি প্রতিষ্ঠ। 
করেন ১৯১২ সালে ।, 

প্রশ্ন করলাম_-গুনেছি তাঁর বাণী ছিল 
“এক জাতি, এক ধর্ম, এক ইঈশ্বর”--তবে 
কেন এই মন্দির ? 

সন্ন্যাসীটি বললেন- “গুরুজী মনে করতেন 
অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার্থে মন্দিরের প্রয়োজন । 
এটি শেষ লক্ষ্যে পৌছুবার পথম্বরূপ। মন যখন 
একটা নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে যায়, তখন আর 
মন্দিরের প্রয়োজন থাকে না। তবে যিনি এ 
সবে বিশ্বাসী নন তার জন্য অন্য পথ চিস্তা 
করতে হবে। সেইজন্য যে গুরুজী এত মন্দির 
গড়েছেন, গড়তে উৎসাহিত করেছেন, তিনিই 
আবার ১৯১৭ সালে বলেছেন--”জোমর] আর 
মন্দির গ'ড়ো। নী । কেননা মালগষের মনে মন্দিরের 
মূল্য কমে গেছে।” শ্রীনারায়ণগুরুর তৈরি 
একটি মন্দিরে কোন বিগ্রহ নেই, আছে একটি 
বিরাট আয়না ।--আয়নায় আপনাকে দেখ, 
চেন, জান। গুরুজী বলতেন, “সকল স্থকর্মেন 
উৎস হ'ল উন্নত আর গ্রশত্ত মন ৮” 

সন্ন্যাসীটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এক 
দীর্ধ সোপানশ্রেণীর চুড়ায় এগিয়ে এলাম। 
অনেকটা নামতে হবে। ট্যাক্সিচালক 
আমাদের জন্ধ পাহাড়ের নিচে অপেক্ষ। 
করবেন। 

নামছি আর ভাবছি, আজকের কেরল- 
বাসীর মনের দিগন্ত কত গ্রশন্ত। অথচ 
এককালে এই কেরলের ব্রাহ্গণকুল. “জাতের 
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নামে বজ্জাতি+ কতই ন! করেছেন! যুগ যুগ 
ধরে অস্ত্যজদের ওপর চলেছে তাঁদের অকথ্য 
অত্যাচার । ত্রাঙ্গণদ্দের ত্রিসীমানায় আসা 
অস্ত্যজদের নিষেধ ছিল। এমন কি নায়ারদের 
( যোদ্ধা ) কাছ থেকেও কম ক'রে চব্বিশ ফুট 
দূরে থাকতে হ'ত। অন্তথা হলেই যথেচ্ছ 
নিম্পেষণ। অথচ অন্ত্যজ নারী তাঁদের কাছে 
সব সময়ে অস্পৃশ্ঠা ছিল না। ম্বামী বিবেকানন্দ 
এই অব কাঁওকারখানা দেখে এই প্রসঙ্গে 
বলেছিলেন, কেরল একেবারে 'পাগলাগারদ”। 
অস্পৃশ্ততা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা তিনি 
করেছিলেন শ্রীনারায়ণের গুরু টট্টম্পিম্বামীর 
সঙজে। এর্নাকুলামে একবার একটা গোটারাত 
অতিবাহিত হয়েছিল এইসব আলোচনায়। 
অন্পৃশ্তত! দূরীকরণের জন্য চট্টম্পিস্বামী, স্বামী 
নির্মলানন্দ, কেরলের শ্রীরামকৃষ্জ-সাধক স্বামী 
আগমানন্দ অনেকেই সচেষ্ট ছিলেন, কিন্ত 
নারায়ণগুরুর দান সর্বোচ্চে। নিজে অন্ত্যজ 
এবাওয়াকুলে জন্মেছিলেন ব'লে প্রতি মুহূর্তে 
হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন সমাজের তথা- 
কথিত নিয়স্তরের মাহ্ষগুলির লা্ছনা-বঞ্চনার 
্লানি। হয়ত এই লাঞনা-গঞ্জনার কথা স্মরণ 
ক'রে ১৮৫৪ সালের বিশে সেপ্টেম্বর নবজাত 
শিশুটির মুখ চেয়ে কুটিআম্মার বঙ্গ ভেদ ক'রে 
বেরিয়ে এসেছিল একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস । তবু 
মান্য আশা নিয়েই বেচে থাকে । আপন 
সন্তানকে মান্গষের মত মানুষ করতে ইচ্ছে 
হয়। তাই "নাহ একটু বড় হতেই পিতা মদন 
আসান আর ঝুঁটিআন্মা তাকে চেম্পাথান্ৰি 
গ্রামের পাঠশালায় ভরি করে দ্দিলেন। 
সেই নাহ একদিন সসস্ততভাষা বেদ উপনিষদ্‌ 
যোগবিগ্ভায়পারদশা হয়ে বহুগুণীজনের সংস্পর্শে 
এসে নিজেকে প্রস্তুত করলেন এক বৃহত্বর 
সংগ্রামের জন্থ। কেরলের বহু গ্রামে-শহরে 
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প্রতিষ্ঠা করলেন সংস্কৃত বিদ্ভালয় মঠ মন্দির। 
জনজাগরণের জন্ঠ উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। 
১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হ'ল শ্নারায়ণ ধর্ম 
পরিপালয় যোগম্‌ঃ সংস্থা । আজ কু ট্রআম্মার 
সেই ছোট্ট নাঙ্ কেরলের নিপীড়িত মাহুষের 
মুক্তিদাতা। 

শিবগিরি থেকে দোজা চলে এলাম 
বহ্ধলমের সমুদ্রতীরে । কিছু পথ হাটতে হ'ল, 
কারণ সমুদ্রতট বন্ধুর প্রস্তরময়। এখানকার 
সৌন্দর্য অভুলনীয়। দিগন্তে নীল আকাশ আর 
নীল সমুদ্রে মাখামাখি, নিকটে অর্ধনগ্ন প্রস্তর 
আর সমুদ্রজলে মাতামাতি । উপকূলে বর্ণময় 
পর্বত আর তরঙ্গময় সমুদ্র পাশাপাশি হাত 
ধরাধরি ক'রে চলে গেছে বহুদূর । নথিপত্রের 
হিসাবে ওদের এই বন্ধুত্বের ব্যাপ্তি বাইশ 
মাইল । বাইশ মাইল বিস্তৃত এই  প্রস্তরময় 
ভূখণ্ডের ইংরাজী নাম “ভারকাল1 ক্লিফস্‌ঃ। 
ভূতাত্বিকদের কাছে ভারকাল৷ ক্িফ,ন্‌ অত্যন্ত 
আকর্ষণীয়। নানারকমের বালি পাথরে 
তৈরি এই অনুচ্চ পর্বতমালা নাকি "ইয়োসিন; 
(০০০০৪) যুগের । বহু বহু বছর আগে ভূকম্পনের 
ফলে সমুদ্রের তলদেশ থেকে উধ্রে উৎক্ষিপ্ত 
হয়েছিল এক বিরাট ভূখণ্ড । দক্ষিণসমুদ্রের 
জলহাওয়ার সংস্পর্শে এসে এই রূপ পৰিগ্রহ 
করেছে। পাহাড়ের ফাটল দিয়ে যে কয় 
ঝরনা বেরিয়ে এসেছে তাদের জল খনিজ 
সম্পদে সমৃদ্ধ । 

দলনেত! বললেন, “দেখ, লোকশিক্ষার্থে 
আমাদের পুরাণকারর] বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য 
রেখে কেমন স্ুন্বর কাহিনী রচনা করেছেন। 
একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করবার পর 
পিতাঁমহ খচীকের অনুরোধে পরশুরাম এই 
ছুকর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে এক মহাধজ্ঞ করলেন। 
যজ্ঞের দান হিসাবে সমস্ত পৃথিবী কশ্তপকে 
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দিলেন । নিজে দাড়িয়ে থাকবার মত সামান্য 
জমিটুকুও তার রইল না। তখন তিনি সমুদ্রের 
দেবতা বরুণের কাছে কিছু ভূমি প্রার্থনা 
করলেন। বরুণ স্বীকৃত হয়ে তাকে কুঠার 
নিক্ষেপ করতে বললেন। কন্তাকুমারিকায় 
দাড়িয়ে পরশুরাম হাতের কুঠারখানি নিক্ষেপ 
করলেন। কুঠার গিয়ে পড়ল সহাত্রির কাছ 
বরাবর সমুদ্রজলে । কন্তাকুমারী থেকে 
গোকর্ণম্‌ (গোয়। ) পর্যন্ত আরবসাগরের গর্ভ 
থেকে আবিভৃত হ'ল এক নূতন ভূখণ্ড 
সেটাই কেরল। পুরাণকাররা যে কথা 
বলেছেন বহু যুগ আগে, আজকের ভূতান্বিকরা 
সেই তথ্যই পরিবেশন করছেন অনেক 
গবেষণার ফলে । 

পাহাড়ের ওপর থেকে একটা জলজোত 
গড়িয়ে এসে সমুদ্রে পড়ছে। সমুদ্রতটে 
পরিচিত এক ভদ্রলৌক বললেন ওই জলধার! 
আঁপছে 'পাপনাশম্‌ কুণ্ত থেকে । জনার্দন- 
মন্দিরের বিপরীতে পাপনাশম কুণ্ড আমরা 
ফিরতি পথে দেখব । প্ররস্তরময় সমুদ্রে ন্নানার্থ 
কেউ নেই। অল্পজলে বসে কয়েকজন 
পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিগুদান করছেন। 
ভদ্রলৌকটি বললেন, “বঙ্কলম্‌ দক্ষিণের 
বারাণসী, কেরলের গয়া। মালয়ালীরা 
তাই এখানে পিগুদান ক'রে পিতৃপুকরুষকে 
বন্ধনপাঁপ থেকে মুক্ত করেন। সেইজন্য এই 
সমুদ্রতটের নাম “পাপনাশম্‌ কদল্পুরমূ” |” 

কয়েকজনকে দেখছি পাহাড়ী বাকের 
আড়াল থেকে ভিজে কাপড় হাতে ন্নান 
সেরে ফিরছেন। শুনলাম ওদিকে ঝরনা 
আছে। পাপনাশমের শক্োত পার হয়ে 
আমরা সেদিকে এগুলাম। পথে বালির 
ওপর প্রস্তরখণ্ডের পাশে পড়ে আছে এক 
বিশালবপু চিংড়ি । ওজন গ্রীয় কেজি দুয়েক 
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হবে। বতু্লাকাঁর অসহায় চোখ মেলে 
চারিদিকে চাইছে। নড়বার ক্ষমতা নেই। 
ওর শুঁড় ধরে শুন্যে তুলতেই দীড়। নেড়ে 
মুক্তির জন্ত মিনতি জানাতে লাগল। 
পাপনাশম্‌ কদল্পুরমের ঘাটে দাড়িয়ে ওকে 
বন্ধনমুক্ত করা অবশ্য কর্তব্য। তাই ওকে 
মুক্তি দিতে পৌছে দেওয়া হ'ল সমুদ্রজলে । 
অতি সন্তর্পণে জলে ছেড়ে দিতেই সে মুহূর্তে 
হারিয়ে গেল। 

পাথুরে পাচিল ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসছে 
কয়েকটি জলধারা । ক্নানার্থরা ফাটলে 
কাঠের টুকরো, ভাজ কর! পাতা গুজে 
জলধারাঁকে সম্কুচিত ক'রে চমৎকার ম্নানের 
ব্যবস্থা করেছেন। পরিচিত ভদ্রলোকটি 
ধিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, 
বললেন, 'খনিজ পদার্থে পূর্ণ এই জলের 
ওষধিগুণ প্রচণ্ড । অনেকে তাই বন্ধলমে 
স্বাস্ত্যোদ্বারে আসেন। এখানকার মাটিতে 
এককালে স্বর্থথ্ডও পাওয়া যেত। ঘন ঘন 
ভূকম্পনের ফলে আগে মান্য এখানে বসবাস 
করতে ভয় পেত, সেইজন্য পরশুরাঁম বক্ধলমূকে 
প্ীতল করতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন স্বর্ণকণার 
রাঁশি। যে ন্বর্ণধগুগুলি কিছুকাল আগেও 
পাঁওয়৷ গেছে সেগুলি পরশুরামের প্রোথিত ।” 

ওখান থেকে আমরা সকলে কথা বলতে 
বলতে জনার্দন-মন্দিরের দিকে ফিরলাম। 
আমরা চড়াই উঠছি, বায়ে পাঁপনাশমের আোত 
বরস্তপদে উতরাই নামছে । পাড়ে সবুজ ধানের 
ক্ষেত। মালয়ালী সঙ্গীটি বললেনঃ “বন্ধলম্‌ 
তীর্থ প্রাচীন হলেও এর যা কিছু জলুস 
দেখছেন সবই নবীন। ১৭৬২ খ্রপ্রান্ে 
ত্রিবাক্কুর মহারাজার দাঁলওয়া ( দেওয়ান) 
বন্ধলমের উন্নতিকল্পে বনজঙ্গল সাফ করে 
চবিরিশ ঘর ব্রাঙ্মণকে বসতি দেন। তাঁদেরই 
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বংশধরের! এখানে আছেন। আর আছেন 
কিছু নায়ার, এঝাওয়া, মুসলমান, খ্রীষ্টান ।, 
ভাবলাম ব্ধলমের এ উপ্নতি না হলেই ছিল 
ভাল। পাকারাস্তার জালে এখন পর্বত চাপা 
পড়েছে। অরণ্যের অপসারণে প্রান্তিক 
সৌন্দর্য ক্ষতিগ্রন্ত হয়েছে। 
জনার্দন-মন্দিরের পাদদেশে তামাদের 
গাড়ী অপেক্ষা করছিল। এবার আর একটি 
সঙ্গী বাড়ল। ট্যাক্সিচালক আমাদের সঙ্গে 
মন্দিরে এলেন। পাহাড়চূড়ায় প্রশস্ত অঙ্গনের 
মাঝখানে ধানের গোলার মত অদ্ভূত গঠনের 
মন্দির । মন্দিরের গোল ছাউনি চাষীদের 
টোকার মত একটি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। 
মন্দিরের উধ্বাংশ কাঠের, নিয়াংশ পাথরের | 
টোকার মত কাঠের ছাউনিটি আবার তামার 
পাতে মোড়া । সামনের নাটমন্দিরে নাল! 
অলঙ্করণ। স্তত্তের গায়ে বন্ধকরাগ্জলি মনুয়- 
মৃতি। মুকুট আর আভরণের গড়ন দেখে 
মনে হ'ল কোন পাগ্ডারাজা। পুরোহিত 
প্রদীপের আলোয় বিগ্রহ দর্শন করালেন__ 
চতুতূর্জ বিষুমুতি। তিনটি হাতে শঙ্খ, চক্র 
ও গদ্দা। বাঁদিকের নিচের হাতটি শুন্য 
তাতে আভোজন মুদ্রা। 
মন্দিরে প্রাণ্ত একটি শিলালিপি থেকে 
জানা গেছে এটি সংস্কৃত হয়েছিল ১২৫২ 
| সেই মহাভারতের যুগ থেকে নবম 
শতাব্ধীর প্রথমভাগ পর্ষস্ত কেরলে রাঁজত্থ 
করে এসেছেন “চের/-রাজারা। তারপরে 
আসেন চোল। ত্রয়োদশ শতাব্ীর মাঝামাঝি 
মাদুর থেকে এসেছিলেন পাগ্যুরা । জনার্দন- 
মন্দিরের স্স্কার করেছিলেন কোন এক 
পাণ্যরাজা। স্তত্তের গায়ে এ মূতি তারই । 
পাগ্যদের পর স্থানীয় রাজারা আবার 
মাথ! চাড়। দিয়ে ওঠেন এবং ক্ষুত্র ক্ষু্র রাজ্যে 


উদ্বোধন 


[৮০তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


বিভক্ত হয়ে দেশ শীসন করতে থাকেন। 
অষ্টাদশ শতাব্ধীর প্রথম ভাগে এদের একত্র 
করেন দোর্ওপ্রতাপ রাজ মার্তগুবর্সী। সে 
সময় ব্ধলমের নাম হয়েছিল “উদয় মার্তগু- 
পুরম্ঠ। 

সঙ্গী ভদ্রলোকটি এবার আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করলেন মন্দির-প্রাঙ্গণে অবস্থিত 
একটি বিরাট ঘণ্টার প্রতি। বিদেশী এই 
ঘণ্টাটির গায়ে লাতিন ভাষায় কিছু লেখা 
আছে। হিন্দুমন্দিরে এই বস্তটি কৌতুহলো- 
দীপক সন্দেহ নেই । পুরোহিত ঠাকুর বললেন, 
£এখান থেকে ছয় মাইল দক্ষিণে আঞ্জেনগোতে 
ওলন্দাজ ব্যবসায়ীদের একটি কুঠি ছিল। 
একবার ওদের একটা মালবোঝাই পাঁলতোলা 
জাহাজ বাতাসের অভাবে বঙহ্ধলমের সমুদ্রে 
আটকা পড়ে। জাহাজের ক্যাপ্টেন জনার্দন- 
মন্দিরের তৎকালীন পুরোহিতকে বললেন-_ 
“খুব তো বল, তোমাদের ঠাকুর সর্বশক্তিমান। 
পারেন বাতাঁস বওয়াতে ?” “নিশ্চয়ই পারেন" 
_“ব'লে পুরোহিত সন্ধ্যারতির পর মন্দিরদার 
রুদ্ধ ক'রে হাত জোড় ক"রে পড়ে রইলেন। 
বললেন, “ঠাকুর মুখ রেখো। তোমার 
অপমান যে সইতে পারিনে।” ভোর হ'তে 
না হতেই ঘণ্টা ঘাড়ে ক'রে ক্যাপ্টেন 
হাঁজির। কালরাত থেকে বাতাস বইছে। 
এবার তিনি জাহাজ ছাড়বেন । 

জনার্দনশ্বামীকে আর একবার প্রণাম 
করে নেমে এলাম । 

সোপান বেয়ে নেমে এসে ডানদিকে 
দেখলাম চক্রতীর্থ। অভিশণু প্রজাপতিরা 
জনার্দনমূত্তি প্রতিষ্ঠার পর দেখেছিলেন অনার 
জন্য পৃতবারির অভাব। তদের প্রার্থনায় 
বিষ স্বয়ং চক্র দিয়ে ভৃগর্ত ভেদ ক'রে জলহুও 
সৃষ্টি করেছিলেন। 


ভাদ্র ১৩৮৫ ] 


পাপনাশম্‌ কুণ্ডেরে উৎপত্তি সম্বন্ধেও 
কিংবদন্তী আছে। একবার বক্গা এখানে এক 
মহাযজ্জের আয়োজন করেছেন,-ধুন্ধমার 
কাণ্ড । ভাবছেন “আমার মত যজ্ঞ কর। অন্ের 
সাধ্যাতীত।” এমন সময় সেখানে আবিভূ্তি 
হলেন এক অতিবৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ। তিনি কিছু 
আহার্য চাইলেন। যজ্ঞস্থলের সমত্ত খাছ 
পানীয় শেষ করেও তার ক্ষুম্িবৃত্তি হ'ল না। 
তখন তিনি ব্রহ্মাকে তিরস্কার করে বললেন, 
“এক বৃদ্ধ ব্রাহ্গণকে যে তৃপ্ত করতে পারে না, 
সে তৃপ্ত করবে অগ্নিকে? ব্রহ্ধা বুঝতে 
পারলেন এই বৃদ্ধ স্বয়ং বিষুঃ। আত্মগ্লীনিতে 
যজ্ঞ বন্ধ ক”রে সঞ্চিত সমস্ত তীর্থবারি নিক্ষেপ 
করলেন। নিক্ষিপ্ত সেই তীর্থবারি থেকেই 
পাপনাশম, কুণ্ডের উৎপত্তি। এর জলম্পর্শ 
করলে জীব পাপমুক্ত হয়। 

আমাদের মালয়ালী সঙ্গীটি এবারে প্রস্তাব 
করলেন,_-“চলুন, আপনাদের একটা নতুন 
জিনিস দেখাই । ট্যাক্সিতে উঠে আমরা 
আবার ফিরে চললাম শিবগিরির দিকে । 

উনি বললেন, “দেখুন, প্ররুতি আমাদের 
কেরলকে প্রচুর দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি 
বিশিষ্ট দান হল মালার মত সাজানে! 
কয়েকটি হদের সমষ্টি। উত্তরের এ্যাঁলেপ্নে 
থেকে দক্ষিণে ত্রিবান্দ্রাম পর্যস্ত আরব সাগরের 
উপকূল বরাবর সমাস্তরালভাবে তারা! বিশ্তন্ত । 
মহাসমুদ্র থেকে তাদের ব্যবধান কোথাও 
পাত মাইল, কোথাও ব! মাত্র আধ মাইল। 
ছ'একটি হুদ কেবল সঙ্কীর্ণ পথে মহাসমুদ্রের 
সঙ্গে সংযুক্ত । এই হৃদগুলি আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কথণ্ড ঘারা পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন । এখন, 
এই ব্যবধানগুলি যদি ভেঙ্গে ফেলা যায় তবে 
বরিবান্ত্রাম থেকে তিরুর পর্যস্ত ছু'শে কুড়ি (২২০) 
মাইল বিস্তীর্ণ জলপথ পাওয়। যায়। চাইকি 


বহুলম্‌ 


৪১৯ 


আরও আটব্ট্ (৬৮) মাইল উত্তরে সেই 
“বেপুর+ পর্যস্ত জলপথেই (880 ঘম212:) 
মাল-পরিবহনের কাজ করা চলতে পারে। 
_এই কথ! ভেবে ব্রিবান্্রামের রানী গৌরী 
পার্বতী বাহ ব্যবধান ভাঙতে খাঁলখননের 
কাজ শুরু করেন। কয়েকটি হুদ্কে যুক্ত 
করবার পর দেখ! গেল মাঝখাঁনে বিরাট বাঁধা 
হয়ে দাড়িয়ে আছে বন্ধলম্‌ পর্বতমালা । 
সেইজন্য ১৮৬৭ খ্ষ্টাব্বে পাহাড় ভেদ ক'রে 
পথ তৈরির কাজে হাত দেওয়া হ'ল। বন্ধলম্‌ 
পাহাড়ের ভেতর অশ্বক্ষরাকৃতি ছুঃটি সুড়ঙ্গ 
খুঁড়ে ছইভাবে যোগাযোগ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হ'ল 
খরচ পড়ল আঠারো লাখ টাকা । একটি 
সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য ৯২৪ ফুট, অপরুটি ২৩৬৪ ফুট। 
প্রথমটি ১৮৭৭ সালে এবং দ্বিতীয়টি ১৮৮০ 
সালে জনসাধারণের জন্য উন্ুক্ত কর হ*ল। 
এই দেখুন সেই স্থড়র্জের একটি মুখ ।, 

পাহাড়ী পথের ওপর ধাড়িয়ে অবাক 
বিস্ময়ে দেখছিলাম মানুষের এই দুঃসাহসিক 
কীতি। স্ুড়ঙ্গপথে ধীরে ধীরে বেরিয়ে 
এল একটি ডিঙ্গি নৌকা। আজ আমার 
বন্ধলমে আসা সাথক। 

স্টেশনে ফিরবার সময় দেখি ট্যাক্সির পিছ 
পিছু আসছে একটি ব্রিবান্্রীমগাঁমী বাস। 
সঙ্গী ভদ্রলোকটির উপদেশমত আমরা মাঝ- 
পথে নেমে পড়লাম। ট্রেনের সময় অনেক 
পরে। বাসই আগে পৌছুবে। কেরালা 
স্টেট ট্রান্সপো্টের রক্তরাঙা শকটের অভ্যন্তরে 
বসে গলা বাড়িয়েদেখছি আমাদের ফেলে আসা 
ছুই সঙ্গীকে । গুদের উধ্ব বাহু আন্দোলিত 
হচ্ছে। ঢালুপথে আমাদের গাড়ী নেমে এল 
উত্রাই-এর শেষ প্রান্তে। ওদের এখনও 
দেখতে পাচ্ছি ।-পরনে সাদা হাফ সার্ট আর 
লুঙ্গির মত ক'রে পরা সাদা ধুতি হাটু থেকে 


৪২০ 


উদ্বোধন 
ভাজ ক'রে কোমরে গৌঁজা। এ বন্ত্রখণ্ড আমার মানসপটে 


[৮০তম বর্ধ--৮ম সংখা 
শুভ্রভুলির টানে 


যেন বহ্ধলেরই' প্রকারভেদ । ধীরে ধীরে চিরকালের জন্ত ধরা রইল গুদের আতিথ্য 
খুর! দৃষ্টিপথ থেকে অপহ্যত হলেন। কিন্তু আর বন্ছলের শুর্িম।। 


প্রার্থনা 


ব্রহ্মচারিণী শ্মিত্রা 
| পূর্বানুবৃত্তি ] 


বৈদিক যুগের খষিরা ছিলেন শান্তরতি। 
চৈতন্তভাগবতে বল। হয়েছে--শাস্তের স্বভাব 
কষে মমতা-গন্ধহীন। পরং ব্রহ্ম পরমাত্ম। 
জ্ঞান-প্রবীণ | কেবল ব্বরূপজ্ঞান হয় শাস্তরসে | 
ভগবান শ্রীরামকষ্ণদেব বললেন--খষিদের 
শান্ত ভাব ছিল।” সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হয়ে 
কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়ে অনৈততত্বে উপনীত 
হবার তীত্র ব্য'কুলতাই তাদের মূলমন্ত্র। সমস্ত 
ভাবাবেগকে অতিক্রম করে জীব-রঙ্গের 
প্রক্যোপলন্ধি করতেই তারা বদ্ধপরিকর । 
«খধিরা সর্বদা হয় নির্জনে, নয় সাধুসঙ্গে 
থাকতেন-_-তাই তারা অনায়াসে কামিনী- 
কাঞ্চন ত্যাগ করে ঈশ্বরেতে মন যোগ করে- 
ছিলেন নিন্দা, ভয় কিছু নাই। ত্যাগ করতে 
হলে ঈশ্বরের কাছে পুরুষকারের জন্য প্রার্থনা 
করতে হয়। যা মিথ্যা বলে বোধ হবে, তৎক্ষণাৎ 
ত্যাগ। খধিদ্রের এই পুরুষকাঁর ছিল ।+ 


(কথামৃত, ৫।১৪।১) ' 
বস্তত উত্তঙ্দ অদ্বৈতশিখরে আরোহণের.. 


একমুখী ভাবকে শান্তরসাবলম্বী খধিকুল 
উপনিষদে সর্বপ্রকাঁরে অব্যাহত বাখেন। এখানে 
আমরা সবিম্ময়ে লক্ষ্য করি, . উপাখ্যানের 
মধো প্রত্যেক প্রার্থ আত্মজিজ্ঞান্, অমৃতত্বা- 
ভিলাষী। দুর্লভ অধিকারীর সমাবেশে শ্রুতি 
দুললভ অনুভূতি-রাঁজ্য উদঘাটন করেছেন। 


অধ্যাত্-রাজ্যে তাই উপনিষদের প্রার্থনাগুলগি 
উচ্চকোটির। কেনোঁপনিষদে-এ“কেনেষিতং 
পততি প্রেষিতং মনঃ মন্ত্রে ত্রঙ্গজিজ্ঞাসা, 
কঠোপনিষদে--যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা 
মনুস্তে- দ্বারা আত্মতত্বের প্রার্থনা, বৃহদারণ্যকে 
-যেনাহং নামুত। শ্তাং কিমহং তেন কুর্যামঠ_ 
মন্ত্রে মৈত্রেয়ীর বৈরাগ্যপূর্ণ উক্তি) মুণ্ডকে__ 
€কম্মি্। ভগবো। বিজ্ঞাতে সর্যমিদং বিজ্ঞাতং 
ভৰতি”-_ প্রভৃতি তীক্ষ জিজ্ঞাসাগুলি নিঃসংশয়ে 
ওই যুগের তীব্র সত্যান্সন্ধিৎসা প্রমাণ করে। 
পৌরাণিক যুগ বিশেষভাবে অবতারবাদ ও 
ভক্তিভাবের যুগ। “সনাতন হিন্দুধর্মে সাকার 
নিরাকার ছুই মানে? নানাভাবে ঈশ্বরের পূজা 
করে? শান্ত, দাশ্যঃ সখ্য, বাৎসল্য, মধুর | 
রোশনচৌকিওয়ালারা একজন শুধু পৌ৷ ধরে 
বাজায় অথচ তার বাণীর সাত ফোকর আছে) 


. কিন্ত আর একজন তারও সাঁত ফোঁকর আছে, 


সে নান রাগরাগিণী বাজায়।, ( কথামৃত, 
৫1১৩) “তিনি নিরাঁকার-সাকার হয়ে 
আছেন, আরও কত কি! ধারই নিত্য, তারই 
লীলা । সেই বাক্যমনের অতীত যিনি, 
তিনি নানারপ ধরে অবতীর্ণ হয়ে কাজ 
করছেন।” (৫1১৩।১) বেদ, পুরাণ তত্ত্র-সব 
শাস্ত্রে তীকেই চায়, আর কারুকে চায় 
না-সেই এক সচ্চিদানন্দ। ধাকে বেদে 


প্রার্থনা 


[নশ ব্র্দ বলেছে, তম্ত্রে তাঁকেই 
“সচ্চিদানন্দ শিব” বলেছেঃ তাকেই আবার 
পুরাণে “সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ বলেছে ।* 

( কথামৃত, ২।১৩।৩) 
মান্য যখনই সেই বিরাটের ধ্যানে, তার 
ভাবধারণে অক্ষম হ'ল, অথবা ওই অদ্বৈত- 
ভাবের একাত্মতায় পরিতৃপ্ত হল না, তখনই 
ব্ক্তি-ঈশ্বরের যুগ শুরু হল। উপনিষদের 
যুগে ব্রন্গের কাছে প্রার্থনার খজুভঙ্গী ও চিত্তের 
একতাঁনতা৷ যেন সানাই-এর “পো ধরে থাকা” 
নিরবচ্ছিন্ন স্থুরস্থিতি । পরবর্তী কালে মানব- 
অন্তরের প্রেম-বিচ্ছেদ-বিরহ-মিলনের রঙে 
চুনীমুক্তাপান্নার মতো বর্ণস্থষমায় মণ্ডিত হ'ল 
প্রারথনা,_ঝলমল করে উঠলে! হৃদয়ের দাণ্ত- 
সখ্য-বাৎসল্য-মধুর-ভাবগুলি । 
মহাবিশ্বে একাঁকী পুরুষের মধ্যে যখনই 
জেগেছে বহু হবার বাসনা, আশ্মাদনের ইচ্ছা, 
তখনই অলঙক্ষিতে ভক্ত-ভগবাঁনের এক গোপন 
মধুচক্রের নিমিতি। কখনও ভক্ত ভ্রমর, 
ভগবান পদে পদে স্বাছু মধুরসঃ অথবা কখনও 
কোঁন ছুললভ-ভক্ত-হৃদয়পদ্ম আকর্ষণ করেছে 
জগদীশ্বরকে | ভক্ত পদ্ম, ভগবান অলি। ভক্ত 
ও ভগবানের মধ্যে যেসম্বন্ধ হতে পারে তার 
একটি সামগ্রিক চিত্র পাই মহাবীরের 
উক্তিতে-_ 
দেহবুদ্ধ্যা দাসোহস্মি তে জীববুদ্ধা। ত্বদরংশক:। 
আত্মবুদ্ধা ত্বমেবাহমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ 
_(হেরাম!) যখন দেহুবুদ্ধি থাকে তখন 
ভাবি, “আমি দাস, (তুমি প্রত), যখন ভাবি 
“আমি জীবাত্মা, (তুমি পরমাত্ম! )৮, তখন (তুমি 
পূ), আমি তোমার অংশ, আর যখন ব্রহ্ধ- 
জ্ঞান হয় তখন দেখি, “তুমিই আমি (আমিই 
ইমি )--এই আমার স্থির সিদ্ধান্ত। “ভক্তের 


রাজা, এ যুগের অবতার অতি সরল কথায় 
€ 


৪২১ 


বলেছেন, “অনেক মত, অনেক পথ দেখলাম । 
এ সব আর ভাল লাগে না। পরস্পর সব 
বিবাদ করে। এখানে আর কেউ নাই 
তোমরা আপনার লোক, তোমাদের বলছি, 
শেষ এই বুঝেছি, তিনি পূর্ণ আমি তার অংশ) 
তিনি প্রত, আমি তার দাস; আবার এক 
একবার ভাবি তিনিই আমি আঁমিই তিনি ।» 
অর্থাৎ ব্রহ্গজ্ঞানের পূর্ব পর্যন্ত এই দ্বৈতবোধ 
থাকবে, থাকবে কোন জম্বন্ধ এবং ভাবের 
আশ্রয়। “আমি থাকলেই কোন একটি 
ভাব আশ্রয় ক”রে অশ্বরকে ডাকতে হয়-- 
দ্াস্ত সখ্য বাৎসল্য প্রভৃতি । ভগবানের প্রতি 
অন্নরাগ ওই সানাই-এর বিচিত্র-ভাবের বঙ্জ- 
পথে সাধনার রাগরাগিণীকে নবীনভাবে 
সঞ্জীবিত ও আপ্ুত করলে! । কখনও ভগবান 
চুম্বক, ভক্ত সুচ, কখনও বা ভক্তই চুম্বক । 
ভক্তের নাম-রপের রাজ্যে ভগবানকে 
আম্বাদনের আঁকাঁজ্ষাই আকর্ষণ করে 
আনলে! অনন্তকে সাস্তরূপে ৷ ভগবান অবতীর্ণ 
হলেন মর্তে_ বাম কৃষ্ণ বুদ্ধ ষীন্ড চৈতন্য প্রভৃতি 
রূপে । ভক্ত ও ভগবানের প্রেমের সম্বন্ধ হ'ল 
নিবিড়, প্রার্থনার তরঙ্গিণীও এক বিশাল শাস্ত 
মহানদীতে পরিণত হয়ে অবিরাম ছন্দে 
মিলনের আগ্রহে মহাসমুদ্রের দিকে অগ্রসর 
হল । বিচিত্র রঙের খেলা, তরঙ্গের উচ্ছাস, 
কলকল গুঞ্জন, সব মিলিয়ে পরিণামে অদ্বৈত- 
স্থিতির ইঙ্গিত করেও মৃছু গদ্গদক্ঠে দ্বৈত- 
ভাবের স্বতি করলো__ 
সত্যপি ভেদপগমে 
নাথ তবাহং ন মামকীনত্ম্‌। 
সামুদ্রো হি তরঙ্গ: 
কচন সমুদ্রো ন তার: ॥ 

_হেনাথ! দ্বৈতবুদ্ধি অপগত হলেও আমি 
তোমারই, তুমি আমার নও); কেননা 


৪৫২ 


সদুড্রেরই তরঙ্গ হয়, সমুদ্র কখনও তরঙ্গের 
হয় না। 

বিচার ও ধ্যানবলে ত্রহ্ধ-তত্বাববোধ জঞান- 
যোগের মূলকথা এবং ধার| তীব্র বৈরাগ্যবান, 
সেই বিরল অধিকারীদ্বের পক্ষে এটি আণ্- 
ফলগ্রদ পঞ্থা। ভক্তিমার্গ সহজসাধ্য কিন্ত 
বিলম্বে ফললাভ হয়। তবে এও সত্য যে, 
প্রার্থনার সঙ্গে প্রবল ব্যাকুলতার সংযোগ 
যখনই ঘটেছে, তখনই প্রার্থনার স্কীত উচ্ছ্বাস 
চারিদিক প্লাবিত ক'রে সাধকের অগ্রগতি 
ত্বরাদ্িত করেছে । ভগবান ্রামক্জের 
জীবন এর অন্থুপম উদাহরণস্থল | 

প্রাথনা স্বভাবতই ভক্তিরসাশিত, মানবীয় 
কর্নায় রঞ্জিত। পুরাঁণগুলিতে এবং অস্ত্র 
জাঁনী এবং যোশীদের প্রাথনার ধারাঁও পাশা- 
পাশি রয়েছে । অনস্ত মত এবং পথের মধ্যে, 
বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে কোঁন সংঘর্ষের ঘটন] 
বিরল। তবে ধীরে ধীরে ভক্তিযোগের 
প্রাবল্যে ওই ছুটি ধারা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। 
ভক্তিধোগীর প্রার্থনাগ্তলি কখনও আর্তের, 
কখনও অথণর্৫থীর। কখনও নিফাম ভক্তের-_ 
“হে বিশ্ববন্ধ্য করুণাময় দ্রীনবন্ধো / সংসারছুঃখ- 
গহুনাজ্জগদীশ রক্ষ |”, “প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ 
পরমেশ্বর / আধিব্যাধিতৃজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর 
প্রভে11%, “বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে | 
জলে বাখনলে পর্বতে শক্রমধ্যে। অবুণ্যে 
শরণ্যে সদ! মাং প্রপাহি 1 “অনাথস্ত দীনত্ত 
তষ্থাতুরস্ত / ক্ষুধার্তম্ত ভীতম্য বন্ধস্ত জস্তোঃ। 
ত্বমেকা গতির্দেবি নিম্তারকর্রী / নম্তে 
জগত্তারিণি ত্রাহি হুগে ॥? 

সংসারচক্রে নিষ্পেষিত জীবের এই সব 
আর্ত প্রার্থনা বারংবারই শোনা যায়। আবার 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিষে! 
জহি, ইত্যাদি কলে দেবীমাহাত্যের 


উদ্বোধন 


| ৮০তম বর্ধ-৮ন সংখ্যা 


অর্গলান্তোতরে রূপ-সম্পদ-পুত্র-কলতাদি লাভের 
আঁকাঙ্জায় সাংসারিক যাক্রাও দৃষ্টি হয়। 
নিফাম ভক্তের প্রার্থনা সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়। 
সংস্কত-সাহিত্য-সমুদ্রে প্রার্থনার বহু মণি- 
মার্ণিক্য ছড়িয়ে আছে। মোটামুটি প্রসিদ্ধ 
প্রার্থনাগচুলি উদ্ধত করলেই বহু-আকাজ্কিত 
অমৃতত্বের সুর ধর পড়বে । ভগবান শ্রীরাম- 
কষ্দেবের বাণীর মর্ম-অনুধ্যানে বোঝা যাঁয় 
ভগবানের কাছে পাধিব অনিত্য সখের 
আকাজ্জা করা, রাজার কাছে “লাউ-কুমড়ো 
চাইবার মতই হাস্যকর । দেবতার পূজার 
উপকরণ বাইরের আড়ম্বর আর হীরে- 
জহরতের চাঁকচিকা নয়। “হৃদি-রত্বাকরের 
অগাধ জলে* যে “রতন-মাণিক্/ আছে তা 
অন্তরে ডুব না দিলে মেলে না। নিষ্ষাম 
ভক্ত প্রান করেন বিবেক-বৈরাগ্ জান-ভক্তি 
ও প্রেম । “মাহ্ষীং তহ্ছমাশ্রিতম্‌ শ্রীভগবানকে 
দর্শন করলে তবে এ সত্য অনুভব করে 
ভাগ্যবান মান্ধষ। তাই তিনি বার বার 
আসেন। অবতীর্ণ ভগবান, হার পার্ধদগণ 
এবং মহান আচার্গণ আমাদের শিখিয়ে 
গেছেন কীভাবে নিষ্াম প্রার্থনা করতে হয়। 

আচার্য শঙ্কর জগন্সাতাঁর কাছে নিবেদন 
করছেন-__- 
অন্পপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্পভে । 
জ্ঞানবৈরাগ্যসিঙ্থ্যর্থং ভিক্ষীং দেহি চ পার্বতি॥ 
_হে অন্গপূর্ণে, সর্বদা পরিপূর্ণে, শঙ্ষরের 
প্রিয়ে পার্বতি ! জ্ঞান ও বৈরাগ্যসিদ্ধির জন্য 
আমায় ভিক্ষা! দিন। 

ভগবান শ্রীচৈতন্তদেব প্রার্থনা জানাচ্ছেন_ 
নধনং ন জনং ন সুন্বরীং 

কবিতাঁং বা জগদীশ কাঁময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে 
ভবতান্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ 
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_হে জগদীশ, আমি ধন জন স্থুনারী স্ত্রী অথবা 
কবিত্বশক্তি কামনা করি না, হে ভগবান 
তোমাতে যেন জম্মে জন্মে আমার অহৈতুকশী 
ভক্তি হয়। 
তুলসীদাসের রামায়ণেও অনুরূপ আতি-_ 
নান! স্পৃহ1 রঘুপতে হদয়েহস্মদীয়ে 
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা । 
ভক্তভিং প্রষচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে 
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ ॥ 
_হে রথুনাথ! সত্য বলছি আর আপনিও 
সকলের অন্তরাত্বা বলে অবগত আছেন যে, 
আমার হৃদয়ে অন্য কোন বাসন! নেই। হে 
রদুত্েষ্ঠ ! আমাকে একান্ত নির্ভরশীল ভক্তি 
প্রদান করুন এবং মনকে কামাদিদোষশুন্ত 
করুন। 
পাগুধগীতায় ভগবানের চরণে দাসাভক্তির 
অভিলাষ নিবেদন করছেন ভক্ত-_- 
নান্দ্‌ বদামি ন শৃণৌমি ন চিন্তয়ামি 
নান্ৎ ম্মরামি ন ভজামি ন চাশয়ামি | 
ভক্ত্যা ত্বদীয়চরণান্বুজ মস্তরেণ 
প্ীপ্রীনিবাস পুরুষোত্তম দেহি দাস্যম্‌ ॥ 
_-ভক্তিপূর্বক তোমার পাদপন্ম (আশ্রয়) ভিন্ন 
আমি অন্য কিছু বলি না, অন্য কিছু শুনি না, 
অন্য কিছু চিন্তা করি না, অন্য কিছু স্মরণ, 
ভজন এবং আশ্রয় করি ন1? হে শ্রীমান, 
শ্রীনিবাস, হে পুরুষোত্বম আমায় তোমার প্রতি 
দাস্যভক্তি দাও । 
কুস্তীর প্রার্থনা বড়ই মর্মস্পর্শা। ভক্তের 
সম্বল ভগবান এবং কাঁর পবিত্র নাম। নাঁম ও 
নামী অভেদ্দ । তাই কুস্তী বলছেন__ 
বিচিন্ত্যানি বিচেয়ানি বিচার্যানি পুনঃ পুনঃ | 
কপণস্য ধনানীব ত্বন্ামানি ভবস্ত মে ॥ 
তাৎপর্য এই যে, কৃপণ যেমন সযতনে 
সঙ্গোপনে তার ধন গণে গাঁথে, নাড়াচাড়া 
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করে ও তাই নিয়েই চিন্তা করে, তেমনি 
তোমার নাম আমার ধ্যান, জ্ঞান, সব 
কোক । 
প্রহলাদের গ্রার্থনাটি ভক্তিযোগে” স্বয়ং 
ত্বামীজী উল্লেখ করেছেন। বিষয়ের প্রতি 
সমস্ত টানটুকু ভগবানে অপিত হ'লে তবেই 
তিনি ধরা দেন__ 
ষা গ্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েঘনপারিনী | 
ত্বামস্ম্মরতঃ সা মে হদয়াম্মাপস্পতু ॥ 
_অবিবেকীদের বিষয়ের প্রতি যে অন্তহীন 
আকর্ষণ, ( হে প্রভূ 1) তোমাকে অস্থসরণকারী 
আমার হৃদয় থেকে সেইরপ প্রীতি যেন অপস্থত 
না হ্য়। 
ভক্তপ্রবর বিন্বমঙ্গল তার বিখ্যাত শ্রীকৃচ- 
কর্ণামৃত, স্তোত্রে প্রণতি জানিয়ে নিবেদন 
করছেন_ 
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম। 
হাহা কদা জু ভবিতাসি পদং দুশোর্সে ॥ 
_হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম, হায় 
কবে তুমি আমার নয়নদয়ের গোচর 
হবে? 
ঈশ্বরদর্শনের জন্ত এই নিবিড় আতির ভাব 
দুর্ঘভ। ভগবান শ্রীচৈতন্ত-রচিত জগন্নাথ- 
স্তোত্রেও__'জগন্াথম্বামী নয়নপথগামী ভবতু 
মে' বলে-__ওই ঈশ্বরীয় ব্যাকুলতাই স্থব্যক্ত। 
রাজ। কুলশেখরের মুকুন্দ-মালাস্তোত্র অতি 
মধুর। তার একটি প্রার্থনা স্বকীয় ছ্যৃতিতে 
ভাম্বর-_ 
নাস্থা। ধর্মে ন বস্থুনিচয়ে নৈব কামৌপভোগে 
যদ্ভাব্যং তদ্তবতু ভগবন্‌ পূর্বক্মাহুরূপম্‌। 
এত প্রীর্থ্যং মম বহুমতং জন্মজস্মাস্তরেশপি 
ত্বৎগাদাভ্োরুহ্যুগগত| নিশ্চল! ভক্তিরস্ত ॥ 
-আঙ্ঠানিক ধর্মে আমার আস্থা নেই, 
ধনরত্বে, কাঁম-উপভোগেও নেই । হে ভগবান 
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পূর্বকর্ম অন্গুযায়ী যা হবার তাই হোক । কিন্ত 
জগ্মজম্মাস্তরেও তোমার পাদপস্নযুগলে আমার 
অচলা ভক্তি হোক--এই আমার একাস্ত 
প্রার্থনীয়। 
প্রপন্ন গীতার প্রার্থনা নির্ভীক ভক্তের 
প্রার্থনা । জন্মমরণচক্রে বারংবার নিপতিত, 
নানা যোনিতে পরিভ্রমণ ক্লান্ত জীব স্বভাবতই 
মুক্তির জষ্ট ব্যাকুল হয়, কিন্ত এখানে মুক্তি 
অপেক্ষা! ভক্তির আকাজ্াই ভক্তের বাঞ্ছনীয়-_ 
স্বকর্মফলনিদিষ্টাং যাং যাঁং যোনিং ব্রজামাহ্ম্‌। 
তস্যাং তস্যাং হষীকেশ তবয়ি ভ্তিত্টাহস্ত মে। 
--হে হধীকেশ, নিজের কর্মফলের ছার! 
নির্ধারিত যে যে যোনিতেই আমার জন্ম হোক 
না কেন, সেই সেই যোনিতে তোমার প্রতি 
আমার যেন দৃঢ় ভক্তি হয়। 
এটি বৈষ্ণবসাহিত্যে বিদ্তাপতির প্রসিদ্ধ 
প্রার্থনার কথা স্মরণ করায়-_ 
কিয়ে মানুষ পণ্ড পাখি কুলে জনমিয়ে 
অথবা কীটপতঙ্গে 
করম বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ মতি রা" 
তুয়৷ পরসঙ্গে ॥ 
কখনও আবার ভক্তিগ্রার্থনাও নেই। 
সন্তানের কিসে কল্যাণ জননীই জানেন। তাই 
শোন] যায়__ 
ভিক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ1+, 
“দেবি প্রপন্নাতিহরে প্রসীদ 
প্রসীদ মাতর্জগতোহখিলন্ত। 
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং 
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্ত ॥» 
“গতিত্ত্ং গতিত্ত্ং ত্বমেকা ভবানি।” 
মোটামুটি সকল প্রার্থনার মুলকথা গ্রপঞ্ণ 
থেকে মুক্তি ও ভগবংপাদ্রপদ্ধে অচল! ভক্তি- 
লাভ। প্রার্থনার তরঙ্গিত উচ্ছাসের অবলম্বন 
সর্বদাই দৈতভূমি, ভক্ত-ভগবানের লীলা- 


উদ্বোধন 
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নিকেতন। নিধিশেষ ও অখণ্ড ভাবের সাধনায় 
উত্তীর্ণ হতে সগণব্দ্দের কাছে প্রার্থনাগুলি 
হিমগিরির অনস্ত মহিমায় শাস্ত, গম্ভীর। 
বৈদিক যুগের এই তেজন্বী ভাব পৌরাণিক 
যুগে গ্রীতিদ্গিঞ্জ কোমল ভাবে আচ্ছন্ন। নূতন 
গতিভজে তাই প্রার্থনার স্থুরও পরিবতিত। 
উচুপর্দায় স্ুরসংযোগ আয়াসসাধ্য, তাই নিম" 
ত্বরে প্রাথনার রাগরাগিণীর বিস্তার পরবর্তী 
যুগের বৈশিষ্টা। বিশেষ করে, মধ্যযুগে 
ভারতবর্ষে ভক্তিভাবের আধিক্যে ধর্ম সাহিত্য 
সংস্কিতি--সব কিছুই বৈচিত্র্যের আলোক- 
সম্পাতে উত্দল। প্রার্থনার মধ্যে ভগবদ্‌- 
অন্থরক্কি ও নির্রতার সঞ্চার লক্ষণীয়। কোন 
এক' মাধুর্ধময় বালকের কটি-কিক্কিণির ধ্বনি, 
নূপুর-নিকণ, মুরলীর তান, গম্ভীর ভাব- 
প্রবাহকে ভেঙ্গে ছোট ছোট ছন্দোময়ী 
তটিনীতে রূপান্তরিত করল। প্রাথনার 
অনিবার্ধ ফলশ্রুতি হ'ল প্রিয়তমের অস্তরতম 
সান্লিধ্য ;_অলক্তক-রঞ্জিত ছুটি পাদরপন্ন, 
কোমল অধরপুট, বঙ্কিম দৃষ্টি, কখনও ধন্থবাণ- 
হস্তে নবছুবীদলশ্তাম স্ম্মিত কিশোর, করাল- 
বদন! অভয়ার বরহস্ত, কখনও বা শ্বশানচারী 
দিগম্বর নীলকঞ্ঠের রজতগিরিনিভ ধ্যানমুতি 
ইত্যাদি। সনাতন বলছেন-_মন্মানসমধুকর- 
মর্পয় নিজ-পদ-পক্কজ-মকরন্দে।, --আমার 
মন-মধুকরকে তোমার পদপস্কজের মধুপানে 
মত্ত কর। 

অন্তত্র নানাভাবে সংগীতাদির মধ্যে প্রার্থনা 
উচ্চারিত-_ . 

“ভনঈ বিদ্কাপতি অতিশয় কাতর 

তরইতে ইহ ভবসিন্ধু। 
তুয়। পদ্র-পল্পব করি অবলম্বন 
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥* 
শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন 


ভাত্র॥ ১৩৮৫ ] 


পার্দ-ষেবন দাসীরে । 
পূজন সহীজন আত্মনিবেদন 
গোবিন্দদাস অভিলাষীরে ॥ 
«আপনে পদ্দ-প্কজ-পিপ্র মে" 
চিত-হংস হামার। বৈঠাও জী ॥ 
তুলসীদাাস কহ কর জোড়ি 
ভব-সাঁগর পার উতার জী ॥ 
ভুলসীদাস পর কির়্পা কীজে 
ভকতি-দান দেহ আজ ।, 
“মীর! কে প্রভূ গিরিধর-নাগর 
চরণ-কমল চিত লাঈ।” 
প্রীরামপ্রসাদে বলে, মা বিরাজে শতদলে 
আমি শরণ নিলাম চরণতলে, 
অস্তে না ফেলিও ঠেলি। 
«না করি নির্বাণে আশ, না চাহি স্ব্গাদি-বাস, 
নিরধি চরণ-ছটি হৃদয়ে রাখিয়ে 
কমলাকাস্তের এই নিবেদন ব্রহ্মময়ি 
তাহে বিড়ম্বনা কর মা, কি ভাব ভাবিয়ে ॥” 


মহাঁকারুণিক ভগবান বুদ্ধাবতারের যুগে 
প্রার্থনা কঠতঃ সংলগ্ন নয়, তবু প্রার্থনার 
ভাবকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি__হয়তো 
একথা বল! চলে। ভগবান তথাগতের 
অধ্যাত্ম-শক্তি, তাঁর করুণাসিক্ত চরিত্রমাধূ্য, 
তার প্রবতিত উচ্চমানের নীতিভিত্তিক 
ধর্মাচরণ এবং অন্ুশাসিত জীবননীতি বৌদ্ধ 
ধর্মকে ন্ুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং সংঘবদ্ধ 
অন্ণীলনের ফলে ক্রমে ওই ধর্ম ভৌগোলিক 
সীম! অতিক্রম ক”রে বিশ্বে শাস্তি ও করুণার 
শুত্ররশ্মি বিকীর্ণ করে। ত্যাগ, বৈরাগ্য ও 
শীলের অন্ণীলনের ছ্ারাই নির্বাণ লাভ হয়। 
ঈশ্বর জ্ন্বন্ধে বুদ্ধদেব নীরব। অতএব 
প্রার্থনার ক্ষেত্রও স্তব্ধ । কিন্তু মান্গষের শরণ- 
গ্রহণের ভাবটি চরিতাথ“হল ত্রিশরণের মন্ত্রটি 


প্রার্থনা 
উচ্চারণ করে 
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বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধন্মং শরশং গচ্ছামি, 
সংঘং শরণং গচ্ছামি |, 


অপরদিকে ভগবান যীশুখীষ্টের সমগ্র 
সতাই প্রার্থনাময় | শ্বামী বিবেকানন্দ নিষ্কাম- 
কর্মের প্রসঙ্গে বলেছেন, “বুদ্ধদেব ধ্যানের দ্বার 
ও ষীশুথীঃ প্রার্থনার দ্বারা যে আধ্যাত্মিক 
অবস্থা ও দিব্যভাব লাভ করেছিলেন, অনাসক্ত 
কর্মী নিষ্ষাম-কর্মের দ্বারাও সেই উচ্চাবস্থা লাভ 
করিবেন।” তাই ভগবান ঈশার জীবনে তার 
স্বাভাবিক ত্যাগ-বৈরাগ্য-প্রদ্দীড আচরণের 
সঙ্গে সঙ্গে যে চিত্রগুলি মানব-মনকে শাস্ত ও 
অন্তমু্ী হতে সাহায্য করে, তাদের অন্যতম 
হ'ল, তীর প্রার্থনারত অনবদ্য স্বর্গীয় চিত্র। 
তিনি সারারাত প্রার্থনা করছেন, ক্লান্ত 
শিষ্েরা নিদ্রিত। নিদ্রাভঙ্গে বিশ্মিত হয়ে 
দেখছে, তিনি ওই একই ভঙ্গীতে প্রার্থনামগ্ন । 
কি এক দিব্যবিভায় তার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। 
ক্রুশের ওপর অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি 
প্রার্থনা করছেন তাদের জন্য, যারা ক্লেশ 
দিয়েছে, করেছে অমানুষিক নির্যাতন । আবার 
সাধারণ মান্ধকে পরম-করণায় জগং-পিতার 
কাছে প্রার্থনা করতে নিজেই শেখাচ্ছেন__ 
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হে আমাদের প্রিয় পিতা, ফিলি দিব্যধামে 
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গ্রতিষঠিত, তোমার পবিত্র নাম মহিমাছ্িত 
হোক। তোমার রাজ্য আম্টীক। যেমন 
স্বর্গে তেমনি 'এ মর্তে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ 
হোক । আমাদের নিত্কার আহার দান 
কর। আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা! কর) 
এবং আমরাও যেন তেমনি আমাদের কাছে 
যারা অপরাধী তাদের ক্ষমা করি। প্রভু, 
আমাদের প্রলুব্ধ করো না, মায়া থেকে মুক্ত 
কর £ কারণ রাজ্য শক্তি ও মহিমা তোমারই 
চিরকাল। 

সাক্ষাৎ নশ্বরপুত্র প্রার্থনা শেখাচ্ছেন। 
্রষ্ট-ভক্তগণ আজও মন্ত্রের মতই ওই প্রার্থন। 
উচ্চারণ করেন। আপাতদৃষ্টিতে সহজ সরল 
গ্রার্থনাঁটি কিন্তু গভীর ভাব-গ্োতক | বলছেন 
তোমার ইচ্ছা সর্বত্রই পূর্ণ হোক। অর্থাৎ 
কাচা আমি বা অহমিক মুছে যাক আর 
সেখানে পাকা আমি “ভক্তের আমি” প্রতিঠিত 
হোক। আমি হই যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। এই 
বিশ্বাস ও নির্ভরতাই অধ্যাত্বজীবনের ভিত্তি। 
নিত্যকার আহার মানে শুধুমাত্র দৈহিক 
আহার নয়, ভগবৎ্-কপারূপ আহার্য। তার 
কপায় হাজার বছরের অন্ধকার ঘর এক মুহূর্তে 
আলোকিত হয়। মহাঁপাতক মুক্ত হয়ে ক্ষুদ্র 
মান্য মহামানবে পরিণত হয় । ওই কপালাভের 
অন্যও চাই অন্তরের আগ্রহ ও ব্যাকুলতা। 
অন্তত্রও শা তার ভক্তদের আশ্বাস দিয়ে 
বলছেন--আমি সত্য সত্যই তোমাদের 
বলছি, আমার নাম নিয়ে পিতার কাছে 
তোমরা যা চাইবে তিনি তাই দেবেন |... 
প্রার্থনা কর-তোমর] পাবে । 4.0: 36849 
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_এই ভাবে ভগবানের নাম-্জপের বিধিও 
খীষ্টান ধর্মে দেখা যায়। অন্তরে অবিরত 
কপা-প্রাথনার ফলে প্রাণে আসে গভীর 


উদ্বোধন 


[৮০তম বর্ষ--»৮ম সংখ্যা 


প্রশাস্তি। শ্রীষ্টভক্ত ও সাধকদের জীবনগুলিই 
তার উদ্াহরণস্থল । আবার ভগবদগীতায় 
ক্ষমাকে দৈবী সম্পদ বল! হয়েছে । জীবনের 
সকল ক্ষেত্রে যেমন নিজের, তেমনি অপরের 
কর্মও আমাদের মনে প্রতিক্রিয়া হৃষ্টি করে। 
তাই নিজের কর্মফলকে মেনে নিয়ে অপরের 
প্রতি ক্ষমার ভাব অঙ্গশীলন করতে হয়। তাই 
ভগবান উশা শেখাচ্ছেন আমরাও যেন 
অপরাধীদের ক্ষমা করতে পারি। প্রার্থনার 
শেষ অংশটি আমাদের বৈদিক যুগের প্রার্থনা 
এবং আধুনিক যুগে ভগবান প্ররামকৃষ্ণদেবের 
উক্তির কথা ম্মরণ করায়। গীতায়ও ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ বলছেন--“দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া 
ছরত্যায়! |” অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়! অতিক্রম 
কর! দুঃসাধ্য ব্যাপার । এই ভয়ঙ্কর মোহ্‌- 
সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার জন্ত ভগবানেরই শরণাঁগত 
হয়ে প্রার্থনা জানাতে হয়। তাই ভগবান 
ঈশা! বলছেন-“আমাদের প্রলু করে৷ না।, 
যুগাবতার শ্রীরামকঞ্জদেব বলছেন-_-“মা» আমি 
শরণাগত | রক্ষা কর মা, রক্ষা কর। আমি 
তোমার সন্ভতান। মা, তোমার ভূবনমোহিনী 
মায়ায় কথনও মুগ্ধ করে৷ না।” 

খ্রীষ্টের উপাসিক1 সন্ত তেরেসার রচনা- 
বলীতেও দেখা যায় তিনি ধ্যান:ও প্রার্থনার 
ওপর গুরুত্ব আরোপ করছেন। “দীনতা ও 
নিরভিমানতা! ছাড়া প্রার্থনা হয় না+-_-এটি 
তিনি আস্তরিকভাবে বলতেন। তার দিব্য 
জীবনেও তিনি বৈখরী প্রার্থনা অর্থাৎ স্তব- 
আবৃত্তি এবং মননপ্প্রার্থনাকে অধ্যাতআ্বজীবনের 
অপরিহার্ধ অঙ্গরপে পরিপাঁলন করেছেন 
এবং “ন্তব ব৷ প্রার্থন। সকলই গ্রতুর প্রীতির 
জন্তই অনুঠিত_এই ভাবটিও তার মঠ- 
বাসিনীদের মনে মুদ্রিত ক'রে দিতেন। তার 
গ্রার্থনাময় জীবনের দ্গি্ধ চিত্রগুলি বহুযুগ ধরে 


ভান্র+ ১৩৮৫ ] 


ভক্তগণকে প্রা নায় উদ্ধদ্ধ করেছে এবং 
আজও করে। 

টমাস এ কেম্পিস্এর “দি ইমিটেশল 
অব ক্রাইষ্ট স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় গ্রন্থ। 
সাধক-জীবনের নানা সমস্তায় কণ্টকিত 
অধ্যাত্পথে পথিকের আকুল প্রার্থনাগুনি 
ধর্ম-সাহিত্যে বত্বতুল্য । ধর্মজীবনকে যথার্থ 
অনুধাবন করেছিলেন বলেই ভগবান যীশুর 
প্রত্যেক বাণীর গভীর তাৎপর্য তাঁর কাছে 
উদ্ঘাটিত হয়েছিল । নিজের ক্ষুদ্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ 
ভগবদ্বিমুখী তরঙ্গগুলিকে শান্ত করার 
অন্ত তাঁর অনবদ্ধ প্রার্থনাসমূহ চিরকাল 
সাধককুলকে প্রেরণা দেবে। তার মর্মম্পর্শা 
কয়েকটি প্রার্থনার অন্থবাদ এখানে উদ্ধত 
করছি-__ 

তুমি ভক্ত এবং ধাগিক লোকদের বনু 
দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়াছ ; সুতরাং ধর্মজীবনে 
উন্নতি করিবার বাসনা যাহাতে একেবারে 
নিক্ষিয় হইয়া ন1 পড়ে, তক্জন্য ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা কর] উচিত ।” 

“যেহেতু এখনও আমার ভালবাসা 
গভীর হয় নাই এবং আমি আধ্যাত্মিক 
জীবনের পূর্ণতা লাভ করিতে পারি নাই, 
সেই হেতু তোমার কাছে আমি শক্তি ও 


সাত্বনা প্রার্থনা করি । সুতরাং মাঝে মাঝে 
তুমি আমাকে দর্শন দিয়া তোমার দিব্য-নির্দেশ 
প্রদান করিও ।, 


“প্রেমিক ব্যক্তি যখন “হে ঈশ্বর ! প্রেম- 


গ্রার্থনা 
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স্বরূপ; তুমিই আমার সব, এবং আমিও 
তোমার সব+_এই বলিয়া প্রার্থনা করেন, 
তখন ঈশ্বর সেই ভক্তের গভীর অনুরাগপ-গ্রস্থত 
প্রার্থনা বণ করেন।৮ 

“অহো» আনন্বপ্র্দ ভগবদ্ভজন ! উহা! 
চিরকাল আকাজঙ্ষার বিষয়।, 

“আমার রসনা যেন নীরবে তোমার নাম 
জপ করে, এবং আমার নীরবতার দ্বারাই 
তোমার সঙ্গে আমি যেন কথা বলি ।, 

“কুপাময় যীশু! শুদ্ধ উজ্দ্রল জ্ঞানালোক 
দ্বারা আমার অন্তর আলোকিত করিয়া 
উহার 'সমন্ত অজ্ঞান-অন্ধকীর দূর করিয়া 
দাও।” 

এই পুস্তকের বিভিন্ন প্রার্থনার স্থুর 
আমাদের মুগ্ধ করে । বিচার মনন ও ধ্যানের 
সঙ্গে অবিরাম প্রাথনার ভাবটি খুবই হ্থায়- 
গ্রাহী। অস্তর-বীণাঁটিকে শঈশ্বরীয় স্থারে 
বীধার এমন সহজ সরল পদ্ধতি প্রার্থনীতেই 
সম্ভব। গুরু নানক কোন এক ব্যবসায়ীকে 
উপদেশ করেন-_- 

“জীবন ক্ষণস্থায়ী, এই জ্ঞানই হোক 
তোমার দোকান এবং অশ্বরের কথা হোক 
মূলধন । প্রার্থনা ও ধ্যান হোক পাত্র এবং 
সেই পাত্রগুলো ঈশ্বরীয় কথায় পূর্ণ কর।, 

প্রার্থনারপ পাত্রটি পূর্ণ করতে হবে 
ঈশ্বরীয় ভাবে, অর্থাৎ ঈশ্বরই হবেন সাধকের 
একমাত্র আকাজ্কিত বস্ত। 

| ক্রমশঃ ] 





সমালোচন। 


ভ্ীর়ামক্চ-পরিকর-্প্রসঙ : শ্বামী 
কমলেশ্বরানন্দ । প্রকাশক £ শ্রতারকনাথ 
মজুমদীর, ৪৫/ডি18 মুর এভিনিউ, কলিকাতা 
৪০। (১৩৮৪) পৃঃ ১৭৭, মূল্য ৫'৫০ টাকা। 

শ্ীপ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্ত গ্রন্থকার স্বামী 
কমলেশ্বরীনন্দ প্রায় ৪২ বৎসর পূর্বে দেহরক্ষা 
করেন। শ্রীরামকৃষ্জদেবের সাক্ষাৎ শিশ্তগণের 
ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আঁসিবার ছুর্লভ সৌভাগ্য তাহার 
হইয়াছিল । শ্রীশ্রীমার ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয় 
শিল্কদের সম্পর্কে স্বামী কমলেশ্বরানন্দ গভীর 
অন্ুপ্রেরণায়, উচ্ছসিত ভালবাসায় অনেক 
কিছু লিখিয়াছিলেন। সেগুলি একত্রে সন্নিবিষ্ট 
করিয়া বর্তমান অপূর্ব গ্রন্থটি রচিত। ইহার 
পৃষ্ঠাসমূহে শ্রীশ্রীমা স্বামী ব্রঙ্গানন্দ স্বামী 
প্রেমানন্দ স্বামী রামকষ্ণানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দ 
স্বামী শিবানন্দ স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি যেন 
জীবন্তরূপ ধরিয়া আশ্র্জনকভাবে আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে পাঠক 
এক দিব্য ভাবরাঁজ্যে প্রবেশে করিতে 
পারিবেন। 

রীপ্রীমায়ের কথা লইয়া পুস্তকটির আরস্ত। 
শ্রশ্রীমা শ্রীশ্রঠাকুরের অসমাপ্ত কাজকে 
পূর্ণতর, পূর্ণতম রূপ দিয়াছিলেন। কিন্ত 


তাহার কার্ষপ্রণালীর একটি অসামান্ত বৈশিষ্ট্য, 


ছিল, যাহার উল্লেখ কমলেশ্বরানন্দজী 
করিয়াছেন। অসংখ্য নরনারী শ্রীশ্রীমায়ের 
নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি 


গুরুশিক্ত-সম্পর্ক উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে 


প্রতিষ্ঠিত করিলেন মা ও সন্তানের সম্পর্ক। 
ইহার সার্থকতা গ্রন্থকার ্ন্দরভাবে 
ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন : 


“মা, জগতে এসে এক নূতন আলো দিলে 
মা-_গুরুশিল্-সন্বন্ধ উঠিয়ে দিলে, মা আর 
তার ছেলে এই এক নূতন, অতি নূতন 
সম্পর্ক দেখালে মা!.""শেষ পর্যস্ত সে ভাব 
( গুরুশিষ্তভাব ) টিকবে না সেই জন্তই এই 
নূতন সম্বন্ধ পাতালে মা? (পৃঃ ১৭-১৮)। 
এন্থলে উল্লেখ্য যে, শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, 
গুরু শেষ পর্যন্ত থাকেন না, তিনি ইষ্টে লয় 
হন। হয়তো! তাহা ম্মরণ করিয়াই শ্রীশ্রীমা 
গুরুশিল্ত-সম্বন্ধের পরিবর্তে মা ও সন্তানের সম্বন্ধ 
কায়েম করিয়াছিলেন। 

ত্বামী ব্রন্ধানন্দ ছিলেন কমলেশ্বরানন্দজীর 
সন্যাস-গুরু। এই গুরুদেবকে তিনি কি 
ভক্তিই না করিতেন! তিনি লিখিয়াছেন ; 
এত বড় মঠ-মিশনের একচ্ছত্র সম্রাট কিন্ত 
তিনি কিন! সামান্ত ফষ্টিনষ্টি, আমোদগ্রমোদর 
নিয়ে দ্রিন কাঁটাচ্ছেন_-এ রহ্ম্ত, এ তত্ব কে 
বুঝবে? বোঝা! তো যায় না! বোঝাবুঝির 
পারের মাহষের তত্ব বুঝতে যাওয়াই 
বাতুলতা | কেবল ধ্যানের বিষয় তিনি । তাকে 
ধ্যান করলে আমাদের কল্যাণ_-্রহিক 
কল্যাণ, পারত্রিক কল্যাণ। তাই তো গুরু- 
মৃতি ধ্যানের এত মহিমা শাস্ত্রে বলেছেন। 
গুরুর বাণীই বেদ, গুরুর বাঁণীই মন্ত্র, গুরুর 
কপাই মোক্ষের অমোঘ উপায়। একবার 
ধান করলে, একবার স্মরণ করলে হৃদয় 
পবিত্র হয়ে যায়।” (পৃষ্ঠা ২২)। 

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন গ্রন্থকার । বাস্তবিক 
তাহার পরিকল্পনা ছিল পুজ্যপাদ শশী 
মহারাজের বিস্তৃত জীবনী তিনি রচনা 


ভাত্র, ১৩৮৫ | 
করিবেন । অকালমৃত্যু হওয়ায় (৪৪ বৎসর 
বয়সে ) সেই ইচ্ছা বাশুবে রূপায়িত হয় নাই। 
তাহা হইলেও আলোচ্য পুত্তকে বহু মূল্যবান 
এবং এযাঁবৎ অজাঁন! তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে । 
এই অব তথ্যকে ভিত্তি করিয়। এবং আরও 
বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া কোনও মনীষী 
ভবিষ্যতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পুর্ণাঙ্গ জীবনী 
রচনা করিলে লেখকের শুভ বাসন! পূর্ণ 
হইবে। 

ত্বামী শিবানন্দ ব্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামী 
সারদানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকষ্খ-সম্তানদের 
সম্পর্কে কত সুন্দর সুন্দর কথ৷ ও ঘটনাই ন! 
কমলেশ্বরানন্দজী কাহার.রচনাগুলিতে উন্বেখ 
করিয়াছেন! এমন সব কথা আছে যাহা 
পূর্বে কোনও গ্রন্থে পড়ি নাই বা কোথাও 
শুনি নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ধদদের সকলকেই তিনি 
গুরুস্থানীয় মনে করিতেন এবং সেইভাবে 
শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। শাহাদদের উপদেশ 
ও আচরণ হইতে কমলেশ্বরাঁনন্দমজী কতই 
না শিখিয়াছিলেন এবং এই পুস্তকের মাধ্যমে 
সেই শিক্ষার ঘার আমাদের নিকট উদবাটিত 
করিয়া গিয়াছেন। 

স্বামী প্রেমানন্দের সহিত গ্রঞ্থকারের 
একটি বিশেষ ভালবাসাপূর্ণ সম্বন্ধ ছিল। 
তাহার সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিতেছেন ঃ 
“আমাদের মঠের ধিনি মা তাকে আমি 
নিভৃতে প্রভু বলে ডাকতাম। একদিন প্রতুর 
কাছে বললাম, প্রত, এত বকেন যে কাছে 
আসতে ভয় হয়। তিনি আদর করে গলা 
জড়িয়ে বুকে আকড়ে বললেন, “আর এটা, এই 
ভালবাসাট1 মনে হয় না! কত যে ভালবাসি 
সেটা বুঝি দেখিস না !” (পৃঃ ১৪২ )। বাস্তবিক 
স্বামী প্রেমানন্দের অপূর্ব ভালবাসা, প্রেম-পুর্ণ 


সমালোচনা 
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দৃষ্টি, সুন্দর মুখী যুবক কমলেশ্বরানন্দের হাদয় 
একেবারে জয় করিয়াছিল । শেষ বারের 
মতো পূর্ববঙ্গ যাইবার সময়ে স্বামী গ্রেমানন্দ 
মঠের দ্িকে মুখ করিয়া নৌকায় দাঁড়াইয়া 
আছেন) কমলেশ্বরানন্দ মুগ্ধনেত্রে তাহার 
দিকে তাকায় ছিলেন এবং বহুকাল পরে 
লেখেন: “সে এক অপূর্ব শোভা ! মনে 
হইতেছিল কবিরা যে মুখের সঙ্গে কমলের 
তুলনা করে তাহা কল্পনা নহে। শ্রীভগবান 
নিজ প্রেম অস্থভবের জন্য ভক্তের মুখব্রী 
এমনি মাধুর্ষভরা করিয়া বোধ হয় সৃষ্টি করেন। 
ভক্তের মুখদর্পণে নিজ মুখের প্রতিবিশ্ের 
শোভা নিরীক্ষণই' বুঝি তাহার অভিলধিত ।, 
(পৃঃ ১৭৩-৭৪)। 

আলোচ্য গ্রন্থটি আধ্যাত্মিক সম্পদে 
পরিপূর্ণ । ভভ্তবৃন্দ তথা জানী বাক্তিরাও 
ইহা পাঠ করিয়া প্রভূত আনন্দ পাইবেন। 
শীপ্রীঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কেও 
অনেক নূতন তথ্য ইহাতে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে । 

বাগবাজার বামকৃষ্ণ মঠের প্রাক্তন অধ্যক্ষ 
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী গ্রগ্থকাঁর কর্তৃক লিখিত 
“বেদ ও আচার্য স্বামী গ্রেমানন্দ” শীর্ষক প্রবন্ধটি 
এবং গ্রন্ককারের দ্রেহত্যাঁগর বিস্তারিত 
সংবাদটি “উদ্বোধন পত্রিক1 হইতে বর্তমান 
গ্রন্থে পুনমু'্রণের জন্য অনুমতি দিয়া গ্রন্থটির 
্রবৃদ্ধিসাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন 
ছুঃখের বিষয় সহসা দেহান্ত হওয়ায় তিনি ইহার 
গ্রকাঁশন দেখিয়া! যাইতে পারেন নাই । 

শ্রাতারকনাথ মজুমদার বইটি প্রকাশের 
ব্যয়ভার বহন করিয়া ধর্মপিপাস্থ ব্যক্তিদের 
কৃতজ্ঞতাভাঁজন হইয়াছেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ 
বস্থ শ্রলোকেন্দ্রনাথ বস্থ ও শ্রীমানসপ্রহথন 
চট্টোপাধ্যায় বইটির গ্রকীশে নানাভাবে সক্রিয় 


8৩৪ 


সহায়তা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। 

বইটির কাগজ ও ছাপা বেশ ভাল। মূল্যও 

কম। ইহার বহুল প্রচার কামন! করি। 
ভ্ীশচীন্দ্রনাথ দত্ত, ভি. লিট. 


0901091 ৫০7)1196 80৮67118, 19101151060 
9/ 025 96551001019 911 [২8108101911 
/850181089 1110001, (1978), 0. 156, 

ব্রিচুরস্থ শ্রীরামকষ্চ আশ্রম গত ৫ বছর 
ধরে স্থানীয় গ্রামের মান্থষদের, বিশেষত 
হরিজনদের, সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের আন্টে 
বিস্ালয় ছাত্রাবাস গ্রন্থাগার ও হাসপাতাল 
পরিচালন করছেন, পুস্তক-গ্রকাঁশন এবং 
বত ও আলোচনার মধ্যে দিয়ে 
আধ্যাত্মিক আলোক বিকিরণ করছেন। 
আশ্রমটি এখন কেরলরাজ্যে সমাজসেবার 
একটি অনন্ত গীঠস্থান বোলে খ্যাত। এ 
হেন একটি ফলবান " প্রথিত্যশ1 প্রতিষ্ঠানের 
অর্ধশশতকে উত্তরণ অবশ্তই চিহ্নিত ও কীতিত 
হওয়ার মতো! ঘটনা । 

এই উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থটিতে 
আছেন-স্বামী বীরেশ্বরান্দ ও স্বামী 
গম্ভীরানন্দের আশীর্বাণী ; রামকঞ্চ-বিবেকানন্দ 
আন্দোলন সম্পকে স্বামীজী, নিবেদিতা, রমণ 
রল", অলডাস হাক্সলী ও ইসারউডের 
'্লাসিক' রচনাবলীর সুনির্বাচিত সঙ্কলন; এবং 
স্বামী রঙ্গনাথানন্ন, স্বামী তপস্যানন্দ, স্বামী 
সিদ্ধিনাথানন্দ, স্বামী মৈত্রানন্দ, ডর ভি. 
গোপালন, এ. করুণাকর মেনন প্রমুখের 
প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ | “ক্লাসিক পর্যায়ের রচনাগুলি 
সম্বদ্ধে নতুন কিছু বলার নেই। সেগুলি 
বারংবার ও অবশ্য পাঠ্য শাশ্বত সম্ভার। 
অন্তান্ত লেখাগুলির মধো, আশ্রমটির 
গৌরবোজ্জল ইতিহাস নিয়ে স্বতিচারণ 


উদ্বোধন 


| ৮*্তম বর্ষ-৮ম সংখ্যা 


করেছেন শ্রীমেনন, কেরলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
স্বা্মীজীর প্রভাব খতিয়ে দেখেছেন স্বামী 
সিদ্ধিনাথানন্দ, লোকশিক্ষার লক্ষ্যের ওপর 
আলে ফেলেছেন ডক্টর গোপাঁলন, জাতীয় 
সংহতিতে ধর্সের ভূমিকা নির্ণয় করেছেন স্থামী 
মৈত্রান্দ এবং, সর্বোপরি, শ্রীরামক্জের 
“নিত্যোৎসবে শরিক হওয়ার জঙন্তে প্রাণের 
শিকল-নাড়া ডাক দিয়েছেন “আশ্চর্য বক্তা, 
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ। লেখাগুলি মহামূল্য। 
এসব ইংরিজি প্রবন্ধ ছাড়াও আরে! 
অনেকগুলি রচনা! এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে; 
সেগুলির ভাষা, হাঁয়ঃ এ অধমের অবোধ্য! 
গ্ন্থটিতে অধিকন্ত আছে ঠাকুর মা ও শ্বামীজীর 
অতি সুন্দর ত্রিবর্ণরঞ্রিত প্রতিকৃতি এবং হরিজন 
ছাত্রছাত্রীদের অধায়ন ও উপাসনা, মুদ্রাযন্ত্র 
গ্রন্থাগার, চিকিৎসাকেন্ত্র ইত্যাদি আশ্রমের 
নানামুখী কর্মযজ্ঞের সাক্ষ্যবহ কতকগুলি 
আলোকচিত্র । এমন একটি সুসজ্জিত ও স্থুসমূদধ 
স্মারক গ্রন্থ সচরাচর চোখে পড়ে না। 
বকলম 
প্রাপ্তিষ্থীকার 
18818107181) 1)1])175  1001151160 
9৮ 0, 5, 91001018, 7২810810151)108 0$159101) 
/৯51012108) 81600191000) 24 1081991795, 
1০709] 01 1২87718007191)008 11788816066 
০1? 509781 8100 81017160581 2900986100 : 
1977-18. 17১00115160 0% [২৪11081011911110 
105111009 01110181 8100 50111108] 170০৪- 


(1019 7419 5016-2, 
8055৪017 : 1976. 79061151750 0 
95/2101  ৬11951121798108) 1২910210151)19 


211551010 551018008) 18110259108 
নৌমি জগদৃগুরু-ভ্রীরা মকৃষ্গম্‌ £ প্রকাশক 
প্রীভৃুপেন্্রমোহন ঘোঁষ,। পশ্চিম রাজাপুর 


ভাত্রঃ ১৩৮৫ ] রামকষ মঠ ও রামকৃ্খ মিশন সংবাদ 
শ্রীরামকষ্চ সংঘ, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, 


৪৩১ 


বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন পত্রিক। : 


হি ভা (স্থবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা), প্রকাশক : ্রীবজমোহন 
95811)1 9171878609ড : 7001191)60 0৮ বা পীবি 
90 উঠা [২০১১ 9005৩ 1২801806005 সভুমদার, ৭৫ ও ৭ স্বামী বিবেকানন্দ রোড, 


৬1501102008 0৪ 92108178১ 139209291. হাঁওড়া1-৪ 


উদ্বোধন কাঁ্ধালয় হইতে সঙ্যয প্রকাশিত 


স্বামীজীর নিনলিখিত গ্রন্থগুলির মৃতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল £ 


ব্দান্তের আলোকে 
মূল্য ৫:০০ 
জ্বানযোগ দেববাণী 
মূল্য ১০৫০ মূল্য ৬৫০ 
তক্তিরহুম্যা ভাববার কথা 
মূলা ৩৪৫ মূল্য ২৩০ 


গ্রন্থগুলির প্রচ্ছদপট বিখ্যাত শিক্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
অন্কনে স্থশোঁভিত । 





রামকু্জ মঠ ও রামরুষ্জ মিশন সংবাদ 


ত্রাণকার্য 

ভারতে £ ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ ; অজ্প্রদেশে 
পুনর্বাসনকার্য প্রাগ্রসর । প্রথম পর্যায়ে পরি- 
কল্পিত ৫১২টি গৃহের মধ্যে গোল্লাপাঁলেম গ্রামে 
২১৮টি গৃহ প্রায় সম্পূর্ণ । ইরালি ও পালাকায়া- 
টিগপা গ্রামসহ উল্লেখিত গ্রামে অবশিষ্ট ২৯৪টি 
গৃহের নির্মীণ-কার্য বিভিন্ন স্তরে রহিয়াছে । গত 
১৪ই জুলাই ১৯৭৮, ভারত সরকারের পররাষ্ট্র 
ম্ত্রী শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী অন্্প্রদেশের 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রী। এম. চেন্না রেড্‌ডি এবং রাজন্বমন্ত্রী 
শ্রীজনার্দন রেভ.ডি সহ পুলিগাডডাঁয় মিশনের 
কারখানাটি পরিদর্শন করেন। | 

বাংলাদেশে £ বাগেরহাট ঢাকা 
দিনাজপুর ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের মাধ্যমে 


রোগীদের চিকিৎসা এবং ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ 
কেন্দ্রের মাধ্যমে ছুপ্ধবিতরণ অব্যাহত আছে। 
কার্ধবিবরণী 

[1)6  %908108 30০0160 01 ৪ 
7,018 £ ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে 
১৯৭৮ সালের মার্চ মাস পর্যস্ত সোসাইটির 
বাৎসরিক কার্ধবিবরণীর সারসংক্ষেপ নিয়ে 
প্রদ্ত হইল ; 

প্রতি রবিবার সকালে এবং মঙ্গলবার 
রাত্রে সোসাইটির ভজনালয়ে সারা বৎসর 
নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক ধর্মসভা অন্থুষ্ঠিত 
হয়। স্বামী জধ্প্রকাশানন্দআীর অন্ুস্থতা- 
নিবন্ধন তাহার পূর্বগ্রদত্ত। ভাষণ ও উপদেশ - 
বলীর রেকর্ডবদ্ধ টেপ বাজানো হয়। ১ল! মার্চ 


৪৩২ 7. ধা... 


১৯ধঃ স্বামী চেতনানন তাহার সহকারীরূপে 
যোগদান করেন এবং তখন হইতে তিনি 
রবিবার ও মঙ্গলবার ভাষণ দিতে আরম্ত 
করেন। রবিবারের বক্তৃতার বিষয়- বেদাস্তের 
নানা ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রসঙ্গ এবং মঙ্গলবারের 
বিষয়-মুণ্ডক কঠ ও প্রশ্ন উপনিষদ্‌। স্বামী 
চেতনানন্দ আসার পর চিত্রগ্রদর্শন শুরু করেন 
প্রতি মঙ্গলবার রাত্রে; কামারপুকুর, 
দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ, অমরনাথ ইত্যাদি 
পুণ্যস্থানের ছবি এসকল চিত্রের অস্ততুক্ত। 
এপ্রিল মাস হইতে স্বামী চেতনানন্দ পাতঞ্জল 
যোগন্ুত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। 
সংবংসর বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে ভক্কিমুপক 
সংগীত পরিবেশিত হয়। 

সোসাইটির সদ্য ও বন্ধুগণ ছাড়াও বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের গির্জা ও নানা বিশ্ববিভ্ভালয় কলেজ 
ও স্কুল হইতে অিথি-অভ্যাগতরা আসেন। 
কখনও কখণও বহু দুর হইতে আসিয়া তাহারা 
ধর্মসভায় ডপাস্থৃত হন। ব্বামী সত্প্রকাশানন্দ 
যথাসাধ্য আগঞ্ককগণের সাত সাক্ষাৎ করেন 
এবং তাহাদের প্রশ্নের ডত্ত। দেন। স্বামী 
চেতনানন্দও আলাপ-আলোচনায় যোগদান 
করেন। শিশুদের জন্য রবিবার সকালে 
নয়ামতভাবে স্কুল বাসত। রাববার 
অপরাহেও ছোটদের ক্লাস বখসরের অধিকাংশ 
সময়ে অব্যাহত থাকে । 

মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার ভক্তগণ পাঁল।- 
ক্রমে 030906] ০01 911 চ২9,01810115105, শ্রোতৃ- 
মগুডলীকে পাঠ করিয়া শোনান । 

শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধদেব শংকরাচার্ধ শ্রারামকৃষ্ণ 
ভীরমা স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী ব্রন্মানন্দ স্বামী 
প্রেমানন্দ ও শ্বামী শিবানন্দের আবির্তাব- 
দিবস যথারীতি পালিত হয়। হৃর্গাপৃজা 
কালীপুজা ইস্টার ও ক্রিসমাস উপলক্ষেও 


উদ্বোধন 


[৮০তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


উৎসবের আয়োজন কর! হয়। শ্রারামরষ্ণের 
জন্মোৎসবের দিন পৃজান্তে প্রায় ১১০ জন 
অভ্যাগতকে ভৃরিভোজে আপ্যায়িত করা 
হয়। অন্তান্ উৎসব উপলক্ষেও উপস্থিত 
সকলের জলযোগের ব্যবস্থ। ছিল। 

সোসাইটির গ্রন্থাগারের বহুল ব্যবহার হয়। 
১৯৭৭ লালের শেষে গ্রন্থের সংখ্যা ' ছিল 
১,৬৬৩) এগুলির মধ্যে ৪৪টি উপহারম্বরূপ 
পাওয়া গিয়াছিল। 

বেদাস্তের প্রবচন ও স্বামী সংপ্রকাশানন্দের 
্রস্থাবলির সন্ঘ প্রকাশিত সমালোচনাদি- 
সংবলিত পুক্তিকাদ্দি ডাকযোগে ও হাতে হাতে 
বিতরণ কর! হয়। 

স্বামী সংগ্রকাশানন্দের ছুইথানি বই 
সোসাইটি কর্তৃক আলোচামান বৎসরে 
গ্রকাশিত হয়; (১) 706 008] 800 (019 
৬8১১ 005 ৬9৫10010 /১0010801) 10 11195 
চ1০0190059 (২) [106 0001975600৫ &0৫ 
09০0৫-1২9911280101, 

এই বৎসরে অভ্যাগত সন্যাসীদের মধ্যে 
ছিলেন স্বামী স্বাহানন্দ, স্বামী তথাগতানন্দ, 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী স্বানন্দ, স্বামী ভাস্তানন্দ 
ও স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দ। স্বামী ব্বাহানন্দ 
৬5৫81008800 006 11701100081 এবং 
1008] 800 108 059 শীর্ষক দুইটি ভাষণ 
দেন। 

অন্তাগ্ভ বিশিষ্ট ব্যক্তি যাহারা সোসাইটি 
পরিদর্শন করেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ 
98581) 0911180» যিনি 91. ৬1000118 171517 
9০17001-এর ড/0110+8 7২611810175 €০1455-এর 
ছাত্রবৃন্দ ও তাহার স্বামী সহ আসেন; এবং 
99011767-এর 01)119 991001081-র অধ্যাপক 
[808, ধিনি তাহার ছাত্রদের মধ্যে অনেককে 
সঙ্গে আনেন। 


চার বিবিধ সংবাদ হিঃ 


ছাজদের কৃতিত্ব 

রামকৃষ্খ মিশনের কামারপুকুর পুরুলিয়া 
রহড়া ও সরিষা কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত 
মাধ্যমিক বিগ্ভালয়গুলি হইতে ১৯৭৮-এর 
মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রেরিত সকল ছাত্রই উক্ত 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয্নাছে। উল্লেখযোগ্য যে, 
প্রথম দশটি স্বানের মধ্যে পুরুলিয়া কেন্দ্রের 
বিগ্ভালয়ের ছাত্ররা চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম স্থান 
এবং বুহড়। কেন্দ্রের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সম 
ও অষ্টম স্থান অধিকার করে। (রহড়ার 
দুইজন ছাত্র এবং পুরুলিয়ার একজন-_ মোট 


বিবিধ 
গত ৭ই জুন কেন্তরীয় শক্তি-মন্ত্রী পপি. 
রামচন্ত্রন রামকঞ্চ মিশনের আলঙ কেন্দ্র কর্তৃক 
পরিচালিত বিগ্ভালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের 
আবক্ষ মুতির আবরণ উদ্মোচিত করেন। 


কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পৈতৃক 
গৃহের ব্রক্ষাকল্পে যে নৃতন রাস্তাটি সম্প্রতি 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিমিত হইয়াছে, 
গত ১৩ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল 
শ্রাত্রিভ্ুবননারায়ণ সিং তাহার উদ্বোধন করেন। 


তিনজন অষ্টম স্থান অধিকার করে )। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ত ও গৃহনির্সাণ মন্ত্রী শ্রীযতীন 
& চক্রবর্তী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । 
বিবিধ সংবাদ 
স্মৃতিশক্তিবৃদ্ধির ওষধ ? অনুরূপ স্বেচ্ছাসেবকদের নাসিকায় ভ্যাসো- 


স্বৃতিশক্তি ছুব্ল অথবা! লুপ্ত হইলে কোন 
রাপারনিক দ্রব্যের সাহায্যে তাহা ফিরিয়া 
পাওয়। কি সম্ভব? ঢিকিতসা-সংক্রান্ত মাসক 
পত্রিকা ল্যান্সেট (1.82০9)-এ প্রকাশিত 
হইয়াছে যে, মণ্তিষ্ষের মধ্যে অবস্থিত 
পিটুইটারি (১4885 ) নামক গ্রন্থি হইতে 
নিগত বূসের এই কর্মক্ষমতা থাকিতে পারে । 
এই গ্রথ্িরসের মধ্যে ভ্যাসোপ্রেমিন নামক 
যে উপাদ্দানটি আছে, সেটি শরীরের জলীয় 
অংশের পরিমাণ নিয়ান্রত করিতে সাহায্য 
করে বলিয়! জানা ছিল। পঞ্চাশোধ্ব বয়সের 
লোকের রক্তে ভ্যাসোপ্রেসিনের পরিমাণ মনে 
হয় কমিয়া যায় এবং ওই বয়স হইতেই লোকে 
স্বৃতিশক্তিতহ্বাসের অন্নযোগ করে । 

এই বিষয়ে গবেষকগণ ৫০ হইতে ৬৫ বৎসর 
বয়স্ক স্বেচ্ছাসেবকর্দের নাপিকায় পর পর 
তিন দিন প্রতিদিন তিনবার করিয়! ভ্যাসো- 
প্রেসিন হুক্ম বাম্পাকারে (8098)) দিয়াছিলেন। 


প্রেসিন না দিয়া তাহার বদলে উহার নকল 
কিছু দেওয়ায় তাহাদের স্ততিশক্চির কোন 
পরিবর্তন হয় নাই। কিন্ত ধাহার। ভ্যাসো- 
প্রেসিন পাইয়াছিলেন, তাহাদের স্থতিশক্তির 
অনেক উন্নতি হ্ইয়াছিল। তিনজন রোগী 
বাহার মোটর ছর্ঘটনায় আংশিক ভাবে স্থতি- 
শক্তি হারাইয়াছিলেন, তাহাদের চার সপ্তাহ 
ধরিয়। নাকে ওই ওষধ দেওয়া হইয়াছিল। 
ইহাদের মধ্যে ৫৫ বৎসর বয়ঙ্ক একজন তাহার 
দুর্ঘটনার, বিবাহের এবং জীবনের অন্ঠান্ত 
বিশেষ ঘটনাগুলির তারিখ স্মরণ করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। চিকিৎসার পূর্বে তিনি 
এই সকল ঘটনার কথা বিস্বত হইয়াছিলেন। 
(1109) 5590815 27 1978. 798০ 44 ) 
উৎসব 

আগরভল। শ্রশ্ররামরুঞ্চ আশ্রমে গত 
৯ই হইতে ১৩ই মার্চ ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্জদেবের 
জন্মোৎসব পালিত হয়। ৯ই একশত দরিদ্র- 


৪৩৪ 


নারায়ণের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ কর] হয়। ১০ই 
প্রপ্রীঠাকুরের প্রতিরূতিসহ শোভাযাত্রা, বিশেষ 
পূজা হোম ও শ্রীত্রচণ্ীপাঠ এবং আট হাজার 
ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে প্রসাদ বিতরণ করা! 
হয়। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করেন প্রীন্সশীস্তকুমার চৌধুরী । ১১ই 
পীঞ্ীসারদাদেবীর জীবন ও বাণী আলোচনা 
করেন শ্রীমতী বীথিকা ঘোষ ও শ্রীমাধবলাল 
চট্টোপাধ্যায় । ১২ইম্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে 
আলোচন! করেন শ্রলালা এন কে. দে ও 
শ্রীমাধবলাল চট্টোপাধ্যায় । ১৩ই সর্বসাধারণ ও 
স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ঠাকুর মা ও 
স্বামীজী সম্বন্ধে বক্তৃতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। বিজয়ীর্দের 
পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীঅচিস্তাকুমার রায়। 

কল্যাণী শ্রশ্্ররামকষ্চ সেবাসংঘে গত 
১৬ই হইতে ১৯শে মার্চ শ্রীরামকষ্ণদেবের 
জম্মোৎসব উপলক্ষে মঙ্গলারতি শোভাযাত্রা 
বিশেষ পুজা নাম-সংকীর্তন ভজন শ্রীমত্তাগবত 
ও কথামৃত পাঠ, রামায়ণগান লীলাকীর্তন 
দ্রিদ্রনারায়ণসেবা ধর্মসভা ও ছায়াচিত্র-গ্রদর্শন 
প্রভৃতি হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ 
করেন স্বামী নিঃস্পৃহালনন স্বামী রমানন্দ ম্বামী 
প্রত্যয়ানন্দ শ্রীমতী রম]! বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রাীনিখিল 
চট্টোপাধ্যায় শ্রীমতুলরৃ্চ চট্টোপাধ্যাক্স শ্রী ডি. 
এন. পাল শ্রীষ্ীরাধারমণ কীর্তনসমাজ সারদা 
সংঘ রামরুষ্জ মিশন জনশিক্ষা' মন্দির রামু 
মিশন বয়েজ হোম এবং শ্রীশ্ররামকষ্ 
সেবাসংঘের সভ্য ও শিক্পিবৃন্দ। 

জঙীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের উদ্যোগে 
গত ৩রা এবং ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৮, অঙ্গীপুর 
শহরে, শ্রীরামকঞ্চদেব ্রপ্রীমা ও স্বামী 
বিবেকানন্দের স্মরণোৎ্সব পালিত হয়। 

এই উপলক্ষে কথামূত ও উপনিষদ্‌ পাঠ 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ব--৮ম সংখ্যা 


শোভাযাত্রা পূজা হোম ও ধর্মসভ! অনুঠিত হয় । 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী তীর্থানন্দ স্বামী 
উমানন্দ স্বামী অনাময়ানন্দ স্বামী শ্রবণানন্দ ও 
ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ। প্রতিদিন রাত্রে 
রামায়ণগান করেন শ্ীকানাইলাপ হালদার । 
পরলোকে 

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর মন্ত্রশিত্ত, 
মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সভাপতি 
ভূজেজ্জকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গত বুদ্ধপৃণিমা 
তিথিতে ৮০ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ 
করেন। দেশবিভাগের পূর্বে তিনি স্মৃদীর্ঘ- 
কাল বরিশাল রামকষ্খ মিশনের সম্পাদক 
ছিলেন। 

তিনি চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
কলিকাতার কিন্দুস্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে 
অধ্যয়ন করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি ফেণী 
কলেজ, বরিশাল ব্রঅজমোহন কলেজ ও 
মেদিনীপুর কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক 
এবং মতিঝিল কলেজের উপাধ্যক্ষ ও মেপদিনী- 
পুর কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা -অধ্যক্ষ 
ছিলেন। বরিশাল ও মেদিনীপুরের নানা 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের 
সহিত তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। 

শ্ীরামকষ্চরণে নিবেদিতপ্রাণ এই শিক্ষা- 
ব্রতীর মৃত্যুতে মেদিনীপুর রামকুষ্চ মিশন 
তথা এ অঞ্চলের অপূরণীয় ক্ষতি হইল । 

শ্রমৎ স্বামী শিবানন্দজীর মন্ত্রশিষ্তা 
শৈলবাল৷ ভৌমিক গত ১১ই আবাঢ় ১৩৮৫) 
রাব্বি ম্টায় ৮৬ বৎসর বয়মে থুমবোসিদ্‌ 
রোগে আক্রান্ত। হইয়। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার 
কলিকাতাস্থিত বাসভবনে দেহত্যাগ করেন। 
তাহার আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গে ঢাকা 
জিলায়। ভক্ত স্বর্গীয় হরেন্্রন্ত্র নাগের ঢাকা 
শহরের নিকটবর্তা বেঞ্জার! গ্রামের বাড়ীর 


ভাদ্্রঃ ১৩৮৫ ] 


ঠাকুরঘরে এই মহিল! মনত্রদীক্ষা লাভ করেন। 
ধর্মশীলা ভক্তিমতী বালবিধবা! অল্পবয়দ হইতেই 
মহাপুরুষজীর পদাশ্রিতা হইয়া শী্রীঠাকুর ও 
শরী্রমাতাঠাকুরাণীর একনিষ্ঠ সেবা-পূজা, 
ধ্যান-ধারণায় জীবন কাটাইয়াছেন। রামকৃষজ 
মঠ-মিশন এবং বারাসত বাঁমরুষ্চ- 
শিবানন্দ আশ্রমের যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও 
সেবামূলক জনহিতকর কার্ষে তাহার অহ্ুরাঁগ 
ও সহযোগিতা ছিল। তাহার ভক্তি-বিনম্র 
ও মধুর প্রক্কতি সকলকে মুগ্ধ করিত। 


প্্ীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


৪৩৫ 


রামকৃষ্চ মঠ ও মিশনের একনিঠ ভক্ত 
লাবগ্যবস্তী দত্ত গত ১৬ই জুন ১৯৭৮, সকাল 
৮-৩০ মিনিটে মেদিনীপুরস্থ নিজ বাসভবনে 


. ৭২ বৎসর বয়সে সঙ্ঞানে ই ও ্রীগুরুকে স্মরণ 


করিতে করিতে শেষ নিংশ্বাস ত্যাগ করেন। 
তাহার জীবন ভক্তিময় নির্ভরতাময় ও ত্যাগময় 
ছিল। তিনি আজীবন নিয়মিত সাঁধন-ভজনে 
নিরত ছিলেন। মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন 
আশ্রমের সেবাকার্ষের তিনি অকুগঠ সমর্থক 
ছিলেন। 


শ্ীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


বাগবাজার রামকুক্চ মঠের (শ্রামায়ের 
বাড়ী-উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরগয়ানন্দ 
গত জুন মাসে চাবিটি রবিবারে শ্রীঞ্রামকৃষ্জ- 
কথামৃত-গ্রসঙ্গ এবং তিনটি বৃহস্পতিবাঁরে 
গীতা-প্রসঙ্গ করেন । ৪ঠ! জুন কথামৃত-প্রসঙ্গের 
প্রারস্তে শ্রীরামকৃষ্খ-সংঘে শ্রীশ্াফলহারিণী- 
কালিকাপৃজার বিশেষ তাৎপর্য সম্বন্ধে তাহার 
আলোচনা এবং ১১ই জুনের কথামৃত-প্রসঙ্গের 
সারসংক্ষেপ উদ্বোধনের গত শ্রীবণ-সংখ্যায় 
প্রকাশিত হইয়াছে । ১৮ই জুনের কথামৃত- 
প্রসঙ্গের কিয়দংশের সার-সংক্ষেপ নিয়ে প্রদত্ত 
হইল £ 

শাস্ত্র বলতে সাধারণত; বুঝি বেদবেদাস্ত 
গীত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ । আর বর্তমান যুগের 
শান্্র বিতরণ করেছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি 
ুগ্লাবতার-_ফুগপ্রয়োজন মেটানোর জন্যই 
আবিভূতি হয়েছেন। স্বামীজী বলেছেন, 
অবতাররা যখন তখন আসেন না। নিদিষ্ট 
লক্ষ্য পূরণের অন্তই তীদের আবির্তাব। তাঁরা 
যুগগুরু। শাস্ত্র বলছেন, “আচার্যবান্‌ পুরুষো 


বেদ । ইনি কেমন? শ্রোত্রিয় ত্রহ্ধনি্ঠ শাস্ত 
দাস্ত উপরত। এই গুরু বিনা জ্ঞান_-পরম- 
তত্ব লাভ হয় না। গুরু বিশু জ্ঞান নহী”” 
এই গুরুকে বেছে নিতে হবে-তাকে দিনে 
দেখে রাতে দেখে। গুরু ইষ্ট এক হলেও, 
সব গুরুই কিন্তু অবতাঁর নন। যিনি অবতার 
তার একট] নিদিষ্ট যুগপ্রয়োজন থাকে, যাঁর 
জন্যই তিনি অবতীর্ণ হন। যেমন রাম কৃষ্ণ 
বুদ্ধ চৈতন্য রামকৃষ্। 

শ্রীরামচন্ত্র ইতিহাস-পুরুষ নন। তিনি 
মর্ধাদাপুরুষোত্তম। সর্বপ্রকার মানবাদর্শের 
মর্যাদায় ভূষিত। 

শ্ররুষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পৃথিবীর ভার 
লাঘব করেছেন উপনিষদাদি শাস্ত্রের 
সার সংকলন করে। জ্ত্রী বৈশ্য শুদ্র-- 
আপামর সকলের 'কাছে গাতাশাস্ত্রের মাধ্যমে 
সর্বধর্মসমন্য়ের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছেন । 
_ ভগবান বৃদ্ধ সে-ফুগের প্রয়োজনেই জাতি- 
ধর্ম-নিবিশেষে সেই উপনিষদের বাণী, অভয়ের 
বাণী নৃতনভাঁবে প্রচার করেছেন। যদিও 


৪৩৬ 


বেদকে তিনি স্বীকার করেননি, তবুও বেদের 
ওউপনিষদ্দিক জ্ঞানের কথাই তিনি বলেছেন 
কর্মকাণ্ডের অংশ বাদ দিয়ে। 

্রীচৈতন্তদেবের জীবনেও দেখি বাংলাদেশের 
তন্ত্রাভিলাধী পঞ্চ-মকারাদিলুক মাচুষের 
কাছে, প্রবল জ্বাতি-বর্ণ-ধর্মদ্েষী জনসমষ্টির 
কাছে, তিনি পৌছে দিয়েছিলেন অপূর্ব নাম- 
মহিমা | প্রচার করলেন সর্ববর্ণের স্বজনের 
কাছে সহজসাধ্য সাধনপন্থা- মুচি হলেও 
সে যদি একমনে হরিনীম করে, তবে শুচি 
হবেই। তাঁর আবির্ভাবও একটা বৈপ্লবিক 
ষুগপ্রয়োজন সংসিদ্ধ করেছিল। 

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভীবের কালকে বলতে 
পারি ৪8 011762501. (বুদ্ধির যুগ )। সগ্যলক 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তখনকার মাহ্ষদের বলেছিল 
যা কিছু প্রমাণসিদ্ধ নয়, তা গ্রহণীয়ও 
নয়। ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই, কাঁরণ তাঁকে 
প্রমাণ করা যায় না। 1081%/10-এর মতে 
মান্য জীবকোষের বিবর্তনের দ্বারা সু, এর 
মধ্যে ঈশ্বরের স্থান কোথায়? হার্যাট স্পেন্সার, 
মিল প্রভৃতিরাও ৪827095010 ( অজ্জেয়বাদী )। 
এই যুগে_ মাঙগষের মনের এই সংশয়ের যুগে, 
ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপরে সন্দেহের এই যুগেই 
শ্রামকৃষ্ণের 'আবিভাব। আর সেই শ্ররাম- 
কষ্চের কাছে সংশয়াচ্ছন্ম মানবসমাজের 
গ্রতীক হিসাবে যুবক নরেন্্রনাথের প্রশ্ন 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট যুগপ্রশ্ন | 
শ্ররামকষ্ণের উত্তরটিও সেই বৈদিক খধির 
“বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্*-এর স্থুরে__অনবদ্ধ 
ত্বকীয় ভঙ্গীতে | নরেন্দ্র যেমন চ্যালেঞ্জ, 
জবাবও তেমনি ন্বতস্কুর্ত। হ্যা, দেখেছি, 
তোমীকে যেমন দেখছি তাঁর থেকেও বেশী 
সত্য । আর মজা এমনি- পাছে সংশয়-আচ্ছন্ 


উদ্বোধন 


[ ৮*তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


মান্য অবিশ্বাস করে সেই জন্য বিজ্ঞানবিশ্বাসী 
মাজষের সামনে 090001086786101) দ্বারা 
(পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ) প্রমীণ করার 
ভঙ্গীতেই বললেন, 'তুই যদি চাস্‌ তোকেও 
দেখাতে পারি । 

নরেন্ত্রের জীবনে এই ৫61001150:81101 
বহুবার প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে, গ্রমাণীকৃত 
হয়েছে। শুধু মুখের কথা নয়, জীবনের 
অনুভূতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমাণ করিয়ে 
দ্বিয়ছেন তীর অনুভূত সত্য তত্ব। 
দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরে, হেদোর 
বেলিঙে মাথা ঠুকে, কাশিপুরে নিবিকল্প 
সমাধিতে নানাভাবে নরেন্দ্রণাথ জেনেছেন 
এটা কেমন সত্য। শুধু তাকেই নয়। বহু 
বহু ভক্ত গৃহস্থকেও তিনি তার ইচ্ছায়, 
স্পর্শে এ সত্যকে প্রমাণ করিয়ে দেখিয়ে 
দিয়েছেন যে, সর্বভূতে ব্রহ্ম অনুস্যত। 
সর্বত্র একই ব্রন্ষের অবস্থিতি প্রমাণ করেছেন 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, তাদের নিজস্ব অনুভূতির 
মধ্যে দ্রিয়ে। কথামূত সেই যুগাবতারের 
শ্রীমুখের কখা--নৃতন বেদ-_ণৃতন শান্ত্র। 


১৫ই, ২২শে ও ২৯শে জুন গীতার 
কালনির্ণয়। প্রতিহাঁসিক ভিত্তি, শ্রীকৃষ্ণ-চবিত্র 
ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা 
হয়। ,এই ভূমিকাটি উদ্বোধনে ধারাবাহিক 
প্রবন্ধরূপে পরে প্রকাশিত হইবে । 


প্প্ীমায়ের বাড়ীর সংরক্ষণের জন্য ষে 
আবেদন কর] হইয়াছে তাহাতে আশানুরূপ 
সাড়া পাওয়া যাইতেছে । গত ১৩ই অগস্ট 
(১৯৭৮) হইতে গ্রয়ৌজনীয় সংরক্ষণকাঁ্য 
শুরু কর! হইয়াছে । 


(৩.৮. ৭৮) 


চৈত্র, ১৩০৬ ] শ্রতীরামকফ্ণকথামৃত ৬ 


মাষ্টার । আজ্ঞা ইা। 

গিরিশ । কি? বিষ্তা! ও আমি অনেক দেখেছি, ওতে আর ভূলি না! 

শ্রীরামকৃষ্ণ [ হাসিতে হাসিতে ]।॥ আমার এখানকার ভাব কি জান? 

“বই, শান্ত, এসব কেবল বশ্বরের কাছে পহুছিবার পথ বলে দেয়। পথ--উপায়__ 
জেনে লেবার পর আর বই, শান্ত্রেকি দরকার? তখন নিজে কাঁষ করতে হয়। 

“একজন একখান চিঠি পেয়েছিল, কুটুম্‌ বাড়ী তত্ব কম্মুতে হবে, কি কি জিনিস 
লেখা ছিল। জিনিস কিন্তে দেবার সময় চিঠিখানি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন খুব 
ব্যস্ত হয়ে চিঠির খোঁজ আরম্ত হ'ল। অনেকক্ষণ ধরে অনেক জন মিলে খুজে খুজে শেষে 
চিঠিখানি পাওয়া গেল । তখন আনন্দের আর সীম! নাই । কর্ত। ব্যস্ত হয়ে অতি যত্বে চিঠিখানি 
হাঁতে নিলেন, আর দেখতে লাগলেন, কি লেখা আছে । লেখ। এই, পাঁচ সের সন্দেশ 
পাঠাইবে আর একখানি কাপড় পাঠাইবে, আরও কত কি। তথন আর চিঠির দরকার 
নাই, চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের আর অন্তান্ত জিনিসের চেষ্টায় বেরুলেন। 
চিঠির দরকার কতক্ষণ? যতক্ষণ সন্দেশ, কাপড় ইত্যাদির বিষয় না জানা যাঁয়। 
তারপরই পাবার চেষ্টা। 

“শাস্ত্রে তাকে পাবার উপায়ের কথ! পাবে। কিন্তু প্গুলি জেনেই কর্ম আরম্ত। 
তবে বস্তলাভ। | 

“শুধু পত্তিতে কি হবে? অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র পণ্ডিতের জানা থাকৃতে 
পারে। কিন্ত যার সংসারে আসক্তি আছে, যাঁর কামিনী ও কাঞ্চনে মনে মনে ভালবাসা 
আছে, তার শাস্ত্রে ধারণ! হয় নাই, মিছে পড়! । 

“পাঁজীতে লিখেছে, বিশ আড় জল,কিস্ত পীক্জী টিপলে এক ফোটাও পড়ে না। 
একফৌোটা পড়, কিন্ত একফোটাও পড়ে না।” | সকলের হাস্ত | 

গিরিশ সহান্ত ]| মহাশয়, পাঁজী টিপলে একফোটাও পড়ে না? [হাস্য ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ [ সহান্ত ]। পণ্ডিত খুব লম্বা লম্বা কথ বলে, কিন্ত নজর কোথায়? 
_কাঁমিনী আর কাঞ্চনে, দেহের সুখে আর টাকায়। 


শকুনি খুব উচুতে উড়ে, কিন্ত নজর ভাগাড়ে, [ সকলের হাস্ত ] 
_কেবল খুঁজছে কোথায় মরা জানোয়ার, কোথায় ভাগাড়» কোথায় মড়া। 
( নরেন্দ্রের কথ! ) 


শ্রীরামকষ্চ [ গিরিশের গ্রতি 11 নরেন্দ্র খুব ভাঁল। গাইতে, বাজাতে, পড়ায়, 
শুনায়, বিগ্ভায়। এদ্দিকে জিতেন্দরিয়, বিবেক বৈরাগ্য আছে, সত্যবাদী । অনেক গুণ! 
[ মাষ্টারের প্রতি ] কেমন রে ?--কেমন গা» খুব ভাল নয়? 
মাষ্টার । আজা! ই, খুব ভাল । 
( গিরিশ ) 
শ্রীরামকৃষ্ণ [ জনাস্তিকে, মাষ্টারের প্রতি ]| দেখ, ওর | গিরিশের ] খুব অনুরাগ 
আর বিশ্বাস! 


৭ ( ভাত্র, ১৬৮৫, পৃঃ ৪৩৭) 


[ গাগা ] 


্ রানির [ ২বর্ব-€৫ম সংখ্যা 


মাষ্টার অবাক হইয়া গিরিশকে একদুষ্টে দেখিতে লাগিলেন । গিরিশ ঠাকুরের 
কাছে কএকদ্দিন আঁসিতেছেন মাত্র । মাষ্টার কিন্তু দেখিলেন, যেন পূর্বপরিচিত, অনেক 
দিনের আলাপ, পরম আত্মীয়, যেন একছ্ত্রে গাথ। মণিগণের একটি মণি ! 
একজন ভক্ত বলিলেন, মহাশয়, আপনার গান হবে না? 
ঠাকুর রাঁমকৃষ্চ সেই মধুর কে মায়ের নাম গুণ গাঁন করিতে লাগিলেন। 
যতনে হৃদয়ে রেখে আদরিণী শ্যামা মাকে । 
মাকে তুমি দেখো আর আমি দেখি আর যেন 
কেউ নাহি দেখে ॥ 
কামাদিরে দিয়ে ফাকি, আয় মন বিরলে দেখি, 
রসনারে সঙ্গে রাখি সে যেন মা বলে ডাকে । (মাঝে মাঝে) 
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হতে দিও নাকো! 
জ্ঞাননয়নে প্রহরশ রেখে] সে যেন সাবধানে থাকে । 
ঠাকুর ব্রিতাপে তাপিত সংসারী জীবের ভাব আরোপ করিয়া মার কাছে অভিমান 
করিয়া গাইতে লাগিলেন-_ 
গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায়, নিরানন্দ কোরো না। 
ওম) ওছুটী চরণ, বিনে আমার মন, অন্ত কিছু আর জানে না, 
তপনতনয় আমায় মন্দ কয় কি বলিব তায় বল না। 
ভবানী বলিয়ে ভবে যাব চলে মনে ছিল এই বাসনা, 
অকুল পাথারে ডুবাবে আমারে (ওমা) স্বপনেও তাতো জানি না। 
অহরহ নিশি, ছুর্গা নামে ভাসি, তবু ছুখরাঁশি গেল না, 
এবার যদি মরি, ও হ্রন্থন্দরী, তোর ছূর্গা নাম কেউতো লবে না। 
আবার নিত্যানন্মময়ীর আনন্দের কথা গাইলেন-_ 
শিব,সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা, 
সুধাপানে ঢল ঢল তবু চলে পড়ে না (মা)। 
বিপরীতরতাতু রা, পদভরে কাপে ধরা, 
উভয়ে পাগলের পারা, লজ্জা ভয় আর মানে না (মা)। 
ভক্তের! নিস্তব্ধ হইয়া গান শুনিতে লাগিলেন আর একদৃষ্টে ঠাকুরের অদ্ভুত আত্মহারা 
মাতোয়ারা ভাব দেখিতে লাগিলেন। গান সমাপ্ত হইল । কিয়ংকাঁল পরে ঠাকুর রামরু*চ 
বলিলেন, আমার আজ গান ভাল হ'ল না_ সর্দি হয়েছে । 
ক্রমে সন্ধ্যা হইল । সিন্ধুবক্ষে, যথায় অনন্তের ছায়। পড়িয়াছে, নিবিড় অরণ্য- 
মধ্যে, অন্বরস্পর্শী পর্বতশিখরে, অনিলবিকম্পিত নদ্ীতীরে, দিগ্দিগস্তব্যাপী প্রাস্তরমধো, 
ক্ষ্র মানবের সহজেই ভাবাস্তর হইল। এই হৃুরধ্য চরাচর বিশ্বকে আলোকিত 
করি্িতেছিলেন, কোথায় গেলেন! বালক ভাবিতেছে, আবার ভাবিতেছেন বালক- 


স্বভাবাপন্ মহাপুরুষ । সন্ধ্যা হইল! কি আশ্চর্য্য, কে এরপ করিল? পাখীরা পাদপশাথা 
(৮০তম বর্ষ, ৮ম সংখ্য।, পৃঃ ৪৩৮) 


চৈত্র» ১৩০৬ ] শ্ীপ্ীরামরুষ্চকথা মৃত ৮৩ 


আশ্রয় করিয়া রব করিতেছে। মাঞ্ছষের মধ্যে ধাহাদের চৈতন্ত হইয়াছে, তীহারাও সেই 
আদি কবি, কারণের কারণ, পুরুযোত্মের নাম করিতেছেন । 

কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইল। ভক্তের ষে যে আসনে বসিয়াছিলেন, তিনি 
সেই আসনেই বসিয়া রহিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ মধুর নাম করিতেছেন, তাই সকলে 
উদগ্রীব ও উতৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন। এমন মিষ্ট নাম তারা কখন শুনেন নাই-যেল 
সুধাবর্ষণ হইতেছিল। এমন প্রেমমাখা বালকের মা মা বলে ডাকা, তারা কখন দেখেন 
নাই। আকাশ, পর্বত, মহাসাগর, প্রান্তর, বন আর দেখবার প্রয়োজন কি? গরুর শু, 
হত্ত, পদ» শরীরের অন্যান্ট অংশ আর দেখিবার কি প্রয়োজন? দয়াময় গুরুদেব যে গরুয় 
বাঁটের কথা কহিলেন, এই গৃহ মধ্যে কি তাই দেখিতেছি? সকলের অশাস্তমন কিসে 
শাস্তিলাভ করিল? নিরানন্দ ধরা কিসে আনন্দে ভামিল? কেন ভক্তদের দেখিতেছি 
শাস্ত ও আনন্দময়? এই প্রেমিক সঙ্গ্যাপী কি সেই সুন্ররূপধারী অনন্ত ঈশ্বর? এইখানেই 
কি ছু্ধপানপিপাস্থর পিপাসার শাস্তি হইবে? অবতার হউন আর নাই হউন, ইহার 
চরণপ্রাস্তে মন বিকাইয়াছে, আর যাইবার যো নাই। ইহারেই করিয়াছি জীবনের 
ধ্রবতার1! দেখি ইহার হদয়সরোবরে সেই আদিপুরুষ কিরপ প্রতিরিখিত হইয়াছেন। 

ভক্তের কেহ কেহ এরূপ চিত্ত করিতেছেন ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের শ্রীমুখবিগলিত 
হরিনাম আর মায়ের নাম শ্রবণ করিয়া কৃতরু তার্থ বোধ করিতেছেন। নামগুণকীত্তনাস্তে 
ঠাকুর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, যেন সাক্ষাৎ ভগবান্‌ প্রেমের দেহ ধারণ করিয়া জীবকে 
শিক্ষা দিতেছেন, কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয়। বলিলেন, “মা, আমি তোমার শরণাগত, 
তোমার শ্রীপাদপন্মে শরণ নিলাম । মাগো, দেহস্ুখ চাই না, মা লোকমান্য চাই না, 
[ অণিমাদ্দি ] অই্টসিদ্ধি চাই না) কেবল এই কোরো» ষেন তোমার পাদপয্ে গুদ্ধাভক্তি 
হয়__নিফাম, অমল, অহেতুকী ভক্তি হয়। আর যেন মা তোমার ভৃবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ 
নাহই। তোমার মায়ার সংসারের-_কামিনী-কাঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কথন না হয়। 
মা, তোমা বই আমার আর কেউ নাই । আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, 
রুপা করে শ্রীপাদপদ্মে আমায় ভক্তি দাও । 

ত্রিসন্ধ্যা যিনি তাঁর নাম করিতেছেন--ধার শ্রীমুখনিঃস্যত নামগঙ্জ। তৈলধারার ন্যায় 
নিরবচ্ছিন্ন, তার আবার সন্ধ্যাকি? পরে বুঝিলাম। লোকশিক্ষার জন্থ ঠাকুর মানবদেহ 
ধারণ করিয়াছেন ! 

“হরি আপনি এসে যোগী বেশে করিলে নাম সন্কীর্ভন।” 

সু ্ য় 

গিরিশ ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন । সেই রাত্রেই যেতে হবে। 

্রীরামকষ্চ। রাত হুবে না? 

গিরিশ | না» যখন ইচ্ছা আপনি যাবেন ; আমায় আজ 1১০86 [ থিয়েটর ] যেতে 
ইবে, তাদ্দের ঝগড়া মেটাতে হবে। 


( তাজ, ১৬৮৫, পৃঃ ৪৬৯] 


বিলাতযাত্রীর পত্র। 


(স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত ) 
(বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা । ) 

এই ভূমধ্য সাগরপ্রান্ত, যে ইন্ুরোপী সভ্যতা এখন বিশ্বজয়ী তাহার জন্মভূমি । 
এই তটভূমিতে মিসরি, বাবিলি, ফিনিক, য়াহুদী প্রভৃতি সেমিটিক জাতিবর্গ ও ইরাণি, 
যবন, রোমক প্রভৃতি আর্যজাশ্তির সংমিশ্রণে বর্তমান ইযুরোপী সভ্যতা । 

| (মিসরতত্ব | ) 

“রোৌজেট্টাষ্টোন” নামক একখণ্ড বৃহৎ শিলালেখ মিসরে পাঁওয়! যায়। তাহার 
উপর জীব, জন্তর, লান্ুল ইত্যাদি রূপ চিত্রলিপিতে লিখিত এক লেখ আছে, তাহার 
নীচে আর একপ্রকার লেখ, সকলের নিম গ্রীকভাষার অনুযায়ী লেখ । একজন 
পর্তিত ত্র তিন লেখকে এক অনুমান করেন। কপ্ত নামক যে ক্রীশ্চিয়ান জাতি এখনও 
মিসরে বর্তমান এবং যাহারা প্রাচীন মিসরিদের বংশধর বলে বিদিত, তাদের লেখের 
সাহায্যে তিনি এই প্রাচীন মিসরি পিপির উদ্ধার করেন। এরূপ বাবিলিদের ইট এবং 
টালিতে খোদিত ভল্লাগ্রের ন্যায় লিপিও ক্রমে উদ্ধার হয়। এদিকে ভারতবর্ষের 
লাঙ্গলারৃতি কতকগুলি লেখ মহারাজা! অশোকের সমসাময়িক লিপি বলিয়৷ আবিষ্কৃত 
হয়। এতদপেক্ষা! প্রাচীন লিপি ভারতবর্ষে পাওয়া যায় নাই। মিসরময় নানাপ্রকার 
মন্দির স্তস্ত শবাধার ইত্যাদিতে যে সকল চিত্রপিপি লিখিত ছিল, ক্রমে ক্রমে সেগুলি পঠিত 
হয়ে, প্রাচীন মিসরতত্ব বিশদ করে ফেল্ছে। 

মিসরিরা! পপুণ্ট” নামক সমুদ্রপার দক্ষিণ দেশ হতে মিসরে প্রবেশ করেছিল। 
কেউ কেউ বলেন যে এ "পুণ্ট”ই বর্তমান মালাবার, এবং মিসরিরা এবং দ্রাবিড়িরা এক 
জাতি। ইহাদের প্রথম রাজার নাম “মেহুম্৮। ইহাদের প্রাচীন ধর্মও কোনও কোনও 
অংশে আমাদের পৌরাণিক কথার ন্যায়। “শিবু” দেবত “মুই” দেবীর দ্বারা আচ্ছাদিত 
হয়েছিলেন, পরে আর এক দেবতা “৩” এসে বলপুর্ব্বক “ম্থইকে” তুলে ফেললেন। 
হইব শরীর আকাশ হল, দুহাত আর ছুপা হল দেই আকাশের চারম্তস্ত। আর শিবু 
হলেন পৃথিবী । হইর পুক্রকন্ঠা "“অসিরিস্” আর “ইসিম্” মিসরের প্রধান দেবদেবী 
এবং তাহাদের পুত্র “হোরস” সর্ধোপান্ত । এই তিন জন একসঙ্গে উপানিত হতেন। 
“ইসিস্” আবার গোমাতারূপে পৃজিত। 

পৃথিবীতে নীলনদীর ন্যায়। আকাশে এ প্রকার নীলনদী আছেন। পৃথিবীর 
নীলনদী তাহার অংশ মাত্র; হুর্যদেব ইহাদের মতে নৌকায় করে পৃথিবী পরিভ্রমণ 
করেন। মধ্যে মধ্যে “অঠি” নামক সর্প তাহাকে গ্রাস করে, তখন গ্রহণ হয়। 

চন্ত্রদেবকে এক শুকর মধো মধ্যে আক্রমণ করে এবং খণ্ড খণ্ড করে ফেলে, পরে 
১৫ দিন তার সারতে লাগে। মিসরের দেবতাসকল কেউ “শৃ্গালমুখ”, কেউ "বাজের” 


( ৮০তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৪* | 


চৈত্র, ১৩০৬] বিলাতযাত্রীর পত্র ৮ 


মুখযুক্ত, কেউ “গোমুখ”, ইত্যাদি । সঙ্গে সঙ্গেই ইউফ্রেটিসতীরে আর এক সভ্যতার 
উত্থান হয়েছিল। 

তাদের দেবতাদের মধ্যে “বাল” “মোলখ” পইস্তারত্‌” ও “দমুজি” প্রধাঁন। 
ইন্তারৎ দমুজি নামক মেষপালের প্রণয়ে আবদ্ধ হলেন। এক বরাহ্‌ দমুজিকে মেরে 
ফেল্ল। পৃথিবীর নীচে পরলোকে ইন্তারৎ দমুজির অদ্বেষণে গেলেন। সেথায় “আলা” 
নামক ভয়ানক দেবী তাকে বহু যন্ত্রণা দিলে । শেষে ইন্তার বলিলেন যে আমি দমুর্জিকে 
নাপেলে মত্যলোকে আর যাব না। মহামুস্কিল); উনি হলেন কামদেবী, উনি না এলে 
মানুষ জন্ত গাছপাল1 আর কিছুই জন্মাবে না। তখন দ্রেবতারা সিদ্ধান্ত কর্লেন যে, প্রতি 
ব্সর “দমুজি” চারমাস থাকবেন পরলোকে পাতালে, আর আট মাস থাকবেন 
মর্ত্যলোকে। তখন “ইন্তার” ফিরে এলেন, বসন্তের আগমন হলো, শস্তাদি জন্মাল। 

এই দমুজি আবার “আঁছনোই” বা আছুনিস্‌ নামে বিখ্যাত। সমস্ত সেমিটিক 
জাতিদের ধর্শ কিঞ্চিৎ অবান্তর ভেদে প্রায় একরকমই ছিল। “বাবিলি” *ফ্লাহুদরশ” 
ফিনিক ও পরবন্তী আরাবদের একই প্রকার উপাসন! ছিল। প্রায় সকল দেবতারই নাম 
“মোলখ”, যে শব্দটা বাক্গল! ভাষাতে মালিক্‌ মুগুক ইত্যাদি রূপে এখনও রয়েছে, অথবা 
বাল”, তবে অবান্তরভেদ ছিল। কারুর কারুর মত, এ “আলাৎ” দেবতা পরে 
আরবদিগের “আলী” হলেন। 

এই সকল দেবতার পূজার মধ্যে কতকগুলি ভয়ানক ও জঘন্ত ব্যাপারও ছিল। 
মোলক ব| বালের নিকট পুত্রকন্তাকে জীবন্ত পোড়ান হত। ইন্তারদের মন্দিরে স্বাভাবিক 
ও অস্বাভাবিক কামসেব প্রধান অঙ্গ ছিল। 


(য়াহুদী জীতির ইতহাপ | ) 


যাহুদী জাতির ইতিহাস বাবিল অপেক্ষা অনেক আধুনিক। পণ্ডিতদের মধ্যে 
“বাইবল” নামক ধর্মপ্রস্খুঃ পৃঃ ৫০০ শতাব্দী হতে আরম্ভ হয়ে খুঃ পর পর্যন্ত লিখিত হয়। 
বাইবলের অনেক অংশ, যা পূর্বের বলে প্রথিত, তাহা! অনেক পরের । এই বাইবলের 
মধ্যে স্থল কথাগুলি “বাবিল” জাতির । বাবিলদের স্বষ্টিবর্ণনা, জলগ্লাবন বর্ণনা অনেক 
স্থলে বাইবল গ্রন্থে সমগ্র গৃহীত। তার উপর পারসী বাদসারা খন আসিয়া-মাইনরের 
উপর রাজত্ব কর্তেন, সেই সময়ে অনেক “পারপী” মত য়াহুদীদের মধ্যে প্রবেশ করে। 
বাইবেলের প্রাচীন ভাগের মতে এই জগৎই সব; আত্মা বা পরলোক নাই। নবীন ভাগে 
“পারলীদের” পরলোকবাদ, মৃতের পুনরুখান ইত্যাদি দু হয় এবং সয়তানবাদটা একেবারে 
“পারসীদের” । 

(য়াছুদী ধর্ঘদ।) 
য়াহুদীদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ ণ্যাভে” নামক “মোলখের” পূজা । এই নামটা কিন্ত 


য়াহদী ভাষার নয়, কারুর কারুর মতে এটী মিসরীয় শব্ধ । কিন্তু কোঁথা থেকে এলে কেউ 


জানে না। বাইবেলে বর্ণনা আছে যে য়াহুদীর। মিসরে আবন্ধ হয়ে অনেক দিন ছিল, সে 
( ভাত্র, ১৯৮৫১ পৃঃ ৪৪১) 


৮৬ উদ্বোধন [ ২য় বর্ধ--€ম সংখ্যা 


সব এখন কেউ বড় মানে না এবং “এত্রাহিম” “ইসহাক” “ইয়ন্থক” প্রভৃতি গোত্র- 
পিতাদের রূপক বলে প্রমাণ করে। 
(রাহুদী ধর্দের ক্রমবিকাশ । ) 

য়াহুদীরা “যাঁভে+ এ নাম উচ্চারণ কর্তনা, তার স্থানে “আছুনোই” বলত । যখন 
য়াছুদীর] ইত্্েল আর ইক্রেম ছুই শাখায় বিভক্ত হলো, তখন ছুই দেশে প্রধান মন্দির নির্মিত 
হল। জিরুশালমে ইজজেলদের যে মন্দির নিশ্মিত হলে!, তাতে “্যাভে” দেবতার একটি 
নরনারী সংযোগ মু্তি একটী সিন্দুকের মধ্যে রক্ষিত হত। দ্বারদেশে একটা বৃহৎ পুংচিহ্ন 
স্তম্ভ ছিল। ইফ্রেমে যাভে দেবত1 সোণামোড়া বৃষের মৃত্তিতে পূজিত হতেন। 

উভয় স্থানেই জোষ্ঠ পুত্রকে দেবতার নিকট জীবস্ত অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হত এবং 
একদল স্ত্রীলোক এ ছই মন্দিরে বাস করত। তারা মন্দিরের মধ্যেই বেশ্টাবৃত্তি করে যা 
উপার্জন করত, ত৷ মন্দিরের ব্যয়ে লাগ ত। 

( নবী বা গ্রফেট। ) 

ক্রমে য়াহুদীদ্দের মধ্যে একর্দল লোকের প্রাছুর্তাব হলো, তান্না! গীত বা নৃত্যের দ্বারা 
আপনাদের মধ্যে দেবতার আবেশ করতেন। এদের নাম নবী ব! চ:0006% ভাববাদী । 
এদের মধ্যে অনেকে ইরানীদের সংসর্গে মুর্তিপূজা পুত্রবলি বেশ্তাবৃত্তি ইত্যাদির বিপক্ষ হয়ে 
পড়লো! | ক্রমে বলির যায়গায় হলে! “সুন্নত” । বেশ্টাবৃত্বি মৃত্তিআদি ক্রমে উঠে গেল। 
ক্রমে এ নবীসম্প্রদায়ের মধ্য হতে খ্রীষ্টান ধর্মের হৃষ্টি হলো। 

(ঈশ! কি প্রতিহাসিক ? 13181)61 0010101570 ) 

“ইসা” নামক কোনও পুরুষ কখনও জশ্মেছিলেন কিন! এ নিয়ে বিষম বিতণ্ডা ; নিউ- 
টেষ্টামেণ্টের যে চার পুত্তক, তার মধ্যে সেণ্টজন নামক পুস্তক ত একেবারে অগ্রাহা হয়েছে। 
বাকি তিন কোনও এক পুস্তক দেখে লেখা এই সিদ্ধান্ত ) তাও “ইসা” হজরতের যে সময় 
নির্দিষ্ট আছে, তার অনেক পরে। 

তার উপর যে সময় “ইসা+ জন্মেছিলেন বলে প্রপিদ্ধি, সে সময় এ য়াহুদীদের মধ্যে 
ছুজন 'ঈতিহাসিক জন্মেছিলেন, জোসিফুস্‌ আর “সিলো”। এরা য়াহুদীদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
সম্প্রদায়েরও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ঈষ! বা কৃশ্টীয়ানদের নামও নাই, অথবা রোমান জজ, 
তাকে ত্ুশে মানতে হুকুম দিয়েছিল, এ কোনও কথাই নাই। জোসিফুসের পুস্তকে এক 
হত্র ছিল, ত1 এখন প্রক্ষিপ্ত বলে প্রমাণ হয়েছে । 

রোৌমকর। এ সময়ে য্লাহুদীদের উপর রাজত্ব কল্পুত, গ্রীকেরা সকল বিস্তা শিখত। 
ইহারা সকলেই র়াহুদীদের সন্ধে অনেক কথাই লিখেছেন কিন্তু “ঈষা। বা কশ্চানদের 
কোনও কথাই নাই। 

আবার মুস্কিল যে, যে সকল কথা উপদেশ বা মত নিউটেট্টামেন্ট গ্রন্থে প্রচার আছে, 
ও সমন্তই নানা দিকৃদেশ হতে এসে খৃষ্টানদের পূর্বেই রাছুদীদের মধ্যে বর্তমান ছিল এবং 
“ছিলেল্‌ প্রভৃতি রাব্বি (উপদেশক ) গণ প্রচার কম্মছিলেন। পণ্ডিতের! ত এইসব বল্ছেন, 

(৮*স্কয বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৪২) 


চৈত্র» ১৩০৬ ] - বিলাতধাত্রীর পত্র ৮৭ 


তবে অস্ছের ধর্ম সম্বন্ধে যেমন জা করে এক কথা বলে ফেলেন, নিজেদের দেশের ধর্ম 
সম্বন্ধে তা বল্লপেকি আর ঠাক থাকে? কাজেই শনৈঃ শনৈঃ যাচ্ছেন। এর নাম 71810 
0111191900 হাইয়ার ক্রিটিসিসম্‌। 
( ভারতে প্রত্বতত্ব বিভ্ভাচর্চার বিদ্ব। ) 

পাশ্চাত্য বুধমগ্ডলী এই প্রকার দেশ দেশান্তরের ধর্ম-নীতি জাতি ইত্যাদির 
আলোচনা কয়্ছেন। আমাদের বাঙগল! ভাষায় কিছুই নাই, হবে কি করে! এক বেচারা! 
১০ বৎসর হাড় গোড় ভাঙ্গা! পরিশ্রম করে যদি এই রকম একখানা বই তর্ডমা করে ত সে 
নিজেই বা খাক্স কি, আর বই বা ছাপায় কি দিয়ে? 

একে দেশ অতি দরিদ্র, তাতে বিগ্ভা একেবারে নেই বললেই হয়। মা জগদসম্বাই 
জানেন এমত দিন কি হবে যে, আমরা সব প্রকার বিদ্যার চ্চ। করবো । কে জানে 
“মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং__যৎ কৃপা” । 

ইউরোপ । 

জাহাজ নেপলসে লাগলো । আমরা ইটালীতে পৌছুলাম। এ ইটালীর রাজধানী 
রোম” । এই “রোম” সেই প্রাচীন মহাবীধ্য রোম সামাজ্যের রাজধানী । যাহাঁদের 
রাজনীতি, যুদ্ধবিগ্াঃ উপনিবেশ সংস্থান, পরদেশবিজয় এখনও সমগ্র পৃথিবীর আদর্শ । 

নেপলস্‌ ত্যাগ করে জাহাজ মাইতে “লেগেছিল”, তারপর একেবারে লগ্ডন। 

ইউরোপ সম্বন্ধে তোমাদের ত নানা কথা শোনা আছে, তাঁরা কি খায়,কি পরে, 
কি রীতিনীতি আচার ইত্যাদি। তা আর আমি কি বলবো। তবে ইউরোগী 
সভ্যতা কি। এর উৎপত্তি কোথায়? আমাদের সঙ্গে ইহার কি সম্বন্ধ। এ সভ্যতার 
কতটুকু আমাদের লওয়া উচিত। এ সব সম্বন্ধে অনেক কথা বল্বার রইল। শরীর 
কাঁউকে ছাড়ে না ভায়া, অতএব বারাস্তরে সে সব কথা বল্‌্তে চেষ্টা করবো । অথবা বলে 
কিহবে? বকাবকি বল] কওয়াতে আমাদের (বিশেষ বাঙালীর ) মত কে বা মজবুত ? 
যদ্দি পার ত করে দেখাও । কাজ কথা কউক্‌, মুখকে বিরাম দাও। তবে একটা কথা বলে 
রাখি, গরীব নিয়জাতিদের মধ্যে বিগ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগ লে, তখন 

(গরীবের উম্মতিতে দেশের উন্নতি । ) 
থেকেই ইউরোপ উঠতে লাগলো । রাশি রাশি অন্য দেশের আবজ্ঞনার ন্যায় পরিত্যক্ত 
ছুঃখী গরীব আমেরিকায় স্থান পীয়, আশ্রয় পায়, এরাই আমেরিকার মেরুদণ্ড । বড় মানুষ 
পণ্ডিত ধনী এরা! শুন্লে ব! না শুন্লে, বুঝলে বা না বুঝলে, তোমাদের গাল দিলে বা 
প্রশংসা কর্লে, কিছুই এসেষায় না। এঁর! হচ্চেন শোভা মাত্র দেশের বাহার, কোটি 
কোটি গরশব নীচ যারা, তারাই হচ্ছে প্রাণ। সংখ্যায় আসে যায় না, ধন বা দারিদ্র্য 

আসেযায় না, কায়মনবাক্য যদি এক হয়, একমুষ্টি লোক পৃথিবী উন্টে দ্রিতে পারে, এই 
বিশ্বাসটি ভূলে। না। বাধা যত হবে, ততই ভাল । বাখা না পেলে কি নদীর বেগ হয়, 
যে জিনিষ যত নূতন হবে, যত উত্তম হবে, সে জিনিষ প্রথম তত অধিক বাধা পাবে। 
বাধাই ত সিদ্ধির পূর্বব লক্ষণ। বাধাও নাই সিদ্ধিও নাই। অলমিতি। 


(ভাদ্র, ১৩৮৫, পৃঃ ৪৪৩) 


রামকৃষ্জ মিশন । 
স্বামী বিবেকানন্দ । 


বিগত ৪1 ডিসেম্বর ১৮৯৯ খুঃ স্বামী বিবেকানন্দ ক্যালিফণিয়া দেশস্থ লস্‌ এেলিস্‌ 
1০5 /,080115 সহরে উপস্থিত হন। আমরা শুনিয়া! স্থুখী হইলাম তিনি রোগমুক্ত হইয়া 
পূর্ব-স্বাস্থা লাভ করিয়াছেন এবং ১৯ ডিসেম্বর হইতে পুনরায় ধর্মপ্রচার ব্রতে দীক্ষিত 
হইয়াছেন। পূর্বোক্ত সহরে সত্যমন্দির [0856 ০? 1৮00 নামক ধর্মীলয়ে 
দরশনোপলব সত্যের মন্ুষ্য-জীবনে পরিণতির /১91190 759 ০001089 বিষয়ে তিনি চারিটী 
বক্তৃত1 দ্িয়াছেন। শ্রোতার সংখ্য1 সহন্রীধিক হইয়াছিল । তত্রস্থ জনৈক বন্ধুর ২৬এ 
ডিসেম্বর তারিথের পত্রে জানিলাম যে, জনসাধারণের আগ্রহাতিশয়ে তাহাকে প্রায় প্রত্যহই 
উক্ত ধর্মন্দিরে বক্তৃতা দিতে হইয়াছে । জানুয়ারি মাসের প্রারস্তে লস্‌ এঞ্জেলিস্‌ হইতে 
১০ মাইল দূর্সে অবস্থিত চ858৫618 পাসাঁভিন। সহরের 91981950991 019 সেক্ষপীয়র-সভা' 
তাহাকে ধরন্মসম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে নিমন্ত্রণ করেন। সেখানে কয়েক সপ্তাহ বক্তৃতার পর 
তিনি ক্যালিফণিয়ার রাজধানী সান্‌ ফ্রান্সিফো সহরে যাত্রা করিবেন । 


স্বামী তুরীয়ানন্দ। 
গত ১০ই ডিসেম্বর 08107011080 00109161709 কেম্িজ সমিতিতে তুরীয়াণন্দ স্বামী 
“আচাধ্য শঙ্কর” সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। আমেরিকার বিখ্যাত 72181 
[001%9151/ হারবার্ড বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধ্যাপকেরা এবং অন্যান্ত কৃতবিদ্ভ সভ্যের! তাহার 
প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। উক্ত বিগ্ভালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক ল্যানম্যাঁন্‌ ৮:০1. 
1.801021) সাহেব স্বামিজির বক্তৃতান্তে, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অদ্ভুত প্রতিভা এবং অলোক- 
সামান্ত চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। 


্বামী অভেদানন্দ । 

বিগত ২৫শে জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সমগ় শ্রীযুক্ত অভেদানন্দ স্বামী 
নিউইয়র্কে স্থানীয় যুবকদিগের উপকারার্থ প্যুবকবৃন্দের যৌগসমিতি” %0908176025 ড০৮৪ 
45500180100 নামক একটী নূতন সভার অধিবেশন করিয়াছেন । যোগসমিতির সভ্যদ্দিগকে 
প্রতি সপ্তাহে যথানিয়মে প্রীণায়াম ও ধ্যান ধারণাদির শিক্ষা দেওয়। হইবে। 

১৮৯৯ খুঃ অক্টোবর মাস হইতে ১৯ ০ খুঃ মে মাস পর্য্যন্ত শ্রযুক্ত অভেদানন্দ স্বামীর, 
বেদাস্তজ্ঞান সম্বন্ধে, বক্তৃতা হইতেছে । বক্তৃতাগুপি নিউইয়র্কের বেদান্ত সমিতির আফিস 
এবং লাইব্রেরী গৃহেই দেওয়! হয়। মঙ্গলবার__বক্তৃতা ; বুধবার-__বিশেষ জিজ্ঞান্থ ব্যক্তিদের 
সহিত জীবনে ধর্ম পরিণতির উপায় সম্বন্ধে কথোপকথন ; বুহস্পতিবার- ছাত্রদের, প্রশ্নোত্বরের 
দ্বারা শঙ্কা সমাধান ; এবং শনিবারে- হিন্দু ধর্শীল্্র পাঠ কর! হয়। এতিম ছাত্রদ্িগকে 
প্রতিদিন বৈকালে একঘণ্টা করিয়া ধ্যানশিক্ষা এবং প্রতি রবিবার [9৯০ 17811 টুক্সেডো 


হলে এক মহতী সভাসমক্ষে বিশেষ বক্তৃতা হইয়া থাকে । হিন্দুধর্ের জ্ঞানকাণ্ডের উচ্চ 
(৮*তষ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৪৪) 


ভাঙ ১৩৮$ উদ্বোধন ক ] 





কলকাতায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে 
ঘরে ঘরে এর আদর 


কম তেলে অন্ন খরচে 
বহুদিন চলে 


“নূতন” স্টোভ 
কলকাতাতেই তৈরী । 


ইত্ডিয়ান্‌ অয়েল কর্পোরেশান লিঃ 
দ্বারা লাইসেম্ প্রাপ্ত নির্মাতা 
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল 
ইঞ্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ 
কলকাতা-৭০০ ০১২ 
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নানি আগষ্ট 


দিনটি পরম আনন্দের 8 মহান মূল্যাবাধ ও আদর্শের জনা 
জীবন উৎসর্গ ব্রার শপপ্র নেবার দিনও বটে । 
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রি ০ সং 
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_ লন প্র দ্রাদীনতার বুণিঘাদ দৃঢ় করবা এবং দেশের সংহতি সাপ্রানের 


প্রযাগ ও অপ্রাীনতিন্র বিকাশর ভিত্তি লনা। 
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_ (দোশর 5 লক্ষ 16 হাজার গ্রাঘব ধাতুষের ন্যুনতম ঢাহিদা-_পানীয় 
জল, প্াপ্বা, শিল্প পড়ক্র-_ঘেটাব। 


_ সমাজৰ দুর্বল (শ্রণীরে সামাজির। ও অর্ধীনাতিক উম্নয়ানর পা 
নায় যাব । আমাদের সমান অংসীকার ঘারে তান । 
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স্বাধীনতার 31তম বাধিকীতে আসুন আমরা 
শপথ নি, গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারত আমরা গড়বঃ 
প্রতিটি অশ্র-িনদ মুছে দেবার চিনান ঝরব। 
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তান? ১৩৮৫ 


উদ্বোধন 


॥ ১৩] 


উদ্বোধন কার্ধালয হইতে প্রকাশিত পুপ্তকাবঙ্গা 
[ উদ্বোধন কাধালয় হুইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের প্রাহুকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন | 





স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্প) 


রেক্সিন বাধাই শোভন সংস্করণ £ প্রতি খও--১৪২ টাক! £ 
বোর্ড বাধাই স্থুলভ সংস্করণ : 


পুর! সেট ১৩৫২ টাক 


প্রতি খণ্ড ১ টীকা 


প্রথম খণ্ড-- ভূমিক! ; আমাদের থামীজী ও তাহার বাঈ--মিবেদিা। চিকাগে। বন্তৃতা, 
কর্মযোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযৌগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগস্থত্ 

দ্বিতীয় খণ্ড জানযোগ, জানযোগ-গ্রসঙ্গে, হার্তার্ড বিশ্ববিস্ভালয়ে বেদান্ত 

ভৃস্ভীয় খণ্ড-_ ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও 


মনোবিজ্ঞান 


চতুর্থ খণ্ড ভক্তিযোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহন্ত, দেববাণী, তকতিগ্রস 
পঞ্চম খণ্ড ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রসঙ্গ 


খণ্ড ভাববার কথ।, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্রাবণী 
সপ্তম খণ্ড -- পত্রাবলীঃ.কবিত1 ( অন্থবাদ ) 
অষ্টম খণ্ড পত্রাবলী, মহাপুক্তষ*প্রসঙ্গ, গীতা প্রসঙ্গ 
নবষ খণ্ড- শ্বামি-শিষ্য-সংবাদ, হ্বামীজীর পহিত হিমালয়ে, শ্বার্মীজীর কথ!, কথোপকথন 
দশম খণ্ড আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষিগুলিপি-অবলহ্বনে ), 
বিবিধ, উক্তি-সঞ্চ়ন 

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলা 
কর্ম যোগ-_. পৃঃ ১৪১, মুল্য ৩৫০ বেধান্তের আলোকে পৃঃ ৭৯ মূল্য ৫*০০ 
তক্জিযোগ-- পৃঃ ৯৬, মূল্য ২৮* ভারতে বিবেকানন্ব--পৃঃ 5২৪, মূল্য ১০*** 
ভক্কি-রহুন্য-_ পৃঃ ৯৮১ মৃ্গ্য ৩৪৫  দেববাদী__- পৃঃ ১৭২১ মূল্য ৬৫৯ 
জানযোগ -- প্‌ ২৯০১ মূল্য ৮৫০ শিক্ষা প্রসঙ্গ--. প্‌ঃ ১৬০১ মুল্য ৪০৩ 
রাজযোগ-_ পৃ ২১৪, মূল্য ৫ ৬৯ কথোপকথন-- পৃঃ ১৩৫, মুল্য ১২৫ 
স্ন্যানীর গীতি-- পৃঃ ২৩, মুগ্য *৬৫ মদীয় আচার্যদেব-- পৃঃ ৬২ মূল্য ১৯০ 

পৃঃ ২৯, মুল্য **৮* ভভানবোগ-গ্রসঙে-- পৃঃ ১৪৩, মুল্য ২'০০ 
সরল রাজবোগ_ পৃঃ ৩৬, মূল্য *৫* চিকাগো। বন্তংা_ পৃঃ ৫২ মূল্য ১৫০ 
পত্রাবল্পী__গ্রথমার্ং- পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০*০ অহাপুরুবপ্রসঙ্গ__- পৃঃ ১৩৪, মূল্য ৬০ 


শেষার্য-- পৃঃ ৪২৪, মুল্য ১০৫০ 
রেঝ্সিন বাধাই ( সমগ্র পত্র একব্রেঃ 
মস সহ )--মূল্য ২৭*০* 


ভারতীয় নারী-' পৃঃ ৯৩, মূল্য ২৪০ 
পওছারী বাবা. পৃঃ ১০, মূল্য ৫০ 
স্বানীজীর আহ্বার্ম__ পৃঃ ৮০, মূল্য *০* 
ধর্ম সমীক্ষা. পৃঃ ১৩০৯ মূল্য ২৫০ 


(ম্বামীজীর মৌলিক [ বাংল ] রচনা ) 
পরিক্রাজক-_ পৃঃ ১৩২, মুল্য ৩**০ 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-- পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২'২৫ 


বঠতমান ভারভ- পৃঃ ৪০, মূল্য ১৬০ 
ভাববার কথা-_- পৃঃ ৯২১ মুল্য ১২৯ 
বাণী-সঞ্চয়ন-__ গৃঃ ৩১৬১ মুল্য ৭০০ 
ধর্ম বিজ্ঞান-_- পৃঃ ১২০১ মুল্য ২*৯৩ 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৭** ০০৩ 


[ ১৪ ] উদ্বোধন তাত, ১৬৮৫ 
উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলা 


ীত্ীরামকষ্ণলীলাপ্রসঙ-. ্বাণী | উীরানরুকের কথা। ও গ-্বামী 
সারদানন্দ । ছই ভাগ, রেক্সিন-বাধাই ঃ মুল্য গ্রেমঘনানন,। মূল্য ২*৫০ 


১ম ভাগ ১৯০০ | ২য় ভাগ ১৭:০০ পু শ্ররামক্ ও আধ্যাত্িক 5 
সাধারণ ১ম খণ্ড ৩৫০ ; ২য় খণ্ড ৭৮০ বামী নির্বেদানন্দ ( অন্থবাদ ; স্বামী বিশবীতরয- 
ওর খণ্ড-৫২০ 7 ৪র্থ ৭ণ্ড ৭০০7 হম খণ্ড ৭৮০ ননদ) পৃ: ২৯৬) সাধারণ ৬০ হাষ- 
শীপ্ীরা মকৃষ্*-পুঁথি__অক্ষয়কুমার দৈন। রেজ্িন। বৌর্ বাধাই, শোতন +'০০ 
্থললিত কবিতায় শ্রীরামক্কষের জীবনী । মূল্য ২৬*০০ 
প্রীপ্রীরাষকৃষ্চ-উপদ্েশ-- স্বামী ব্রহ্ধানন্দ- শ্রীরামকুক্জীবনী-_শ্বাশী তেজসানন। 
সংকলিত। মূল্য ১৬০) কাপড়ে বাধাই ১৮০ পৃঃ ২০৮১ মুল্য ৫ ০০ 
শ্ীপ্রীরামকৃষ্ণ-অহিমা_ এ্জক্ষযকুমার শিশুদের রামকৃষ্খ (সচিত্র) স্বামী 
হর বাত বিশ্বীশ্রয়ানন । পৃঃ ৪০, মূল্য ৩*০০ 


শরীপ্রীমা-সম্বন্ধীয় 


শ্রীপ্রীমায়ের কথা- প্রিনিমায়ের সন্্যাসী ও ভীম সারদ। দেবী--খ্বামী গম্ভীরানন্ম। 
গৃহস্থ সম্তানগণের ভায়েরী হইতে । ছুই ভাগে শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ । পৃঃ ৬৪২, 
সম্পূর্ণ । মূল্য ১ম ভাগ ৭'০০, ২য় ভাগ ১০:০০ কঃ ১৭০০ 

মাতৃ-সাক্সিধ্যেস্বামী ঈশানানদ। পৃঃ শিশুদের মা সারদাদেরী (সচিত্র )_ 
২৫৬, মূল্য ৬'০০ স্বামী বিশ্বীশ্রয়ানন্দ । পৃঃ ৪০, মূল্য ৩০০ 


স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয় 


| যুগনায়ক বিবেকানন্দ--ত্বামী গম্ভীরা- স্বাজি-শিস্ত-সংবাদ-_(ছই খণ্ড একব্রে)। 
নন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনী গ্রন্থ। এপ | স্বামীজীর সহিত লেখকের 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত ॥ নুঙ্গ্য ১ম খণ্ড ১৬০০) কথে ॥ পৃঃ ২৫৮, মুল্য ৭০০ 
২য় খণ্ড ১৬০০) ৩য় খণ্ড ৮*০০ ্বামীজীকে যেক্ধপ দেখিক্সাছি--তগিনী 
| নিবেদিতা । ( অনুবাদ £ ত্বামী মাধবানন্দ )। 
রঃ মূল্য ৮০০ 
বানী বিবেকানন্ম_প্রখনাথ বগ।  স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে-_তগিনী 
১ম ভাগ (ছাপা নাই ), ২য় ভাগ-মূল্য ৪২৫ নিবেদিত! (বঙগাহবাদ )। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১২৫ 
রানী বিবেকানন্দ-_ন্বামী বিখাপরয়ান । শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র )-্বামী 


পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২৫০ বিশ্বাশ্ুয়ানন্দ। ওয় সং) মূল্য ২৫০ 
প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান $ উদ্বোধন কার্ধালধ, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাত! ৭**৯৪ও 




















ভান্ত, ১৬৮৫ উদ্বোধন টু 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
অন্থান্থ 
৬০ ও গৃহী লা বা পপ রিতা বটি 
০০-৫৫-০০৬২ ক বগাবভারিত-জীইজন আদা 


ভারতে শজিপুজ1--হ্বামী দারঘানন্দ । 
মল ৩৬৩ 
. মহাপুরুষ শিবানল্ম-ন্বামী অপূর্বানন্থ। 
প্‌ ২৯১, ল্য €'%5 

স্বামী অথগ্ানন্ম-- খ্বামী অন্নদালন্দ। 
প্‌ঃ ৩১৩, ষ্ল্য ৪'** 

গোপালের মা -- দ্বামী সারদানন্দ। 
পৃঃ 8৪, মূল্য ১৫৯ 

আচার্য শক্ষর--দ্ামী অপূর্বানন্ম। 
পৃঃ ২৪৬) মূল্য ৬১৩৩ ও 

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র--হূল্য ৭৮৭ 

শিবানন্দ-বাণী-- ত্বামী অপূর্বানন্দ-সংক 
লিত্ভ। ২র ভাগ ২'৫, 

স্বতিকথা- হ্থামী অধগ্ানন্ম। মৃল্য ৪, 

জিব্যগ্রসজে ৮ স্বামী দিব্যাত্বানম্ম। 

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী_ 
(ছাপা নাই) 

জআরতি-স্তব--- -মুজ্য ৩৪৭০ 

পুণ্যস্থৃতি- শামী জানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, 
হুল ৪৩ 

মহাভারতের গল্স--দ্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্ম। 
পৃঃ ১২৮ সাধারণ ২৫, বোর্ড বাধাই ৩৪৬ 
৬ শ্রেণীর পাঠ্য সংক্ষেপিত “স্থুলপাঠ্য” 
সংস্করণ-পৃঃ প২১ মৃল্য ২৬৩ 


'সাধঘক রাষপ্রসাদ -ন্বাদী বামদেবা- 
নন । পৃঃ ১৬৪, যৃল্য ৫২ 

' জাধু দাগমহাশয়ু--ভ্ীপরচন্্ রী? 
পৃঃ ১৪৪, সৃল্য ও ০৫৬ 

ভগিনী নিবেদিতা--ন্বামী তেঙ্সানম্ম। 
পৃঃ ১২৪ মুল্য ১৫৪ 

শিব ও বুন্ধ--ভগিনী নিবেদিত1। পৃঃ ৬৩, 
মুলা ৬৫ 

ধর্ম 
পৃঃ ১৮৪, 

পত্রমালা-্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, 
সুজা ১৩ 

গীতাততস্ব--দ্বামী লারঘানম্র ॥. পৃ ১৭৬১ 
যুল্য ৫5 

লাটু মহারাজের স্মতিকথা_্রীত্র- 
শেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, সৃল্য ১৯৯৯ 

পরমার্থ-গ্রসঙ্গ-- ত্বামী বিরজানম্ম। 
পৃঃ ১৩৭) মৃল্য ৪"* * 

ভগবানলাভ্ের পথ---দ্বামী বীরেশ্বনা- 
নন্ব। সুল্য ১৩৩ 
: ক্লামকৃষ্খ-বিবেকানন্দের বাদী 
ৰীরেশ্বরানন্ছ ] গ্‌ঃ ৩২) বুল্য ০৬৩ 

্বানী বিবেকানন্দের বানী-সঞ্চয়ন-_ 
পৃঃ ৩১৬, যৃল্য ৭ হি 


স্বামী অ্রন্মানম্ম- 


৫৬৬ 


-" স্বামী 





গ্রকাশক ও গাাপ্তিস্থাত 


উদ্বোধন কার্ধীলয়, ১ উদ্বোধন লেন, কঙ্গিকাতা-৭০৯*৩ 





তান, ১৩৮৫ 








[১৬] উদ্বোধন- 
উদ্বোধন কার্যালয় হইছে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
বেদান্তের আলোকে থষ্টেরে পাঞ্চজন্য--দ্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক 


শৈলোপদেশ-_হ্বামী গ্ুভবাননদা। মুল্য সঙ্গীত। মুল্য ৬০০ 


সাধারণ ৪০০ 
অতীতের স্মৃতি-্বামী শ্রন্ধানন্দ। পৃ: 
৪৬৪, মূল্য ১০০০ 


স্বামী অথগানন্দের ম্মভিসঞ্চয়-গ্বামী 
নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মুল্য ৩৩০ 


সংস্কৃত 


উপনিবঘ্‌ গ্রন্থাবলী-শ্বামী গভীরানন্- 
সম্পাদিত 

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১*০০ 

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মুল্য ১১০০ 

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১০০ 

শ্রীমদৃভগীবদূগীত1-ন্বামী জশদীশ্বরানন্দ- 
অনুদিত, ত্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪৯৫, 
মূল্য ণ*৮৩ 

ীপ্রীচণ্ডী__শ্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনুদিত | 
পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬৪০ 

স্তবকুন্থমার্জলি-হ্বামী 
সম্পাদদিত। পৃঃ ৪০৮, মুল্য ৭০০ 

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা-_ স্বামী ধীরেশা- 
নন্দ-সংকলিত। (ছাপা নাই) 


গভীরানন্ন- 





ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর-স্বামী 


বুধানন্দ । পৃঃ ২৯, মুল্য ১২০ 


বৈরাগ্যশতকম্‌ _শ্বামী 
অনূদিত । পৃঃ ১৬৪; মূল্য ১:৫০ 

নারদীর ভঙ্জিসৃত্র_দ্বামী প্রভবানন। 
পৃঃ ১৬৩, মূল্য. সাধারণ ৫'০০+ শোভন ৭'৫০ 

বেদাস্তদর্শন-_দ্বামী বিশ্বরপানন্দ-স্পা- 
দিত। মুল্য ঃ ১ম অধ্যায় (চারথণ্ডে) ১৭০০, 
খ্য় অং ১৩০০) ৩য় অং ১৩০০ রথ 
অ: ৯০০ 

গুরুত্ব ও গুরুগীতা_শ্বামী রঘুবরানন- 
সম্পাদিত । মূল্য ১৮০ 

ভ্রীরামকৃষ্ণ-পুজাপদ্ধতি _ 
পৃঃ ৬৪, মূল্য ১:৫০ | 


2. 94৯৯5 ৩১০ হি 


ধীরেশানন্দ- 





অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


শ্রীশ্রীরামরুষ্দেবের উপদেশ-_্থরেশ 
দত্ত। মুল্য ৫'০০ 


পরমহংসদেব-_স্বামী প্রেমেশানন্দ | পৃঃ 
৪ ॥ মূল্য ০৭৫ 


জননী লারদাদেবী-্বামী নির্বেদানন্দ। 
( অন্গবাদক : ম্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ )। মূল্য ২'৮০ 


শ্রীগীমা সারদা শ্বামী নিরাময়ানন্ন । প্‌: 
৪০১9 মূল্য ২০০ 


গল্পে বেদাস্ত-_দ্বামী বিশ্বীশ্রয়ানন্দ । পৃঃ 


১২৮, মূল্য সাধারণ ৩০* বোর্ড বাধাই ৩৫০ 


বীরবাদী_শ্বামী বিবেকানন্দ । পৃঃ ১১৪, 


মূল্য ২০০ ( ব্স্থ) 


বিবেকানন্দের কথা ও গন্স-_শ্বামী 


প্রেমধনানন্দ । পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩৫০ 





গালিস্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭*০০৪ 
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উচদ্বাধতনর নিয়মাবলী 5 

মাথ মাস হইতে বদর আরম্ভ । বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্ক (মাধ 
হইতে পৌষ মাস পর্বস্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাঁস পধস্ত যাণ্মাসিক 
গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বাধিক গ্রাহক নয় ) ৮*তম বর্ষ হইতে বাতিক মুল্য সভাক 
১২২ টাক, যাঞ্সান্বিক ৭২ টাক | ভারঢতর বাহিঢর হইঢল ৩৩২ টাক» 
একার তমল-এ ১০১৯২ টাক 1 প্রতি সংখ্যা ১.২* টাক1। নমুনার জন্ত ১.২* টাকার 
ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধো পত্রিকা না পাইলে সাত 
দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একথানি পত্রিকা! পাঠানো! হইবে ; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা 
দেওয়। সম্ভব হইবে না। 

রচনা £- ধর্ম, দশন, ভ্রমণ, ইতিহাসঃ সমাজ-উদন্য়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ প্রকাশ করা হুয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ কর] হয় ন|। লেখকগণের মতামতের অন্ত 
সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদ্দি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদ্দিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি 
ছাড়িয়া স্পট্টাক্ষরে লিখিবেন। পচত্রাত্তর ৰ! প্রবন্ধ ফেরত পাাইচেত হইঢল 
উপযুক্ত ভাকটিক্ষিট পাটটাঢিন। আবশ্যক 1 কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। 
প্রবন্ধাদি ও ততৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পারূকের নামে পাঠাইবেন। 

সমাঢলাচনার জন্য ছইখানি পুস্তক পাঠানে গ্রয়োজন। 

বিতন্তাপতনেনর হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য । 

বিশেষ দ্রউব্য £_ গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পৃত্রাদি লিখিবার সমস তাহারা 
যেন অনুগ্রহ্পূর্বক তাহাদের এ্রাহক সংখ্যা ভচ্ল্লখ কঢরন | ঠিকানা পরিবর্তন করিতে 
হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার। পরিবর্তিত 
ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও আবস্তাই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাদর! মনি- 
অরারযোগে পাঠাইলে ক্ুপঢন পুর] নাম-ভিকান। ও গ্রাহকনম্থর পরিক্ষার 
করিক্সা 6লখা আবশ্টযাক। অফিসে টাকা জম! দিবার সময়ঃ সকাল এ|।*টা হইতে 
১১ট]; বিকাল ৩টা হইতে ৫8০ট1। বুবিবার অফিস বন্ধ থাকে। 
কার্ধীধ্যক্ষ--উদ্বোধন কাধীলয়,। ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০*০৩ 











কঢয়কখানি নিভযসঙ্গী বই £ 


স্বামী বিতবকানঢন্দর বালী ও বচন (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১৩৫২ টাকা? 
প্রতি খণ্ড_-১৪২ টাকা। সুলভ সংস্করণ সেট ১**২ টাকা; প্রতি খণ্ড ১*২ 'টাক]। 

শ্তীশ্রীরা মককষ্ণলীলা প্রসঙ্গ-শ্বামী সারদানন্দ | রাজসংস্করণ (দুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম 
খণ্ড )£ ১ম ভাগ ১৯.০০১ ২য় ভাগ ১৭.০*। সাধারণ ১ম খণ্ড ৩.৫০, ২য় খণ্ড ৭.৮, 
৩য় খণ্ড ৫.২*, ৪র্থ খণ্ড ৭.০, ৫ম খণ্ড ৭.৫০ 

গ্তীন্রীরামক্কষ্পুথি--অক্ষয়কুমার সেন । ২৬২ টাকা 

জ্ীম। সারদাত্দেবী-শ্বামী গম্ভীরানন্দ। ১৭ টাকা 

শ্রীপ্ীমাচকর কথা প্রথম ভাগ ৭২ টাকা? ২য় ভাগ ১*.** 

উপনিনষদ্‌ গ্রস্থাবলী_শ্বামী গন্ভীরানন্দ সম্পাদিত। 
১ম ভাগ ১১২ টাকা; ২য় ভাগ ১১.০* টাকা % তৃতীয় ভাগ ১১.০* টাকা 

স্রীমদৃভগ বদ্‌গী তা-_শ্বামী জগদীশ্বরানন্্ অনুদিত, ত্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত্ত ৭.৮* টাকা 

জ্ীঞ্তীচও্ডী-_গ্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুর্দিত। ৬৪* টাকা 


উচ্ছোোধন কার্ধালক়্, ১ ভউদত্ভবোধন লন, কলিকাত। +০০০০৩ 





প্রচ্ছদপট-পরিচিতি 


'প্রবুদ্ধ ভারতে"র প্রচ্ছদ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ ১৪ই জুলাই ১৮৯৬, 
ইংলগু হইতে মান্দ্রাজের ডাঃ নঞ্জু্ড রাওকে লেখেন ; "একটি বিষয়ে কিন্ত 
আমায় একটু মন্তব্য করতে হ'ল-_মলাটটা একেবারে রুচিহীন__অতি বিপ্রী 
এবং কদর্য । সম্ভব হলে এটাকে বদলে ফেলুন। এটাকে ভাবব্যপগ্তরক অথচ 
সরল করুন--.চারুশিল্পে আমরা বড়ই পেছিয়ে আছি, বিশেষতঃ চিত্রশিল্পে। 
বনে বসন্ত জেগেছে, বৃক্ষলতায় নবকিশলয় আর মুকুল দেখা দিয়েছে-_-এই 
ভাবের একটি বনের ছবি আকুন দেখি । কত ভাবই তো রয়েছে ধীরে ধীরে 
তা চিত্রশিল্পে ফুটিয়ে তুলুন । ( ইংরেজীর অনুবাদ ) 


স্বামীজীর উল্লিখিত কথাগুলি মনে রাখিয়! প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীরামানন্দ 
বন্দ্যোপাধ্যায় "উদ্বোধনের ব্মান সংখ্যার প্রচ্ছদপটটি আকিয়াছেন । 
র্‌ _-সম্পাদক 


উচ্দ্বাধন কার্পালগ্ ৮-০গম বধ, ৯ম সংখ) 
১ উদ্বোথন লেন আশ্বিন, ১৩৮৫ 


কলিকাতী-৭০০ ০০৩ 


[খ] উদ্বোধন আখ্িন, ১৩৮৫ 





93051 1155 
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আখিন, ১৩৯৪ উদ্বোধন - [গা] 
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০ভলল লাখাক্কি ৫৫, 
তছত্ডিউ ছিল ৯ টি 


ভা কেন, দিনের বেলা তেল 
মেখে ঘুরে বেড়াতে 

জনেক সময় অসুবিধা লাগে। 
কিন্ত তেন না মেখে 

চুলের ষত্ব নিবি কি করে? 
আমি তো দনের বেল! || 


প্রি . 
] অসুবিধা হলে রান্ডে 
শুতে যাবার আগে ভাল 
| করে জবাকুসুম মেখে 
২ চুল আঁচড়ে শুই । 


] 'উজবাকুসুম মাখলে 
| 





চা টন 


সি. কে. সেন আগ কোং প্রাইভেট লিঃ জবাকৃনুম হাউস, কলে1৩$ বিউ দে 6 81875 88৭ 


৬০ ও 








ধাতু পা্জের || প্রাচীন হিন্দুশীন্্র ও ভারতীয় বিজ্ঞান ॥ 
দশ টাকা 


প্রাচীন ভারতীয় ও হিন্টু জ্যোতিহশীস্র, আমুর্বেদ, গণিত ও রসায়ন শান্তর অসংখ্য 
গুঁথিপত্বে,. আকরগ্রন্থে ছড়িয়ে আছে নানান্‌ বৈজ্ঞামিক তথ্য, আবিষারের কাহিনী ও উন্নত 
বিজানচিদ্তা। সেই সব পুথি ও পুরাপ ঘেটে, মূল্যবান অনেক তথ্যের মধ্য থেকে অমূল্য 
তথ্যরাজি বাছাই করে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ, যা যে কোন এন্সাইক্লোপিডিয়ারই পরিপূরক । 


ংল। জীবনীসাহিত্যে একটি অসামান্ত সংযৌজন। 


শ্রীশ্রীরামকষ্ণের আত্মচরিত দশ টাকা 


ভ্ীরামক্চদেব কখনে! আত্মচরিত রচন। করেন নি,সত্য। কিন্তু তার তক্ত ও অন্গরাগীদের 
কাছে বিভিষ্ন প্রসঙ্গে নিজের লীবনলীলার প্রায় লব কথাই বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন তার 
স্বভাবসি্ধ সরল্ভজিতে ৷ রামকৃষ্ভক্তদের রচিত বিভিন্ন আকরগ্রস্থ থেকে প্রীরামকের 
প্রামাণ্য উক্তিসমূহ সংগ্রহ করে দীর্ঘদিনের নিঠা। ও অধ্যবসায়ের ছারা এই গ্রন্থটি অতৃতপূরব 
পদ্বিকল্পনায় জীবনচর্রিতাকারে সংকলন করেছেন নীরেন্র গুপ্ত । শুধুমাত্র সংকলন নহ। 
্ীয়ামকুের সম্পূর্ণ জীবনচর্রিত হিসাবে এটি একটি পূর্ণা ও সার্থকনামা গ্রন্থ 
গ্রাধিস্থান : দে বুক স্টোর, নাথ ত্রাদাস% কথা ও কাহিনী, উদ্বোধন অফিদ ও শৈব্যা গু কালয় 
প্রকাশক £ বাদীশিক্প। ১১৩।ই, কেশবচন্ দেন ন্ট, কলিকাতা-৭*** *৪ 








সী ীরামরুঞ্চকথাস্বত 


সাধারণ বাধাই_১ম, ৪র্থ- ১*৯* কাপড়ে বাধাই--১ম, ৪র্ঘ--১১৭০৯ 
সাধারণ বাধাই--২য়, ওয়) ৫ম---৯'** কাপড়ে বাধাই-_২য়, ওয়, ৫ম--১৮'৯৯ 





পাচ ভাগে সম্পূর্ণ 

, প্রাপ্তিস্থান- কার্ধালয় 
কথামৃত ভবন এ 
১৩।২, গুরুপ্রসাজ চৌধুতী লে জি ৮ ঠ ইরা িকহিলিঃ কলি 


28978 16, 86-176] 
১। শ্ঠামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ 
(ঠাকুরের বরাভয় লীল। ) 
২। কীত্তিময়ী কামারকিতা৷ 
(একটি প্রাচীন পল্নীর-পুরাকীতি ) 


মেসার্স:অপর্প এজেন্দী' প্রাইভেট লিমিটেড 
৮২এ শল্গুনাথ পঞ্ডিত দ্্ীট, কলিকাতা-৭০০০২০ টেলিফোন--৪৮-২৭২৬। 


ন্বম্তুম্ক 
হুলাইইজ্ছবেভনত ন্িক্তভলন্বালল্স পিত্িতল 
ত্ 
কাম্ডতজেন্স 
নির্ভরযোগ্য ও বৃহত্বম প্রতিষ্ঠান 


ইষ্ট ইগিয়া আর্মস কোং 


ফোন; ২৩-২৯৮৯ ০১০৯১১৬০৯৬০ গ্রামঃ ডিফেগার 


১২, বিগ বিহারী গানুলীস্ীট 'ক্ি৯২, 
রা (ব্রতী তনাদেলে গার) 





ভাভাধন, আহ্িন, ১৩৮৫ 
সুচীপত্র 


১। দিব্যবাণী টি '** রি *** 88৫ 
২। কথাপ্রসঙ্গে ;: যেমন ভাব তেমন লাভ, ১ সে প্রত্যয়? [.. ** ৪৪৬ 
৩। সেবার মর্মকথ। . | স্বামী গম্ভীরানন্দ "৮৪৪৯ 
৪। মন্ত্রযোগ **" স্বামী শ্রন্ধানন্দ 8৫৩ 
€। সমাধিতত্ব ** জ্বামী হিরখয়ান্দ ... ৪৫৭ 
৬। “অন্তর্যামী অমৃত '* ডক্র রমা চৌধুরী ... ৪৬৩ 
৭| ধর্মীয় বিরোধ ও যুক্তি '** ডক্টর শিবপদ চক্রবর্তী *₹- ৪৬৭ 
৮। শঙ্করাচার্ধের “বিবেকচূড়ামণি। | 

ও বিবেকানন্দের 'সথার প্রতি "* ডইুর প্রণবরপ্ূরন ঘোষ "". ৪৭২ 
৯। ডেভিড হেয়ার '** ডক্টর কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ৪৭৯ 
১০। 'জ্যান্ত দুর্গা” (গান )"** স্বামী চগ্ডিকানন্দ "১৮ ৪৮৩ 


শঙ্করীপ্রসাদ বন্ু-র গবেষণামূলক গ্রন্থ 


বাবকানন্দ ও সম্নকালীন ভারতবর্ষ 


প্রথম খণ্ড-২০'০* দ্বিতীয় খণ্-২**০০ তৃতীয় খণ্ড-৩৭"*০ 


পুজার আগেই প্রকাশিত্ত হবে £ 
অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্রোপাধ্যায়-র 
শ্রীরামকঞ। ৫ বন্ধ রম ২... 


৬ মণ্ডল বুক হাউস ৬ ৭৮১ মহাত্া গান্ধী রোড ॥ কলকাতা-৭০**৯ 








[৪] উদ্বোধন আশ্বিন, ১৩৮ 
_ লারা-রামকক গ্োরীমা 
সম্্যাসিনী শ্রীহর্গামাতা রচিত। বস্থমতীঃ  শ্রীরামকফ-শিক্তার অপূর্ব জীবনচরিভ । 

এইরকম যুক্তভাবে ত্বচিত জীবনকথা এই প্রথম সঙ্যাসিনী ভ্রীছর্গামীত। রচিত। 


প্রকাশিত হল। লেখিকা দেখিয়েছেন বে, 

তাদের সাধন! পরস্পরের উপর নির্তরশীল--একে 

অন্যের পরিপূরক ; তারা অভিন্ন ও একাত্মা। . 
অষ্টম মুদ্রণ--+১৪, 


শ্রীসারদামাতার মানসকন্ঠার জীবনকথা । 
ীম্ব্রতাপুরী দেবী রচিত । 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় £ এ জীবন পবিত্রঃ এ 
. জীবন স্থন্দর, নুশোতন ও. মহিমান্বিত ।***আমি 
এই জীবনকথা পড়ে তৃপ্রিলাত করেছি, এবং 
পাঠকজনের কাছে অকুঞ্ভাবে.''বলতে পারি 


যুগান্তর £ গৌরীমার জীবন বহুমূখী গুণাবলীতে 
সমৃদ্ধ । তিনি একাধারে পরিব্রাজিকা, তপস্থিনী, 
কর্মী এবং আচার্য ।**"ঘটনার পর ঘটন। চিত্তকে 
মুগ্ধ করিয়া রাখে। 
যঠ মুদ্রণ--৮, 
সাধন 

আনন্দবাজার পত্রিক! £ ধর্ম, সংস্কাতি ও 
সাহিত্য-_তিন দিকের একটা! যথাসম্ভব পরিচয় 
ইহার মধ্যে আছে। তিন দিক দিয়াই ইহ! 
মর্ধাদ! পাইবার যোগ্য ।**ষে পাঠক যে দিক 





 তীরাও-.'অনুরূপ তৃত্তিলাভ করবেন। দিয়াই ইহাকে গ্রকণ করেন উপকৃত হইবেন। 
সুহষ্ত বোর্ড বাধাই--১৪, ঠ সুস্রণ--৬ 
লাহুততুস্টর 
খ্বামীজীদহোপর মনীধী শীদহেম্্রনাথ বের ঘনোজ বচন | তৃতীর মুদ্রণ--৪. 
শ্রীতীলারদেশ্বরী জাশ্রম। ২৬ গৌরীমাত1 সরণী, কলিকাতা-৪ 
ওরিয়েণ্টের জীবনী-সাহিত্য-সম্ভার 

প্রহলাদকুষার প্রীষাপিক রোম। রোল। 

মহাত্মা গান্ধী ১৬০৯ | শ্ররামকষ্চের জীবন ১৫, 

আমাদের জওহরলাল ১৫৬ | বিবেকানন্দের জীবন ১৫৭৩৪ 
|| আমাদের লালবাহাছুর ১৫ | মহাত্মা! গান্ধী ₹"০৯ 

ভারতরত্ব জওহরলাল ৩০০ | খার্ষি দাস 

স্বঈীল রায় বার্ধনর্ড শ ১০০০৪ 

মনীষী জীবনকথা | ২৬৪৩ শেকসগীয়র ই৪:৩৬ 

্রক্মচারী অক্পপটচৈতন্ | গান্থী-চবিত ১৪, 

মহামানব বিবেকানন্দ ৮০০ | লোকমান তিলক ৪" 

লীলাময় রামক্ণ ৮** | স্বামী অজিভানন্দ | 

প্রীম। সারদামণি ৮৪৪ জ্ররামকষোর যার! এসেছিল সাথে ৬০০ 

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি 


, সি ২৯৩১ কলেজ নাট মার্কেট । কলিকাতা ৭০৩৭ 





আরখ্বিন/ ১৩৮৫ ্‌ উদ্বোধন ূ 14) 








১১.। তোমাকে (কবিত। ) **" শ্রীমতী জ্যোতির্য়ী দেবী" ৪৮৩ 
১২। শ্রীরামকৃষ্ণদেবায় (৯). শ্ীদিলীপকুমার রায় "৪৮৪ 
১৩। তাকিসত্যি? (৮) বনফুল, ৪৮৪ 
১৪। চতুর্দশপদী 0১): প্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ ". ৪৮৫ 
১৫1 আকৃতি 00105) ০৮ শ্ীবীণাপাণি ভট্টাচার্য *"* ৪৮৫ 
১৬। প্রশ্ন ঃমায়েরকাছে (৮ 7)" শ্রীশান্তশীল দাশ ৮8৮৬ 
১৭। রসিক মেথরের কান্না ( ) *" শ্রীমতী জয়ন্তী সেন "৪৮৬ 

) 

) ৬৬ 

) ঠা 


১৮। আমি শুধু মাই ডাকি ( '”* ডক্টর গোপেশচন্্র দত্ত ৪৮৭ 
১৯। অমৃতবাণী ( প্রীধনেশ মহলানবীশ *". ৪৮৭, 
২৪। দাবি! দাবি! ( শ্রীশিবশস্ভূ সরকার .+* ৪৮৮ 
২১। আনন্দময়ি, আন আনন্দ € » ) "" শ্রীহাদয়রপ্জন কাব্যতীর্থ ' ৪৮৯ 
২২। কে তুমি মা মহাশক্তি (€ % )" স্বামী গর্গানন্দ ৪৯০ 
২৩। রামকৃষ্ণ মিশন বন্যাসেবাকার্ধ আবেদন ম্বামী গম্তীরানন্দ  *** ৪৯২ 


২৪। বিবেকানন্দ-মন্দির '.* স্ত্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু "৮ ৪৯৩ 


০৫ 


০ 


গ 








ঃ ১ রী 
ং 
হেরা রত 
২০ সা ৮৫০০৯ ০৭ ১873 
র /৫৪17৮3 ০ সা 
র্‌ £ /১৮৮)১১১। ১৩৮1 
4 112 60 ৯০:25 
৮ ০/ 
ডে 
4 
০ ₹ 
+ রঙ পং 
1 
৮১ ৪ 
৯) মঠ 
৬ 
নি রি 
রি , 
৫ £ রি 
০১ ষ্ 
৯২৫) 
5 । | 
৮ 
১1 
ষ্ঠ 
ভি: 
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দে কার্বাকত কিওর (রেজি) 
দ্র কাবকল, শোষ, ছুন্ধিযুত ঘা, পোড়া বা 

9: পোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পীড়া কেবল | 

রা রি রঃ ৫ টু | লাগাইলেই যায়। ্‌ 





1৬] উদ্বোধন আখিন। ১৩৮৫ 








আপনি কি ভায়াঘেটিক নী রি সপ 
তা'হলেও, ছত্যাহ্‌ মিষ্টান্ন আন্মাদনের 
জানন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত কয়ষেন 
ট 58109 16571 9016 
ক*লসগোলা ক্ললসোমালাই এ 
1101708700688118, 7606 
গসন্দেশ সৃতি 01287 8/225612 
কে. সি. দাশের 
এসপ্ল্যানেডের দোকানে সব সঙয় 18, ৪৩ ইত 02017 9৮৬৫০ 
পাওনা বো 080 (াশা৯12 
চস : 
১৯, এ্যানেত ই, কলিকাতা) 920, 8৩0 টিতাঞ (ছাতা 906৩৮ 
ফোন : ২৩-৪৯২৪ (42082 


নি ৩৪ ০০৮72777747 ও? 


০1700771701 & ০০, 


7191007190001618 & [1106-07-06 1400৩ & 1417776500116 


67145, 82200 1২০৪৫, 091-700070 


2৮006 : 55-2850, 58056 


ঢা 6651 00711670665 001) : 


01121: 01091055100 509102516 
015028:0800 961280019 98০00 00961 2০]০০৮ 
2094/173, 80800 90৩95 (815068-74 
20006: 41-6558, 47540) £479094 





আ্িন, ১৩৮৫ | উদ্বোধন | [৭] 





২৫। চিকের আড়ালে ,* বকলম ৮৭ ৫৯৫ 
২৬। অসংকার্ধবাদ-খণ্ডন *** শ্রীবিধুভৃষণ ভট্টাচার্য *** ৫০৯ 
২৭। (প্রযোজক শ্রীরামকৃষ্ণ £ : | 
| নাটক বিবমঙ্গল *** জ্্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৫২২ 
২৮। রবীন্দ্রসাধনায় আত্মবাণীর 
অগ্রণী ভূমিকা *** ডক্টর অনিলেনদু চক্রবর্তী: ৫২৯ 
২৯। সমালোচন। *** বকলম ৯ ৫৩৪ 
৩*। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ | "৫৩৫ 
৩১। বিবিধ সংবাদ *** »৯ ৫৩৮ 
৩২। শ্ত্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ *** *০* ৫৩৯ 


৯, 





রঘুনাথ দত্ত এগ সন্স প্রাঃ লিঃ 


সবব প্রকার কাগজ কাজি লেখনসামগ্রী ও যুদ্রণ সস্তার বিক্রেতা 


'রঘুনাথবিল্ডিংস্‌ 
৩২-বি, ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০*৯*১ ফোন: ২৬-১০৫৫1৫৬ 
অন্যান্য শাখা $ বারাণসী, 





পাইওনীয়ার নিটিংমিলস্‌ লিঃ. পাইওনীরার বিদ্ডিংস, কলিক'ত1-২ 





০৩০ 


চিনি ৮] 


আশ্দিন+ ১৩৮৫ 


. হোমিষগ্যাধিক ক & গুন্ধক 


রোগীর আরোগ) এবং ভাকাক়ের জুনাম 

নির্ভয় করে বিশুদ্ধ খঁধধেয় উপর। আমাদের 
_ প্রতিষ্ঠান সুপ্রাচীন, বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধতায় 
৪ সর্বপ্রে্ঠ । নিশ্চিন্ত মনে খাঁটি খধধ পাইতে 
হইলে আমাদের নিকট আস্মন। 

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক 
ডিকিৎনা। একটি অতুলনীয় পুস্তক । বহু 
মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের চতুবিংশ 
(২৪শ) সংস্করণ প্রকাশিত হইল, মূল্য ২৫০০ 
টাকা-মাত্র। 888 
যে জ্ঞানলাভ হুইবে প্রচলিত বহু পুত্তক 
পাঠেও তাহা হইবে না । আজই একখণ্ড সংগ্রহ 
 ক্ষক্ষন। নকল হুইভে সাবধান। আমাদের 
প্রকাশিত পুস্তক যত্বপূর্বক দেখিয়! লইবেন। 

পারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষিণ্ড সংস্করণও 
পাওয়া যায়। মূল্য টাঃ ৫'৫* মাত্র। 
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পুস্তক 
শীতা ও চণ্তী (কেবল দূন)-_পাঠের 
জন্ত বড় অক্ষরে ছাপ।। 2 
হিসাবে। 
স্ো্রাঘলী-_বাছাই করা বৈদিক 
শান্তিচন ও ত্তবের ধই, সঙ্গে তক্তিমূলক ও 
দেশীত্মববৌধক সঙ্গীত ॥ অতি নুন্দর সংগ্রহ) 


প্রতি গৃছে বাখার মত। ওর্থ সংস্করণ? মূল্য 


টা: ৪:৫৯ মান্র। 

ভীপ্ীচণ্তী__একাধিক প্রখ্যাত টীকা! ও 
বিস্তৃত বাংল] ব্যাখ্য। সম্বলিত বড় অক্ষরে 
ছাপা বৃহৎ পুদ্তক। এমন চমৎকার পুস্তক 
আর িতীয় নাই। মূল্য ১৫'** টাক! । 


তট্রাভার্যয' এও কো প্রাইাতিট লিও 


01+ 918৫5070088 হোমিওপ্যাথিক কেমিস এণ্ড পাবলিশার্স 7907০06 : 22-2586 


৭৩ নেতাজী সুভাম্ব রোড, কলিকাতা -১ 


3788৫: শি 101) 


। সি ও ্৯7থঘ 7৫0 
29055 100২ 903৬ 2৭0 ০0৯৬/10 ৩9 
| ০171710£6 13609011911 29, 


070৫ £ 
22-59567 22219 
20180 18795288 57 
০47,00৭08-]2 





সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


91089 18001) : 
1, 71198101 1২0 
(38207দশ8-] 


236082 





গ্রামে]! মাইকেল ঠা 


২১এ, আর, জি, কর রোড, 
স্টামবাজার, কলিকাতা-৪ 


$৫০৭ ১৩২ 
৫৫-৭১৩৩ 


ফোন : 


গ্রামঃ প্রামোসাইকেল 


আঙ্ছিন, ১৩৮৫ উদ্বোধন [৯] 


0.2. 891) 181081191॥0 ০0. 


42,810 শোর 52০৮৭1020৮০ শা 
.. গলুস্্তন্ষ  তাভিলন্ষ। চ1১০7৩ 5 84-1100 
১। সহজ আধুনিক গণিত ( সপ্তম শ্রেণী )- কে. পি* বসু -.! ঠিন 
২। সহজ আধুনিক গণিত (অষ্টম শ্রেণী )- কে. পি বসু 
৩ সহজ আধুনিক থশিত [ নবম শ্রেণী_ ১ম খণ্ড 
( বীজগণিত-_পাটাগণিত ) 1--কে. পি. বনু 
সহজ আধুনিক গণিত [ নবম শ্রেণী-_২য় খণ্ড 
(জ্যামিতি -পরিমিতি ) ]-_কে* পি' বস্থু 
সহজ আধুনিক গণিত [ দশম শ্রেণী-_১ম খণ্ড 
( বাঁজগণিত-_পাটাগণিত ) 1কে* পি* বন্ধু 
৬। সহজ আধুনিক গণিত [ দশম শ্রেণী-__২য় খণ্ড 
(জ্যামিতি- পরিমিতি_ত্রিকোণোমিতি )]-কে, পি'.বস্থু 
৭। ভারতের ভূগোল ( অষ্টম শ্রেণী )--ড: সত্যেশ চক্রবর্তী 
ও অধ্যাপক সুনীল মুত্সী ' 
৮। ভারতের ভূগোল--€ নবম শ্রেণী )--ডঃ সত্যেশ চক্রবর্তী :- 
ও অধ্যাপক মুনীল ুহ্সী- 


৯। ভারতের ভূগোল (দশম শ্রেণী ) -ডঃ সত্যোশ চক্রবর্তী 
ও অধ্যাপক সুনীল মুন্সী 


১০। মধ্যশিক্ষা অতিরিক্ত গণিত ( নবম-দশম শ্রেণী )__ কে, পি. বস্থু 





৪ 


রি 








যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় সহযোগিতা 
করেছেন ও করছেন তাদের সকলকেই 
শারদীয় অভিনন্দন জানাই” 


বি. কে. মাছ ৫ বাদ | (শা) লিঃ 


বিখ্যাত চা ব্যবসায়ী 


স্থাপিত ১৯২২ 
৫ নং পলক '্ট্রাট 


কঙলিকাতা-১ 
ফোন £ ২৩-২৪০৩ 





[১] উদ্বোধন আর্ষিন, ১৩৮৫ 








101 ০0119111119170 901 £ 


কি670157 ড585050915 121০9565 100. 


18, 1006761018181 108] 808 


(08100669---70009%7 


আস্গিন, ১৩৮৫ | উদ্বোধন [১১] 





758, ০০%৮10199 ০1: 
৮0005: 55584] 


/0101 1.01| 11051 & ৫০০. 1711/002 1111109 


ন/১)৬/40ছ, /বা) 7, এিঘাং০চাঠাবতাও 
00৬ঘাাবাএবনা' ঠবা) 21108 00 বন8008$ 


159, 477) 07374৭18041) 
0101011/-1 


চছতেখা। £ 26-8027 পু: 45/01/1019 08100, 
26.8028 ॥17, 0008:5 


/4 ///4/4 ///৮4 ৫৮০৮ 


দ$7ায়13ন্ঢা) 1884. 
[0070747া0 /.] [095ঘাব 11001] 


57055100289 & 51777 07741017155 


74, বানাব তোর থিগাানারতা, 
0$1.00গাা4-1, 





[১২] উদ্বোগন আন্বিন, ১৩৮৫ 
7721) 010171)167,01)9 টা : 








॥), হত, মা,00হংভি 


/ব074070]0২5 07 1105/10 &2া 15 


1760101% : 016 
20, 13187413471 0. 8941), 188, [২৯] 001 দা107/ 57110] 
ূ 04710077424 


&7-890 ১১265] 


/ 








77৮17 2656 0০071677205 01 :- 


৭. 9 & 00. 


11810675101 02152171560 & 0190 0389110 00100105 14. 5. 7911065 2110 
2008530118, 705৩ঘ, 0910525 ৪1001 & 1, 0. [01901100001 বু [0910$, 
_ আন070705 07 131 11 
1171২047101, 90171401709, 3106]. 40) 15 7001 
10/17, 14147 99 5, 


07100668-700001. 


7০ঠাঞাও। ::00 20385 76190150776: 25৮ 


28-281 


17517) 00711010)6168 01 :__ 


৬102 0791 & 0015) 208191/0 


4 87730 [0াাব) 1801)) 


081,001] 8700001 . 


আম্বিন, ১০৮৫ রা . উদ্বোধন [ ১৩ ] 


1105 ৮50091 শ15.9000 0০০. 


25) ডা /৮11701009 ১7110170 
(410707714৮7 000609 
[ন0মছ, : 25-4994 


»শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন £-- 


ভপাম্লজলাভ্লম্স 
আধুনিক ডিজাইনের টেরিকট, টেরিন, সাটিং, সুটিং ও ফ্যান্দি 
ছিট কাপড়ের অভিনব সমাবেশ | 
১ নং ভূপেন বন্ধু এভিনিউ, (গান্ধী মার্কেট ), কলিকাতা -৪ 


বারা শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন £-- 


কমলা হাউম 


পুজায় চর্মের পাহ্‌কা ক্রয় করতে আস্বন। এখানে সকল প্রকার চগল 
স্থ-বেলেরিনা, জলস। ও লেডিজ চগলের আধুনিক ডিজাইনের বিপু সমাবেশ । 
১২৪।১, বিপিন বিছারী গাংগুলী সীট, (বছবাজার ) 
কলিকাতা-৭ ৩৪৬১২ 





॥ ১৪ ] ও উদ্বোধন ৃ আর্মির, ১৩৮৫ 


বালকের মত বিশ্বীন। বালক মাকে দেখার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, 
সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলত! হল তো! অরুণ উদগ্ন হল, তারপর 

ুর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বরদর্শন | 

ঈশ্বরচিন্তা যত করবে, ততই সংসারে ভোগের জিনিসে আলক্তি 

কমবে । ্‌ | 
| _ প্রীরামকৃষ্ণদেব 
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ভক্তের হুদয় তীর আবাসম্থান। তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিস্ত 
ভক্তের হৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন। যেমন কোনও জমিদীর 
জমিদারীর সকল স্থানে থাকতে পারে,.তবে অমুক বৈঠকখানায় 


তিনি প্রায়ই থাকেন, এই কথা লৌকে বলে। ভক্তের হুদয় 
ভগবানের বৈঠকখান] | 


_জ্ীরামকৃষ্খদেৰ 


ফোন £ ২৪-৬৩৯৮ 


আমাদর শুভিচ্ছা এতণ কফনঃ 
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নাইলেক্স মশারী 
কিনে আরামে 
ঘুমান 
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অনন্তচরণ মালিক এও কো+ 
১৬%/৪ লেনিন সরণী, কলিকাত। ৭০০০৭ 
[আধুনিক শব্যাক্তব্য প্রস্তত করাই আমাদের বিশেষত্ব ] 
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[১৮ ] উদ্বোধন আঙ্ছিন। ১৩৮৫ 


স্বামী প্রজ্ঞানানলের 


মরমী আলোচনাগ্রম্থ 
লন্রীত্রসাহ্ছিভ্ড্যে এন ্ভ্ডভ্যা ৮*০০ 
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এই গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের স্্রীবনে ধর্মচেতনার 
মধ্যে রয়েছে একটি ক্রমবিকাশের ধারা, সে-ধারাই তার জীবনের নানা পর্যায়ে, নানা 
ঘটনাপ্রাহে ও বিচিত্র অবকাঁশের মধ্যে রচন! করেছিল একটি ঘটনাবহুল ইতিহায়। 
দেধিয়েছেন, এই ধর্মচেতন! কী ভাবে তার সমগ্র সৃষ্টিকর্মকে করেছে বৈচিত্র্যমগ্ডিত | 
ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্্রসাহিত্যের সজীব, মনশ্বী-সমীক্ষ। ও বিচার এই গ্রন্থ 
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॥ অন্যান্য বই॥. 
সন্যেজ্দরনাথ মভজুমদ্ধার। বিবেকানন্দ চরিত ১৬৯০, ছেলেদের বিবেকানন। ২'০* 
প্রফুল্পকৃমার সরকার ॥ শ্রীগোরাঙগ ৬০০, ক্ষয়িধুঃ হিন্দ, ৪'০০ 
শক্ষরীপ্রসাদ্দ বন্ধু ॥ নিবেদিতা লোৌকমাতা! ৪০০০১ আনাদের নিবেদিতা! ৬'০০ 
সৌরীক্ মিত্র ॥ খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে ৪০-০০ 
কিশলয় ঠাকুর ॥ পথের কৰি ২০০০ 
অম্লান দত্ত ॥ ব্যক্তি যুক্তি সমাজ ৫'০০ 
অংশমান বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ হূর্পথিক শ্রতঙরবিন্দ ৮০০ 
শাস্তিদ্েব ঘোৰ ॥ রবীন্দ্রনাথের পুর্ণাঙ্গ শিক্ষা দর্শে সংগীত ও নৃত্য ৫০০ 
রাণী চন্দ ॥ পথে ঘাটে ১৫*০০ 
পুর্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় ॥ মাধুরীলতার চিঠি ৫'০০ 
রাধারাণী দেবী ॥ শরৎচন্দ্র ঃ মাচ্গষ এবং শিল্প ১৫:০০ 
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শিবকালী তটাচা্ষের 
ভিল্রগ্ীীন্ব ম্রনৌৌহ্যপ্ঠ্রি 


ছু-খণ্ডে প্রকাশিত ॥ প্রতি খণ্ড ২৫০০ 
অথব বেদের ষুগ থেকে আরম্ত করে সংহিতার যুগ পেরিয়ে বর্তমান কাল পর্স্ত 
__ প্রতিটি বনৌষধির এই সাড়ে তিন হাজার বছরের সমীক্ষা! এই গ্রন্থে পাওয়। ধাবে। 
ভেষজ বিষয়ে অদ্ধিতীয় এই গ্রন্থের তৃতীয় থণ্ড শীত্রই প্রকাশিত হচ্ছে ॥ 
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড 
৪৫, বেনিয়াটোল! লেন ॥ কলিক'তা--৭০০০০৯ 





এ সপ | আকা আজহা 


নামেতে রুচি-ও বিশ্বাম করতে পারলে তার আর কোন প্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে লব সন্দেহ দূর হ'য়ে যায়; নামেতেই 
চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হ'য়ে থাকে। 


শ্ীপ্রীরামকৃষ্ণদেব 


ফোন 2 ৫৫-৩৪৬২ 


স্নাঞ্রু্খ[ী ৭৪ ০ক্ষাং 


৪৮ ক্যানেল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা 
( আর. জি. কর রোড জংসন্‌ ) 


যাবতীয় ইমারতী রং, মোজাইক ডরব্যাদি, ভারে এসবেদটাস 
. সীট ও পাইপ ইত্যাদির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান । 
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2ছ্পান্মান্ল ০শ্ছজল। 


বেনারসী সিক্ক, সুটিং, সারটিং ং 
৯৯৫ বিধান সরণী ( শ্তামবাঙ্ার ) 
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(তোমরা আহারের দ্বার! শরীরের পুষ্টি করিতেছ--কিন্তু শরীর পুষ্ট করিয়া কি হুইবে, 
যদি উহাকে অপরের কল্যাণের জন্ত উতৎ্মর্গ করিতে না পার? তোমরা অধ্যয়নাদির দ্বারা 
মনের পুষ্টি বা বিকাশ সাধন করিতেছ__ইহাতেই বা কি হইবে, যদ্দি ইহাকেও অপরের 
কল্যাণের জন্ত উৎসর্গ করিতে না পার ? স্বামী বিবেকানন্দ 


আমবাড়ী গ্রুপের “৮ 
স্বাদে, গন্ধে ও বর্পণে অতুলনীয়'-- 


আন্মন্বাতভী ভি ৫ক্ষাম্পান্শী ভিলও 
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আইন, ১৩৮৫ উদ্বোধন [ ২৩]. 








আনন্দময়ীর শুভাগমনের অবসরে 


আঁচার্যবরিষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ স্ব-প্রতিঠিত 


'উাঙ্াথন পত্রিকার 


প্রচারের মাধ্যমে. জন-মানস “ 
তারই ভাবধারার 


আকলনে 
আনন্দময় হয়ে উঠুক। 
_-স্ীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাঁবাশ্রিত 
জনৈক 
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বালকের মত বিশ্বাস। বালক মাকে দেখার জন্ত যেমন ব্যাকুল হয়, সেই 
ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হল তো৷ অরুণ উদয় হল, তারপর সুর্ধ উঠবেই। 
এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বরদর্শন ৷ 


ঈশ্বরচিন্তা যত করবে, ততই সংসারে ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে । 


-জ্রীরামকৃধদেব 


ড/10 ০01৮1187205 0] । 
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ছুগে স্থৃতা হরসি ভীতিমশেষজস্তোঃ 
্বস্থৈঃ স্বত। মতিমতীব শুভাং দদাঁসি। 
দারিদ্র্য:খভয়হাবিণি ক! ত্বদদন্তা] 
সবোপকাঁরকরণায় সদার্চিত্া ॥ 





দিবা বাণ 


নযে। দেবি মহামায়ে বিশ্বোগুপত্তিকরে শিবে। 
নিগুণে সর্বভূতেশি মান্তঃ শঙ্করকা মদে ॥ 
তং ভূমিঃ সর্বভূভানাং প্রাণঃ প্রাণবতাং তথা। 
ধীঃ ্ীঃ কান্তি; ক্ষম। শাস্তি; শ্রদ্ধা! মেধ! ধতিঃ স্মতিঃ ॥ 
ত্বমূদূগীথেহধ মাত্রাসি গায়ত্রী ব্যান্ৃতিস্তথ! ৷ 
জয়া চ বিজয়া ধাত্রী লজ্জা কীতিঃ স্পৃহা দয়! ॥ 
--দেবীভাঁগবত, ১৫।৫৩-৫৫ 


প্রণাম তোমায় দেবি মহামায়ে ! 

তুমি মঙ্গল৷ বিশ্বমাতা 
তুমি নিগুণা নিখিলেশ্বরী 

জননা আমার শস্তৃপ্রিয়া । 
তুমি মা আধার সর্বভূতের 

তুমিই তো প্রাণ প্রাণিগণের 
মেধা ধৃতি স্মৃতি শ্রদ্ধা বুদ্ধি 

শোভা ও কান্তি, শাস্তি ক্ষমা । 
প্রণবে তুমি ম৷ অর্ধ মাত্রা 

তুমি ব্যান্ৃতি গায়ত্রীতে 
জয়! ও বিজয়া ধাত্রী লজ্জা 

তুমিই ইচ্ছা, কীতি দয়! । 


কথাপ্রসঙ্গে 


'যেমন ভাব তেমন লাভ, মূল সে প্রত্যয়? 


দ্বিজেন্্রলাল রায়ের গানে আছে ; *প্রতিম] 
দিয়ে কি পৃজিব তোমারে, এ বিশ্ব নিখিল 
তোমারি প্রতিমা !...তোমার প্রতিমা শশী 
তারা রবি | সাগর নি র ভূধর অটবী| নিকুপ্ত- 
ভবন বসন্তপবন তরু লতা ফল ফুলমধুরিম] 1, 

নিঃসন্দেহে অতি উত্তম কথা। শাস্ত্রেও এ 
কথা আছে। শ্রীমদ্ভীগবত বলিতেছেন : 
“খং বাধুমগ্রিং সলিলং মহীং চ/ জ্যোতীংষি 
সত্বানি দিশো ত্রমাদীন। স্বিৎসমুদ্রাংস 
হরেঃ শরীরং | য২কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্তঃ ॥ 
অর্থাৎ আকাশ বায়ু অগ্নি জল ও পৃথিবী, 
(চন্ত্র হুর্য ও নক্ষত্রদি ) জ্যোতিষ্কগণ, গ্রাণিবর্গ 
তরুলতা দিকৃসমূহ নদী সমুদ্র--(স্থাবর- 
জঙগমাত্বক ) যাহা কিছু পদার্থ আছে, সে 
সকলকেই প্রীভগবাঁনের বিগ্রহ জানিয়। অনন্ত- 
মনে প্রণাম করিবে । 

কিন্তু প্রাগ্রসর সাধকের পক্ষেই ইহা 
সম্ভব-_গ্রবর্তকের পক্ষে নহে। প্রবর্তকের জন্য 
শুভাশ্রয় একট স্থির অবলম্বন প্রয়োজন। 
নতুবা তাহার মনের একাগ্রতা অসম্ভব। 
আর একাগ্রতা ভিন্ন আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর 
হওয়াও সম্ভব নহে। এইজন্যই শাস্ত্রে বাহ- 
পূজার ব্যবস্থা । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে 
বলিতেছেন £ “অর্চায়াং স্গডিলেহগ্রৌ বা সর্ষে 
বাপস্থু হৃদি দ্বিজঃ। দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোহর্চেৎ 
ত্বগুরুং মামমীয়য়। ॥ অথাৎ গ্রতিমাতে যজ্ঞ- 
বেদীতে অগ্নিতে হুর্যে জলে বা হৃদয়ে 
্বিজাতিগণ স্বীয় গুরুনপ আমাকে (গন্ধপুষ্পাদি 
বিবিধ) উপচাবের দ্বারা অকপটভাবে ভক্তি- 
ভরে অঠন| করিবে । অবশ্য এখানে “হি 


শবটি থাকাতে বাহপুজার অতিরিক্ত মানস- 
পূজার কথাও বল! হইয়াছে । 

উপরি-উক্ত শ্লোকে প্রতিমার কথা সর্বাগ্রে 
উল্লেখিত হইয়াছে, কারণ গ্রতিমায় পূজা করা 
সর্বাপেক্ষা সহজ । এঁতিহাসিকগণ অবশ্ঠ 
বলেন যে, বৈদিক যুগে কোনও মন্দির বা 
প্রতিমীর প্রচলন ছিল না_আর্ধ খষির হৃদয় 
হইতে হূর্য অগ্নি নদী প্রভৃতির উদ্দেশেই 
ভাঁবময় স্তবাত্মক উপাসনা নিবেদিত হইত; 
তথাপি কালক্রমে প্রসিদ্ধ পৌত্তলিক ও সুদক্ষ 
ভাঙ্কর গ্রীকগণ যখন দলে দলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 
করিতে থাঁকেন, তখনই বুদ্ধমূততি ও বৌদ্ধ 
মন্দিরাদির সৃষ্টি হয়। তাহার পর হিন্দুগণও 
দেবদেবীর বিগ্রহ ও মন্দিরাদি নির্মাণ করিতে 
থাকেন। এতিহাসিকদের মতে এদেশে 
প্রতিমায় পৃজা গ্রীকদেরই দান। 

সে যাহাই হউক, প্রতিমা-পৃজা অর্থাৎ 
প্রতিমায় শ্রীভগবানের পূজা এদেশে একটি 
প্রতিষ্ঠিত ব্যাপার এবং যতই দিন যাইতেছে, 
উহার আড়ছ্বর বাড়িতেছে। প্রতিমার সংখ্যাও 
দিন দিন বাঁড়িতেছে। অধিকন্তু সাম্প্রতিক 
কালে পৃজাপ্রতিমা চারুকলার সামগ্রীতে 
পরিণত হইয়াছে। পূর্বেও যে প্রতিম! চারুকলা- 
মণ্ডিত হইত না, তাহা নহে, কিন্তু চারুকলা 
লইয়। ইদানীংকালের ন্যায় মাতামাতি 
ততকালে ছিল ন। 

আজকাল বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন 
উপাদানে নিমিত প্রতিমা! আমরা দেখি । এবং 
প্রতি বংসরই অভিনব একটা কিছু করিবার 
প্রয়াশ_ কোন কোন ক্ষেত্রে অপপ্রপ্নাসও__ 


আশ্বিনঃ ১৩৮৫ ] 


পরিলক্ষিত হয়। সকলেই যেন এ বিষয়ে 
প্রতিযোগিতায় নামিয়াছেন । বিভিন্ন ধরনের 
প্রতিমা নির্মাণে আপত্তির কিছু নাই। কিন্ত 
ভাব ঠিক থাঁকা চাই। প্রতিমাগুলি যেন 
যথার্থ আধ্যাত্মিক ভাবের গ্ভোতক হয়। ভাব 
না থাকিলে শিল্পের মূল্য কি? ভাবের ঘরে 
অভাব থাকিলে সবই 'মাটি”। স্বামী 
বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, মান্য যে 
জিনিসটি তৈরি করে তাতে কোন একটা 
1059, 92158 (ভাব প্রকাশ) করার নামই 
৪৫৮ (শিল্প )। যাতে 158-র 9%:955101) 
(ভাবের প্রকাশ) নেই, রঙ-বেরঙের 
চাকচিকা পরিপাটি থাকলেও তাঁকে প্ররুত 
৪1৮ বলা যায় ন|। ঘটি, বাটি, পেয়াল। 
প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য জিনিসপব্রগুলিও এরূপে 
বিশেষ কোন ভাব প্রকাশ ক'রে তৈরি কর। 
উচিত।, 

স্বামীজী আরও বলিয়াছিলেন, “হিন্দুদের 
নিত্য-ধ্যের মৃতিগুলিতে প্রাচীন ভাবের 
উদ্দীপক 5%01959190 দিয়ে আকবার চেষ্টা 
করলে ভাল হয়।” মা কালীর মুর্তি যুগপৎ 
ক্ষেমক্করী ও ভয়ঙ্করী। কিন্তু প্রচলিত চিত্র- 
গুলিতে এ উভয় ভাবের যথাথ প্রকাশ 
নাই_ একথাও স্বামীজী বলিয়াছিলেন। 
ভাবের যথার্থ প্রকাশ তাহার অভীগ্গিত ছিল। 

উদ্বোধন” পত্রিকার প্রথম সম্পাদক স্বামী 
ব্রিগুণাতীতানন্দকে স্বামীজী একটি পত্রে 
লিধিয়াছিলেন, “যেটা ভাবহীন প্রাণহীন__ 
সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজের 
নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন 
যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প 
সঙ্গীত প্রভৃতি আপনাআপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ 
হয়ে দীাড়াবে। ছুটো চলিত কথায় যে 
ভাবরাশি আসবে, তা ছু হাজার ছাদি 


কথা প্রসঙ্গে 


৪৪৭ 


বিশেষণেও নেই। তখন (দেবতার মুক্তি 
দেখলেই ভক্তি হবে, গহনা-পর1 মেয়েমাত্রই 
দেবী ব'লে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘর দোর 
সব প্রাণম্পন্দনে ডগমগ করবে ।? 

স্থতরাং দেবতার মুর্তি এমনভাবে গঠিত 
হওয়া উচিত সে, দর্শনমাত্রেই ভক্তিভাবের 
উদ্রেক হয়। তাহ] যদি না! হয়, দেবদেবীর 
গ্রতিমা দেখিয়া দর্শক যদ্দি শিল্পীর কার- 
সাজিকেই বড় করিয়া দেখিতে বাধ্য হুন, 
তাহা হইলে যে উদ্দেশে প্রতিমা নিমিত হয়, 
তাহাই বার্থ হইয়া যায়। 

প্রতিমার উপাদান সম্পর্কেও কথ৷। আছে। 
আজকাল শোল। নুপারি কাঠি পুতি খই 
নারিকেল-ছোবড়া ইত্যাদির দ্বারা প্রতিম! 
নিমিত হইতে দেখা যায়। কিন্ত শান্ত 
অষ্টবিধ প্রতিমার উল্লেখ আছে। ভাগবত 
বলেন, “শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্য। 
চসৈকতী। মনৌময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা 
স্বত1॥ অর্থাৎ প্রতিমা অগ্টবিধ__শিলাময়ী, 
কা্ঠময়ী, (স্ুবর্ণাদি-) ধাতুময়ী, লেপময়ী 
(মৃত্তিক1 বা চন্দনাদির লেপনে প্রস্তত কর! ), 
লেখময়ী (চিত্রপট ), বালুকাময়ী, বত্বময়ী ও 
মনোময়ী। কোন সন্দেহ নাই যে, মনোম্ী 
গ্রতিমাই সর্বশ্রেষ্ঠ । কারণ, সাধকের মন তখন 
স্থল হইতে স্থন্মে_-বাহপৃজা ছাড়িয়া ধ্যান- 
লোকে উন্নীত। “প্রেমিক'ও গাহিয়াছেন, 
স্যাম, মন-ছাচে তোমাকে ফেলে / মনোমন্্ী 
মৃতি আজ ল'ব তুলে । 

স্থতরাং বাহপুজায় শাস্ত্রোক্ত এ সপ্তবিধ 
উপাদান অবলঙ্বনেই প্রতিমা গঠিত হওয়া 
সঙ্গত। আরও কথা! এই যে, অভিনব 
উপাদানসমূহ্র দ্বারা প্রতিমা নিমিত হইলে 
দর্শকগণ আসল জিনিস_-দেবদেবীকে ছাড়িয়া 
খোঁলসটার দিকেই আৰুষ্ট হন_ফল ছাড়িয়া 


৪৪৮ 


ছাঁলটিই গ্রহণ করেন। তাই পুজ! যাহাতে 
প্রতিমা-গ্রতিমা-খেলায় পর্যবসিত না হয়, 
সেদিকে সকলেরই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। 
যেমন ভাব তেমন লাভ-যাদশী ভাবনা 
ষশ্ সিদ্ধি্বতি তাদৃশী”, ইহা চিরকালের 
সত্য । 
হর্গাপুজার প্রাকৃলগ্নে দু্গাপ্রতিমার কথাই 
আলোচন| করা যাক। ইহা স্থবিদিত যে, 
ুর্গাগ্রতিমা! ভারতের সর্বত্র একরূপ নহে। 
দেবী কোথাও চতুতৃজা, কোথাও অষ্টভূজা, 
কোথাও দশভৃজা, কোথাও অষ্টাদশতূজা 
ইত্যাদি। স্বভাবতই দেবীর ত্তস্থিত 
আধুধাদিও ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু দেবীর রূপের এই 
বিভিন্নতা আমাদের আরাধনার বাঁধক হয় না। 
প্রত্যেকটি প্রতিমাতেই আমর! দেবী দুর্গাকেই 
দর্শন ও প্রণীমাদি করি। 
দেবীকে আবার বিভিন্ন ভাবেও উপাসনা 
কর] হয়। অনেকের ভাবনায় তিনি কন্তা- 
রূপিণী। সহন্র সহম্র উপাসক তীহাকে ছুর্গাতি- 
নাশিনী মহাদেবীজ্ঞানে আরাধনা! করেন। 
1-সপ্তশতী অবলম্বনে তাঁহারা দেবীকে 
জগতের হ্যি-স্থিতি-বিনাশের কারণীভূতা, 
্র্ধা-বিষু-শিবাদিরও বন্দিতা শক্তিভৃতা 
সনাতনী জানিয়! তাহার শ্রীপাদপদ্পে ভক্তি- 
প্রণত হন। আবার ব্রহক্ষপংহিতা ও নারদ- 
পঞ্চরান্র অবলম্বনে অনেকে তাহাকে আদি- 
পুরুষ গোবিন্দের শক্তি হিসাবে সন্মান প্রদর্শন 
করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একনিষ্ঠ ভক্তগণের 


উদ্বোধন 


[ ৮*তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


মতে শ্রীহুর্গী সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শি, 
যাহার দ্বার! শ্রীভগবানের অবতাঁরলীল। সম্পন্ন 
হয়। মধ্বাচার্ষের অনুগামীরা বলেন, দুর্গা 
লক্ষীরই একটি রূপ। লক্্মীদেবী বিষুর 
ক্রিয়াশক্তিকূপিণী এবং তাঁহারই সাহাষ্যে 
নিমিভকারণ বিজু উপাদানকারণ জড়ী প্রকৃতি 
হইতে জগৎ-স্থত্টি করেন। লক্ষমীদেবীই শ্রী, 
ভূও ছুর্গারূপে যথাক্রমে সত্ব রঃ ও তমো- 
গুণের গ্রকাঁশিকা । 

উপাসক-সশ্রদায়সমূহের এই ভাব-বৈচিত্র 
শান্ত্রাশ্রিত। বস্তুতঃ সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্যই 
এই যে, সকলেরই উপর একটিমাত্র মত 
চাপাইয়৷ দেওয়া হয় না। ধর্মের ব্যাপারে 
আমাদের শৃঙ্খল! আছে, শৃঙ্থল নাই-_পরিপূর্ণ 
স্বাধীনতাই আছে। এখানে মতের অন্ত নাই, 
কিন্ত প্রত্যেকটি মতই চরম লক্ষ্যে পৌছিবার 
পথ। শ্রীরামরুষ্জদেবের ভাষায়-'যত মত 
তত পথ।” এই কারণে যে শান্গ্র্থে 
আমাদেরয়ে কোন প্রকারেই হউক 
গভীরতম শ্রদ্ধা, সেই শ্াস্তগ্রস্থ অন্ুযান্ী ভাব 
আশ্রয় করিয়া সরল বিশ্বাসে যদি আমরা 
নিষ্ঠার সহিত সাধনায় প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে 
আমাদের আধ্যাত্মিক অগ্রগতি অগ্রতিরোধ্য। 
মূল জিনিস প্রত্যয়-স্থির বিশ্বাস। তাহারই 
ফলে ভাবের উদয় এবং ভাবের ঘরে চুরি 
না থাকিলে সিদ্ধি অনিবার্য । রামগ্রসাদের 
কথা-“যেমন ভাব তেমন লাভ, মূল পে 
প্রত্যয় 


সেবার মর্মকথা 


স্বামী গম্ভীরানন্দ 


ক্রমবিকাশবার্দীদের অভিমত- প্রাণি- 
জগতের উন্নতি হয় বেঁচে থাকার জন্তে প্রচণ্ড 
প্রচেষ্টা বা প্রতিন্বিতার ভেতর দিয়ে এবং 
যোগ্যতমের উদ্বর্তনের ভেতর দিয়ে। কিস্তু 
ত্বামী বিবেকানন্দ বললেন-_ঠিক তা নয়, 
প্রেমের ভেতর দিয়েই মানুষ এগিয়ে যায়; 
প্রেমের বন্ধনে সমাজ একত্র হয়ে আছে এবং 
প্রেমকে অবলম্বন ক'রেই সমাজের অগ্রগতি 
হচ্ছে। তিনি বললেন--“প্রেম, প্রেম--এই 
মাত্র ধন। বললেন-“জীবে প্রেম করে যেই 
জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর |” 

দয় ক'রে আপনারা মনে রাখবেন আমি 
কোন মতবাদের সমালোচনা করবার জন্তে 
এই কথাগুলি বলছি ন:ৰ্আমি শুধু ব'লে 
যাচ্ছি, স্বামী বিবেকানন্দ কিরূপ ভাবতেন 
এবং কিরূপ ভাবধারা! অবলম্বনে এই রামু 
মিশন গ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । 

এই ভাবধার! তিনি পেয়েছিলেন তাঁর গুরু 
্রীরামকষ্ণদেবের পদগ্রানস্তে বসে। ছু-একটি 
ঘটনা বললে আপনারা বিষয়টি বুঝতে 
পারবেন। একদিন শ্ররামু্চ জিজ্ঞেস 
করেছিলেন নরেন্দ্রনাথকে-_-তুই কি চাস?” 
নরেন্দ্রনীথ বলেছিলেন_-“আমি নিবিকল্প 
সমাধিতে ডুবে থাকতে চাই। তারপর 
শরীররক্ষার জন্তে খানিকট! নীচে নেমে এসে 
আবার সমাধিতে চলে যেতে চাই ।+ ্রাঁম- 
কষ সন্তট ন| হয়ে বলেছিলেন-_-ছিঃ ছিঃ, তুই 
এত বড় আধার_:তো'র মুখে এই কথা! 
আমি ভেবেছিলুম তুই তো! একটা মন্ত বড় বট 
গাছের মতো! বেড়ে উঠবি, যার তলায় হাজার 


হাজার লোক আশ্রয় পাঁবে__তা। না হয়ে তুই 
কিনা স্বার্থপর হয়ে শুধু নিজের মুক্তি চাম্‌ ॥ 
অবশ্থ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে নিবিকল্প 
সমাধি লাভ হয়েছিল, কিন্তু সেকথা! এখানে 
আমাদের আলোচ্য নয়। আমাদের 
আলোচ্য হচ্ছে স্বামীজীর সমাজদৃষ্টি, মানুষের 
প্রতি তার বুকভরা৷ দরদ--যা তিনি উত্তরা- 
ধিকার-ত্রে শ্রারামকৃষ্জদেবের কাছ থেকে 
পেয়ে কাজে পরিণত করেছিলেন । 

শ্ররামকষ্ণদেব গিয়েছেন শ্রীষুক্ত মথুরানাথ 
বিশ্বাসের সঙ্গে তীর্ঘদর্শনে । গিয়ে উপাস্থিত 
হলেন দেওঘরের কাছে । গরিব লোকের! 
সেখানে--খেতে পায় না, পরতে পায় না, 
জীর্ণশীর্ণ কঙ্কাল-সার চেহারা, উদ্‌কো-খুসকো 
চুল। তাদের দেখে শ্রারামকৃঞ্দেব বললেন_- 
“এদের একমাথা ক'রে তেল দাও, একখান! 
করে নতুন কাপড় দাও, আর পেটটা ভরে 
খাইয়ে দাও। মথুরবাবু বিষয়ীলোক । 
শ্রীরামকৃষ্ণের দ্রিকে তাকিয়ে বললেন-_-বাবা, 
এদের সংখা! ত নেহাত কম নয়। এত টাকা 
যদি এখানে খরচ করি, তা হলে তীর্থদর্শন 
হবে কি করে?” শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, তোর 
কাশী আমি যাবো না, আমি এদের কাছেই 
থাকবো । এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে 
যাবে! না । 

কথাটা ভেবে দেখতে হবে । কথাটা 
শ্রীরামকৃষ্ণের, ধিনি মৃশ্ময়ী দেবীতে চিম্ময়ীকে 
দর্শন করেছিলেন এবং হাঁতে-নাতে দেখিয়ে 
প্রমাণ ক'রে দিয়েছিলেন যে, হিন্দুরা পৌত্তলিক 
নয়। তারা গ্রতিমাকে পুজো করে না 


৪৫০ 


প্রতিমাতে ভগবানকেই পুজো করে। 
উনবিংশ শতাববীতে তিনি এটা দেখিয়ে 
দিয়েছিলেন বলেই হিন্দুধর্শ আজও বেঁচে 
আছে। সেই শ্রীরামকৃষ্খ বলছেন-_-আমি 
তীর্ঘদর্শনে যাবো না। কথাট! কিন্তু সম্পূর্ণ 
নতুন নয়। এটা আমর! ভাগবতেও দেখতে 
পাই। ভাগবত বলছেন__ 
ষে। মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্‌। 
হিত্বার্চং ভজতে মৌডঢ্যাদ্‌ ভন্মন্যেব 
জুহোতি সঃ॥ 
_আমি সর্বভূতে বর্তমান_সকল প্রাণীরই 
আত্মা ও ঈশ্বর। যে আমাকে ত্যাগ করে 
প্রতিমাকে পূজে। করতে যায় তার পূজো 
কি রকম? না ভন্মে আহুতি দেওয়ার 
মতো । 
দক্ষিণেশ্বরে হাজরামশাই তাঁকে বলে- 
ছিলেন, “আপনি পরমহংস, সর্বদা সমাধিতে 
ডুবে থাকুন। তা না ক'রে নরেন্দ্র, রাখাল-_ 
এদের কথা ভাবছেন।” শুনে ঠাকুর ভাবলেন, 
“ঠিক বলেছে, আর অমনটা কর] হবে না|, 
তারপর ঝাউতলা থেকে আসছেন, হঠাৎ 
জগন্মাতা তাঁকে দেখালেন, কলকাতাট! 
সামনে আর কলকাতার লোকগুলি সংসার- 
পঙ্কে দিনরাত ডুবে রয়েছে আর যন্ত্রণা ভোগ 
করছে। দেখে তার দয়া হ'ল। ভাবলেন, 
লক্ষগুণ কষ্ট পেয়েও যদি তাদের মঙ্গল হয়, 
উদ্ধীর হয় তো তা করবেন। 
একথাও অবশ্য একেবারে 
আমর! ভাগবতে পাই-- 
প্রায়েন দেব মুনয়; স্ববিমুক্তিকামা 
মৌনং চরস্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ | 
নৈতান্‌ বিহায় কপণান বিমুমুক্ষ একো 
নাশ্তং ত্বদশ্ত শরণং ভ্রমতোঘহুপস্ত্ে ॥ 
গ্রহলাদ নুসিংহদেবকে বলছেন__ 


নতুন নয়। 


উদ্বোধন 


[ ৮*তম বর্য--৯ম সংখ্যা 


হে দেব! মুনিরা প্রায়ই নিজেদের 
মুক্তিকামনায় নির্জনে মৌনব্রত আচরণ করেন। 
তার পরার্থনিষ্ঠ নন। কিন্ত এই দীন 
[ অস্থর বালকদের ] ত্যাগ ক'রে আমি একা 
মুক্ত হতে চাই না। সংসারে ভ্রমণশীল এই 
জীবগণের আপনি ভিন্লন আর অন্য কোন 
আশ্রয় দেখতে পাই না। 

জীবকল্যাণের এই পথই ঞ্রীরামকৃষ্ণ অনুসরণ 
করেছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দকে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন, এই পথ অবলম্বন ক'রে জগতের 
কল্যাণসাধন করতে । অবশ্য প্রচলিত কথা 
হিসাবেই আমরা বলছি, “জগতের কল্যাণ- 
সাধন” | কিন্তু ঠাকুরের ভাব ছিল অন্ত রকম। 
আপনার। হয়তো৷ পড়ে থাকবেন, তথনকার 
দিনের জননেত! শ্রীযুক্ত কষ্জদাম পালকে 
শ্রীরামরুণ জিজ্ঞেস করেছিলেন--“জীবনের 
উদ্দেন্ট কি? তিনি বলেছিলেন-_-“জগতের 
উপকার করা; | শ্ররামরুষ্ণ তাকে বলেছিলেন 
_-জগতের উপকার তুমি কি করবে? জগৎ 
কি এতটুকু ? 

বাস্তবিক জগতের উপকার করতে পারেন 
একমাত্র ভগবান। তবে আমরা কি করতে 
পারি? আমরা শিবজ্ঞানে জীবের সেবা 
করতে পারি। একথা স্বামীজী শুনেছিলেন 
শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে । শ্রারামরুষ্খ একদিন একটা 
বিশেষ ধর্মমতের কথা তুলে বলেছিলেন, এ মতে 
মান্ধষের কর্তব্য হচ্ছে__জীবে দয়।ঃ নামে রুচি, 
বৈষ্বসেবন। “নামে রুচি” ঠিক বুঝলেন, 
“বৈষবসেবন' ঠিক বুঝলেন, কিন্তু "জীবে দয়া, 
বলতেই তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। 
কিছুক্ষণ পরে বললেন-র্জীবে দয়া--জীবে 
দয়া? কীটালগকীট তুই জীবকে দয়। করবি? 
দয়! করবার তুই কে? নানা, জীবে দয়া 
নয় _শিবজানে জীবের সেবা |, 
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দয়া মানে কি? আমি বড় আরতুমি 
ছোট। আমার দেবার মতো কিছু আছে, 
আমি দিচ্ছি। আমি দিচ্ছি, তুমি নতমন্তকে 
গ্রহণ করে৷ এবং চিরজীবন আমার কাছে 
রূতজ্ঞ থাঁকো। এই হ'ল দয়ার ভেতরের 
ভাব। ঠাকুর বললেন, না, না-_-শিবজ্ঞানে 
জীবের সেবা। এরা সব শিব, এরা সব 
নারায়ণ। এই নারায়ণবুদ্ধিতে, এই শিববুদ্ধিতে 
এদের সেবা করতে হবে ।, 

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে স্বামীজী--তখন 
নরেন্দ্রনাথ_ সেবার নিগুঢ় মর্ম হৃদয়ঙগম 
করেছিলেন এবং এই সেবাদর্শ রপায়িত করতে 
কৃতসংকল্প হয়েছিলেন। সারা ভারত তিনি 
ঘুরেছিলেন। পথ খুঁজে তিনি পাননি। 
অবশেষে কন্তাকুমারীতে ভারতের শেষ গ্রস্তর- 
খণ্ডের উপরে ১৮৯২ খুষ্টাব্দের শেষ সপ্তাহে, 
হয়তো বা যীশুখুষ্টের জন্মদিনে, ঝসে তিনি 
ধ্যানমগ্ন হলেন। সত্য তার কাছে উদ্ঘাটিত 
হ'ল। তিনি জানলেন--ডাঁরতের উন্নতি 
ততদিন কিছুতেই হতে পারে না, যতদিন 
পর্যস্ত না জনগণের জাগরণ হয়_যত দিন 
পর্যস্ত না তাদের উন্নতি হয়। কিন্ত সে উন্নতি 
হবে ধর্মের ভেতর দিয়ে-ধর্মকে বাদ দিয়ে 
নয়। 

তারপর হ্বামীজী পাশ্চাত্যে গেলেন 
অদ্বৈতবেদাস্তের বার্তা বহন ক'রে । ওদেশে 
আধ্যাত্মিকতার অভাব। সে অভাব পূরণ 
করে বিনিময়ে যদি কিছু পাওয়া যায়, তাঁই 
দিয়ে ভারতবর্ষের উন্নতি করতে চেয়েছিলেন 
স্বামীজী। পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিকতার বীজ 
উপ্ত হয়েছিল, ভারতেও উন্নতির বীজ ওপ্ত 
হয়েছিল তার চেষ্টায়। 

এদেশে সন্যাসীরা বনে-জঙ্গলে পর্বতে 
সাধনা করেছেন নিজেদের মুক্তির জন্তে। 


সেবার মর্মকথ! 
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পরের সেবাতে তারা আত্মনিয়োগ করেননি 
_-অবশ্ঠ সব সময়ে নয়। কেননা আমরা 
জানি বৌদ্ধসমাজে সেবাব্রত প্রচলিত ছিল। 
আপনারা জানেন বাসবদত্তাকে সেবা 
করেছিলেন একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী । কিন্ত 
অতীত যুগের সেকথা আমাদের কাছে 
অপরিজ্ঞাত থেকে গিয়েছিল । স্বামীজী সেই 
সেবাত্রত পুনরুজ্জীবিত করলেন । 

ত্বামীজী বললেন_-এই সেবাব্রত গ্রহণ 
করতে হবে সন্গ্যাসীদের | শুধু নিজের মুক্তির 
জন্তে নয়, পর্বের কল্যাণের জন্ঠেও এবং তাতে 
নিজেরও মুক্তি সহজ হয়ে যাবে। “আত্মনো 
মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় ৮'__এই ছিল তার মন্ত্র। 
পরকে পর ভেবে তাঁর কল্যাণ কর] নয়-_-আমি 
পূজো করছি পরকে নারায়ণ ভেবে। বস্ততঃ 
তখন আর পর বলে কেউ নেই-_মাগষরূপে 
ভগবানই রয়েছেন সামনে । আ্ীরামকৃ্জ 
বলেছিলেন_-প্রতিমায় ইশ্বরের পূজো হয় 
আর জীয়ন্ত মানুষে হয় না! আমর! ভগবতীর 
পূজো ক'রে থাকি কুমারীতে। আমরা 
জানি, গৃহস্থ ধার। ভক্তিমান, তারা এ 
সমস্ত বিশ্বাম করেন_তারা পতি ও পত্বীকে 
শিব ও শক্তিরপে ধারণ ক'রে থাকেন। 
একট! ধর্মভাব নিয়ে আসেন জীবনে । তেমনি 
ভাবে, আমরা অপরের সেবা করি একটি 
ধর্মভাব অবলম্বন ক'রে-__-ভগবানকে অবলম্বন 
ক'রে। আমর] ভাবি নারায়ণ আমাদের 
সামনে উপস্থিত॥ঠ আমাদের (সব! নেবার 
জন্যে । যার যা অভাব আছে যেক্ষেত্রে 
হোক না কেন-বিগ্ভার অভাব হোক, 
শারীরিক অভাব হোক, আধ্যাত্মিক অভাব 
হোক সব রকমের অভাব মেটাবার জন্যে 
আমাদেরঃপ্রফত্ব করতে হবে। আমরা তা-ই 
করে চলেছি--শিবজ্ঞানে জীবসেবা । 


৪৫২ 


প্ররামকষ্ যেদিন “জীবে দয়া” প্রসজে 
শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা বলেছিলেন, 
সেদিন সেই কথ! শুনে স্বামী বিবেকানন্দ 
_তথন নরেঞ্খনাথ--বলেছিলেন, আজকে 
একটা নতুন কথ] শুনেছি, যদি ভগবান দিন 
দেন তবে আমি কাজে পরিণত করে দেখাব 
এটি। আর এরই ভেতর আমি সমন্বয় 
দেখছি সমস্ত সাধনপথের । কর্মযোগ জ্ঞান- 
যোগ ভক্তিযোগ রাজযোগ ব। ধ্যানযোগ--সব 
এখানে সন্মিলিত হচ্ছে। 

স্বামী বিবেকানন্দ যে ভাবধার! শ্রগুর- 
পাদ্দপয্পে +'সে লাভ করেছিলেন, তা-ই 
তিনি আমাদের দিয়ে গিয়েছেন। এখানে 
একটি কথা বিশেষ করে বল! দরকার । 
স্বামীজী যখন শ্ররামকুঞ্চ-সংঘ ক'রে, তার 
নিয়মাবলী রচনা ক'রে আমাদের আদেশ 
দিয়েছিলেন কাজে নামতে তখন সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি ছুটি কথা বলেছিলেন__ 
তোমর। রাজনীতির সঙ্গে কখনো জড়িত 
হবে না এবং সমাজ-সংস্কারে কখনো 
যাবে না” 

ত্বামীজীর নির্ধেশ অন্যায়ী আমর! 
সমাজের সেবা করে যাই। রাজনীতিকে 
আমর! অবজ্ঞা করি না, সমাজ-সংস্কারকেও 
অবহেল1 করি না। প্রয়োজন প্রত্যেকটিরই 
আছে। স্বামীজী তার বন্তৃতাবলীতে কত 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্--৯ম লংখ্যা 


কথা ব'লে গেছেন, কত ভৃষ্টিভঙগি দেখিয়ে 
গেছেন কোন্‌ দিকে গেলে সমাজের উন্নতি 
হবে, কোন্‌ দ্রিকে গেলে দেশের মঙ্গল হবে। 
কিন্কু আমরা। যাঁরা বাঁমকৃষ্খ মঠ ও রামকৃষ্ণ 
মিশনের ভেতর দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি, 
আমরা কখনো রাজনীতিতে জড়িত হতে চাই 
না, আমরা কখনো! সমাজ-সংস্কীরে যেতে চাই 
না। আপনার! হয়তো! জানেন, আমাদের 
সন্যাসীরা কেউ কখনে! ভোট দিতে যান না 
অথবা কোন পার্টর হয়ে প্রচার করতে 
যান না। 

স্বামীজী এই বার্তা দিয়ে গেছেন, বাণী 
দিয়ে গেছেন, পথ আমাদের নির্দেশ ক'রে 
গেছেন। আমরা চেষ্টা করছি গার প্রদশিত 
পথে চলতে । এই পথকে অবলম্বন ক'রে 
বিভিন্ন জায়গায় কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে 
উঠেছে এবং কাঁজ চলেছে। প্রয়োজনের 
তুলনায় তা কম হতে পারে, কিন্তু এতে- 
আমাদের প্রাণের টান আছে । আমরা চাই 
কাজটা ভালভাবে হোক। ভগবানের দেওয়া 
যে কাজ আমাদের উপরে পড়েছে, আমর! 
চাই তা ষেন ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালিত হয়, 
যাতে সেবার একটা! 18061 বা আদর্শ দেখে 
অন্তেরাও নান! জায়গায় নাঁন। প্রতিষ্ঠান গড়ে 
তুলতে পারে এবং সমাজের ও জগতের 
সত্যিকার কল্যাণ হয় ।* 


* বিগত ২৪শে জুলাই ১৯৭৭, দক্ষিণ কলিকাতান্থিত রামকৃ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা-বাঁধিকী 
উপলক্ষে প্রদত্ত অতিভাষণ। ্রসস্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। 


মন্ত্রযোগ 


স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


মন্ত্র দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত যুক্ত হইবার 
সাধনাকে মন্ত্রষোগ বলা যাইতে পারে । জপ- 
যৌগ শব্টিও প্রায় একার্থক, তবে সাধনার 
উধ্বতর স্তরে মন্ত্রযোগের প্রয়োগ অপযৌগ 
অপেক্ষা অধিক বৈশিষ্ট্যময়। জপযোগে জপ- 
ক্রিয়াটির উপর জোর দেওয়া হয়, মন্ত্রযোগের 
এক অবস্থায় জপ থাকে না, মন্ত্র-ভাবনা 
থাকে। কিন্তু মন্ত্র তখন আর শব্াত্মক নয়, 
চৈতন্তাতবক । 

মন্ত্রকি? শ্রীভগবানের নাম। শ্রীভগবাঁন 
সগুণ হউন বা নিগুণ হউন, সাঁকাঁর হউন বা 
নিরাকার হউন শব্ধ দারা তাঁহার নির্দেশ 
আছেই। এ শব্দই মন্ত্র। উহা একটি শব্দ বা 
একাধিক শব্ধ হইতে পারে। “নারায়ণ একটি 
শব্দের মন্ত্র। “নমে! নারায়ণীয়' ছইটি শব্দের, 
"ওত নমে। নারায়ণীয় তিনটি শবের | ধাহার! 
অদ্বৈতবাদী তাহারা ভগবান বা! ঈশ্বর কথাটি 
ব্যবহার না করিয়া আত্মা শব্দটির উপর জোর 
দেন। তাহারা বলেন মানুষের অন্তরতম সত্য 
তাহার নিত্যপুদ্ধ জগ্মহীন মৃত্যুহীন চৈতন্যসত্ত। | 
আত্মার উপলব্ধির জন্য উপনিষদে মন্ত্রযোগের 
ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া! যায়। মন্ত্র এক্ষেত্রে 
প্রণব বা শুঙ্কার। প্রণব ব্যতীত উপনিষদে 
সংক্ষিপ্ত বহু বাক্ও আত্মসত্যের ভাবনার 
জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে | যেমন, "অহং ব্রদ্ধাশ্ি? 
(বৃহদারণাক উপনিষদ ), প্ররজ্ঞানং বর্ম 
(উতরেয় উপনিষদ ), “দর্বং খনিদং বর্গ 
(ছান্দোগ্য উপনিষদ )। এই সব শ্রতিবাকাও 
মন্ত্র। বৌদ্ধধর্মেও শবের সাহায্যে ধ্যানের 
প্রণালী প্রচলিত। “বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি, ধর্মং 
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শরণং গচ্ছামি, জঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি'_-এই 
ত্রিশরণমন্ত্ররে জপ ও ভাঁবন৷ দ্বার! বৌদ্ধভক্ত 
তাহার আধ্যাত্মিক জীবনকে দৃঢ় করেন। 
ীষ্টধর্মীবলম্বীদের মধ্যেও ভগবান যীশুগীষ্টের 
নাম বা তাহার নিকট প্রার্থনাজ্ঞাপক নাতিদীর্ঘ 
বাক্যের অপ ও অনুধ্যান অভ্যাসের প্রচলন 
আছে। হিন্দুধর্মান্থসারে মন্ত্র সাধারণ মানুষের 
রচিত শব্দ বা শবসমবায় নয়। মন্ত্র শাস্ত্র হইতে 
জানিতে হয়। শুদ্ধাত্মা খষিদের হৃদয়ে মন্ত্র 
স্কুরিত হয়। 

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সাধনায় মন্ত্রের 
সাহায্যে ভগবানের উপাসনা যেরূপ ব্যাপক" 
ভাবে প্রচলিত অন্ঠান্ত ধর্মে সেরপ নয়। 
ইহার কারণ এই যে, ভারতের বেদপ্রমুখ 
শাস্ত্রে নামকে নাঁমীর সহিত অভিন্ন বল! 
হইয়াছে । শবব্রঙ্গের ধারণ! হইতেই মন্ত্রে 
প্রতি একটি গভীর সম্রম ও শ্রদ্ধা ভারতের ধর্ম- 
সাধকের হৃদয়ে গভীরভাবে বদ্ধমূল। “ওমিতি 
বরঙ্গ--খস্কার ব্র্ষন্ববূপ--বেদের এই ঘোষণা 
ক্রমশঃ শ্বতি ও পুরাণা্দি শাস্ত্রে শ্রীভগবানের 
সকল নামের সহিত জড়িত হইয়া সাধারণ 
ভাঁবে ঈশ্বরের পবিত্র নামকে একটি উত্ুঙ্গ 
মহিমায় স্থাপিত করিয়াছে। ধর্মপ্রাণ হিন্দু 
সমগ্র জীবন এই আশা পোষণ করিয়া চলেন, 
যেন মৃড্যুকাঁলে ইঞ্টের নাম না বিস্বাত হন। 
যে ব্যক্তি সঙ্জানে ভগবানের নাম উচ্চারণ 
করিয়া দেহতাাাগ করেন, তাহাকে আমর 
শতমুখে প্রশংসা কৰি। শ্রামদ্ভগবদ্গীতার 
অষ্টম অধ্যায়ে, সার্থক যোগীর দেহত্যাগের 
বর্ণনা আছে-_ 


সর্বঘারাণি সংযম্য মনে! হৃদি নিরধ্য চ। 
মু াধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্‌। 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরম্মামঙ্ুম্মরন্‌। 
যঃ গ্রযাতি ত্যজন্দেহং সযাঁতি পরমাং গতিম্‌ ॥ 
(গীতা ৮।১২, ১৩) 
£সমত্ত ইন্দিয়ঘার সংযত এবং মনকে হৃদয়ে 
নিরুদ্ধ করিয়া, তথা যোগধারণা অবলঘ্ধনে 
দেহে সঞ্চরণণীল প্রাণকে মন্তকে স্থাপন করিয়া 
একাক্ষর শব্ব্রহ্ম গুঙ্কার উচ্চারণ এবং পরমাত্মার 
স্মরণ করিতে করিতে যিনি দ্রেহত্যাগ করেন 
তিনি পরম] গতি প্রাপ্ত হন।, 
্ঁ ৯ 
মন্ত্র দারা যোগ-_মন্্গৌগ ; তৃতীয়|-তৎ- 
পুরুষ সমাস। মন্ত্রের পাবন শক্তির উপর দৃঢ় 
শ্রদ্ধা রাখিয়! সাধক মন্ত্র জপ করিয়া চলেন। 
মন্ত্রযোগের ইহ] প্রথম স্তর । মন্ত্রের ইষ্টন্বরূপতা| 
হবদয়ঙ্গম কর! গোড়ায় কঠিন। তাই এই 
অবস্থায় মন্ত্র শ্রীভগবানের শুদ্ধ চৈতন্যশক্তি দ্বার] 
সমঘ্িত, এই ভাবটি মনে রাখিয়া জপ ভাবনা 
চালাইলেই যথে্ট। সাধক ভাবেন জপ দ্বার! 
দেহ-মন-প্রাণে একটি আধ্যাত্মিক স্পন্দন 
সঞ্চারিত হইতেছে । তাঁপ বা বিছ্যৎ বা 
চুষ্বকশক্তির মতে] এ স্পন্দন জড়শক্তির স্পন্দন 
নয়- উহা ভাগবত শক্তির স্পন্দন। সাধক 
মন্ত্রকে শরীরের প্রাণপ্রবাহের সহিত মিশাইয়া 
দ্েন। ধীরে ধীরে তিনি অনুভব করিতে 
থাকেন যে, প্রাণগতি আর মন্ত্রগতি পৃথক্‌ 
নয়। প্রাণগ্রবাহই যেন মন্ত্রপ। জপ জিহ্বা 
বা ক হইতে প্রাণে সংক্রমিত হইয়াছে । এই 
সংক্রমণের ফলে প্রাণে বিপুল সাম্য নামিয়া 
আসে। বাজযোগের প্রাণায়াম-ক্রিয়। দ্বারা 
যেমন নাড়ীর ও নিশ্বাসপ্রশ্বীপপ্রবাহের স্থিরতা 
সম্পর কর! য|য় মন্ত্রজপ দ্বারাও এই ভাবে উহা 
সংসাধিত হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


চক্ষু কর্ণ নাসিক জিহ্বা ও ত্বক_এই 
পঞ্চেিয়ের প্রতি মন্ত্র প্রযুক্ত হইলে প্র 
ইন্্রিয়গুলি উত্তরোত্তর শুদ্ধি লাভ করে। পঞ্চ 
জ্ঞানেক্্িয়ের বিষয় রূপ শব্দ গন্ধ রস ওস্প্শ 
পরিশুদ্ধ হইতে থাকে । আমরা তে জানি 
যে, এই বিষয়গুলি প্রতিনিয়ত আমাদের মনকে 
বাহিরে টানিয়া আনিয়া বিক্ষেপ বিক্ষোভ 
উন্মন্তত1 ও দুঃখ সৃষ্ট করিতেছে । ইন্দ্রিয়গুলি 
পরিশ্তত্ধ অর্থাৎ সাত্তবিকভাবাপন্ন হইলে এই 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তখন চোখ কান 
প্রভৃতি দিয়া আমরা যাহ! অনুভব করি তাহা 
আর চিত্তকে চঞ্চল করিতে পারে না। শ্রীমদ্‌- 
ভগবদ্গীতার ২য় অধ্যায়ের ৬৪ শ্লোকে রাগ- 
দ্বেষবিষুক্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়োপলব্ধির উল্লেখ 
আছে-_ 

রাগদ্েষবিযুক্তৈস্ত বিষয়াশিন্দ্িয়ৈশ্চরন, | 

আত্মবশ্যৈবিধেয়াত্মা প্রসাদ মধিগচ্ছতি ॥ 

( গীতা ২৬৪ ) 

'ধাহার ইন্িয়গ্রাম আসক্তি এবং বিদ্বেষ 
হইতে বিমুক্ত, তিনি মনের প্রভু হইয়াছেন। 
নিজের বশীভূত এ ইন্দ্রিয় ধারা বিষয় উপলব্ধি 
করিলেও তাহার চিত্তপ্রসাদ ব্যাহত হয় না।, 
মন্ত্রষোগ দ্বারা সহজেই ইন্ধ্রিয়গ্রামকে রাগ- 
দ্বেষ-বিমুক্ত কর! চলে। প্রাণায়ামাদি প্রক্রিয়া 
অপেক্ষা ইহা গ্রকৃষ্টতর | 

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৯ম অধ্যায়, ওয় 
্রাহ্মণে প্রাণের উপাসন! দ্বারা মন ও ইন্দরিয়- 
নিচয়ের দৈবীভাব প্রাপ্তির কথা আছে। 
দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া চক্ষু তখন হুর্ষের মতো 
জ্যোতির্ময় হয়, মন চন্তরের শ্লিগ্ধ শুভ্রতা লাভ 
করে। ভগবতৎপ্রেম বা আত্মজ্ঞান যাঁদ 
জীবনের চরম লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে দেহ ও 
ইঞ্রিয়ের পরিশুদ্ধি সর্বাগ্রে প্রয়োজন । মন্ত্র 
যোগ ধাবা এই পরিশুদ্ধি সহজসাধ্য। 


আশ্বিনঃ ১৩৮৫ ] 


কর্মেন্দ্িয়গুলির চেষ্টাসমূহকে মন্ত্রসাধনা 
দ্বারা পরিশুদ্ধ করা যায়। হস্তপদাদ্ির 
সধশালনের সঙ্গে (রাকা কর!, ঘর ঝণাট দেওয়!, 
বাগান করা, চলা-ফের৷ প্রভৃতি ) যদি মস্ত্রজপ 
চালানো হয়, তাহা হইলে এ কর্মগুলির 
প্রকৃতি বদলাইয়া যায়। ক্রমশঃ ইন্জিয়- 
সধ্চালনগুলি আধ্যাত্মিক স্পন্দন বলিয়। মনে 
হয়। রামপ্রসাদের একটি গান আছে-_ 
মন বলি ভজ কালী ইচ্ছা! হয় তোর যে আচারে 
গুরুদত্ত মহামন্ত্র দিবানিশি জপ করে। 
নং স নং 
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে 
মা বিরাজেন সবঘটে 
(তুমি) নগর ফের মনে কর 
প্রদক্ষিণো! শ্টামা মারে ॥ 
অতঃপর চিত্তের বুপ্তিগুলির প্রতি মন্ত্রের 
প্রয়োগ । মনে প্রতিনিয়ত অসংখ্য চিন্তা ও 
আবেগ (হর্ষ বিষাদ কাম ক্রোধ লোভ 
প্রভৃতি ) উঠিতেছে। উহাদ্দিগকে নিরুদ্ধ করা 
সত্যই কঠিন। অজুন যখন হতাশ হইয়া 
শ্রীকষ্চকে চিত্তসংযমের অসম্ভাব্যতার কথা 
জানাইলেন, তখন শ্রীক্চ বলিলেন-__ 
অসংশয়ং মহাবাহে! মনো! ছুনিগ্রহং চলম্‌। 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহৃতে ॥ 
( গীতা ৬।৩৫) 
“হে কুস্তীনন্দন মহাবাহু অজুন, চঞ্চল 
মনকে নিগ্রহ কর! ছুঃসাঁধ্য বটে, তবে অভ্যাস 
ও বৈরাগ্য সহায়ে উহাকে অবশ্যই শাস্ত করা 
যায়।+ 
মন্ত্রযোগের অভ্যাস হইল বিশ্বাস ও 
প্রেমের সহিত মন্ত্রের মহাশিক্তি চিত্ববৃত্তিগুলির 
প্রতি সঞ্চালন করা। এই অভ্যাসে যুদ্ধের 
দাক্িকতা ও কঠোরতা নাই। মন্ত্রনিহিত 
ভাগবত শক্তি দ্বারা চিত্তের' ষাবতীয় বিক্ষেপ 


মন্ত্রযষোগ 
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ও বিক্ষোভ অতি স্বাভাবিক ভাবে নরম হইয়া 
আসে। 

দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন মন্ত্রাভযাস দ্বারা 
সাত্বিকভাবাপন্ন হইলে দেহের বাহিরে 
যাবতীয় বস্ত ও ঘটনাকে মন্ত্র-পরিশুদ্ধ করিবার 
প্রশ্ন ওঠে। উহাও সম্ভবপর এবং কর্ণীয়। 
সর্তোব্যাপ্ত মহাকাশ দাধারণ দৃষ্টিতে 
জড়--01805118] আকাশের 
দিকে তাকাইয়া মন্ত্রজপ কর--আকাশকে 
মন্ত্রসংযুক্ত কর; দেখিবে আকাশ তাহার রূপ 
বদলাইতেছে, মন্ত্রপক্ষ্য চৈতন্তন্বরূপ ভগবান 
আকাশের পিছন হইতে উকি দিতেছেন। 
আকাশ তাহার অঙ্গাবরণ। তেমনি চন্দ্র হুর্য 
গ্রহ তারা, তেমনি বৃক্ষ লতা ফুল ফল, তটিনী 
বনানী পর্বত মরুভূমি আবার ভূচর, খেচর, 
জলচর যাবতীয় জীবমগ্ডলী- বিশ্বগ্রকতির 


508০6 । 


প্রত্যেকটি অভিব্যক্তি মন্ত্রপূত হইলে সচ্চিদানন 
ভগবানের অঙ্গ বলিয়। মনে হয়। 
সী এ 


মন্ত্রে যোগ_ মন্ত্রযোগ ;) সপ্ডমী-তৎপুরুষ 
সমাস। ইহা মন্ত্রযোগের দ্বিতীয় ধাপ । এই ধাপে 
মন্ত্রকে ভিতরে বা বাইরে নানা দ্বিকে প্রযুক্ত 
করিবার প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়াছে । এখন 
মন্ত্রকে ইঞ্টের (দেব বা দেবী বা পরমাত্ম! ) 
সহিত এক ভাবিয়া এ ভাবনাকে দৃঢ় হইতে 
দৃঢ়তর করিতে হইবে । জপের সহিত ইষ্টের 
মৃত্তি বা নিরাকার ভাবের ভাবনাও আনিতে 
হইবে। অভ্যাস যত পাকিবে মন্ত্রজপের শব 
এবং ইষ্টের রূপ ও অরূপ ভাব ততই এক যোধ 
হইতে থাকিবে। মন্ত্রটৈতগ্ত জাগিয়! উঠিবেন। 
মন্ত্র যে সচ্চিদ্নানন্দ ভগবান তাহাতে আর 
সংশয় থাকিবে না। আনন্দে ও শান্তিতে হৃদয় 
ভরিয়া যাইবে । ক্রমশ: বোধ হইবে শব্তরনধ 
মন্ত্র বিশ্বত্রন্দাণ্ডের নিবিড়তম কেন্ত্র হইতে 
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উৎপ্দুর্ত হইতেছেন। সাধকের হৃদয় আর 
বিশ্বহদয় যেন এক হইয়া গিয়াছে । শুধু তাহাই 
নয়, চরাচর জগৎসংসারের প্রত্যেকটি বস্তু ও 
ত্টন। মন্ত্রসত্যে বিধৃত হইয়া আছে। মুগ্তক 
উপলিষদ বলিতেছেন-_ 
যদ্চিমদ্‌ যদগুভ্যোৎণুচ 
ষন্মিল্লৌকা নিহিতা লোকিনশ্চ। 
তদেতদক্ষরং বর্গ সপ্রাণন্তহ বাঙমনঃ 
তদেতৎ সত্যং তদমূতং তছ্েদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি ॥ 
(মুণ্ডক উপনিষদ ২২1২) 
“চৈতন্যজ্যোতিতে যিনি জ্যোতিত্মান্‌, যিনি 
লুক্ম হইতেও হৃক্ষা, যাহাতে যাবতীয় লোক 
এবং লোকবাসী নিহিত তিনিই এই অক্ষর 
(গ্রণবাত্বা) ব্র্ম। তিনিই জীবদেহে প্রাণ- 
রূপে ক্রিয়মাণ, তিনিই তাহার বাক্‌শক্তি ও 
মন রূপে অভিব্যক্ত। তিনিই পরম সত্য, 
তিনিই অমৃতন্বরপ। হে সোম্য, তীহাতে 
মন সমাহিত কর ।+ 
মন্ত্র্পের দ্বিতীয় ধাপে মন্ত্রচৈতন্যের অধিক 
হইতে অধিকতর উতস্ফৃতি হইতে থাকে । 
মন্ত্রকে চৈতন্ন্ববপ বলিয়া বোধ হয়। দেহ 
মন ও প্রাণে এ চৈতন্ঠ পরিব্যাপ্ত হয় । এবং 
উহ্ার উপলব্ধি অন্তরকে গভীর শাস্তিতে 
প্লাবিত করে। যিনি ভক্তিপথে মন্ত্রসাধনা 
করিতেছেন, তিনি হৃদয়ে ইষ্টের প্রতি গভীর 
প্রেম অনুভব করিতে থাকেন। যিনি আস্ম- 
জ্ঞানের জন্য মন্ত্রযোগ সাধিতেছেন, তিনি 
অন্তরতম আত্মসত্যকে দ্িবালোকের মতো 
স্ম্পট সাক্ষাৎ করেন। মন্ত্রচৈতন্ত ও আত্ম- 
চৈতন্ত এক বলিয়! উপলব্ধি হয়। 
মন্ত্র ষখন চৈতন্তম্বপ হইয়া উঠে, তখন 
বিশ্বসংসারকেও চৈতন্যরূপে মন্ত্রে গ্রবিষ্ট বলিয়। 
বোধ হয়। পঞ্চভৃত এবং পঞ্চভৃত দ্বারা গঠিত 
গুল হুক্ষ যত কিছু, সবই তখন চৈতন্ত- 
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জ্যোতি । উপনিষদের সর্বাঝ্ভীবদ্যোতক 
বাকাগুলি যেমন “সর্ব খবিদং ব্রক্ষণ (এই সব 
কিছুই নিশ্চিতই ব্রহ্ম), “আত্মৈবেদং সর্বমূ? 
(এই সকলই আত্ম) মন্ত্রযৌগ ছার সীধকের্‌ 
উপলব্িতে জীবন্ত হইয়া উঠে। চলিত অর্থে 
এখন আর মন্ত্রের জপ নাই কেন না মন্ত্র এখন 
আর শব্ধ নয়, সচ্চিদানন্দত্বরূপ | 

গ রী 

শব্ত্রন্ধ মন্ত্র অন্তরে বাহিরে স্বকীয় মহিম। 
পরিবিস্তার করিয়া চলিয়াছেন। সেই মহ্মার 
চরম উপলব্ধি মন্ত্রযোগের তৃতীয় বা অস্তিম 
ধাপ। মন্ত্রই যোগ-মন্ত্রযৌগ ) তৎপুরুষ 
সমাস (অভেদে কর্মধারয়)। দেহ মন প্রাণ 
ম্ত্র-চৈতন্তের প্কুরণ, বিশ্বসংসারও তাই। 
চৈতন্য, চৈতন্য ব্যতীত আর কিছু নাই। 
দুরে চৈতন্য, নিকটে চৈতন্য । যেন এক 
বিরাট প্লাবনে সব কিছু ভাসিয়া গিয়াছে। 
চৈতন্যমহাঁসিন্ধুতি সকল নামরূপ মগ্ন। তাহাই 
যদি হয়, তবে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, গুল ও হুল্ম, বাহির 
ও ভিতর, আগে ও পরে--ইত্যাকার ব্যবহার 
আর চলে কি? যখন চৈতন্যের অনুভূতি 
হয় নাই, তখনই আমরা দেশ ও কালের সহিত 
সম্পৃক্ত এসকল ব্যবহার করি। চৈতন্যে দেশও 
নাই কালও নাই। দেশ ও কাঁল চৈতন্য 
হইতেই উত্তত। চৈতন্যের সাক্ষাৎকার হইলে 
উহার চৈতন্যেই বিলীন হয়। অতএব 
মন্ত্রাত্মক শব্দব্রন্মের চরম মহিমা! আমরা বাক্য 
দ্বারা প্রকাশ করিতে পারিকি? পারিনা । 
শ্রুতি (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২1৯) বলিয়াছেন-_ 
যতো বাচো নিবর্তাস্তে অগ্রাপ্য মনসা সহ। 
আনন্দং বর্ষণে! বিদ্বান, ন বিভেতি কদীচন। 
যেখান হইতে সকল বাক্য ফিরিয়া আসে, 
মনও যথায় পৌছিতে পারে না, সেখানেই 
ব্রদ্ষের চরম আনন । সত্যন্রষ্টা ইহা জানিয়া 


আর্বিন, ১৩৮৫ ] 


সকল ভয় হইতে মুক্ত হন।, 

অতএব শবত্রন্ষের চরমস্তরে শব্দ অশব 
হইয়াছেন, রূপ অরূপ হইয়াছেন। তিনি এখন 
বাক্যমনীতীত, নেতি নেতি। - সকল বহ্ত্ব 
নিবিড় চৈতন্তে একীভূত হুইয়। সেই এক 
তাহার অবাউমনসোগোঁচরম মহিমায় 


সমাধিতত্ব 


৪৫৭ 


অধিষ্ঠিত। সাধক মূক, তাহার মনেরও মৃত্য 
হইয়াছে। 

ইষ্মন্ত্রকে বিশ্বাস ও প্রীতির সহিত ধরিয়া 
স্তরে স্তরে মন্ত্রের প্রকাশ উপলব্ধি করিয়! 
আমরা অধ্যাত্মজীবনের বেদাস্তঘোষিত এই 
চরম লক্ষ্যে পৌছিতে পারি। 


সমাধিতত্ 


স্বামী হিরখায়ানন্দ 


শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ 

মাস্টার মশায়ের এই প্রথম সমাধি-দর্শন। 
তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থা-দর্শনে বিশ্বয়াবিষ্ট। 
শ্রীরামকৃষ্ণের চোখের পাতা পড়ছে না, 
নিশ্বোস-প্রশ্বীস বইছে কি না বইছে নিঃস্পন্দ 
অবস্থা! শুনলেন এরই নাম সমাধি-অবস্থা। 
দেখে অবাক হয়ে ভাবছেন, ভগবানে কতদূর 
তন্ময় হ'লে এই রকম একটা অবস্থা হতে 
পারে! 

এই সমাধির প্রসঙ্গ যোগশান্ত্রে রয়েছে। 
যোগসাধনার আটটি অঙ্গের সর্বোচ্চ অবস্থার 
নাম সমাধি। নিজের জীবনকে পবিত্র করে 
কতকগুলি শীল মেনে মান্য ধীরে ধীরে 
এগিয়ে একাগ্রতায় পৌছোয়। সেই একাগ্রতা 
গাড় হ'লে ধ্যান-অবস্থা আসে । ধ্যানের চুড়ান্ত 
অবস্থার নাম সমাধি। যোগশান্ত্রমতে সমাধি 
ছু রকমের। একটি সম্প্রজ্ঞাত। অপরটি 
অসশ্ঞ্জাত। যখন চিত্ববৃত্তি একীভূত হয় 
জড়বস্ততে বা স্ুক্ম তন্মাত্র| ইত্যাদিতে, তখন 
তাকে বল। হয় সম্্রজ্ঞাত সমাধি । কিন্তু যদি 
মাঙ্গষের মন এই সমস্ত বিষয়ে লগ্ন ন| হয়ে 
'বিরাম-প্রত্যয়' অভ্যাসপূর্বক, অর্থাৎ সমস্ত 
মানসিক ক্রিয়ার বিরামের অভ্যাস ক"রে 


পূর্বের যে সংস্কার সেই সংস্কারটুকু নিয়ে 
অন্তমুখী হয়ে সববৃত্তিশৃন্ত হয়, তখন সেটার 
নাম হচ্ছে অসম্রজ্ঞাত সমাধি। আবার এই 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিও ছুই রকমের । সবীজ ও 
নির্বীজ। সবীজ অসশ্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বীজ 
বা অবিষ্ভা থেকেই যায়। তাই পুনরায় জন্ম 
হয়-মুক্তি হয়না । এরই অপর নাম “ভব- 
প্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। আর নির্বাজ 
অসম্পরজ্ঞাত সমাধিতে অবিগ্ভার নাশ হওয়ায় 
পুনর্জন্ম হয় না_মুক্তি হয়। এরই অপর নাম 
উপায়-প্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি । 

এই একাগ্রতা ঝা ধ্যানের অভ্যাস ইঠ্ট- 
দেবতাতে সম্প্রয়োগ করলে ইষ্টদ্েবতাকে 
সমাধিতে দর্শন হয়। ইষঈদেবতার যে লোক, 
সেই লোকে গতি হয়। এটিও সম্প্রজ্ঞাত 
সমাধির অন্ততুক্ত। কিন্তু সম্প্রজ্ঞাত সমাধির 
প্রতিও আকর্ষণ না থাকলে-পরবৈরাগ্য হলে, 
তখনই হয় নির্বাজ অসশ্প্রজ্ঞাত সমাধি । সেখানে 
কি দেখা যায়, সেটা মুখে বলা যায় না_ 
'অবাঙমনসোগোচরম্‌” ৷ আপনারা শ্বামীজীর 
সেই গান শুনেছেন-_নাহি হৃর্ধ নাহি জ্যোতি 
নাহি শশাঙ্ক সুন্দর । এই গানে স্বামীজী 
নিজের নিবিকল্প সমাধির অনুভূতির প্রকাশ, 
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যা অন্য কোন ভাষায় এত স্পষ্টভাবে প্রকাশ 
পেয়েছে ব'লে আমি জানি না। ধান হচ্ছে 
নিবিড়, ক্রমশঃ সেই ধ্যানের গভীরতা বাড়তে 
বাড়তে সমগ্র বিশ্ব অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই 
বিশাল সুর্য, চন্দ্র, এতো। আলো!, এতো সৌন্দর্য 
সব বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই ষেবিরাট মহাকাশ 
বহিবিশ্বে পরিদৃশ্ঠমান, সেটি শৃন্তে বিলীন 
হয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে অস্ফুট মন-আকাশ 
উদ্দিত হচ্ছে | মনের ভেতরের যে আকাশ, 
তাতে এই বিশ্বচরাচর অস্পষ্ট আবছাভাবে 
ছবির মতো ভেসে উঠছে। বিশ্বচরাঁচরকে 
আমরা একটা কঠিন পদার্থ__জড়বস্তরূপে 
দেখি, কিন্তু সেটা তখন ছবির মতো! মনে 
হচ্ছে। সেই ছবি অন্দুট মনের আকাশে 
ভাসছে । “ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ। 
কোথায়? মনের সেই আকাশে । “অহং, 
তখন রয়েছে । সেই 'অহংখকে অবলম্বন করে 
এই জগৎ-সংসাররপ প্রপঞ্চ ছায়ার মত ভেসে 
চলেছে । ছায়ার মতো এই জগং-সংসারের যে 
চিত্র মন-আকাঁশে ভেসে বেড়াচ্ছিল সেট 
ধীরে ধীরে মহালয়ে_-মহাপ্রলয়ে বিলুপ্ত হয়ে 
গেল, তার লয় হল, সেটিও মিলিয়ে গেল। 
থাকলো কি? “বহে মাত্র “আমি” “আমি” 
"সোহহম্‌” এই মাত্র। তারপরে এ আমিত্ব- 
টুকুও লুপ্ত হ'ল আরও ধ্যানের তম্ময়তার সঙ্গে 
সঙ্গে। “সেধারাও বদ্ধ হ'ল ।” “অহং, চলে 
গেলে কি থাকলো? শৃন্ত। ওধারেও শূন্ত । 
সেই শুন্যে শুনা মিলিয়ে গেল। নিবিকল্প। 
কোন বিকল্প নেই, কোন কল্পনা নেই 
জগতের । তাহলে থাকলে। কি? “অবাঙ.- 
মনসোগোচরম্*বাক্য মনের অতীত অবস্থা । 
“বোঝে প্রাণ বোঝে যার। এই হল 
নিবিকল্প সমাধির বর্ণনা। যতটা বলা যায়, 
প্রকাশ করা যায় স্বামীজী সেটুকু বলেছেন। 
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ঠাকুরও নিবিকল্প সমাধি সম্বন্ধে তার অনুভূতি 
প্রকাশ করতে গিয়ে যতটা পার যায়ঃ ততট। 
প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে 
পারেননি। 

যোগশান্ত্রের দিক দিয়ে আমরা সমাধির 
আলোচনা করলাম । এখন আরও কয়েকটি 
দিক দিয়ে সমাধির আলোচনা আমরা 
করবো । আমি পূর্বেই বলেছি কথামূত পাঠ 
করলে আনন্দ হয়_ আনন্দের রসে আমাদের 
হৃদয় অভিযিঞ্চিত হয়। ভগবানের বাণী 
আনন্দের বাণী-_সেটাকে নিয়ে ব্যাখ্যা করার 
বিশেষ প্রয়োজন নেই । তবুও আমরা ব্যাখ্যা 
করছি এইজন্য যে, এই প্রসঙ্গে আমাদের ষে 
ধর্স, যে দর্শন, তার কতকগুলি বিষয় 
আপনাদের জান! হয়ে যাবে । এবং সেটা 
জানা হলে পরে বুদ্ধির দ্বিক দিয়ে, বিষয়ের 
দিক দিয়ে, কথামত বোঝবার স্থবিধা হবে। 
যেমন আমি একটা গোলাপফুলকে দেখে খুব 
আনন্দ পাচ্ছি। খুব ভাল কথ|। কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে আমি যদি জানতে পারি এই গোলাপটা 
কি করে হ'ল, কোন্‌ জাতের গোলাপ এটি-_- 
এর নাম কি, তাহ'লে এই গোলাপ সম্পর্কে 
আমার জ্ঞানটা সম্পূর্ণ হল। সেইভাবে আমি 
এখানে সমাধি সম্বন্ধে একটা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা 
করতে চাচ্ছি। সমাধি বিষয়ে আমি যোগ- 


শাস্ত্র থেকে আলোচন। করেছি, কিন্তু সমাধি 


শুধু যৌগেরই কথা নয়। সমস্ত হিন্দু দর্শনের, 
হিন্দু সাধনার চরম কথা হল সমাধি। এই 
সমাধি না হ'লে চরম যেজাঁন বা পরমা যে 
ভক্তি তা লাভ হয় না । 

এই সমাধির কথা যোগশান্ত্রে যেমন 
বলা আছে, তেমনি বেদাস্তশাস্ত্রে_-অধৈত 
বেদাস্তেও বলা.হয়েছে । বেদাস্তে বলা হচ্ছে 


এই দৃশ্ঠ জগৎ কি উপাদানে গঠিত-_বলা হচ্ছে 
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এটি পাঞ্চভৌতিক, পঞ্চৃতাত্মক ৷ বেদাস্ত- 
বিচারে এই পঞ্চভৃতাত্মক জগৎকে ধীরে ধীরে 
সরিয়ে দেওয়৷ হচ্ছে । যাঁর ফলে সাধক গিয়ে 
পৌছচ্ছেন এক নিণণ পরব্রঙ্গে। এই যে 
প্রণালী, এই যে পদ্ধতি, যা দিয়ে মূলতত্বে 
পৌছনো যাচ্ছে, তাকে বল! হচ্ছে অধ্যারোপ 
এবং অপবাদ । অধ্যারোপ মানে কি কি 
দিয়ে জিনিসটা তৈরী হ'ল তার আরোপ 
করা । আর অপবাদ মানে এগুলে। কিছুই 
নয়-ঠিক নয়, এই বিচার করে এগুলো 
সরিয়ে দিয়ে ব্রহ্গতত্বে পৌছনো।। বেদাস্ত- 
দর্শন এই অধ্যারোপ এবং অপবাদ ন্ায়ের 
দ্বারা তত্বের গ্রতিপাদদন করেছে । কিন্তু সেটা 
হ'ল বুদ্ধির জগতে | আর সাধনার দিক থেকে 
উপনিষদ্দের সেই বাণীটাঁকে নিয়ে বল! হচ্ছে, 
আত্মা কেবল অধ্যারোপ ও অপবাদ রূপ 
যুক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত নন--এই যে দর্শন 
তাকে জীবনে প্রতিফলিত করতে হবে। 
কি ভাবে? না-“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ 
শ্রোতব্যো মন্তব্যে নিদ্দিধ্যাসিতব্যঃঃ অর্থাৎ 
আত্মাকে দর্শন করতে হবে। দর্শন করতে 
গেলে কি করতে হবে? না- শ্রোতব্য, শ্রুতি- 
বাক্যের মাধ্যমে উপযুক্ত গুরুমুখে তার বিষয়ে 
শুনতে হবে। তারপরে মনন করতে হবে, 
অর্থাৎ এ বিষয়ে চিত্তকে সর্বদা লাগিয়ে রাখতে 
হবে, শান্ত বার বার পাঠ করতে হবে। 
তারপরে নিদিধ্যাসন। এটিই আসল বন্ত। 
এর দ্বারাই মানুষের পরমতত্ব লাভ হবে। এই 
প্রসঙ্গেই স্বামীজী বলেছেন, যে কোন 
বিষয়েই, জাগতিক বিষয়েও, মন একাগ্র না 
হলেজ্ঞান হয় না। চিত্তে যদি বিক্ষেপ হয়, 
তাহলে অনেক পুণি পড়লে আমার সার্থক 
জ্ঞানলাভ হবে না। সেজন্য আমার 
একাগ্রতার প্রয়োজন । যতক্ষণ একাগ্রতা না 


সমাধিতত্ব 
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হচ্ছে ততক্ষণ জ্ঞান হবে না। এই একাগ্রতাই 
নিদিধ্যাসন- এটাই ধ্যান। এই নিদিধ্যাসনটা 
কি? না-বিজাতীয়-দেহাদি-প্রত্যয়-রহিতা- 
দ্বিতীয়বস্ত-সজাতীয়-প্রতায়-প্রবাহঃ নিদি- 
ধ্যাসনম্‌। অর্থাৎ বিজাতীয় বন্ত-_যেটা 
আমার আত্মবস্তর মতো নয়--এই যে সংসার, 
দেহ ইত্যাদি, এর যে প্রতায় যে জ্ঞান, সেই 
জ্ঞান-রহিত হতে হবে। একমাত্র সত্যবস্ত, 
পরমবস্ত হলেন পরমাত্ম! পরব্রহ্ম ধাকে শ্রুতিতে 
“একমেবাদ্বিতীয়ম্ঠ বলা হয়েছে। তিনি শুধু 
“একম্, নন--এক নন, কারণ, এক থাঁকলেই 
ছুই থাকবে । তিনি “একম্‌” এবং “অদ্বিতীয়ম্*ও। 
তার কোন দ্বিতীয় নেই-ছুই নেই। এক 
হয়েই তিনি অদ্বিতীয়_ছুই তিন বহু সংখ্যা 
নিয়ে এক নন। সেইযে এক অদ্বিতীয় বস্ত, 
সেটাই আমার সজাতীয় বন্ত-.আমার স্বরূপ । 
সেই সত্যবস্তবিষয়ক নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাঁবৎ 
জ্ঞানের প্রবাহের নামই নিদিধ্যাসন-ধ্যান 
সেটাই । বেদান্তে তাই বলেছে, প্রথমে শুনতে 
হবে, তারপরে ভাবতে হবে, তারপরে গভার 
ধ্যানে ডুবে যেতে হবে। বাইরের জগৎ 
ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে সবগ্রকার বাহ 
অন্থতৃতির ন্নোত লুপ্ঙু হয়ে গেলে তখনই 
সমাধি হবে। এই সমাধিকে বল! হচ্ছে-_ছুই 
প্রকার। সবিকল্প আর নিধিকল্প। সবিকল্প 
হচ্ছে-_-“তত্র সবিকল্পকে! নাম জ্ঞাত-জ্ঞানাদি- 
বিকল্পলয়ানপেক্ষয়া অদ্ধিতীয়বস্তনি তদাকার- 
কারিতায়াঃ চিত্তবৃত্তে' অবস্থানম।» এই 
সবিকল্প সমাধিতে কি হয়? আমাদের যে 
জ্ঞান হয়, তাতে ত্রিপু্টী-তিনটি বিষয় থাকে 
_জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়। যেজানছে সেজ্ঞাতা 
(প্রমাতা ), যার দ্বার] জান! হচ্ছে সেটি জ্ঞান 
( প্রমাণ ), যে বস্তটিকে জানা হচ্ছে সেটি হ'ল 
জেয় প্রুমেয় )। যে অবস্থায় চিওবৃত্তি অদ্বিতীয় 
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বস্তর আকারে আকারি্িত হয়, অথচ জ্ঞাতা 
জ্ঞান ও জেয় রূপ ত্রিপুটার লয় হয় না॥ চিত্ত- 
বৃত্তির সেই অবস্থাকে সবিকল্প সমাধি বলে। 
আর নিধিকল্প সমাধি কি? না_-নিবিকল্পকঃ 
তু জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিবিকল্পলয়াপেক্য়া অদ্বিতীয়- 
বস্তনি তদাকারকারিতায়াঃ চিত্তবৃত্তেঃ 
অতিশুরাম্‌ একীভাবেন অবস্থানম্‌।” যখন 
নিবিকল্প সমাধি হচ্ছে তখন ত্রিপুটা লয় হয়ে 
যাচ্ছে ত্রিপুটী থাকছে না, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও 
জ্ঞানের ভেদ চলে যাচ্ছে। আর এগুলো চলে 
গিয়ে যখন অদ্বিতীয় বস্তর সঙ্গে চিত্তবৃত্তি চুড়াস্ত- 
ভাবে একীরুত হয়ে যাঁচ্ছে, তখনই নিবিকল্প 
সমাধি। 

ধ্যান করতে করতেই এই অবস্থা হয়। 
তবে এর মধ্যেও কথা আছে। আমাদের 
কেউ কেউ ধ্যান করতে করতে বেশ কয়েক 
ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছেন, বেশ আনন্দ পাচ্ছেন। 
তাদের হয়তে] মনে হতে পারে, সমাধি হয়ে 
গেল। কিস্তু বাস্তবিক তা নয়। সহজে সমাধি 
হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে যেমন ক্ষণে ক্ষণে 
মনের উধ্বগতি, অতিমানসলোৌকে উত্তরণ, 
সেটি সকলের হয় না। সেই নিবিকল্প সমাধি 
দুর্ঘভ। শাস্ত্রে এই কথাই বলে। কীর্তনে 
ভাবাবেশাদি দেখে শ্বামীজী কখনো কখনো 
ঠাট্টা করেছেন। বলেছেন- এগুলি স্নায়বিক 
ছর্লতার লক্ষণ। কারণ যিনি সমাধিমাঁন 
পুরুষ, তাঁর দৈনন্দিন জীবন একটা আদর্শ 
জীবন হবে। শুধু কীর্তনে অশ্রু পুলক লম্ষ- 
ঝল্প দেখেই সাধকের অধ্যাত্মজীবনের 
অগ্রগতি প্রমাণিত হবে না। জীবনের 
সামগ্রিক রূপরেখা বিচারেই তার মূল্যায়ন 
হবে। আমার যর্দি তথাকথিত সমাধি হয়, 
এবং তারপরেও যদি আমার মনে জৈব ভাব 
আসে, তাহলে বুঝতে হবে আমার সমার্ধি- 


উদ্বোধন 
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লাভ হয়নি। সুতরাং সমাধিপথে কয়েকটি 
বিশ্বের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। 
তাদের একটি হচ্ছে লয়। আমি ধ্যান করতে 
করতে খুব আরাম পাচ্ছি, ঘুম ঘুম ভাব 
আসছে, সেটা কিন্তু ধ্যান জমে আসা নয়। 
সেটা একেবারে ঘুম। তখন কি করতে 
হবে? “লয়ে সম্বোধয়েৎ চিত্তমঠ ॥ মনটাকে 
নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিতে হবে। এখানে 
আটকে থাকলে আর এগোনে। যাবে না। 
তারপর বিক্ষেপ। আমি একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ 
বন্ত কিংবা মা-কালী অথবা অন্য কোন 
কিছুতে মন স্থির করে ধ্যান করছি । হঠাৎ 
অন্য কোন বিষয়ে মন ঘুরে গিয়ে লগ্ন হ'ল 
এবং তাতেই আটকে গেল। এটা বিক্ষেপ, 
এটাও সমাধির পথে বিদ্ব। তারপর কষায়। 
এতে মন জড়ীভূত হয়ে ষাঁয়, স্তব্বীভূত হয়ে যায়, 
কিছুই ভাল লাগে না, মন ধ্যানে এগোতে চায় 
ন1] এটাও বিদ্ব। তারপরে শেষ বিদ্ধ হচ্ছে 
রসান্থাদ। ধ্যান করতে করতে হঠাৎ মনে 
খুব একটা আনন্দ হচ্ছে_সেই আনন্দরসেই 
মন বসে গেল, আর এগোতে চাইছে না, এটা 
শেষ বাধা । এই রসাস্বাদ্বিদ্ধাকে অতিক্রম 
করতে পারলেই সমাধি। এই সব বাধাবিদ্ব 
অতিক্রম ক'রে আমি যখন অদ্বিতীয় বস্তর সঙ্গে 
একাঁকার হয়ে যেতে পারবো+ তখনই হবে 
সেই চরমকাম্য নিখিকল্প সমাধি । 

বেদাস্তশান্ত্র ও যোগশান্ত্রএর ভেতরেই 
সমাধির কথ! বিশেষ ক'রে বলা হয়েছে। 
যোগ বলতে আমি সাংখ্য ও পাতঞ্জল, এই 
ছুটিকেই বোঝাচ্ছি। বৈশেষিক এবং ন্যায়- 
দর্শনে ঠিক এইভাবে সমাধির কথা বল! না 
হলেও বস্তবিচারের কথ! বলা হয়েছে। 
বিচার করতে করতে মনের ভেতরে জ্ঞান 
এসে যাবে । তখন সেমন যোগজ প্রত্যক্ষের 


আশ্বিন, ১৩৮৫ ] 


অধিকারী হবে। আমি এখনি যে আপনাদের 
দেখছি, সেটা সাধারণভাবে দেখছি-_প্রতাক্ষ? 
করছি। এটা জ্ঞানলাভের একটা উপায়। 
কিন্তু ন্যাযবৈশেষিকে “অসাধারণ, প্রত্যক্ষের 
কথাও বলা হয়েছে । “অসাধারণ” প্রত্যক্ষ- 
গুলির মধ্যে যোগজ প্রত্যক্ষ অন্যতম। জীব 
সাধনার দ্বারা যোগজ শক্তিলাভ ক'রে 
ইন্দ্রিয়গত জীবনের উধ্র্বেষে অনুভূতি, তার 
দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎ দর্শন পেতে পারে । 
এই যোগজ প্রত্যক্ষ সমাধির দ্বারাই লভ্য । 
এছাড়া সমাধির কথা তত্ত্রশান্ত্েও আছে। 
তন্্রশানস্ত্ররে এ কথা বুঝতে গেলে 
আমাদের জানতে হবে তত্্শান্ত্রটি কি। 
বেদান্ত ও যোগের সঙ্গে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের 
সমঘ্বয় করে রচিত কতকগুলি গ্রন্থের নাম 
তত্ত্র। বহু তন্ত্র আছে। ঠাকুরের ৬৪তস্ত্রোক্ত 
সাধনার কথা আপনারা জানেন। এই 
ভারতবর্ষকে তত্ত্রশীস্রমতে তিনটি ভাগে 
ভাগ করা হয়েছে । একটি ঝিষুক্রাস্তা_ বিদ্ধ্য- 
পর্বত থেকে চট্টগ্রাম পর্যস্ত যে ভূমি, আর একটি 
বিদ্ধ্যপর্বত থেকে সমুদ্র পর্যন্ত ভূমি, সেটি অশ্ব- 
রাস্তা, আর একটি বিন্ধ্যপর্বত থেকে কাশ্মীর 
পর্স্ত ভূমি, তার নাম রৎক্রান্তা । এই তিনটি 
রাস্তায় প্রত্যেকটির জন্য ৬৪খানি করে তন্ত্র 
রয়েছে। এই ঝিষুক্রান্তার ভেতরে ৬৪খানা 
তত্ত্রমতে ভগবান শ্রীরামকঞ্জদেব ভৈরবী 
ব্রাহ্গণীর সহায়তায় যে তন্ত্রসাধন৷ করেছিলেন, 
সেটি তার জীবনের একটি বিরাট অধ্যায়। 
তন্ত্রশাস্ত্ররে ভেতরে একটি অংশ আছে, 
যেটকে স্বামীজী বলতেন, 120011500 
(পৈশাচিক বা নারকীয় )__-সাধারণের মধ্যে 
যাক প্রচলিত নাম 'বামাচার'। অবশ্ঠ 
তান্ত্রিকদের মতে এই বামাচারের মধ্যে দিয়েও 
'শিন্বা অগ্বৈতাঙ্ভৃতিতে পৌছাতে পারেন। 


সমাধিতত্ব 
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আমি এখানে এবিষয়ে কিছু আলোচনা 
করছি না। এটি বাদ দিয়ে আমাদের সাধন- 
জীবনে যে পন্থায় আমরা! সাধনা করি সে 
কথাই বলছি। রামকু্চ সংঘের সাধকদের 
সাধনায় তন্ত্রমতের সাধন-পন্থাই প্রধান । যদিও 
তার সঙ্গে অদ্বৈতবেদাস্ত এবং যোগও আছে, 
তবু সাধন-পদ্ধতিটি তন্ত্রের উপরই গ্রতিঠিত। 
তবে সেটি দক্ষিণাচার পদ্ধতি। সেই 
দক্ষিণাচার পদ্ধতির মধ্য প্রথম কথা হচ্ছে, 
গুরুগ্রহণ-গুৰর কাছ হতে নাম বা মন্ত্র- 
গ্রহথ। এই মন্ত্রগ্রহণ নানা রকমে হয়। 
লীলাপ্রসঙ্গে দেখেছেন, মান্ত্রী শাত্বণী আর 
শান্তবী দীক্ষার কথা। স্পর্শমাত্রে দৃষ্টিমাত্রে 
নানাভাবে দ্রীক্ষাদানের কথা সেখানে আছে। 
আমাদের সাধারণত মান্্রী দীক্ষাই হয়। মন্ত্র 
দেওয়! হয় জপের জন্য ও ধ্যান অভ্যাস করতে 
বলা হয়। আবার আমরা এসে পে 

বেদাস্তের ধ্যানে বা যোগের ধ্যানে । তত্ত্বের 
ধ্যানটা কিন্ত একটু অন্য রকম দর্শনের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত। বেদান্ত বলছেন-একমেবা- 
দ্বিতীয়ম”। তন্ত্রেও সব শেষের তত্ব বলতে 
গিয়ে বলছেন__পরমশিব, পরমত্রক্ম। সেই 
পরমব্রদ্ষে একটা স্পন্দন বা কম্পন জাগলো, 
তাকে বলছেন--স্পন্দ-প্রথম”। যেমন 
উপনিষদেও আছে, ব্রঙ্গের ইচ্ছা হ'ল 
“একোহহং বহু স্যাম । তার স্থির ইচ্ছা হ'ল 
-এক আমি, বন হবো। পরমাত্মাতে__ 
পরমশিবে স্পন্দন জাগতে, তাঁর ভেতরে ছুটি 
যুগল শক্তির আবির্ভাব হ'ল। একটি শক্তিকে 
বলা হচ্ছে সমনাশক্তি অন্যটিকে উদ্মনাশক্কি 
বলা হচ্ছে। “উল্ানা নাম যা শক্তিঃ সর্বকাঁরণ- 
কারণম্‌। উদ্মনা নামে যে শক্তি সেটি সর্ব- 
কারণের কারণ। কিন্তু তিনি নিগ্ছিয্স । আর 
পমনাশক্তি যিনি, তিনি সক্রিয়। এই ছুটি 
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শক্তি ধীরে ধীরে বিভক্ত হয়ে গেলেন। 
বিভক্ত হয়ে গিয়ে উৎপন্ন হলেন শিব ও শক্তি। 
এই শিব ও শক্তি নিয়েই জগৎ। শিব ও 
শক্তি মিলে এই জগৎ হৃষ্ট হয়েছে। আর, 
যা আছে ভাণ্ডে তাই আছে ব্রঙ্গাণ্ডে।, 
আমাদের এই ভাগুরূপী শরীরের মধ্যেও 
শিব ও শক্তির খেল! চলছে, কিন্ত আমরা 
সেট জানি না। এই শক্তি ও শিবের দে 
যুক্ত নই ব'লে আমাদের এতে। ছুঃখকষ 
ভোগ করতে হচ্ছে। আমাদের ভেতরে এই 
শক্তির অধিষ্ঠানক্ষেত্র মুলাধারে। নিদ্রিত 
অবস্থায় তিনি আছেন। তিনি কুগুলিনী 
শক্তি । তাঁকে জাগরিত! করতে হবে। এবং 
এই শক্তির প্রকাশ ্নাধুমণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে, 
যেগুলির নাম 86050: ও 00010 101০5, 
সাধারণতঃ নিদ্রিতা কুগুলিনী শক্তি ন্নাযুগ্ুলিকে 
অবলম্বন ক'রে বাইরে যেতে চাঁয়। তারই ফলে 
আমর দর্শন-স্পর্শনাদির সাহায্যে জাগতিক 
ভোঁগ করছি । কিন্তু জগতে স্থুখ নেই, ছুঃখ 
আছে। কাজেই আমাকে এ নিব্রিতা শক্তিকে 
জাগ্রতা করতে হবে। কিভাবে? না-ধ্যাঁন- 
অপাদি সাধনার ্বার1। সাধনার দ্বার। জাগ্রতা 
হ'লে এ কুগডলিনী শক্তি যিনি অধোমুখে 
রয়েছেন, তিনি উধ্ব মুখে ধীরে ধীরে উঠতে 
থাকবেন ও মেরুদণ্ডে নাযুমণ্ডলীর মধ্যে 
অধিষিত বিভিন্ন ন্নায়ুকেন্ত্রের মধ্যে ক্রিয়াশীল 
এতকাল বাইরের জগতে তিনি 


হবেন। 
ক্রিয়। করতেন। তাই সেটি সত্য বলে 
মনে হত । এখন সেটি রুদ্ধ হয়ে অন্তর্জগতের 


দ্বার খুলে গেল। তিনি ধীরে ধীরে উধ্ব দিকে 
উঠতে লাগলেন। একে একে জগতের 
ভোগন্থথের শ্নাযুকেপ্্রগুলি_ স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর 


চক্র অতিক্রম ক'রে তিনি এলেন অনাহতে,. 


হদয়ে। প্রতিটি চক্ষেই বিভিন্ন দলের পদ্মগুলি 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্-_-৯ম সংখ্যা 


্রস্দুটিত হ'লো৷। এই চক্রগুলি শারীরবিদ্দের 
মতে 19808, ক্নাযুমণ্ডলীর এই বিচিত্র 
সমাবেশ গ্ুলদৃষ্িতে সাধারণের দৃষ্টিগোচর 
নয়। অন্তর্জগতের দৃষ্টিতে এগুলি সত্য। 
অনাহত চক্র ইঞ্টের স্থান_ঙার বৈঠকখানা। 


সেখান থেকে বিশুদ্-চক্র ক্ঠে। সেখানে 
ঈশ্বরীয় কথা শোনা যায়। নানা- 
রকম ধ্বনি শোনা যায়। তারপরে ভ্রমধ্যে 


আজ্ঞাচক্র । সেখানে ইইম্ব্ূপের সঙ্গে মাত্র 
একট] হাঁলক! পর্দার ব্যবধান। তারপরে গিয়ে 
উপস্থিত হয় একেবারে সহআারে আমাদের 
মন্তিক্ষে। সেখানে উপস্থিত হলে ত্র পর্দার 
ব্যবধান ঘুচে যায়। সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত 
হয়, নিরুদ্ধ হয়। “অহম্‌ অহ্ম্+-আোতও রুদ্ধ 
হয়ে যায়। কি অন্ভূতি তখন হয়? 
“অবাউমনসোগোচবম বোঝে প্রাণ বোঝে 
যার+_এই অস্ভূতি হয়। কাঁজেকাজেই তত্ত্- 
শাস্ত্রের দিক দিয়েও নানারকম দর্শন হয়, দেব- 
দেবীর দর্শন, ইষ্টদর্শন হয়, আবার ইট্টদর্শনের 
উধ্বে উঠে যাওয়ার কণাঁও আছে। স্বামী 
সারদানন্দ তার “লীলা গ্রসঙ্গের “সাধকভাব"- 
এর “সাধক ও সাধনা” অধ্যায়ে বলেছেন, ধ্যান 
করতে গিয়ে প্রথমে হয়তো ইষ্টের পূর্ণরূপ 
মনে আসবে না। শরীরের একটু একটু অংশ 
ধ্যানে আসবে। তারপরে বেশ কিছুদিন 
সাধনের পরে গার কৃপায় সমগ্রমুত্তি ধ্যানে 
আসবে, তবে হয়তো! ক্ষণেকের জন্য। 
ক্রমশ: সেই মৃতি দীর্ঘস্থায়ী হবে। তারপরে 
সেটি হবে সজীব-_সচল । ইষ্ট আমার সর্গে 
কথা বলছেন, ঘোরাফেরা করছেন। তবে 
এই চোখ দিয়ে দেখা নয়। ঠাকুরের কথা 
অবশ্য আলাদা । ঠাকুরের যে দর্শন সেটি অন্ত 
ভাবে। তিনি সীতাকে সাদ চোখে দর্শন 
করেছেন, আরও বনু বু আশ্চর্য দর্শন তার 
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হয়েছে। তারপরে এই ধ্যান যখন আরও 
গভীর হবে, তখন সাধকের অভিলাঁষে ও 
ইষ্টের কপায় এ ইট্টমুত্তিও মিলিয়ে যাবে। 
তখনই হবে অথণ্ড সচ্চিদানন্দ পরর্রদ্ের 
অন্থতৃতি__নিবিকল্প, যা ঠাকুরের হয়েছিল প্রথম 
সন্ন্যাসের পরে । যে নিবিকল্প অবস্থা লাভ 
করতে তোতাপুরীজীর চল্লিশ বছর লেগেছিল, 
সেই অবস্থায় ঠাকুর এলেন মাত্র এক দিনের 


“অন্তর্যামী অমৃত, 


৪8৬৩ 


প্রচেষ্টায়” 

এই হচ্ছে সমাধি বিষয়ে একটু ছোট 
আলোচনা । যোগ বেদাস্ত বা তন্ত্র সব পথের 
সাধনের শেষ কথা এই নিধিকল্প সমাধি। 
সাধক নানা অনুভূতির মধ্য দিয়ে গিয়ে চরমে 
এই জগতের সমস্ত ছল সক্ম বিষয়ের উধ্বেঁ 
উঠে বিকল্পহীন এই অবস্থা লাভ করেন। 
আধ্যাত্মিক অন্নুভৃতির এইটাই উচ্চতম অবস্থা ।* 


** ৬ই অগস্ট ১৯৭৮, বাগবাজার রামকৃঞ্খ মঠের 'সারদানন্দ হলে' কথামৃত পাঠ ও ব্যাখাপ্রদ্গে সমাধিতত্বের 
আলোচন!। শ্বামী অচ্যুতানন কর্তৃক টেপ ররকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। 


'অন্তর্ামী অমৃত 


ডক্টর রম চৌধুরী 


সর্জন-বিদিত সর্বজন-সমাদৃত বৃহদারণ্যক 
উপনিষদে “অন্তর্যামী ব্রাক্ষণ' রূপে কথিত 
(তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণ) অধ্যায়টি 
সর্বদিক থেকেই বিশেষ মূল্যবান এবং 


কৌতৃহলোদ্দীপক। এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ 


প্রকরণে “উদ্দালক-যাজ্ঞবন্্য-সংবাদ, অথবা 
কথোপকথনের মাধ্যমে ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের 
একটি অভিনব অপরূপ অত্যাশ্চ্য তত্ব সহজ- 
সরল-সরস-ন্মিষ্ট ভাবে প্রকটিত করা হয়েছে 
পূর্ণতম মহিমায় গরিমায় মধুরিমায়। 

দিথ্বিজয়ী মহাঁপত্ডতিত মহধি যাজ্বন্ধ্য যখন 
রাজ! জনকের প্রকাশ্ঠ রাঁজসভায় নিজেকে 
বরদ্ষিষ্ঠ অথবা “সর্বশ্রেষ্ঠ ্রন্ধজ্ঞ' রূপে প্রচার 
করে জনকপ্রদত্ত গ্রত্যেকটির শূঙ্গদ্বয়ে দশ দশ 


বি হজ এরি 


স্বর্ণমুদ্রাবন্ধ একসহআ গাভী দাবী করলেন 
পুবস্কাররূপে, তখন স্বভাবত:ই অন্যান্ত খষির! 
তাতে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করলেন; 
এবং যাজ্ৰবন্ধ্কে তর্কযুদ্ধে আহ্বান ক'রে 
্রশ্নবাণে জর্জরিত করলেন; কিন্তু অচিরেই 
পরান্ত হয়ে নিজেরাই বিরত হলেন। এদের 
শুভ নাম_ হোতা অশ্বল, জরতকারব আর্ত- 
ভাগ, তুঙ্গ্য লাহায়নি, উষন্ত চাক্রায়ণ এবং 
কহোল কৌধীতকী। পরিশেষে পরম- 
সাহসিনী মহাপ্রজ্ঞাণীলা গাগা বাচরুবীর 
প্রশ্নবাণে জর্জরিত যাঁজ্ঞবন্ধা, তার-_ব্রহ্ধলোক- 
সমূহ কিসে ওতপ্রোতভাবে বর্তমান ? (৩/৬।১) 
__ এই শেষ মহাপ্রশ্্রের উত্তর না দিয়ে তীকে 
এই ভীতি প্রদর্শন ক'রে নিরস্ত করলেন-_ 


* প্রাক্তন উপাগার্ধা, রবীন্্ভারতী বিশ্ববিদ্ঞালয়। প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি-(১) অব্ফোর্ড বিশ্ববিভালয়ের 


ডক্টরেট উপাধি প্রাপ্ত, (২) তারতীয় বিশ্ববিভাঁগয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপাচার্ধ। এবং (৩) রয়াল এশিয়ার্টিক দোপাইটি 


অব বেঙ্গলের সদহ্য | 


ইনি কুড়িটিরও অধিক আধূনিক দংস্কৃ্ত নাঁটিক! রচনা করিয়। এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইগুধির অভিনয় 
পরিচালনা করিয়| ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রচারে ব্রতী রহিয়াচেন। দর্শন-বিষয়ক ই*হার মুলাবান প্রকাশনগুলিও উল্লেখযোগ্য। 


“স হোবাচ গার্সি মাতিগ্রাক্ষীর্সা তে মূর্ধ 
ব্যপগুদনতিগ্রশ্থ্যাং বৈ দেবতামতিপূচ্ছসি গাগি 
মাঁতিপ্রাক্ষীরিতি। ততো হু গার্গী বাচক্ুব্যু- 
পররাম। (৩৬১) 

_তিনি (যাঁজ্ঞবন্ধ্য) বললেন, “হে গাগি! 
“অতিপ্রশ্ন করো না»্তোমার মন্তক যেন 
নিপতিত না হয়। যে দেবতার বিষয়ে অতি- 
প্রশ্ন করা উচিত নয়, তুমি তাঁরই বিষয়ে অতি- 
প্রশ্ন করছ । হে গাগি! অতিপ্রশ্ন করো! না।” 
অনস্তর গাগা বাচরুকী বিরত হলেন। (৩/৬।১) 

এন্ূপে ছজন স্ুবিখ্যাত পণ্তিতকে নিরম্ত ও 
পরাজিত ক'রে যাঁজ্ঞবন্ধ্য যাতে গর্বান্ধ হয়ে ন! 
পড়েন, তজ্জন্ত তার শুভাকাজ্ষী গুরু উদ্দালক 
আরুণি অগ্রসর হয়ে এলেন শিগ্ভের সন্ুখীন 
হয়ে। বিশেষ করে পরমবিছুষী গার্গীর চরম 
ও পরম প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দ্রিয়ে তাঁকে 
মস্তক নিপতিত হবার ভয় দেখিয়ে নিরন্ত 
করাকেও উদ্দালক আরুণি সমর্থন করতে 
পারছিলেন না। সেজন্যই এতক্ষণ নীরবে বসে 
থেকেও এইবার তিনি কর্তব্যবোধে যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হলেন, অবশ্ঠ "ুদ্ধং দেহি” এই উগ্র 
মনোভাব নিয়ে নয়--শ্সেহের মনোভাব নিয়েই 
কেবল। 

জ্ঞানিশ্রে্ঠ উদ্দালক আকুণি “গৌতম, 
নামেও স্থপরিচিত ছিলেন। এপ্রিয়ব্রত 
সৌমাপি”। এর একজন গুরু (শাখায়ন 
আরণ্যক, ১৫)। যাজ্ঞবন্ধ্য উদ্দালকের 
অন্যতম শিস্ত (বৃহ্দারণ্যক উপনিষদ্‌, ৬।৩।৭, 
৬৫।৩)। তার আরে! ছজন শিয্কের নাম 
পাওয়া যায়-কৌধীতকী (শাতায়ন 
আরণ্যক, ১৫) এবং প্রোতি কৌশাখের 
কৌন্ুুরুবিন্দি (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১২।২২।১৩)। 
এই শতপথ ব্রাঙ্গণ থেকেই আমরা জানতে 
পারি যে, উদ্দালক 'ত্ঙ্োগ্* বিষয়ে গ্রাচীন- 


উদ্বোধন 


| ৮*তম বর্ঘ--৯ম সংখ্যা 


যোগ্য শৌচয়কে পরাত্ত করেছিলেন ( শতপথ 
ব্রাহ্মণ» ১১।৫।৩)। তিনি যে একজন সর্বজন- 
বিদ্রিত সর্বজনসমাদৃত ব্রহ্মজ্ঞ খষি ছিলেন, তার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, শতপথ ব্রাহ্মণ (১/১।২।১১, 
৩।৩1৪।১৯ প্রভৃতি ), এতরেয় ব্রাক্ষণ (৮1৭ ), 
কৌষীতকী ব্রাহ্মণ (২৬।৪), ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ 
(১৬), ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ (৬), প্রভৃতি 
বিশ্ববিশ্রত বৈদিক গ্রন্থে, তাঁর মতবাদকে 
সত্য কলে গ্রহণ কর! হয়েছে । ভারতীয় 
দর্শনশাস্ত্রে তার সর্বশ্রেষ্ঠ দান হ'ল, তার সেই 
জগদ্িখ্যাত মহাবাণী__-“তত্বমসি” (ছান্দোগ্যে- 
পনিষদ্‌, ৬)_-তিনিই (ব্রহ্মই ) তুমি (জীব)।, 
উদ্দালক অতি উদ্ারচেতা, প্রকৃত জ্ঞানপিপাস্থ 
মহষি ও পরম পণ্ডিত ছিলেন; এবং 
জঞানলাভ করবার জন্য তিনি রাজা অশ্বপতি 
কেকয় (ছান্দোগ্যোপনিষদ্+ ৫১১) এবং 
রাজ। প্রবাহণ জৈবলি (ছান্দোগ্যোপ নিষদ্‌, 
৫1৩) বৃহদাঁরণ্যকোপনিষদ্‌, ৬২ )--এই ছুজন 
ক্ষত্রিয়েরও শিল্বত্বগ্রহণে পশ্চাৎপদ হননি । 
বৃহদারণ্যকোপনিষদের এই অন্তর্যামী 
ব্রাহ্মণে (৩।১)  প্রপঞ্চিত তত্বসমূহ তার 
পরিপূর্ণভাবে জানাই ছিল। তথাপি শিয়্ 
যাজ্বঙ্ষ্ের মঙলার্থে তিনি যাজ্বক্কের মিজের 
মুখ থেকেই তা পুনরায় শুনতে ইচ্ছুক হয়ে 
তাকে বললেন_-হে যাজ্ঞবন্ধ্য! আমরা 
যজ্ঞশান্ত্র অধ্যয়ন করবার জন্য মদ্রদেশে 
পতঞ্চল কাপ্যের গৃহে বাস করেছিলাম। 
তার ভার্ধা গন্ধবাবি্টী হয়েছিলেন। সেই 
গন্ধর্বকে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 
“আপনি কে?” তিনি বলেছিলেন «আমি 
কবন্ধ আধর্বণ।” তিনি কাপ্য এবং তাঁর 
যজ্ঞাধ্যয়নশীল যাজ্জিক শিল্তগণকে বললেন, 
“কাপ্য! তুমি কি সেই হ্বত্রকে জান, ধার 
দ্বার ইহলোক পরলোক এবং সর্বভূত সংগ্রধিত 


আশ্বিন। ১৩৮৫ ] 


হয়েছে?” পঙতঞ্চল কাপ্য বললেন, “ভগবন্‌! 
আমি তাজানি না।” তখন তিনি পুনরায় 
পতঞ্চল কাপ্য এবং তাঁর যজ্ঞাধায়নশীল যাঁজ্জিক 
শিল্পগণকে বললেন-“কাপ্য! তুমি কি 
সেই অন্তর্যামীকে জান, ধিনি অন্তরস্থ থেকে 
ইহলোক পরলোক ও সর্বভূতকে নিয়মিত 
করছেন?” পতঞ্চল কাপ্য বললেন, 
"ভগবন, ! আমি তা জানি না।৮ তখন তিনি 
পতঞ্চল কাঁপ্য এবং তীর যজ্ঞাধায়নশীল যাঁজ্িক 
শি্কগণকে বললেন, “কাপ্য! যিনি সেই 
স্থত্র এবং অন্তর্যামীকে জানেন, তিনি ব্রদ্মবিৎ 
লোকবিৎ দেববিৎ বেদবিৎ ভূতবিৎ ও সর্ববিং 
হন।” এই সঙ্গে সেই গন্ধর্ব এ কখাও তাদের 
বলেছিলেন যে, তিনি তা জানেন | 

এই পর্যন্ত বপে উদ্দালক আকুণি 
যাঁজ্ঞবহ্্কে সাবধান ক'রে দিয়ে বললেন, 


তুমি যদি "স্থত্র” এবং “অন্তর্যামীপকে ন? 


জেনেও এই সব ব্রন্বগবীকে নিয়ে যাও, তা 
হ'লে তোমার মস্তক নিশ্চয়ই নিপতিত হৃবে।' 

অল্পক্ষণ পূর্বেই ত স্বয়ং যাঁজ্ঞবন্াই প্রাজ- 
শ্রেষ্ঠা গার্গীকে মস্তক নিপতিত হবার ভয় 
দেখিয়ে নিরস্ত করেছিলেন। তাঁর গুরুদেব 
যে তীরই নিক্ষিপ্ত শরে পুনরায় তাঁকে বিদ্ধ 
করবার প্রচেষ্টা করছেন, এই জেনে 
যাঁজ্ববন্যও অটল আত্মবিশ্বাসভরে বললেন, 
হে গৌতম! আমি সেই "ত্র ও 
দ্অন্তর্যামী”কে জানি ।” গুরুজনোচিত অধৈর্য- 
সহকারে উদ্দালক আকণি পুনরার বললেন 
একটু রূঢ়ভাঁবেই, “ষে কেউ ত তোমার মত 
বলতে পারে, “আমি জানি, আমি জানি।” 
যা জান, তা বলে ফেল ।' 

শ্রীগুরুর নিগুঢ় উদ্দেশ্ঠ বুঝে বিন্দমাত্রও ক্ষুধ 
না হয়ে জ্ঞানশক্তিতে শক্তিমান যাজবন্ধা 
অনায়াসে বললেন, “হে গৌতম ! বায়ই সেই 


“অস্তর্ধা্মী অমৃতঃ 
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“হুত্র”। বায়ুর্ধূগী সুত্র দ্বারাই, হে গৌতম, 
ইহলোক পরলোক ও সর্বভৃত গ্রধিত হয়ে 
রয়েছে ।, 

স্থলে “বায়ু, শব্ধের অর্থ “হিরণ্যগর্ভ” | 
এই হিরণাগর্ভ-তব বেদাস্তের একটি মূল্লীভূত 
তত্ব। এই মতাম্ুসারে সমষ্টি লিঙ্গশরীর 
হিরণ্যগর্ভের দেহ; এবং সমষ্টি বুদ্ধি তার 
উপাধি। সমষ্টিরপে তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত; এবং 
ব্যষ্টিরপে তিনি প্রত্যেক জীবের অন্ত:স্থলে 
বিরাজমান । তিনি বিশ্বত্রক্ষীণ্ডের প্রাণম্বরূপ 
ও সাররূপ। তিনিই সমস্ত কর্মফল এবং কর্ম- 
সংস্কারের আশ্রয়, ধারক বাহক ও নিয়ামক ) 
-সকর্ম ও জ্ঞানসহিত কর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল। 
বায়ুরূপী তিনিই পঞ্চভৃত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ- 
কর্মেন্দ্রিয় প্রাণ ও অস্তঃকরণরূপ সপ্তদশাবয়ব- 
বিশিষ্ট লিঙ্গ-শরীরের উপাদান । উনপঞ্চাশ 
বায়ু তারই বাহু-প্রকাশ। 

হিবণ্যগর্ভের অপরাপর নাম হ'ল- গ্রথমজ 
ত্র মৃত্যু সত্য প্রভৃতি । তিনি বিশ্ববদ্গাত্ডের 
কার্ব্যাপারে একটি কেন্দ্রীভূত স্থান অধিকার 
করে আছেন। কারণ ব্রত্দের অচিৎ শক্তি 
প্রকৃতি বা প্রধান? থেকে যেরূপ সর্বপ্রথম 
স্ষ্ট হয় “মহৎ, এবং তার থেকে ক্রমাদ্য়ে 
অন্ঠান্ত জড়বস্ত, জীবের গুলদেহ ইন্দ্রিয় গ্রাণ 
মন প্রভৃতি-ঠিক তেমনি ত্রদ্দের চিৎ-শক্তি 
থেকে সর্বপ্রথম সুই হন হিরণ্যগর্ত ; এবং তার 
থেকে, অন্যান্য জীব, তাদের স্ুক্প বালি 
দেহ প্রভৃতি । সেজগ্ত হিরণ্যগর্তকে বলা হয় 
ব্রনের সাক্ষাৎ পরিণীম, প্রতিচ্ছবি ও প্রতি- 
নিধি। সচ্চিদানন্বন্বরূপ, অনস্ত-অচিস্ত্য-শক্তি- 
মান ব্রন্গ হঠাৎ সাক্ষা্ভাবে বক্গাণ্ডে অবতীর্ণ 
হ'লে তা হয়ত তার প্রচণ্ড তেজ এবং অবর্ণনীয় 
মহ্ম। গরিমা সহা করতে পারবে না-_এই 
ভেবেই প্রাচীন খধিগণ বর্গ এবং ব্রন্মাণ্ডের 
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মধ্যে যোগন্ত্ররূপে মিলনসেতুবূপে প্রক্যধাবা- 
রূপে হিরণ্যগর্তকে সংস্থাপিত করেছিলেন 
পরম-গৌরবভরে | 

শিশ্ক যাজ্ঞবন্ষোর অতুল জ্ঞানের পরিচয় 
পেয়ে সন্তষ্টচিত্ গুরু উদ্বালক আরুণি বললেন, 
'যাজ্ঞবন্ধ্য! এ এরপই বটে (“এতৎ এবম্‌ 
এব”*)। এখন অন্তর্যামীর কথ] বল।, 

পরমপ্রজ্ঞাধন্য যাজ্বন্ক্য তখন “অস্তর্যামী, 
সম্বন্ধে যে অপূর্ব প্রপঞ্চনা দান করলেন, 
ভারতীয় দর্শনে তা প্রাণম্বরূপ হয়ে আগ্স্ত 
বিরাজিত। তিনি “অধিদৈবত”, “অধিভূত+ 
এবং “অধ্যাত্ম--এই তিনটি দিক থেকে এই 
বিষয়ে বললেন-:অবশ্ঠ ঠিক সেই একই 
কথা বারংবার । এরূপে “অধিদৈবত” অথবা 
দেবতা-বিষয়ক দিক থেকে তিনি প্রথমেই 
বললেন পৃথিবীর কথা__ 

“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্টন্‌ পৃথিব্যা অন্তরো যং 
পৃথিবী ন বেদ, যন্থ পৃথিবী শরীরং, ষঃ পৃথিবী- 
মন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্ধামামৃতঃ |, 

(৩1৭৩) 

“যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত, ( অথচ ) পৃথিবী 
ধাকে জানে না; পৃথিবী ধার শরীর, এবং 
গৃথিবীর অভ্যন্তরে থেকে যিনি পৃথিবীকে 
নিয়মিত করছেন--তিনিই তোমার আত্মা, 
তিনিই অন্তর্যামী এবং অমৃত, অথবা অমর 
অথবা জন্মমরণহীন।” 

এই “অধিদৈবত+ দিক থেকে যাজবন্থ্য 
তারপরে ক্রমান্বয়ে আরো এগারোটি বস্তর 
বিষয়ে ঠিক সেই একই কথ| বললেন। তার! 
হ'ল--অল অগ্নি অন্তরিক্ষ বাহু ছ্যলোক 
আদিত্য দিক্সমূহ চন্ত্র-তারকা আকাশ 
অন্ধকার ও তেজ। 

তারপরে “অধিভৃত” অথবা পার্ধিব ভূত- 
সংক্রান্ত দ্রিক থেকে তিনিঠিক লেই একই 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


কথা বললেন- সর্বভূতের বিষয়ে-_“যঃ সর্বেষু 
ভৃতেষু তিন ইত্যাদি। “ধিনি সর্বতৃতে 
অবস্থিত ইত্যাদি । 

পরিশেষে তিনি “অধ্যাত্ম+ অথবা জীবের 
দিক থেকে ঠিক সেই একই কথা বললেন 
আটটি বস্বর বিষয়ে। তারা হ'ল- গ্রাণ 
বাক্‌ চক্ষু শ্রোত্র মন ত্বক বিজ্ঞান ও জীববীজ-_ 
'যঃ প্রাণে তিষ্ঠন, ইত্যাদি । যিনি প্রাণে 
অবন্থিতঃ ইত্যাদি । 

এরূপে এম্লে যাজ্ঞবন্ধ্য সর্বসমেত একুশ- 
বার একুশটি বস্তর বিষয়ে সেই একই কথ! 
বারংবার বললেন। তার সারমর্ম হ'ল এই 
যেদেবতা জীব ও জগৎ--এই তিনটি 
তত্বের মধ্যে সর্বত্রই সর্বদাই সর্বাবস্থাতেই 
সেই একই মহাদত্য পরমতত্য চরমসত্তা 
নিহিত হয়ে আছেন--পরমাত্মা! বা পরত্রহ্ধ। 
তিনিই বিশ্বব্রন্ষাণ্ডের অন্তর্ধামী আত্মাম্বরূপ ; 
এবং বিশ্বব্রন্মাণ্ডই তাঁর দেহস্বকপ | সেজন্ত, 
স্থবিখ্যাত বিশিষ্টাদ্বিতবাদী বৈদাস্তিক 
রামানুজের হ্যায় যাজ্ববক্্যও বলছেন যে, বর্গ 
এবং ব্রহ্গাণ্ডের সন্বন্ধ শরীরী ও শরীর, আত্ম! 
ও দেহের সম্বন্ধের অঙ্গরূপ । 

আত্মা ও দেহের সম্ন্ধের মূল কথা কি? 
মূল কথা হ'ল এই যে_ 

(১) আত্মা দেহের মধ্যে অবস্থিত, অথচ 
দেহ আত্মাকে জানে না; কারণ-_- 

(২) আত্ম! দেহের মধ্যে অবস্থিত হলেও 
দেহ থেকে ভিন্ন ; এবং__ 

(৩) আত্মা দেহের মধ্যে অবস্থিত হয়ে 
দেহকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করছেন। 

সেজন্যই তার নাম “অন্তর্যামী' এবং তিনি 
দেহ থেকে ভিন্ন বলে দেহের অভ্যন্তরে 
থেকেও দেহের ভ্যায় জন্ম-জরা-মরণাদি ঘড়," 
বিকারের অধীন নন এবং সেক্সন্তই তিনি 


আর্বিন, ১৩৮৫ ] 
“অমৃত+ । 

এস্থলে অবশ্ঠ আত্মা ও দেহের উদাহরণ 
ঘারা ব্র্ধ ও ব্রঙ্গাণ্ডের মধ্যে অভেদ অপেক্ষা 
ভেদই অধিকতর স্চিত হয়েছে; এবং আমরা! 
জানি যে, রাঁমাস্থজের “বিশিষ্টাদবৈতবাদে”র 
বিরুদ্ধে এটি একটি প্রধান আপত্তি । 

সে যাহোক, জীবজগৎ ব্রন্মের দেহ, তিনি 
তাদের আত্মা; জীবজগৎ ব্রন্মের মূর্তরূপ, 
তিনি তাদের প্রাণ_-এই ভাঁবটিও ত কম 
মধুর নয়, কম গৌরবের নয়, কম আনন্দের 
নয়। বিশেষ করে আজ শ্রীশ্রীদুর্গাপুজার 
শুভলগ্নে, আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি 
ীপ্রীমাতৃলীলার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীশ্রীচণ্তীর সেই 
অমৃতরসথন! আশার বাণী 

“নিত্যোব সা জগন্ম.তিন্তয়া সর্বমিদং তত্তম্‌।+ 

(১৬৪) 


“তিনি অবশ্তই নিত্যা, [তখাপি] এই 


ধর্মীয় বিরোধ ও যুক্তি 
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॥ অনিত্য ] জগংপ্রপঞ্চই তাঁর বিরাট মুভি) 
এবং সব কিছুই তার দারা পরিব্যাপ্ত হয়ে 
রয়েছে।, 

'আধারভূতা জগতত্বমেক! 

মহীস্বূপেণ যতঃ স্থিতাসি।” (১১1৪) 

'পৃথিবীরূপে বিরাজিতা বলে একাকিনী 
আপনিই জগতের আধার্বরূপ| |, 

সমগ্র পৃথিবীতে যে পরমা জননী ব্যতীত 
আর কিছুই নেই_-অন্তরে-বাহিরে জীবে- 
জগতে একমাত্র তিনিই বিরাজিতা--তার 
অনস্ত সৌন্দর্য-মাধূরয-এশ্বর্য নিয়ে, তার অসীম 
ম্নেহ-সেবা-করণা নিয়ে, তার অপরিসীম জ্ঞান- 
শক্তি-কৃতি নিয়ে-_ এই মহাঁতবই ত শ্রীঞ্ীমাতৃ- 
পূজার মর্মোখ বাণী। এই মধুময়ী বাণীই 
আজ আমাদের হ্বদয়বীণাতন্ত্রে রণিত অঙ্থরণিত 
হোক অহরহ মধুরতম মোহনতম তানে লয়ে 
ছন্দে। ও শাস্তিঃ। 


ধর্মীয় বিরৌধ ও যুক্তি 


ডক্টর শিবপদ চক্রবর্তী 


ধর্মীয় ভাবন৷ প্রসঙ্গে কৌন কোন পণ্ডিত 
যুক্তিবিচারকে কাঁকদন্তপরীক্ষার মতো নিক্ষল 
বললেও অন্সের1! বলেন__ 
কেবলং শাস্ত্রমীশ্রিত্য নৈব কার্য বিচারণাঃ। 
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥ 
এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা কেবল 
আবেগ ব! উদ্দীপনাকেই আশ্রয় করি, আদৌ 
যুক্তিবিচার করি না__এমন হয়তো বলা যায় 
না। এ কথ! যদি ঠিক হয়, তা হলে এ যুক্তি- 
শৃঙ্থলের স্বরূপই ব1 কি, আর ধর্মীয় চিন্তায় 
বিরোধ উপস্থিত হলে যুক্তি কতটা এঁ বিরোধ 


কিস এজ ০৮-০৯৬০০ পরজা পাপা আনত ক সপ 





দূর করতে সক্ষম--এ আলোচনা উপাদেয় 
হতে পানে 

ধর্মপ্রাণ উপাঁসকের। ঈশ্বর সম্পর্কে কতক- 
গুলি বিশ্বাস পোষণ করেন এবং জীবনে এ 
বিশ্বাসের দারা ভদ,দ্ধ হন। 'ভগবানের অস্তিত্ব, 
তার জগনিয়ামকত্ব, তার অনস্তজ্ঞান, অনস্ত 
প্রেমময় এবং মঙ্গলময় স্বপ্ণপ ইত্যাদিতে সকল 
সম্প্রদায়ের উপাসকেরাই, স্পষ্ট বা অম্পষ্টভাবে, 
বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন। আবার অন্যেরা 
এ সব বিশ্বীসের বিরোধীও হতে পারেন। 
ধর্মবৌধের এই সাধারণ বিশ্বাসগুলিকে আমি 


ক এস. এণ ডি. ল্টি. । রবীন্্রহারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগের অধ্যাপক ও বিগাগীয় প্রধান। 
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“মৌলিক” বা “মুখ্য, বিশ্বাস বলতে চাই) আর 
এগুলিকে বিশেষ বিশেষ ধর্মসন্প্রদায়ের বিশেষ 
বিশ্বাসের থেকে ভিম্জ বলতে চাই। এধরনের 
বিশেষ বিশ্বাসের উদাহরণ হলো! যীশুর 
অ-লৌকিক জন্ম ব! তার মুতাবস্থ। থেকে উত্থান 
যা কেবল খ্রীষ্টধর্মীবলঙ্বীরাই বিশ্বাস করেন; 
অথবা হিন্দুসম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে শ্রী 
ভগবানের অবতার” বা প্রাণায়ামের সাহায্যে 
নির্বাধ ছণ্টাধ্বনির মতে] গুকারধ্বনিকে 
হৃৎপদ্মে স্থাপিত করলে এ শুকাঁর অলৌকিক 
শক্তির ব্যঞ্জক হয়।” এই সম্প্রদায়গত বিশ্বাস- 
গুলিকে আমি “গৌণ” বিশ্বাস বলব আর 
এদ্দের আলোচনা এ প্রবন্ধে থাকবে না। এই 
গৌণ বিশ্বাসগুলেো৷ রয়েছে আর তাদের 
সত্যতার দাবিও রয়েছে ; অথচ তাদের স্থাপনে 
বানিরাকরণে কোন সুদৃঢ় যুক্তি আছে কি না 
আমি জানি না। এই গৌণ বিশ্বাসগুলি 
স্বভাবতঃই' বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ শান্ত্রকে 
আশ্রয় করেঃ আর ছুর্ভাগ্যবশতঃ সম্প্রদায়গত 
অসহিষ্ণুতা উৎপন্ন করতে চায়। কিন্ত 
মৌলিক” ধর্মীয় বিশ্বাসগুলিকেও অবহেল। 
করলে মন্তস্জীখনের একট] গুরুত্বপূর্ণ দিক 
হয়তো বাদ পড়ে যাবে। এই “মৌলিক” বা 
«মুখ্য বিশ্বাসগুলির সমর্থনে কি ধরনের যুক্তি 
সার্থক, তার আলোচনাই এই প্রবন্ধের 
উদ্দেশ । 

ভারতবর্ষ এক স্থবিশাল ধর্মপ্রাণ মহাদেশ । 
এ দেশ জুড়ে রয়েছে কতশত তীর্থস্থান দেব- 
মন্দির গির্জা মসজিদ গুরুদবার ফকিরের দরগা 
পুণ্যতোয়া নদনদ্শী পবিত্র কৃপ “পুণ্যিপুকুর” 
প্রভৃতি উপাঁসনাস্থল ) পুজা পার্ধণ ব্রত উপবাস 
মন্ত্র দীক্ষা জপ তপ তুলসীচন্দনের তো কথাই 
নেই। ভারতবর্ষই বোধ হয় একমাত্র দেশ 
যেখানে একটি দেবমন্দিরের আয় দিয়ে একটি 


উদ্বোধন 


[৮০তম বর্ধ--ঈম সংখ্য। 


প্রথমশ্রেণীর বিশ্ববিস্ভালয়ের ব্যয়নির্বাহ হয় আর 
এই দেশে উত্তেজিত ভিড়ের মধ্যে পদদলিত 
হয়ে হাজার হাজার তীর্ঘযাত্রী মারা গেলেও 
কুস্তমেলায় জনসমাগম কিছু কম হয় না। যে 
সব অশিক্ষিত ব! অল্পশিক্ষিত নরনারী তীর্থে 
তীর্থে ঘুরে বেড়ীন, অনেক ঝুঁকি লিয়ে 
ছুরধিগম্য পর্বতগান্রে রক্ষিত দেববিগ্রহের 
দর্শনে ছোটেন, সেই সব সাধারণ ধর্মপ্রাণ 
মানুষ অবশ্থই তাদের বিশ্বাসের যুক্তিবিচারে 
প্রবৃত্ত হবেন না। একমাত্র উচ্চশিক্ষিত, বিদ্ধ 
ব্যক্তিরাই এই যুক্তিবিচার উপাদেয় মনে 
করতে পারেন। 

কোন বিশ্বাসকে বিচারসহ হতে হলে 
তাকে তিনটি শর্ত পালন করতে হয়ঃ 
(১) তাকে একটি অর্থবান, সুসংহত বাঁক্যে 
প্রকাশ করতে হবে। “শনিবার আর রবিবার 
ফুটবল খেলা দেখতে গেছে”_-এ বাক্য 
স্থসংহত সার্থক বাক্য নয়। ধর্মপ্রবক্তার বাক্য 
এমন হলে বিচার চলে না । (২) এ বিশ্বাসের 
বিরোধী বিশ্বাসকেও অর্থবান বা সম্ভব হতে 
হবে। ধর্মবিশ্বাস যদি গণিতের মতো! সর্বজন- 
গ্রাহথ হতে। ত1 হলে যুক্তিবিচারের প্রশ্নই উঠত 
না। (৩) এবিশ্বাসবৌধক বাকাকে বিবুতি- 
বা বর্ণনা-মুলক হতে হবে যথা, “ঈশ্বর 
মঙ্গলময়'; অনুজ্ঞা হলে চলবে না। “জাঁনাকে 
জেনে নিয়ে জানার পথে এগিয়ে যাও-যদি 
অর্থবান হয়ও, তবু যেহেতু এটি অনুজ্ঞা, 
এর যুক্তিবিচার হয় না। 

মনে করুণ ছুজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোন 
গল্পের ছুটি চরিত্র আলোচনা করছেন। 
উভয়েই গল্পটি পড়েছেন। প্রথম ব্যক্তি বললেন, 
“মেয়েটি ছেলেটিকে স্বণা করে। দ্বিতীয় 
ব্যক্তি বিরোধী বিশ্বাসে বললেন, “না, মেয়েটি 
ছেলেটিকে ভালবাসে । এই ছুই বাক্যই 


আশ্বিন, ১৩৮৫ ] 


অর্থবান ও বর্ণনামূলক । এর! পরম্পর-বিরোধী 
বলে এক মত সমর্থন ও অন্য মত নিরাকরণের 
্রশ্ন রয়েছে । গল্পটি আবার দুজনেই মনোযোগ 
দিয়ে পড়লেন; আলাদা আলাদ। ঘটনাগুলি 
পুঙ্ধান্থপুঙ্খভাবে বিচার করলেন; তবু হয়তো 
প্রথম ব্যক্তি গল্পের সামগ্রিক ছকের মধ্যে 
এমন কিছু দেখেছেন, যা অপরে দেখতে 
পাননি । এখন যদ্দি প্রথম ব্যক্তি গল্পের 
কাঠামে। আর সামগ্রিক নির্মাণকৌশলের 
মধ্যে সেই উপাদানটি দ্বিতীয় বাক্তিকে দেখিয়ে 
দিতে পারেন, তা হলে হয়তো বিরোধ দূর 
হতে পারে। লমগ্রের মধ্যে যে রূপ ফুটে 
ওঠে অংশের মধ্যে তা হয়তো৷ দেখ! দেয় না। 
সকলেই জানেন যে, মিশনারী কলেজের 
ছাত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত এক সময়ে সাধারণ ধর্ম- 
বিশ্বাসের যৌক্তিক ভিত্তি অত্যন্ত ছুর্বল বলে 
মনে করতেন। তবে তার মতো উচ্চশিক্ষিত 
দুটমনোভাবাপন্ন মানুষও কি করে অবিশ্বাস 
থেকে বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন, ভেবে 
দেখতে হবে। তিনি অবশ্ঠই এই বিশ্ব- 
প্রকৃতির স্থসংহত ছন্দের মধ্যে, তার সামগ্রিক 
রূপের মধ্যে, সদ্গুরুর কৃপায় এমনকিছু দেখতে 
পেয়েছিলেন, যা অধিকাংশ মানুষ দেখে না) 
তাই অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসে উত্তরণ। 
আমাদের যুক্তি বিষয়ভেদে ভিন্ন গ্রকারের 
হয়। অন্কশাস্ত্রের যুক্তি পদার্থবিগ্ায় সর্বত্র 
প্রাসঙ্গিক নয়। জল বাধু অগ্নি তেজ বিদ্যুৎ 
শৈত্য প্রভৃতি জগতের অস্তিত্ববান পদার্থগুলি 
প্রত্যক্ষ অন্ুভবগম্য ৷ পদার্থবিগ্ভায় বা রসায়ন- 
শাস্ত্রে, প্রাকৃতিক নিয়মের প্রমাণে যে যুক্তি, 
তা এ নিয়মের দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষকে আয় করে। 
বথ। ভূয়োদর্শনের ছার। নান! দৃষ্টান্তে, উত্তাপ 
বস্তর প্রসার ঘটাচ্ছে দেখে; “সর্বক্ষেত্রে উত্তাপ 
পদার্থের প্রসার ঘটার” এই সাধারণীকৃত 


ধর্মীয় বিরোধ ও যুক্তি 
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প্রাকৃতিক নিয়মফে, অন্ততঃ সম্ভব বলে, 
প্রমাণ কর] ষায়। অথচ অঙ্কশাস্ত্রের উপাদান- 
গুলি (০ ১, ১৩, ত্রিভুজ ইত্যাদির ধারণা ) 
গ্রত্যক্ষগম্য নয়। তাই এখানকার যুক্তি 
প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ হবে। এরূপ যুক্তিতে যখন 
প্রমাণ হয় যে, ত্রিভুজের তিনটি অস্তংস্থ কোণ 
ছুই সমকোণের সমান+, তখন এই গাণিতিক 
নিয়মের বিরোধ সম্ভব হয় না। 

ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে উপরের কোন যুক্তিই 
প্রাসঙ্গিক নয়। ধরা যাক কোন এক ভদ্রলোক 
দাবি করলেন যে, তাঁর জীবন ঈশ্বরের 
রূপাধ্ন। এই দাবির সমর্থনে তিনি কতক- 
গুলো! প্রত্যক্ষগম্য দৃষ্টাস্ত উপস্থিত করলেন। 
তিনি তার অবিশ্বাসী বন্ধুকে বললেন যে, 
ছোটবেলায় তিনি কাশী দশাশ্বমেধ ঘাটে 
একবার ডুবে যাচ্ছিলেন আর এক হিন্ুস্থানী 
পানওয়াল! তাকে উদ্ধার করে। পরে অন্ঠান্ 
দুর্ঘটনাঁতেও তিনি অযাচিত সাহায্য লাভ 
করেছেন। তাঁর গবেষণা-পত্র সহজেই তার 
উপাঁধি এনেছে, কার ছেলের! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কৃতী ছাত্র হয়েছে, সংসারে কোথাও 
কোন অনটন নেই ইত্যাদি। এর উত্তরে 
তার অবিশ্বাসী বন্ধু তাঁকে পাল্টা বলতে 
পারেন যে, তিনি (প্রথম ব্যক্তি) অনেক 
অহেতুক ছুঃখ বরণ করেছেন, তার কোন 
এক আত্মীয় রেলদুর্ঘটনায় মারা গেছে 
ইত্যাদি । সহজেই বোঝা যায় যে, এই 
বিরোধী ঘটনাগুলি ভগবতক্পাতে বিশ্বাসকে 
অপ্রমাণও করে নাবা শতসহম্্র প্রত্যক্ষগম্য 
ব্যাপার-স্তাপারও এ অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরাহ্মগ্রহের 
প্রমাণেও পর্যাপ্ত নয়। প্রত্যক্ষগম্য সৌভাগ্য 
ব৷ দুর্ভাগ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষগম্য গ্রহরত্বত কবচ 
ইত্যাদি সম্পর্বস্থাপনেরও কোন উপায় নেই, 
'অতীন্জরিয় ঈশ্বরাস্ষগ্রহ তো দূরের কথা। 
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জ্যামিতির উপপাগ্ভের উপপাদনে আমরা 
যে যুক্তিকে আশ্রয় করি তা প্রত্যক্ষগময দৃ্ান্ত- 
সংগ্রহ নয়। গাণিতিক সত্যের বিরোধ- 
কল্পনা! অসম্ভব; কিন্তু দুষ্টাস্তের ভূয়োদর্শনলব্ধ 
প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম কল্পনা কর! 
যায়। ভবিষ্ততে বা অতিদুরস্থ নক্ষত্ররাজিতে 
উত্তাপ যদ্দি পদার্থকে প্রসারিত না করে তবে 
আমরা আশ্চর্য হবে। না। কিন্তু ৭4৫ -১২ 
_এই গাণিতিক সত্য অবিসংবাদী। ধর্ম- 
বিশ্বাস কিন্তু গর্ণতের মতো অবশ্যন্তব নয়। 
ভক্তের বিশ্বাস “ঈশ্বর করুণাময়” ; এর বিরোধী 
বাক্য “ঈশ্বর নিষরুণ শ্ববিরোধী নয় আর 
অনেকে তা বিশ্বাস করতে পারে । তাছাড়। 
অন্তিত্ববান পদার্থ সম্পংক গর্ণিতের প্রত্ক্ষ- 
নিরপেক্ষ যুক্তি একান্তই নিরর্থক, অথচ 
ঈশ্বরকে অন্তিত্ববান বলে না মানলে ধর্ম:বাধের 
মূুলোৎ্পাটন হয়ে যায়। নান্দনিক ললিত- 
কলার যে আদর্শ “সৌন্দর্য, তা কাল্পনিক 
হলেও, সহৃদয় রসবেত্াীঁর রসবোধ ব্যাহত হয় 
না। ধর্মবোধ কিন্ত আরপ্ধযকে বাস্তব বলেই 
মানবে । তাই এই রকমের অন্তিত্ববান পদ্দার্থ 
সম্পর্কে প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ গাণিতিক যুক্তির 
প্রাসঙ্গিকতা দার্শনিকেরা স্বীকার করেন না। 
ঈশ্বরের মঙ্গলময় স্বরূপ ব! কৃপাময়তা কোন 
জ্যামিতিক উপপাগ্ত নয় 

তাই মনে হয় যে, ধর্মীয় বিরোধ অন্য কোন 
তৃতীয় প্রকারের যুক্তির সাহাযো নিরাকৃত 
হতে পারে । যে বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি আমাদের 
চারিদিকে ছড়িয়ে র:য়ছে, তা কোন ভাবুকের 
কাছে কথনো-সথনো একট! ধাঁধার ছবি বলে 
মনে হতে পারে। শিশুদের বইতে অনেক 
মজার ছবি থাকে । প্রথম দৃষ্টিতে হয়তো 
পর্বতমালা, একটা নদী ও গাছপালা দেখা 
যায়; কিন্তু মনোযোগ দিযে দখলে এ ছবির 


উদ্বোধন 
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এখানে-ওখানে কুকুরের মুখ উকি মারতে 
থাকে । ঠিক তেমনি এই বিশ্বগ্রকতির মধ্যে 
কোন রহশ্তয রয়েছে সাধারণ দৃষ্টিতে যাঁর 
প্রকাশ নেই, অথচ ভাবুকের তত্বদৃষ্টিতে “তা 
প্রকট হতে পারে। এই অপাধিব আলো 
কেবল দরদীর চোখকেই বিমুধধ করে। 
ইস্পাত কারখানায় সাধারণ মান্য যেখানে 
একট একটান। গীতাভ দ্যুতি দেখতে পায়, 
কোন সুদক্ষ কারিগর হয়তো সেখানে নান! 
বর্ণের বর্ণালী দর্শন করে। এমন বর্ণালী 
দর্শনের জন্য অভ্যাস শিক্ষা ও অনুশীলন 
প্রয়োজন। তেমনি যে তত্ব “নিহিতং 
গুহায়াম্» যে গলিত অবস্থায় সমগ্র বিশ্বচরাচরে 
মিশে রয়েছে, তাকে তার গলন? থেকে 
তুলে নিয়ে পৃথক করে গ্রহণ করতে হলে 
বিশেষ প্রযত্ব দরকার । তত্ববিচার তত্বের 
এই পৃথক-করণ করতে সাহাষ্য করে; এ 
বিচার ব| যুক্তি প্রামাণ্যযুক্তি নয়। দর্শনে 
ঈশ্বরের অস্তিত্বগাধক যে যুক্তিগুলো দেখা যায়, 
কাণ্ট, সেগুলিকে পপ্রমাণাভাস” বলেছেন। 
তবু যুক্তিবিচারের অন্য কোন সার্থকতা 
থাকতে পারে । উপনিষদে “শ্রবণ-মনন- 
নিদিধ্যাসনে'র নিদেশ রয়েছে । এই “মনন, 
একপ্রকার যুক্তিবিচার, আর আমার মনে 
হয় যে, এর বিচার আৌত বিশ্বাসের প্রামাণ্যা- 
প্রামাণ্যের স্থাপনে সমর্থ নয়। এ মননের 
উদ্দেশ্ হলো! কোন বিশেষ প্রত্যয় বা! দৃষ্টিভঙ্গী 
অস্প& অগভীর বোধকে সুস্পষ্ট বা গভীর করে 
তোল] বিশ্বচরাচরের মধ্যে অনুরণিত এক 
কেন্দ্রীয় প্রতায়ভূমিতে অধিষ্ঠিত করার জন্যও 
যুক্তি প্রদশিত হতে পারে; আর এ কেন্ত্র- 
প্রত্যয়ের সাহাঁষো, সমগ্রের মধ্যে আপাত- 
দৃষ্টিতে যাকিছু বিচ্ছিন্ন, যা কিছু ছুর্বোধা 
তাদের এক স্ুুনংহত ছন্দের অঙ্গ হিসেবে 
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ব্যাখ্যা করা যায়। উপনিষদে দেখতে পাই 
জিজ্ঞান্থ শিল্ত গুরুর কাছে প্রশ্ন নিয়ে এসেছে; 
গুরু শিয্তের অপরিণত বুদ্ধিকে নানাভাবে, 
নানা দিক থেকে ধাক্কা দ্রিতে থাকেন, যাতে 
করে হঠাৎ সেই চিত্তচমতকারী মূল প্রত্যয়- 
ভূমিতে শিল্ভ অধিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই “মনন, 
বা যুক্তি-বিচারের কাজ হচ্ছে কোঁন সন্দিগ্ধ 
চিত্রকে এমন এক কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ন্থুমিতে 
অধিষ্ঠিত করে দেওয়া যার আলোকে সমগ্র 
বিশ্বপ্রকৃতি এক নৃতন ব্যপ্তনায় অভিষিক্ত হয়ে 
নবকলেবর ধারণ করে। 

তাই আমরা ছুরকমের যুক্তির কথা বলব ঃ 
(ক) প্রমাণের বুক্তি, যা দিয়ে কোন মতের 
প্রতিষ্ঠ! বা অগ্রতিষ্ঠা হয়, আর ধে) বিস্তারের 
যুক্তি, যা সংশয়াচ্ছন্ন কোন সর্বাত্মক প্রত্যয়ের 
দিকে সন্দিপ্ধ চিত্তকে ঘুরিয়ে দিতে সাহাষ্য 
করে। ধর্মীয় বিরোধে এই বিস্তারের যুক্তিই 
সার্থক হতে পারে। যুক্তির এই বিস্তারের 
ফলে, বুদ্ধির অগভীর থেকে গভীর, গভীর 
থেকে গভীরতর, গভীরতর থেকে গভীরতম 
প্রদেশে আমাদের দৃষ্টি সংসপিত হতে পারে, 
আর আমরা কোন হুক্মভূমিতে অধিষ্ঠিত হতে 
পারি। এ রকমের যুক্তিতে, যে গভীর 
প্রত্যয়টিকে উদ্বুদ্ধ করা অভিপ্রেত, তার বহুল 
দৃষ্টান্ত স্থাপন, অনবস্থা বা স্ববিরোধ প্রদর্শনে 
প্রতিপক্ষের যুক্তির অসারতা প্রতিপাদ্বন, 
উপমার সাহায্যে নিজমতে যুক্তি উখবাপন 
করতে হয়। এরূপ বিচার-বিবেচনার ফলে 
কোন বিশেষ ভাবুকতাঁর স্তরলাভ হতে 
পারে। 

প্রমাণের যুক্তি হলে! এমনই যে, একটি বা 
ছুটি যুক্তির যদ্দি সার্থক প্রয়োগ হয়, তা হলে 
কোন মতের প্রমাণে, ছ হাজার যুক্তির কোন 
প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু বিস্তারের যুক্তির 


ধর্মীয় বিরোধ ও যুক্তি 
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যত প্রসার, তত তার উপাদেয়তা। যত 
বিভিন্ন স্থানে, যত বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে 
ভগবানের কথা যত বেণী হবে ততই তা হবে 
সার্থক । “যেখানেই ঈশ্বর-কথা / সেখানেই 
আসন পাতা” হলে, মেখানেই নাম/সেখানেই 
ধাম” করতে পারলে, নানারকমে সংশয়- 
নিরাস, আত্মজিজ্ঞাসা, বিশ্বজিজ্ঞাসা, বিশ্ব- 
প্রকৃতির সামগ্রিক ছকের মূল প্রতায়টির 
অন্ধাবনের চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ এক 
চিত্রচমতৎ্কারী আত্মিক ভূমি প্রকট হতে 
পারে। জিজ্ঞাস শিষ্ত ও প্রেমময় গুরুর মধ্যে 
বাদাঙ্থবাদ বা মতবিরোধ হতেই পারে; কিন্ত 
তার মধ্যে দ্বেষ বা বিজিগীষা থাকে না। 
এদের মধ্যে নানাভাবে কথা হতে হতে শিশ্ত 
যখন গুরুর অনুভূতির স্তরে পৌছে মায়, তখন 
আর শিষ্কের কোন সংশয় থাকে না। আমার 
মনে হয় যে, এই রকমের “মনন বা বিস্তারের 
যুক্তি অন্তৃ'্টি লাভ করতে সাহাদ্য করে এবং 
পরোক্ষভাবে ধর্মীয় মতভেদ দূর করতে পারে । 

আর একটি কথা । তত্বনৃষ্টি লাভ হলে 
কোন অজানা তথ্য আবিষ্কৃত হয় না-__জানা- 
বিষয়কেই এক নূতন প্রত্যয়ভূমি থেকে নূতন 
করে জানা হয় মাত্র। তত্ব অতি সরল, 
স্বতঃপ্রকাশ, বিশ্বরাঁচরে -গলিত' অহ্হ্যাত 
হয়ে রয়েছে ; এই “গলন'কে অপসারণ করে, 
প্থক্‌্-করণের সাহায্যে, স্বতঃগ্রকাশকে স্থতঃ- 
প্রকাশ বলে উপলব্ধি করার দিকে নিয়ে যায় 
“মনন, বা! যুক্তিবিস্তার। কোন তত্বের অতি 
সহজ সারল্যই কখনো! কখনো বিষম কঠিন 
ও জটিল আকার ধারণ করে । নচিকেতাকে 
যম বলছেন যে, সৌক্ষ্যবশত: তত্ব সাধারণ্যে 
প্রকাশিত হয় না (কঠোপনিষতৎ)। অথচ 
অতিসারল্যে ও শ্বচ্ছতায় তা সর্বত্র অবস্থান 
করে। ঠিক এইভাবেই সর্বত্র প্রসারিত 
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হর্ধালোক, স্বচ্ছতাবশতঃ, আমাদের দৃষ্টিগোচর 
হয়না? পরস্ত এ আলোকে উদ্ভাসিত বৃক্ষ- 
লতাঁদিই আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। 
প্রেটো বলেছেন যে, তত্ববিচারের দ্বারা মনশ্চ্ষ 
সুর্যের দিকে ঘুরে যায়, দৃষ্টিভঙ্গী পালটায়, 
আর যা অপ্রকটভাবে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে আছে, 
তাই করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হয়ে যায়। এ এক 
প্রকারের প্রাপ্তগ্রাপ্চি নুতন কিছু পাওয়া 
নয়। নবনবোম্মেষশালিনী প্রতিভ। বৈজ্ঞানিক 
জগতে নৃতনের সন্ধান দিয়ে জঞানরাজ্যের 
সীমা বিস্তৃতকরে চলেছে- কিন্তু তা অনাত্ম 
বিষয়ের জ্ঞান; আত্মবস্ত এ জ্ঞানে আচ্ছন্গ 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ধ-_-৯ম সংখ্যা 


থাকে । ধমীয় প্রসঙ্গে যুক্তিবিস্তার হয়তো এ 
প্রচ্ছন্ন তত্বকে প্রকট করতে পারে। গ্রীক 
দ্রার্শনিক সক্রেতিশ এই প্রীপ্তপ্রাপ্ির এক 
চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন 
যে, সদ্‌গুরুর কাজ অনেকটা ধাই-এর মতো । 
মায়ের কুক্ষিগত বাঞ্চিত সন্তানকে প্রকট করে 
ধাই মাকেই তা ফিরিয়ে দেয়। এতে করে 
মা যেন তার আপন জিনিসই আরো সাক্ষাৎ- 
ভাবে ফিরে পান। যুক্তি-বিস্তারের ফলেও 
যা অপ্রকটভাবে সব সময়েই রয়েছে, তা প্রকট 
হতে পারে, আর সংশয়ের নিরসন হতে 
পারে। 


শঙ্করাচার্ষের 'বিবেকচুড়ামাণি” 
ও 
বিবেকানন্দের 'সখার প্রতি? 


ড্র প্রণবরঞন ঘোষ 


স্বামী বিবেকানন্দের কবিপ্রতিভার শেষ্ঠ 
প্রকাশ “সখার প্রতি” কবিতাটি পাক্ষিক* 
পত্রিকা “উদ্বোধনের মাঘ, গ্রথম 
বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৫ই মাঘ) প্রকাশিত 
হয়। এই সংখ্যাটি ছু'বার মুদ্রিত হয়েছিল। 
. তার কারণ, “সবার প্র“ত' কবিতার পাঠভে দূ। 
একটি মুদ্রণে সমগ্র কৰিতাঁটির কয়েকটি চরণ 
বজিত এবং “পক্ষহীন শোন বিহজম+ স্থলে 
“লক্ষ্যহীন' পাঠ। অন্ত মুদ্রণে বর্তমানে প্রচলিত 
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পূর্ণাঙ্গ কবিতা এবং “লক্ষ্যহীন' স্থলে “পক্ষহীন' 
পাঠ। 

বর্তমানে কবিতাটির পাওুলিপির যে 
প্রতিচ্ছবি “বাণী ও রচনায়” রয়েছে, তাতে 
ভালোভাবে লক্ষ্য করলে “পক্ষহীনে”র পক্ষ 
অংশটির জায়গায় “লক্ষ্য” পুনলিখনের চেষ্টা 
দেখ! যায়। এটি স্বামীজীর নিজের সংশোধন 
কি না বলা কঠিন। কিন্ত আমরা ষে মুদ্রণটিতে 
পুরো কবিতাটি পেয়েছি, সেইটিই এখন 


* কলিকাতা বিশ্ববিস্তা/লয়ের বাংলাবিভাগের অধ্যাপক | বিবেকানন্দ ও বাংলাপাহিতাঃ বিষয়ে গবেষণা গ্রন্থের 
জন্য উক্ত বিশ্বনিদ্তালয় হইতে ডি. লিট. উপাধি প্রাপ্ত ৷ 'ভারতাস্। রামকৃষ্ণ, “উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও 
সাছিতা' এবং “রামকৃষ্ণ ও নাংলানাহিত)'-_ইশ্হার অপর তিনটি বিশিষ্ট গস্থ। 


১ প্রথম বর্ষ থেকে নবম বর্ষ অবধি উদ্বোধন” পাক্ষিক পত্রিকা ছিল । 


দশম বর্ষ 


( মাঘ, ১৩১৪-_পৌষ, ১৩১৫ ) থেকে “উদ্বোধন” মাসিকরপে প্রকাশিত । 
২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রূচন| £ ৬্ঠ খণ্ড ভ্রষটব্য। 


আশ্বিন, ১৩৮৫ ] 


প্রামাণ্যরূপে স্বীকৃত এবং মূল পাওুলিপির সঙ্গে 
তার মিলই বেশী। 1 

কবিতাটিতে বিবেকানন্দজীবনসাধনার 
সংক্ষেপিত রূপায়ণ এবং গভীরতম উপলব্ধির 
অনবস্ক আভাসন। সমগ্র কবিতাটি পর্যা- 
লোচনা করতে গেলে এ কবিতার পটভূমিতে 
বেদাস্তবাদী বিবেকানন্দের সঙ্গ্যাসী-সভার* 
আদি প্রেরণ! আচার্য শঙ্করের কথ স্বভাবতঃই 
মনে জাগে । শঙ্করাচার্য থেকে বিবেকানন্দ-_ 
ভারতীয় মানসে বেদাস্ত-উপলব্ধির অবিচ্ছিন্ন 
ধারায় আধ্যাত্মিক সাধনার তুঙ্গশিখর যেমন 
বারংবার আমাদের দৃষ্টিকে মুঞ্ধ করে, তেমনি 
বিশ্মিত করে অনুভূতির বাত্ময় প্রকাশে এ ছুই 
মহাসাধকের বাণীসৌনর্ধ | ইন্দ্রিয়াতীত 
অনুভবের সৌন্দর্য কেমন করে কবিতা হয়ে 
ওঠে এক উপনিষদে তার অজ গ্রমাণ। সে 
প্রমাণ শঙ্করাচার্ধের নির্বাণষটুক, কৌপীনপঞ্চক, 
দক্ষিণামুতিস্তোত্র, বিবেকচূড়ামণি__এমনি সব 
স্তোত্র ও মন্ত্রমালায় ভাব ও ভাষার অনন্ত 
ইপ্গিত নিয়ে গ্রকাশিত । বিশেষভাবে “বিবেক- 
চুড়ামণি”র ভাব, ভাষা ও প্রেরণা সন্গ্যাসী 
বিবেকানন্দকে কতোভাবে অনুপ্রাণিত 
করেছে, তার বাণী ও রচনাবলীতে তার 
অনেক উদ্দাহরণ। স্বামীজীর একটি 
অবিস্বরণীয় পত্র থেকে সে-বিষয়ে উদাহরণ 
সর্বাগ্রে স্মরণ করি। 

স্বামীজীর পপত্রাবলী'তে স্বামী অথণ্ডা- 
নন্দ্ীকে লেখা ফেব্রুমারি, ১৮৯০ তারিখের 
পত্রটিতে* বুদ্ধ ও শঙ্করপ্রসঙ্গ অপূর্ব বিশ্লেষণে 
ব্যাখ্যাত। এই পত্রটিরই প্রাস্তভাগে পরিব্রাজক 
অখগ্ডানন্দবকে স্বামীজী ব্রন্মজ্ঞ ব্যক্তির আচরণ 


শহ্করাচার্ধের “বিবেকচুড়ামণি” ও বিবেকানন্দের “সখার প্রতি, 
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সম্বন্ধে “বিবেকচূড়ামণিতে আচার্য শঙ্কর ষ! 
ন্নখেছেন, তার তিনটি শ্লোক তুলে দিয়েছেন ঃ 
চিন্তা শূন্তমদৈন্টভৈক্ষমশনং 
পানং সরিদ্বারিষু 
স্বাতস্ত্রেণ নিরদ্কুশ! স্থিতিরভী- 
শিত্র। শ্শশানে বনে। 
বন্ত্রং ক্ষালনশোষণাদিরহিতং 
দিগ্বাস্ত শয্যা মহী 
সঞ্চারে। নিগমাস্তবীথিষু বিদাং 
ক্রীড়া পরে ব্রহ্মণি ॥ 
বিমানমালম্ব্য শরীরমেতদ্‌ 
ভূনক্তাশেষান্‌ বিষয়ান্থপস্থিতান্‌। . 
পরেচ্ছয়া বালবদাত্মবেত্া 
যোহব্যক্তলিঙোহনষক্তবাহ্‌ঃ ॥ 
দ্রিগ্থরো বাপি চ সাম্থরে ব। 
ত্বগন্বরো৷ বাপি চিদম্বরস্থঃ | 
উন্মতবদাপি চ বালবদা 
পিশাচবদাপি চরত্যবন্যাম্‌ ॥ 

[ বিবেকচুড়ীমণি, ৫৩৮-৪০ শ্লোক] 
এই উদ্ধৃতির সঙ্গে স্বামীজী অংশটির 
ভাবাঙ্বাদও দিয়েছেন-ব্রঙ্গজ্বের ভোজন, 
চেষ্টা বিনা উপস্থিত হয়__যেথায় জল, তাহাই 
পান। আপন ইচ্ছায় ইতস্তত: তিনি পরিভ্রমণ 
করিতেছেন তিনি ভয়শুন্, কখন বনে, 
কখন শ্মশানে নিদ্রা যাইতেছেন ; যেখানে বেদ 
শেষ হইয়াছে, সেই বেদাস্তের পথে সঞ্চরণ 
করিতেছেন। আকাশের ন্যায় তাহার শরীর, 
বালকের ন্যায় পরের ইচ্ছাতে পরিচালিত ; 
তিনি কখন উলঙ্গ, কখন উত্তমবন্ত্রধারী, 
কখনও জ্ঞানমাত্রই আচ্ছাদন, কখন বালকবৎ 
কখন উন্মত্তববৎৎ কখন পিশাচবৎ ব্যবহার 


1 “সথার গ্রতি* কবিতার পাখুলিপি-চিতর দ্রষ্টব্য । 
ও বাণী ও রচনা) ষ্ঠ খণ্ড; ২য় সংস্করণ £ পৃঃ ৩১৫-৩১৬ 
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করিতেছেন।; 

এই ভাবান্থবাদটুকুর পরে পরম স্নেহের 
গজাধরের উদ্দেশে স্বামীজীর সাহরাগ 
কৌতুকে নি্দেশ__“গুরুচরণে প্রার্থনা করি যে 
তোমার তাহাই হউক এবং তুমি গণ্ডারবং॥ 
অমণ কর।' 

রদ্ধবিদ্‌ সন্নযাপীর জীবন ও আদর্শের দিক 
থেকে “বিবেকচুড়ামণি'র প্রভাব স্বামীজীর 
জীবনে ও মননে নানাভাবেই প্রভাব বিস্তার 
করেছে। স্বামীজীর উদ্ধত অংশটির সামান্য 
পরেই “বিবেকচুড়ামণি'র একটি ক্লোকে 
স্বামীজার পরিত্রাকজীবনের চিত্রটিই যেন 
জীবস্তরপে প্রতিভাত ; 
কচিন্মূঢ়ে। বিদ্বান কচিদপি মহারাঁজবিভবঃ 
কচিদুত্রাস্তঃ সৌম্য: কচিদজগরাচারক লিতঃ | 
কচিৎ পাত্রীভূত: কচিদবদমতঃ কাপ্যবিদিত- 
শরত্যেবং প্রাঃ সততপরমানন্দস্থুখিতঃ ॥ 

| বি. চু. ৫৪২ ] 

ব্রক্গজ্ঞ ব্যক্তিকে কখনো দেখায় অজ্ঞের 
মতো) কখনো! তিনি বিশিষ্ট বিঘান, কখনো 
মহারাজার মতো তার বিত্র-বিভব, কখনও 
রান্তব্, কখনো সৌম্য, কখনে! অজগরবৃততি 
নিয়ে নিশ্েষ্ট, কখনো! তিনি সম্মানিত, কখনো 
অপমানিত, কখনো বা (লোকসমাজে ) 
একাস্ত অপরিচিত__এইভাবে (নর্বাবস্থায় ) 
সর্বদা পরমানন্দে তিনি বিচরণ করেন । 

পরিব্রাজকজীবনে ছুটি গ্রন্থ শ্বামীজীর 
সঙ্গে থাকতো--গীতা এবং 170180690 ০৫ 





উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 


01119: ( ঈশান্সরণ )। সেই সঙ্গে অস্থমান 
করা চলে গুরুপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত আচার্য 
শক্করের উত্তরাধিকার বিশেষভাবে “বিবেক- 
চড়ামণি-তিনি হৃদয়ে বহন করে চলেছেন। 
পরিব্রাজজকজীবনের আগে ম্বামীজী যখন 
নের্রেন্্রনাথ দত্ত” এই নামেই লিখছেন, তখনও 
“বিবেকচুড়ামণি'র প্রভাব তার রচিত গানে 
ছায়াপাত করেছে। শ্রনরেক্্নাথ দত্ত ও 
শ্রবৈষ্ণবচরণ বসাকের মংগৃহীত “সঙ্গীত- 
কল্পতর”র তৃতীয় সংস্করণে ( জৈষ্ঠ, ১২৯৫) 
নরেন্্রনাথের তিনটি গান সঙ্কলিত-_“তাথেইয়া 
তাথেইয়। নাচে ভোলা” (ইংরাজী স্থবর-__ 
একতালা )) “নাহি হুর্য নাহি জ্যোতি” 
(রাগিণী বাগেশ্রী-_-তাল আড়ঠেক1), «“একরূপ- 
অরূপ-নামবরণ”ণ (রাগিণী খাশ্বাজ__তাল 
চৌতাল )। “বাণী ও রচনার ষ্ঠ খণ্ডে 
প্রলয়” শিরোনামে “নাহি হুর্য নাহি জ্যোতি, 
গানটি এদিক থেকে ম্মরণীয়। অবশ্ঠ “প্রলয়” 
ও “ষ্টি' ( একরূপ-অরূপ-নামবরণ ) কাশীপুরে 
থাকাকালে স্বামীজীর সমাধি-লব্ধ অঙ্গভূতিরই 
প্রকাশ।* কিন্তু পূর্বহৃরী শঙ্করাচার্যের 
সাধনোপলবির সঙ্গে “নাহি হূর্য নাহি জ্যোঁতি,- 
গানটির ভাষাভঙ্গীর সাদৃশ্য এক্ষেত্রে আমাদের 
লক্ষণীয় । “নাহি হুর্ধ নাহি জ্যোতি, নাহি 
শশাক্ক নুন্দর'_এ অংশটি“ন তত্র হুর্যো ভাতি ন 
চন্ত্রতারকং_এই উপনিষদ্শ্লোকের ছার! অন্থ- 
প্রাণিত। আমাদের অ্বিষ্ট বিবেকচূড়ামণি,র 
ভাবসাদৃশ্ঠ গানটির পরবর্তী অংশে লক্ষণীয় । 


৪ ন্বামী অখগ্ডানন স্বামীজীকে “হত্তনিপাতে”র গণ্ডারস্থত্ত থেকে কিছু অংশ অনুবাদ 
করে পাঠিয়েছিলেন। "তুমি যে হ্ছত্তনিপাত, হইতে গণ্ডারহৃত তর্জম। লিখিয়াছ, তাহা 


অতি উত্তম।” (উল্লেখিত পত্র ) 


৫ স্বামী বিবেকানন্দের ৰাণী ও রতনাঃ ৯ম খণ্ড, স্বামি-শিষ্ঠ-সংবাদ £ ৭ম ও 


১৭শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। 


আঙ্বিন) ১৩৮৫ ] 


অন্ুট মন-আকাশে, জগৎসংসার ভাসে, 
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহংমৌতে নিরস্তর ॥ 
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে গ্রবেশিল, 
বহে মাত্র “আমি 'আমি'_এই ধারা অন্ুক্ষণ॥ 
বিবেক চুড়ামণি'তে “অহংজ্ঞানের আশ্রয় শুদ্ধ 
আত্মার ব্বরূপ-বর্ণনায়”* শ্লোক £ 
প্রকৃতিবিকৃতিভিন্নঃ শুদ্ধবোধস্বভাবঃ 
সদসদিদমশেষং ভাসয়ন নিবিশেষঃ | 
বিলসতি পরমাত্মা! জাগ্রদাদিঘবস্থা- 
স্বহমহমিতি সাক্ষাৎ সাক্ষিরপেণ বুদ্ধেঃ ॥ 
[ বি চু. ১৩৫ ] 
_কারণ ও কার্য থেকে ভিন্ন, শুদ্ধজ্ঞানম্বরূপ 
নিবিশেষ পরমাত্মা অধিল স্থল ও হুস্ম জগৎকে 
গ্রকাশ করে বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিরূপে জাগ্রৎ 
আদ্দি অবস্থায় “আমি” “আমি এই বলে যেন 
নিজেকে প্রকাশ করছেন। 

“বিবেকচূড়ামণি"র শ্লোকটির 
দ্বিতীয়াধ এক্ষেত্রে আমাদের অভিনিবেশযোগ্য 
-পরমাত্মা সাক্ষাৎ সাক্ষিবপে জাগ্রং আদি 
অবস্থায় “আমি” “আমি”-এই বলে নিজেকে 
প্রকাশ করে লীলারত। স্বামীজীর “বহে 
মাত্র আমি আমি” এই ধার! অনুক্ষণ”_ 
আমাদের ধারণায়__আস্মোপলব্ধির এই মুহূর্ত । 

অবশ্য তারও পারে “অবাঙমনসোগোচরম্‌ 
__অদ্বৈতান্গভবের তুঙ্গশিখরে গানটির 


উদ্ধৃত ্‌ 


শঙ্করাচার্যের “বিবেকচ্ড়ামণি। ও বিবেকানন্দের “সখাঁর প্রতি, 


৪৭৫ 
পরিসমাপ্তি। 

স্বামীজীর পূর্বোল্লেখিত গান ছুটি_“নাহি 
হর্য নাহি জ্যোতি” এবং “একরূপ-অরূপ-নাম- 
বরণ ১৮৮৬ সালের রচনা! বলে মনে হয়। 
স্বামী বিশ্বীশ্রয়ানন্দজীর সংগৃহীত স্বামীজীর 
ব্যক্তিগত “গানের খাতায় এ ছুটি গানের 
স্বরলিপিসহ পাঠ স্বামীজীর স্বহস্তে লেখা 
রয়েছে ।৮ ১৮৮৭-র শিবরাতিব্রতের দিন 
সকালে বরাহনগর মঠে মাষ্টারমশাই শ্রীতারক 
(স্বামী শিবানন্দ) ও শ্রীরাখাল (স্বামী 
ব্রহ্মানন্দ )--এ ছু'জনের কে নরেনের সগ্ত- 
রচিত “তা থেয়া তা থেয়া নাচে ভোলা, গানটি 
শুনতে পান। “গান গাহিয়। ছইজনেই নৃত্য 
করিতেছেন। (কথামূত £ ৪র্থ ভাগ : ২১শে 
ফেব্রআরি, ১৮৮৭ সালের দিনলিপি ।) এ 
গানটিও ক্বারী বিশ্বাশয়ানন্ব-সংগৃহীত 
স্বামীজীর “গানের খাতা'য় রয়েছে। 

উপরের গান তিনটির পরে ১৮৯৪ খ্রীঃর 
গ্রীষ্মকালে স্বামীজীর আথেরিকা থেকে লেখা 
একটি চিঠিতে “গাই গীত শুনাতে তোমায়, 
কবিতাটির প্রথম দিকের অংশ ("এক আমি, 
হই বহ, দেখিতে আপনরূপ+ অবধি পাঠ) 
পাওয়া যায়। এ কবিতাটি প্রথমে ভক্ত- 
ভগবানের লীলাসম্বন্ধে সুচিত হ'লেও শেষ 
অবধি অদ্বৈতবাদী চেতনায় উত্তীর্ণ ।৯ 


৬১৭ স্বামী বেদাস্তানন্দ-সম্পাদিত “বিবেকচূড়ামণি" দ্রষ্টব্য। এ প্রবন্ধে বাবহৃত 
“বিবেকচুড়ামণি”র উদ্ধৃতি ও অন্গবাদের প্রধান উৎস এই গ্রন্থথানি। 

৮ স্বামীজীর “গানের খাতার সামনের পাতায় “নরেন্দ্রনাথ দত্ত' নামে ইংরেজী 
স্বাক্ষর এবং তারিখ ২২শে জাহ্ৃআরি, ১৮৮৬। এ প্রসঙ্গে এই গানের খাতা”টি 'অবলম্বনে 
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজীর কয়েকটি সুলিখিত সচিত্র প্রবন্ধ “উদ্বোধন,-পত্রিকার গৌরব । এই 
প্রবন্ধগুলি এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে পাঠকসমাজের বিশেষ উপকারে লাগবে । 

৯ উদ্বোধন, পঞ্চম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১ল1। আধাঁঢ়, ১৩১০-সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ। 
স্বামীজীর দেহাবসানের পরে তার চিঠিপত্র থেকে আবিষ্কত। 


৪৭৩ 


বাংলার লেখা স্বামীজীর খুব সম্ভব 
পরবর্তী কবিত। প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা 
(১৫ই মাঘ, ১৩০৫) “উদ্বোধনে” প্রকাশিত 
“সখার প্রতি'। এর এক বছর পরে দ্বিতীয় 
বর্ষ, গ্রথম সংখ্যা, ১লা মাঘ, ১৩০৬-সংখ্যার 
“উদ্বোধনে” “নাচুক তাহাতে শ্তাম” কবিতাটি 
প্রকাশিত। প্রকাশকালের এতটা পার্থক্য 
থেকে স্বভাবতই মনে হয় “সখার প্রতি আগে 
লেখা। 
্বামীজীর অনুভবে ও সে অনুভবের বাণী- 
রূপে আচার্য শঙ্করের প্রভাবের একটি বিশেষ 
উদাহরণ তার “সথার প্রতি” কবিত|। 
পরিবাজকর্জীবনের ছুটি অধ্যায় তার জীবনে । 
প্রথমবার ভারতপরিক্রমাস্তে . আমেরিকা- 
ইংল্যা-যুরোপ-ভ্রমণ, দ্বিতীয়বার ভারত- 
পরিক্রমান্তে ইংল্যাণ্-আমেরিকা-যুরোপ-ত্রমণ | 
প্রথমবারে যাত্রা শুরু হয়েছিল একাকী, দ্বিতীয়- 
বারে নানা সঙ্গী থাকলেও শেষ অবধি বেলুড় 
মঠে একা ফিরে আসা। প্রথমবারের 
অভিজ্ঞতার পরেই তাঁর জীবনদর্শন “সখার 
প্রতি'তে প্রকাশ করেছেন £ 
যোগ-ভোগ গাহ্‌স্থ্য সন্গ্যাস, 
জপ-তপ, ধন-উপার্জন, 
ব্রত ত্যাগ তপস্যা কঠোর, 
সব মর্ম দেখেছি এবার 3." 
ক | ্ঁ ঁ 
বিদ্াহেতু কৰি প্রাণপণ, 
অর্ধেক করেছি আযুক্ষয়-_ 
প্রেমহেতু উম্মাদদের মতো, 
প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়) 
ধর্মতরে করি কত মত, 
গঙ্গাতীর শ্শান আলয়, 


১০ “ম্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র ; 


উদ্বোধন 


[ ৮*তম বর্ব-_ঈম সংখ 


নদীতীর, পর্বতগহ্বর, 

ভিক্ষাশনে কত কাল যায়। 

অসহায়-_ছিন্নবাস ধরে 

দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ-_ 

ভগ্নদেহ তপশ্যার ভারে, 

কি ধন করিঙ্থ উপার্জন? 

শোন বলি মরমের কথা, 

জেনেছি জীবনে সত্য সার-- 

তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, 

এক তরী করে পারাপার-_ 
উদ্ধত চরণগুলির শেষ দিকে 'শোন বলি+_- 
বিবেকচুড়ীমণির "শু সথে সন্বোধনটি 
ত্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ায়। আচার্য 
শঙ্করের মতোই তিনি সত্যসন্ধানীর কাছে 
একাধারে গুরু ও বন্ধ) আর শঙ্করের .আত্মো- 
পলৰি শ্বামীজীর অন্তরে প্রেমের মহাসত্যে 
রূপাস্তরিত। গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দজী 
সেই কথাটি মনে করিয়ে লিখেছিদেন__ 
“ প্লীতিঃ পরমসাধনম্‌।”_ আবার সাধন কি? 
_সকলে প্রেম। স্বামীজী বলেছেন “এক 
তরী করে পারাপার ।” ”* 

স্বামীজীর ভাষায় সেই এক তরী কি? 

মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, 

মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান, 

ত্যাগ-ভোগ, বুদ্ধির বিভ্রম, 

প্রেম? “প্রেম_এই মাত্র ধন। 

কিন্তু জীবনের যে মর্মাস্তিক অভিজ্ঞতায় 

চরম জ্ঞান করণার অশ্রতে পরিণত হয় 
একদিক থেকে দেখলে তাই তো “মায়া”। 
'সখার প্রতি+-র হচনায় সে কথা স্বামীজী 
আশ্চর্য কয়টি বিপরীত উদ্দাহরণে উপস্থাপনা 
করেছেন £ 


১১1৮।১৬ তারিখের পত্র 


সখার প্রতি (পাঙুলিপি ) 


পর্বতে আলেরাডে 4৮) £ 15 সুষ্য বপতেশ সান) 1 আগ] শন কিন হেল কদিন 
৮2৮ শি 1১9 47] সাথুাহাদ্িপাসপাহ এত শির পে হেলা ৫৮ ঘচ0ি এর্বাকালি 2 
পন ভিত” পতল ক্পাভ গে কত ৯পশী কসর খালের শী? চন) বীমা লা রলীগল ৬৮০ 
ডিল €ডাসি বারা ) ছাইউসনসিপ্চাস্য এগাতিশ)কিপন্িতাি বএক১2/শ) স্ষ্টিপা্পাতর )র- এগ ০, 
জেলোঠি সু ধা হনপপো আঠীক বানিএ ভক্ত) অতি ভে িপল হসপাদ) ও হু পপি 12৮51 
পানিতান (রস শেসলির প্গতোনপাহি জমান টলেরিফাপডে সহসা সমর ভু ওলি সা 4 
হত টাটা সা পপ সে রা সা পারি কত্ত পাত এর পট পে সব 
1617 পেট সপ্রাপপন এন্রিগে লদেত আড়, িধ্িছ উর্ঘদে্াচভো ন্যানতির বশে হক) 
ধারের ৯৭৯৩) ব্লাপীিল্য বে িটিছি হি িাসশণো টিকিল1৭ পক ঠ 
পসহপ ভিিতাস ক) তে (তে তি পৃতেন এব ওপপ্ঠ ওক ইন এ তপন 
পিন চি পদে জা) চোদো রীজবে লিসা) ওত খঞ্ঠা্ি উঠে পানি পি 
চর )প্রাগনিআন এতগগনি: ডান) 26৬ পাদ প্রদিশ রস প্রেম সএ বর্ডিহাকিনী ॥ 
পাক 7045 টির জেপি পি পথ) লী/ অনল বই ভিত সাকা) 
গপম্দেত ৫ আসি তোলা 8 ফেবাপা বলা পষাগকে ভাপা টিতে এতে ছা প্র 4 হক শ্রেণেত ন্থিত তা 
হত পা্িনস্ধাগেগাতত) টুপ 01744 ৪ই৮গ্ি জানি £গুল পাদ ধুতে চিনি পাপা? 
৮৮৮৮ 30৩৭ গুম তি 9৬৯ ১72 সাত এক পর্নির 9 ৬ গসনীগ ) এ এপ কোর [জি চঠেও 
দিতির ১৮চ)দুঃ খা অ্পাঞাসসু 294 রিচি? ৯ ০গািন । 
৮৪৯ ১েইইি লা )ইসেরথে লি জানলে সাই এস এশা গটপ আলো আাতনি | 
সর্ঠাণ মেশে ঠিপম যে পাতে জবস চিপস রাহাত সাত জে প্ ভীগাহ ৮০ 
137 1) 622৫, দি রিডি জিতে টির ভি নো তন পার্ালিজ ৪. এখাশিসান। 
পায়নি এন ভাসি) সি মওন ০78458 তেও কিন সাঙ্গিনি শন” এবি ৩ বসি 
19৫ চিঠি এ সুসির1 ভাস পথ হাতে ভিত 2 আটে আরা ।/নঠে শা ৬) থপচেপুিসি ঠিচজূ সালা 
ধরি হি পিরিলগাহী ঘশিলু ঠা 79৯৭) “সঙ দাত যে | ৮৮৮) তসিুন নি হ১৮ন। 
4292 পলি প্রেম এম) হল রি ৮৮0৭ সিকি চি 1 
রগিশো সাুট্পাকলামালা পরি সো পির্িসীন্বন ভাত এম লহ কই আল সেইজনেজোখি সতত) 


আশ্ষিনঃ ১৩৮৫ ] 


আধারে আলো ক-অন্ুভব, 
হংথে সখ, রোগে স্বাঙ্থ্যভান ; 
 শ্রাণ-সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, 
হেথা সুখ ইচ্ছ মতিষান্‌? 
আচার্য শঙ্কর মানুষের এই অন্তপিহিত অজ্ঞানের 
স্বরূপ বুঝাতে গিয়েই শিয্প ও সখার উদ্দেশে 
বলেছেন £ 
অতস্থিংস্তদবুদ্ধিং গ্রভবতি বিমূঢৃন্ত তমস! 
বিবেকাভাবাদ্‌ বৈ স্ফুরতি ভূজগে রজ্জুধিষণা । 
ততোহুনথতব্রাতো নিপততি সমাদাতুরধিক- 
স্ততো! যোৎসদ্গ্রাহ্ঃ সহি ভবতি বন্ধ; শুধু সখে ॥ 
[ বি. চু. ১৩৮ ] 
-অজ্ঞানতমসায় আচ্ছন্ন ব্যক্তি যাকে যা নয় 
তাঁকে তাই বলে ভূল করেন। বিবেকের 
(পৃথকৃকরণের ) অভাবেই (প্রকৃত) সর্পে 
( মিথ্যা ) রজ্জববুদ্ধি স্ফুষিত হয়। এই ভুলের 
বশে কেউ ষদ্দি (প্রকৃত) সাপকে দড়ি ভেবে 
গ্রহণ করে, তবে তে। তার মহাবিপদ । শোনো 
বন্ধু, মিথ্যাকে গ্রহণ করাই বন্ধন। [ অদ্বৈত- 
বেদাস্তের প্রসিদ্ধ উদাহরণ “রজ্জুতে সর্পত্রম” । 
এখানে শঙ্কর “সর্পে রজ্জুত্রম” দৃষ্টাস্তটির উল্লেখ 
করেছেন । ] 
স্বামীজী “দথার প্রতি” সম্বোধনে কোনে। 
গুরুত্রাতাকে বিশেষভাবে উদ্দেশ করেছেন, 
এই প্রচলিত ধারণায় না গিয়ে আমর! 
একথাও ভাবতে পারি যে, আচার্য শহ্করের 
শশ্খু সখে'__এই সম্বোধন থেকে অসন্কপ্রেরণা 
নিয়ে তিনি তার সমকালীন ও ভবিষ্যতের সব 
'পাঠকবর্গের উদ্বেশেই “সখা” সম্বোধন 
করেছেন । সব আর্ভ,জিজ্ঞান্থর কাছেই তার 
নিবেদন শোন বলি, মরমের কথ| |” 
“সখার প্রতি কবিতার একটি মিশ্র -উপমা 





পৃঃ ২৭১ দ্র্টব্য। 
৫ 


শহ্ষরাচার্ষের 'বিবেকচুড়াঁমণি' ও বিবেকানন্দের “সখার গ্রতি, 
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কবিতার ইতিহাসে অতুলমীয়। লে উপমায় 
“সংসার-জলধি' উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র সম্ল 
ন্বার্থকীন প্রেমের কথা বলতে গিয়ে 
শ্বামীজী লিখেছেন £ 

যতদুর যতদূর যাও, 

বুদ্ধিরথে করি আরোহণ, 

এই সেই সংসার-জলধি 

হঃখস্থথ করে আবর্তন । 

পক্ষহীন শোন.বিহঙ্গম, 

এ যে নহে পথ পালাবার, 

বারংবার পাইছ আঘাত, 

কেন কর বুথায় উদ্যম? 
আপাতদৃষ্টিতে “বুদ্ধিরথেণ “জলখি' উত্তীর্ণ 
হওয়ার প্রচেষ্টা অসঙ্গত মনে হতে পারে। কিন্তু 
কবির ভাষায় উপমাগত মিশ্রণ এখানে দোষ 
নয়, গুণই হয়ে উঠেছে। স্বয়ং শেকস্পীয়র 
যখন “হামলেটের সংশয়দোলাক্িত হৃদয়ের 
বাণীরপে--4০ 8109 ৪003 8881751 & 568. ০0 
(99155 লেখেন তখন সমস্যার সিদ্ধুয় 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের চেষ্টার অসম্ভাব্যতা 
আমাদের বিস্মিত করে না। বরং যুদ্ধক্ষেত্র ও 
সমন্যা-অর্জবিত হৃদয়সিদ্ধু-_ এ ছুয়ের অস্তরতম 
মিল পাঠককে আরো মুগ্ধ করে। 

আর পপক্ষহীন বিহঙ্গমে"র বৃথা পলায়নের 
চেষ্টাই কি আমাদের সংসার থেকে পলায়নের 
সব চেষ্টার ব্যর্থতার অনিবার্য উপমা নয়? এ 
জগৎকে ভালোবেসেই জগৎকে উত্তীর্ণ হতে 
হবে। সেক্ষেত্রে বুদ্ধি নয়, হদয়ই সব চেয়ে 
ৰড়ে। সহাঁয়। 
পপক্ষহীন বিহ্ঙ্গমঃ কথাটিতে একটু 

বিরুদ্ধতা রয়েছে। তাই হয়তো কেউ 
কবিতাটির পাওুলিপিতে ও “উদ্বোধনে? “লক্ষ্য- 
হীন করতে চেয়েছিলেন এই শবটিকে ।+১ 


১১ বর্তমান লেখকের “বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহছিত্া” (২য় সংস্করণ) গ্রঞ্থে 
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কিন্ত তাতে আরো! অর্থহীন হয়ে পড়তে! 
বক্তব্য । বিরোধাভাসসহ “পক্ষহীন বিহজগম+ই 
আমাদের বুদ্ধিনির্তর সমাধানগ্রচেষ্টার যোগ্য 
প্রতীক । 

স্বামীজীর উপমায় “পক্ষহীন বিহঙমে”র 
পলায়নচেষ্টার মতো! “বুদ্ধিরথে” সিদ্ধুতরণের 
অসম্ভাব্যতা আরো! স্পষ্টভাবে মানবজীবনের 
গভীরতম সন্কটকে প্রকাশিত করে। ঠিক 
কোন্‌ উপায়ে সংসাররূপ মহাসিন্থ আমরা 
উত্তীর্ণ হবো? আচার্য শঙ্করের ভাষায় ঃ 

নিয়মিতমনসামুং ত্বং স্বমাত্বানমাত- 

নযর়মহমিতি সাক্ষাদ্‌ বিদ্ধি বুদ্ধিপ্রসাদাৎ। 

জণিমরণতরঙ্গাপারসংসাঁরসিন্ধুং 

প্রতর ভব কতার্থে ব্রহ্মরূপেণ সংস্থঃ ॥ 

[ বি, চু, ১৩৬ ] 

-_ সংযত মনে এবং শুদ্ববুদ্ধির সহায়ে এই দেহে 
(এই জীবনে) আত্মস্বরূপকে 'আমিই সেই 
শুদ্ধ আত্মা” _এইভাঁবে প্রত্যক্ষরূপে অনুভব 
কর এবং এর ফলে জন্মমরণের তরসমাকুল 
অপার সংসারসাগর উত্তীর্ণ হও; বঙ্গে স্থিতি- 
লাভ করে কৃতার্থ হও । 

আচার্য শঙ্করের দৃষ্টিতে যে মুক্তি (সংসার- 
সিন্ধু-উ্তরণ ) শুদ্ববুদ্ধির দ্বারা ব্র্স্বরূপ 
উপলব্ধিতে লাভ করা যায়, স্বামী 
বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সেই মুক্তির এক তরী 
বা উপায়-_ন্বার্থহীন প্রেম । দু'জনের 
দৃষ্টিতেই সংসার জলধি বা সিদ্ধু। ছু'জনেই 
্রদ্মসংস্থের দৃষ্টিতে বিশ্বজনের মুক্তির উপায়- 
অদ্থেষণে ব্যাকুল । শঙ্করের নির্দেশ-_“সংসার- 
সিদ্ধুং প্রতর+ স্বামীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন 

এক তরী করে পারাপার |” শুদ্ধজ্ঞানই 
কখন শুদ্ধ প্রেমে জগৎ-সংসারকে নিয়ে মুক্তির 
অভিলাষী । 

জীবনুক্তের লক্ষণ বলতে গিয়ে আচার্য 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্য--নম সংখ্যা 
শঙ্করের বাণী £ 
ন প্রত্যগ ব্রহ্গণোর্তেদং কদাপি ব্রন্মসর্গয়োঃ | 
প্রজয়৷ যে! বিজানাতি স জীবনুক্তলক্ষণ: ॥ 

র [ বি. চু. ৪৩৯ ] 
যথার্থ জ্ঞানের ফলে যিনি জীব ও ব্রঙ্গের মধ্যে 
এবং ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে কখনো ভেদ দর্শন 
করেন না, তিনিই জীবনুক্ত। 

_ আচার্ষের দৃষ্টিতে ব্রদ্ষোপলব্ধির পরম সত্য £ 
বক্তব্যং কিমু বিদ্যাতেহত্র 
বুধ! বরদ্দৈব জীবঃ স্বয়ং [ বি. চু. নহে 
-জীব ও ব্রঙ্গের একা সম্বন্ধে আর বেশী কি 
বলবো? জীব স্বয়ং ব্রদ্মই | 
“দখার প্রতি'র শেষ চার পঙ্ক্তিতে 
স্বামীজী ভারতবর্ষের চিরন্তন ব্রন্মোপলব্ধির 
সত্যকে তার নিজন্ব “প্রেম+-মন্ত্রে অন্গ্রাণিত 
করে নবধুগের সাঁধনমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন £ 
ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু, 
সর্বভৃতে সেই প্রেমময়, 
মন প্রাণ শরীর অর্পণ 
কর সখে, এ সবার পায়। : 
বহুরূপে সম্মুখে তোমার 
ছাড়ি কোথা খু'জিছ ঈশ্বর ? 
জীবে প্রেম করে যেই জন, 
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর । 
(বাণী ও রচনা £ ৬ষ্ঠ খণ্ড) 
সমন্ত জীবই ব্রঙ্গ, তাই সকলের প্রতি 
প্রসারিত প্রীতির দারা, সকলের সেবার 
দ্বারা বিরাটের উপাসনাকে স্বার্মীজী তার 
উদ্দিষ্ট শিল্ত বা! সখাদের কাছে আদর্শরূপে 
স্থাপন করেছেন। আচার্য শঙ্কর ও ব্বামী 
বিবেকানন্দ_ভারতীয় অদ্বৈতচেতনার এ ছুই 
মহান খষির ভাবগত যোগন্থত্ররপে এখানে 
শ্রীরামকৃষ্ণবাণী ম্মরণীয়-_“শিবজ্ঞানে জীবসেবা। 
বন্ততঃ শ্রীরামকষ্ণদেবের মাধ্যমেই স্বামীজীর 


আশ্বিন, ১৩৮৫ ] ডেভিড হেয়ার 


অদ্বৈত-সাধনার সঙ্গে যৌগ । 

বব, জীব, জগৎ-২এই তিনের মধো এক 
্ঙ্গসত্যকেই কোনো খধষি জগতের কাছে 
ঘোষণা করে অনন্ত সত্যের আবরণ মোচন 
করতে পারেন, আবার কোনো! খষি জীব ও 
জগৎকে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার অন্ত 
ফিরে ফিরে জন্মগ্রহণ করতে পারেন। “সখার 
গ্রতি'র বিবেকানন্দ সেই অনন্ত প্রেম ও করুণার 


৪৭৯ 


অধীশ্বর । আচার্য, শঙ্করের 'বিবেকচুড়ামণি' 
স্বামীজীর সাধনা ও উপলব্ধির অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
পথনির্দেশক | মানুষের সহজাত “অনস্তের 
অধিকারকে যিনি যেভাবে মনে করিয়ে দেন, 
তিনিই একাধারে মহাজ্ঞানী মহাপ্রেমিক। 
আচার্য শঙ্কর ও ্বামী বিবেকানন্দ_ছুই 
কবির্মনীষীস্ই সংসাররণাঙ্গনে আমাদের সখা 
ও সারঘি। 


ডেভিড. হেয়ার 


ডক্টর কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত * 


দেশীয় শিক্ষার জনকরূপে নন্দিত ডেভিড 
হেয়ার জন্মহ্ত্রে বিদেশী । তার জন্ম এদেশে 
নয়, সুর ক্টল্যাণ্ডে১ ১৭৭৫ ব্বীষ্টাব্ষের ১৭ 
ফেক্রআরি | ধর্মে শ্রী্টান, কর্সে ঘড়ির কার- 
বারী। ঘড়ির ব্যাবসার সুত্রেই ১৮০০ সালে 
তিনি কলকাতায় আসেন এবং কয়েক বছরের 
মধ্যেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৮২০ গ্রীষ্টাব্ে 
তিনি এই ব্যাবসা তার সহকারী এডওআর্ড 
গ্রেকে হস্তান্তরিত ক”রে এক লক্ষ টাক] পান 
এবং এ টাকার একটি বড়ো অংশ জায়গা- 
জমি কেনায় খরচ করেন। বর্তমান ব্যাঙ্ক- 
শাল স্ট্রীট অঞ্চলে, যেখানে হেয়ারের বাড়ি ও 
জায়গা-জমি ছিল, সেখানেই শুধু নয়, কলেজ 
স্কোক়্ারের উত্তরে তিনি পাঁচ বিঘা সাত কাঠ 
জমি কিনেছিলেন। নিজের নামে শুধু নয়, 


তাঁর বেনিয়ান গোলক কর্মকারের নামেও 
জায়গা-জমি ছিল। 

ডেভিড হেয়ারের মহৰ এইখানেই 
উপাঞ্জিত অর্থ এবং তৃ-সম্পত্ভি তিনি নিজের 
ভোগে নিয়োজিত করেননি । বাংলাদেশকে 
তিনি মায়ের মতোই ভালোবেসেছিলেন, 
বাগালীর উন্নতিসাধনকে তিনি ব্রত হিসাবে 
গ্রহণ করেছিলেন। ব্যাবসা-্থত্রে এদেশের 
সচ্ছল ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে 
তিনি তাদের সমাজের ক্রটি-বিচ্যুতি ধরতে 
পেরেছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন, সমস্ত 
সংস্কারের আগে যে-সংস্কারের কাজে হাত 
দেওয়া প্রয়োজন তা হলো) প্রগলিত শিক্ষা- 
বাবস্থার পরিবর্তন। ছুভাবে তিনি এই 
পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন £ প্রথম, ধর্মীয় 


* অধ্যাপক, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠ/লয়। ইহার প্রধান গ্রন্থ 
11058] ল৪০ত ০: 8০০60৮10018 8 & [01018055850 0010508 প্রাচীন ভারতীয় ইতিহ'স ও মুক্জাতিত্বের 
ক্ষেত্রে প্রামাণিক গ্রন্থরূপে সর্বঞজনন্থীকৃত। অন্াগ্ঠ শিশিষ্ট গ্রন্থ ১ [0017 [71560110050 810৫ [80610015181 
201৮ এবং ইতিহাস ও সংস্কৃতি' | (001)19:8110178156 719৮০: ০ [1)819, ])89800&1৮ রি ৯০1০1 
1০8০৮) প্রভৃতি বহু গন্ধ ইহার রচনায় সৃদ্ধ। একাধিক বিশিষ্ট থে সম্পাদনা তখা বঙ্গানুবাদ ইহার অক্তম 


উদ্বেখধোগ্য কৃতিত্ব 


৪৮০ 


গৌড়ামি থেকে শিক্ষার মুক্তি এবং দ্বিতীয়, 
পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চর্চা ও প্রসার। 
এবং সর্বোপরি তিনি সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার 
আলে! বিকীর্ণ করতে চেয়েছিলেন। এই 
শিক্ষাদর্শেই হেয়ারের আধুনিক মন প্রতি- 
ফলিত হয়েছে । এবং বাংলার নবজাগরণের 
মূলে এই শিক্ষার্শের দান ও প্রেরণ নতুন 
করে বলার অপেক্ষা রাখে না। 

হেয়ার তাঁর জীবনব্রতের পবিত্রতা ও 
ছুরূুহতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে ব্যক্তিগত 
কারবার ছেড়ে দিয়েছিলেন। ব্যাবসার পাট 
চুকোবার আগেই তিনি একটি ইংরেজী স্কুল 
স্থাপনের কথা ভেবেছিলেন । ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে 
বামমোহনের বাড়িতে আহত একটি সভায় 
রামমোহন একটি ব্রহ্ম সভা .স্থাপনের প্রস্তাব 
করলে সভায় উপস্থিতদের অন্যতম হেয়ার 
একটি বিগ্যায়তন স্থাপনের প্রস্তাব দেন। এই 
্রস্তাবটিই ১৮১৭ সাঁলে হিন্দুঃকলেজের মাধ্যমে 
ধাম্তবে রূপায়িত হয়। ডেভিড হেয়ার হিন্দু 
কলেজের আদি কল্পক কি না এনিয়ে 
ধ্রতিহাসিকরা একমত নন, তবে হেয়ারের 
অল্প-বিস্তর সমসাময়িক লেখকবৃন্দ এবং পত্র- 
পত্রিকার সাক্ষ্য ও মতামত মানলে বলতে 
হয়, ডেভিড হেয়ারই হিন্দু কলেজের প্রকৃত 
জন্মদাতা? । অর্থাৎ তিনি 'এই কলেজের 
আদি কল্পক, যদিও কলেজ স্থাপনার ব্যাপারে 
তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যর এডওআর্ড 
হাইড ঈস্ট প্রত্যক্ষ ও অক্রিয় ভূমিকা] 
নিয়েছিলেন।১ 

ক্যালকাট! স্কুল বুক সোসাইটি (৪8ঠা 


উদ্বোধন 


শিক্ষার্থীর দারিড্যের কথা । 


| ৮*তম বর্ধ--নম সংখ্যা 


জুলাই ১৮১৭ ) এবং ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি 
(১ল1 সেপ্টেম্বর ১৮১৮) নামে যে-ছুটি 
প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছিল, হেয়ার তাদের সঙ্গেও 
জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন স্কুল বুক 
সোসাইটির ইউরোপীয় সম্পাদক এবং হেয়াবের 
চরিতকার প্যারীঠাদ মিত্রের অন্থমান, এই 
সোসাইটিকে তিনি বাৎসরিক ১০০. চাদ! 
দিতেন। স্কুল সোসাইটির সুত্রে হেয়ার এদেশে 
প্রাথমিক শিক্ষার ছুরবস্থার সঙ্গে পরিচিত হন 
এবং সেই সঙ্গে জানতে পারেন' অধিকাংশ 
১৮২০ 

সোসাইটির রিপোর্টে জানা যায়, সে সময় 
«আরপুলিতে (এখনকার ঠনঠনে অঞ্চলে ) 
হেয়ারের বিগ্ভাঁলয়াটি বস্তরতঃ তার নিজের 
ব্যয়ে পরিচালিত হচ্ছিল।” ১৮১৯ সালের 
১২ জুন হিন্দু কলেজের “ভিক্সিটার'রূপে 
কলেজটির কাজকর্ম দেখা-শোনার দায়িত্বও 
হ্য়ারের উপর অগ্রিত হয়। এই সঙ্গেহিন্দু 
কলেজে স্কুল সোসাইটির যে-সব ছেলেরা 
পড়াশোনা করত, তাদের তত্বাবধান করার 
দায়িত্বও হেয়ারকে দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত 
সমৃদ্ধির উধের্ব শিক্ষাবিব্তারের কাজকে তিনি 
স্থান দিয়েছিলেন, তাই তিনি শেষ পধস্ত 
ব্যক্তিগত ব্যাবসা ছেড়ে দিয়ে দেশীয় শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন। শোন! যায়, তিনি নিয়মিত 
দশটা থেকে পাঁচটা স্কুল সোসাইটির পরি- 
চাপনাধীন স্কুলগুলি এবং হিন্দু কলেজ পরিদর্শন 
করতেন। ১৮৩৫ সাল থেকে মেডিকেল 
কলেজ পরিদর্শনও তার দৈনিক কর্তব্যের 


১ “নব তুপ্রশা গ্রঃবল:র (লবর। পপাঁক; 'কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত) অন্তর্গত 
প্যারীাদ মিত্রের ডেভিড হেয়ার” (গ্রস্থাঙ্ক ৩, বঙ্গান্গবাদ £ ব্রজছুলাল চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা 
স্বশিলবুমার ৩৫) গ্রন্থে এ সম্পর্কে আমার বিশদ আলোচনা (পৃঃ ২৬৩-৭৪ ) দষ্টবা। 


আশ্বিন ১৩৮৫ ] 


তালিকাতুক্ত হয়। ১৮৪০ সালে তিনি কোর্ট 
অফ রিকোয়েস্টস্‌ (পরবর্তী কালের স্মল 
কজেস কোট)-এর কমিশনার (অর্থাৎ 
বিচারপতি ) নিধুক্ত হলে প্রতিদিন বেল! ৩টা 
থেকে সন্ধ্যা ৬টা বা ৭টা পর্যন্ত হিন্দু কলেজ, 
পটলডাঙ| ইংরেজী স্কুল এবং মেডিকেল 
কলেজ এই প্রতিষ্ঠান তিনটি পরিদর্শন করতেন । 

এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ব্যাপারেও 
হেয়ার আগ্রহী ছিলেন। একবার তার এক 
বন্ধক বলেছিলেন, “আরও দশ বছর যদি 
জীবিত থাকি, তাহলে এদেশীয় মহিলাদের 
শিক্ষার কাজে আমি আত্মনিয়োগ করব।' 
্ত্ীশিক্ষার ব্যাপারে তার আগ্রহের নিদর্শন, 
১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রতিষিত «লেডিজ সোসাইটি 
ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন'-এ তিনি নিয়মিত 
টার্দা দ্রিতেন। তা ছাড়া» বাঁধাকান্ত দেবের 
বাঁড়িতে যখন হিন্দু মেয়েদের পাঠ শেষে 
পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হতো, তাতে তিনি 
নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। 

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার মতো! উচ্চতর ও 
বিশেষ শিক্ষার প্রতিও হেয়ারের সদাজা গ্রত 
দৃষ্টি ছিল । উদাহরণন্বরূপ, মেডিকেল কলেজের 
প্রারস্ভিক পর্যায়ে ও প্রগতিতে তার প্রভাব ও 
সহযোগিতার কথা বলা চলে। প্রথমে 
সম্পাদক ও পরে কলেজ কাউন্সিলের 
অবৈতনিক সদস্ত্ূপে তিনি মেডিকেল 
কলেজের উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিলেন। 

শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কেও হেয়ারের চিন্তা 
ছিল স্বচ্ছ। এ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল, শুধু 
ইংরেজী নয়, সেই সঙ্গে মাতৃভাষা শিক্ষা 
দেওয়াও একাত্ত আবশ্যক এবং লে উদ্দেশে 
সাবলীল ইংরেজী ও মাতৃভাষায় লিখিত উন্নত 
ধরনের বই প্রকাশের গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি 


ডেভিড হেয়ার 


৪৮১ 


করেছিলেন। বাংলাভাষায় পারদরশিতালাভের 
উপর তিনি জোর দ্িতেন। এবং তরুণমতি 
ছাত্রদের উপযোগী প্রাথমিক বা ধ ধরনের বই 
ছাপার অক্ষরে গ্রকাশ করার জন্য পণ্ডিতদের 
নিযুক্ত করেছিলেন। শিক্ষার বাহন নিয়ে 
ষখন দেশ-মনীষা দিধাবিভক্ত, তখন হেয়ার যে 
সমত্য়ী পন্থা আবিফার করেছিলেন, তা তার 
দূরদশিতারই পরিচায়ক । 

মূলত শিক্ষাত্রতী হলেও হেয়ার তৎকালীন 
বাংলাদেশের বৃহত্বর জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও 
অংশ নিয়েছিলেন। তিনি যথার্থই এদেশের 
জনগণের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার ছিলেন। 
তাই ১৮৩৫ সাল ও তার পর থেকে যখন 
বিদেশে কুলি চালানের ব্যাবসা শুরু হলে 
তখন হেয়ার জোর করে বাইরে কুলি পাঠাবার 
প্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয় গ্রতিবার্দ জানালেন। 
১৮৩৫ সালে সরকার এ ব্যাপারে যে-অমুসন্ধান 
কমিটি নিয়োগ করেছিলেন, হেয়ার ও তার 
সহমর্ধীরা] এই কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিয়ে- 
ছিলেন। সম্প্রতি ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা: হয়েছেঃ 
বই বেরিয়েছে, অথচ কোথাও হেয়ারের এই 
ভূমিকার উল্লেখ নেই। 

অন্তান্ত আরও কয়েকটি বিষয়ে হেয়ারের 
কর্সেষণীর স্বাক্ষর মেলে : যেমন, সংবাদ- 
পত্রের স্বাখীনতারক্ষার্থে এবং জনসভার উপর 
সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে 
গভর্নর-জেনারেলের কাছে আবেদন-পত্র 
দাখিল করার জন্য ১৮৩৫ বীষ্টাব্বের ১৫ 
জান্গআরি 'কলকাতার নাগরিকেরা টাউন 
হলে যে-সভার আয়োজন করেন, তার অন্ত 
উদ্ভোস্ত। ছিলেন হেয়ার। এ সভার একজন 
বন্তাও ছিলেন তিনি । ছিতীয়ঃ ১৮৩৫ খাবে 
৮ জুলাই কলকাতার টাউন হলে সমগ্র দেশে 


৪৮২ 


_ জুরি প্রথার প্রবর্তন করার দাবিতে একটি 
জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এরও উদ্ঘোক্তা ছিলেন 
ডেভিড হেয়ার । তৃতীয়, হেয়ার বিচারালয়- 
গুলিতে ফারসি ভাষা রদ করার প্রস্তাব দিয়ে- 


ছিলেন। চতুর্থ, ইংল্যাণ্ডের “ব্রিটিশ ইত্ডিয়া. 


সোপাইটি'র সঙ্গে সহযোগিতা! করার অঙ্থকৃলে 
কালীকষ্ণ দেব যে-প্রস্তাব দিয়েছিলেন, হেয়ার 
তাকে সমর্থন করেছিলেন। সে সময়কার 
রামমোহনের আত্মীয়-সভা, আকাডেমিক 
এসোসিয়েশন, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা স্ভা, 
এশিয়াটিক সোসাইটি, এগ্রিকালচারাল অ্যাও 
হর্টিকালচারাল সোসাইটি প্রভৃতি বিভিন্ন বিদ্বং- 
সমাজ ও জনকল্যাণমূলক প্রতিঠানের সঙ্গে 
তিনি সংগ্লি্ ছিলেন। ্‌ 
মানষ হিসাবে হেয়ার ছিলেন অসাধারণ । 
ছাত্রগ্রীতি, পরোপচিকীর্যা, চিত্তের গঁদার্য ও 
সরলতা, কর্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণে হেয়ারের 
চরিত্র নিত্য দীপ্যমান ছিল। তাঁর ছাত্রগ্রীতি 
এঁতিহরূপে উজ্জল। শোন| যায়, বাড়ির 
মেয়েরা পর্যন্ত সংকোচ তাাাগ করে বাবা বা 
ভাইয়ের মতে! তার সঙ্গে ছেলেদের পড়াশোনা 
তাদের ভালোমন্দ ইত্যাদি বিষয়ে তার পরামর্শ 
গ্রহণ করতেন। তিনি ছিলেন মৃতিমান “ছাত্রের 
দেবতা”, ছাত্রপল্লী কলেজ স্কোয়ার ছাড়া তার 
যোগ্য সমাধিস্থল আর কি হতে পারে? 
জন্বত্রে শ্রী্ান হয়েও ডেভিড হেয়ার খ্ীট- 


ধর্মে অবিশ্বাপী ছিলেন, এমন সন্দেহ কেউ 


কেউ করেছেন। এ সন্দেহ অমূলক এবং 
একজন . সমসাময়িকের ভাষায়, হেয়ারের 
নীবন ছিল খাঁটি শ্রীষ্টানের জীবন। বলা 
বাহুল্য খাঁটি ্রীষ্টান তিনি মিছক লৌকিক অর্থে 
গ্রয়োগ করেননি, করেছেন গুণগত অর্থে। 


শপস্পালাস্পি শ শিপ 





উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ষ-_-ঈম লংখ্যা 


'অন্ত পক্ষে হেয়ারের খ্রীটধর্,-বিরোৌধিতার কোন 


নিশ্চিত তথ্য আমাদের হাতে নেই। আসল 
কথা, যুক্তিবাদী ডিরোজিওর সহমর্মী বন্ধ 
ডেভিড হেয়ারও ছিলেন মুক্ত মনের মানুষ৷ 
তিনি ছিলেন আগ্তন্ত মানবতাবাদী, তার ধর্ম 
ছিল মাঁনবধর্ম, কোন বিশেষ আয়োজনের 
দ্বারা যাকে পেতে হয় না» যেধর্ম সর্বকালীন 
বিশ্বতৃমীন। এ জঙ্ক তিনি অন্নস্থত্রে বিদেশী 
হয়েও বাংলাদেশকে 'ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে 
জ্ঞানকরতেন এবং এদেশের কোলেই শেষ 
নিঃশ্বান ত্যাগ করেছিলেন। এদেশের 
লোকেরাও তীকে আপনজন করে নিয়েছিলেন 
এবং ১৮৪২ সালের ৩১ মে তার মৃত্যু হলে 
তাঁর বাসভবন লোকারণ্যে পরিণত হয়েছিল । 
পরের দ্বিন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল, তা৷ সত্বেও 
পাচ হাজার লোকের বিপুল জনতা শাস্ত হয়ে 
হেয়ার স্ট্রীট থেকে কলেজ স্কোয়ার প্স্ত 


 শবান্থগমন করেছিল ।* র 


সংক্ষেপে, ডেভিভ হেয়ার নবযুগের মান্য, 
বাংলার নবজগরণের যোগ্য প্রতিনিধিদের 
অন্ততম। মধ্যযুগীয় আদর্শে বিত্ত ও বিদ্তা 


' কুলবৃত্তিগত বন্ধনে আবদ্ধ, আধুনিক যুগে সমস্ত 


রকম বন্ধন থেকেই বিত্ত ও বিস্তা মুক্ত । উনিশ 
শতকের প্রথমার্ধেই মধাবিত্তশ্রেণী সমাজে 
সুপ্রতিষ্ঠিত, জাতিধর্মনিবিশেষে বিদ্তাও 
মধ্যবিত্তশ্রেণীর করায়ত্ত। ডেভিড হেয়ার 
শিক্ষাগ্রসারের মাধ্যমে সমকালীন সমাজে 
সেই বিষ্তার ভিত্তিকে প্রশস্ত করেছিলেন। 
র্মমুক্ত শিক্ষা এবং পাশ্গত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
প্রসারের মাধ্যমে তিনি এদেশের নবজাগরণকে 
অন্প্রেরিত ও ত্বরাঘ্িত করেছেন। অক্ষয়- 
কুমার দত্ত যখন বলেন “ভারতরাজ্যের 
বিগ্যারূপবৃক্ষমূলে হেয়ার সাহেবকে বীজরূপে 
দৃষ্টি করা যায়', তখন তাঁর উক্তি আক্ষরিক 
সত্য রূপেই প্রতিভাত হয়। 


২ হেয়ার খ্টধর্ষের বিরোধী ছিলেন, গ্রচলিত এই মতের বিরুদ্ধে আমার আলোচনার 


জন্য 'শতরপা+ পত্রিকার “ডেভিড হেয়ার স্মরণ সংখ্যা? (পৃঃ ৩৩৩৬ ) জ্টব্য। 


'জ্যান্ত হুর্গণ, 


স্বামী চণ্ডিকানন্দ 

| গান £ মিশ্র জয়জয়স্তী-__কাহারব! ] 
'জ্যান্ত দুর্গা” মা এলোরে আনন্দের আর সীম! নাই। 
এক ডাকে সে দেয়রে ধরা, মা ডেকে তুই গ্ভাখনা ভাই ॥ 
মা যে নিজেই বলেছে, “মা! ডাকে ছুটে যাই কাছে, 
ত্রিজগতে এমন মা তো৷ কেউ কখনো! দেখে নাই ॥ 
না করে দোষগুণের বিচার, যারে তারে সে করে পাঁর 
না চাহিতে কোলে নিয়ে দেয় ঘুচিয়ে সব বালাই। 
মাটির দুর্গা মা তো নয়, হেসে হেসে কথা কয় 
আপামরে দেয় অভয়, আহ। বলিহারি যাই। 
“জাডহাতে রামকৃষ্ণ-ভোলা মার মহিমা গায় সদাই ॥ 


তোমাকে 
শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী* 

সবাই ডাকে তোমাকে--কত সম্পর্ক, কত সংজ্ঞা ! 

গুরুজন প্রিয়জন-_-কত নামে ডাকে ! 
গুরুজনের নাম ধরে না! লোকে । তোমার নাম ধরে-তুমি হলেও খুরুজন। 

কত নাম-_-হরি রাম আল্লা গড নারায়ণ ! 

কত পরিচয়--জনক জননী বন্ধু সখা তনয় ছুহিতা৷ ! 

মনে হয় আমিও ডাকি! 
কিন্তু ডাক হয় না_জল ভরে যায় ছুটি চোখে ! 
'মনে মনে অদৃশ্য পা-ছ'টি জড়িয়ে ধরে ছুটি হাত। 

কথ! ফুরিয়ে যায় কণ্ে_ 

নিঃশ্বাস-প্রশ্বীসে সে ডাকে- 

প্রভু! নাথ! জগন্নাথ! বিশ্বনাথ ! 





* ন্ুপ্রসি্ধ সাহিত্যিক । গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ও কবিতার মাধ্যমে অর্ধশতাবীর 
অধিককাঁল বাংল। সাহিত্যের সেবিক1। ১২টি গ্রন্থের লেখিক। “নোনা রূপা নয়'--গ্রন্থটির 
জন্য রবীন্্র পুরস্কারে সম্মানিত । 


শ্রীরামকষ্ণদেবায় 
শ্রীদিলীপকুমার রায় * 


করুণ। তোমার ছোয়ে নাথ যারে 
যে তোমার স্নেহধন্থয, 

কে বলে আর্ত পাপী তাগী তারে 
লক্ষ্যহারাঃ নগণ্য ? 


তোমার না যে উচ্ছলি? গায়, 
লীলাকীর্তনে কাদে যে, 

ভূমিকম্পে অভী সে ধরায় 
তোমারি মন্ত্র সাধে সে! 


শান তারে বলে কে- প্রার্থনায় 
চায় যে শুদ্ধা ভক্তি ? 

অক্ষম তারে কে বলে-যেপায় 
শরণাগতির শক্তি ? 


কে বলে__সে মুঢ়, দীন হ'তে দীন, 
পাতকী, মলিন, নিংম্য ? 

তোমারি ঠাকুর, যে চরণাধীন 
হাতে পায় যে সে বিশ্ব। 


নয় এ তো মায়ামোহের সাধনা, 
ছদ্মবেশী অহঙ্কার £ 

যে শুধু তোমারি করে আরাধন৷ 
অহ্‌ং কি তার থাকে আর! 


শোনে তার প্রতি কাজে চিন্তায় 
তোমারি পদধ্বনি সে 

তোমার বাশির ঝঙ্কারে পায় 
তোমার পরশমণি সে। 





* নুগ্রসিদ্ধ গায়ক, কবি, সাঁহিতি 


তা কি সত্যি? 
বনফুল 
কাল রাতে স্ুগোপনে 
আমার মনে যা শুনলাম 
তা কি.তুমি বললে? 
তাকি সত্যি? 


তারা-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে 
অবাক হয়ে গিয়েছিলাম । 

মনে হয়েছিল 

এ কোন্‌ বিরাট পৃজারী 

লক্ষ কোটি আলে! জ্বেলে 

করছে তোমার আরতি ? 

ভয়ও হ'ল সঙ্গে সঙ্গে 

আমি তে। একটি ছোট প্রদীপ দিয়ে 
আরতি করি তোমার 


'আমার উপকরণ তো! অতি সামান্য 


আমার আরতি কি তোমার চোখে পড়ে? 


সঙ্গে সে মনের ভিতর 


কে যেন বলে উঠল 
আমি উপকরণ চাই না 
তোমাকে চাই । 
আমাকে চাও? 

সতা ? 

আমি যে অতি ক্ষুত্র 
অতি নগণ্য । 


[ক গ্রন্থকার ॥। পুনা হরিকষ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা । 


চতুরদশপদী 


শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ* 


শত্তিক্ষেত্র চলাচলে সবি জান। নবি চেনা ধার-_ 
সে কোন সর্বজ্ঞ সত্তা অগুতে বৃহতে বিদ্যমান? 

হে আমার অহমের সর্বাঙ্গ বেষ্টিত অন্ধকার 

কেন আর্ত অন্তরের থামে ন। অশান্ত স্তবগান ? 
ধার স্তব তারি শক্তি, ধার জানা তিনি যে অজান। 
তারি বুকে উড়ে উড়ে বাসনার কী অক্লান্ত ডানা 
জানে সে দিগন্তহীন সে শক্তির আকাশ ছুম্পার : 
যে আৰাশে ব্রমাগত অভিব্যক্ত কোটি কোটি প্রাণ । 


মায়াময় অন্ধকার সবিকার স্ুখহুঃখে ভরা 

ঘিরে রাখে জীবজন্ম অহোরাত্র জানে বনুন্ধরা 
অন্ধকারে স্যষ্টি জপে অগ্রিহুক্তে 'রত্ুধাতমম এ 
জানে কীলজ্রোতে ভাসে অবিরাম বাঁচা আর মর1। 
শক্তির উন্মেষে দীপ্ত জাতবেদঃ স্থাবরে জঙ্গমে 
তিমিরের জপগর্ভে অগ্নিবীজ জপে মধুক্ষরা । 


* স্ুপ্রসিদম কবি। অর্ধশতাব্ধী যাবৎ কবিতা ও কাব্যসমালোচনার মাধ্যমে 
বাংল! সাহিত্যের সেবক । মোট ১৭টি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা । ইংরেজী ফরাসী জার্সান 
রুশ ও চীন ভাষায় ইহার বহু কবিতা অনুদিত ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। বিখ্যাত ও জনপ্রিয় 
কাব্যগ্রন্থ £ "্উদ্দাত্ত ভারত” ও "রক্ত গোলাপ” । ভারত সরকারের সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিম 
বঙ্গ হইতে একমাত্র ইহাঁকেই “ফেলো? নির্বাচিত করিয়াছেন গত ১.৪.৭৮ তারিখ হইতে, 


বিষয় £ কাব্য ও দর্শন। 


আকৃতি 
গ্রীবীণাপাণি ভট্টাচার্য 
আলোর রেখ। দেখতে পাব তোমার কাছে এসে 


তাই তো৷ আমি দীড়ালেম আজ তোমার দুয়ার ঘে'ষে। 


আজধার-ঘেরা এই জীবনে পথ হারায়ে ক্ষণে ক্ষণে 
পরশ তোমার চাই যে প্রভু আজকে বেলা শেষে। 


ভ্রীশান্তশীল দাশ* 

মা, তোর পুজা হচ্ছে দেখি 

কত আলোর আড়গ্বরে, 
সন্ধ্যা সকাল আঙিনা তোর 

কোলাহলে উঠছে ভরে । 
কত রঙিন বসনভূষণ 

কত পুজার উপকরণ ; 
দুরে ফেরে পৃজারীদল 

কত-না সাজ অঙ্গে ধরে! 


আড়ম্বরের মাঝে মা, তোর 
আদমনখানি--সত্য কি সেই? 
অন্ধকারে দিন কাটে যার 
সেইখানেতে মা, তুই কি নেই? 
যার কিছু নেই কান্না ছাড়! 
পাবে না তোর আশিস্‌ তারা ; 
সকল জনের জননী তুই, 
বলবে! তবে কেমন করে? 


রসিক মেথরের কাম! 


শ্রীমতী জয়ন্তী সেন 


শসে শুধু একাকী নয় 


যুগ্রযুগাস্তের 

অন্তহীন মানবাত্মব। কেঁদে ফেরে শরণাগতির 
অচলপ্রতিষ্ঠ স্থির সমুদ্র সুনীল 

চিরাশ্রয়ে মিশে যেতে, 

ছুঃখ তুলে ছুঃখাতীতে খুঁজে 

ও দুটি চরণতলে 

আকুলিত আত্মনিবেদনে ! 


সে শুধু একাকী নয় 

অশ্রুময় মানব আকৃতি 

অনন্ত কান্নায় ব্যক্ত করে তাঁর মৌন অনুভূতি! 
ভুলুষ্ঠিত লতা! সম ৪ 

চরণের রজ বিভূষিত 

সবাঙ্গে প্রার্থনা করে__ 

প্রভু বলো আমার কি হবে !, 


সে ক্রন্দন-বেদীতলে 

ধৃপের ধোঁয়ায়, 

পূজার পুষ্পিত ভ্রাণে, স্থির দীপালোকে 
দেবতার শ্রীচরণে 

চিরন্তন করুণ অঞ্জলি . 

সে প্রার্থনা জীবনের 

আলোহীন নিবিড় আধারে 

চির্হ্যতি ফ্ুবতারা 

পথভ্রষ্ট প্রাণের দিশারী। 


* শিক্ষাব্রতী ম্প্রসি্ধ কবি ও আকাশবাণীর অহ্ুমোদ্দিত গীতিকার । রচিত 
কাব্যগ্রন্থের নাম : “জীবনায়ন” “পরিক্রমণণ, “একটি প্রসন্ম সুর, “তোমায় কী দিয়ে 
বরণ করি” “তুমি মহাত্মা”, “হে মহাজীবন,, «শবরী পৃথিবী জাগে” এবং “অপরূপা” | 


আমি শুধু মাই ডাকি 
ডক্টর গোপেশচন্্র দত্ব* 


আমার মায়ের নাম আমার তো। অন্তরের মালা, 
আমার মায়ের জ্যোতি আমার যে প্রদীপ প্রাণের, 
এ-মালা-প্রদীপ নিয়ে পথ-চলা! শিখি জীবনের, 
আনন্দের নির্মাল্যেতে ভরে তুলি আমার নিরাল! । 
মায়ের ফুটানে! ফুলে শরতের অঙ্গে শোভা ঢালা, 
শেফালির গন্ধমাখা হাসি ভাসে ঢেউয়ে বাতাসের ; 
কী মধুর স্তবমন্ত্র সুদূর সে কোন্‌ অতীতের,__ 
ভেসে আসে, সুরু হয় প্রণত প্রাণের ধূপ জ্বাল! । 


কোনে খধি দিয়াছিল মায়ের নামটি হৈমবতী, 

এবং চণ্ডী ও তুর্গ। ঃ কৰি ডাকলো! উমা, গৌরী বলে ; 

কোনো ব৷ পুরাণে দেখি দশভৃজা, স্তী ও পার্বতী, 

কেউ বা পাষাণী ডেকে অভিমানে ভাসে আখিজলে ! 

আমি শুধু মা-ই ডাকি, এ আমার শ্লিগ্ধ মাতৃছায়া: 

এ-ডাকই আমার থাক, আর থাক জননীর মমতা! ও মায়।। 

%* বিভাগীয় প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, শ্টামন্ন্দর কলেজ, বর্ধমান । কাব্য- 

্রস্থ মধুমঞ্জরী” ও “বনবাশরী+ এবং কষ্তযাত্রা ও নীলক মুখোপাধ্যায়” “বাংলা সাহিত্যের 
রূপচিত্র+, “বন্কিমসাহ্ত্যিপরিক্রমা+ গ্রভৃতি গ্রন্থের লেখক । 


অস্তবাণী 
শ্রীধনেশ মহলানবীশ 

এগিয়ে পড় নুমুখ পানে, আর বিলম্ব নয় 
এখনই এই মুহূর্তেই ভয়কে ক'রে জয়। 
চন্দনবন পেরিয়ে পাবে রতনভর! খনি__ 
এগিয়ে গেলে পাবেই পাবে অমূল্য সব মণি। 
এগোও যদি সাহসভরে অনুভূতির পথে 

অন্ধ তামস হবেই দুর নয়ন-ছু'টি হতে। 


দাবি! দাবি! 


শ্রীশিবশস্তূ সরকারঞ* 


শুধুই মঙ্্যের জীব |-_-এই মাত্র পরিচয় লয়ে « 

আলে। আর আঁধারের ছন্দে গাথ। রীতিটুকু বয়ে 

কালো-ভালো', স্ুখছুঃখ--আজগুবী কাহিনীটি কয়ে 
_ চলে যায়-_-পথে পথে--শরত্ের মেঘমাল। হোয়ে ! 


এরি তরে আটপাঁট-_অতি তুচ্ছ মূর্খ পরিচয় 
শ্বা শুগাল সাপ বাঘ-_এদেরও তো “জীব” নামে কয়! 
কৃমিকীট-মগ্ুলীতে শ্রেষ্ঠতার করি অভিনয়-_ 
কী সাস্বন। মানুষের? কোথা তার মহিমা-আশয় ? 


শক্তি যদি দিলে তুমি, দাবি তাই তোমার সকাশে 
অন্তরে আগুন জ্বালো-_তৃপ্তি যাক পুড়িয়! হতাশে । 
অসহ্য কী যাতনায় জীবত্বের ছি'ড়িয়া মোড়ক 
আকাশ-শিশিরে টানো দেবত্বের অতুল কোরক। 
পাঁক ফেটে উঠুক পঙ্কজ | তপ্ত গঞ্রনার জ্বালা 

অনন্ত অভীগ্পা৷ যেন, দগ্ধ করে সংসার-দেয়ালা। 


দাবি তাই__চিরদাবি--অহরহ নিত্য তূচ্ছতায় 

সঙ্গী তারে কোরো! নাকে ছলনার মায়াবী থেলায়। 
ছাড়ো, ছাড়ো, যাছ্‌ ছাড়ো, মুক্তি দাও উন্মুখে উদ্দামে 
মানুষেরে পেতে দাও-_জীবনেই-_তাঁর স্তাষ্য দামে। 





* প্রধান অধ্যাপক, বাংল! বিভাগ, গার কলেজ (নৈশ বিভাগ) নিট 
কবিত! ও প্রবদ্ধাদি রচনার মাধ্যমে বাধলাসাহিত্যসেবী। 


সস 


আনন্দময়ি, আন আনন্দ 


প্রীহদয়রগন কাব্যতীর্থ 


রজতছটায় এলো যে শরৎ রুপোর নুপুর পায় 
যে দিকে তাকাই ভরে গেছে দেখি অপরূপ ম্ষমায় ;. 
মুছেছে কৃষ্ণ মেঘের কালিম। 
পৃব অঙ্গনে ফুটে অরুণিমা-_ 
ইন্দুহ্যাতিতে উজল নীলিমা-_স্তুধ! ক্ষরে বন্ুধায়। 


শিশিরে সিক্ত বিটগীর যত শ্যাম সুন্দর শাখা 

নীল নভতলে শুভ্র বলাকা পুলকে মেলেছে পাখা ; 
মাঠে কাঁশ বুঝি চামর ঢুলায় 
কি মধু কাকলি কুলায় কুলায় 

গগনাঙগনে লক্ষ তারায় যেন আলপনা আকা। 


নিশিগন্ধ1! শিউলি সুবাসে সুরভিত সমীরণ 

পিয়ে পরিমল মধুপের দল গায় মধু গুঞ্জন ; 
বাপী ব্যেপে কোটি কমলের কলি 
হাসিতে ভুবন তুলেছে উজলি 

হুর্গে ! প্রকৃতি হরষে উলি করে তব বন্দন। 


জগজ্জননি! জনজীবনেতে জ'মে আছে শুধু গ্লানি 
ব্যথা ও শঙ্কা দূরিতে অভয়া৷ বাড়াও অভয় পাঁণি; 
স্বার্থে স্বার্থে সদাই ছন্দ 
উজ্জরীবনের কোথায় ছন্দ? 
আনন্দময়ি, দাও আনন্দ তিলেকের তরে আনি। 


কে তুমি মা মহাশক্তি ? 


স্বামী গর্গানন্দ 


কে তুমি মা মহাশক্তি হৈমবতী--কল্যাণী জননী 
সথরানুর-যক্ষরক্ষঃ মর্ত নর__নিখিল জীবের 1 

ভূম! মহীয়সী উম! প্রকৃতি পরম। সনাতনী 
বরদাত্রী রক্ষাকত্রী প্রাণদাত্রী বিধাত্রী বিশ্বের। 


্রহ্গাণ্ডের প্রতি রূপ-_-সে তোমারই মূর্ত প্রতিচ্ছায়া, 
সকলের মাঝে তুমি অধিষ্ঠিত সবার অজ্ঞাতে ; 
সর্বতঃপ্রসারী নেত্রে নেহারিছ প্রতি ক্ষুদ্র কায়া, 
তোমায় দেখে না কেহ মরীচিকা-ভ্রমেত্ সংঘাতে । 


অণু পরমাণু স্থুল সুক্ষ বস্তু গুণ শক্তি মন 

বুদ্ধি চিত্ত অহংকার তোমার সন্তায় সত্তায়িত ; 
স্পন্দিত নন্দিত স্তব্ধ বৃস্তায়িত করম-মগন, 
নিত্যকাল সর্বঘটে.তব ইচ্ছা! সদা সঞ্চারিত। 


্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া কাল-বারিধির তরঙ্গমালায় 
স্্টি-স্থিতি-লয়-লীলা বহমান প্রবল গতিতে ; 
জন্ম-সৃত্যু-চক্রমাঝে জীবকুল আবতিত হায়, 
উঠিছে ভাসিছে পুন অনিবার্ষ ডুবিছে ত্বরিতে। 


প্রলয়ে প্লাবিত সব লুপ্ত বে জীবনের রেখা, 
সংসারের প্রতিস্তরে সুক্ষবীজ থাকে তব কাছে; 
তারপর শ্যষ্টিকালে সমারোহে সবই দিবে দেখা, 
জাগিবে নৃতন বিশ্ব যথারীতি নব পূর্বসাজে 


আশ্বিন, ১৩৮৫ ] 


কে তুমি মা মহাশক্তি? ৪৯১ 
সংসারের রঙ্গমঞ্চে ঘূ্ণামান অস্থির জীবন, | 
হাসি-কান। সুখ-ছু:খ অভিমান ক্রোধ হিংসা মাঝে ; 
অশান্তি নিয়ত ছন্ৰ হানাহানি কভু মহারণ 
তোমার মায়ার খেলা কি বিষম মোহনীয় সাজে ! 


দ্ধ রাখিয়াছ সবে স্থষ্টিচক্রে আপন খেয়ালে, 
অঘটন ঘটনের পটীয়সী তুমি স্বেচ্ছাময়ী ; 
কারণেরও মূল তুমি নিজভাবে থাকি” অন্তরালে, 
বিচিত্র খেলায় মত্ত হেতুহীন সদা অবিষয়ী। 


ব্যাপ্ত তুমি সর্বস্থলে মীমাতীত আদি-অন্তহারা) 
কিরূপে ধরিবে তোম! ক্ষুদ্রচিত্ত অনুভূতি মাঝে ! 


দেখ! দিয়ে ধন্য তাই করো ভক্তে বধি' কৃপা-ধারা, 


ছ্যুতিময়ী শাস্তিময়ী শান্ত নিগ্ধ অপরূপ সাজে । 


ব্যর্থত। বরিল কেহ স্থবকঠোর তপশ্চর্যা করি+ 
অল্লায়াসে কৃপাসিদ্ধ কারো ভাগো অনন্য বিস্ময়; 
অপূর্ব সম্পদ কেহ লভিল বা অনুরাগে স্মরি” 
স্দুর্লভ ব্রহ্ষমজ্ঞান তোমা হ'তে একমাত্র হয়। 


তোমার বিরাট ইচ্ছ। ক্রিয়াশীল একান্ত নীরবে, 
সাক্ষী শুধু একমাত্র সীমা যথ৷ অসীমে মিলায় ; 
বাক্য-মন-অগোচরে প্রতিষ্ঠিত পরম বৈভবে 

আপন আনন্দে পূর্ণ রাজো৷ তূমি নিজ মহিমায়। 


তোমার মহিম1 তুমি, সমতুল কেহ কভু নয়, 
চিন্ময়ী আনন্দময়ী সনাতনী সকলের গতি; 
দাও যোগ জ্ঞান ভক্তি দরশন দিব্য জ্যোতি, 
তুচ্ছ মর্ত-মানবের লহ মাগে! মানস গ্রণতি। 


রামরুষ্জ মিশন 
বন্যাসেবাকাধ 
আবেধন 

বিহারের বন্তাকবলিত দ্বারভাঙ্গ। জেলার হায়াঘাটে ছাতনা পঞ্চায়েতের ছয়টি 
গ্রামে আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে রামকৃষ্চ মিশনের আরব্ধ সেবাকার্য ভাগলপুর 
জেলার নওগাছিয়! মহাকুমায়ও প্রষারিত হইয়াছে। এইসব অঞ্চলে ছূর্দশাগ্রস্ত জনগণের 
মধ্যে থাগ্ত্রব্য ও জামা-কাপড় বিতরণ কর! হইতেছে। কাটিহার সহরের উপকণ্ঠে 
বন্যাহর্গত গৃহহারাদের মধ্যে ঘর-বাড়ী তৈয়ারীর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণের 
ব্যবস্থা হইয়াছে। 

পশ্চিমবঙ্গে মালদহ. জেলার রাতুয়ায় এবং মুশিদাবাদ জেলার লালবাগে 
আশ্রয়প্রাপ্ত বন্যাপীড়িত জনগণের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন রান্না করা থা্ছাত্রব্য ( খিচুড়ি 
ইত্যাদি ) বণ্টন করিতেছে। 0 

সারাদেশব্যাপী বন্থার যে তাগুবনৃত্য শুরু হইয়াছে তাহাতে অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত 
অঞ্চলেও সেবাকার্য আরম্ভ করা প্রয়োজন হইতে পারে। 

এই সেবাকার্ধ সুষ্ঠভাবে পরিচালনার উদ্দেশে এবং প্রয়োজনমত আরও 
বৃহত্তর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সেবাকার্য শুরু করার জন্ত মুক্তহস্তে অর্থ ও সাহায্যজ্রব্যাদি 
দান করিয়! রামকৃষ্জচ মিশনের এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমপ্তিত করিতে উদারহাদয় 
জনসাধারণের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকল প্রকার দান 
মাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে । 

চেক ও ব্যাংক ড্রাফট “রামকৃষ্ণ মিশন”-এর নামে লিখিয়া “একাউন্ট পেয়ী” 
করিয়া দিতে হইবে। রামকৃ্জ মিশনে দান আয়করমুক্ত। 


| সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা £ 

১। রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ ৭১১-২*২, হাওড়া 

২। অদ্বৈত আশ্রম, ৫, ডিহি ইণ্টালী রোড, কলিকাতা। ৭* ০-৯১৪ 

৩। উদ্ধোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭*০-০০৩ 

৪। রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব. কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা ৭০০-০২৯ 

৫। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পাটন। ৮০০-৯০৪ ্‌ 

৬। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি, জামসেদপুর ৮৩১-**১ 

৭। রামকৃষ্জ মিশন খার, বোম্বাই ৪০০-০৫২ 

৮। রামকৃষ্ণ মিশন, নয়। দিল্লী ১১০-০৫৫ 

তান্সিখ, বেলুড়, মঠ স্বামী গম্ভীরানন্দ 
২৯শে আগষ্ট, ১৯৭৮. | সাধারণ সম্পাদক 


বিবেকানন্দ-মন্দির 


শ্রীশস্করীপ্রসাদ বনু* 


১ 

ঠিক যেন গঙ্গাগর্তে সমাধিতে তিনি লীন 
হয়েআছেন। অনন্ত অপাধিব শাস্তি আর 
মৌন তাকে ধিরে । এই তিনি চেয়েছিলেন__ 

উপরে হুর্য ঠার নির্মল কিরণ বিস্তার 
করছেন, পৃথিবী চারিদিকে শশ্তসম্পদশালিনী 
হয়ে শোভ] পাচ্ছেন, দিনের উত্বাপে সব প্রাণী 
ও পদার্থ কত নিস্তব্ধ, স্থির-শাস্ত! আর 
আমিও."'প্রতুর ইচ্ছারূপ প্রবাহিণীর স্থুণীতল 
বক্ষে ভেসে চলেছি !..'যাই! মা, যাই! 
তোমার মেহময় বক্ষে ধারণ ক'রে যেখানে 
তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই অশব্দ, অম্পর্শ, অজ্ঞাত, 
অদ্ভুত রাজ্যে...কেবল ভ্রষ্টা বা সাক্ষীর মতো! 
ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নেই !, 

বেলুড় মঠের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে, একেবারে 
গঙ্গাতটে, বিবেকানন্দ-মন্দিরের সংকীর্ণ 
প্রবেশপথ দিয়ে প্রবেশ করে, যখনই ম্বামীজীর 
ধ্যানমূতির সামনে নত হয়েছি, তখনই ভিতর 
থেকে ভেসে-আসা হুষ্ম সৌগন্ধযে, আর 
বিচিত্র অপূর্ব এক প্রভাবে মন আচ্ছন্ন হয়ে 
গেছে। কী নিবিড়! কী গভীর !...মনে 
হয়েছে, উপরের এ বর্ণনাটি স্মরণ করেই যেন 
মন্দিরটি নিমিত! নচেৎ গর্তমন্দির এত নীচু 
কেন? কেন স্বামীজীর রিলিফ-মুতিটি প্রায় 
গঙ্গাপ্রবাহের সমন্তরে স্থাপিত? তা কি 
এইজন্ত যে, গঙ্গার ঢালু পাড়ে, যেখানে 


* অধ্যাপক, বাংল! বিভাগ, কলিকাত। বিশ্ববিদ্তালয় | 


স্বামীজীকে দাহ করা হয়, তারই উপরে তৈরী 
বেদীতে স্থাপিত করতে হয়েছে রিলিফটিকে ; 
এবং তারপর ক্রমে নদীর পাড় উচু করা 
হয়েছে বলে মনে হয়, মুতিটি যেন গঙ্গার 
অস্তঃপ্রবাহিত তরঙ্গের উপরে ভাসমান !! 
এইসব বাস্তব তথ্য-যুক্তি পূর্বে মনে 
আসেনি । অপরপক্ষে মন্দিরে প্রবেশ করলেই 
মনের মধো দোল দিয়ে গেছে মিস ম্যাঁক- 
লাউডকে ১৮ এপ্রিল, ১৯০০ তারিখে লেখা 
স্বামীজীর কথাগুলি, যার কিছু অংশের 
অনুবাদ উপরে উতৎ্কলন করেছি । ভগিনী 
নিবেদিতা স্বামীক্ষীর শর পত্রটিকে তার 
বিশাল ভাবান্থভৃতির সর্বাধিক-স্পূর্ণ অক্ষয় 
অভিবাক্তি বলেছেন। গু 15:01 7005 
00177091516 51081 6১001655101) 11781 | ০৫1) 


160161009 01 1315 01580 1৬10০0৫১ 11) 091- 


[1811610 000187, 19018 10 71195 
71807,500১ 21.2.1907] 
্‌ 


বিবেকানন্ব-মন্দিরের নির্মাণকাজ শুরু হয় 
কবে? আরন্তের দিনটি ঠিকভাবে নির্ধারণ 
করতে না পারলেও, প্রবুদ্ধ ভারতের পুরনো 
সংখ্যার পৃষ্ঠা উল্টে মোটামুটি বলতে পারি-_ 
কাজ শুরু হয়েছিল ১৯০৭ সালের জান্আরি 
মাসের পরে। প্রবুদ্ধ ভারতে ১৯০৩-১৯০৭ 
পর্যস্ত সময়ে স্বামীজীর জন্মোথসবের যেসব 


'বিবেকানদদ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (তিন খণ্ডে), 


'সহান্ত বিবেকানন্দ, 'নিবেদিত| লোকমাভা', 'হুভাষাত্্র ও ম্যাশগ্াল প্ল্যানিং, 'ভারতচন্্* “চণ্তীদাস ও বিদ্কাপতি', 
ষধাযুগের কবি ও কাবা, ইত্যাদি গ্স্থের রচ্টিত1। *বিবেকানদদ ইন্‌ ইও্ডয়ান নিউজপেপাস' গ্রন্থের অন্কতম সম্পাদক। 


ণী 


৪৯৪ 


বিবরণ বেরিয়েছ, তাতে স্বামীজীর সমাধি- 
মন্দিরের কোনো উল্লেখ নেই। তা প্রথম 
পাওয়! যায় ১৯০৯ সালের জন্মোৎসব বিবরণে । 
ধ বৎসরের ফেব্রআরি-মার্চ সংখ্যায় পাই £ 
4০ 480 0106 61019106 500011-8851 ০0106: 
০000৩ 181) 5/891360 0১ 1105 11001/)8 
৪৮৪৪ 01 1116 11019 08101865919 1176 5106 
10016 1116 831)65 01 1116 8680 981001 
1580 3) 010 ৪ [41650001181 1:600016 19 100৬ 
৮6108 260160 (0 06106910406 1)15 1)610019 
[70 01610660101 01 01015 70910151166 
ঠ%610870) ৪ 18186 0010810 01 9%8001]1 
৮85 1018060 800 06৪911011) ৫০০018160.+ 
[ বন্রলিপি লেখক-নির্দেশে ] 
উপরে উল্লেখিত “অসম'প্ত ভবন” সমাঞ্চ 
হওয়ার ইতিহাস দীঘ, অর্থাৎ বহু ব্সর ধরে 
ক্রমনিষিত মন্দির এটি। এবং সে ইতিহাস 
বেদনাদায়ক, কারণ মন্দিরটি পূর্ণাঙ্গ আকার 
ধারণ করতে বহু বংসর লাগার হেতু আর 
কিছু নয়_অর্থাভাব। মন্দিরটি এখন যে- 
আকারে বর্তমান তাতে এটিকে বিপুল ব্যয়ে 
নিষ্িত মন্দির মনে হয় না। তথাপি সেই 
অর্থের জন্থই স্বামী ব্রদ্ানন্দকে কাতরভাবে 
ভিক্ষা করতে হয়েছিল সারা ভারতবর্ষের 
কাছে__ভারতের বাইরের মানুষের কাছেও। 
লোকমান্ত তিলক-প্রবতিত এবং তার 
সহকর্মী এন সি কেলকার-সম্পাদদিত, পুনার 
বিখ্যাত ইংরাজি সাপ্তাহিক “মরাঠার 
| 79419 ] পুরনো সংখ্যাগুলি ওণ্টাবার 
সময়, তাতে ১৯১২, ১৪ জানআরি, স্বামী 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 


বরন্ধানন্দের একটি আবেদনপত্র প্রকাশিত 
হয়েছে দেখেছি ।১ এই আবেদনপত্রের উপরে 
তূমিকারূপে সম্পাদক কিছু মন্তব্য যুক্ত করেন 
--শিরোনাম। ছিল 96711-007786101% 01 
50818 74/8070706 | মরাঠার বিখ্যাত 
সম্পাদক স্বামী বিবেকানন্দের বিরাট কীতির 
মূল্যায়ন করতে গিয়ে যা বলেছিলেন, তার 
মধ্যে একালের ইতিহাসসচেতন পাঠক 
জাতব্য বস্্ পাবেন। তিনি বলেছিলেন 
ন্বামী বিবেকানন্দই ভারতীয় জাতীয়তার 
আসল পিতা ।...প্রত্যেক ভারতবারী 
আধুনিক ভারতের এই পিতার জন্য গবিত |” 
98101 16181081108)9 801016561162015 
ড/016 11] 2 59056 116160110) 8০ 5000001 
810 01111120115 010 1116) 51106. 10011) 
৪ 116 01 39 ১6815, (116 9%/81001 01৫ 1106 
0870 ০11 0116-656801151106 13100001910 
1) 10506069181 06500101180 88119 (106 
015560 01 501010180 118101181151)...1920071? 
78৮61:4718700 £5 176 7601 94716 ০ 
1708270 7047017018516...1161% 1710107) ৫5 
11040, 01 67)65 10176 01 110061) 1710086.+ 
[ 19001-06016181 01 9৬/8101 ৬1$01- 
18008) 71777016, 7800819 14১ 1912 0, 
প্রত্যেক ভারতবাঁপী যদিও আধুনিক 
ভারতের পিতাঁর জন্য গবিত ছিল, তথাপি 
তার স্থৃতিরক্ষায় তার! বানস্তবিকপক্ষে কী 
করেছিল? মরাঠা কাগজে মুদ্রিত স্বামী 
্রহ্মানন্দের আবেদনপত্রে কিন্তু ভারতবাসীর 
দায়িত্পালনের গৌরবময় ইতিহাস নিধি 


১ এটি বলা বালা প্রবুদ্ধ ভারতেও প্রকাশিত হয়েছিল, জাঁআরি, ১৯১২ সংখ্যায় 
--7186 001949)0196708-097946779801 01 9%788 788747277৫05 7376704%, 


আশ্বিন ১৩৮৫ ] 


ছিল ন|। 

স্বামী ব্রন্ষানন্দ ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রেরিত 
এই আবেদনপত্রের হুচনায় স্বামীজীর কর্ম- 
কীতির উল্লেখ করে বলেছিলেন : মাত্র দশ 
বছর আগে স্বামীজীর দেহান্ত হয়েছে; সমগ্র 
ভারতবর্ষে তার লোকাস্তর “জাতীয় বিপর্যয় 
বলে প্রতীয়মান হয়েছে ; এবং সেজন্য শোক 
ও ভক্তির তুলনারহিত অভিব্যক্তি দেখা 
গিয়েছে । 'কিস্ত' ত্রহ্মানন্দ প্রশ্ন করেছিলেন 
“আধুনিক ভারতের এই দেশপ্রেমিক-ধাষির 
উপযুক্ত ্মারকের কোন্‌ ব্যবস্থা আমরা করতে 
পেরেছি ?' 

স্বামীজীর উপযুক্ত স্বতিরক্ষার জন্য রামকৃষ্ণ 
মিশনের প্রয়াস ও পরিকল্পনার বিবরণ স্বামী 
ব্রন্ধানন্দ দিয়েছিলেন । “রামরু্চ মিশন চায়, 
স্বামীজীর স্বতিরক্ষার উদ্দেগ্তে গঙ্গাতীরে 
একটি মন্দির নির্মাণ করতে, যার ছাদতলে 
লোকান্তরিত আচার্ষের চিতাভন্ম রক্ষিত হবে, 
তদুপরি থাকবে একটি বৈদিক বিদ্যালয়, প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য ধর্ম ও দর্শনগ্রন্থের একটি 
গ্রন্থাগার, এবং এ বিষয়ে আলোচনার জন্য 
সভাকক্ষ। এই পরিকল্পনা সফল করার জন্য 
স্বামীজীর ভারতীয় বন্ধু ও অন্ুরাগীগণ, সেই 
সঙ্গে পাশ্চান্তা বেদাত্ত-কেন্ত্রগুলির কাছে 
ব্যক্তিগত পত্র প্রেরিত হয়েছিল। তাতে 
যেটুকু সাড়া পাওয়া গিয়াছে, তার দ্বারা! নদী- 
তটের বাধাই, এবং মূল মন্দিরভবনের ভিত্তি- 
নির্মাণের কাজ পর্যন্ত শেষ করা যায়নি, কেবল 
স্বামীজীর চিতাভূমির উপরিস্থা বেদীকে 
আচ্ছাদিত করেছে, এমন একটি সাদা-মাঠ 
নীচু-ছাদ ত্বর তৈরী করা গ্রেছে। স্থাীজীর 
চিতাভনম্ম বর্তমানে মঠের [ শ্রামকৃষ্ণ- ] 
মন্দিরের মধ্যে অস্থায়ীভাবে রক্ষিত |” 

দুঃখে বেদনায় স্বামী ত্রঙ্গানন্দ লিখেছিলেন, 


বিবেকানন্দ-মন্দির 


6৯৫ 


£এই অসমাপ্ত ম্ারক-মন্দির ভারত-সন্তানদের 
লজ্জা ও অপদার্ধতার ম্মারক-রপে দিড়িয়ে 
আছে।? 

কিভাঁবে এই লজ্জা অপনোদন কর যায়, 
তার বিষয়ে স্বামী ব্রন্জানন্দ একটি প্রস্তাব 
করেছিলেন। তিনি জানান, পরিকল্পনাটির 
পূর্ণ রূপায়ণের জন্য আরও তিরিশ হাজার 
টাকা প্রয়োজন । “রা স্বামীজী ও তার 
জীবনব্রতের দ্বার গ্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোনো! 
না কোনোভাবে উপরূত হয়েছেন এমন প্রতিটি 
মানুষ এই ধর্মীয় শপথ গ্রহণ করুন_ স্বামীজীর 
পঞ্চাশত্তম জন্মবৎসরে তার! তাদের মাসিক 
আয়ের এক-পঞ্চাশৎ অংশ সরিয়ে রেখে, তা 
পাঠিয়ে দেবেন গুরুদক্ষিণারূপে ।-..সেই একই 
কাঁজ করুন পৃথিবীর সর্বস্থানের মিশনের 
প্রতিটি প্রকাশন-সংস্থা, এবং মিশনের দ্বার! 
অনুমোদিত বা অননুমোদিত গ্রতিটি বেদান্ত- 
কেন্দ্রও বিবেকানন্দ সোসাইটি, ধার! স্বামীজীর 
নামে ব্যবসায়িক লেনদেন করে থাকেন। 
...এই সহজ উপায়টির দ্বারা-যা কারো 
সঙ্গতির উপরে বিশেষ চাপস্থষ্টি করবে না 
আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস॥় স্বতিমন্দিরের 
গথুজের শীর্ষ সাগরবাহিনী পবিত্র গঙ্গাতীরে 
উধ্ব্ণকাশে মাধ! তুলে দীড়াবে-_-তা৷ হবে 
ভারতের দেশপ্রেম ও ধর্মচেতনার গ্রতীক- 
তুল্য। এক বছরের কিছু ত্যাগের ফলে এই 
্মারকমন্দির জাতীয় গৌরবের নিদর্শনরূপে 
ভবিষ্তৎ কালের জন্য সমুন্নতদেহে বর্তমান 
থাকবে-_এই কল্পনায় কার হৃদয় না আনন্দে 
উদ্বেলিত হয়ে উঠবে?! 

৮১১২ 

অত্যন্ত আক্ষেপ ও আকুলতায় পূর্ণ স্বার্মী 
বর্মানন্দের আবেদনে কোন্‌ সাড়। মিলেছিল? 
বল। চলে, তা পচমকগ্রদ। তবে অভিপ্রেত 


৪৯৬ 


অর্থে নয়। সালের ফেব্রআরি-মার্চ 
সংখ্যার প্রবুদ্ধ ভারতে বিবেকানন্দ 
মেমোরিয়াল ফা _এই নামে স্বতিভাগ্ডারে 
লব্ধ অর্থের যে-হিসাব মেলে, তার সারাংশ 
এই £ 

“দেখা যাচ্ছে, প্রবুদ্ধ ভারত অফিস, অদ্বৈত 
আশ্রম এবং তার সদস্যগণ প্রদত্ত ১৮৯ টাকা 
ছাড়া আমরা [ প্রবুদ্ধ ভারত কর্তৃপক্ষ | 
সাধারণের কাছ থেকে ১৯১৩ সালের 
ফেব্রআরি মাস পর্যস্ত সময়ে [ অর্থাৎ স্বামী 
ব্রহ্ধানন্দ কর্তৃক নির্ধারিত এক বৎসরে ] ২৮৭ 
টাক ৪ আনা সংগ্রহ করেছি । এবং ১৯১২, 
ডিসেম্বর পর্যস্ত সময়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে 
বেলুড় মঠে দাঁতারা ৬০৭ টাকা ১৫ আনা 
পাঠিয়ে দ্রিয়েছেন। সব জড়িয়ে দাড়িয়েছে 
১০৮৪ টাঁকা ৩ আনা |, 

এই শুভ সংবাদ দানের পরে প্রবুদ্ধ ভারত 
কর্তৃপক্ষ, ধারা আয়ের এক-পঞ্চাশৎ অংশ 
দানের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, সেই 'ব্রতী”দের 
সবিশেষ ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। তারপর 
লেখেন, “মাছষের কৃতজ্ঞ হৃদয়ের কাছে আমরা 
আবেদন জানিয়েছিলুম-যে-মীন্গষের সেবায় 
স্বামীজী নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ।'': 
আমাদের আবেদনে অতি নগণাসংখ্যক 
মানুষকে সাড়া দিতে দেখে তাই আমরা 
বিশ্মিত। কিন্ত নৈরাশ্ের কারণ নেই। 
আমাদের মহান আচার্ষের অনুগামী বা শি্ত- 
রূপে আমাদের প্রিয় পোষিত পরিকল্পনাকে 
আমর] পরিত্যাগ করতে পারি না।” 

প্রিয় পোষিত পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়নি, 
কিস্তু তাঁকে অবিলম্ছে কার্যকর করাও যায়- 
নি। “আধুনিক ভারতবর্ষের পিতা নামে 
স্বীরুত মহাপুরুষের মাঝারি আকারের সমাধি- 
মন্দিরের নির্মাণকাজ ১৯০৭ সালে আরম্ত হয়ে 


১৯১৩ 


উদ্বোধন 


(৮০তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


সমাপ্ত হয়েছিল ১৯২৩ সালের শেষের দিকে । 
এই সময়ের মধ্যে অগণিত সভায় হাজার- 
হাঁজাঁর মানুষ বিবেকানন্দের নামে জয়ধ্বনি 
দিয়েছে । হাজার হাজার মাহুষ স্বামীজীর 
অসমাপ্ত সমাধিমন্দিরে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম 
করে গেছে । এই সকল মানুষের ভক্তির 
আন্তরিকতাঁয় সন্দেহ করা সম্ভব নয়_-তবে 
মনে রাখতে হবে-__-আমাদের ভক্তির সঙ্গেই 
আছে জাড্য, ষার জন্য গঠনমূলক কাজ আমর] 
করে উঠতে পারি লা। 


যাই হোক, স্বামীজীর সমাধিমন্দির 
মধামাকার হলেও এর স্থাপত্য অতি চমৎকার । 
চিতাভূমির উপরে আচ্ছাদনী হিসাবে নিমিত 
নীচুছাদ ঘরটির সঙ্গে পরবর্তী কালে নানা 
অঙ্গ যোজন! করে যে-মন্দির হয়েছে তার 
ছন্দোময় সামগ্রিকতাপ্রশংসাযোগ্য । এখন, 
এই মন্দিরের স্থাপত্য-পরিকল্পনা কার? সঙ্গত- 
ভাবেই অনুমান করতে পারি-স্বামী 
বিজ্ঞানানদই একাজ করেছেন--রামকষ্ণ মঠ 
ও মিশনের প্রথম পর্বের ভবন ও মন্দিরা্দির 
স্থাপত্য-পরিকল্পনা যিনি করতেন-স্বামীর্জীর 
সঙ্গে শ্রীরামকষ্চ-মন্দিরের স্থাপত্য-পরিকল্পন। 
করে যিনি অমর গৌরবের অধিকারী 
হয়েছেন। 

নানা স্থত্র থেকে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী 
আমরা বলতে পারি, ১৯০৮ সালের অসমাপ্ত 
সমাঁধিমন্দির আরও ১২ বছর প্রায় একই 
ভাবে পড়ে থেকেছিল। ১৯২০ বা ১৯২১ 
সাপ থেকে তোড়জোড় করে এর নির্মাণ 
সমাপ্ত করার চেষ্টা করা হয়। স্থামী 
জগরদীশ্বরানন্দ পস্বামী বিজ্ঞানানন্দ”দ গ্র্থ 
লিখেছেন, “এই সময়েই [১৯১৯ শ্রী] 
[| ১৯২০1 ১৯২১1 | বিজান-মহারাজ রাখাল- 


আশ্বিন, ১৩৮৫ ] 


মহারাজের আহ্বানে বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ- 
মন্দির নির্মাণ করাইতে যান। ইহার কয়েক 
মাস পূর্ব হইতেই তিনি স্বামীজীর ভাবে খুব 
মগ্নছিলেন।” [পূ. ৮৮11৭ 

প্রতাক্ষদশশীর স্থতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্ন 
গ্রন্থে ধৃত আরও কয়েকটি স্থতিকথায় (যেমন 
স্বামী জ্ঞানদানন্দের ও স্বামী জ্ঞানাআ্ানন্দের 
স্বতিকথায় ) বিজ্ঞানানন্দ কর্তৃক বিবেকানন্দ- 
মন্দির তত্বাবধানের কথা আছে। এঁকালে 
বিজ্ঞান-মহারাজের আচার আচরণের চমৎকার 
বিবরণ পাই স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের লেখায়__ 
তার অংশ এই : 

আমর] তাহাকে [ বিজ্ঞানানন্দকে ] 
প্রথম দর্শন করি ১৯২১ সালে । তখন তিনি 
শ্বামীজীর মন্দির নির্মাণের জন্ত বেলুড় মঠে 
আসিয়াছেন। উহার কিছু পূর্ব হইতে 
স্বামীজীর মন্দিরের পুজাদির ভার আমার 
উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। তখন শুধু স্বামীজীর 


বিবেকানন্দ-মন্দির 


৪৯৭ 


মন্দিরের নীচের অংশটুকু (যেখানে স্বামীজীর 
প্রতিমুতি রহিয়াছে ), ও উহার চারিদিকের 
আবরণশূন্ধ বারান্দামান্র ছিল। নিকটে 
তখন অন্ত কোনে! মন্দিরাদি ছিল না। 
মঠবাড়ির অংশ' ছাড়া, তাহার দক্ষিণ দিকে, 
স্বামীজীর মন্দিরের দিকেও» কোনো পোস্তা 
বাধানো হয় নাই। জোয়ারে গঙ্গার জল 
প্রায় স্বামীজীর মন্দিরের কাছাকাছি আসিয়। 
পড়িত 1... মন্দিরের চারিদিকে ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত কিছু ইষ্টকার্দি পড়িয়াছিল। একদিন 
একটি বিদেশাগত ভদ্রলোক (সাহেব) 
আসিয়া আমাদের দেখিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা 
করিলেন_-“তোমর! বিবেকানন্দ মন্দিরটি 
এরূপ অযত্তনে ফেলিয়! রাথিয়াছ কেন ?”**পরে 
মহাঁপুরষ-মহারাজকে উহা নিবেদন করিলে 
তিনি বলিলেন, “কেন, ওটি 00৫61 ০০2৪7 
0০6০. [নির্মাণাধীন ] বললে না কেন?” 
মঠের অফিসের-.জনৈক ব্রহ্মচারীও'*. 


২ প্রত্যক্ষদর্শীর স্মতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ'নামক গ্রন্থে ধৃত স্বামী সদাশিবানন্দের 


শ্ৃতিকথায় অনুরূপ সংবাদ পাই-_ 


“ইহার প্রায় বসরখানেক পরে [আন্দাজ ১৯২০ ] পৃজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ 


মহারীজের আহ্বানে বিজ্ঞানানন্দজী স্বামীজীর সমাধিমন্দির নির্মাণ উপলক্ষে কিছু দিনের 
জন্য বেলুড় মঠে যাইয়! অবস্থান করেন। এলাহাবাদে থাকিতে আমরা দেখিয়াছি, সেই সময় 
পৃজনীয় বিজ্ঞান-মহাঁরাজ স্বামীজীর ধানে গভীরভাবে মগ্ন থাকিতেন। তখন তিনি আমাদের 
নিকট গ্রশ্রঠাকুরের কথ অপেক্ষ! স্বামীজীর কথাই বেশি বলিতেন। প্রায় প্রত্যহ স্বামীজীর 
উপদেশ ও তাহার মহাজীবনের অপূর্ব ঘটনাবলী আলোচনা করিতেন। প্রায়ই তিনি ভরদ্াজ 
আশ্রমে যাইয়া সপ্চধির যে মুতিটি আছে তাহা তন্ময় হইয়া দর্শন করিতেন। আবার 
আমাদিগকে বলিতেন, কল্পে-কল্পে যে-সকল সঞ্চধিমগ্ডল হয়, তাহারাই বিশ্বমঙ্গলের একমাত্র 
নিয়স্তা। এই সময়ে তান জয়পুরবাসী একজন প্রবীণ চিত্রশিল্পীর দ্বার! সপ্চধিমগুলের 
একথানি তৈলচিত্র অঙ্কন করান ও তীহার শয়নকক্ষে তাহা বাখেন। ম্হাবাজজী 
বলিতেন, “বিশ্বের সর্বত্র স্বামীজী আছেন; কিন্তু সপ্তধিমগুলেই তীর স্থান। তিনি সেখান 
থেকেই জগতের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন।”+ [৩০৩ ]। 

আধ্যাত্মিক দর্শনাদি সম্পর্কে পাঠক নিজ ইচ্ছামতো। ধারণী। গঠন করবেন। কিন্ত 
আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ-স্বামীজীর মন্দির নির্মাণের ভার নেবার পূর্ব 
থেকেই, নিগাণকালেও অবশ্যই, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্বামীজীতে একেবারে মগ্ন থাকতেন, যা 
দেখিয়ে দেয়_-এ মন্দিরগঠনের পিছনে কোন্‌ ভাব-শক্তি সক্রিয় ছিল। 


৪৯৮ 


বলিলেন, “মহাপুরুষ-মহারাঁজ ঠিকই বলেছেন) 
এই মন্দিরের ওপরে শীঘ্রই একটি দোতলা 
মন্দির হবে। তার নকশাদিও ঠিক হয়েছে, 
এবং এর জন্ত অর্থাদিও এসেছে । কিন্তু তা 
করবার ভাঁর বিজ্ঞান-মহাঁরাজের উপর । 
তিনি এলাহাবাদে থাকেন_ একটু খাম- 
খেয়ালী লোক। তাই কবে এসে যে কাজ 
করবেন তা এখনো ঠিক হয়নি 1৮... 

ণ তারপর--] তখন ফাল্গুন কি চৈত্র 
মাস। দেখিলাম একটি ছ্যাকরা-গাড়ি করিয়া 
তিনি হঠাৎ সামনের মাঠে আসিয়া নামিলেন। 
*লামিয়াই কিন্তু সোজা স্বামীজীর মন্দির 
অভিমুখে গেলেন, ও নিকটবতী ধাহাদের 
দেখিতে পাইলেন (তাহাদের মধ্যে বোধ হয় 
স্বামী শঙ্করানন্দজীও ছিলেন) তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা! করিলেন যে, স্বামীজীর মন্দিরের 
অন কি-কি মালমসলা 
হইয়াছে। উহা সবিশেষ শুনিয়া তিনি 
মঠবাড়ির দ্রিকে অগ্রসর হইলেন। "আহার 
ও বিশ্রামাদির পর তিনি আবার স্বামী 
শঙ্করানন্দজী প্রভৃতির সহিত স্বামীজীর মন্দির 
সম্বন্ধে কথা বলিতে লাগিলেন । 

'অতি শীপ্রই মালমসলা জোগাড় হইল 
এবং তিনিও নির্াণকার্য আরম্ভ করিয়া 
দিলেন। তখন তাহার বয়স পঞ্চাশেরও 
উধ্বে, দেহও খুবস্থ,ল। কিন্তু ইহা সত্বেও 
তাহাকে কি অকান্ত পরিশ্রমই না করিতে 
দেখিয়াছি । সকালে চা ও তৎসঙ্গে সামান্য 
কিছু খাইয়া, কুলি-মজুরেরা কাজে আসিবা- 
মাত্রই-বেলা আটটায় তিনি কার্যস্থলে 
উপস্থিত হইতেন, এবং বেলা একটা পর্যস্ত, 
যতক্ষণ মিস্ত্রি ও কুলির কাঁজ করিত, ততক্ষণ, 
নিকটবর্তী দেবদারু বৃক্ষতলে কথনো-বা 
দা ড়াইয়। কখনো-বা বেঞ্চিতে বসিয়া সকল 


উদ্বোধন 


জোগাড় করা, 


[ ৮*তম বর্- নম সংখ্যা 


কার্যই পুঙ্থাঙ্পুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিতেন। 
একটায় সকলের কাজ শেষ হইলে তিনি 
আসিয়া হাত-মুখ ধুইয়৷ (শ্নান তিনি অতি 
অল্পই করিতেন) ছুপুরের আহারাদি শেষ 
করিয়। (আহার অতি সাধারণই ছিল) পামাস্ত 
একটু বিশ্রাম করিতেন। আবার ছুইটা 
₹ইতে কাজ আরম্ভ হইলেই তিনি বিশ্রাম 
হইতে উঠিয়। সেখানে যাইতেন। . তাহাকে 
এই বৃদ্ধ বয়সেও এরূপ অকরান্ত পরিশ্রম করিতে 
দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইতাম ।” 

জ্ঞানাআনন্দের স্তিকথ! থেকে কতকগুলি 
দরকারী কথা পাই। বিবেকানন্দ-মন্দিরের 
নির্মাণকার্ষের তত্বাবধান করেন অন্ত কেউ নন 
্বয়ং স্বামী বিজ্ঞানানন্দই | দ্বিতীয়তঃ স্বামীজীর 
'অভিননজদয়” গুরুত্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দের 
চোখের সামনেই এ নির্মাণকাজ প্রায় শেষ 
হয়েছিল। তৃতীয়তঃ এই শেষ পর্যায়ের 
কাজের আগেই স্বামীজীর মর্মর ব্রিলিফ 
একতল। নীচু গর্তমন্দিরের মধ্যে স্থাপিত 
হয়ে গেছে, এবং তার পুজার্দিও শুরু 
হয়েছে। এখন প্রশ্ন, এ মূতি কবে স্থাপিত 
হয়েছিল? 

্রবুদ্ধ ভারতে স্বামীজীর জন্ম তিথি-উৎসবের 
বিবরণের মধ্যে এই রিলিফ মৃত্তির প্রথম উল্লেখ 
পাই ১৯১৩ ফেব্রআরি-মার্চ সংখ্যায় । তার 
আগের কয়েকটি সংখ্যায় কেবল স্বামীজীর 
চিতাস্থলের উপরে নিমিত মর্মর বেদীর কথ! 
আছে। ১৯১৩ সালের রিপোর্টে “সম্প্রতি 
স্থাপিত স্বামীজীর মর্মর ধ্যানমৃত্তির কথা এই 
প্রকার ঃ 
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পরবর্তী দুই বংসরে, অর্থাৎ ১৯১৪ ও ১৯১৫ 
সালের জল্মোৎ্সব বিবরণীতেও “ম্বামীজীর 
পূর্ণাবয়ব মর্মর প্রন্তর-নিমিত ধ্যানমুতির” কথ 
আছে- কিন্ত এ মু্তি তখনে। বর্তমানে যে-রকম 
দেখা যায়, সেইভাবে ভিত্িগ্রাকারে গ্রথিত 
হয়নি। মিস ম্যাকলাউডের ১৬ ডিসেম্বর, 
১৯১৫ তারিখের পত্র অনুযায়ী সেই ধারণা 
আমর! করতে পারি। মিস ম্যাকলাউড তার 
ভাগিনেয়ী আলবার্ট] মার্জেসনকে (অল্প পরে 
লেভী স্যাণ্ডউইচ ) এ পত্রে লিখেছিলেন £ 

“আমি মঠে ছিলাম-স্বামীজীর মর্মর 
প্রস্তরে প্রস্তত ব্যাস-রিলিফ (085-:61150) মুণ্তিটি 
কিভাবে বসানো হবেঠিক করে এসেছি। সেটি 
বসানো হবে দেওয়ালের গায়ে।চার ইঞ্চি 
পুরু বালির কাজ করে তা করতে হবে) মর্মর 
্রস্তরের ফ্রেমের যেটুকু গভীরতা, সেইটুকু 
দেওয়ালের সঙ্গে ব্যবধান থাকবে। ওরা 
রিলিফকে দেওয়ালের ভিতরে ঢুকিয়ে বসাতে 
পারলেন না» কারণ এরদেওয়ালই হবে নতুন 
গ্রন্থাগার-ভবনের ভিততিপ্রাকার 1 

মনে হয়, ১৯১৬ সালে জন্মতিথি উৎসবের 


বিবেকানন্দ-মন্দির 


৪৯৯ 


আগেই মর্মর-রিলিফ দেওয়ালে গাঁথা হয়ে 
যায়। তবে ১৯১৬ সালের উতৎসব-বিবরণীতে 
এ-বিষয়ে স্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই।ঃ 

স্বামী গভীবানন্দের “7115:01/ ০1? 1109 
চ২81)8101191008, 17102100800 01155100৮ গ্রন্থে 
পাই, (957 8.১ 9. 28) সমাধিমন্দির 
১৯২৩ সালের মধ্যেই সমাপ্ত হয়েছিল । ১৯২৪ 
সালের ২৮ জান্ুআরি তার প্রতিষ্ঠাকার্ধ হয়। 
এ সম্পর্কে উদ্বোধন পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৩০ 
সংখ্যায় স্বামীজীর মন্দিরের একটি চিত্র ছাপ! 
হয়। তাঁর ভলায় এই অতি সংখত বিবরণটি 
বেরিয়েছিল : 


বেছ্ছুড় মঠে শ্রীবিবেকানন্দের 
ওকার-মগ্গির 
প্রতিষ্ঠিত সোমবার ১৪ই [২৪শে] মাঁঘ 
(১৩৩০), ২৮ জানুয়ারী (১৯২৪) 
বিগত ২৪শে মাঘ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকা- 
নন্দের জল্মোতৎসব দিবসে বেলুড় মঠেতাহার 
গুকার মন্দির প্রতিষ্ঠাকার্য সিদ্ধ হইয়াছে । 
প্র উপলক্ষে প্রায় ৫০০০ সহজ ভক্তনারায়ণ 
প্রসাদ প্রাপ্ত হন। 


৩ ১৯১২, ফেব্রমরি-মার্চের প্রবুদ্ধ ভারতে রিলিফ মুতির উল্লেখ নেই ।-_ 
4/১01055 (106 1916101) 01 (16 17)01175191/ 01:0101)05 (17816 158. 51081] 01781991 
10191) 1185 0600 96০6৫ 061 0106 %615 £00100 010 9111101) 016 ৫980 000 ০1 (179 


1135091: /25 00115121060 (0 1179 1317059. 


4 10081019 81121 15 00916) 8100 01001) 1 983 


2 0010:810 01 005 98021 10. 10901080101 00910110. 
এর আগের বছরের রিপোেও "শুভ্র মর্মর বেদীর কথা আছে যার উপরে চিতাঁভন্ম 


স্থাপিত । 


৪ প্রবুদ্ধ ভারত, ১৯১৬ ফেব্রমারি-মার্চ সংখ্যায় পাই 
11108 20000090 01906 00199:5 9916 19010108 %/10) ৬0181010101 9599 11900 019 


(6903016 তা15919 19 1900860 0106 851169 01006 98001) 210 9/11916 ৪ 17081915 02৩- 
16116 01005 9৬902111 1 109010801090-005105 ৪৪ 1009 (251600119 05001809011) 
681181108. 
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্রবৃদ্ধ ভারত পত্রিকাও এই মন্দির 
উদ্বোধনের বিবরণ দেওয়ার ব্যাপারে সবিশেষ 
সংযম দেখিষ়েছিল ।* 

মিস ম্যাকলাউড আযলবার্টা মার্জেসনকে 
এই উপলক্ষে, ১৩ ফেব্রুমারি, ১৯২৪ তারিখে 
লিখেছিলেন, 

“মাদার [মিসেস লেগেট ] স্বামীজীর 
মন্দিরের প্রতিষ্ঠার্দিবস ২৮ জানুয়ারিতে ৫০০০ 
টাক1 দিয়েছেন মন্দিরের পিছনের পোস্তা 
তৈরির জন্ত | দেখা যাচ্ছে, বর্তমান দেওয়াল- 
টিকে পিছনের আর একটি দেওয়ালের দ্বারা 
আরও জোরদার কর! দরকার, যেটি শ্রীমা ও 
বরঙ্গানন্দজীর মন্দিরের দমরেখায় নিমিত হবে। 
অত্যন্ত উপযুক্ত এবং একেবারে মূলগত কাজ 
এটি-_কাঁরণ শ্বামীজী- তার দেহত্যাগের 
আগের দিন ভবিষ্তৎবাণী করেছিলেন বিরাট 
বিশ্ববিষ্ঠালয় সম্বপ্ধে, যা ১৫০০ বৎসর বর্তমান 
থাকবে এবং ছু মাইল বিস্তৃত হবে ।' 

এখানেই মন্দিরের গঠনপ্রসর্গ শেষ হচ্ছে 
নাঁ। প্রথমে যে-সিড়ি নিমিত হয়, তা এতই 
খাড়াই ও সংকীর্ণ ছিল যে, অনেকেরই পছন্দ 
হয়নি, বিশেষতঃ মিস ম্যাকলাউডের । এগার 
বছর পরে, ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ তারিখে তিনি 
আলবাটাকে লিখেছেনঃ 'মিদেস বি. 
ইতালির 1118 ৫ £9৩-এর সিঁড়ির একটি 
বিশেষ পরিচ্ছ্র নকশী! করে পাঠিয়েছেন, যাঁর 
অনুরূপ আমর! স্বামীজী-মন্দিরের জন্য করতে 
পারব । বর্তমানে যে-মি'ড়ি আছে তা খাড়াই 
উচু এবং সংকীর্শ__একেবারেই তা স্বামীজী ও 
তার শিক্ষীর মতো নয়।, 
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আরও চার বছর পরে, ২৪ জাহআরি, 
১৯৩৯ তারিথে মিস ম্যাকলাউড লিখেছেন 
মিসেস লেগেট স্বা্ীজীর মন্দিরের গায়ে 
পোস্ত তৈরির জন্ত যে-টাক1 দিয়েছিলেন, 
তাও কাজটার পক্ষে যথেষ্ট নয়, কারণ মন্দির- 
রক্ষার জন্ত আরও বিস্তৃত পোস্তা তৈরি করা! 
দরকার। 

প্র বছরই ১০ ফেব্রআরি এক চিঠিতে মিস 
ম্যাকলাউড জানান মন্দির-শীর্ষের ৯ ফুট দীর্ঘ 
ত্রিশূলের ফলাগুলি নতুন করে সোনার জলে 
ধোয়া হবে__-তার খরচ ৪০০ টাক] তিনিই 
দেবেন। 

৪ 

বিবেকানন্দ-মন্দিরের ভিতরে যে-রিলিফ 
মৃ্ি রয়েছে, যার কথ গ্রবুদ্ধ ভারতের ১৯১৩ ও 
১৯১৪ সালের বিবরণে এবং মিসমাকলাউডের 
১৯১৫ সালের চিঠিতে পাই--সেটি কখন, কার 
উদ্যোগে নিমিত হয়? এ বিষয়ে কোনো 
সংবাদই অন্ততঃ আমাদের জানা থাঁকত না, 
বদনা নিবেদিতার পত্রাবলীতে এ-সম্পর্কে বেশ 
কিছু সংবাদ পেয়ে যেতাম। সেখানে পাই, 
মিসেস লেগেটের অর্থান্থকুল্যে এবং ভগিনী 
নিবেদিতার উদ্োগে স্থামীজী-মন্দিরের জন্ 
একটি রিলিফ মুর্তি তৈরি হয়েছিল। সেই 
মুন্তিই যদি বিবেকানন্দ-মন্দিরের মধ্যে স্থাপিত 
হয়ে থাকে, প্রায় নিশ্চিতভাবে তাই হয়েছে 
(নাহলে মিস ম্যাকলাউড রিলিফ মুত্তি সম্বন্ধে 
আলবার্টাকে লিখে পাঠাবেন কেন-তার মা 
এই মুক্তির জন্য টাঁকা দ্রিয়েছেন, এবং তিনি 
এর নিশীণের কথা জানতেন_-এই জন্যই 
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তো!) তাহলে শিহরিত হয়ে আমরা ভাবি 
_ স্বামীজীর মৃতি ও মন্দিরের মূলে কতজনের 
কতদিনের স্বপ্ন ও কল্পনার সম্মিলন! এই 
মন্দির তাহলে নিষিত হয়েছে যতখানি না 
অর্থে, ততোধিক বিন্দু বিন্দু অশ্রু ও রক্তে । কী 
যন্ত্রণা স্বামী ব্রন্মানন্দের--কী আবেগ ভগিনী 
নিবেদিতার-__কী পরিশ্রম স্বামী বিজ্ঞানানন্দের 
_-কতখানি শ্রদ্ধার উৎসর্গ মিসেস লেগেট ও 
মিস ম্যাকলাউডের-_রামকৃষ্খ-সংঘের সাধু- 


সন্্যাসীদের-- এবং জ্ঞাত-অজ্ঞাত কত 
মানুষের !! 
নিবেদিতার পত্রাবলীতে স্বামীজীর রিলিফ 


মূত্তি নির্মাণের প্রসঙ্গে যা পাই, তার অংশ 
এখানে সংকলন করতে পারি । ১৯১১ সালের 
এপ্রিল মাস থেকে এবিষয়ে উল্লেখ আছে। 
স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, এই সময়ের ৬ 
মাসের মধ্যে নিবেদিতার দেহাস্ত হবে। কিন্ত 
এখনই তিনি অন্থভব করছেন, তাঁর দিন 
ঘনিয়েছে। মিসেস গলি বুলের উইল-মাঁমলায় 
তিনি চরম আঘাত পেয়েছেন, যাতে মিসেস 
বুলের বিকৃতমস্তিষ্ক কন্যা ওলিয়। তাঁকে মিথ্যা- 
ভাবে জড়িয়ে দিয়েছিলেন [ এপপ্রসঙ্গ লেখকের 
“নিবেদিতা লোকমাতা” গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 
বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে ]। দেহে-মনে 
নিবেদিতা ভগ্ন শ্রান্ত নারী এখন। তিনি 
কর্তব্য সাঙ্গ করে ফেলতে চাইছেন। এক 
গ্রধান কর্তব্য-_স্ার আচার্ষের জীবন ও বাণীর 
সংরক্ষণ। আচার্ষের অপূর্ব চরিতকথা তিনি 
লিখেছেন--«দি মাস্টার আজ আই সহিম।, 
আঁচার্ধের সঙ্গে ভ্রমণকথা লিখেছেন ডায়েরির 
উপর নির্ভর করে_-“নোটস্‌ অব সাম্‌ 
ওয়াগডারিংস্‌ উইথ দি স্বামী বিবেকানন্''__তা৷ 
ব্মবাদিন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাঁশিত 
হয়ে গেছে। স্বার্মীজীর পত্রাবলীর সংকলন 


বিবেকানন্দ-মঙ্গির 
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ও সম্পাদনা করেছেন। স্বামীজীর আরও 
কয়েকটি গ্রষ্থের সম্পাদন! করেছেন। এবার 
চাইলেন প্রণামের মন্দির এবং মুতিকে__ 
যেখানে বুগ-যুগ ধরে মাুষ নত হবে শ্বয়ং- 
জ্যোতি পুরুষের ম্মরণে। ন্বামীজীর মমূ্তি 
স্থাপিত হবে সেই পবিত্র ভূমিখণ্ডের উপরে, 
যেখানে তার মরদেহ ভন্মীভূত হয়েছিল--এবং 
জলস্ত চিতা থেকে বার্তা এসেছিল নিবেদিতার 
কাছে -- তিনি জীবিত -- জীবিত -_ চির- 
জীবিত ॥, 


স্বামীজীর রিলিফ মূর্তির জন্য নিবেদিতা- 
গোঠীর মধ্যে আলাপ আলোচনা ঠিক কবে, 
আরম্ত হয়েছিল বলতে পারব না। ২০ এপ্রিল, 
১৯১১১ মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার 
চিঠিতে এ-বিষয়ে গ্রথম উল্লেখ পাচ্ছি £ 

“লেডী বেটী [মিসেস বেটী লেগেট | যা 
চান, সেইভাবে সমাধি-মন্দিরের ফলক 
তৈরি করবার মতে৷ সত্যই একজন প্রস্তর- 
ভাস্কর ভারতে আছেন। তবে কাজটা 
করিয়ে নেবার জন্য গণেনকে সেখানে পাঠাতে 
হবে। লেডী বেটা কি মাপ ও অন্যান 
খুটিনাটি বিষয়গুলি জানাবেন? তবে যে- 
কোনো ক্ষেত্রেই হোক, গণেন জুলাইয়ের 
আগে জয়পুরে যেতে পারবে না, কারণ এখন 
প্রচণ্ড গরম । যদি লেডী বেটা কোন্‌ আকারে 
তিনি শুভ্র মর্জর গ্রস্তরের প্যানেলটি চাঁন বলে 
পাঠান-এক ফুট কিংবা দেড় ফুট, কিংবা 
আরও বড়-_তা চৌকে| কিংবা আয়তাকার 
_ধরা যাক, এক ফুট চওড়া দেড় ফুট লম্বা-_ 
তাহলে আমরা সেইমতো। করবার চেষ্টা 
করব। আমার ধারণা, তুমি চাইবে, 
রিলিফের গভীরতা খুব কম কোক! তবে 
অনুগ্রহ করে মবশ্যই নির্দেশগুলি নিদিষ্টভাঁবে 
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লিখে পাঠাবে ।, 

নিবেদিতা যখন এই চিঠি লিখেছেন, 
তখন ভারতীয় চিন্রশিল্লের পুনরুজ্জীবন 
আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেলেও ভাস্কর্যের 
ক্ষেত্রে নতুন প্রতিভার অভ্যুদয় হয়েছে, এমন 
তিনি মনে করেননি। মহারাষ্ট্রে হ্ধাত্রে বা 
বাংলায় শীতলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু ভাস্র্য- 
কাজ করছিলেন সত্য, কিন্ত মুখাকৃতি নির্মাণের 
ক্ষেত্রে যথেষ্ট যোগ্য শিল্পী ছিল কিন! সন্দেহ। 
এইকালের মৃতিগুলি প্রায়শ:ই বহির্ভারত 
থেকে তৈরি হয়ে আসত। এই পটভূমিক 
স্মরণ রেখে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা 
নিবেদিতার ১২ জুলাই, ১৯১১ চিঠি পড়তে 
হবে। তিনি লেখেন £ 

“লেডী বেটীর ছার] অপিত কর্মভার সম্বন্ধে 
গরণেন ক্রমেই রীতিমতো! উদ্দীপনা বোধ 
করছে। স্থতরাং আশ! হচ্ছে, কাজটা শেষ 
পর্যস্ত করে ওঠা যাবে। সে বলছে, তার 
ধারণা॥ এট] যুগহ্চনাকারী ঘটনা হয়ে 
প্লাড়াবে। [শিল্পের দিক দিয়েই বোধ হয় 
এই মন্তব্য ]1...তবে প্রচেষ্টা পুরো ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হতে পারে, এ-বিষয়ে লেডী বেটাকে 
মনে-মনে প্রস্তত থাকতে বলো। সময়ের 
ব্যাপারে- আমি জয়পুরের সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখছি--এবং গণেন ও অন্ত একজন বন্ধুকে 
সেখানে পাঠাবার আশ! করি, যাঁকে কাজ 
চলার সমস্ত সময়ট! সেখানে থাকতে হবে। 
কিন্ত সেখানে শীতকালে আমাদের যাবার 
আগে রিলিফটিকে তৈরি পাবার আশা করি 
না। ছোকরা ছুটির ভ্রমণ ও হোটেল খরচ 
খুবই সামান্ত হবে। ওখানে গিয়ে তার! 
জানাবে__-শিল্পী কত টাকা চান। যদি তা 
৫০০ টাকা বা তার কম হয়, তাহলে সেটা 
আমার পক্ষে মেনে নেওয়াই ঠিক কাজ হবে। 
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আর যদি বেশি হয়, তাহলে তোমাকে তার 
করে জানাব । পারিশ্রমিক যদি ৫০০ টাকাও 
হয়, তদুপরি ২০০ টাঁকা লাগবে ভ্রমণ ও 
ফটোগ্রাফ ইত্যাদির খরচের অন্য |, 

এই চিঠি লেখার আগেই মিসেস 
লেগেটের কাছ থেকে রিলিফ মুতির ঈপ্মিত 
মাপ এসে গিয়েছিল। নিবেদিতা আগে 
সন্তর্পণে (অবশ্ঠই খরচের ভয়ে) এক ফুট ১ 
দেড় ফুট মাপের রিলিফের কথা বলেছিলেন, 
কিন্তু মিসেস লেগেট যখন আড়াই ফুট » 
তিন ফুট রিলিফের প্রস্তাব করে পাঠালেন, 
তখন নিবেদিতার আনন্দের অবধি 
রইল না। উপরি-উদ্ধত চিঠিতেই তিনি 
লেখেন, 

£৩০১৩৬ প্যানেল তো! বিরাট কা 
হয়ে দাড়াবে 1!--এবং তা বিবেকানন্দ- 
মন্দিরকে গৌরবময় ব্যাপার করে তুলবে, যা 
বহু যুগের বিখ্যাত ঘটনা হয়ে থাকবে। 
মৃতরাং আশা করি, মাপ ছোট করতে হবে 
না। গণেন ভাবছে-_[ শিল্পীকে দেবার জন্ত ] 
স্বামীজীর একটা বেশ বড়ো-কর] ফটোগ্রাফ 
অবশ্যই চাই । সে অনেকগুলি ফটো গ্রাফ নিয়ে 
যাবে, কিন্তু আমাকে বলছিল-যতক্ষণ না 
অস্থবিধা হচ্ছে, বা শিল্পীকে আরো! পরিফার 
করে বোঝাবার জন্ঠ গ্রয়োজন হচ্ছে-ততক্ষণ 
সে হাঁকে অন্য ফটোগুলি দেখাবে না। গণেন 
কতখানি বুদ্ধিমান, তা দেখাবার অস্যই 
তোমাকে একথা বলছি। অবশ্ত মিসেস 
হারিংহামের কাছে [অজস্ত চিত্রাবলী 
নকলের সময়ে] তার যথেই শিল্পশিক্ষা হয়ে 
গেছে। 

মাস দুয়েক পরে, ১৪ সেপ্টেম্বর নিবেদিতা 
গণেন্্নাথকে একটি ছোট চিঠি লেখেন 
নির্দেশ দিয়ে, যার মধ্যে তাড়াছড়ায় রিলিফ 


আশ্বন) ১৩৮৫ ] 


মৃতির প্রস্তাবিত ফ্রেমের চেহারা এ ক দিয়েছি- 
লেন। (নিচে নকশী! দেখুন) নিবেদিত লেখেন, 

“গুন থেকে জেনেছি, ফ্রেম গোলাকার 
হবে, সমতল নয়। শুরা এখন বলছেন, তা 
হবে সাড়ে তিন ইঞ্চি থেকে চার ইঞ্চি চওড়া । 
আমি ভ্রত লিখছি-__পাছে তুমি বেরিয়ে 
পড়ো। তবে আবার [ লগ্ডন থেকে ] নির্দেশ 
শুনবার আশ] রাখি, এবং তা তোমাকে 
কিংবা প্রিন্সিপালকে [হাভেল ?] জানাবার 
আশা! রাখি |, 

একই তারিখে মিসেস লেগেটকে লেখ! 
নিবেদিতার গোটা পত্রের বিষয়বস্ত--এই 
রিলিফ মুতি। এর মধ্যে, মুতিটি যে প্রায় শেষ 
হয়ে এসেছে, এই শুভ সংবাদ ছিল। সেই 
সঙ্গে খরচের একটা হিসাব। “প্রিয় লেডী 
বেটা, আপনার চীন যাত্রার আগেই দ্রুত 
কয়েক ছত্র পিখছি-_খরচপত্রের অম্ধন্দর 
বিষয়টি নিয়ে। গণেন পিখেছে, কাজট। 


বিবেকানন্দ-মন্দির 


৫০৩ 


অনবস্ক হয়েছে, তবে এখনো সম্পূর্ণ শেষ 
হয়নি। কথাটাকে খাঁটি সত্য বলে বিশ্বাস 
করতে চাই। শিল্পীর পারিশ্রমিক ৬৫০ টাঁকা। 
আর গণেনকে সেখানে পাঠাতে, রাখতে, 
ফটো! এনলার্জ করা, তার করা, ইত্যাদিতে 
আরও ১০ পাউও খরচ হয়েছে। তাই সব 
জড়িয়ে দাড়িয়েছে বা দীড়াবে ৮০* টাকার 


মতো ।* 

রিলিফের আকার ইত্যাদি বিষয়ে 
নিবেদিতা লেখেন-_ 

'যুম [মিস ম্যাকলাউড ] লিখেছিল, 


আড়াই ইঞ্চি ফ্রেম-ন্থ্ধ ল্ল্যাবটি হবে 
৩০১৩৬ ইঞ্চি । শুনলাম, ওর! মাপ আরও 
বড় করেছে। আমার মনে হয়, সেটিকে 
বসাবার অন্ত ক্ষু্র সমাধি-বেদীকে আরও নীচু 
করতে হবে। তবে সেটা করা যাবে । ফেমের 
খোদাই নকশ! কী আকারের হবে, ত। আমি 
মুমকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। সে বলেছিল 





নিবেছিস্কার আকা নকশা 


৫০৪ 


ত] হবে বৃতাকার, যা সঙ্গত । এবং বলেছিল, 
৩২১৮৪ ইঞ্চি ,চওড়! হবে? সেটা অধিকন্ত 
ভালো । সেই মর্মে গণেনকে লিখছি। কিন্ত 
তা করা যদি সম্ভব না হয় তাহলে যেন আপনি 
নিরাশ হবেন না, কারণ আগে কম করার 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সে [গণেন ] 
লিখেছে, [মৃতির] মুখ ও শরীরের অনেকখানি 
অংশ [ খোদাই হয়ে ] বেরিয়ে এসেছে--তবে 
কুড়ি কি পঁচিশ দিনের কাজ এখনো বাঁকি 
আছে। যর্দি মুতিটি আমাদের কাছে এসে 
যায়, তাংলে আপনার জন্য ফটো তুলে 
পাঠাবো । আশা করছি, শীতকালে আপনি 
সেটিকে যথাস্থানে স্থাপিত দেখবেন ।” 

একই চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 
তিনি নিজের খরচে একটি ছোট প্যানেলের 
অর্ডার দিয়েছেন, সেট! “উপযুক্তভাবে নিমিত 
হলে" মিস ম্যাকলাউভকে পাঠাবেন ।* 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


স্বামীজীর মৃতির জন্য মিসেস লেগেট 
টাকা দিয়েছেন, যার ফলে নিবেদিতার বড় 
প্রিয় একটি আশ! চরিতার্ধতার পথে। প্রাণ 
ঢেলে ধন্তবাদ দিয়ে নিবেদিতা লিখলেন, 
“অপূর্ব আপনার অর্থের সধ্যয়। এজিনিস 
মাছষ না খেয়েও করবে ।” তার পরে তিনি 
হ্ৃংস্পন্দিত ভাষায় এই কথাগুলি লিখে- 
ছিলেন : 

€ভান্কর তীর কার্ধারস্ত করেছিলেন প্রন্তর- 
গত স্বামীজীর উদ্দেশে নৈবেদ্কসহ পুজামন্ত 
উচ্চারণ করে--হে স্বামীজী! আবিভূতি 
হও আমার হন্তে।” সকাল আটটা থেকে 
রাত সাড়ে নটা পর্যস্ত তিনি কাজ করেন, 
কাজের ফাঁকেই থেয়ে নেন। আমাকে তিনি 
এই সংবাদ পাঠিয়েছেন_যদি শেষ পর্যস্ত 
কাঁজটি দত্তোষজনক না৷ হয়, তাঁহলে এক পাঁই 
পয়সাও নেবেন না, সব টাক1 ফেরত দেবেন। 


৬ আমাদের ধাঁরণা স্বামীজীর সেই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার মর্মর পাথরের রিলিফ 


মুর্তি “উপযুক্তভাবে' নিমিত হয়েছিল, এবং মিস ম্যাকলাউড সেটি পেয়েছিলেন। 


এমন 


ধারণার কারণ আছে। ইংশণ্ডে স্াটফোর্ড অন আযভনে শেক্সপীয়ারের কন্ঠার বাড়ি 
হুল্ক্রফট” মিসেস লেগেট কেনেন, যার উত্তরাধিকার মিস ম্যাকলাউডে বর্তেছিল। এ 
বাড়িতে পূর্ব থেকেই একটি “প্রফেটদ্‌ চেগ্থার” ছিল, ষেটিকে এঁরা নিজেদের প্রফেট 
অর্থাৎ স্বামীজীর নামে উৎসর্গ করেন। সেই ঘরেই মিস ম্যাকলাউড স্বামীজীর পাতল| 
একটি রিলিফ মুতি রেখেছিলেন, যেটি আমাদের ধারণা, নিবেদিতার করানো মুত্তি। মিস 


ম্যাকলাউড ৩১ মে, ১৯৪৪ এক চিঠিতে লেখেন £ 
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[ লগ্ন বেদান্ত কেন্ত্র থেকে গ্রাপ্ত মিস ম্যাকলাউডের পত্রাংশ। এর আগে 
আযালবার্ঠাকে লেখ! মিদ ম্যাকলাউডের থে-সব পত্রাংশ উদ্ধত'করেছি, সে সবই একই স্কত্ 
থেকে পাওয়া । এই স্থত্রে জানাই, শ্বামীজীর রিলিক মুততির ফটো তুলে দিয়েছেন শিল্পী 
শ্রীনিত্যানন্দ ভকত। ] 


আশ্বিন, ১৩৮৫ ] 


“ব্যাপারটি নিয়ে আমি অবশ্তই শিহরিত ; 
কেন তা আপনি বুঝবেন। ডাঃ (জগদীশচন্দ্র) 
বস্তু শুরুতেই আমাকে দিয়ে এই কথাটি 
লিখিয়ে নিয়েছেন__“এই কাজ সমগ্র জাতীয় 
জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ।” কোনো সন্দেহ 
নেই তাতে-_-্যদি যথাষোগ্যভাবে তা 
সম্পাদিত হয়।, 


নিবেদিতা কি স্বীমীজীর রিলিফ মূতি 
দেখেছিলেন? না। কারণ, উপরের চিঠি 
লেখার আট দিন পরে ২২ সেপ্টেম্বর তিনি 
দাঞ্জিলিও যাত্রা করেন, এবং ১৩ অক্টোবর 
তার দেহাঁবসান হয়। মুক্তিগ্রাণা-লিখিত 
নিবেদ্বিতা-জীবনীতে দেখেছি, গণেন্দ্রনাথ 
নিবেদিতার শেষ সনয়ে দার্জিলিঙে 
পৌছেছিলেন। যদ্দি তিনি ২২ সেপ্টেম্বরের 
মধ্যে জয়পুর থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন, 
তাহলে নিবেদিতাকে মুত্তি-বিষযয়ক সংবাদ 
দিয়েছেন। কিন্তু তা ঘটেনি বলেই আমাদের 


চিকের আড়ালে 


€ ০৫ 


ধারণা । আর যদ্রি তিনি দাঞ্জিলিঙে সঙ্ঞানে 
নিবেদিতাঁকে দেখে থাকেন এবং তাকে 
স্বামীজীর মৃতির সংবাদ দিয়ে থাকেন, 
তাহলে মৃত্যুপূর্বে না জানি কী অপূর্ব তৃপ্তির 
প্রশাস্তিতে নিবেদিতার অন্তর পূর্ণ হয়ে 
উঠেছিল! 

নিবেদিতার বড় ইচ্ছা ছিল, ১৯১১ 
শীতকালের মধ্যে স্বামীজীর মুতি যথাস্থানে 
স্থাপিত হবে-_তা হয়নি। তার জন্য আরও 
১২ বছরের বেশি অপেক্ষ! করতে হয়েছে। 
এই মধ্যবর্তী কালে বিবেকানন্দ-ভক্তির ক্ষেত্রে 
নিবেদিতা ধাঁকে সবচেয়ে অস্তরক্গ বান্ধবীরূপে 
পেয়েছিলেন সেই মিস ম্যাকলাউড একই 
স্বপ্ররেখা অন্জপরণ করে গেছেন। এবং যখন 
স্বামীজীর মুতি সত্যই স্থাপিত হয়েছিল, তখন 
সেইক্ষণে, মিস ম্যাকলাউড নিশ্চয় একটি 
অদৃশ্য কিন্তু উজ্জ্রল উপস্থিতি অন্গভব করে- 
ছিলেন_স্বামীজীর পাদমূলে তার প্রণতা 
কন্তা নিবেদিতা । 


চিকের আড়ালে 


বকলম 


রাজা ম্বরথ রাজা-ধন-মান হারিয়ে অরণ্যে 
আশ্রয় নিয়েছেন। প্রবল পরাক্রাস্ত শক্র তাঁকে 
নিজিত করেছে, অসৎ অমাত্যবর্গ তাঁকে 
ক্ষমতাচুত করে তাঁর রাঁজকোষ ও সৈম্তদল 
জবরদখল করেছে । হার-মানা মানহারা 
মানুষ একা একা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। 
কিন্তু তার মন পড়ে আছে তার ফেলে-আসা 
রাজ্যপাটেব ওপর । ভৃতগৌরব হৃতসর্বন্ 
হয়েও তার অবর্তমানে কেমন করে তার 
হারানে! রাজ্য চলছে-এই ভেবে ভেবে 
তিনি শোঁকাকুল। মনের এইরকম বিধ্বস্ত 


অবস্থায় তিনি এসে পৌঁছলেন এক আশ্রমে । 
সেখানে থাকতেন সত্দ্রগী খষি মেধা। 
খধির আশ্রমের সৌঠ্ব ও প্রশান্তির গ্রলেপে 
নুরথের মনের জালা কিছুটা জুড়োলো। 

এই আশ্রমে তাঁর পরিচয় হলে! আর 
একজন ভাগ্য-বিড়শ্থিত দুঃখী মানুষের সঙ্গে। 
বৈশ্ঠ সম্প্রদায়ের এই ব্যক্তিটির নাম সমাধি। 
একদা-ধনী বণিক সমাধিও সব ধনসম্পত্তি 
খুইয়ে এসেছেন। অর্থলোলুপ স্ত্রীপুত্রগণ 
তাঁকে বঞ্চনা করেছে, আস্মীয়-পরিজন তাঁকে 
বর্জন করেছে । তবু তাদের প্রতি তার 
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আসক্তি নিদারুণ । তিনিও অরণাচারী, এখন 
খষি মেধার শরণাগত | 

তারা দেখলেন তারা দুজনেই প্রায় 
অন্থরূপ দুর্ভাগ্যের শিকার । দুজনেই জীবন- 
সংগ্রামে পরাস্ত প্রতারিত পলাতক। কিন্ত 
একটা গ্রচণ্ড কৌতুক উপলব্ধি করে তারা 
বিন্বয়াবিষ্ট হলেন। তাদের সব ক্ষতক্ষতির 
যা কিছু কারণ সেগুলোই তাদের মনকে 
টানছে ছুঃসহতম টানে! হাদয় খুশ্ড়ে শুধু 
বেদন! জাগাতে এ কী সর্বনাশ! ভালবাসা ! 

দুজনেই এ আশ্চর্য ব্যাপারটা টের 
পেলেন। এনিয়ে নিজেদের মধ্যে অনেক 
আলাপ-আলোচনা হলো; কিন্ত এ রহস্যের 
কুলকিনার! করতে পারলেন না। মনের 
এ কী বিচিত্র কুটিল গতি! যাঁতে কোন 
আনন্দ নেই, যাতে শুধু ছুঃখ বাড়ে_মন তাই 
আকড়ে ধরে থাকে ;যেখানে ঘা খায় সেখানেই 
বার বার ফিরে ফিরে যায়! কেন মন উটের 
মতন মুখে রক্তক্ষরণ করতে করতে কাটা গাছ 
চিবিয়ে মরে? কেন এমনটা হয়?--এ 
প্রহ্লিকার মীমাংসা! চাইলেন তারা খষি 
মেধার কাছে ; হে জ্ঞানী মহাপুরুষ, আমাদের 
মন আমাদের বশীভূত নয়। সকল দুঃখের 
ষা কারণ, সকল বেদনার যা নিদান তার 
প্রতি অন্তরের এ কী ছুর্মর আসক্তি? কেন 
এ অন্ধ মোহবন্ধ? কেন এ মর্মঘাতী মমতা ? 
প্রশ্নট| ছিল রাজা হুরথ ও শ্রেঠী সমাধির । 
কিন্তু আসলে এইটাই সকল চিস্তানীল মানুষের 
চিরন্তন জীবন-জিজ্ঞাসা । 

এর শাশ্বত উত্তর দিলেন ব্রন্মজ্ঞ খষি মেধা। 
ব্যাখ্যাত হলো মহামায়ার অঘটন-ঘটন- 
পটায়নসী শক্তি, যাঁর ফলে চিত্ত নিত্য বস্ত ছেড়ে 
অনিত্য বস্তর প্রতি আকৃণ্ হয়, আনন্দসাগরে 
আগুত না হয়ে মোহ্গর্তে ও মমতার আবর্তে 
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আবদ্ধ হয়। খষি বললেন: মানুষের মন 
এক অদ্ভুত মোহের দ্বারা আবৃত। এই মোহ 
তাঁর বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে। এর ফলেই 
যেসব বস্ত বা! ব্যক্তি মানুষের ছুঃখকষ্টের হেতু 
সেগুপির প্রতিই তার এমন প্রচণ্ড আকর্ষণ। 
এই মোহিনী মায়া, এই' মহামোহ ভগবতী 
মহামায়ার রহ্ম্তময় শক্তি। এ বিশ্বতদ্ধা্ 
দেবী মহামায়ারই অভিক্ষেপ। এ জগৎ- 
প্রপঞ্চ তাঁরই মুত্তি। তিনি জগন্সয়ী বিশ্বাত্মিক' 
নিত্যম্বরূপা। তিনি ব্রহ্ষশক্তি। নানারপে, 
নানান আকারে তিনি আবিভূ্তা হন। 
তিনি এক অদিতীয়া, আবার তিনিই বহুরূপা। 
জীবদেহের প্রতি অঙ্গে, বিশ্বের প্রত্যেক 
বস্ততে, অথুপরমাঁধুতে তিনি প্রকাশিতা । 
হুষ্টি স্থিতি ও সকল নামগ্রাপী আকারগ্রাসী 
অস্তিম পরিণতিরও তিনি রচগ্মিত্রী। মোহ- 
রাত্রির অবসান একমাত্র মহাশক্তির প্রসাদে 
লভ্য ব্রন্ধজান দারাই' সম্ভব । 

রাজা স্থরথ ও বৈশ্য সমাধি খষি মেধাকে 
দেবীর স্বরূপ আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা 
করতে অঙ্গরোধ করলেন। তখন খষি 
সাতশত মন্ত্রে দেবী মহামায়ার মহিমা ব্যক্ত 
করলেন। এই গৃড় তব প্রকাশ করে খষি 
মেধা ভূতপূর্ব পতি ও বণিককে উপদেশ 
দিলেন আরাধনার ও শরণাগতির ; তাদের 
বললেন জগদদ্বার পূজা! ও ধ্যান করে তাকে 
তুষ্ট করতে । যথাকালে দেবী প্রসন্া হয়ে 
তাদের দর্শন দিয়ে ধন্য করলেন, তাদের 


মনস্কীমনা পূর্ণ করলেন। 
সংক্ষেপে এই হলে “দেবীমাহাত্থ্য” বা 
দুর্গীসথশতী”র নিক্র্ষ। সমগ্র তন্্রশান্ত্রে 


সারম্বরূপ এই গ্রন্থের সাধারণ চলিত নাম 
চণ্ডী” ॥ এটি মার্কগের পুরাণের ৮১ থেকে ৯৩ 
অধ্যায় পর্যন্ত ত্রয়োদশটি অধ্যায়ে বিধৃত। 
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রপ্রীচণ্ডীর রচনাকাল সাধারণত খ্রীষ্টপূর্ব ব! 
প্রথম শতাবী বলে মনে কর! হয়। 


ভারতে শজিপুজা চলে আসছে প্রাগৈ- 
তিহাসিক যুগ থেকে । প্রায় পাচ হাজার 
বছর আগেকার মহেঞ্জোদারো। নগরে দেবী- 
পূজা হতো--তার গ্রমাণত্বরূপ সেখানে অসংখ্য 
ূন্ময়ী দেবীমৃ্তি পাঁওয়! গেছে । অন্তত আড়াই 
হাজার বছর আগে বৈদিক যুগেও শক্তি- 
আরাধনার চল ছিল। খণ্বেদের দেবীস্ক্ত ও 
রাত্রিস্ক্ত এবং সামবেদের রাত্রিস্ত্ত তার 
উজ্জল উদাহরণ। খখ্বেদে দেবীন্ক্তে দেবী 
বলছেন; আমার দ্বারাই লোকে জীবন- 
ধারণ করে, অন্বগ্রহণ করে, শ্রবণার্দি করে। 
'“ক্ষুদ্রের বাহুতে আমিই শক্তিরপে অবস্থিত, 
আমিই আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্টা। 
মহাভারতে ভীম্মপর্বের ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে 
দেখ! যায় শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 
প্রাক্কালে ছুর্গাদেবীর আরাধনা! করতে 
নির্দেশ দিচ্ছেন। আবার বিরাটপর্বের ষষ্ঠ 
অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির দেবীর স্বতি করছেন “মহ্ষা- 
স্থরনাশিনী' ববিস্ধ্যবাসিনী” ইত্যাদি আখ্যায়। 
মদ্ভাগবতে দেবী হলেন শ্রীকুষ্ণের 
অতিজাগতিক যোগমায়া-শক্তি। 

এই দেবী নানা কালে নান! শাস্তগ্রন্থ 
তস্ত্রম্তরে আরে! নানা নামে বন্দিতা-_যেমন, 
উমা হৈমবতী দুর্গা গৌরী পার্বতী ভবানী 
অস্বথিক চণ্ডী চণ্ডিক। চামুণ্ডা আদিশক্তি আছ্ভা- 
শক্তি পরাশক্তি মহাশক্তি নারায়ণী বৈষ্ঞবী 
ভগবতী জগদ্ধাত্রী বিশ্বেশ্বরী তারা সাবিত্রী 
পরমেশ্বরী কাত্যায়নী কালী কপালী ভদ্র- 
কালী ইত্যাদি। 

এই দেবীই জগৎকারণ, বিশ্বচরাচর তারই 
বিগ্রহ। তিনি সর্বগতা! সর্বাহছ্যতা--সবকিছুই 


চিকের আড়ালে 
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তিনি। তিনি পরমাগ্রকৃতি এবং পরমপুরুষ_ 
ছুইয়ে এক £ গতিশীল এবং গতিহীন সাপ যেমন 
একই, তেমনি । যিনি ব্রচ্গ তিনিই ব্রহ্গমন্্রী 
মহামায়।। যখন নিক্কিয় তখন বর্গ, যখন 
সক্রিয়-_যথন স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় সংঘটন করেন 
_-তখন তিনিই মহাঁমায়।। সচ্চিদানন্দের এই 
চিৎশক্তির বিকাশ সারা জগৎ। অরূপা হয়েও 
তিনি ভক্তদের কৃপা করতে নানা রূপ ধরেন। 
তার বহু প্রকাশ ও বিভূতি। তিনি সগুণ! ও 
নিগুণা ছুই-ই। তার রূপ রুদ্র ও মধুর। 
তিনিই আবার অবতারের লীলাবিলাস। 
বিশ্বতৃবনেশ্বরী এই দেবী তার সম্মোহনী মায়ায় 
সৃষ্টির গুঢ় রহস্য আড়াল করে রেখেছেন, 
মানুষকে রেখেছেন মোহতিমিরে । সময় হলে 
প্রসম্ম হয়ে এই ছলনাঁজাল, মায়াবী আড়াল 
তিনি নিজেই সরিয়ে দিয়ে তার জগজ্জননীরূপ 
উদ্ভাসিত করেন। ভাগবতী জননীর করুণ! 


ছাড়া মান্থষের মৌহঘোর ঘোচে নাঃ জীবন- 


যন্ত্রণার অবসান হয় না। 
এ গ্রসঙ্জে মহানিরবাণতন্ত্রে দেবীব্যাখ্যানের 
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ত্বং কালী তারিণী ছুর্গা ষোড়শী ভূবনেশ্বরী | 

ধূমাবতী ত্বং বগল! ভৈরবী ছিন্নমস্তকা ॥ 

ত্বমন্্পূর্ণা বাপ্দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া। 

সর্বশক্তিত্বরূপ! ত্বং সর্বদেবময়ীতনুঃ ॥ 

ত্বমেব হুক্মা গ্ুল। ত্বং ব্যক্তাব্যক্তত্বরূপিণী। 

নিরাকারাপি সাকার! কন্বাং বেদিতুমহ্তি ॥ 

উপাসকানাং কার্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি। 

দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধান্তনূঃ ॥ 
-অর্থাৎ। তুমি কালী তারিণী হুর্গা ষোড়শী 
তৃবনেশ্বরী ধূমাবতী বগল ভেববী ছিন্নমন্তা ) 
তুমি অক্পপূর্ণী বাগ,দেবী কমলালয়া ) তুমি সর্ব- 
শক্তিন্বরূপা, তুমিই পরিগ্রহ কর সর্বদেবকায়া ) 
তুমি হুক ও দুল, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, সাকার ও 


৫০৮ 


নিরাকার । কে তোমাকে জানতে পারে? 
সাধকের সিদ্ধি, জগতের কল্যাণ ও দানবের 
বিনাশের জন্তে তুমি আসো নানা রূপ ধরে। 


র্ঁ রা রা 


উইনটারনিট্জের মতে শাক্ত ধর্ম ও 
দর্শনের, বিশেষত তন্ত্রশান্ত্রের, উদ্ভব হয়েছিল 
সম্ভবত বঙ্গদেশে। অবশ্য, আসাম মণিপুর 
ত্রিপুরা অন্ধ্র কোচিন মালাবার প্রভাস কাশ্মীর 
নেপাল বেলুচিস্তান প্রভৃতি স্থানেও শান্ত 
ভাবধারা শতধারে প্রবাহিত হয়েছিল এবং 
সাধনার গ্রভেদ্দ থাকলেও সে নানামুখী শোত 
আজো বহমাঁন। কিন্তু নদীর পলিমাটিতে 
তৈরি এই বাংলা দেবীভক্তির জোয়ারে 
যেমন প্লাবিত হয়েছে তেমনটি বোঁধহয় আর 
কোথাও দেখা যায়নি । 

এর ইতিহাসও প্রাচীন। ১৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 
লেখা মহামহোপাধ্যায় পরিব্রাজকাচার্ষের 
“কাম্যযন্ত্রো্ধার? গ্রন্থের পুঁথি পাওয়া গেছে। 
এর পরে লেখা হয় পঞ্চদশ শতকের শেষ 
পাদে শ্রীচৈত্তন্ের সমসাময়িক কৃষ্ণানন্দ আঁগম- 
বাগশের “তন্সার” ও ভ্রীতত্ববোধিনী” | 
তন্ত্রকে গ্লানিমুক্ত করার ও শ্যামাবিগ্রহের 
পুজার প্রবর্তন করার পথিকৃৎ এই সিদ্ধপুরুষ। 

শক্তিপীঠবহুল বাংলার শক্তিসাধনার 'একটা 
নিজন্বতা ও বিশেষত্ব আছে । এখানে দেবী ও 
ভক্তের মধ্যে সম্পর্ক শুধু উপাস্ত-উপাসকের 
নয়) এখানে তিনি ঘরোয়া দেবী, মানবী । 
পরাৎপরা ব্রদ্মময়ীকে জননী তনয়া, এমন কি, 
প্রণয়িনীর মান্ুষী আকারে ও আধারে সাধনা 
করে বাঙালী কৃতার্থ হয়েছে। একদিকে 
মুক্তিস্বব্ূপিণী হয়ে তিনি আমাদের সব মোহ- 
বন্ধন, সব ক্লেশপাশ থেকে মুক্তি দেন) 
আবার অন্ঠদ্রিকে তিনিই পরমা মেহময়ী হয়ে 
সংসারের বেড়া বেঁধে তার ভালবাসার জগতে 


উদ্বোধন 
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আমাদের বেঁধে রাখেন। সেই মুক্তকেশীর 
শক্ত বেড়ার সংকেত দিয়েছেন আপগ্তকাম 
সাধক রামগ্রসাদ। অষ্টাদশ শতকে বাঁম- 
গ্রসাদ শক্তিসাধনাকে সকল সাম্প্রদায়িক 
গণ্ডির উধের্ধ একটি সর্বাবগাহ রূপ দেবার 
যে সুচনা] করেন তার পরিপূর্ণ পরিণতি হলে! 
একশ বছর পরে শ্রীরামকৃষ্জের লীলায়। 

প্রতিমায় ছুর্গাপূজা বাংলায় এক হাজার 
বছর থেকে চলে আসছে বোলে অধ্যাপক 
অশোক শাস্ত্রী সিদ্ধান্ত করেছেন। চতুর্দশ 
শতকে শূলপাণি বিরচিত “ছুর্গোৎসববিবেক" 
ও «বাসন্তীবিবেক” এবং পঞ্চদশ শতকে লেখা 
বাচস্পতি মিশরের কক্রিয়াচিস্তামণি” এবং 
“বাসম্তীপূজাপ্রকরণ গ্রন্থগুলিতে শ্রছর্গার 
মূঝযয়ী প্রতিমার পুজাপদ্ধতির বর্ণনা পাওয়া 
যায়। 

ন্‌ স্ 

স্বামী বিবেকানন্দ জগজ্জননীকে যে 
তিনটি গুণে চিহ্নিত করেছেন তা হলো : 
সর্বশক্তিমত্ত! সর্বব্যাপিতা ও অনন্ত করুণা । তার 
আরাধন! না করে, স্বামীজী বলেছেন, আমর! 
পরম জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করতে পারি না। 
জগম্মাতাই আমাদের দেহের স্ভ্যন্তরে মূলী- 
ধারপদ্সে স্থিত কুলকুগ্ডুলিনী। জগতে যতো 
শক্তি আছে তিনি তার সমষ্টিবপিণী। তিনি 
অতি সত্ব প্রার্থনা পূরণ করেন এবং যখন 
ইচ্ছা যেকোন রূপে আমাদের দেখা দেন। 
( দেববাণী, ১৩৭০, পৃঃ ৭৭-৭৮)_এ বিবৃতি, 
লেখা বাহুল্য, স্বামীজীর প্রত্যক্ষ উপলবি 
থেকে উৎসারিত। 

ধোগীপ্রবর শ্রীঅরবিন্দ মায়ের, চারটি 
মহারপ উদ্ঘাটন করেছেন। এই শক্তি- 
চতুষ্টয়ের তিনি নাম দিয়েছেন মহেশ্বরী 
মহাকাঁলী মহালক্ষী ও মহাসরন্বতী এবং জ্ঞান 


আমিন, ১৩৮৫ ] 


বল সঙ্গতি ও সংসিদ্ধি_এইভাবে যথাক্রমে 
তীদবের বিভিন্ন গুণগরিম1 বর্ণনা করেছেন 
( মা» ১৯৫৭১ পৃঃ ৩৭-৬৯)। তার আবর্ধদৃষ্কিতে 
দেবীর বিশেষ প্রকাশ মাজ্ষের মনে--যেখানে 
গ্রতিনিয়ত সংগ্রাম চলেছে দেবামুরের, 
শুভাণশুভের, জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞানের। মা 
আমাদের অন্তনিহিত চিতি বা চৈতন্য । এই 
ভাগবতী চিৎশক্তিকে জাগিয়ে তোলাই শক্তি- 
সাধনার উদ্দেশ্য । এবং এর উপায় পরিপূর্ণ 
আত্মসমর্পণ ও নিঃশেষ আত্মবলি। 

তন্ত্রসিদ্ধির তুঙ্গে আরোহণ করেছিলেন 
স্বামী সারদানন্দ। তিনি অগন্মাতাকে 
নারীমাত্রে অধিষ্ঠিত দেখতে পেতেন। তিনিই 
নববঙ্গে অভিনব শক্তিপীঠ স্থাপন করেন। সেই 


অসংকার্ধবাদ-খণ্ডন 
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স্থিতগ্রজ সন্্যাসী জানিয়েছেন, “ছাগমক্ষ বলি 
তে1 অন্ুকল্পমাত্র । হৃদয়ের শোণিতদান। যে 
উদ্দেশ্টে পূজা! সে উদ্দেশ্যে আপনার শরীর মন 
সম্পূর্ণ উতসর্গ না করিলে কোনপ্রকার 
শক্তিপূজাতেই ফলসিদ্ি অসম্ভব ।” (ভারতে 
শক্তিপূজা, ১৩৮২১ পৃঃ ৮) 

এ বিষয়ে চরম উচ্চারণ অবশ্ত এ যুগে যিনি 
মাকে প্রত্যক্ষ ও প্রবুদ্ধ করেছেন, জগন্মাতার 
আশ্রিত হয়ে যিনি জগতের আশ্রয় হয়েছেন 
সেই ভগবান শ্রীরামকুষ্ণের : চিকের আড়ালে 
দেবী সর্বদাই রয়েছেন । :-.আনন্দময়ী মাকে 
আপনার হতে আপনার জেনে তাঁকে দেখবার 
জন্য যিনি সরল শিশুর ন্যায় ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন 
করেন, তাকে সচ্চিদানন্দময়ী ম1 দেখ! ন| 
দিয়ে থাকতে পারেন না। 


অসৎকার্ষবাদ-খগুন 
শ্রীবিধুভৃষণ ভট্রাচার্য* 


অতীন্দ্রিয়তত্বের প্রবক্তা ভারতীয় দার্শনিক- 
গণ নিজ নিজ বক্তব্য নিঃসন্দিপ্ধরূপে প্রমাণ 
করিয়। সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যে 
সমন্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, প্রত্যক্ষ- 
অন্থভূত জাগতিক পদার্থের কার্ধকারণভাবের 
বিচার তাহাদের অন্যতম | আধ্যাত্মিক জগতে 
প্রবেশ করিবার পথ হিসাবেই বাহিক বস্ত- 
সমূহের তত্বনির্ধারণ প্রয়োজন হইয়াছে । স্থতরাং 
অতীন্দ্রিয়তত্বের নির্ধারণ প্রধান লক্ষ্য হইলেও 
বহির্জৎ আলোচ্যবিষয়ের মধ্যে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইন্দরিয়- 
গ্রাহ বস্তকে অবলঘ্ন করিয়াই অতীন্দ্িয়তত 
বুঝিতে হয়) অতএব দৃশ্তজগতের বস্তর স্বরূপ 


শি শপ ও ও ও 


কি, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে । এই 
রূপ বস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দময় বিচিত্র জগতের 
মূল ব্বরূপ জানিতে না পাঁরিলে অতীন্দ্রিয়তত্ব 
আবিষ্কৃত হইবে না। কারণ যাহা প্রত্যক্ষ গ্রাহ্থ 
জাগতিক পদার্থনিচয়ের মূল, প্রত্যেকটি 
পদ্দার্থের মধ্যে যাহার শ্ফুরণ হয়। তাহাই 
ইন্দরিয়াতীত পরমতব্। এইজন্যই পদার্থ- 
সমূহের মূল উৎস অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। 
এই মূলাঙ্গসন্ধানের যুক্তিসম্মত পদ্ধতিই কার্ধ- 
কারণভাবের বিচার নামে প্রসিদ্ধ। 

ব্যাবহারিক জীবনের প্রয়োজন সাধনের 
জন্যই যাবতীয় পদার্থ মানবজগতে ' সমাদৃত ও 
গৃহীত হয়। প্রত্যেকটি বস্তর নিজস্ব স্বাতন্ত্যই 


* ম্যায় তর্ক-তর্ক-ব্যাকরণ-পুরাণ সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ। যাদবপুর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের সংস্কৃত বিভাগের 


অধ্যাপক । 'ক্ষণভঙ্গবাদ” ও 'মাধ্যমক-কারিক!' গরস্থয়ের রচয়িত|। 
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বিভিন্ন প্রয়োজন নির্বাহ করে। কিন্তু এই 
ত্বাতন্ত্র্যের মূল রহস্য কি, তাহ! ন। জানিলে 
বাবহার্য বস্তকে সম্পূর্ণ জানা যায় না। বস্তর 
সামগ্রিকত্বরূপ জানিতে না পারিলে সেই বস্তর 
মৌলিক তত অনাবিষ্কতই থাকে, অর্থাৎ বস্তকে 
অবলম্বন করিয়! কোনও ইন্্রিয়াতীত রহস্য- 
লোকে পৌছানো সম্ভব হয় না। সুতরাং 
আমাদের অতিপরিচিত প্রত্যেকটি বস্তও যে 
একটি অপরিচিত মহান এবং আনন্দময় 
ভাবেরই গ্ভোতনা! বহন করে, তাহা৷ বুঝিতে 
কইলে বস্তর কার্কারণভাব একান্তভাবেই 
বুঝিতে হইবে, একটি মহাসত্তার সহিত 
সমস্ত ক্ষুত্রসত্তা যে অঙ্গাঙ্গিভাবে আবদ্ধঃ তাহা 
হাদয়পম করিতে হইবে। এইজন্যাই দর্শনশান্ত্ে 
কার্ধকারণভাবের আলোচনার একটি বিশেষ 
প্রয়োজন অনস্বীকার্য । 

কার্ধকাঁরণভাববিচার প্রত্যেক দর্শনে 
প্রাধান্য লাভ করলেও এই বিচারের ফল 
অর্থাৎ বস্তর কারণসন্থন্ধে ধারণা বিভিন্ন 
দর্শনে এক নহে। প্রত্যেক দার্শনিক নিজ 
আদর্শ, লক্ষ্য এবং মূলনীতির সহিত সঙ্গতি 
রাখিয়া বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে কার্কারণ- 
ভাবের বিচার কব্িয়াছেন। 

এই সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ সংক্ষেপে এইরূপ 
_অসৎকারণবাদ, সৎকারণবাদ। ইহার 
মধ্যে আবার সংকারণবাদ নানাভাবে 
বিভক্ত । কাহারও মতে হুক্মকারণ হইতে 
স্থুলকার্ধের উৎপত্তি হয়, কিন্তু উৎপত্তির পূর্বে 
কার্ধবস্তটি একেবারেই অসৎ। কার্ষের 
উৎপত্তি কর্তার প্রযত্বসাধ্য। সুতরাং যাহ পূর্বে 
একেবারেই ছিল না, সেই অসৎ কার্যই 
কর্তার প্রযত্বের দ্বারা সৎ হইয়া! উৎপন্ন হয়। 
ইহাদের মতে কার্য ও কারণ অত্যন্ত ভিন্ন 
পদার্থ। এই মত হ্টায়দর্শনে এবং বৈশেষিক 


উদ্বোধন 
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দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে । 

অপর দার্শনিক সম্প্রদায় কারপকে যেমন 
সৎ বলিয়া শ্বীকার করেন, তেমনই কার্যকেও 
সর্বদাই সৎ বলিয়া মনে করেন। ইহাদের 
মতে উৎপত্তির পূর্বেও কার্যটি অসৎ নহে, কিন্ত 
সং। উৎপত্ির পূর্বে কার্ধটি হুম্মরপে কারণেই 
অবস্থান করে । কর্তার প্রযত্বের দ্বার! হুল্মরূপ 
হইতে কার্ধটি স্থ,লরূপে আবিভূতি হয়। এই 
সিদ্ধান্তের সহিত সামঞ্জন্য রাখিয়! ইহারা কার্য 
ও কারণকে অত্যন্ত ভিন্ন বা অত্যন্ত অভিন্ন_ 
ইহার কোনটাই বলেন না। কার্য ও কারণের 
মধ্যে পরস্পর অভেদ এবং ভেদ__এই দুইটিই 
রহিয়াছে, ইহাই এই দাশনিকগণের বক্তব্য। 
ইহারা কার্য এবং কারণ_এই উভয়কেই সত্য 
বা ষথার্থ বলিয়া মনে করেন। সাংখ্য ও 
পাতঞ্জল দর্শন এই মতাবলম্বী। 

অপর একদল দার্শনিক বলেন, কারণই 
একমাত্র সত্য বস্ত। কারণের একটি 
অবস্থাস্তরই কার্য নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই 
অবস্থাত্তর বা কার্য ষথার্থ নহে। ব্যাবহারিক 
অবস্থায় কার্ষের প্রয়োজন সিদ্ধ করার সামর্থ্য 
আছে বলিয়াই উহাকে সৎ বা যথার্থ বলিয়া 
মনে কর! হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কার্ষের বাস্তব 
সত্ত। নাই। ইহার যুক্তি হিসাবে তাহারা বলেন 
কার্ধএবং কারণের তাত্বিক বিশ্লেষণ করিলে 
স্প্ই প্রমাণিত হয় যে, কারণপদার্থের সত্তা 
ভিন্ন কার্ধের নিজন্ব কোন পৃথক্‌ সত্তবাই নাই। 
কারণেরই একটি বিশেষ আকৃতি এবং উহার 
একটি ব্যাবহাঁরিক নাম, ইহাই কার্ষের স্বরূপ । 
মৃত্তিকা ও ঘট অথবা স্বর্ণ ও কুগুল ইহার 
উদাহরণ । এই ছুইটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, 
মৃণ্তিকা বা ন্বর্ণ ভিন্ন ঘট বা কুগুলের মৌলিক 
স্বতন্ত্র সন্ত! নাই। মৃত্তিকারই বিশেষ একটি 
আকারের নাম ঘট। স্থতরাং ঘটের উপাদান- 
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কারণ মৃত্তিকা ভিন্ন ঘটের পৃথক অস্তিত্বই 
নাই। এই মতাবলঘিগ আরও বলেন যে, 
কারণের যে অবস্থাস্তরকে কার্ধয বলা হয়, 
সেই অবস্থাত্তর কাঁরণসত্ার অতিরিক্ত সত্তা- 
বিহীন হইলেও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে কিন্তু তাহা! 
কারণ হইতে পৃথক একটি স্বতন্ত্রসত্বাশালী 
বন্ত বলিয়াই মনে হয়। ম্থৃতরাং প্রকৃতপক্ষে 
কারণ হইতে পৃথক্সত্বাবিহীন হওয়া সত্বেও 
কার্ধকে স্বতন্ত্র অস্তিত্শীল বলিয়া যে 
বোধ জঙ্গে, তাহা যথার্থ নহে, অর্থাৎ মিথ্যা । 
সুতরাং কারণই একমাত্র সৎ, কার্য সত্য নহে, 
_রঙ্ছ্সর্পের মতই মিথ্যা। ব্রক্ষাদ্বৈতবাদী 
আচার্য শঙ্কর এই মতের প্রবক্ত।। পরবর্তী 
কালে শঙ্করের মতান্থবর্তা বহু ধুরন্ধর 
বৈদাস্তিক এই মতের উপর বহু গ্রন্থ রচনা 
করিয়া অমরকীতিলাভের অধিকারী হইয়া- 
ছেন। ভারতীয় দর্শনে কার্ধকারণভাব- 
বিচারের এই তিনটিই মূলম্থত্র। 

পক্ষান্তরে অপতংকারণবাদ অবলম্থন 
করিলে কার্ধকে অবপন্থন করিয়। শেষ পর্যস্ত 
কারণ হিসাবে কোনও অন্তিত্বণীল মৌলিক 
বস্ত পাওয়। যায় না। অতএব জগতের 
মৌপিক তত্ব বলিতে কিছুই থকে না। এই 
মতবাদ পূর্বপক্ষরূপেই ছান্দোগ্য-উপনিষদে 
উল্লেখিত হইয়াছে । “অসদেব ইদমগ্র আসীঞ্, 
(ছাঃ ৬২১) । ইহার অর্থ, উৎপত্তির পূর্বে 
এই জগৎ এক অদ্বিতীয় অসৎ অর্থাৎ 
অবিদ্তমান__অভাব-স্বরূপই ছিল। কিন্ত 
আন্তিক দার্শনিকগণ এই মত খণ্ডন 
করিয়াছেন। ছান্দোগ্যশ্রুতিই এই মতবাদ 


অসৎকার্যবাদ- খণ্ডন 
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থণ্ডন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “কুতপ্ত খপু সৌম্য এবং 
স্যার্দিতি হোবাচ কখমসতঃ সঙ্জায়েত ইতি 
(ছাঃ ৬২২)। ইহার অর্থ, ছে সৌম্য! 
কোন্‌ প্রমাণ অন্গসারে এইরূপ হইতে পারে? 
অসৎ হইতে কেমন করিয়া সতের উৎপত্তি 
হইতে পারে ?, 

বেদাস্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম 
পাদের একটি থত্রেওৎ এই মতবাদের উল্লেখ- 
পূর্ক খণ্ডন করা হইয়াছে। “ইহা অগ্রে 
অসৎই ছিল' ('অসদেব ইদমগ্রে আসীৎ+, ছাঃ 
৩১৯।১) “অসদ্‌ বৈ ইদমগ্রে আনীৎ, তৈত্তিরীয় 
২।৭।১)--উৎপত্তির পূর্বে জগৎ অসৎ বা 


অভাবরূপেই ছিল, ইহাই শ্রতির নিরেশ_-এই 


আশঙ্কার উত্তরে হুত্রকাঁর বলিয়াছেন যে, 
উৎপত্তির পূর্বে কার্য সৎ ছিল না-__এইকপ 
বলায় ইহা! বুঝা! যায় না যে, কার্য অসৎ ছিল 
অথব1 কারণ বলিয়! কিছুই ছিল না। কিন্ত 
যাহাকে আমরা সাধারণভাবে “সং, বলি, 
তাহা ছিল না-_ইহাই বুঝা যায়। কোনও 
একটি বিশেষ অবস্থা বা আকারবুক্ত বস্তই 
একটি বিশেষ নামের দ্বারা অভিহিত হয়। 
যাহার কোনও আকুতি বা বিশেষ অবস্থা 
নাই, তাহাকে বুঝাইবার জন্য নির্দিষ্ট কোন 
নামও নাই। অথচ সাধারণবুদ্ধিতে বিশেষ 
অবস্থা বা আকৃতিযুক্ত বস্তকেই সৎ বলিয়া 
বুঝা যায়। আরুতিহীন বা অবস্থাশূন্ঠ হইলে 
তাহা আকাশকুন্থমের মত অসৎব-ইহাই 
সাধারণতঃ মনে হয়। ব্যাবহারিক এই 
অভিজ্ঞতা অনুসীরেই উৎপত্তির পূর্বকালীন 
বন্তকে অসৎ বল! হইয়াছে-ইহাই এখানে 


১ এই মতবাদের বিরুদ্ধে বিস্তৃত বিচার ছান্দোগ্য-উপনিষদের শাঙ্কর ভাস্তে 


রহিয়াছে । 


২ /অসদ্ব্যপদেশাৎ নেতি চেৎ, ন, ধর্সাস্তরেণ বাক্যশেফাৎ।” (ক্রস ২1৯১৭ ) 
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বুঝিতে হইব্‌।* এই স্বত্রের অভিপ্রায় 
অনুসারে কার্ধকেই উৎপত্তির পূর্বে নামরূপ- 
বিহীন বলিয়া অসৎ বল! হইয়াছে, কিন্তু ইহা 
অসন্তা বা অভাবের বোধক নহে । নামরূপ- 
হীন বলিক্ষ। কার্ধকে আবির্ভাবের পূর্বে “সৎ; 
এইরূপ বল! ন| চলিলেও “অসৎ এই শব্দটি 
অস্তিত্বহীনতার বোধক নহে--ইহাই সুত্র ও 
ভাস্তের বক্তব্য। সুতরাং কার্ধই যন অসং 
বা অলীক নহে, তখন কারণকে আর অসৎ 
বলাযায়কি ভাবে? মোটের উপর ইহাই 
বলা যায় যে, যাহা একেবারেই অসৎ, তাহা 
কোনপ্রকারেই কার্ষের জনক হইতে পাবে 
না। কার্য জন্মাইবার সামর্থ্যহীন বস্ত কখনও 
কারণ হয় না। সামর্থা বা শক্তি একটি অন্তিত্ব- 
শীল বস্তরই ধর্ম হইতে পারে। স্তরাং শশ- 
শৃঙ্গ বা বন্ধ্যাপুত্রের মত অলীক হইলে তাহা 
কারণ হইতে পারে না। অসৎকারণবাদের 
বিরুদ্ধে ইহাই মূল বক্তব্য । 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, ন্যায় ও বৈশেষিক 
দর্শনে সদ্বস্তই কারণরূপে স্বীকৃত হইলেও 
উৎপত্তির পূর্বে কার্ধের সন্ত! স্বীকৃত হয় নাই। 
 অতিহুক্্ নিরবয়ব পরমাধু হইতে দ্বাণুক, ত্রাগুক 
গ্রতৃতিরূপে গুল কার্ধদ্রব্য জম্মে। উৎপত্তি না 
হওয়া পর্যস্ত উৎপন্ন দ্রব্যটর অস্তিত্ব থাকিতেই 
পারে না। সুক্ম কারণ হইতে কর্তার প্রচেষ্টায় 
সাংগঠনিক পদ্ধতি অন্গসারে একটি পূর্ণাবয়ব 
বস্ত উৎপন্ন হয়। ঘটের যে আকার কুম্তকারের 
প্রধত্বে উৎপন্ন হয়, একটি মৃৎ্পিণ্ডের মধ্যে সেই 
আকারটি কোন রকমেই অনুভূত হইতে পারে 
না। ত্ররূপ বিশেষ আকার ভিন্ন ঘটের 
কোনও অস্তিত্ব সম্ভব নহে। মাহষের গ্রযত্ব 


উদ্বোধন 
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ভিন্ন রকমের বিশেষ আকার হইতে পারে 
না। যদি ঘটের অস্তিত্ব ঘট উৎপন্ন হওয়ার পূর্বেও 
থাকিত, তাহা হইলে ঘট উৎপাদনের জন্য 
কুম্তকারের প্রচেষ্টার কোন গ্রয়োজনই হইত 
না। যদি বল৷ হল্স যে, ঘটের দ্ুলভাবে 
আত্মপ্রকাশের জন্যই কুস্তকারের প্রচেষ্টা 
আবশ্তক, কারণ উৎপত্তির পুর্বে নিজের 
উপাদানকারণের মধ্যে ঘটের অব্যক্তভাবে 
বিগ্ধমানতা থাকে এবং উক্ত অব্যক্ত অবস্থা! 
হইতে ব্যক্তরূপে বা স্থলভাবে অভিব্যক্কির 
জন্যই মানুষের প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়, স্থুতরাং 
উৎপত্তির পূর্বে অনভিব্যক্ত ঘটের অভি- 
ব্যক্তিকেই ঘটের উৎপত্তি বল হয়-_ইহার 
উত্তরে ন্যায় ও বৈশেষিক মতাবলঘ্বিগণ বলেন, 
বিশেষ একটি সাংগঠনিকরূপ লাভ না কর! 
পর্যস্ত মৃৎপিগুকে তো ঘট বলাই যায় না। 
ঘট” এই শব্টি একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ 
করে। কন্ধুগ্রীবা প্রভৃতি বিশেষ আকৃতিযুক্ত 
বস্তই তো ঘট । সুতরাং যতক্ষণ পর্যস্ত ধ্ূপ 
বিশেষ আকৃতিধারণ না হইবে, ততক্ষণ “ঘট, 
আছে ইহা কেমন করিয়া বল! যায়? 
কুস্তকারের প্রচেষ্টার ফলেই প্রবূপ আক্কৃতির 
উদ্ভব হয়। যাহা পূর্ব হইতেই বিষ্ভমান, 
তাহার উদ্ভব হইতেই পারে না। দ্ঘট নিশপক্গ 
হওয়ার পর ঘট হইতে আরও একটি ঘটের 
উদ্তব হয় কি? সুতরাং স্বীকার করিতে 
হইবে যে, উৎপত্তির পূর্বে ঘট বিদ্যমান 
থাকে না। 

স্াায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের এই সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদাস্তদর্শনের পক্ষ 
হইতে প্রবল যুক্তি প্রদশিত হইয়াছে । সেই 


৩ “ব্যাকৃতনামরপত্থাৎ ধর্মাৎ অব্যাকতনামরপত্বং ধর্মাস্তরম্, তেন ধর্াত্তরেণ অরদ্‌ 
অসদ্ব্পদেশ: প্রা্খপত্বেঃ।” (বঙ্গসথত্র, শান্করভান্ক ২।১।১৭ ) 
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সমন্ত যুক্তির পূর্ণাবয়ব আলোচনা এই ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধে সম্ভব নহে। স্থতরাং সংক্ষেপে কয়েকটি 
মাত্র কথাই বলা হইতেছে। 

অসৎকার্ধবাদের বিরুদ্ধে প্রথম যুক্তি এই 
যে, সাক্ষাত্ভাবে বস্তটি বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ 
করিতে পারিলেই তাহার অস্তিত্ব সর্বসম্মত 
হইয়া থাকে। বন্তটির সাক্ষাৎ্ভাবে বুদ্ধির 
বিষয় হওয়া অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় 
হওয়াই বন্তটির অভিব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে 
হইবে ।॥ অভিবাক্ত না হওয়! পর্যন্ত কার্ধের 
অস্তিত্ব বুঝা যায় না” বলিয়াই উৎপত্তির পূর্বে 
কার্ষের অবিগ্যমানতা প্রতিবাদিগণ স্বীকার 
করিয়াছেন । এখন বুঝিতে হইবে- তাহারা 
উৎপত্তি এবং অভিব্যক্তিকে এক ৰলিয়া স্বীকার 
করেন কি না। যদি উৎপত্তি আর অভিব্যক্তি 
এক হয়, তাহা হইলে অসংকার্ধবাঁদ যুক্কিসিদ্ধ 
হইবে না। কারণ যাহা পূর্বে অনভিব্াক্ত ছিল, 
তাহারই অভিবাক্তি হইতে পারে। যে বস্ত্র 
অস্তিত্ব বা! সন্তাই নাই, তাহ।! অনভিব্যক্ত 
থাকিতে পারে ন|।। কারন অনাভবাক্ত শব্দের 
অর্থ অপ্রকাশিত বা অজ্ঞাত । যাহা একেবারেই 
নাই, যাহা অলীক, অজ্ঞাত বা অপ্রকাশিত 
বলিয়। তাহাকে নির্দেশ করা যায় না। কারণ 
কোনও বন্ধ জ্ঞাত হইলেই জ্ঞানের পূর্বে বন্তটির 
অজ্ঞাতত্ব সিদ্ধ হয়। যাহ। কখনও কোনভাবে ই 
জ্ঞানের বিষয় হয় না, তাহাকে অজ্ঞাতও বল 
চলে না। সুতরাং জ্ঞাতন্ব দ্বারাই অজ্ঞাতত্ব 
সিদ্ধ হয়। যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহা 
অজ্ঞাতও হইতে পারে না । জ্ঞানই বস্তর স্বরূপ 
প্রকাশ করে বলিয়া জ্ঞানের পূর্বে বস্তটি অজ্ঞাত 
থাকে । যে বস্তাটি অন্ধকারের দ্বারা আবৃত 
থাকে, তাহাই আলোকের দ্বার! প্রকাশিত 
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হয়, অন্ধকারাদির দ্বারা আবৃত অবস্থায় বস্তুটি 
অজ্ঞাত থাকে, আবার আলোক গ্রতৃতির ছার 
অন্ধকারাদি দূর হইলেই তাহা জ্ঞানের বিষয় 
হয়; স্থতরাং আলোক প্রভৃতি বস্তর আবরণ 
বিনাশ করে মাত্র বস্তটিকে উৎপন্ন করে না 
অথবা বস্তটিও অন্ধকারাবৃত অবস্থায় এবং 
আলোকিত অবস্থায় পূর্বসত্তা ত্যাগ করে না। 
স্থুতরাঁং উৎপত্তি বলিলে যদ্দি অভিব্যক্তিকে ই 
বুঝিতে হয়, তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্বেও 
বস্তর অস্তিত্ব একান্তভাবেই স্বীকার করিতে 
হইবে। 
পট 
অসংকার্ধবাদের পক্ষ হইতে বলা যাইতে 
পারে ষে, উৎপত্তির পূর্বে যদি কার্ধের অবিদ্- 
মানতা স্বীকার করা ন! হয়, তাহা হইলে 
বিদ্বমান বস্তর সহিত ইন্জ্রিয়ের সম্বন্ধ হওয়ার 
বাধ। না থাকায় তখনও বস্তটির প্রত্যক্ষ হয় না 
কেন? কারণ মৃত্পিগ্ডের মধ্যে যদি ঘট 
বিগ্ধমান থাকে, তাহা হইলে যখন মৃৎপিড 
চক্ষুর সম্িকটে বর্তমান থাকে, তখন মৃৎপিগ্ডের 
প্রত্যক্ষ হওয়ায় স্বীকার করিতে হইবে যে, 
প্রত্যক্ষে্ব প্রতিবন্ধক কিছুই সেখানে নাই। 
এই অবস্থায় ঘটের বিদ্মানতা স্বীকার করিলে 
তাহা প্রত্যক্ষ না হওয়ার কোন কারণ থাঁকিতে 
পাঢুর না। স্থতরাং তখন মৃতৎপিগ্ডেরে মত 
ঘ্ঘটেরও প্রত্যক্ষ হউক । কিন্তু প্ররুতপক্ষে 
ঘটের প্রত্যক্ষ এ অবস্থায় তো হয় ন! 
বাস্তবের সহিত সামগ্রন্ত রাখিতে হইলে তখন 
ঘটের অবিগ্বমানতাই স্বীকর্তব্য। ইহার 
উত্তরে সৎকার্ধবাদ্দিগণ বলেন--ঘটের অবিদ্ঠ- 
মানতার জন্যই যে তখন ঘট প্রত্যক্ষ হয় না-_ 
ইহা ঠিক নহে। কিন্তু ঘটের যে সমস্ত অবয়ব 
অভিবাক্ত হইয়। “ঘট” নামে ব্যবহারের 


৪ «অভিব্যক্তিঃ সাক্ষাদ্‌ বিজ্ঞানালম্বনত্বগ্রাপ্তিঃ |” (শাঙ্করভায়্, বৃহদা: ১২।১) 
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যোগ্যত1 লাভ করে, অনভিবাক্ত অবস্থায় সেই 
সমত্য ঘটাবয়ব মৃৎপিগরপ অবস্থার সহিত 
অভিন্ন্রূপে থাকায়--অর্থাৎ অবন্নবসমুক্রে 
নিজন্ব মৌলিক বা স্বতত্ত্রশ্বরপ বিগ্ধমান ন| 
থাকায় তখন ঘটের প্রত্যক্ষ হয় না। চস্ষুর 
সহিত অভিব্যক্ত ঘটাবয়বের সংযোগ সম্ভব 
হইলেও অব্যক্তরূপে অবস্থিত ঘটাবয়বের 
সংযোগ সম্ভব নহে । মৃত্পিণ্ডের সহিত অভিন্ন- 
রূপে বা মৃত্পিগুরূপে ঘটাবয়বসমূহের অবস্থান- 
কালে ঘট আবুতই থাকে । কারণ যাহ! 
বস্তর যথাযথ প্রকাশের পক্ষে অন্তরায় 
কৃষ্টি করে তাহাই আবরণ। সুতরাং অন্ধকার 
এবং ব্যবধানকারক প্রাীর প্রভৃতির মত 
কার্ধরূপে অভিব্যক্ত হইবার পূর্বে ঘটাবয়ব- 
সমুহের মৃত্তিকাপিণ্ড প্রভৃতি কার্যাস্তররূপে 
অবস্থিতিও ঘটের আবরণ বলিয়াই গণ্য 
হইবে ।* স্থৃতরাং উৎপত্তির পূর্বে ঘটাদি বস্ত 
স্বরপতঃ বিগ্ভমান থাকিলেও পিগাদি-আকার- 
রূপ আবরণের দ্বারা আবৃত থাকায় উহাদের 
উপলব্ধি সম্ভব হয় না। 

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে». ঘটের 
অংশ বা পিগাঁকারতা কখনও ঘটের আবরক 
হইতে পারে না। কারণ আবরণকারী 
বস্ত্র এবং আবরণের বিষয় একই সময় বিদ্যমান 
থাকে বলিয়৷ এই ছুইটিকে বিভিন্ন স্থানেও 
দেখিতে পাওয়! যায়। অন্ধকার ঘটকে আবুত 
করিলেও অন্ধকার ও ঘট-_এই দুইটি বস্তকে 
পৃথকৃভাবে উপলব্ধি কর! সম্ভব। বিশেষতঃ 
অন্ধকার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষেরই বাধ! অন্মাইতে 
পারে, কিন্ত স্পার্শন প্রত্যক্ষের বাধা জন্মায় না। 


উদ্বোধন 
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অন্ধকারেও ঘটের স্পর্শ অনায়াসেই হয়। 
অতএব যে ছুইটি বন্ত পৃথকৃভাবে উপলব্ধির 
যোগ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে 
একটি অপরের আবরক হইতে পারে। 
অর্থাৎ যাহা আবরক বস্ত। তাহা আবরণীয় 
পদ্দার্থকে ছাড়িয়। অন্ত্রও থাকে-_ইহাই 
নিয়ম । কিন্তু ঘটের যাহা অবয়ব তাহা ঘটকে 
ছাড়িয়া কোথায়ও থাকে না এবং ঘটও 
অবয়বকে ছাড়িয়। থাকিতে পারে না। সুতরাং 
পিগ প্রভৃতি অবস্থ! বিদ্ধমান ঘটের আবরক-_ 
এইরূপ বল! যুক্তিযুক্ত *নহে। লৌকিক 
অভিজ্ঞতায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আবরক 
অন্ধকার প্রভৃতির সহিত পিগাকারতা 
প্রভৃতির স্বভাবগত পার্থক্য রহিয়াছে । ইহার 
প্রত্যুত্তরে বল! যায় যে, আবরক ও আবরণীয় 
বন্ত বিভিন্ন স্থানবততী হইবেই-_এমন কোন 
নিয়ম নাই। ছুগ্ধমিশ্রিত জল ছুগ্ধের ছারা 
আবৃত হয় অথচ সেখানে আবরক হুপ্ধ এবং 
আবরণীয় জল উভয়েই এক অভিন্নস্থানে 
বিগ্ধমান থাকে । সুতরাং আবরক ও 
আবরণীয় পদার্থের বিভিন্নস্থানবতিতা৷ সর্বত্র 
থাকে লা। ঘটের অবন্বব মৃত্তিকাপিগু-চ্ণ 
গ্রভৃতি ঘটেরই অন্ততুক্ত বলিয়! ঘট হইতে 
পৃথক পদার্থ না হওয়ায় উহারা ঘটের আবরক 
হইবে না,_এইরপ আশঙ্কাও অযৌক্তিক 
কারণ মৃৎপিগ-ুর্--কপাল প্রভৃতি ঘট হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌ কার্ধবস্ত বলিয়৷ উনারা নিজ 
হইতে ভিন্ন ঘট নামক অপর একটি বস্তুকে 
অবশ্যই আবৃত করিতে পারে। ঘট একটি 
কার্ধপদার্থ, কিন্তু ঘটের যাহা অবয়ব তাহাঁও 


৫ “দ্বিবিধত্বাদ্‌ আবরণস্ত। ঘটার্দিকার্যস্ত দ্বিবিধং হি আবরণংঃ মৃদাদেরভিব্যক্তত্ 
তমংকুড্যাদি, প্রাঙ্মৃদোৎভিব্যক্তে মূর্দীভবস়বানাং পিগাদ্দিকার্ধাস্তররূপেণ সংস্থানম্‌। 


(শাঙ্করভাস্, বৃহদাঃ ১/২।১) 


আশ্বিন, ১৩৮৫ ] 


ঘট হুইতে পূথকৃভাবাপন্স স্বতন্ত্র কাঁধপদার্থ 
বঙলিয়াই স্বীকৃত হয়, সুতরাং তাহারা ঘটের 
'আবরক কেন হইতে পারিবে না? ২ 
পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে, চূর্ণ- 
কপালাদি অবস্থায়ও যদি ঘটের অস্তিত্ব 
অঙ্গুপনই থাকে, কেবল আবরণ আছে 
বলিয়াই যদ্দি ঘটের উপলদ্ধি না হয়, তাহা 
হইলে ঘট নির্মাণ করিবার জন্য কেবল চুর্ণ- 
কপাল প্রভৃতি অবস্থার বিনাশের জন্য যত্র 
করাই প্রয়োজন হইবে, ঘট উৎপাদনের জন্য 
তো আর ত্র করা] আবশ্যক হইবে না। অথচ 
ইহা কোথায়ও দেখা যায় না) যদি আবরণ 
বিনাশ করিলেই পূর্ব হইতে বিদ্যমান ঘটটি 
অভিব্যক্ত হইত, তাহা! হইলে ঘটনির্মাণের 
জন্য বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা 
থাকিত না। কিন্তু চুর্ণকপাল প্রভৃতির 
বিনাশ করিলেই তো৷ ঘট উৎপন্ন হয় না, ঘট 
নির্মাণের জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন 
করিতেই হয়। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, 
ঘট পূর্বে ছিল না, বিশেষ প্রযত্বের ফলেই 
পূর্ের অবিদ্ধমান ঘট জঙ্গে। স্থৃতরাং 
ঘট কেবলমাত্র আবৃত অবস্থায় ছিল_ইহা 
কল্পনামাত্র। ইহার উত্তরে সংকার্যবাদিগণ 
বলেন-__কার্যকে অভিব্যক্ত করিবার অঙকৃল 
প্রচেষ্টা হইতেই কার্ধের অভিব্যক্তি হয়_ 
ইহাই নিয়ম | সুতরাং ঘট নামক কার্ষের 
অভিবাক্তি-সম্পাদনই যাহার উদ্দেশ্, তাহার 
পক্ষে এমন একটি প্রচেষ্টাই করিতে হইবে, 
যে প্রচেষ্টার ফলই হইবে ঘটের অভিব্যক্তি। 
এইরূপ ফলসাঁধনের উপযোগী পদ্ধাতি অবলম্বন 
করিলেই ঘটের অভিব্যক্তি অবশ্ঠন্তাবী 
হইবে । অতএব কার্যকে অভিব্যন্ত করিবার 
পক্ষে প্রকাস্তিক অনুকূল প্রচেষ্টা ব্যতীত 
কার্ষের অভিব্যক্তি হইবে না। অভিব্যক্তিরূ্প 


অনতকাধবাদ-খণ্ডন 


৫১৫ 


ফলসিদ্ধির উপযোগী গ্রচেষ্টার ফলে আবরণ- 
নাশ অবশ্বই হইবে বলিয়া আবরণনাশ 
প্রাসঙ্গিক ফলরূপে গণ্য হয়। আরও বলা 
যায় যেঃ অন্ধকার প্রভৃতি আবরক বস্তর 
বিনাশের জন্তও প্র্দীপা্দির উৎপত্তির গ্রচেষ্টাই 
প্রয়োজন হয়। প্রদীপ জালাইবার জন্য যে 
প্রত্ব করা হয়, তাহার মুখ্য ফল প্রদীপের 
উৎপত্তি। প্রদ্দীপ প্রজালিত হইলেই অন্ধকার 
দূর হয়, অর্থাৎ অন্ধকার বিনাশের জন্য আর 
পৃথক্‌ প্রয়াসের দরকার হয় না। 

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে 
হইবে; তাহা এই--উৎপত্তির পূর্বে কারণের 
মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় কার্য বিগ্মান থাকে, 
অর্থাৎ মৃৎ্পিণ্তের মধ্যে ঘট অব্যক্তরূপেই 
থাকে। মৃৎ্পিণ্ডের তদানীন্তন অবস্থাই ঘটের 
আবরক বলিয়া উক্ত অবস্থা যতক্ষণ থাকিবে 
ততক্ষণ ঘট অভিবাক্ত হইবে না। এখন কথা 
এই যে, যদি ঘটের অভিব্যক্তির জন্য ঘটের 
পূর্বেই অভিব্যক্ত মৃৎপিগ্ড বাঁ কপালের ( ঘটের 
অংশদয়ের ) বিনাশের জন্তই যত্ব করা হয়, 
তাহা হইলে সেই প্রযত্বের ফলে মৃৎ্পিগড 
চূ্ণরূপ কার্যকে এবং কপাল তাহার বিভিন্ন ভগ্ন 
অংশকেই জন্মাইবে। ইহার ফলে এই চূর্ণ 
প্রভৃতি কার্ধের দ্বারাও ঘট পুনরায় আবৃতই 
থাকিয়। যাইবে। সুতরাং কেবলমাত্র 
আবরকের বিনাশের চেষ্টা দ্বারা কখনও ঘট 
জন্মিতে পরে না। এইজন্তই বলিতে হয় যে, 
ঘট প্রভৃতি কার্ষের অভিবান্তির জন্যই বিশেষ 
প্রচেষ্টার আবশ্থাকত] বহিয়াছে। 

এই বিষয়ে আরও একটি যুক্তি এইরূপ-- 
ঘট প্রভৃতি যে কোন উৎপন্ন বস্তকে লক্ষ্য 
করিয়া ত্রেকালিক ব্যবহার হয়। যেমন, 
অনাগত ঘট, বর্তমান ঘট 'এবং অতীত ঘট। 
“বর্তমান ঘট” এই জানের বিষয় হিসাবে ঘটের 


৫১৬ 


অস্তিত্ব ত্বীকার করিতেই হইবে, কারণ বিষয়- 
হীন জ্ঞান হয় না। তেমনই “ভবিষ্ুৎকালীন 
দ্বট” বা “অতীতকালীন ঘট” এইরপ জ্ঞানও 
নিিষয় হইতে পারে না। সুতরাং উৎপত্তির 
পূর্বে যদি ঘটের কোনওরকম অস্তিত্বই না 
থাকিত, তাহা হইলে বিষয় না থাকায় 
«অনাগত ঘট” এইবূপ জ্ঞানও হইতে পারিত 
না। কারণ, বিষয়ীভূত ঘট নাই, অথচ ঘট- 
জ্ঞান হইতেছে__ইহা সম্ভব নহে। ভবিস্ত 
বিষয়ের জন্য অভিলাধী হইয়া মান্গুষ সেই 
বিষয় লাভের জন্য প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যদি 
উৎপত্তির পূর্বে কারের কোনওরকম অস্তিত্বই 
না থাকিত, তাহা হইলে আকাশকুন্ুমের মত 
সম্পূর্ণ অসৎ বা অলীক বস্ত লাভের উদ্দেশ্রো 
কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারিত না। যাহ! 
অসৎ, তাহা লাভ করিবার জন্য লোকপ্রবৃত্তি 
দেখা যায় না। আরও একটি কথা মনে রাখা 
প্রয়োজন ; ঈশ্বরের ভূত, ভবিস্তৎ ও বর্তমান 
বিষয়ের নিত্যপ্রত্যক্ষ জ্ঞান রহিয়াছে--ইহ! 
ঈশ্বরবাদিগণ স্বীকার করেন। অসংকার্ধবাদী 
ম্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনে সবজ্ঞ ইশ্বর স্বীকৃত 
হইয়াছে । কিন্তু ভবিস্যৎ ঘট যদি সম্পূর্ণ অসৎ 
বা অন্তিত্ববিহীনই হয়, তাহা! হইলে ভবিস্তৎ 
ঘট বিষয়ে ঈশ্বরের যে জ্ঞান রহিয়াছে, সেই 
জ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক হইলেও তাহাকে মিথ্যা- 
জ্ঞানই বলিতে হইবে। এইরূপ বলিলে 
ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার হানি হয়, তাহার ফলে 
ঈশ্বর অসিদ্ধ হইয়। পড়েন। আর ঈশ্বরের 
প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞান হয় না, 
কেবল তাহার গুরুত্ব বা মহিমা বাড়াইবার 
জন্তই ্রর্প বল! হয়_এরূপ বলাও সঙ্গত 
নহে। কারণ অন্ত যুক্তির দ্বারাই ঘটের 
ব্রকোলিক অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। 

অন্য যুক্তি এই প্রকার হইতে পারে-_ 


উদ্বোধন 


[ ৮*তম বর্ধ-_৯ম সংখ্যা 


কোনও কার্যবন্তর উৎপত্তির অন্ত মানুষ 
যথাযথ প্রবৃত্ত হইলে প্রচেষ্টার ফলেই কার্যটি 
জন্মে। এবং বিভিম্। কাধ্যবস্ত অন্মাইবার 
জন্য যে প্রচেষ্টা আবশ্তক, তাহাও বস্তভেদে 
ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু বস্তটি না জন্মিতে 
কিভাবে বুঝা! যাইবে যে, এইরপ প্রবৃত্তির ফলে 
অভিলধিত নির্দিষ্ট বস্তটিই জঙ্মিবে? যদি 
প্রমাণের দারা উৎপত্তির পূর্বেও কার্ষের অস্তিত্ব 
নির্ধারিত হয় তাহা হইলে ভবিষ্তৎকালীন 
ঘটের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণার ফলে 
কার্য উৎপাদনের অন্য মানুষ চেষটিত হয় এবং 
“কার্যটি হইবে” অর্থাৎ “ঘট জঙ্মিবে এইরূপ 
ভবিষ্তং ঘটের বিষয়ে বল। চলে। সুতরাং 
“ঘট হইবে” এইরূপ সর্বজনপ্রসিদ্ধ ব্যবহারের 
দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভবিষ্যৎকালের 
সঙ্গে ঘটের একটি সম্বন্ধ আছে। স্থতরাং ঘট 
যদি উৎপত্তির পূর্বে একেবারেই অসৎ হয়, 
তাহা হইলে ভবিষ্তৎকালের সহিত ঘটের 
সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অসৎকার্ষবাদীর 
মতাহ্ুসারে বলিতে হয় ষে, "ভাবী ঘটটি অসৎ 
অর্থাৎ ঘট হইবে না। বন্ধ্যাপুত্রের মত 
অন্তিত্বিহীন বা অসৎ হইলে কোনকালে 
কোনরকমেই ঘটের উৎপত্তি হইতে পারে না। 
সুতরাং ভাবী ঘট যদি অসৎবা। অস্তিত্বশূন্ঠই 
হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর “ভবিষ্বৃতি, 
অর্থাৎ “সত্তাশালী হইবে” এরূপ বলা যায় 
না। অতএব বরমানকালে উপস্থিত ঘটকে 
যেমন অসৎ বা “নাই” বল! চলে না, “ভাবী 
অসৎ ঘট উৎপন্ন হইবে" ইহাঁও তেমনই বলা 
যায় না। 

আরও কথা এই যে, ঘটনির্মাণের জন্য 
কুম্তকার উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়৷ গ্রযত্ব- 
বিশেষের দ্বারাই ঘট উৎপাদন করে। «ঘট 
নির্গাণ করিব এই সঙ্কল্প অনুসারেই ঘট গ্রস্তত 
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করিবার মত বিশেষ বিশেষ দ্রব্য সংগৃহীত 
হয়। ঘট যদ্দি উৎপত্তির পূর্বে একেবারে 
অস্তিত্বশূত্যই হয়, তাহা হইলে ঘটনির্মাণের 
সঙ্কয় না হইয়া অসতের (সত্তাহীন বস্তর ) 
উৎপাদনের জন্যই সঙ্কল্প হইবে। কিন্ত কোন- 
ক্ষেত্রেই কেহ অসদ্বস্তনির্মাণের সঙ্কল্প করে 
না। “শশশৃঙ্গ নির্াণ করিব কোঁন জুস্থ- 
মন্তিফের মাচষ এই সঙ্কল্প করে না। স্তরাং 
ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সদ্বস্থাই 
সঙ্কল্পের উপজীব্য হয়। উৎপত্তির পূর্বে ঘট 
সম্পূর্ণ অসৎ হইলে উহাকে অবলম্বন করিয়া 
সঙ্কল্প হইতে পারে না। সঙ্কল্লিত বস্তর 
আকার প্রদান করিবার প্রচেষ্টা ঘারা কার্ষের 
উৎপত্তি হয়। কিন্তু যাহা! অসৎ, তাহার কোন 
আকার প্রদান করা কোঁনরকমেই সম্ভব নহে। 
সহজ কথায় বল! যায়, যাহা অসং, তাহাকে 
সংকরা যায় না। “অসদকরণাৎ(সাংখ্য- 
কারিক1 ৯) ব্বরূপতঃই যাহা সৎ নহে, তাহ। 
সৎ হইতে পারে না। কারণ যাহা সৎ নহে, 
তাহ! সৎ হইতে ভিন্ন। যাহা হইতে যাহ! 
ভিন্ন তাঁহা কেমন করিয়। সেই' ভিন্ন বস্ত 
হইবে । পট ঘট হইতে ভিন্ন, সুতরাং পট 
কখনও ঘট হইতে পারে না। অসৎ__-সৎ 
হইতে ভিন্ন, অতএব অসৎ কখনও সৎ হইতে 
পারে না) সাংখ্যকারিকায় ইহাই বলা 
হইয়াছে। 

এখানে অসৎকার্ধবাদদীর পক্ষ হইতে বলা 
যায় যে, যাহা স্বাভীবিক নীল নহে, তাহাও 
কত্রিম উপায়ে নীল করা যায়, স্বতরাং 
এখানেও তেমন হইতে পারে। অর্থাৎ 
নীলবর্ণ যেমন কোন সময়ে বস্ততে থাকিতে 
পারে, তেমনই সেই বস্ততে নীলভিনত্বও 
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কালভেদে থাকে । অতএব একই বস্ততে 
নীলভিন্নত্ব ও নীলত্ব-_এই বিরুদ্ধ ধর্ম থাকিবার 
বাধা হয় না। এখানেও উৎপত্তির পূর্বে বস্তুতে 
অসত্ব ধর্ম এবং উৎপত্তির পরে সেই একই 
বস্ততে সব নামক ধর্ম থাকিতে পারিবে। 
ইহার উত্তরে বলা যায় যে, অসত্ব এবং সত্ব_- 
এই ছুইটিকে যদি কাঁলভেদে একই বস্ত্র ধর্ম 
বলা হয়, তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্বে কার্ষের 
অস্তিত্ব স্বীকৃতই হইবে। কারণ ধর্মী না 
থাকিলে ধর্মটি থাকিবে কোথায়? উৎপত্তির 
পূর্বে অসত্ব নামক ধর্ম যে বস্ততে থাকিবে, 
সেই বস্তর যদি অস্তিত্বই তখন না থাকে 
তাহা হইলে ধর্ম হিসাবে অসন্বও থাকিতে 
পারে না ।* , 

এখানে নৈয়ায়িক পক্ষ হইতে অন্তভাবে 
অস্ৎকার্ধবাদের অন্গকুলে বলা যাইতে পারে 
যে, “অসত্ব বলিতে আকাশকুস্থমাদির মত 
অলীক অর্থ এখানে বিবক্ষিত নহে। কার্যট 
জন্মিবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যস্ত কার্যটির অভাব 
থাকে_ইহা তো অস্বীকার করা যায় না। 
উৎপত্তির পূর্বে কার্ষের সমবায়িকারণে কার্ষের 
যে অভাব থাকে--তাহার নাম প্রাগভাব। 
ঘট উৎপত্তির পূর্বে “এই কপালে ঘট হইবে”_ 
এইরূপ যে প্রতীতি জন্মে, তাহাই ঘটের 
প্রাগভাববিষয়ক বোধ। সুতরাং উৎপত্তির 
পূর্বে “ঘট অসৎ্ঃ--ইহার অর্থ ঘট নামক 
ভবিস্তদ্‌ বস্তটির প্রাগভাব আছে। যদি তখন 
ঘট বিদ্ধমান থাকিত, তাঁহা হইলে আর ঘটের 
অভাব থাকিতে পারিত না। কারণ একই 
সময়ে এক অধিকরণে বস্তবটির সত্তা এবং 
তাহার অভাব বিদ্যমান থাকিতে পারে না। 
অতএব উৎপত্তির পূর্বে ঘটের প্রাগভাব 
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বিস্তমান থাকায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তখন 
ঘটের অস্তিত্ব বা সত্তা ঘটের সমবাক্সিকারণে 
থাকিতে পারে না। সমবায়িকারণ ভিন্ন 
অন্যত্র ঘটের উৎপত্তিপূর্বকালীন সতী! সতকার্য- 
ৰাদিগণও স্বীকার করেন না। স্থতরাং 
উৎপত্তির পূর্বে ঘটের প্রাগভাব ঘটের সমবায়ি- 
কারণে বিদ্ভমান থাকায় ঘটের তৎকালীন 
অন্তিত্বহীনতাই প্রতিপন্ন হয়। 

ইহার উত্তরে সংকার্ধবাদ্িগণ বলেন, 
ঘটের ইতরেতরাভাব বা অন্তোন্তাভাব বলিলে 
প্রকৃতপক্ষে একটি ভাববস্তকেই বুঝা যাঁয়। 
পট ঘট নহে+_ ইহার অর্থ ঘটের অন্যোন্তা- 
ভাব পটে আছে। এখানে দেখা যায় যে, পট 
ঘট হুইতে পৃথক বস্ত বলিয়াই পটে ঘটের 
অন্টোন্তাভাব আছে। “ঘটের অন্ত'-বলিলে 
ঘট হইতে পৃথক্‌ পটাদি বস্তকেই বুঝায়, কিন্ত 
এ পট বস্তটিতে ঘটের অভাব থাকিলেও উহা 
যে অভাবাত্মক অর্থাৎ কিছুই নহে, তাহা নহে; 
কিন্তু তাহ ভাবন্বরূপ একটি পদার্থ । সুতরাং 
ঘটের অন্টোন্তাভাব ঘট হইতে একটি স্বতন্ত্র 
ভাববস্ত-- ইহাই সিদ্ধ হয়। ঘটের প্রাগভাবও 
ঘটেরই অভাঁব বলিয়া উহাঁও ঘট হইতে একটি 
স্বতন্ত্র ভাববস্তই হইবে, উহাও অভাবাত্মক 
কিছু নহে ।* কারণ, ঘটের ইতরেতরাভাবের 
হায় এই প্রাগভাবও যখন ঘটাদ্দির নামের 
দ্বারাই উল্লিখিত হয়, তখন ইতরেতরাভাবের 
তায় প্রাগভাবেরও ভাবস্বরূপতাই সিদ্ধ হয়। 
বিশেষত: “ঘটের প্রাগভাব__-এই কথার দ্বারা 
উৎপত্তির পুর্বে ঘটের স্বরূপই ছিল না, ইহা 
বুঝায় না; কিন্তু বর্তমানে ঘট যেমন আছে, 
সেরপ ছিল না, ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং 
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ঘ্টের গ্রাগভাবপক্ষ গ্রহণ করিলেও উৎপত্ভি- 
পূর্বকালীন অসত্তা প্রমাণিত হয় না। 

আরও কথা এই যে, “ঘটের গ্রাগভাব 
_এই কথাটির দ্বারাই ঘটের উৎপত্তিপূর্ব 
কালীন সত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ, ঘটের প্রাগ- 
ভাব ঘাটস্বর্ূপ অথবা ঘট হইতে ভিন্ন কিছু-- 
ইহার সমাধান করিতে হইবে। যদি ঘটের 
গ্রাগভাব ঘটের স্বরূপই হয় তাহ! হইলে 
আর “ঘটের” বল] সঙ্গত হয় না। কারণ, 
বি্বমান ছুইটি বস্তর মধ্যে ভেদ থাকিলেই 
উভয়ের সম্বন্ধ হইতে পারে কিন্তু ঘট যদ্দি 
প্রাগভাবস্বরূপ হয়, তাহ হইলে তাহার 
সহিত সম্বন্ধ নির্দেশ করাই যায় না। আর 
যদি ঘটের প্রাগভাব ঘট হইতে সম্পূর্ণ গৃথক্‌ 
বস্ত হয়, তাহা হইলেও প্রকারাস্তরে ঘটের 
সত্তাই স্বীকৃত হইয়া পড়ে। কারণ ঘটের 
সহিত ঘট হইতে অত্যন্ত ভিন্ন প্রাগভাবের 
স্ক্ধ না থাকিলে “ঘটের প্রাগভাব+__ ইহ! 
বলা যায় না। যে ছুইটি বস্তর সম্বন্ধ হইবে, 
সেই বস্ত-ছুইটির বিদ্মানতা প্রয়োজন । কারণ 
সম্বন্ধ সর্বত্রই দুইটি সন্বন্ধীর সত্া-সাঁপেক্ষ। 
অতএব উৎপত্তির পূর্বে ঘট একেবারেই অসৎ 
হইলে সন্বন্ধীর অভাববশতঃ প্রাগভাবের 
সহিত তাহার সন্বন্ধও হইবে না। ফলত: 
'ঘটের গ্রাগভাব*_এই নির্দেশ করিতে হইলে 
ঘটের অস্তিত্ব-স্বীকাঁর অবশ্থস্তাবী হইয়! পড়ে। 

এই বিষয়ে আরও একটি যুক্তি এই যে, 
উৎপত্তির পূর্বে কার্ষের সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীনতা 
্বীকার করিলে কার্ষের উৎপত্তির কথাই 
বল] যায় না। কারণ, উৎপত্তি কি? 
ইহার উত্তর-__উৎপত্তি এক প্রকার ক্রিয়া । 


৭ নচঘটাভাবঃ সন্‌ পটো্ভাবাত্মকঃ কিং তি? ভাবরূপ এব; এবং ঘটস্া 
প্রাক্প্রধ্বংসাতান্তাভাবানামপি ঘটাদন্তত্বং স্যাৎ। ঘটেন ব্যপদিশ্মানত্বাৎ, ঘটস্যেতরেতরা- 


ভাববৎ। (শাঙ্করভাস্ত, বৃহদাঃ ১২।১) 
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উৎপন্ন হইতেছে+_এইরপ ব্যবহারের দ্বারাই 
উৎপত্তির ক্রিয়াস্বরূপতা সিদ্ধ হয়। ক্রিয়। 
একাস্তভাবেই কর্তৃ-সাপেক্ষ ; অতএব উৎপত্তি- 
ক্রিয়ারও কর্তা অবশ্যই থাকিবে। কর্তা নাই, 
অথচ ক্রিয়া আছে-_ইহা হইতে পারে না। 
ঘটের উৎপত্তির ক্ষেত্রেও একজন কর্ত 
থাকিবে । সেই কর্তা ঘট নিজেই হইবে, 
অথবা অন্য কেহ হইবে--ইহাই বিবেচ্য। 
সাধারণতঃ “কুস্তকাঁর ঘট করিতেছে” এইরূপ 
বাক্যের মধ্যে ঘটের কর্তা কুস্তকার_ ইহাই 
বুঝার। কিন্তু কুস্তকার “করিতেছে এই 
ক্রিযনার কর্তা হইলেও “উৎপত্তি-রূপ ক্রিয়ার 
কর্তা কুস্তকাঁর নহে। “ঘট উৎপন্ন হইতেছে+__ 
ইহ! বলিলে উৎপত্তিক্রিয়ার কর্তারূপে ঘটকেই 
বুঝা ষায়। অতএব যাহার উৎপত্তি হয়, সেই 
বস্তটিই উৎপত্তিক্রিয়ার আশ্রয় বলিয়৷ কর্তা 
হইবে। সুতরাং উৎ্পত্িক্রিয়ার যাহা আশ্রয়, 
তাহা যদি উৎপত্তির পূর্বে না থাকে, তাহা 
হইলে উৎপত্তিক্রিয়ার কর্তা হইতে পারে না। 
ঘটের উৎপাদনই কুস্তকারের প্ররযত্রসাধ্য, 
উৎপত্তি ঘনিষ্ট ক্রিয়! বলিয়া উহা! কুস্তকারগত 
ক্রিয়া হইতে পারে না। উৎপত্তির অম্থকৃল 
প্রযত্বকেই উৎপাদন বলা হয়। স্তরাং 
উৎপত্তি এবং উৎপাদন এক নহে। যিনি 
উৎপন্ন করিবার জন্য প্রচেষ্টা করেন, তীহাঁকে 
উৎপাদক বলে; পক্ষান্তরে যাহা উৎপন্ন হয় 
তাহাই উৎপত্তিক্রিয়ার আশ্রয় বা কর্তা। 
স্বতরাঁং উৎপাদক এবং উৎপন্ন বস্ত এক হইতে 
পারে না বলিয়াই উৎপাদন ও উৎপত্তি এক 
নহে। উৎপাদনরূপ ক্রিয়ার আশ্রয় কুস্তকার 
হইলেও উৎপত্তিক্রিয়ার আশ্রয় কুম্তকার নহে, 
কিন্তু ঘটই উক্ত ক্রিয়ার কর্তা । “ঘট উৎপাদন 
করিতেছে” এবং “ঘট উৎপন্ন হইতেছে+_এই 
ছুইটি বাক্য একার্থক নহে, কিন্তু ভিন্নার্থক | 


অসংকার্ধবাদ-খগুন 
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অতএব উতৎপতিক্রিয়ার কর্তা ঘট ভিন্ন আর 
কিছুই হইতে পারে না। এই অবস্থায় যদি 
উৎপত্তির পূর্বে ঘটের অস্তিত্বই না থাকে, তাহা 
হইলে উৎপত্তিক্রিয়ার কর্ত! ঘট হইতে পারে 
না। আর কর্তা না থাকিলে ক্রিয়া নিষ্পন্ 
হইতেও পারে না। স্থতরাং অসৎকার্ধবাদীর 
মতে “ঘট উৎপন্ন হইতেছে*_এই ব্যবহার 
সম্ভব হইবে না। ঘটের যে উৎপত্তি, সেই 
উৎপত্বিক্রিয়ার কর্তা যদি কুস্তকার হয়, তাহা! 
হইলে “ঘট উৎপন্ন হইতেছে*--এইরূপ 
বাকোর প্রয়োগ না হইয়া “কুস্তকার উৎপন্ন 
হইতেছে”_-এইরূপ ব্যবহারই হইত । কিন্ত 
তাহা হয় না। সুতরাং উতপত্িক্রিয়ার আশ্রয় 
ঘট ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না বলিয়। 
ঘটের উৎপন্ভিপূর্বকালীন অস্তিত্ব অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হয়। 

নৈয়ায়িক পক্ষ হইতে বল] হয়, উৎপত্বির 
শ্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উৎপত্তি- 
শব্দের দ্বার! কুম্তকারগত প্রযত্ব অথবা ঘটনিষ্ 
ক্রিয়া__ইহার কিছুই বুঝা যায় না; কিন্ত 
নিজের কারণ কপালের সহিত অথবা সত্তার 
সহিত নিজের সন্বন্ধই উৎপত্তি শবের অর্থ। 
স্তরাং উৎপত্তিক্রিয়া অবলম্বন করিয়া যে 
সমন্ত যুক্তিজাল বিস্তার করা হইয়াছে তাহার 
কোনও সার্থকতা নাই। তাৎপর্য এই যে, 
সমবায়-সম্বন্ধে কপালে ঘট জন্মে। সমবায়- 
সম্বন্ধ নিত্য পদার্থ ঘটের সমবার়িকারণ 
কপালও ঘটোৎপত্তির পূর্বেই থাকে । সুতরাং 
সমবায়-সন্বন্ধে কপালের সহিত ঘটের সন্বন্ধ 
হওয়াই ঘটের উৎপত্তি। ইহার প্রত্যুত্তরে 
বলা হয়, যে বস্তটির কোনরূপ সত্তাই নাই, 
তাহা কি ভাবে নিজের কারণের সহিত সন্বন্ধ- 
যুক্ত হইবে? দুইটি বিগ্যমান বস্তরই সন্বন্ধ 
হইতে পারে; কিন্তু যে ছুইটি বস্তর স্ন্ধ 


৫২৩ 


হইবে তাহার মধ্যে একটি অবিগ্ঠমাঁন থাকিলে 
বিদ্যমান অপর বস্তটির সহিত সম্বন্ধ হইতে 
পারে না; সুতরাং উৎপত্তির পূর্বকালীন 
অস্তিত্ববিহীন ঘট কপালের সহিত সন্বন্ধযুক্ত 
হইতে পারে না। 

এখানে অসৎকার্ধবাদী বলিতে পারেন, 
উৎপত্তির পূর্বে “ঘট অসৎ বলিলে শশশৃঙ্গের 
মত অসৎব-ইহা বুঝায় না। শশশৃঙ্গ কোনও 
কালেই সং হয় না; কিন্তু ঘট উৎপত্তির পূর্বে 
এবং বিনাশের পরে অসৎ হইলেও উৎপত্তির 
পরে বিনাশের পূর্ব পর্যস্ত সৎ থাকে । স্থতরাং 
ঘট অলীক পদার্থ নয় বলিয়াই কারণের সহিত 
তাহার সম্বন্ধ অন্ুপপন্ধ হইবে না। ইহার 
উত্তরে বলা হয় যে, উৎপত্তির পূর্বে যদি ঘটের 
কোনরকম সত্তাই না থাকে, তাহা হইলে 
ঘটের অভাব আছে” এই ভাবে নাম নির্দেশ- 
পূর্বক ঘটের উৎপত্তির পূর্বকালীন অসত্তা কি 
করিয়া প্রতিপাঁদন করা যাঁয়? কারণ অস্তিত্ব- 
শালী বস্তরই সীম] নির্ধারণ কর! সম্ভব। যাহার 
উৎপত্তি হয় নাই, নৈয়ায়িক মতে সেই অসৎ 
পদার্থের সহিত কালের সন্বন্ধ না থাকায় 
তাহাকে অবলম্বন করিয়। “উৎপত্তির পূর্ধে, এই 
প্রকারের শব্দপ্রয়োগ করিয়। ভাবপদার্থের 
ম্তায় তাহার সময়সীমা নির্দেশ কর! সম্ভব নহে। 
গৃহ, ক্ষেত্র প্রভৃতি ভাবপদার্থেরই পাময়িক 
বা দৈশিক সীম! নির্ধারিত হইতে পারে, 
অভাবের কোনরূপ সীমা নির্দিষ্ট হইতে পারে 
না। “পুর্ণবর্মার অভিষেকের পূর্বে বন্ধযাপুত্র 
রাজা হইয়াছিল+_এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ 
হয় না। কারণ, অভাব কোন সীমাবদ্ধ বস্ত 
নহে। এই জন্য “বন্ধ্যাপুত্র রাজা হইবে, 
হইতেছে বা হইয়াছিল” এইরূপ প্রয়োগ 
হয় না। 

এখানে অভিপ্রায় এই যে, ঘটের গ্রাগভাবও 


উদ্বোধন 


[ ৮*তম বর্ষ- ৯ম লংখ্য। 


অভাব, এবং বন্ধ্যাপুত্রের অভাবও অভাব । 
স্থতরাং উৎপত্তির পূর্বে ঘটের প্রাগভাব এবং 
বন্ধ্যাপুত্রের অভাব- এই উভয়ই বিদ্যমান 
থাকায় কোন্টি কাহার অভাব, তাহা নিরূপণ 
করা ছুঃসাধ্য। এই অবস্থায় ব্যবহারের 
অযোগ্য বলিয়া! অভাবের কোন বিশেষত্ব ন 
থাকায় এইরূপ অভাবের অর্থাৎ ঘটাদির 
প্রাগভাবের কোন সীমা নিরূপণ করা সম্ভব 
হয় না। ভাবী ঘটের দ্বারাও ঘট-প্রাগভাবের 
ব্যবহারযোগ্যতা সম্পন্ন হইতে পারে না; 
কারণ ঘট-প্রাগভাবের সহিত ঘটের কোনও- 
প্রকার সম্বন্ধই সম্ভব হইবে না। উৎপত্তির 
পূর্বে অস্তিত্ববিহীন ঘটের সহিত প্রাগভাঁবের 
সম্বন্ধ স্বীকার করিলে বন্ধ্যার সহিতও বন্ধ্যা- 
পুত্রের সম্বন্ধ হইতে পারে। অথচ--বিচারশীল 
কোন ব্যক্তিই বন্ধ্যার সহিত পুত্রের সন্বন্ধ 
ত্বীকার করেন না। ঘট-প্রাগভাবও কারক- 
ব্যাপারের দ্বারা ঘটের উৎপাদক হইবে--ইহ 
স্বীকার করিলে কাঁরকব্যাপারের দ্বার! বন্ধ্যা- 
পুত্রেরই বা উৎপত্তি হইবে না কেন? কারণ 
ঘট-প্রাগভাব ও বন্ধ্াপুত্র ইহাদের মধ্যে 
অসন্তার কোন বৈলক্ষণ্য নাই। অতএব 
কারকব্যাপারের দ্বারাও বন্ধ্যাপুত্রের অন্ুৎ- 
পত্ির স্তাঁয় ঘট-প্রাগভাঁব হইতেও ঘটের অন্ুৎ- 
পৃত্তিই যুক্তিসিদ্ধ হয়। 

প্রশ্ন হইতে পারে, যাহা বিদ্যমান নাই, 
তাহার উৎপত্তি স্বীকার না করিলে যাহ 
বিদ্যমান আছে, তাঁহারই উৎপত্তি স্বীকার 
করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ স্বীকার করিলে 
উৎপত্তির জন্ত কোনরকম প্রযত্ব নিরর্থক হইয়া 
পড়ে। কারণের শ্বরূপ পূর্ব হইতেই সিদ্ধ আছে 
বলিয়া 'কারণম্বরপ বস্তটির উৎপত্তির অন্ত 
যেমন নূতন কোনও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না, 
উৎপত্তির পূর্বে কার্ধদ্রব্যের অন্ডিত্ব স্বীকার 


আশ্বিন, ১৩৮৫ ] 


করিলে তেমনই কার্ধদ্রব্যের উৎপত্তির জন্যও 
কোন প্রযত্ব আবশ্তক হইবে না। অথচ 
ঘটাদি কার্যদ্রব্যের উৎপত্তির জন্য কুস্তকার 
প্রস্ততির বিশেষ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা 
সর্বত্রই দেখা যায়। আুতরাঁং কার্যদ্রব্যের 
উৎপাদনের জন্য প্রচেষ্টার আবশ্তকত] থাকাতে 
বুঝা যায় যে কার্যদ্রব্যটি উৎপত্তির পূর্বে দৎ ছিল 
না। ইহার উত্তরে বল! হয় যে, কার্্যদ্রব্যটি 
উৎপত্তির পূর্বে নিক্র উপাদানকারণে অব্যক্ত- 
ভাবে উপাদানকারণের সহিত অভিন্নরূপেই 
ছিল; সুতরাঁং অনভিবাক্ত ঘটাদি কার্ধদ্রব্যকে 
অভিব্যক্ত করিবার জন্তই কারকব্যাপারের 
প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । এই বিষয়ে এই 
প্রবন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। 
সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত যে, উৎপত্তির পূর্বেও 
কার্ধদ্রবয ঘট প্রভৃতি অসং বা অস্তিত্বিহীন 
নহে। কিন্ত উৎপত্তির পূর্বে হুক্মরূপে উপাদান- 
কারণে বিদ্যমান থাকিশেও ব্যবহারযোগ্য 
আকৃতিসম্পন্ন অবস্থায় থাকে না; সেইজন্য উত্ত 
অবস্থায় তাহাকে বিশেষরপে প্রত্যক্ষ করা বা 
নামের দ্বারা নির্দেশ করা চলে না । ব্যবহার- 
যোগ্য আকৃতি সম্পাদন করিবার জন্যই কর্তার 
প্রচেষ্টা আবশ্যক হয়। বস্তি যদি একেবারেই 
অসৎ হইত, তাহা হইলে কোন প্রযত্বের 


কুলাঙগাদ্‌ ঘট উৎপন্ে ভিন্নশ্চেঠি ন শঙ্কাতাম্‌। 


অসংকার্যবাদ-খণ্ন 


৫২১ 


দ্বারাই তাহাকে সংকর সম্ভব হইত না। 
স্থতরাং উৎপত্তির পূর্বেও কার্যদ্রব্যটি অসৎ 
নহে। 

এইভাবে অসংকার্ধবাদ খণ্ডন করিয়া 
সৎকার্বাদী সাংখ্যাচার্যগণ পরিণামবাদ স্বীকার 
করেন। সত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্সিক] জড়। 
প্রকৃতিই বিশ্বসংসারের যাবতীয় কার্ধদ্রবোর 
মূল উপাদান। প্রকৃতির পরিণামই জড়জগৎ__ 
ইহাই সৎকার্ষবাদ্ী সাংখাদর্শনের সিদ্ধান্ত। 
কিন্তু বিবর্তবাদী ব্রন্মাদ্বৈতমতাবলম্থী বৈদাস্তিক- 
গণ কার্ষের সত্তাও স্বীকার করেন না। 
তাহাদের মতে কারণ ব্রঙ্গই একমাত্র সদ্বস্ত, 
কার্ধ-জগৎ ব্রহ্গের বিবর্ত অর্থাৎ মিথ্যা? উহা 
সৎ্ও নহে, আবার অসৎ বা অশীকও নহে, 
কিন্ত অনির্বাচ্য। এই মতবাদ স্থাপন করিতে 
হইলেও প্রথমতঃ অসৎকার্ধবাদ খণ্ডন করিতেই 
হইবে । বিশেষতঃ সাংখ্য মতবাদও খগ্ুনীয় 
হইবে। স্থৃতরাং বিবর্তবাদ্দের পটভূমিকায় 
প্রথমে মসৎকার্ধবাদ-খণ্ডন প্রয়োজন। ইহার 
পর সংকার্ষবাঁদ যুক্তি সহকারে স্বাপন করিয়া 
বিবর্তবাদের যুক্তিতে তাহার খণ্ডন করিতে 
পারিলেই বিবর্তবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 
স্থৃতরাঁং সেই উদ্দেশ্য অন্ুসারেই এখানে অসং- 
কার্ধবাদ-খগুনের পদ্ধতি আলোচিত হইল । 


মৃদ্বদেষ উপাদানং ন নিমিত্ং কুলালবৎ॥ 


স্থিতিলয়গ কুন্তন্ত কুলালে স্তো নহি কচিৎ। দুঠোৌ তৌ মৃদ্দি তদ্বৎ স্যাছ্পাদানং তয়োঃ শ্রুতেঃ 
উপাদানং ত্রিধা ভিন্ং বিবতি পরিণামি চ। আরম্তকঞ্চ তত্রাস্ত্যৌ ন নিরংশেইবকাশিনৌ ॥ 
আরম্তবাদিনোইন্ম্মাদন্তন্তোৎপত্তিমুচিরে। তন্তোঃ পটন্ নিপত্ডেভিক্ধৌ তন্তপটো খলু॥ 
অবস্থান্তরতাপত্তিরেকস্ত পরিণামিতা ৷ স্যাৎ ক্ষীরং দধি মৃৎ কুস্তঃ স্বর্ণ, কুগুলং যথা ॥ 
অবস্থান্তরভানন্ত বিবর্তো রজ্জুদর্পবং। নিরংশেইপ্ন্ত্যসৌ ব্যোস্ি তলমালিন্যকল্পনাৎ ॥ 
ততো! নিরংশ আনন্দে বিবর্তো জগনিয্ভতাম্‌। মায়াশক্িঃ কল্পিকা স্যাদৈত্্রজালিকশক্তিবৎ। 


- পঞ্চদশী, ১৩।৪-১০ 


প্রযোজক" শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ নাটক বিশ্বমঙ্গল 


শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়* 


৯ 
বিহমঙ্গল ঠাকুর 
মূল কাহিনী £ ভক্তমাল গ্রন্থ থেকে গৃহীত 
নাটাপরিকল্পন! £ শ্রীরামকৃষ্ণ 
নাট্যরূপারোপ £ গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
নাটানির্দেশনা £ শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ 

শুভ উদ্বোধন : ৩রা জুলাই, ১৮৮৬ 


১৮৮৬ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি 
কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে স্টার 
থিয়েটারের এই রকম কোনে পোস্টার যদি 
দেখা যেত, তাহলে তা বিম্ময়ের উদ্রেক 
করলেও সত্োর অপলাপ হত না। প্রকুৃত- 
পক্ষে “বিহ্বল” নাটক-পরিকল্পনা, কোনো 
কোনে চরিত্রের অভিনয়-নির্দেশনা ইরাম- 
কষ্ণেরেই। এই নাটকটির প্রধান কাল্পনিক 
চরিত্র যে পাগলিনী, তাকেও গিরিশচন্্র 
বহিরঙভাবে পেয়েছিলেন শ্রীরামকষ্চের কাছে 
গল্প এনে, আর অস্তরঙ্গভাবে সেই চরিত্র গড়ে 
তুলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র অবলম্বন করে । 
মূল কাহিনীর সঙ্গে অতিরিক্ত যে প্রধান ছুটি 
চরিত্র গিরিশচন্দ্র সংযুক্ত করেছেন, তার একটি 
পাগশিনী” অপরটি একটি কপট সাধু চরি্র 
“সাধক | দ্বিতীয় চরিত্রটি সম্পূর্ণভাবে রামকৃষ্ণ 
নির্দেশিত। সাক্ষ্য প্রমাণ যাচাই করলে এর 
সত্যতা নির্ধারিত হবে। 


মি 

€বিদ্বমঙ্গল” নাটক রচনার পটভৃমিকা৷ বর্ণনা 
করেছেন মহেত্দ্রনাথ দত্ত তাঁর “গিরিশচন্ত্র--মন 
ও শিল্প” ব্ততাবলীতে । একদিন গিরিশচন্দ্র 
গেছেন রামকৃষ্জ-সকাশে-_ সেদিন নানাকারণে 
তার মন ভারাক্রান্ত । গির্িশের মানসিক 
অবসাদ দূর করার জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ 
ভক্তমাঁল থেকে বিবমঙ্গল কাহিনীটি নাটকীয়- 
ভঙ্গিতে গল্প করে শোনালেন। কাহিনীর 
নাটকীয়তা, শ্রীরামরুষ্জের বিচিত্র বর্ণনীভঙ্গি-_ 
সব কিছু মিলে গল্পটি গিরিশের কাছে 
আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে 
গিরিশ স্থির করলেন, এ কাহিনী নাট্যরূপায়িত 
করবেন। 

গিরিশ-জীবনী-রচত্িতা অবিনাশ গঙ্গো- 
পাধ্যায়ও লিখেছেন, শ্রীশ্ররামকষ্জদেবের 
শিল্পত্ব গ্রহণের পর পরমহংসদেবের শ্রীমুখে 
বিন্বমঙলের উপাখ্যান শুনিয়। গ্রিব্রিশচন্দ্র এই 
নাটক পিখিতে প্রবৃত্ত হন। (“গিরিশচন্দ্র 
দে'জ সংস্করণ, ১৯৭৭, পৃঃ ২১৫) 

অপরেশ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, “শুনিতে 
পাই, ভগবান রামকুষ্জদেবের আদেশেই 
গিরিশচন্দ্র “বিহ্বমঙ্গল” লিখিয়াছিলেন।” (রূপ 
ও রঙ্গ, ১৮ মার্চ ১৩৩১) 

বিদ্মঙ্গলের মুল কাহিনী হল £ 

দক্ষিণদেশে মধুবেখ। নদীর তীরে লম্পট- 
'্বভাব বিপ্র “বিবমঙ্গল” বাস করত । নদদীপারে 
ছিল বারবণিত। চিস্তামণির আবাল। 


* কলিকাতা! বঙ্গবাদী কলেজের বাংল! বিগাগের প্রধান 


আঙ্থিনঃ ১৩৮৫ ] 


গৃহে উপস্থিত হল। দ্বার রুদ্ব_ পিচ্ছিল উচ্চ- 
প্রাচীর । সে বাধাও নে অতিক্রম করল 
প্রাচীরগাত্র-সংলগ্ন একটি রজ্জু পেয়ে । অবশেষে 
চিন্তামণির কাছে যখন দে পৌছেছে তখন 
বিস্মিত চিস্তামণি জানতে চাইল, এই দারুণ 
দুর্যোগে সে কেমন করে নৌকাবিহীন তরঙ্জ- 
সঙ্কুল নদী অতিক্রম করেছে-কেমন করেই 
বা উচ্চগ্রাচীর লঙ্ঘন করেছে। বিশ্বমঙ্গলের 
বর্ণনায় কৌতৃহলী চিস্তামণি রজ্জদুর্শনের অভি- 
প্রায়ে প্রাচীরের কাছে এসে দেখেছে একটি 
প্রকাণ্ড বিষধর স প-বিহ্বমঙ্গল তাঁকেই রজ্জু 
মনে করে, তাকেই অবলম্বন করে অতিক্রম 
করেছে উচ্চগ্রাচীর | বিবমঙ্গলের গায়ে তীব্র 
দুর্গন্ধের কারণ অনুসন্ধান করতে নদীতীরে 
গিয়ে দেখতে পেয়েছে-_একটি গলিত মৃতদেহ 
যাকে অবলম্বন করে বিশ্বমঙ্গল নদী পার 
হয়ে এসেছে। চিস্তামণি বিশ্বমঙ্গলকে ধিকার 
দিকে বঙ্গেছে ঃ 

এ হেন অকার্য কর্মে হেন অনুরাগ । 

ইহার যে শতাংশের অংশ একভাগ ॥ 

শ্রীকষ্চরণে যদি হইত তোমার। 

তবে কি না হইত চতুবর্গ সেবাসার ॥ 

চিন্তামণির ভৎ্সনাবাঁক্যে বিন্বমঙ্গলের 
জীবনে এসেছে পরিবর্তন। সে কৃষ্ণপ্রেমের 
সন্ধানে গৃহত্যাগ করে সোমগিরির কাছে 


প্রযোজক" শ্রীরামকৃষ্ণ : নাটক বিবমঙ্গল 


৫২৩ 


গিয়ে কৃষ্মমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছে। কিছু 
কাল পরে পরিব্রাজক বিন্বমঙ্গল একগ্রামের 
বৃক্ষতলে অবস্থানকালে, ন্নানরত1 এক বণিক- 
পত্বীকে দেখে বিভ্রান্ত হয়েছে-তার চিত্ত 
বিকার উপস্থিত হয়েছে। ্নীনশেষে রমণী 
নিজগৃহে ফেরার পথে বিল্বমঙ্গল তাকে অন্সরণ 
করে বণিকগৃহে উপস্থিত হয়ে বণিকের কাছে 
তার স্ত্রীকে দর্শনের প্রার্থনা জানিয়েছে। 
অতিথির সম্মানরক্ষার জন্য বণিক আপন 
স্ত্রীকে বন্ত্রীলঙ্কারে ভূষিত করে বিশ্বমঙ্গলের 
সামনে উপস্থিত করলে সেতাকে আপাদমস্তক 
নিরীক্ষণ করে আপন মনে নিজের চক্ষুকে 
ধিক্কার দিয়ে বলেছে £ 

আরে মূঢ় চক্ষু কি দেখিয়ে ভুলিয়াছ। 

অগ্রাহ অবিস্তাপথে কি ধন পাইয়াছ ॥ 

রক্তমাংস ক্লেদবিষ্ঠ। মূত্রময় দেহ। 

ত্বক আচ্ছাদন মাত্র দরশ ম্থবহ ॥ 

যে ইন্দ্রিয় এই বহিরঙ্গরূপের প্রতি আকৃষ্ট 
করে তাকে পথভ্র্ করেছে, সে বিহ্বমঙ্গলের 
সাধনপথের শত্র। তাই বধিকপত্বীর কাছে 
বিন্বমঙ্গজের অনুরোধ, “তীক্ষ ছুটি স্চ আনি 
পীত্র দেহ মোরে । সেই হুচ-ছুটি তার ছুই- 
চোখে বিদ্ধ করে দেবার জন্যে বার বার 
অনরোধ করায় অবশেষে বণিকপত্বী তার 
অনুরোধ রক্ষা করেছে । এবার নিবিত্ব সাধনা। 
সেই সাধনার শেষে বিন্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ 
দর্শন ও পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে। 
এদ্রিকে বিন্বমঙ্গলের গৃহত্যাগের পর চিস্তামণির 
মধোও জেগেছে অন্থুশোচনা । সমন্ত এরর 
পরিত্যাগ করে সে বৃন্দাবনে মিলিত হয়েছে 
বিন্বমঙ্ঈলের সঙ্গে । সাধনার মধো দিয়ে সে-ও 
পেয়েছে কৃষ্ণকুপা | 


এই কাহিনীর নাট্যগপায়ণে গিরিশচন্ত 
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নতুন যে ছুটি চরিত্র যোগ করেছেন, তার জন্ত 
তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই খণী--একথা 
আগেই বলেছি । এ কালের নাট্যসমালৌচক 
এই চরিত্র ছুটির উপযোগিতা সম্পর্কে বলেছেন, 
€বিবমঙ্গল ভক্তিসাধক চরিত্র হইলেও তাহার 
মানসিক ভাঁবাবেগের ঘান্দিক বিকাশ দেখান 
হইয়াছে, তাহার ফলে এই ভক্তিতত্বমূলক 
নাটকের মধ্যে নাটকীয় রসের অভাব ঘটে 
নাই। বসত নাটকটির মধ্যে একদিকে 
অধ্যাত্মরাজ্যের আকুতি, অন্তদ্দিকে বাস্তব 
সমাজের আলেখ্য। বেস্তাসক্ত ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণমুগ্ধ 
বেশ্যা, শ্বশানচারিণী পাগলিনী, ভিক্ষুক চোর, 
কপট সাধু প্রভৃতি চরিত্র নাটকের মধ্যে যথেষ্ট 
বিচিত্র রস আনিয়াছে সন্দেহ নাই ।” [ বাংল! 
নাটকের ইতিহাস-ডঃ অজিতকুমার ঘোষ 
(১৯৭০ ), পৃঃ ২০৩ ] 

এই বিচিত্র রসম্থগ্টিতে প্রথম ছুটি চরিত্র 
ভক্তমাল গ্রন্থ থেকেই প্রায় অপরিবতিত 
অবস্থায় গৃহীত, ভিক্ষুক-চোর চরিত্রটিও ভক্ত- 
মালে লভ্য, বাকী ছুটি চরিত্র গিরিশচন্দ্র- 
সংযোজিত । এই সংযোজিত চরিত্রঞ্ছটিই যে 
নাটকটিকে বহুলপবিমাণে শক্তিশালী করে 
তুলেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

পাঁগলিনী চরিত্রটির কাঠামে] শ্ররামকুষ- 
বণিত একটি সতাঘটনার ভিত্তিতে । একদিন 
কাপুর উগ্যানবাটীতে গিরিশপ্রমুখ ভক্তদের 
কাছে শ্ররামকৃষ্জ রুষ্ণাবতারের বিভিন্ন ভাব 
ব্যাখ্যা করছিলেন। প্রসঙ্গত এসেছে মধুর- 
ভাবের কথা এবং সেইসঙ্গে পাগলিনীর 
কাঁহেনী। আরম লিখেছেন £ 

“বিজয়ের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে 
একটি পাগলের মত স্ত্রীলোক ঠাকুরকে গান 
গুনাইতে যাইত। শ্ঠামাবিষয়ক গান ও ব্রঙ্গ- 
সঙ্গীত। সকলে পাগলী বলে। সে কাশী- 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 


পুরের বাগানেও সর্দা আসে ও ঠাকুরের 
কাছে খাবার জন্য বড় উপদ্রব করে । ভক্তদের 
সেইজন্য বড় ব্যস্ত থাকতে হয়। 

প্রীরামকূ্চ (গিরিশাদি ভক্তের প্রতি )-- 
পাগলিনীর মধুর ভাব। দক্ষিণেশ্বরে একদিন 
গিছলো। হঠাৎ কান্না। আমি জিজ্ঞাসা 
করলাম, কেন কাঁদছিস? তা বলে, মাথা 
ব্যথ! করছে (সকলের হান্ত )। 

“আর একদিন গিছপো। আমি খেতে 
বসেছি। হঠাৎ বলছে “দয়া করলেন না?” 
আমি উদার বুদ্ধিতে খাচ্চি। তারপর বলছে, 
“মনে ঠেললেন কেন?” জিজ্ঞাসা করলুম, 
“তোর কি ভাব?” তা বললে, “মধুর ভাব” ! 
তঁমি বললাম, “আরে আমার যে মাতৃযোনি ! 
আমার যে সব মেয়ে মা হয়।” তখন বলে, 
“তা আমি জানি না” তখন রামলালকে 
ডাঁকলাম। বললাম, “ওরে রামলাল, কি 
মনে ঠযালাঠ্যালি বলছে শোন দেখি ।” ওর 
এখনও সেই ভাব আছে। 

“গিরিশ সে পাগলী ধন্য ! পাগল হোক 
আর ভক্তদ্দের কাছে মারই খাঁক, আপনাকে 
তো অষ্টপ্রহর চিন্তা করছে । সে যে ভাবেই 
করুক, তার কখনও মন্দ হবে না।” ( কথামৃত, 
২২৬৩) 

অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্র গ্রন্থে 
লিখেছেন, “দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট 
বহুপূর্বে এক ব্রাঙ্গণী ভৈরবী আসিয়াছিলেন। 
তাহার অনেক পরে এক পাগলী যাতায়াত 
করিত। গুনিয়াছি, ইহাদের অদ্ভূত চরিত্র সঙ্ন্ধে 
নানারূপ গল্প শুনিয়া গিরিশচন্দ্র এই পাগলিনী 
চরিত্র পরিকল্পনা করিয়াছিলেন । (গিরিশচন্ত্র, 
পৃঃ ২১৫ পাঃ টীঃ) 

গিরিশচন্দ্র যে রামকৃ্জের মুখেই গল্পগুলি 
শুনেছিলেন এবং এই গল্পশোন! তাঁর পাগলিনী 


আশ্বিন, ১৩৮৫ ] 


চরিত্র কির গ্রতাক্ষ ভিত্তি হয়ে দাড়িয়েছে তা 
স্পটুই বোবা যায় ।-_তিনি প্ররামরুষ্জের কাছে 
পাগলিনীর গল্প শুনছেন ১৬ এপ্রিল, ১৮৮৬ 
নাটক মঞ্চস্থ হবার আড়াই মাস পূর্বে । প্রসঙ্গত 
ত্বার্শী অভেদাননের সাক্ষ্যও উল্লেখ করতে 
পারি: 

“গিরিশবাবু কিন্ত পাঁগলিনীকে তুলতে 
পারেন নি। তিনি পাগলিনীর মধুর চরিত্র 
তাঁর বিল্বমঙ্গল” নাটকে অপরূপভাবে 
ফুটিয়েছেন ; তাঁর অমর লেখনী দিয়ে 
পাগলিনীকে চিরশ্মরণীয় করে গেছেন। (মন 
ও মাষ £ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ১৬৫) 

পাগলিনী চরিত্রের অবয়ব সেই 
উন্মাদিনীকে অবলম্বন করে গড়ে তুললেও 
বিষমঙ্গলে এই চক্রিত্র শুধু মধূরভাবের নিদর্শন- 
রূপে উপস্থিত করে গিরিশচন্দ্র ক্ষাস্ত হন নি। 
তিনি সেই সঙ্গে সাধন! ও জর্বধর্মসমন্বয়ের 
গোঁতকরূপে চরিব্রটি পরিকল্পনা করেছেন এবং 
এই পরিকল্পনার উপাদানও সংগ্রহ করেছেন 
কালীবাড়ীর অঙ্গন থেকেই । শ্রীরামরুষ্জ সব 
ধর্মসাধনাঁকে শীশ্বরলাঁভের পথরূপে নির্দেশ 
করেছেন, নিজেও সকল পদ্ধতিতে সাধন 
করেছেন কিন্তু সব পথের শেষে সেই এককেই 
দেখেছেন। পাগলিনীর অমাজিত সংলাপে 
সেই চিস্তারই প্রতিধ্বনি : 

আমি মা পাঁচভাতারী )--এই ছূর্গা, 
কালী, শিব, কৃ্-_ না মা আমি একভাতারী 
এয়ে৷ 

আমার ভাতার সেই, মা, সেই 
সে বিন! আর নেই, মা, নেই ॥ 
শ্ীরামরুষ্ণের প্রথমজীবনের অন্বেষণের 
আতি পাগলিনীর সংলাপে মূর্ত £ 
হৃদয়ের মণিহারা আমি পাগলিনী। 
দেখ দেখ এসেছি শ্শানে-_ 
১১ 


প্রযোজক” শ্রীরামকৃঞ্জ £ নাটক বিষমজল 


৫২৫ 


সেত নাই লো এখানে, 

পর্বতগুহায় নিবিড় কাননে 

তারই অন্বেষণে কেটে গেছে কতদিন । 

কত ভন্ম মাখি গায় 

এ প্রাণের জালা ন! জুড়ায় 

শৃন্ঠে শু্টে ফিরি 

বুকে বজ ধরি 

সেকোথায় দেখা ত হল না। 

এই পাগলিনীই বিমঙলের কাছে চিস্তা- 
মণির শ্বরূপ ব্যাখ্যা করে তাকে “প্রকৃত চিস্তা- 
মণির সন্ধান দিয়েছে £ 

চিন্তামণি-_কতৃ এলোকেশী 

উলঙ্গিনী ধনী 

বরাভয়কর ভক্তমনোহর। 

শবোপরে নাচে বামা। 

কত ধরে বাঁশী... 

কভূ রজতভৃধর... 

কতৃ রাসরসময়ী প্রেমের প্রতিমা -.' 

এক। সাজে পুরুষপ্রকাতি ) ... 

কত একাকার 

নাহি আর কালের গমন; 

নাহি হিল্লোল কল্লোল, 

স্থির-স্থির সমুদয় ) 

নাহি নাহি ফুরাইল বাক 7 

পাগলসিনীর গানগুলি “বিমঙ্গল” নাটকের 
প্রধান আকর্ষণ। এই গানগুলির মধ্যে অস্তত- 
পক্ষে একটি, নাটকের জন্য লেখা নয়-_নাটক 
রচনার পূর্বেই রচিত হয়েছিল । ১৭ - এপ্রিল 
১৮৮৬ কথামৃতের দ্রিনপঞ্জীতে দেখা যায়-_ 
কাশীপুরে রোগশয্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ শান্ধিত। 
তিনি দোতলায় নিজের ঘরে শুয়ে আগ্রহের 
সঙ্গে ভক্তদের কীর্তন শুনছেন।--কীর্তন 
শেষ হল। স্থরেন্্র ভাবাবিষ্ট হয়ে গান 
ধরলেন ; 


€২৬ 


আমার পাগল বাবা পাগলী আমার ম 
আমি তাদের পাগল ছেলে মায়ের 
নাম শ্যামা 

ঠিক কবে, কিভাবে গিরিশ গাঁনটি রচনা 
করেছিলেন সে সম্পর্কে সঠিক কোনে। তথ্য 
আমাদের হাতে নেই | অনুমান করতে পারি, 
সুরেজ্রের অনুরোধে অথবা ভাবতঙ্য় 
শ্রীরামকষ্ণের রূপদর্শনে গিরিশ কোনো সময় 
গানটি রচনা করেন এবং স্বয়ং গির্রিশচন্ত্র অথবা 
অন্ধ কেউ তাতে স্থরারোপ করেছিলেন। 
সেই গানটি ভক্তরা (অন্ততপক্ষে স্থুরেন্্র) 
শ্রীরামকষ্খ-সঙ্গীত বলেই আয়ত্ত করেছিলেন 
এবং গাইতেন। তারপর যখন “বিবমঙ্গল' 
রচিত হয়ে মঞ্চস্থ হল (৩.৭. ৮৬), তখন 
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবকল্পনা-উদ্দ্ধ পাঁগলিনীর কণ্ঠে 
সেইটি আরোপ করলেন গিরিশচন্দ্র সামান্য 
পরিবর্তনের পর £ 

আমার পাগল বাব! পাগলী আমার মা 

আমি তাদের পাগল মেয়ে মায়ের নাম শ্টামা। 

শ্রামক্ণ বিন্বমঙ্গল দেখতে পান নি কিন্ত 
সেই নাটকের অন্তত একটি গাঁন শুনেছিলেন। 


দ্বিতীয় কাল্পনিক চরিত্র সাধকের। নাটকের 
পক্ষে এই সাধক চরিত্রের উপযোগিতা সম্পর্কে 


আগেই বলেছি। কিন্তু এর উপযোগিতা 
এবং নাটকে এই চরিত্র সংযোজনার পরিকল্পনা 


স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের । গিরিশের জীবনী-লেখক 
ও আজীবন সঙ্গী অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় 
লিখেছেন 

“ভক্ত চব্িত্রের সহিত ভগ চরিত্রের 
অন্কনে তিনি [ খ্রারামকৃষ্ণ ] ইঙ্গিত করিয়া- 
ছিলেন। সাধক চরিত্রের ইহাই মূল ।+ 

বৈপরীত্য-হষ্টির অন্স এই চরিত্রটির পরি- 
কল্পনায় শ্রবামকষ্চের হুক্ম নাট্যবোধের পরিচন্ 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ব--৯ম সংখা। 


পাই। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এর পর আছে 
অভিনয়-নির্দেশিন। ওরূপসজ্জা। সেই অভিনয় ও 
রূপসজ্জা! সম্পর্কে শ্রীরামরূষ্ণের নির্ধেশকাহিনী 
স্বয়ং গিরিশচন্দ্রই বিবৃত করেছেন বিবেকানন্দ- 
অন্ভুজজ মহেন্্নাথের কাছে । শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন 
গিরিশকে বলেছিলেন “এ সব লোকের চিহ্ন 
কিজান? লঙ্বা জাম! পরে, জামার আশ্তিনটা 
কন্থুই পর্যন্ত থাকে । গলায় বড় বড় কুদ্রাক্ষের 
মালা সেগুলি আবার সোনার বা রূপার 
তারে গাথা । মাঝে মাঝে একটি প্রবাল বা 
অন্ত দ্বামী জিনিষ দ্েয়। কথায় বার্তায় তার! 
সবজ্ান্ত আর এইরূপ করিয়া তারা হাত 
নাড়ে । হস্তসঞ্চালনের পদ্ধতিটিও দেখিয়ে 
দিয়েছিলেন £ “ডানহাতের তর্জনী কিছু উঠ 
করিয়া এবং অবশিষ্ট তিনটি আঙ্গুল নীচু 
করিয়া হাতের পাতাটা ছুলাইয়। সাধক' 
চরিত্রের পুরে! নির্দেশনাই দিয়েছিলেন । “গল! 
কি করিয়া সঞ্চালন করিতে হয়, কথম্বর 
কিরূপে পরিবর্তন করিতে হয়, চক্ষু ও মুখভঙ্গী 
কিরূপে নানাগ্রকার করিতে হয় তাহাই 
শীপ্রীরামকষ্চদেব সেইদিন হুবহু দেখাইতে 
লাগিলেন। গিরিশবাবু বলিলেন, তিনি 
নিজে অভিনেতা, অভিনয় করাই তাহার 
ব্যবস! কিন্ত শ্রশ্রীরামকষ্চদেবের অব্যবসায়ী 
অভিনয় কর! এত সুন্দর ও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল 
যেতিনি হুবহু সেইটা লিখিয়া লইলেন এবং 
অভিনয়কালে ঠিক তদ্রপই দেখাইতেন।, 

মহেন্দ্রনাথ সব শেষে মন্তব্য করেছেন £ 

€বিন্বমঙ্গলে সাধকের পালা যে এত উত্তম 
হইয়াছিল, কারণ তাহাতে শ্রীধীরামকৃষ্ণদেব 
গ্রদশিত পথ ছিল, ইহাতে আর কোন সন্দেহ 
নাই।” (শ্রীমৎ বিবেকানন্দ শ্বামিজীর জীবনের 
ঘটনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪২-৪৩) 

নাটকটির অভিনয়কীলেও আর একটি 


আশ্বিন, ১৩৮৫ | 


ঘটনা ঘটল যার তাৎপর্য কিছু কম নয়। 
ব্ব্মঙ্ল চরিত্রে নিজের প্রতিচ্ছায়া থাকা 


সবেও গিরিশচন্দ্র গ্রহণ করলেন সাধকের 


ভূমিকা । যে অভিনয়-নির্দেশনা তিনি লাভ 
করেছিলেন এবং তিনি হুবহু লিখে নিয়ে- 
ছিলেন, মঞ্চে তাকে উপস্থিত করা একমাত্র 
তার পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাই বাংলাদেশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্য-নির্দেশক মাত্র একজনের 
নির্দেশনায় মাত্র একটি নাটকে অভিনয় 
করলেন-_-গিরিশচন্দ্র আর কখনো! অন্ত কোন 
নাট্য-নির্দেশকের পরিচালনায় অভিনয় 
করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। 
গিরিশচন্দ্র মনে করতেন খ্ররামকৃষ্ণের “সর্ব 
বিষয়ে উৎকর্ষ ,'ছিল।” নট-নাট্যকার- 
পরিচালকের কাছে সর্ববিষয়ের মধ্যে যে 
নাট্যবিষয়টাই বিশেষভাবে অন্তভূক্ত, একথা 
বলাই বাহুল্য। 

গিরিশচন্দ্র পরে বারা বিন্বঙ্গলে 
সাধকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তারাও 
গিরিশকে অনুসরণ করে রূপসজ্জা ও অভিনয় 
করে আসছেন কিন্তু এই ধারাটি যে 
শ্রীরামকষ্চ-নির্দি্ট এ কথা হয়ত তাদের জানা 
নেই। 

তে 

“বিঘমঙ্গল” নাটক রচিত হুল-_-অভিনয়ও 
হল কিন্ত সে নাটক বিচার করবে কে? 
প্রকৃত বিচারকর্তা যিনি, তার পক্ষে আর 
নাটক দেখা সম্ভব নয়_নাটক পড়াও নয়, 
কারণ তার অস্ুস্কৃতা তখন চরম পর্যায়ে। 
ভক্তেরা গভীর আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন। 
গিরিশ এ নাটক বিচার করবার ভার দিলেন 
নরেন্ত্রনাথের উপর। বিব্মঙ্গল একখানি 
সাধারণ ধর্মীয় নাটক মাত্র নয়-_সাধারণ 
দর্শকের মনৌরগ্রন করার জন্যেই পেশাদার 


প্রযোজক” শ্রীর।মকৃ্জ £ নাটক বিহৃমঙ্গল 


৫২৭ 


নাট্যকারের মত গিরিশ এ নাটক লেখেন নি 
_তাই তার বিচারও সাধারণ পাঠক-দর্শকের 
পক্ষে সম্ভব নয়_এ কথা তিনি জানতেন 
বলেই নরেন্ত্রনাথকে আহ্বান করলেন বইটি 
পড়বার জন্ঠে-তার অভিমত জানাবার 
জন্যে । বই পড়ে 'নরেন্রনাথ বললেন : 

গ্াথ, আমি সংস্কত ও ইংরাঁজীতে বহু 
কাব্য পড়িয়াছি, মিল্টন, সেক্সপীয়র, কালিদাস 
আমার কথস্থ রয়েছে কিন্তু বিন্বমঙলখান। 
কেমন আমার সবচেয়ে ভাল লাগছে, অন্ত 
বইগুলি তত ভাল লাগছে না।” (প্রমৎ 
বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী £ 
মহেত্ত্রনাথ দত্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৪ ) 

আর নাটক যেদিন স্বামীজী দেখতে 
গিয়েছিলেন সেদিন অভিনয়ের পর মঞ্চে বসে 
গান গাইতে গাইতে প্রায় সমাধিস্থ হয়েছিলেন 
_-শেষ পর্যস্ত গিরিশ এসে হাত থেকে তানপুরা 
কেড়ে নেন। ( এ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৯) 

বিল্বমঙ্গল যে নরেন্রনাথের কতখানি ভাল 
লেগেছিল তা বোঝা যায়, যখন দেখি তিনি 
নিবেদি তা প্রমুখ শিয়াদের বিবমঙ্গলের কাহিনী 
শোনাচ্ছেন। সেকাহিনী ভক্তমালের নয় 
গিরিশচন্ত্রের নাটকের, কারণ এই গল্প বলার 
ঘটনাটির বর্ণনা প্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখেছেন, 
বিদ্বমঙ্গল বনিকপত্বীর কাছে 5886৫ 10 
(/0 179110105 010 161 181. “ভক্তমালে, 
বিশ্বমঙ্গল চেয়েছিলেন ছুটি হুচ-_গিরিশচন্ 
নাটকে “অলঙ্কার হ'তে ছুটি কাটা/-য় 
পরিবতিত করেছেন। 

মাত্র কয়েক মাস পরেই দেখি নিবেদিতা 
বিহমঙ্গল অহ্বাদে হাত দিয়েছেন। 
৪ জান্আরি ১৮৯৯ তিনি ্মতী এরিক 
হামগ্ুকে একটি পত্রে লিখেছেন : 

[ ৪10 ঠ00105 01680119195 10 8908811 


৫২৮ 


18141. 


0010 00919 1018 (00016 0% 112188181)0109. 


13801070700 5০91 16817 10 119 
11086 00001091011 ৪ 0189. 1 98:01)01 


00061808170 09 55 108৬৩ 10661 


16510 01 00655 (1)1085. £101 811 ৪০০০ 
01008 1015 018) ৬0010 580 ০0111811901 
101) 10560548180. 

নাটকটি যে বিহ্বমঙ্গল সেটা বোবা যায় 
পাঁচদিন পরে (৯।১1৯৯) শ্রীমতী ম্যাকলা- 
উডকে লেখ! চিঠি থেকে : 

]:188%5 ০980) (0 11210518097. 
01705673480 ড/০778 [ পাগলিনী ]. 
76:65 18 ৪ 11006 006109. ] 1191) 99/8101 
ড/৩:৩ 11615 (0 0205180৩ 1. 

[15108 200 51010106012 [115 2981 01110 8 
[16 18 ০811190 01) 10 10106 000116111০1 106 
দ1)916 1119 ৫111160 (0 ৮/110 ০1) (911 


7619 1015 90010641100 2 10811176 ৬1)111- 


0০০1. 
চিনতে অস্ুবিধ! হয় না গানটি £ 
ওঠ! নাম! প্রেমের তুফানে 
টানে গ্রাণ যায় রে ভেসে 
কোথায় নেযায় কে জানে? 


(১ম অঙ্ক, ১ম গর্তাঙ্ক) 

কিন্ত নিবেদিতা সম্ভবত পুরো নাটকটি 
অনুবাদ করেন নি। তবে ইংরেজিতে 
অঙ্গবাদের পর তিনিই বিহ্মঙগল নাটকটি 
সংশোধন করে দিয়েছিলেন। “বিহ্বল” 
নাটকের ইংরেজি অন্গবাদ মুদ্রণে ইচ্ছুক 
ভারতীয় বা বিদ্দেশী প্রকাশক আহ্বান করে 
4.0০161” পত্রিকার সম্পাদদিকার [শ্রীমতী 
আযানি বেশাস্ত] কাছে একটি পত্র প্রেরিত 
হয়েছিল । সেই পত্রটি উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত 


হয় ৯ ডিসেম্বর ১৯১৮। অন্বাদটি সম্পর্কে 


উদ্বোধন 


[ ৮*তষ বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে 80 ৪1৩ 162৫৩1- 
198 1000 181051751) 0১ ৪ 60980 2৫0- 
০0811010151 %/100) 8 10100 1515100 9১ 1916 
91910 [1৬60118.+ 

এই পত্রটিতে প্রদত্ত বিঘমঙ্গলে”র পরিচয়ের 
মধ্যে কয়েকটি অত্যন্ত মূল্যবান কখা বল৷ 
হয়েছে, যা নাটকটির অভিনবত্ব প্রসঙ্গে 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য £ 

1015 005 150 018708 8; ৫1210851111) 
৪ 1001551010 800 1116 11018510100 19 116 0706 
100 1190 2২8001011810799, 1$11351010) 690819115- 
194 19708 ৪061 19 90001908800) 19 
89$0018050--1)6 (01181) 00811018] আ:০০ 
81061 58108 ০0106 10 9010906 5/101) 006 
1089661-910110 06 0105 8৮০---07৩ 180 
8181081)91758 চ২80010191)178, 911)0956 1010) 
200 1)010619 0/6181)089 178%6 0601) 86126 
01010 8100 ৮/০2:160 0 91101) & 51111 01081 15 
1001619110৩ ৪800058 ০0৬0, [104 ০5:0910 
1680900$ 01)6 [01909 12181) 0 ০81160 20 
11105018650 61019 ০01 0108. 

[ এই প্রথম নাটক-_যার মধ্যে একটা মহৎ 
আদর্শ আছে। সেই মহৎ আদর্শের সঙ্গে, 
নাটক রচনার অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত রামকৃ্জ 
মিশন জড়িত । গিরিশচন্দ্র এ যুগের মহত্তম 
আত্ম! শ্রারামরুষ্খ পরমহুংসের সাগ্গিধ্যে এসে 
তাঁর সারগর্ত ও সুন্দর ঘরোয়া কথাগুলি গ্রহণ 
করে নিজন্ব নৈপুণ্যে এই নাটকের অঙ্গীভূত 
করেছেন। কোন কোন দ্িক থেকে এটিকে 
'গীতা”র নাট্য-আনেখ্য বলা যায়। ] 


বিবমঙ্গলের আরও একটি বিশেষত্ব আছে 
যার সঙ্গে গিরিশের বাক্তিজীবনের দিকটি 


আর্বিন, ১৩৮৫ ] 


সমগ্র গিরিশ নাটাসাহিত্যে মাত্র ছুবার 
কোন চক্িত্রের নামকরণে “চিন্তামণি” নামটি 
ব্যবগ্ৃত হয়েছে । 'বিদ্মঙ্গলে' চিস্তামণি নারী 
_বারবণিতা। পাগলিনীই বিহবমঙ্গলকে আর 
এক চিস্তামণির সন্ধান দিয়েছে-_ প্রকৃত 
সেই চিন্তামণির স্বরূপ ব্যাখ্য/ করেছে। 
£কালাপাহাড়ে পৌছে আমরা সেই 
দ্বিতীয় চিস্তামণিকে পেলাম-সে চিস্তামগি 
পুরুষোত্তম-সে চিন্তামণি শ্রীরামকৃষ্ণের 


রবীন্ত্রসাধনায় আত্মবাণীর অগ্রণী ভূমিকা 


৫২৯ 


রূপক । 

£বিবমঙ্গল” থেকে “কালাপাহাড়+ _- 
গিরিশের জীবনে এক “চিস্তামণি' থেকে অন্ত 
“চিন্তীমপিগতে উত্তরণ । সে আীবন-নাট্ের 
নিদেশনাও শ্ররামকষচের | 

[ প্রবন্ধে ব্যবহৃত নিবেদিতার পত্রগুলি ও 
[.০০1৩1 পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রটি অধ্যাপক 
শঙ্করীগ্রসাদ বস্তুর সৌজন্যে তার সংগ্রহ থেকে 


প্রাপ্ত । ] 


* লেখকের '্রীরাম কু্ণ ও বঙ্গরঙ্গম্” দীর্ধক গবেধণা-গ্রন্থের অংশবিশেষ । গ্রস্থটি আগামী মাদে ( অক্টোবর 


১৯৭৮ ) প্রকাশিত হইবে ।-_সঃ 


রবীন্্রসাধনায় আত্মবাণীর অগ্রণী ভূমিকা 


ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তা্ 


এক 
রবীন্দ্রনাথের সমুচ্চ ব্যক্তিত্ব ও বন্থমুখী 

আীবনসাধনা বুঝবার পক্ষে সবচেয়ে বড় এক 
স্থবিধা হল তার জীবনায়নে বাণীর ভূমিকাই 
অগ্রগণ্য। তার সমগ্র জীবনের ভাব ও 
অন্থভব, বোধ ও অভিজ্ঞতা তিনি নিজেই বহু- 
রূপ বাণীঙ্ৃতিতে প্রকাশ করেছেন। সবচেয়ে 
বৈশিষ্ট্পূর্ণ সর্বক্ষেত্রেই এই বাণীরপ তার 
জীবনের ও কর্মক্ষেত্রের অগ্রপথিক। কেবল 
তাই নয়, এটাই তার জীবনের ও কর্মক্ষেত্রের 
রূপরপাস্তরেরও প্রেরণা, এষনকি নিয়ন্ত্রক ও 
পধনির্ধেশক। 

দুই 


অব্যাহত বাণীরচনার় কোনে! ভাবের 
বোধন ও পুর্ণপ্রতিষ্ঠাই রবীন্দ্রনাথকে 
অবাবহিতরূপেই কর্মজীবনে তথ কর্মকাণ্ডে 


ব্রতী রাখে । জীবন ও বাণীর নিগুঢ় সম্পর্কের 
এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের নিজেরই 
ভাষায় যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা অন্ধাবন 
করাটা ওঁৎস্ুকাজনক £ 

(১) «“*'অনেকদিন থেকে জ্ঞাতসারে 
এবং অজ্ঞাতসারে ভাষার দ্বারা চিহ্নিত করে 
এসে জগতের অন্তর্জগৎ, জীবনের অন্তর্জীবন, 
শ্নেহগ্রীতির দিব্ত্ব আমাদের কাছে আজ 
আকার ধারণ করে উঠছে--নিজের কথা 
আমার নিজেকে সহায়তা করছে-- অন্যের 
কথা থেকে আমি এ জিনিষ পেতুম না।+১ 

(২) “""বরাবর আমি দেখে আসছি 
আমি কেবল কথা কয়ে কয়ে নিজেকে শিক্ষ| 
দিয়েছি। নিজের ভিতরে কোনো ভাল 
জিনিষ ভাব আকারে বা সঙ্কল্প আকারে দেখা 
দেবামাত্র সেটাকে প্রকাশ করেই আমি 


দ অধ্যাপক, বাংল! বিভাগ, সিটি কলেজ, কলিকাতা । সাহ্থিত্যগবেষক ও গ্রন্থকার । 


€৩০ 


নিজের কাছে পরিপ্দুট করে তুলতে পারি__ 
সেটা আমার ভাষায় ব্যক্ত হতে হতেই 
উত্তরোত্তর জীবনের সামগ্রী হয়ে উঠতে 
থাকে | এই বিশেষভাবে আমার স্বভাব |, 

(৩) “উচ্চারিত বাণী ক্রমশ আমার 
উপরে জয়লাভ করতে থাকে ।...জীবনের 
ক্ষেত্রে কোনো জিশিষের প্রকাশের পূর্বে বাণীর 
ক্ষেত্রে যে তার অভ্যুদয় হয়েছে তার কারণ 
আমার কাব্যের প্রকাশ আমার জীবনের 
অঙ্গ।,* 

(8) “.*আমার এই জীবনের প্রক্রিয়া 
এমন নিগুড় যেঅনেক সময় এ আমার 
অগোচরে হয়ে থাকে ।+8 . 

-_এই বিশিই আত্মবাণীর বৈশিষ্ট্যগুলি 
এইভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে : 

(ক) ববীন্দত্রনাথের আত্মজীবন-গহনে 
কোনে “ভাব” বা “সঙ্কল্প' উপস্থিত হওয়ামাত্রই 
তা সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ স্বরূপে উদ্ভাসিত হবার জন্ঠ 
বাণীবাহনে অগ্রসর হয়, এবং ক্রমশ প্রকাশ 
পেতে থাকে ভাবের ঘরে রূপসিদ্ধি। জীবনের 
ক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্মনোকে স্বপ্রকাশের পূর্বেই 
ভাবের ক্ষেত্রে তথা বাণশীলোকে যে তার 
অত্যুদয় ঘটে এতে রবীন্দ্র-্বভাবই প্রকাশিত । 

(খ) রবীন্দ্রনাথের উচ্চারিত বাণী ক্রমশ 
তীর উপরে জয়লাভ করতে থাকে । ভাষায় 
ব্যক্ত হতে হতেই তা উত্তরোত্তর জীবনের 
প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠতে থাকে, এবং এই ভাবই 
তার স্ব-ভাব এবং তার জীবনের এই প্রক্রিয়া 
এমন নিগুঢ় যে, অনেক সময়েই এটা তার 
অগোচরেই হয়ে থাকে । রবীন্দ্রনাথের অগোচর 
অস্তর্জাীবনের উন্মুখ দাবিটাই তাঁর সচেতন 
জীবন-ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে থাকে, এবং 
এটাই রবীন্দর-স্বভাবে স্বাভাবিক । 

(গ) অন্তর্জগগৎ ও অস্তরজীবন একমাত্র 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ধ-_৯ম সংখ্যা 


নিজের ভাষায়*অর্থাৎ রবীন্দ্র-বাণীরূপে প্রকাশিত 
হয়েই রবীন্দ্রস্তার কাছে তা অন্থকৃল শক্তির 
স্বরূপ গ্রহণ করে,-এই আত্মগ্রকাশক্ষেত্রে 
রবীন্দ্রনাথের আত্মবাণীই অগ্রগণ্য এবং 
একমাত্র আশ্রয়। 

ভিন 

নবনব সম্ভাবনার উদয়-দিগস্তে পৌছানোর 
অর্থাৎ অগ্রণী ভাবসত্ার অঙ্গু্রাশী হবার 
প্রেরণা ও শক্তিই হল কথার পর কথার 
বলাকা-রচনা | বাণীদিশীরী রবীন্দ্রনাথ এই- 
ভাবেই অনলক্ষ্য আদর্শে পৌছে যাঁন। তাই 
তিনি বলেন £ | 

(১) *“"আমি যে পথচলতি মান্য 
যখনি হঠাৎ বাঁক ফিরি তখন নতুন দিগন্তে 
নতুন দৃশ্য চোখে পড়ে, তখন সেটা] আমার 
সঙ্গে সমস্ত চিত্তকে উদ্বোধিত করে তোলে-_ 
তখন সেই দ্ৃশ্ে পৌছবার পূর্বেই আননগান 
জুড়ে দেই । কেননা এই গানে পথ চলবার 
বল দেয়, ক্লান্তি দূর করে ।”£ 

(২) “আমার অন্তরতর যে প্রকৃতি 
আমার চেয়ে এগিয়ে গিয়েছে তার বাকৃরোধ 
করলে সেটা আমার পক্ষে ব্যাঘাতম্বরপ হয়। 
তাকে কথ| বলতে দিয়ে দিয়েই আমি শিখতে 
থাকি--“* 

(৩) «প্রকাশের চেষ্টার মধ্যে ষে বেগ 
আছে সেই বেগের দ্বারা যে আমাদের অনেক 
বাধা ক্ষয় হতে থাকে-আমাদের অস্তরতম 
জীবনের বাণীকে ব্যক্ত করার দ্বারা আমাদের 
বাইরের দিকের আবরণকে আমরা! ক্রমে ক্রমে 
কাটিয়ে উঠতে থাকি |” 

(8) «আমার চিত্তের ক্বভাবই হচ্ছে নদীর 
মতো! চলা, চলতে চলতে বলা-সে ধারা 
একটানা চলে নানান! বীকে বাকে চলে। 
আমি জীবনের অভিজ্ঞতাকে বাণী জোগাব এ 
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ফরমীস নিযে এসেচি- কোথাও এসে স্তব্ধ 
হলেই আমার কাজ ফুরাবে |” 

উদ্ধাতিগুলি থেকে স্থপরিস্ফুট রবীন্দ্রনাথের 
কাছে তার অপরিমিত অবিরাম বাণীরচনা 
কেবল ভাবের প্রকাশমাত্রই নয়, জীবনের 
বাধাকে ক্ষয় ও জয় করা--অস্তরতম জীবনকে 
বহিরাবরণ উন্মোচনে প্রকাশ করা, এবং 
অগ্রসর শ্বরূপে তাকে দর্শন কর1। -অবিরাম 
বাণীপ্রবাহে মন্দ্র-মুখর আত্মগ্রকাশ কেবলমাত্র 
ভাব বা সঙ্কল্পকে সাকাররূপে হুকৃলবন্ধনে 
দর্শন করবার জন্যেই নয়, তার চেয়েও বেশী 
দাবি সেখানে । সে দাবি সঙ্গম-মুখে আত্ম- 
মুক্তি সন্ধানের তথা অন্তর্জীবনের পরম 
অভিব্যক্তির । কেবল কবি-মানসের নয়, এই 
বাণীর বলাকা কবিজীবনের তথা সমগ্র 
রবীন্দ্রসত্তারই অগ্রণী অংশবিশেষ । এবং 
সদাঁচলমান রবীন্ত্র-মানসের বিশেষ দায় হল 
জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাঁকে আমরণ বাণী- 
রূপ দান করা। কেবল পথচলার শুরুতেই 
পথশেষে পৌছানোর আননাসঙ্গীত উচ্চারণ 
নয়, কেবল পূৃ্ভাবের উদয়রাগেই আত্ম- 
গ্রকাশ নয়, জীবনের পথে চলতে চলতে 
পথের ও মোড়ের অভিজ্ঞতাঁকেও বাণীরূপ দান 
করাটা সদাচলমান রবীন্দ্রনাথের স্বধর্ম। 

চার 

কোনে। বিশেষ ভাবমণ্ডলের পূর্ণপ্রকাশ 
বাণীরূপে দেখ! দেবার পরে রবীন্দ্রনাথের শি্ী- 
জীবন-কবিজীবনেই এক অভিনব ও অ-সাধারণ 
ঘটনা ঘটে। মুক্তভাব অস্তর্জীবনের দাবিই 
এবারে তার কর্মীসত্বাকে উদ্বোধিত করে__ 
কবিশিক্লীই রূপকার কর্মী হতে চায়। নইলে 
তার বাণী-সংরচিত ভাবজীবন-সাধনা কেবল 
অসম্পূর্ণ ই নয়, বার্থ মনে হয়। বাণীব্রতীর 
পূর্ণ-উদয়ের পরে কর্মব্রতীর কঠিন মৃণ্ডিা- 


রববীন্দ্রসাধনায় আত্মবাণীর অগ্রণী ভূমিক! 
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যোগ প্রতিবিশ্িত কর্মরূপের মধ্যেই পূর্ণ- 
ভাবের পরিণাম দর্শনাকাজ্ষা রবীন্দ্রজীবন- 
সাধনার এক লক্ষণীয় বিশি্তা। সহজ কথায় 
বললে, রবীন্দ্রপাধনাঁর তাঁৎপর্য কেবল কথায় 
নয়, কাজে--কথা-মতো। কাজে। 

দেখবার বিষয়, ভাবের অভিব্যক্তি এখানে 
বুখরূপী--সহোদর যমজ-সর্ুশ, অগ্রজ বাণীরূপে 
ও কনিষ্ঠ কর্মরূপে | দুইয়ের মধ্যে অচ্ছেগ্য এক 
প্রাণবন্ধন--দেবতার আবাহন-বোধনের মন্ত্র 


উচ্চারণ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার মতো । প্রাসঙ্গিক 
রবীন্দ্রবাণী £ 
«...আমি রূপকারের জাতি । আকার- 


হশন আইডিয়া আমার থেকে কেবল রূপের 
দাবী করে_যতক্ষণ সে দাবী ব্যর্থ হতে থাকে 
ততক্ষণ আমি নিরন্তর ছুখ পাই। আমার 
জীবনের গাছে কাব্যের ফুশ বা সাহিত্যের 
ফল বেশিক্ষণ জোর পায় ন| যদি কর্মের ক্ষেত্রে 
তার শিকড় পুরোপু্র ও গশ্ডীরভাবে আপন 
স্থান না পায়।”১ 

দ্রষ্টব্য, “আকারহীন আইডিয়া” রূপলাভ 
না কার জন্য কেবণ আতি জানায়। তার 
অর্থ বাণীরূপই সাকার-বান্তব নয়, 'আকারহীন 
আইডিয়া” মাত্র। তাই কাবা সাহিত্যের 
এ 'আকারহীন আইডিয়া, প্রতাক্ষ সাকার- 
রূপে বাস্তবের কঠিন জমিতে অম্কুল শক্তি- 
সন্ধান ঘা কর্মে প্রতিষ্ঠ। না পেলে রবীন্দ্রনাথের 
সমগ্র ভাবলোক ও তার বাণীবিস্তাম অচিরেই 
ব্যর্থ মনে হয়; কারণ, কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা না 
পেলে ভাব বেশীদিন বাচতে পারে না। কেবল 
ভাবের তথা সাহিত্যের খেলায়ই রবীন্দ্রনাথ 
খুশি নন, কাজের খেলায় সেই ভাথকেই 
স্বরূপে সাকারে দেখা চাই, অন্তথা কেবল তার 
সাহিত্যিক জীবনই নয়, সমস্ত জীবনই অর্থহীন 
মনে হয়। বস্তত, যুগপৎ ভাবযোগী ও কর্ম- 
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যোগী হওয়াটাই রবীন্ত্র-জীবনাদর্শ। নন্দন- 
শিল্পী রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনায় এ এক 
স্বেচ্ছারুত দায়বিশেষ । এ দায় রবীনত্রজীবন- 
বিধাতার--এ দায় কবিকর্মী যমজসত্তার । এবং 
অচ্ছেগ্ঘবন্ধনে বাধা এই ষুগ্মসন্তার এঁক্রূপকে 
জানাই রবীন্দ্রনাথকে এবং তার জীবন- 
সাধনাকে জানা । ববীন্দ্রসাধনা কেবলমাত্র 
সাহিত্যের ও শিল্পসাধনার ব্রতেই দায়বদ্ধ নয়, 
সাহিত্য-শিল্প ও কর্মকাণ্ড :সখানে সহযোগী ও 
সম্পূরক-_ছৈতলীলায় দন্দবোধে ও দ্ান্দোত্বরণে 
সমহয্রধর্মী। তাই 'আমার জীবনের গাছে... 
আপন স্থান না পায়-_-এই আত্মবাণীমূলক 
অংশটি রবীন্দ্রনাথের ভাব ও কর্মের যুক্ত সাধনা 
সম্পর্কে বিশেষ অর্থপূর্ণ ও তার জীবনালোচনায় 
বিশেষ সহায়ক । 

রবীন্দ্রনাথ যুক্ত-স্বভাবের চেয়েও মুক্ত- 
স্বভাবের বাণী-শিল্পী, সাযুজযের চেয়েও 
স্বাতস্ত্র্েরে সাধক, প্রত্যক্ষের চেয়েও নবনব 
সম্ভাবনার বাণীদূত-_ক্বপ্লাদ্র্শের আহ্বায়ক । 
তাই নিয়মনিষ্ঠ কর্মের দায়বদ্ধতা ও অভ্যন্ততার 
সীমাবন্ধনটাও তার আত্মাকে বা মুক্ত-মানসকে 
গীড়া দ্রিতে থাকে । কারণ, এরূপ অব্যাহত 
কর্মে নবনব সম্ভাবনার ব্রক্তিম প্রত্যাশ! জাগরূক 
থাকে না। তাই নতুনের সম্ভাবনা-রুদ্ধ অভ্যন্ত 
কর্মের তুচ্ছতা-জনিত মর্মপীড়া, কর্ম-সহযোগী- 
দের কাছ থেকে প্রত্যাশার ব্যর্থতা এবং 
বহিবিরোধের প্রত্যাথাত-জনিত বেদনা রবীন্দ্র- 
বাণীলেকের মধ্যে কিছুকাল প্রকাশ পেতে 
থাকে, তারপর মুক্তির নবোদয়-দিগন্ত ব! 
জীবনপথের কোনে নতুন বাঁক দেখা দিতেই 
উত্তরোত্তর আনন্দিত কধার অবারিত অজন্র 
প্রকাশে নতুন ভাবাধিকার ঘটে এবং কর্ম- 
লোকে চলতে থাকে নবরূপস্বাধন। এই 
ভাবেই চলে "ভাব হতে রাপে অবিরাম যাওয়। 


উদ্বোধন 


[৮০তম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 


আসা”১* £ ভাব থেকে ভাবাস্তর, রূপ থেকে 
রূপাস্তর-_ভাবাশ্রয়ে বাণীরপ, বাণীমুতি অন্ন 
সারে কর্মরূপ। 

পাচ 

তবে, রবীন্দ্রসাধনায় আত্মবাণী-রচিত ভাব- 
রূপের পরম-সিদ্ধির স্তর নিশ্চয়ই ভব-এর অর্থাৎ 
কর্মরূপের মধ্যে প্রত্যাশা করা যায় না। 
রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ প্রসঙ্গে বলেছেন--“ভবের 
সাথে ভাবের মিলন হবে কবে ?-_সম্পূর্ণ মিলন 
কখনই হবে না। কারণ, ভবও যতটা ভাবের 
কাছে অগ্রসর হতে থাকবে, আবার ভাবও 
ততটা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে চলবে । ঠিক ফেন 
ভাবটা ভবের বড়ো ভাই...”১: 

রবীন্দ্রসাধনায় বাণীরপবাহী ভাবসত্য ও 
কর্মরূপবাহী ভাবকর্ম তথা বাস্তব-সতা কিভাবে 
সহোদর জ্যো্ট-কনিষ্ঠের মতো অগ্রপশ্চাৎ 
হাঁতধরাধরি করে অগ্রসর হয় তা দেখাটা বেশ 
ওনুক্যের বিষয়। 

(ক) মানসী-সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি- 
কল্পনা! থেকে নৈবেগ্ভ [| ১৮৮৮-__-১৯০০ খ্বী, ] 
বাণীলোকের কেবল কাব্যরূপেই নয়, অব্যাংত 
প্রবন্ধ-গল্প-পত্রের ধারাবাহিকতায় লক্ষ্য কর! 
যায় স্বদ্দেশ-ভাবনা ও মানবণ্রীতি তথ! মর্তগ্রীতির 
সঙ্গেই সৌন্দর্বোধ ও অধ্যাত্মচেতনার সমন্বয়- 
সন্ধান ও নৈবেগ্ভ-এ তার ভাবপরিণাম তথা 
ভাবমুক্তি; আর তারই অনিবার্য কর্মপরিণাঁম 
হল শান্তিনিকেতনে 'ব্রন্ষচর্যাশ্রমণ ড্র. নৈবেগ্ত-র 
রচনাকাল ১৯০০ শ্রী. ব্রহ্মাচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা- 
কাল ১৯০১ খ্রী ]। 

(খ) চারবৎসরব্যাপী [ ১৯০১-১৯০৪ গ্রী.] 
্রশ্ষত্যাশ্রম-কেন্দ্রিক কর্মযোগের পরে খেয়া- 
শাস্তিনিকেতন- গোরা- গীতাঞ্জলি- গ্রায়শ্চিত- 
শারদোত্সব-রাজা-অচলায়তনূ, [ ১৯০৬-১৯১২ 
শ্বী'] কাব্য-নাটক-প্রবন্ধ-ভাষণে যে নবধর্মবোধ 


আশ্বিন, ১৩৮৫ ] রবীন্দ্রপাধনায় আত্মবাশীর অগ্রণী ভূমিকা ৫৬৩ 
1 অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে দেশীত্বোৌধের মিলন- (১৯২১ শ্রী. )। 

1পনায় নবভাবমুক্তি-সেই বাণীরূপের (উ) স্পষ্টতই ১৯০৪ থেকে জমিদারী 
সুষঙ্গেই নবকর্মপে দেখা দিয়েছে জগতে বাসকালে রবীন্দ্রনাথের ষে পল্লীকল্যাণ- 


ঘচর্যাশ্রমে নববিষ্তাস তথা মুক্তিপর্ব। এই 
ক্কিপর্ব সাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কারমুক্ত সর্বধর্মের 
'তষ্ঠীনের মাঁনবিকতায় এবং নিয়ম-নিগড়ের 
দলে হ্চ্ছাব্রত সহ্গদয়তায়_ শিক্ষাক্ষে ত্রেও 
নয়মনিষ্ঠ কড়া ব্যবস্থার বদলে প্রাণযোগমুলক 
তপু ব্যবস্থার অন্ুবর্তনে । 

(গ) ডাকঘর-ফান্কনী-পথের সঞ্চয়-প রিচয়- 
[রবাইরে-বলাকা [ ১৯১২-১৯১৬ খ্রী.] 
টিক-প্রবন্ধ-উপন্যাস-কাব্যে বৃহত্তর জগত ও 
'বনের সঙ্গে যে যোগাকাজ্ষ। তারই পরিণাম 
ল বিশ্বভারতী” প্রতিষ্ঠা [১৯১৯ শ্রী]. 
ধাখানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিদ্যা 
মবায় মাধ্যমেই যে ভারতবর্ষের এক্যবূপ 
ঠাগ্রত করা সম্ভব এই ভাঁবভাবনার সাহিত্য- 
প «বিগ্ভাসমবাষ” [ ১৯১৯ শ্রী,.] এবং কর্মভাবন। 
বশ্বভাঁরভী-পূর্ব 'মায়োজন-পর্ব [১৯১৭-১৯১৮ 
|. )। 

" (ঘ) প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের রাঁটট্রক-বাণিজ্যিক 
বধম বিরোধ-সম্পর্কের মধো সাংস্কাতিক- 
গাত্সিক মিলন রক্ষাই যে আস্তর্জাতিক শাস্তি 
৪ সাম্য রক্ষার নিবিরোধ সৎপন্থা ও সর্নপ্রধান 
গন্তর্জাতিক কর্তব্য,। এবং এই ক্ষেত্রে 
ঠারতেরই যে এক বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা তথা 
[ৎগ্রদর্শকের দায়-দায়িত্ব আছে-_এই চিন্তা- 
চতনার বাণীরপ হল যাত্রার পূর্বপত্র+ 
শিক্ষার মিলন এবং বিশিষ্ট ইংরেজী ভাষণ- 
প্র টব 21101791157। 00580156001 ) এবং 
ই চিস্তীচেতনার ও দায়দায়িত্ববোধের 
মনিবার্যা ও অব্যবহিত কর্মরূপ হল বিশ্ব- 
ঠাগতিক বিশ্ববিগ্ভালয় বা “ইণ্টারভ্তাশনাল 
[শিভাঞ্িটি*_বিশ্বভারতীকেই এ স্তরে উন্নয়ন 
১২ 


ভাবনা প্রবন্ধে-পত্রে প্রকাশিত [ দ্র. পল্লী 
প্রকৃতি, গ্রন্থ পরিশিষ্টসহ ], তারই প্রথম 
কর্মরপ জমিদারী জগতে “পলী-স্বরাজ' তথা 
'্বদেশী সমাজ, প্রতিষ্ঠা [ ১৯০৮ শ্রী. ], দ্বিতীয় 
কর্মরূপ সুরুলে “পল্লী-উদ্যোগ” [ ১৯১৭ গ্রী-], 
এবং পরিণত কর্মরূপ *শ্রনিকেতন” [ ১৯২২ 
শ্রী.]| এবং এইখানেই রবীন্দ্রনাথের কথাশ্রয়ী 
ভাব ও কর্মাশ্রয়ী ভবের শেষ-সমঘয় সন্ধান। 
ছয় 

এবারে সামগ্রিকভাবে বুঝলে দেখ! যায় £ 

(১) রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনায় ভাববূপ- 
বাণীরূপ ও তার কর্মরূপ অচ্ছেগ্ভ ও অলঙ্ঘা 
বন্ধনে বাধা । কোনো ভাব তার নিজের 
ভাষায় উত্তরোত্তর ব্যক্ত হতে হতেই পূর্ণতা 
পেয়ে তার জীবনের সম্পদ ও শক্তি হয়ে 
উঠতে থাকে-_অর্থাৎ ক্রমগঠিত বাণীই সমগ্র 
রবীন্দ্রসত্তায় পরিপূর্ণ আকারে নিয়ন্ত্রণ 
আধিপত্য ও শ্জনশীল প্রভাব-প্রেরণ। বিস্তার 
করে। 

(২) সদাচলমান রবীন্দ্রজীবনের সহযাত্রী 
হল বিচিত্র পথবাহী বাণীআ্োত; এভাবে 
আত্মপ্রকাশ রবীন্দ্রনাথেরই স্বভাব তথা জীবন- 
ধর্- আত্মজীবনের বিচিত্র মোড়গুলির 
অভিজ্ঞতাকে বাণী জোগানোও তার দায়- 
বিশেষ। 

(৩) ভাববন্ধমুক্ত অর্থাৎ নিজের ভাষায় 
সংগঠিত ও পূর্ণ-প্রকাশিত রবীন্দ্র-ভাবসভ্তাই 
কর্মের মধ্যে রপলাভ করার অন্যে নিরন্তর 
দাবি জানাতে থাকে, এইদাঁবি প্রত্যক্ষভাবেই 
পূরণ না হলে রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা 
তথ! ভাবজীবন ও সাহিত্যন্থষ্টি দুই-ই ব্যর্থ 
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মনে হয়। তাই এক একটি ভাবমগুলের 
অন্যঙ্গেই এক একটি কর্মমণ্ডল গঠন অনিবার্য 
হয়ে পড়ে । 
সাত 
রবীন্দ্রজীবনসাধনায় রবীন্ত্রবাণীরপেরই 
কী নিগৃড় ভূমিক]! কথা কেবল কর্মযজ্ঞের 
আবাহন-মন্ত্র লয়। তার জীবনপ্রেরণা, তার 


উদ্বোধন 


| ৮০তম বর্ঘ--৯ম সংখা। 


আত্মশক্তিবিশেষ, তাঁর অস্তঃসত্তার উদ্বোধক, 
তার শিক্ষাদাতা, তার নিয়ন্ত্রক । কথ শুধু 
কর্মের পরিপোষকই নয়, কর্মের জনক 
মর্সসহচর এবং পতপ্রঘর্শক সহ্যাত্রী । এইজন্যই 
রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত ভাবসাধক ও বাণীশিল্পী- 
রূপেই অগ্রপথিক, তার পরেই ভাবকর্মী বা 
'ূপকার”1* 


* প্রধানত রবীন্দ্রনাথের মধ্যজীবন-সংশ্লিষ্ট [ ১৮৮৮-১৯২২ খর] এই প্রবন্ধের 
বিষয়প্রাসঙ্গিক উদ্ধাতি-সৃত্র হল রবীন্দ্রলিখিত কিছু পত্র ঃ *হত্রচিহ্থানছসারে ১।' ছিন্নপত্রাবলী, 
পত্রসংখ্যা ১৫৭, রচনাকাল ১৮৯৪ থ্রী; ২।১ ৩।, 81, ৫1, ৬১৭1, বিশ্বভারতী পত্রিকা, 
আযাঢ়, ১৩৫০১ পৃ. ৭৭৬) ৮। চিঠিপত্র ৯, পত্রসংখ্যা ৬; ৯। বিশ্বভারতী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, 


১৩৪৯, পৃ. ৩৩৫) ১০। উৎসর্গ কাব্য, কবিতা-সংখ্যা ১৭) ১১। 


সংখ্যা ১৮৩, রচনাকাল ১৮৯৪ । 


ছিন্পপত্রাঝলণী, পত্র- 


সমালোচনা 


নিবেদিতা বালিক৷ বিস্তালয় পত্রিক। £ 
প্র্যাটিনাম জরম্তী সংখ্যা (১৯৭৭)। 
প্রকাশক : প্রত্রাজিকা শ্রদ্ধীপ্রাণ1, সম্পার্দিকা, 
রামকৃষ্জ সারদা মিশন, ভগিনী নিবেদিতা 


বালিক1] বি্ালয়। € নিবেদিত! লেন, 
কলকাতা ৭০০০০৩। (ডিসেম্বর ১৯৭৭ )) পৃ 
১৪৫, মুল্য দশ টাক]। 


“নিবেদিতার সাধনার অগ্পি এখানে অম্লান 
শিখায় জলস্ত আছে। অভাব হয়নি উত্তর- 
সাধিকাদের। হয়নি তার কারণ নিবেদিত। 
রামরুষ্খ-বিবেকানন্দের। কারণ নিবেদিত] 
এখানে শ্রীস্রমাকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। 
্ীপ্ীমায়ের নিত্য-উপস্থিতিই এই তীর্থটিকে 
জাগিয়ে রেখেছে ।-..এখানে মিলিত হয়েছে 
স্বামীজীর স্বপ্ন, নিবেদিতার সাধনা, শ্রীই্মায়ের 
আশীর্বাদ এবং শ্ররামকষ্ণের সর্বব্যাপী কপ] ।” 

£এই বিষ্ভালয় ভগিনী নিবেদিত! নামে এক 
মিবেদিত প্রাণের স্মারক ।...উমিশ শতকেন্র 


শেষ প্রহরে কলকাতার বাগবাক্জারের এক 
গলিতে ভগিনী নিবেদিতা জালিয়েছিলেন «ই । 
প্রদীপ, পরবর্তী কালে যা আলোর উৎসব, 
নিবেদিতা-বিদ্ভালয়। অন্ত ধরনের বিগ্ভালয়। 
মেম তৈরী নয়, বিবিয়ানার দীক্ষাদীনও নয়, 
তার উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল একটাই-মেয়েদের 
বাস্তব জীবনের বাস্তব প্রয়োজন মেটানো...।, 

'আপাততৃষ্টিতে বাগবাজারের গলিতে 
সীমাবদ্ধ এই বিষ্ভায়তন আদলে সমগ্র ভারতের 
সাধনাকে নীরবে রূপায়িত করে চলেছে । 

_-এমন অনেক কথা ছড়ানো রয়েছে 
নিবেদিতা বালিক] বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পৃতি 
উপলক্ষে প্রকাশিত শ্মীরক গ্রন্থটিতে । কোন 
কথাটিই একটুও অসত্য অতিরঞ্জিত বা 
অপ্রাসঙ্গিক নয়। ওপরের এ উদ্ধতিগুলির 
পরে বিস্ভালয়টির বিষয়ে আর কিছু লেখা 
নিশ্রয়োজন। 

্রন্থটিতে কতকগুলি অতি দামী দলিল- 


আস্গিন, ১৩৮৫ ] 


গ্ানীয় রচন! অন্ততুক্তি, যেমন 12৫০016০৫01 01৩ 
২1081019008 5910901 00: 9115 শীর্ষক 
বিগ্ভালয়টির পরিকল্পনার নিবেদিতা-কত রূপ- 
রেখা, ক্রিস্টিন সম্বন্ধে তার মূল লেখা “৬1781 8) 
1১110110810 ভা ০102) 5 00108 10 [10019 ও 
সটির বঙ্গাঙ্গবাদ, স্বামী সারদানন্দ বিরচিত 
109:0950৫0105--/৯ 00100158 6901 1905-127 
ও 1708013 001) 016 01 16001 নামে 
নারীশিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার 
জন্যে অত্যাবশ্যক ছুটি নথি এবং ঈঈীমতী সরলা- 
বালা সরকারের ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত 
'নিবেদিতা বিগ্ভালয় ও তাহার আদর্শ! | 
অন্তান্ত রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উত্লেখ- 
যোগ্য £ প্রব্রাজিক] জ্ঞানদাপ্রাণথার “56%0019- 
14৩ 5925 00088) 9101 200 0191, 
বনফুলের “নিবেদিতা প্রণাম”, শ্রশংকরী- 
প্রসাদ বস্থুর নারীর শিক্ষা, স্বাধীনতা, মর্ধাদা 
সম্পর্কে ম্বামীজীর বক্তব্যের খসড়া+, শ্রীঅশোক- 
কুমার সরকারের “নিবেদিতা”, প্রত্রাজিকা 
শ্রন্ধাপ্রাণার “কে কে যেতে প্রপ্বত , প্রবাজিকা 
মুক্তিপ্রানার শ্বামীজীর পরিকল্পনা ও 
নিবেদিত। বিগ্ভালয়”, প্রবাজিকা দয়াপ্রাণার 
'ভাবের উতস+) শ্রীমতী বিজয় মুখোপাধ্যায়ের 
কছু স্বতি ও কৃতজ্ঞতা” শ্রীমতী সুষম! 
কবীর “মনে পড়ে এবং _যে শক্তিশালী 


রামরু্জ মঠ ও রামকুষ্জ মিশন সংবাদ 


৫৩৫ 


গছ্নির্মাতাদের নিবন্ধ থেকে উদ্ধতির উপচার 
সাজিয়ে এ আলোচনা আরম্ভ করেছি 
সেই তিনজন, যথাক্রমে_ প্রীঅমিয়কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ্রীপান্থ ও ডকঈটর প্রণবরঞ্জন 
খোষের লেখা । 

সন্ন্যাসী ও সন্ধ্যাসিনী, শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রী, 
অভিভাবক ও পরিচালক, সাহিত্যিক ও 
সাংবাদিক, অধ্যাপক গবেষকদের নানান 
চোখের আলোয় এই অনন্য পীঠস্থানের বৃত্তান্ত 
ও তার অনন্ত] প্রতিষ্টাত্রীর ব্যক্তিত্ব নান! দিক 
থেকে আলোকিত হয়েছে। শংকরীবাবুর 
লেখাটি নারীশিক্ষা সদ্বন্ধে স্বামীজীর মহামূল্য 
মৌলিক চিন্তা নিয়ে একটি অতীব গুরত্বপূর্ণ 
গবেষণা । সব মিলিয়ে, বইখানি শিক্ষার্থী ও 
শিক্ষাত্রতী, বিশেষ করে, বালিকা ও 
বালিকাদের শিক্ষাদানের সঙ্গে ধারা জড়িত 
_ তদের সকলের সামনে এক নতুন দিগন্ত 
উন্ুক্ত করবে। অন্যান্ত পাঠক-পাঠিকারাও 
এই গ্রপ্থের মাধ্যমে নিবেদি তা-তীর্থ পরিক্রমা 
করে পরিতৃপ্ত হবেন আশা করি। বেশির 
ভাঁগ লেখাই শ্রদ্ধাপ্থিত তো বটেই, স্ুুপাঠ 
এবং সারবাঁন) গ্রঙ্সঙ্জা স্ন্দর) সম্পাদনা 
উন্নত মানের । এমন একখানি বই ঘরে ঘরে 


ও প্রতি গ্রন্থাগারে থাকা উঠিত। 
বকলম 


রামরুষণ মঠ ও রামকষ্জ মিশন সংবাদ 


বন্যাত্রাণ : 


৮ই অগস্ট ১৯৭৮, রামকুঞ্জ মিশনের সাধারণ 
সম্পাদক স্বামী গ্ভীরানন্দ বন্টাসেবাকার্ষে 
সহীয়তাঁর জন্য দেশের উদীরহৃদয় জনসাধারণের 
নিকট ষে প্রথম আবেদন করেন, তাহা হইতে 
জানা যায় বামরুষ্ণ মিশন কর্তৃক সীমিত সামর্থ 


লইয়া বিহারের দ্বারভাজ! জেলায় হায়াথাটে 
বন্যাপীড়িত জনগণের মধ্যে সেবাকার্য আরব 
হয় ( অগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে )। এ সময়ে 
১৬৬ বর্গ কিলোমিটারব্যাপী ১৭টি পঞ্চায়েতের 
৭৭)৪০০ বাক্তি উক্ত বন্ায় বিশেষভাবে 


৫৩৬ উদ্বোধন [ ৮০তম বর্ষ--৯ম সংখ 
ক্ষতিগ্রস্ত হন। হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গে মালদহ জেলার রাতুয় 
২৯শে অগস্ট ১৯৭৮ তারিখের দ্বিতীয় এবং মুশিদাবাদ জেলার লালবাখ্ে আশয়গ্রা 
আবেদন (এই সংখ্যার ৪৯২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত) বগ্ভাপীড়িত জনগণের মধ্যে খিচুড়ি ইত্যা! 
হইতে জানা যায় (ষ, উল্লিখিত সেবাকার্য বণ্টন করা হইতেছে । 
ভাগলপুর জেলার নওগাছিয়া৷ মহকুমায়ও ইহার পর সেপ্টেম্বরের শুরু হইতে 
প্রসারিত হইয়াছে, ও সকল অঞ্চলের ছুর্গত পশ্চিমবঙ্গ দিল্লী উত্তর প্রদেশ বিহার প্র 
জনগণের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ও জামা-কাপড় অঞ্চলে যে অভূতপূর্ব বন্যা দেখা দরিয়া 
বিতরণ করা হইতেছে, কাটিহাঁর শহরের তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে স্বীমী গ্ভীরানন্দ ১ 
উপকণ্ঠে গৃহহারাদের মধ্যে ঘরবাড়ি তৈয়ারীর সেপেম্বর ১৯৭৮ যে তৃতীয় আবে, 
জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা নিমে মুদ্রিত হইল : 


রামকৃষ্ণ মিশন 
বন্যাসেবাকার্য 
আবেধন 
অস্বাভাবিক বৃষ্টির ফলে দেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে বন্যায় ঘে অসংখ্য জীবন- 
হানি, বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ও বিপর্যয় হইয়াছে, জনসাধারণ সে বিষয় অবগত আছেন। 
কত ঘরবাড়ী ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে, কত গৃহপালিত পশু ভাসিয়া গিয়াছে এবং কি 
পরিমাণ ফসল নষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই । লক্ষ লক্ষ মানুর্ধ আঙ্জ আহার ও 
বাসস্থানের অভাবে অসহায়ভাবে দিন কাটাইতেছে। ইতিমধ্যেই নানা রোগের 
প্রাছুর্ভাব হওয়ায় ছুর্দশাগ্রস্তদের অবস্থা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। 
বিহারে দ্বারভাঙ্গা জেলায় হাঁযাঘাটে এবং ভাঁগলপুর জেলায় নগগাঁছিয়ায় 
সেবাকার্ধ শেষ করিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বর্তমানে বন্যার্তদের সেবায় নিযুক্ত আছে £ 
বিহারে কাট্হার সহরের উপকণ্ঠে, দিল্লী ও এলাহাবাদে, পশ্চিমবঙ্গে মালদহ 
জেলায় রতুয়ায়, মুশিদাবাদ জেলায় (লালবাগ ও অর্জুনপুরে কাজ শেষ করিয়া) 
জঙ্গিপুর মহকুমায় তেঘরিয়ায়, হুগলী জেলায় গোঘাটে এবং মেদিনীপুর জেলায় 
দাসপুর, পিঙ্গলা-জলচক, ময়না ও গোপীনাথপুরে । 
মিশন প্রধানতঃ রান্না করা খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করিলেও স্থানবিশেষে চিড়া, গুড়, 
গম বা আটা, কাপড়-চোপড়, ত্রিপল, গৃহমেরামতী সরঞ্জাম ইত্যাদি বিতরণ, এবং 
দাসপুরে প্রয়োজনীয় ওষধাদি দ্বার দাতব্য চিকিংসাকার্য পরিচালনা করিতেছে। 
এই সেবাকার্ধ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে এবং প্রয়োজনমত আরও 
রৃহত্বর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সেবাকার্ধ শুরু করার অন্ত মুক্তহন্তে অর্থ ও সাহীযাত্রব্যাদি 
দান করিয়] রামকৃঞ্চ মিশনের এই প্রচেষ্টাকে সাফগ্যমত্তিত করিতে উদারদ্বদয় 


আশ্বিন, ১৩৮৫ ] 


রামকৃষ্ মঠ ও রামকৃষ্খ মিশন সংবাদ 


€৩৭ 


জনসাধারণের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি। নিয়লিখিত ঠিকানায় মকল প্রকার দান 


সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত ছইবে। 


চেক ও ব্যাংক ড্রাফট “রামকৃষ্ণ মিশন”-এর নামে গিখিয়া' “একাউন্ট পেয়ী” 
করিয়। দিতে হইবে । রামকৃঞ্চ মিশনে দান আয়করমুক্ত | 


সাহাব্য পাঠাইবার ঠিকাস। £ 
১। রাঁমরুষ্জ মিশন, বেলুড় মঠ, হাওড়া ৭১১২০২ 
২। অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ভিহি ইণ্টালী রোড, কলিকাতা ৭০০০১৪ 
৩। উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩ 
৪। বামকুষ্জ মিশন ইন্টিটিউট অব কালচার, গোল পার্ক, কলিকাতা ৭০০০২৯ 
৫| রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান, ৯৯ শরং বন্থু রোড, কলিকাতা ৭০০০২৬ 


৬। রামকৃঞ্জ মিশন, খার, বোথ্বাই ৪০০০৫২ 
৭| রামকৃষ্ণ মিশন, নিউ দিল্লী ১১০৫৫ 


১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ 
বেলুড় মঠ 


৮।| রামকুষ্জ আশ্রম, রাজকোট, ৩৩০০০১ 


স্বামী গম্ভীরানন্দ 
সাধারণ সম্পাদক 


অন্য জাণকার্য 
তামিলনাভ,£ গণ ১৭ই অগস্ট তামিল- নির্াণকাধ বিভিন্ন স্তরে রহিয়াছে । 


নাড়ুর রাজ্যপাল শ্রীপ্রতৃদাস বি. পাটওয়ারি, 
সাধু, ভক্ত ও জনসাধারণের এক বিরাট 
“সমাবেশে, ত্রিচি জিলাঁর মানাগ্লারাই তালুকের 
বেশ্বাঙন্গর পঞ্চায়েতের পারাতেরুর গ্রামে 
প্রীরামকষ্খ-সারদা পুরম” নামক কলোনীটিব 
উদ্বোধন করেন। গত নভেম্বর মাঁসের বৃণিঝড়ে 
গৃহহারা হরিজনদের জন্য এই কলোনীতে 
রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক খেলার মাঠ সহ ২৫টি 
ঝড়-প্রতিকোধী গৃহ ও কমুউনিটি হল নিগিত 
হয়। 

অন্ধপ্রদেশ : পুনর্বাসনকার্ষ প্রাগ্রসর | 
২৩৫টি গৃহ প্রায় সম্পূর্ণ । আরো ২৭৭টি গৃহের 


বাংলাদে ণ: চারিটি কেন্সের মাধ্যমে 
রোগীদের চিকিৎসা এবং ছইটি কেন্দ্রের মাধামে 
ছুপ্ধবিতরণ অব্যাহত আছে। 


ছা'দের কৃূ'তত 

কলিকাত] বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বি. এ. 
এবং বি. এস্সি. অনাস' পরীক্ষায় নরেন্ত্রপুর 
বামরুষ্জ মিশন কলেজের দুইটি ছাত্র পরি- 
সংখ্যান ও রসায়নে প্রথম স্থান অধিকার করে। 

তৃবনেশ্বর রামরুষ্ণ মিশন স্কুল হইতে একটি 
ছাত্র ১৯৭৮-এর মধ্য স্কুল বৃত্তিপরীক্ষাঁয় প্রথম 
স্থান অধিকার করিয়াছে । 


বিবিধ সংবাদ 


সর্বভারতীয় সংস্কত-দিবস 

বিগত ১৮ই অগস্ট ১৯৭৮, শ্রাবণী পৃণিমার 
দিন কেন্দ্রীয় শিক্ষা! ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের 
সাদর আহ্বানে নতুন দিল্লীতে “সর্বভারত্তীয় 
সংস্কত-দিবস+ বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা 
সহকারে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর প্রতাপচন্তর 
চন্দ্রের পৌরোহিত্যে সম্পাদিত হয়। তিনি 
তাহার সংস্কৃত ভাষণে জাতীয় জীবনে সংস্কৃতির 
অবশ্ঠ প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষ জোরের 
সঙ্গে উল্লেখ করেন। প্রধান অতিথির সংস্কৃত 
ভাষণে ডক্টর রমা চৌধুরী দেবভাঁষ! সংস্কতের 
উন্নতিকল্পে সকলকে আহ্বান জানাঁন। ভাষা- 
বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীকে, কে. স্থী ও রা্ট্ীয 
লালবাহাছুর সংস্কত মহাবিগ্ভালয়ের অধ্যক্ষ 
প্রীসি. আর. স্বামীনাথনও সংস্কৃতে ভাষণ দেন। 

সভাস্তে ্রারামকষ্ণজের পুণ্যঞীবনী অবলম্বনে 
ডক্টর রমা চৌধুরী কর্তৃক বিরচিত সংস্কৃত 
নাটক 'ঘুগ-জীবনম্‌? “প্রাচ্যবাণী-সংস্ক ত-পালি- 
নাট্য-পরিষদ কর্তৃক বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে 
অভিনীত হয়। বহুদিন পূর্বে কলিকাতায় 
এই নাটকটির উদ্বোধন করেন রামরুষ্জ মঠ ও 
মিশনের অধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ শ্রম স্বামী 
বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ) এবং তৎপরে ইহা 
ভারতের সর্বত্র বহুবার অভিনীত হইয়া 
সকলের প্রশংন! ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছে । 
“সর্বভারতীয় সংস্কৃত-দিবসে'ও তিনি সাম্গগ্রহে 
শুভেচ্ছা ও আশীর্বাণী প্রেরণ করেন, যাহ! 
প্রারস্তে পঠিত হয়। 

সভায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত 
বহু স্ুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত-ভক্ত-সাধক উপস্থিত 
ছিলেন। সভান্তে তাহারা ও দিল্লী রামরুঙ 


মিশনের স্বামীজীর! এবং সাহিত্য একাডেমির 
সভাপতি 'জ্ঞানগীঠ-পুরস্কারবিজয়ী” সুবিখ্যাত 
গুজরাতী কবি শ্রাউমাকান্ত যোশী “প্রাচাবাণী'র 
সদশ্য-সদন্যাদের তাহাদের প্রাণম্পর্শী অভিনয়ের 
জন্য আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন । 
উৎসব 

ঘোকসাডাঙ্গ। শ্ররামকষ্জ সেবাশ্রমে গত 
৫ ও ৬ই মে ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্জদেবের জন্মোৎসব 
পালিত হয়। €৫ই মঙ্গলারতি উষাকীর্তন 
শ্ীশ্রচণ্তীপাঁঠ বিশেষ পুর! কথামৃতপাঠ গ্রসাদ- 
বিতরণ ও আলোকচিত্র-প্রদর্শন হয়। ৬ই 
প্রাতে গীতাপাঠ হয়। অপরাহু হইতে বাতি 
পর্যন্ত “কৃষ্ণচলীলাকীর্ঠন' পরিবেশন করেন 
শ্রীহনদয়ন্দ্র দেবনাথ ও সম্প্রদায়। 

পিরোজপুর (বাংলাদেশ ) প্রীপ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রমে গত ৮ই হইতে ১০ই মে ১৯৭৮, 
শ্রীরামকষ্জদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ৮ই 
মঙ্জলারতি উষাকীর্ভন ভজন বিশেষ পূজা হোম 
স্রীচণ্তীপাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 
শ্রীরামকৃষ্খদেব সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী 
পরদেবানন্দ শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত শ্রীবীরেন্দ- 
কুমার পাণ্ডে ও সভাপতি স্বামী অক্ষরানন্দ | 
নই ধর্মসভায় শ্রত্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধে ভাষণ 
দেন প্রীনিকুঞ্জবিহারী দাস শ্রীপ্রফুল্লকুমার ভাবুক 
শ্রআনন্মমোহন কীর্তনীয়! ও সভাপতি স্বামী 
পরদেবানন্দ। পরে “করুণাসিন্ধু বিগ্ভাসাগর' 
নাটক অভিনীত হয়। ১০ই স্বামী বিবেকানন্দ 
সম্বন্ধে ভাষণ দেন ব্রঙ্চচারী ধনেশ্বর শ্রীজয়স্ত- 
কুমার দাশগুপ্ত শ্রীনিকুগ্তবিহারী দাস ও 
সভাপতি ম্বামী পরদেবানন্দ। প্রায় ৪০০ 
দরিদ্রনারায়ণ খিচুড়ি প্রসাদ পান। 


আশ্বিন, ১৩৮৫] 


পরলোকে 

শ্রীতীমায়ের মন্ত্রশিগ্ঠ মানদাশক্কর দাশ- 
গুপ্ত বিগত এই শ্রাবণ সকাল ১০টায় 
৮৬ বৎসর বয়সে পূর্ণজ্ঞানে শ্রীশ্রঠাকুর ও 
শ্রশ্রীমায়ের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে 
দেহুত্যাগ করেন। 

তিনি ১৯০৮ সালে প্রথম বেলুড় মঠ দর্শন 
করেন এবং স্বামী ব্রঙ্গানন্দ শ্বামী প্রেমানন্দ 
স্বামী শিবানন্দ এ্রীম? প্রভৃতি শ্ররামকৃষ্খ- 
শিশ্তবর্গ এবং ভগিনী নিবেদিতা ক্রিষ্টিন প্রভৃতি 
রামকৃষ্খ-ভক্তমণ্ডলীর অনেককে দর্শন করেন 
বা ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। ১৯১৭ সালে 
তিনি জয়রামবাটীতে ্রশ্রীনায়ের নিকট 
মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। 

ফরিদপুর জিলার ভাঙ্গা মহকুমা শহরের 
বিবেকানন্দ সেবাসমিতি, জানদী রামক্ 
আশ্রম ও ফরিদপুর রাঁমকৃ্জ 'আশ্রম প্রতিষ্ঠায় 


শ্ীপ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


৫৩৭ 


তিনি ছিলেন প্রধান উদ্বোত্ত] ও গ্রাণন্বরপ। 
এই সকল প্রতিষ্ঠানে একত্রিত তরুণবর্গের 
মধ্যে চার জন পরবতী কালে রামকুষ্জ মিশনে 
যোগদান করেন। 

মানদাশঙ্কর বরাবরই স্থুলেখক ছিলেন। 
১৯৩৬ জাঁলে রাঁমকৃষ্খ শতবাধিকী কমিটি 
আয়োজিত থীফিস প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় 
স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কৃত হন এবং পরে 
শীশ্রীমা স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের 
উপর তিনখানি গবেষণামূলক. জীবনী গ্রন্থ 
রচনা করেন। তিনখানি গ্রথই ভক্তমহলে 
ও শ্রীরামকৃষ্খ সংঘের সন্ন্যাসীদের নিকট উচ্চ 
সমাদর লাভ করে। 

চরিত্রের দৃঢ়তা তেজন্থিতা সরলতা মনস্থিতা 
ও ধর্মপরায়ণতার সমাবেশে এক অপূর্ব ব্যক্তি- 
ত্বের অধিকারী মানদাশঙ্কর একটি অনবদ্য 
সুন্দর জীবন যাঁপন .করিয়া গিয়াছেন। 


শীপ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


বাগবাজার রামকৃষ মঠের (উ্রশ্রীমায়ের 
বাড়ী-উদ্বোধন ) অধ্যক্ষ স্বামী খ্রিগয়ানন্দ 
গত জুলাই মাসে পাঁচটি রবিবারে শ্র্রীরামকৃষ্- 
কথামৃত-প্রসঙ্গ এবং তিনটি বৃহস্পতিবার ও 
একটি শনিবারে গীতা-প্রসঙ্গ করেন। উভয় 
প্রসঙ্গের সারসংক্ষেপ শিম প্রদত্ত হইল £ 
কথাম্বত্ত__ 

শাস্ত্রে আছে ; 

উত্তমো ব্রহ্গসদ্ভাবো! ধ্যানভাবস্ত মধ্যম 

স্ততিরপোহ্ধমে। ভাবো বাহপুজাধমাধম] ॥ 
-ত্রহ্মবস্ত রয়েছেন, সর্বদা তাঁর অনুভূতি হচ্ছে, 
এই হল লব চেয়ে উত্তম। তারপর ধ্যান, 
এটি মধ্যম । স্তবস্ততি ও জপ হচ্ছে অধম। 
তারও নীচে বাহ্‌ পূজা--অধমেরও অধম। 


এই ব্রহ্ষসপ্তাব অবস্থা লাভ করা৷ আমাদের 
পক্ষে সহজ নয়। হিমালয়ের তুষারশূঙ্গ 
নয়নশোভন, অপূর্ব স্মন্দর! কিন্তু তাতে 
আমাদের তৃষ্জা নিবারিত হয় না। সেই 
তুষার গলে জল হলে, তবেই তাতে তৃষ্ণা 
দূর হওয়া সম্ভব । তেমনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 
তার হৃদয়ের উত্তাপে এ বরহ্ষসভাবকে নিজের 
জীবনের সুরধুনীধারায় রূপান্তরিত ক”রে 
কথামূতের আকারে আমাদের কাছে 
পৰিবেশন করেছেন। সকলের মধ্যে ভগবান 
আছেন, এই পারমাধিক সত্যকে বাক্যে ও 
আচরণে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেখিয়ে দিয়েছেন 
অদ্বৈত জ্ঞান শ্ীচলে বেধে কেমন ক/রে চলতে 
হয়। প্রেমস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্খের সেই অমিয় 


কথা শুনতে আমর এসেছি । 

সেইদিনটি আমাদের চোখের দাঁমনে আজ 
ছবির মত ফুটে উঠেছে পুজনীয় মাষ্টার মশায়ের 
(শ্রীম) নিপুণ লেখনীতে। কথামৃত শুধু- 
কথা-সংকলন নয়। এটি বর্ণময় সজীব চিত্র। 
তার প্রতিদিনের দিনলিপি যা তিনি সংক্ষেপে 
লিখে রাখতেন, তাই পরবর্তী কালে ধ্যানের 
মাধ্যমে স্বতি রোমস্থন করে চিত্রকরের মতো 
অক্ষয় ক'রে রেখে গেছেন কণামৃত-গ্রন্থে | 
এটি যেন শ্রীরামকঞ্জলীলার একখানি জীবন্ত 
দলিলচিত্র। তাই এশ্রীমা কথামৃতপাঠ শুনে 
বলেছিলেন, 'একদিন তোমার মুখে শুনিয়া 
আমার বোধ হইল, তিনিই এ সমন্ত কথা 
বলিতেছেন। 

মাষ্টার মশায় দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন ১৮৮২ 
খুষ্টাব্বের ফেব্রআরি মাসে- প্রথমেই বর্ণনা 
দিচ্ছেন শ্রীধাম দক্ষিণেশ্বরের । এমন কাব্যময় 
ভাষা আর এত নিখুত বর্ণনা যে, আমরা 
যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সেই 
দেবভৃূমি-বুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের 
লীলাক্ষেত্র, জাহৃবীতীরের সেই অপরূপ 
পরিবেশ। 

সংসারের জালায় অতিষ্ঠ হয়ে মাষ্টার মশায় 
তার এক বন্ধুর সঙ্গে শরীর মনের ক্লান্তি দূর 
করতে এসেছেন দক্ষিণেশ্বরের বাগানে। 
শুনেছেন এখানে একজন পরমহংস আছেন। 
আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মাষ্টার মশায় 
সংশয়াঘিত মন নিয়ে নিতাস্ত কৌতুহলবশেই 
এসেছেন তাকে দেখতে । সমস্ত মন্দিরাদির 
বর্ণনা শেষ ক'রে তিনি আরম্ভ করেছেন তাঁর 
প্রথম দর্শনের প্রথম অনুভূতির কথা_যেন 
তিনি এসে গৌছেছেন এমন একটি স্থানে 
যেখানে সর্বতীর্থের সমাগম হয়েছে আর সাক্ষাৎ 
শুবদেব ভগবৎ-কথা বলছেন । শ্রীমদ্ভাগবতে 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ষ-_৯ম সংখ্যা 


আছে: বাস্থদেবকথাগ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্‌ 
পুনাতি হি। বক্তারং প্রচ্ছকং শ্োতংস্তৎ- 
পাদসলিলং যণ11+_-ভগবানের কথ] যেখানে 
হয় সেটি তীর্থসদূশ। শ্রোতা বক্তা প্রশ্নকর্ত 
সকলেই এ তীর্থসলিলের স্পর্শে পবিত্রীকৃত 
হন। পরমভাগবত বেদান্তঘনমূতি শ্রীশুকদেব 
যেন আজ নবকলেবর ধাঁরণ ক'রে শ্ররামকৃষ্ণ- 
মুখে ভক্তবুন্দের কাছে তাদের চির-আ কাজ্ফিত 
জীবনসমন্তার সমাধানে মুখর । 


গীতা 

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখের 
বাণী, সর্বশান্ত্রের সার অদ্বৈত তত্ব্ূপ অমৃত- 
বধিণী-- সংসার-মোহ-নাশিনী।  খধিতেষট 
দৈপায়ন বেদব্যাসের অপূর্ব ধ্যানমৃষ্টি 
মহাভারতের অন্তর্গত এই যে গীতা, এটি 
অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করবার জন্য জ্ঞানময় 
প্রদীপবিশেষ । উপনিষদের সার-গীতা। 
ধার। সময়াভাবে উপনিষদ্-পাঠে অক্ষম, 
গীতাপাঠে ও তার মর্মার্থ অন্ুধাবনে তারা 
উপনিষদূতবব উপলব্ধি করতে পারবেন। 
কুরুক্ষেত্রের মহারণাঙ্গন_ ম্যায় ও অন্ঠায়ের, 
স্থুনীতি ও ছুনীতির বিচারক্ষেত্র। ভগবান 
প্রীকষ্চ এই ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে শখ! ও শিল্ 
ধনগ্রয়কে সেই বিচারে প্রবুদ্ধ করছেন__ 
তার কর্মে তাকে নিয়োজিত করছেন। এই 
প্রথম অধ্যায়কে বলা হয় বিষাদযোগ । কেন 
অভূর্নের এই বিষগনতা এবং কিভাবে এই 
বিষাদের দ্বারাই তিনি নিজ জীবনে সভ্যপথের 
সন্ধীন লাভ করেছেন, শ্রীভগবানের কাছ 
থেকে স্টে আমর! এই অধ্যায়ে পেয়েছি । 

গত ৮ই ভাদ্র (২৫শে অগস্ট ) শ্রীশ্রীমায়ের 
বাড়ীতে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ্রমদ্তাগবত-পাঁঠ ও 
শ্রকষ্জন্ববৃত্তাস্ত আলোচনা করা হয়্। 
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প্রশ্ব-_ঈশ্বর কোথা, আছেন, তাকে কিরপে পাওয়া যায়? 
উত্তর” সমুত্রে রর আছে ঘড় চাই। সংসারে ঈশ্বর আছেন সাধন চাই। 
রাউল যেমন দুহাতে দুরকম বাজনা বাজান আর মুখে গান করে, হে সংসারী জীব। 
তুমিও হাতে কর্ম কর» কিন্তু মুখে ঈশ্বরের লাম সর্বদা ক'রতে ভুলোনা । 
যেমন হালীঘাটে মায়ে বাড়ী যাবার অনেক পথ আছে ; সেইরকম ভগবানের . 
ম্বরেও নানা পথ দিয়ে যেতে পারা যায়। প্রত্যেক ধর্মই এক এক পথ দেখাইয়া দিতেছে। 
ঈশ্বরীয় 'কথার ইতি করা বায় না পড়ুম | 


৬ন্ুরেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও মিত্র ব্রাদার্স হইতে প্রকাশিত।। 


জীতীরামকৃষ্ণাদবের টথদেশ 
এই একমাত্র পু্তকই ১৮৮৪ খবঃ ঠাকুরের জীবিতাবন্তায় মধুর, সুদেন্্রাদি ভতগণ বর্তক 
ঠাকুরের নিকট পঠিত হইলে শ্রীতীরামকৃফদেব স্বয়ং “শালা ঠিক ঠিক লিখেছে” বলিয়া হাস্য 
করিতে থাকেন । শ্রীত্রীযামন্্দের সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত ঘত পুস্তক বাহির হইয়াছে ও হইতেছে 
তন্মধ্যে ইহাই আদি ও' সর্বাপ্রথম পুস্তক |  . | 
_. প্রাপ্তিষ্থান ₹_£উদ্বোধন অফরিস+ রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপপীঠ, "রামকৃষ্ণ মঠ, (কোমার- 
: পুকুর), শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির জয়রামবাটী, দৃক্ষিণেস্বর 'কালীবাড়ী বুকষ্টল ও কলিকাতার প্রধান 
প্রপ্রান পুষ্তকালয়। | | 
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গ্লেভিৎ্স ডিপোজিট বাধিক ৪% - 
১ বছর থেকে ৩ওবছর . বার্ধিক ৬% 
৩ওব্ছরের বেশী কিস্ত৫ বছর পর্ষস্ত বাধিক ৭২% 
৫ বছরের বেশী ই ক বাধিক ৯% . 


বপন জর কালিনী 
রনির ইউতিআই শাখায় খোজ জিত । 


বে ৮ * 
7 রি ন্‌ টি চি 
হি রি 7. ঘ 
1. (৩... ইটনা 6 পরার । ঠা হা! 


না (রত সারের সং সা) 
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ঃ ব্রহ্মচারী শ্বরূপানন্দ £ 


ঠা্ুর রামকৃষ্ের জীবনী ও বানী ৮০০ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও মানা ৮০০ 
: ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্ত £ 
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী ৮০০ ভগিনী মিবেদিতার জীবনী ও বাণী ১৫:০০ 
২. £ খধিদাস £ 
রামমোহন ৫০০ শরৎচন্দ্র ১৫০০ মাইকেল মধুসূদন ১২০০ বিদ্যাসাগর ৮০০ 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ৯০০০ বাদশাখান্‌ ৮০০ বিপ্লবী অরবিন্দ ৪৫০ 
অমরনাথ রায় পুরঞ্চন প্রসাদ চক্রব্তঁ 
কথাশিঞ্পী শরৎচন্দ্র ৫০০ রক্তে ব্লাঙা জালিয়ানওয়ালাবাগ ৬'০০ 


অশোক প্রকাশন £ এ, ৬২ কলেজ্জ স্ত্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০০৭ 


শুভেচ্ছা পহ £- 


॥ আইটিয়ান্র বাইণিং ওয়ার্কস ॥ 


সকল প্রকার পুস্তক বীধাই-এর 
নির্ভরফোগা প্রতিষ্ঠান 


৯৬নং শোভাবাজার গ্রীট, 
কলিকা তা-৫ 


বা 0৩০1৩ 


::81771800187615 ০ : 

01819 & 27501871879, ৮128 & 11975 8০0০085, 82650 00০092$, 
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801781৭7710 1157 ০75181খ75, 

074) 52865 01776 : 
8013, 21515900058 03870191 7২০৪৫, 09198068-700009 
7৮1)0105 : 34-9188 
17622 0707106 এ :$/0757007 £ 
165, গম 81২9]1ব08 981৭1, (80/15, ০15 506৩8 ) (041,010274-6 
191)01)6 : 55-43669 2820 “4৯১08” ০১০, 


82010 £ 00810] (10829 700) ), 081909-700028 
2170106 : 57-3582 
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তার কাছে প্রার্থনা! করতে হয়__আমাকে ভক্তি, বিশ্বীস দাও। 
বিশ্বাস হয়ে গেলেই হু 'লো। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই। 
__ক্্ীরামকৃঝাদের 


0. 0. 03০5৪ & 0০. 


8016, 988% ৫ ছলনা, 041,070 1-7৯-6 
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মনমুখ এক করাই হচ্ছে প্রকৃত সাধন। নতুবা মুখে বলছি-_“হে ভগবান, 
তুমি আমার পর্ব ধন" এবং মনে বিষয়কেই সর্বন্ব জেনে ৰ'সে রয়েছি; 


এরূপ লোকের সকল সাধনই বিফল হয় । 
চিনিরীনিটী 


110) 860 0001110](5 10) :- 


০/1৩1009 711৭ ১0771 (2) 171). 


93111, 851111810071215 বি0/0, ০৮০৬1 279 
[70106 : 35-6108 
/৯1] 8910 01 ০81৫-9081:0 00753 8100 ০81:0010 20870190101615 
800 ০০০/-০1)0018. . 


বাসনায় লেশমাত্র থাকলে ভগবান লাত হয় না। মন 
যখন বাসনারহিত হয়, তখনই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়। 
স্ঞ্রীরামকৃফদের 


31949 & 00. 
[7189 01899 0০1৫ নির লা 


06061810106 980011619, 


74, ৪8117810078 ৪080, ০১07 8-9 
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অপরের নিকট ভাল যাহা কিছু পাও শিক্ষা! কর, কিন্তু সেইটি 
লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে। 


| স্বামী বিবেকানন্দ 
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আশ্িন। ১৩৮৫ 'উদ্বোশন [ ৩৫] 


ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন । মানুষ -তীকে 
জানতে না গেরে ঘুরে মরছে । ভগবানই সত্য আর সব মিথ্যা! । 

 প্রারন্ধের ভোগ ভূগ্ঘতেই হয়। তবে ভগ্নবানের নাম করলে 
এই হয়-যেমন একজনের পা! কেটে যাবার কথা ছিল সেখানে 
একট। কাঁটা ফুটে ভোগ হল। 


_-জ্রীসীরদাদেবী 






৬ 80838 11811)0 
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(007419510 /১০ ৮15) 


গৈ, ওানা9ণা/,4 থণাঠাযাওনা, 01400118-7100070. 


[৩৬] উদ্বোধন আশ্বিন, ১৩৮৫ 


দেবসাহিত্য কুটার প্রকাশিত 


উপলিষদ্‌ গ্রন্থাবলী 
গায় ছুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদাস্ততীর্ঘ সম্পাদিত কালীবর বেদাস্তবাগীশ অনুদিত 
শঙ্করভান্ত ও অন্জুবাদসহ .. বেদান্তদর্শন | ত্রহ্নত্রম, ) 
ঈশ, কেন কঠ ( একত্রে ) ৬৬৩ ১ম ভাগ---১০'০০ ৩য় ভাগ---৫"ৎ 
গ্রশ্প ৩০০ রী মুণ্ডক--৩'০০ ২য় ভাগ---১০'০০ ৪র্থ ভাগ-_৪'« 
মা্ুক্য-_-৪*০ . ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ 
তৈত্তিরীয় ১ম খণ্ড-_ ২৫৬ ১ম ভাগ-_-৬'০০ ২য় ভাগ--৬.« 
৮ ২য় খণ্ড ২০৩ বৃহদারণ্যক 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌-_ ২:৫০ ১ম ভাগ-_৫'০০ ৩য় ভাগ__€"* 
এতরেয় ২৯৪ ২য় ভাগ-_€'০০ ৪র্থ ভাগ-_৪". 
অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী সম্পাদিত 


সর্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত মারসংগ্রহ--€'** উপদেশ সাহস্রী_-৫'০০ 


ধর্মগ্রন্থ 
্ীপ্রীভ্ঞমাল গ্রন্থ প্রমখনাখ তর্কভৃষণ সম্পাদিত 
ও শ্্রীমন্তগবদৃগীত। 
সাধক মহাপুরুষদের জীবনকথা শঙ্করভাঙ্ক ও আননগিরি , 
( একশত সাধকের ছবিসহ ) এ চীকা-লমেত হাজার পৃষ্ঠ 
দাম--১৬:০ | দাম--১৫'*৩ 


দেবলাহিত্য কুটার ; ২১ ঝাঁমাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯ 


আম্টিন, ১৩৮৫ উদ্বোধন [৩৭] 


মাছ যতদূরে থাক না» ভাল ভাল চার ফেলবামাত্র যেমন তারা 
ছুটে আসে, ভগবান্‌ হরিও সেইরূপ বিশ্বাসী ভক্তের হৃদয়ে শীঘ্র 
এসে উদ্দিত হন | | 

জীরামকৃষ্ণদেব 


বিজয় উভ ইগ্রাষ্টরী 
টিন্বার মার্চেন্টস্‌, ম্যানুফ্যাকচারারস এও অর্ডার সাপ্লীয়ার্স 
ফোন £ ৫৫-৪১৬৮ 
২৫১, গ্যালিফ স্ত্রী, কলিকাতা -৪ 
শ্যামবাজার 
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[ ৩৮ | উদ্বোধন আশ্বিন, ১৩৮৫ 
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ধিনি এই সংসার-মায়ার পারে লইয়া যান, যিনি কৃপা ক'রে সমস্ত মানসিক 
আধিব্যাধি বিনষ্ট করেন, তিনিই যথার্থ গুরু । 





স্বামী বিবেকানন্দ ' 
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মক কেরোপিন স্টোভ 


কলকাতায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে 
ঘরে থরে এর আদর 


কম তেলে অন্স খরচে 
বহুদিন চলে 


“নুতন” স্টোভ 
কলকাতাতেই তৈরী । 


ইত্ডিগ়্ান অয়েল কর্পোরেশান লিঃ 
দ্বারা লাইসেন্স প্রাপ্ত নির্মাতা-- 
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল 
নর ইত্ডাক্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ 
রা... __ কলকাতা-৭০০ ০১২ 





রে 0151/6/-5178 


রাম ভননাজনি 
 শ্রীপ্রব চৌনুরী 


১ম খণ্ড ৬:০০, ২য় খণ্ড ৬'০০ 


(স্বরলিপি সহ) 
প্রাপ্তিস্থান 
উদ্বোধন কার্যালয় | 
১ উদ্বোধন লেন, কলি-$ 


বিভিন্ন পুস্তকের দোকানেও পাওয়া! যাইবে । 





[৪২] | -.... উদ্বোধন আশ্বিন) ১৩৬৭ ] 


আমি কি আর উপদেশ দেব! ঠাকুরের কথ৷ নব বইয়ে বেরিয়ে গেছে। 
তার একটা কথ! ধারণা করে বদি চলতে পার তো সব হয়ে যাবে? . 
উদ্বোধনের মাধ্যমে 
প্রচার হোক 
এসব আ্বাঞ্ী। উহশোভন চট্টোপাধ্যায় 








ভাল কাগজের দরকার থাকলে নীচের ঠিকানায় সন্ধান করুম 
ছেশী বিদেশী বনু কাজের ভাগার, 


এইচ * কে, ঘোষ আযাও কো 
ও ২৫এ, লেয়াজে। জেন, কলিকাত্তা-১ 
টেলিফোন : ২২-৪২*৯ 
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আখ্বিন, ১৩৮৫ উদ্বোধন ৃ ৪8 ] 


উদ্ধোধন কার্ধালপ্ন হইতে প্রকাশিত পুশ্তকাবলী 
[ উদ্বোধন কাধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১৯% কমিশনে পাইবেন ] 


স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) 


'রেকিরন বাধাই শোতন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড _-১৪২ টাকা : পুর! সেট ১৩৫২ টাকা 
বোর্ড বাধাই সুলভ সংস্করণ ; প্রতি খণ্ড ১০২ টাকা 

প্রথম, খণ- ভূমিক। ; আমদের দ্বামীবী ও তাহার বাদী_নিষেদিতা, চিকাগে। বন্তৃতা, 
কর্মধেগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগন্ুতর 

দ্বিতীয় খণ্ড-_ জানবোগ, জ্ঞানযোগ-্রসঙে, হার্ভার্ড বিশ্ববিস্তালয়ে বেদান্ত 

ভৃত্ভীয় খণ্ড_- ধর্মরিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা। ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদাস্তের আলোকে, যোগ ও 

ৃ মনোবিজ্ঞান র 

চতুর্থ খণ্ড ভক্তিষোগ, পরাভক্তি, ভক্কিরহণ্ত, দেববাণী, ভক্তিপ্রসঙ্গে 

পঞ্চ ণ্ড-- ভারতে বিবেকাননী, ভারত-প্রসঙ্গ ৃ 

বন্ঠ  খণ্ড-- ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবানী, পত্রাবলী 

জপগ্তম খণ্ড--. পত্রাধলী, কাঁবত ( অন্গবাদ ) 

অষ্টম খণ্ড পত্রাবলী, মহাপুরু*প্রসঙ্গ, গীতা -প্রসঙ্গ 

নবম খণ্ড. শখামি-শিব্য-সংবাদ, হ্বার্মীজীর সহিত হিমালকে, স্বামীজীর কথা, কথোপকথন 

দশম থণ্ড-- আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( জিলা ), 
বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন 





স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলা 


কর্ম যোগ-_ পৃঃ ১৪১, মূল্য ৩+**  বেদাস্তের আলোকে পৃঃ ৮৫ মৃল্য ৫**০ 
তক্ষিযোগ-- পৃঃ ৯৬, মুল্য ২৮০ ভারতে বিবেকানন্দ_-পৃঃ ৪২৪, মুল্য ১০৯ 
তক্তি-রহ্ত্য-__ পৃঃ ৯৮১ যৃ্য ৩:৪৬ দেববাণী_ পৃঃ ১৬০) মূল্য ৬৫ 
ভ্কানযোগ -- পৃঃ ২১০, মূল্য ৮৫, শিক্ষাপ্রসঙ্গ--. পৃঃ ১৬৮, মূল্য ৪**০ 


রাজযোথ-- পৃঃ ২১৪, মূল্য ৫৬* কথোপকথন-_ পৃঃ ১৩৫, মুল্য ১২৫ 
সঙ্গ্যাসীর গীতি-- গৃঃ২৩, মূল্য *৬ং ময় আচার্যদেব_ পৃঃ ৬২ মূল্য ১৯০ 
ঈশতৃত যাশুতস্ট- পৃঃ ২৯, মূল্য ০৮*  জ্ঞানযোগ-গ্রসঙ্গে_ পৃ ১৪৩, মূল্য ২০০ 
সরল রাজযোশা-_ পৃঃ ৩৬, মূল্য *”৫* চিকাগো বক্তন্কাঁ পৃঃ ৫২, মূল্য ১৫৯ 
পত্রাবলী-_প্রথমার্ধ_ পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০**০ মহাপুরুবপ্রসঙ্-- পৃঃ ১৩৪, মূল্য ৬৭ 
'শেষার্₹- পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১৫৯  (স্বামীজীর মৌলিক [.বাংল। ] রচনা) 

রেক্সিন বাধাই ( সমগ্র পত্র একজে পরিজআ্রাজক-_- পৃঃ ১৩২, মুল্য ৩'৯* 
নির্দেশিকাদি সহ )--মূল্য ২৭*০* ':31 প্রীচ্য ও পাশ্চাত্ত্য-_ পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২২৫ 
ভারতীয় দারী- পৃঃ ৯৩, মূল্য ২'৪* ' বর্ষান ভারড-_ পৃঃ ৪, মূল্য ১৬? 
পওছারী বাবা পৃঃ ১৮, মূল্য -২০ ভাববার কথা পৃঃ৬৪, মূল্য ২*১* 
আহ্বান-- পৃঃ ৮*, মূল্য *৮* বাণী-পঞ্চয়ন_ পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০* 
ধর্ম-লমীক্ষা-_ পৃঃ ১৩০% মূল্য ২৫* ধর্মবিজ্ঞান-_ পৃঃ ১২০) মূল্য ২'* 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্ধালয়, বাগবাজার, কলিকাতা! ৭০০ **৪ 


[ ৪৬ ] 
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আবিদ ১০৮৫ 





শ্রীপ্রীরামকষ্খলীলাপ্রসঙ্গ-. স্বামী 
সারদানন্দ । ছুই ভাগ, রেক্সিন-বাধাই £ মুল্য 
১ম ভাগ ১৯০০ । বর ভাগ ১৭০০ ূ 
সাধারণ ১ম খণ্ড ৩৫০ ; ২য় খণ্ড ৭৮০) 
ওয় খণ্ড ৫'২০- ৪র্ঘ খণ্ড ৭০০; ৫ম খণ্ড ৭৫০ 
শ্রীত্ীরা মকৃষ-পু থি-_-অক্ষয়কুমার সেন। 
সূললিত কবিতায় শ্রীরামকষ্ণের জীবনী । মূল্য ২৬০০ 
[বকুষ্খ-উপদেশ-_ন্বামী ব্রঙ্গানন্দ- 
সংকলিত। মূল্য ১৬০) কাপড়ে বাধাই ১৮০ 
ভ্রীপ্রীরামকঞ্চ-মহিমা-_ অক্ষয়কুমার 
সেন। মূল্য ৩৫০ 


শ্রীরাষকব্চের কথা ও গন্প_ত্বামী 
প্রেমষধনানন্দ। সুলয ২৫০ 


ভ্রীরা নকঝ ও আধ্যাক্িক নবজাগরণ-_ 
স্বামী নির্বেদানন্দ ( অজবাদ £ হ্বামী বিশ্বাশয়া- 
নন্দ )। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ ৬০০ ১ হাফ- 
রেঝিন। বোর্ড বাধাই, শোভন ৭০০ 
শ্রীয়ামকষ্চজীবনী-__শ্বামী তেজসানন্দ। 
(যন্ত্র ) 


শিশুদের রামকৃক (লিজ) স্বামী 
বিশ্বাশ্রয়ানন্দ । পৃঃ ৪০, মুল্য ৩*০০ 


মা-সন্বন্ধীয় 


ভ্রীত্রীমায়ের কথা ্ত্রীমায়ের সন্যাসী ও 
গৃহস্থ সম্তানগণের ডায়েরী হইতে । ছুই ভাগে 
সম্পূর্ণ। মূল্য ১ম ভাগ ৭০০, ২য় ভাগ ১০০০ 

মাড়-সাজিধ্যেম্বামী ঈশানানন্দ। পু: 


২৫৬) মূল্য ৬5৩ 


শ্রী সারদ দেবী-_শ্বামী গম্ভীরানন্ম। 
জতীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ । পৃঃ ৬৪২, 
মূল্য ১৭০০ 

শিশুদের মা আরদ্দাদেবী (সচিঅ ) 
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ । পৃঃ ৪০, মূল্য ৩০০ 


যুগনায়ক বিবেকানন্_ন্বামী গভীরা- 
নন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্র্থ। 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত। মূল্য ১ম খণ্ড ১৬০০ 


২য় থণ্ড ১৬০০) ৩য় থণ্ড ৮৯৩ 


স্বামী বিবেকানন্দ-_্রপ্রখনাথ বন্ধ। 
১ম ভাগ (ছাপা নাই ), ২য় ভাগ__নূলয ৪'২৫ 

হ্বাষী বিবেকানন্দ-_শ্বামী রিশবাশ্রয়ানন্দ। 
পৃঃ ১৩৬ মুল্য ২'৫০ | 


স্বাজি-শিক্ত-সংবাদ-_€হেই খণ্ড একছে)। 
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী | স্বামীজীর সহিত লেখকের 
কথোপকথন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭'০০ 


স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি--তগিনী 
নিবেদিতা । (অজ্বাদ £ স্বামী মাধবানন্দ )। 
মুল ৮০০ 


স্বামীজীর সহি হিমালয়ে--ভগিনী 
নিবেদিতা (বঙ্গাছবাদ )। গৃং ১২৪, মুল্য ১:২৫ 

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র )--দ্ামী 
বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ওয় সং,মূল্য ২৫০ ' 


প্রকাশক ও প্রা্তিস্থান ₹ উদ্বোধন কার্ধালয়, ১ উদত্দোধন লেন, কলিকাতা ৭***৬ 
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অন্যান্ 
ঠীরামকঞ্চ-ভক্তমাজিকা _ শ্বামী শক্কর-চরিত -_ প্রীইন্্ররাল ভট্টাচার্য । 


গভীরানন্ধ। শ্ীরামকফের ত্যাগী ও হী ভক্তদের 
জীবনী । ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬১ মূল্য ১৩০ 
খর স্কাগ পৃঃ ৫২৪, যুল্য ৮০০ 

ভারতে শ্ধিপুজা-_াদী সারদানন্দ | 
হ্ল্য ৩৪৪ 

মহাপুরুষ শিবালম্-_হ্বামী অপূর্বানন্থ। 
পৃঃ ২৯১, সুল্য ৫'** 

স্বামী অথণ্ানন্ছ-_ গ্ামী অন্পদানন্থ। 
পৃঃ ৬১০১ ষুল্য ৪৬৬ 

গোপালের মা -- স্বামী সারদানন্দ। 
গৃঃ ৪৪, মূল্য ১৪৩ 
. আচার্য শঙ্কর-_হ্বামী অপূর্বানম্থ । 


পৃঃ ২৪৩৬১ ষুল্য ৬৬ 
স্বানী তুরীয়ানন্দের পত্র--সৃল্য ৭'৮ৎ 
শিবানম্ম-বাণী-- স্বামী অপূর্বানন্ম-সংক 


লিভ । ২র ভাগ ২৫, 

স্ৃতিকথা- হ্বামী অথগ্ানন্থ। মূল্য $** 

জিব্যপ্রসঙ্জে "্” স্বামী দিব্যাত্বানম্থ। 
গৃং ১৯৪, মূল্য ৬৩৫ 

্বামী প্রেষানন্দের পত্রাবলী__ 
(ছাপা নাই ) 

-স্তব- মূল্য ৩০৬ 

পুণ্যস্থতি স্বামী জানাত্বানন্ব। পৃঃ ১১৬, 
হূল্য ৩৩৬ 

দহাস্কারতের গল্স-_দ্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্গ। 
পৃঃ ১২৮১ সাধারণ ২৫০১ বোর্ড বাধাই ৩'** 
৬ শ্রেনীর পাঠ্য সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠয” 
নংক্করণ-- পৃঃ ৭২১ মূল্য ২৪৩ 


নম সংস্করণ বৃঙ্য ২৫, 

ঈ্শাবতার- -চরিত- পরইদাল চার 
গ্‌ঃ ১০৮, ল্য ২৫ 

সাধক রামপ্রসাদ _ত্বামী বামদেবা- 
নম্থ। পৃঃ ১৬৪ সবল ৫'ই৩ 

লাধু নাগমহাশয্ম-্রীপরচন্্র চক্ষবতী। 
পৃঃ ১৪৪, সৃল্য ৩৫০ 

ভগিনী নিবেদিতা-্দামী তেজসানন্ম। 
পৃঃ ১২৪, মূল্য ১৫৭ 

শিব ও বুদ্ধ--ভগিনী নিবেছিত1। পৃঃ ৬৩, 
মূল্য ৪০৬৫ 

ধর্মপ্রসজে স্বামী জক্মানল্ম-_ 
পৃঃ ১৮৪১ মূল্য ৫৯ 

পত্রমাজা--ন্বামী সারদানন্দ। পৃ ১৮২, 
মূল্য ৪ ** 

গীতাতত্ব-শ্বামী লারদানম্ব । পৃঃ ১৭৬১ 
মূল্য ৫'* 

জাটু মহারাজের স্বতিকখা গজ 
শেখর চট্টোপাধ্যায় । পৃঃ ৫২০, যৃল্য ১০০০, 

পরমার্থপ্রসঙ্গ-- খামী বিরজানন্থ। 
পৃঃ ১৩৭, মুল্য ৪৭৩ 

ভগবানলাস্ভের পথ-_দ্বামী বীবেশ্বরা- 
ন্থ। মূল্য ১০০ ্ | 

রামকৃক-বিবেকানন্দের বানী -- ত্বামী 


, ৰীরেশ্থরানম্থ। পৃঃ ৩২,সৃল্য *'৬৯ 


স্বামী বিবেকানন্দের বাদী-সঞ্চয়দ-- 
পৃ: ৩১৬) সৃল্য ৭৯৬ 





িউডিটিটিটিউ টিটি 
প্রকাশক ও শ্াণ্িস্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়) ১ উদ্বোধন লেন, কঙজ্গিকাতা-৭*০৯০০৩ 





আব্বিন, ১৩৮৫ 
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. ৪৮] 
বেদান্তেরে আলোকে খৃষ্টের 
শৈলোপদেশ-হ্বাণী প্রভবাননা। মূল্য 


সাধারণ ৪০০ 

অতীতের স্মভি_ শ্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পৃঃ 
৪৬৪, মূল্য ১০'০০ 

স্বামী অথগ্ডানন্দের ন্ম.তিসঞ্চয়-_স্বামী 
নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ০৩০ 


পীঞ্চজন্ত-_দ্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক 
সঙ্গীত । মূল্য ৬০০ 


ঠাকুরের নরেন, নরেনের টিন 


বুধানন্দ। . পৃঃ ২৯, মূল্য ১২০ . 


সংস্কৃত 


উপনিবদ্‌ গ্রচ্ছাবলী-_ত্বামী গ্ভীরা নন্ব- 
সম্পাদিত 
১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১০০ 
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১০০ 
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১০০ 
সী মদৃভগবদূগীভা-_শ্বামী জগধীশ্বরানন্দ- 
অনূদিত, দ্বামী জগদানন্দ-সম্পাদদিত। পৃঃ ৪৯৫, 
মূল্য ৭৮০ 
ভ্ীপ্ীচণ্ডী-_ন্বামী জগরদীশ্বরানন্দ- 
পৃঃ 8৪৮১ মূল্য ৬:৪০ 
স্তবকুদ্দুমাঞ্জলি-_ন্বামী 
সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মুল্য ৭'০০ 
বেদাত্ত-সংজ্ঞা-মালিকা--শ্বামী ধীরেশা- 
নন্ব-সংকলিত। (ছাপা নাই) 


গম্ভীরানন্দ- 


পৃঃ ৬৪) মূল্য ১৫০৩ 


বৈরাগ্যশভকম্‌ _ত্বামী: ধীরেশানন- 
অনুদিত । পৃঃ ১৯৪, মুল্য ১৫০ 

নারদীর ভক্ভিসৃত্র-ত্বামী প্রঙুবানন্দ। : 
গৃং ১৬৩, মূল্য সাধারণ &*০০, শোভন ৭'৫০ 

বেদ্ান্তদর্শন--ত্বামী বিশ্ববূপানন্ব-সম্পা- 
দিত। মূল্য : ১ম অধ্যায় (চারথণ্ডে) ১৭০০, 
২য় অং ১৩০০); ৩য় সাঃ ১৩০০ টি র্থ 
ত্অ, ৯০৩ 

গুরুত্ব ও গুরুগীতা! _খ্বামী রঘুবরাসন্- 
সম্পাদিত । মূল্য ১৮০ 


শ্রীরামক্খ-পুজাপন্ধতি _ 


হি আনত 1 তরে [যেতাম 


অন্যাত্র টিলার 


. ভ্রীতী়ামকুষ্দেবের উপদেশ-_ন্ুরেশ 
দত্ব। মূল্য ৫০০ 


পরমহংসফষেব-্খামী প্রেমেশানন্দ। রর 
২৪, নূল্য « ০৭৫ 


চিনির বাচা কার 
(অনুবাদক : স্বামী বিশ্বাশয়ানন )। মূল্য ₹'৮০ 





শ্ীত্রীমা লীজাল্গানী নিরাময়ানন্দ। পৃ: 
৯০৪ মুল্য ২০০ 

গল্পে বেযাসত--্াদী রাজার 
১২৮১ মূল্য সাধারণ ৩"০*, বোর্ড বা রি 

বীরবাদী--দ্বামী বিবেকানদা। পৃঃ ১১৪, 
মূল্য ২০০ ( ব্স্থ) | 


বিবেকানন্দের. কথা ও দয় স্বামী 
প্রেমধনাননা। পৃঃ ১৫৪) মূল্য ৩'৫০ 


পাকিশ্বান £ উদ্ধোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাত। ৭*০০০৩ 


আদ্ছিন, ১৩৮৫ উদ্বোধন [৪৯ 


ভারতের সর্ববৃহৎ জ্যোতিষ ও তন্ত্র প্রতিষ্ঠান 


রাজজ্যোতিষী মহোপাধ্যায় 
ডাঃ ৬হরিশচন্দ্র শাস্ত্রী প্রতিষ্ঠাত। 

ইয়োরোপ ও বিশ্বের বিভিন্নদেশ প্রত্যাগত 
ডঃ এ, ভট্টাচার্য শাস্ত্রী পরিচালিত। এখানে 
হত্তরেখ বিচার, কো্ঠী বিচার, কোটী প্রস্তত 
প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্যোতিষকার্য অর্ধশতাবী 
যাবং' মঠিকভাবে, কর! হইতেছে। বিরূপ গ্রহ ও ভাগ্যের নিখুত 

_ প্রতিকারকরা হয়। | | 


/ ডঃ এ. ভট্টাচার্য শান 
হাউস অব এট্টালজি (ত্কাপিত ১৯৩০) 


| ৪৫এ,-ন্যামাপ্রমাদ মুখার্জী. রোড, কলি-২৬ 
ফোন: ৪৭-৪৬৯৩ 
সহকারী £7 তস্্াচার্য অশেয় শীন্ী . 
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7711) 00781018969 : 


967 & 2911916111101659 


11751041711 80711101108 
[41184871২57 


041,001 &.-799991 


| ৫০ ] 


উদ্বোধন আশ্বিন, ১. ৮& 
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লি 
পালিত ৫ পাতি 2 


বাঙলার পল্জী থে সায়া দিয়ে গা... তারই ও্রতি হোক মোদের কাসনা। 
প্রমহতলর নাম শুনিয়াছ তুমি) | 


এহ মের এহটরোদ এ রহ খুলি) এই ব্লক এই ছাপা; কমলে জজুলি। 
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[ «২ ] উদ্বোধন আর্িন, ১৩৮৫ 


প্রকৃতির দান লাক্ষা-- 


সারা বিশ্বে লাক্ষা রপ্তানী করে আমরা প্রায় ৬ কোটা টাকার বিদেখী মুদ্রা 
অর্জন করেছি গত বছর। বর্তমান বছরে আমাদের প্রচেষ্টা হবে আরে। 
বেশী রপ্তানী করার। 


শ্যতলান্ ওরক্ষস্্পো্ প্রম্মোম্পন্ন ক্কাশছিপজ্ল 
১৪১ বি, এজর! গ্রীট 


কলিকাতা-৭ ০০.০৪৬ 
ফোনঃ ২৬-৫২৮৮, ৩৪-৮৬৯৬ 


রতি রত তত 


778৮) 561 ০০017270296 : 


চ5] [001 1010110 00111] 


$70010072 & 59165 : 1 01৫ :. 
14/1, 724 ৪ দাঢনা 9, 1২/11107 94১ 1খা, 
০1:00708- 087,00778-1 
চদগমাহ::26-9951 সর0খ: 16882] 
26-7600 


26-6059 


. আশ্বিন, ১৩৮৫ উদ্বোধন [৫৩ এ 
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161601101৩9 : 


77167 7369 00/17/7678 19070 £ 


59112 08180105010) (17015) 11৬55 16৫. 
140,4৭0 140াানাকযাতার 18040) 
04100ণা]/-25 


47-0988 
12110176 : 
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[৫৪] . উদ্বোধন ... আঙিন। ১৩৮৫ 


আমাদের এখন এমন ধর্ম চাই যাহা আমাদিগকে মানুষ করিতে পারে। 
আমাদের এমন সব মতবাদ আবশ্যক, যেগুলি আমাদিগকে মানুষ করিয়া 
গড়িয়া তোলে । যাহাতে মানুষ গঠিত হয় এমন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ শিক্ষার 


প্রয়োজন । র্‌ 
ৃ ৰ _ ম্বামী বিবেকানন্দ 


77৮) 0981 ৫0781918799 01017 :_ 


1176 10307771159, 001079805 1411701650 


294১) 13414140707 91181 01 
041,001 4-700004. 


* 9101863 :-85-2586 
৮৪-1588 


(০2) £-৮[70/4870০070হ 


আশ্বিন, ১৩৮৫ উ ৫ 


যতদিন না হিন্দুজাতি একেবারে বিলুণ্ড হইয়৷ যায় এবং এক 
নৃতন জাতি তাহার স্থান অধিকার করে, ততদিন প্রাচ্যে প্রতীচ্যে 
যতই চেষ্টা কর না কেন, জীবিত থাকিতে ভারত কখনও ইওরোপ 
হইতে পারে ন|। 


-ম্বামী বিবেকানন্দ 


21011521000 5001701751%. 
10/83, 10194771 94914411801), | 
041,00৭014-88 





1:8৬ ] ৃ উদ্বোধন ূ রর আইন, ১৬৮৫ 





মানলিক গ্রশীস্তি এবং জীবনে নতুন প্রেরণা লান্ত করুন করুন 


যদি সন্তানদের শিক্ষাঃ তাদের বিবাহের ব্যয় এবং নির্ভরযোগ্য র্ভরযোগ্য অবসরকালীন 
নিশ্চিত আয়ের ব্যবস্থা" করতে পারেন, তবে আপনিও অবশ্তই মানসিক শাস্তি ও স্বস্তি লাভ 
। করতে পারবেন। . " 

একমাত্র নিরাপত্তাবোধ থেকেই মানসিক শাস্তি আসে। পিয়ারলেসের মাধ্যমে 
চিনি নিনিরুদা ররজাবারর 





দি গিয়াবনেম জেনারেল 


ফাইনাব্স প্যাড ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ | 


( পুর্ববতন দি পিয়ারলেস জেনারেল ইন্সিওরেন্স 
এ্যাণ্ড ইনভেষ্টষেণ্ট কোং লিঃ) 


সাপিত- ৯৩২ 


রেজিষ্টার অফিস £ ধপিয়ারলেদ ভবন”, 
৩, এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা - ৭০০*৬৯ 


আহার এরা, 


সার্টফিকেট হোঁন্ডারদের নিকট কোম্পানীর মোট দায়ের শতকরা ১০০ 
ডাগেরও বেশী টাকা স্বা্টী ও গভর্নমেপ্ট শিকিউরিটিতে ল্মীকৃত। 





দাখ্িন্ঃ ১৩৮৫ .. উদ্বোধন 


৩] 87057 
119511 হান ১৫১/৯1১ 


০:/7-08017/-19 


[২৮7 উদ্বোধন আস্িন, ১৫৮ 


7001] 


০5073 £]] ০০: 11969] 0001910105 69৫00900606 


০ 29112191550 20079: 4 0010010161)617515৩ 181706 ০৫ 
01006 0৪০12 190000610], 1970%61 [9000:06 
200 19055 2000 010741 0০ 81000 
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আতিন। ২৬৫ উদ্বোধন [৫৯] 


//111 5951 0017191117115 [তো : 





| / 
29/1, ৮০ ঢ800) 


08140070475 
71 "১028৩ : 24-9811 


[** উদ্বোধন আদি, ১৩৮৫ 


ভারতবর্ষের ধর্সসাধনার সাহিত্যরূপায়ণ আমাদের প্রকাশনার বৈশিষ্ট্য । ধারা মহৎ 
চিন্তা ও মহৎ সাহিত্যে বিশ্বাসী তাদের জন্ত আমাদের নিবেদন. 
শহকরনাথ রানের ভারতের সাধক (১২শ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত ) 


ও ( প্রতিটি খণ্ড ১২*০*, শুধু তৃতীয় খণ্ড ১৬৯ ) 
এ ভারতের লাধিকা (ছুই খণ্ডে) প্রতি খণ্ড ূ ১২৯৩ 
এ সাধু সম্তের মহাসজমে ১২" 
স্বামী নির্লেপানন্দের ব্ামীজীর শ্বতিসঞ্চয়ন | ১০১০৪ 
রামকষ্চ-বিবেকানলোর ভীবদালোকে . ১১৮০০ 
ডঃ প্রপবরঞজন ঘোষের বিবেকানন্দ ও বাংল! সাহিত্য ২৩০০৩ 
এ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংল! সাহিত্য (১ম খণ্ড) ২০*০* 
এঁ ভারতাত্বা শ্রীরামক্ | ১২০০ 
অমরনাখ রায়ের যোগীবর বরদাচরণ ১২০০ 
প্রতিভা চট্টোপাধ্যায়ের তাপসী বস্থমতী মা ৬, 
উপরের তালিকার প্রতিটি বই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানমাত্রের পক্ষেই 
,সযত্বে আহরণ ও রক্ষণযোগ্য। 
করুণা প্রকাশনী 


১৮৩, টেমার লেন, কলিকাতা-৯, ফোন; ৩৪-৬২৬৮ 


০শিখাতিতিও 38777 8500] & 00. 


(0671678] 74.970119776 ৫ 00171019310) 4406776 . 
84/0 8728577 2৬ 295, 
041,070704-6 
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10180) 18001 11606550165 বি (816) 11. 
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[2920 5: 4100001402৭ 780005 : 28189 (5 13759) 
-" -- 8186765: 8705/হাস্চাত & 047 


গাবিন, ১৩৮৪ উদ্বোধন [৬১৭ 


ফিউরাডান ৩জি 


নিরাপদ, সিসটেসিক দানাদার কীটনাশক 


বেগুনের মাজর৷ পোকা ও ধান এবং আখের 
পোকা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে আদর্শ । 
ফিউরাডান জি হাতে নাড়াচাড়া করা নিরাপদ এবং জলে বা 
দানার কোন গন্ধ থাকে না বা অবশিষ্ট পড়ে থাকে না । 


বৃষ্টির জলে ধুয়ে যায় না'**ক্প্রে করা কীটনাশকের 
| চেয়ে বেশী সময় সুরক্ষিত থাকে। 


র্যাজিস উগিয়া লিমিটেভ 
ফার্টিলাইজারস এ্যা্ড পেস্টিসাইডল ডিভিসন 
১৬, হেয়ার শ্রীট, কলিকাতা-৭*০০*১ 








এইচ এম ভি'র তিনটি নতুন এল পি রেকর্ড 


মমরুঙ্কায়ণ €স্টিরিও) 
শীরামরুষ্ের জীবনী ও কথামত 
অবলম্বনে সঙ্গীত-রূপক 

ব্চনা £ অচিত্তযকুমার সেনগুপ্ত 

নঙ্গীত পরিচালনা £ রবীন ঢট্টোগাধ্যায় 
কষ্ঠসঙ্গীতে $ মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, 
€নঞ্জয় ভট্টাচার্য, মানবেন্্ মুখোপাধ্যায়, 
রামকুমার চট্টোপাধায়, প্রহলাদ ব্রক্মটারী, 
বনশ্রী সেনগুপ্ত, শিপ্রা বস, গীতস্রী সন্ধ]া 
মুখোপাধ্যায় ও জারো অনেকে। 

দংলাগে ঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতার 
সস্ত,সত্য বন্দোপাধ্যায়, হায়াধন বন্দ্যোপাধ। 
মলিনা দেবী ও আরো অনেকে। 





শ্রীকফের বালালীলা ০৮০ | 
গীতত্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় (স্টিরিও) গীত বারো মর্মষ্পনী সী 
টি গ্বগোষ্ঠ) অনবদ্য সংকজন। 
সংকলন/সঙ্গীত পরিচালনা ঃ 
অধ্যাপক মৃগাফষশেখর চক্রবর্তী পনার নিকটতম এইচ এস ডি 
দীতত্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবোঙ্গীগক ডের 
কণ্ঠে এই লীলাপ্রসঙ্গ দুটির টিভির 
আবেগপূর্ণ গরিবেশনা আবালরদ্ধবনিতার 
, . মনকে আরুষ্ট করবে অনার়াসে। 
এই লংপ্লে কটি একটি রক্ষণীয় 


সম্পদ হিসাবে সকলের নিকট সমাদূত হবে। 





৬ 


ভারতে নারীর আদর্শ ,মাতৃত্ব-_সেই অপূর্ব, ্বার্থশন্য, 
সর্বংসহা, নিত্যক্ষমানীল! জননী । . 


নারীর সমগ্র জীবনে এই একটি চিন্তা কাহাকে তৎপর 
রাখে ষে, তিনি মাত17; আদর্শ মাতা হইতে. 
গেলে স্াহাকে খুব পবিত্র 
থাকিতে হুইবে। 


আমাদের দেশের মেয়ের! বিস্াবুদ্ধি অর্জন করুক-_ 
ইহা! আমি খুবই চাই; কিন্ত পবিত্রতা বিসর্জন 
দিয়া যদি তাহা করিতে হয় 
তবে নয়। 
স্বামী বিবেকানন্দ 


শারদীয় উৎসবের অবসরে “উদ্বোধন, পত্রিকার মাধ্যমে 
এ বাণী প্রচার হোক্‌। 


জনৈক শুভানুধ্যায়ী 
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শু 
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£ নন 
ক. টি *স্৩২- 
০০৪৮/০০ ১০৯৩০ 


অলঙ্কার শিলে 
পি, বি, সরকাব্র এও সন্স এত্র 
কারিগরী আজও আদ্িতীয়। 





এও 





তরী ২ ১] 
য়েত্লার্্দ 


| সন্‌ এও গ্র্যাগ্ড সলগ অব. লেট বি সন্তকাত্র 
৮৯১ চৌব্রঙগী রাড, কলিকাতা-২০ গু ফোন :৪৪-৮৭৭৩ 
আমাদের কোন ত্রাঞ্চ নাই। 


1 
জি 
ষ ০৯ 
শি মি ৪৬ 
১৬০০০ 
১ কান 
*(০5৩০)! 
০ ১৯ 
স্প ২ শঙ 6 রি 
রা তালে রঃ 
২২৮ 
300৩ 2৩০2০729৩2, 2৫ শত তত 0টি বত ১৭৫ ৩৭ ০৭০৫ 
৯০১৩১৩১03630905050020৮5১১১৫১৩6১655585৩0১5059090590309045-5প ২30১050542090-000-১00-090-560১0৯৩05090525৩50১0১৫2525655 এ 9622 2020 26 


নারীরা ১3676068065888055:3505836950836363658250026562673585056586505585594 

৮০1৬ গ্রে সরা, কলিকাতা-৬ স্থিত বন্থত্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামরুণ মঠের ট্রাস্টাগণের পর্গে 

স্বামী হিরপ্ময়ানন্ম কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত। 
সম্পাদক-ন্বামী হিরখ্য়ানন্দ £ সংযুক্ত সম্পাদক--স্বামী ধ্যানানন্দ 


রং ৭ ্ টু 
রঃ ও 15 শ্চ। গা 


৮ 









৮ উচ্দ্বাধতনর নিরমাবলট 
- মা মাস হইতে বৎসএ আরম । বৎসরের প্রথম সংখা! হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাখ 
হইতে পৌহ মাস পর্বন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হুয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পধস্ত যাণ্াসিক 
গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্ধু বাধিক গ্রাহক নয় ) ৮*তম বর্ষ হইতে বান্ষিক মুল্য সভাক 
১২২ টাকা, ষাঞ্সাবিক ৭২ টাক | ভারঢতর বাহির হইঢল ৩৩২টাক॥ 
একার তমল-এ ১০৯২ টাীক। প্রতি সংখ্যা ১.২* টাকা । নমুনার জঙ্জ ১*২* টাকার 
ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা! ন। পাইলে সাত 
দিনের মধ্যে জানাইবেন, মার একথানি পন্রিক পাঠানো হইবে ; তাহার পরে চাহিলে পত্রিক! 
দেওয়া সম্ভব হইবে না। . 

রচন। £ ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ গ্রকাশ কর। হয় । আক্রমণাত্মক লেখ প্রকাশ করা হয় ন। লেখকগণের মতামতের জঙন্থ 
সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদ্দি কাগজের এক পৃষ্টায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি 
ছাড়িয়া ম্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। পচত্রাণ্তর ব' প্রবন্ধ ০ফরত পাই হইল 
ভপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠতাঢনা আবশ্যক । কবিতা ফেরত দেওয়৷ হয় না। 
প্রবন্ধাদি ও ততসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 

সমাতলাচলার জন্য ছইখানিন পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন । 

বিত্ঞাপতেনর হার পত্রযোগে জ্ঞতব্য। 

বিতশষ ভ্রউব্য ৪ গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পাত্রাদি লিখিবার সমস তাহারা 
যেন অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের গ্রাহক সংখা ভচল্লাথ কঢরন | ঠিকান। পরিবর্তন করিতে 
হইলে পূর্ব মাসের শেব সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পক্স পৌছানো দরকার । পরিবতিত 
ঠিকান! জানাইখার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবস্তই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাদর! মনি- 
অর্ডারযোগে পাঠাইপে কুপন পুরা নাম-ভিকান। ও গ্রাহকনম্বর পরিক্ষার 
করিস্সা 0লখ। আবশ্যক । অফিসে টাকা জম] দিবার সমর ১ সকাল ৭॥.টা হইতে 
১১টা; বিকাল ২৫০টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে। 
কার্ধাধ্যন্- উদ্বোধন কারধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০৯৩ 











ক০কসকখান্দি নিভ্যসঙ্গী বই £ 


স্বামী বিতিবকাানঢন্দর বালী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১৩৫২ টাকা 
প্রতি খণ্ড-১৪২ টাকা। নুলভ সংস্করণ .সট ১**২ টাকা প্রাতি খণ্ড ১*২ টাক1। 
শ্ীঞ্বীরামকফ্জলীলা প্রসঙ্গ-__হ্বামী সারদানজ্ম । রাজসংস্করণ (দুই ভাগে ১ম হইতে €ম 
খণ্ড ): ১ম ভাগ ১৯.০০, ২য় ভাগ ১৭.০*। সাধারণ £ ১ম খণ্ড ৩.৫০, ২য় খণ্ড ৭.৮, 
ওর থণ্ড ৫.২*, ৪র্থ খণ্ড ৭.*০, ৫ম থণ্ড ৭.৫০। ৃ ৃ 
' স্্রীব্্রীরামকষ্পু*তি- অক্ষয়কুমার লেন । ২৬১ টাকা 
জ্ীমা। সারদাচঢদবী-শ্বামী গম্ভীরানন্দ । ১৭২ টাকা :. 
শ্্ীশ্রীমাচয়র কথা-_ প্রথম ভাগ ৭২ টাকা ) ২ ভাগ ১.০ 
উপনিষদ গ্রস্থাবলী _দ্বামী গল্ভীরানন্দ সম্পা্দিত। 
১ম ভাগ ১১২ টাকা; ২য় ভাগ ১১.০* টাকা) তৃতীয় ভাগ ১১.** টাকা 
ন্রীমদ্ভগবদ্গীতণ-_শ্বামী অগদীশ্বরানন্দ অনূদিত, শ্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত ৭.৮* টাকা 
ন্মীপ্তরীচণ্ডী-স্বামী জগদীশ্বর নন্দ অনুদিত । ৬'৪* টীকা 


উচ্ছ্বাধন কার্যালয়, ১ উচ্ছ্বাধন লন. কলিকাত ৭০০০০৩ 





১৩৮৫. উদ্বোধন ' পয 


ঢিজিনাহাহ্থি ৫৫ 
হস্তে লিলি এ 




















তা কেন, দিনের বেজা তেল 
মেখে ঘুরে বেড়াতে 

অনেক সময্ত অসুবিধা লাগে। 
কিন্ত তেজ না মেখে 
' উদ্জেও হয় নিবি কি করে? 
আমি তো দিনের বেলা 
অসুবিধা) হজে রারে 
১ গুতে যাবার আগে ভাল 


করে জবাকুসুম মেখে 
১২ চুজ না শুই। 





নু কে, সেন আও কোং প্রাইভেট (জঃ জবাকৃসুম হাউস, কলিকাত ছিউ মি) 
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সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠা 


শ্রম মাইবেদ ঠোরমূ 


২১এ। আর, ছি, কর রোজ, 


? কলি -৪ ” | পর 5 রা বদ 
ফোর, ২. . ৪৪-৭১৩২ ' প্রা) শ্রাহালাইকেল 


৫৫-৭ ১৩ 


২) উদ্বোধন 1 কাতিক, ১৬০২ 
সাপ 
'জাখাবণ রাধাই...১ম, ৪র্থ--১০৭০০ কাপড়ে বীধাই--১ম, ৪১১০৩ 
সাধায়ণ বাধাই.্থর, ও, ৫€ম--৯'** কাপড়ে বাধাই--হ্র) ওয়) ৪ম--১০'০, 


পাচ তাখে সপ 
কথামত. ভবন | উদ্বোধন কার্ধাল 
১৬৪১ গুরুপ্রলাহ: চৌধুরী লেন+ কলি-৬ ১৯ উদ্বোধন লেন, কি” 


হা৪৪৪ 2০, ৪6-1151 


_ইছুইখানি পড়_ 
১। গ্ঠামপুকুরে শ্রীরাম 
(ঠাকুরের বনাভয় লীলা!) . 
২। কীত্বিময়ী কামারকিতা 
( একটি প্রাচীন পল্লীর' পুরাকীতি ). 
দেসার্স:অপর্ণা এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ৰ 
*২এ শড়ুনাথ পণ্ডিত ক্রীট, কলিকাতা1-৭০০০২০ টেলিফোন---৪৮-২৭২৬। 


পচন 











মস্তুম্য 
| চে 
১০ 
নির্ভরযোগ্য ও বৃহতদ প্রতিষ্ঠান 


ফোন £ ২৬-২৯৮৯ ১১ চৌরমী স্বোড, কলিকাতা-১৩ প্রাঃ ভিফেগার 
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উদ্বোধন, কাতিক, ১৩৮৫ 
স্থচীপত্ 








১। দিবাবাণী চার দে রর ০০&৪১ 
২। বথাপ্রসঙ্গে : বেদান্তে কালীতত্ব ".. ৫৪২. 
৩। ধর্ম ও জাতীয় সংহতি '** স্বামী বীরেশ্বরান্দা "৫৪৬ 
৪। দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় '** ডক্টর রমা চৌধুরী," ৫8 
£। জাতিবৈষম্য ও ভারতীয়: | 

... জাতীয়তাবাদের উদ্মেষ ,** ড্র নিমাইসাধন বন্থ "4৮ 
৬। নবমীর টাদ (কবিতা)... মু-মো-দে ৫ 
৭। অভয় ভাষ। (5) "৮" শ্রীামলবরণ সাহা: "(৫৬৫ 


৮। নিত্য ওঅনিত্য (৮ ) ""* ক্র অনিলেন্দু চক্রবর্তী ”. ৫৬৬ 
৯। ওঠো যতহতমান ( * ) "” স্বামী বিবিজ্তানন্দ ১৮ ৫৬৭ 
৪। কর্মযোগ রঃ ভি 058 স্রীদিলীপ দান তা ৫ 
ভাববার কথা 
স্বামী বিবেকানন্দ 
পৃঃ ৬৪ মুল্য--২'৩০ 
স্বামী বিবেকানন্দ 
গৃঃ ৭৯ মূলয--€ ০০ 
ভক্তিরহস্য 
স্বামী বিবেকানন্দ : 
গৃঃ ৯৪ সুলা--৩ ৪৫. 
দেববাণী 
স্বামী বিবেকানন্দ 
| | পৃঃ ১৫৬ সুলা--৬ ৫০ 
রক ও তিন উদ্বোধন কার্যালয়, চিনির 








৮৯৮ (পর পপির, ৫১ এপ 








০৯ উদ্বোধন রি, 
| লারহা-রাষকক [. পৌয়ীমা, 
যা সিনীী্গামাতা ঘচিত। বহক্ী :.।  ী়ামককপিকটায ঈূ্ঘ জীবনচরিত। 


প্রকাশিত হল। লেখিক! দেখিয়েছেন যে, 
তাদের সাধন! পরস্পরের উপর নির্তরশীল-.একে 


৮৮০ তার! অতি ও একাত্মা। .. 


অষ্টম মুজ্রশ--১৪, 


ার়দামাভার মানসকন্ঠার জীবনকথা । 

** ভ্রীন্ব্রতাপুরী দেবী বচিত।' 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় £ এ জীবন পবিত্র, এ 
জীবন.ভুন্দর, স্থুশোতন ও মহিমান্দিত ।., “আমি 

পাঠকজনের কাছে অকু$ভাবে...বলতে শা 
তীয়াঙ.. পাদ 

. স্ুদৃষ্ঠ বোর্ড বাধা ই--১৪, 


গাস্তয় ; গৌরীমায় জীবন বহমুধী গুণাবলীতে 
ভিন একাধাযেপরিরাধিকা, তপন 
কর্ষী এবং জাচার্ধা।.. “ঘটনার গর ঘটনা] চিতকে 


 সুদ্ধ করিয়! রাখে। 


হট ুত্রপ--৮ 
আনন্ববাজার পদ্ধিকা ; ধর্ম, সংস্কৃতি ও 
সাহিত্য--তিন দিকের একট! বথাসস্ভকব পরিচয় 
ইহার মধ্যে আছে। তিন দিক দিয়াই ইহা 
মর্ধাদ। পাবার যোগ্য ।'**যে পাঠক যে দিক 
দিয়াই ইহাকে. গ্রহণ কল্েন উপরূত হইবেন। 


ষষ্ঠ যুদ্রপ--৬, 


 আবাাগারহোগর ঘর্নীবা শীহেন্দনাধ দত্তের ঘনোজ রচন। | তৃতীয় দশ _&. 


-... জীজীদারদেশ্বরী জগ্রম, ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কপিকাতা-৪ 





ওরিয়ে্টের জীবনী সাহিত্য-সম্তার 


প্রন্বাদকুনার প্রামাণিক রোম । রোল? 

মহাত! গাস্ী ১৬৯০ | শ্রীরামকষের জীবন. ১৫১৩৪ 

আমাদের জওহরলাল ১৫৩৩ বিবেকানন্দের জীবন ১৫৩৪ 

আমাদের 'লালবাহাছুর ১৫৯ | মহাত্মা! গাঙ্থী &৪5 

ভারতরত্ব জওহরলাজ ৬৩৯ | বষিদাস 

বুলীল রায় | বার্ধর্ড শ ১৪:১৪ 

মনীষী জীবনকথা ২৬৩ শেকসপীয়র ২০৪৪ 

ত্ক্মচারী অরূপটৈতন্ত | গান্ধীণচরিত ১৯০ 

মহামানব বিবেকানন্দ ৮** | লোকমান তিলক চিত 

লীলাময় রামকৃষঃ ৮** |স্বাষী অনিভানল 

শ্রীম সারদামণি ৮*** [ভ্রীরামকফের যার! এসেছিল সাথে ৬০০ 
ওরিয়েনট বুক কোম্পানি রা 


সি ২৯৩১ কলেক প্রীট মার্কেট । কণিকা 4০৯৩৭ 





কাতিক, ১৩৮৫. উদ্বোধন 101৫1 
551 চিন্য় তুমি আনন্দময় ( কবিতা ) *" শ্রীমোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় . ৫৬৮ 
১২1 করিষ্তে বচনং তব? '* ডক্টর হরিপদ চক্রবর্তী *'* ৫৬৯ 
১৩। জপযোগ '** স্বামী প্রমেয়ানন্ন "৫৭৫ 
988: হিন্ট্সমাজে 'জাতিভেদ ৮ 
সম্পর্কে স্বামীজীর অভিমত. *** ডর্টর জলধিকুমার সরকার "** ' ৫৭৯ 


১৫। সমালৌচন। *** বকলম শত 0৫৮৭ 
১৬। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ১৫৮২ 
১৭। বিবিধ সংবাদ : ০০১0015১৫৮৫ 
১৮। শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ "** ** ০০৫৮৭ 


৯৯, বিগর রনিহরীাীীট বি 
2 | 


হ বাজার ৮, শ্যা মবাজার 
7৩৫৮৬৩৭, ১৪ 1৫৫-২০০৭ 










পৃ কার্জা্তত কির (রেজি) 
ছু কার্বল, লো, হ্্ধমুত ঘা, (পোড়া বা 
£ গোড়ার ঘা প্রস্তুতি কঠিন পাড়া কেবল | 
লাগাইলেই সারিয়া যায়। 
2 2125 


হই হু নর, 
ইহাদের 
৮4 জজ 





4, 


9৯ 
দিবে যোগে হি 
নাঙাঃজতোরাণ ৫৬০৭০ [টা 4 

রি ০ % 













£ ৬7 


আপনি কি ডায়াবেটিক 


তাহলেও, তুত্যাহ নিষ্টাক্স আম্মাদনের 
আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত কয়ষেন 
কেন? ৃ 
ভায়াবেটিকদেষ জন্য প্রস্তত 
ক্রসগাল। *%রসোমালাই 
্সনোেন্প প্রন্থৃতি 

কে, লি' দাশের 
এসপ্ল্যানেডের দোকানে সব সময় 
| পাওয়া বায়। 


১১, এসপ্ল্যানেড ই, কলিকাস্তা-১ 


ফোন £ ২৩-৫৯২ 


চঢ/4 665 6০71171676 ও? 


'কার্ডি। ১৬৫ 


2 84965 
ল5০০ ল্প্ী ,8870989 


96108 1661 306 


) 14 


76501641078 ]ত৮2 ঈ 
0169 81/6 


187, ৪4 উতাঞা তেতো 8৩৩৮ 


(1400 -812 


920 সতানা, 8৩21 তেখাঞাা 8৮৩০৯ 


08140078-22 


০1100101101 & ০০), 


112100180001015 %৫. 10117৩-00675 01 [1706 % 11106810186 
67145, ওর ঢ২০৪এ, 0১51709010 


1078৩ :. 85-2850, 88-086 


77867 825৫ 00781776766 পিতা? £ 


[01810 61001051100 30910816 
0748:9000 761880458 56০0০ পুলা] স০৩০৮ | 
204/170, 28010090৩5৮ 02160080411 
200063 446886, 4447540, 49094 : | | 


কার্ডিক, ১৬০ [... উদ্বোধব [৭] 


তত পারের | প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র ও ভারতীয় বিজ্ঞান 
৮১১ দশ টীকা! 
গাচীন ভান্বতীয় ও হি্গু জ্যোভিষশানর, আমুর্বেদ, গণিত ও হ্ৃসায়ন শাহের অসংখ্য 
গু'ধিপজে, আফরগ্রনথে ছড়িয়ে আছে নামান্‌ বৈজ্ঞামিক তথ্য, আবিষ্কারের কাহিনী ও উন্নত 
বিজ্ঞানচিস্কা। সেই সব পুথি ও পুরাণ ঘেঁটে, মূল্যবান অনেক তথ্যের মধ্য থেকে অনূল্য 
তথ্যরাজি বাছাই করে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ, বা যে ফোন এন্সাইক্োপিভিয়ারই পত্িপূত্বক | 


বাংল! জীবনীসাহিত্যে একটি অসামান্ত সংযোজন । ' 


শ্রীশ্বীরামকষ্ণের আত্মচরিত দশ টাক! 


জীব মকফ্চদেব কখনে! আ্চরিত বচনা করেন নি,সত্য। কিন্ত তীয় তক্ত ও অন্গরাগীদেন 
কাছে বিভিন্ন প্রসজে নিজের লীবনলীলার প্রায় সব কথাই বিচ্ছি্ভাবে প্রকাশ করেছেন তার 
স্বভাবসিদ্ধ সরলতঙ্গিতে । ব্বামকুষভক্তদের রচিত বিভিন্ন আকরগ্রস্থ থেকে শ্রীরামর়ফের 
প্রাষাণ্য উক্রিসমূহ সংগ্রহ করে দীর্ঘদিনের নিঠা! ও অধ্যবসায়ের ছারা এই গ্রন্থটি অতৃতপূর্ব 
পরিকল্পমায় জীবনচরিতাকারে সংকলন করেছেন নীরেজ্জ গণ । শুধুমাত্র সংকলন নয়, 
জীতামককেত সম্পূর্ণ জীবনচর্িত.হিসাবে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও সার্থকনাম৷ গ্রন্থ । . 
প্াপিস্থান : দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদাস? কথা ও কাহিনী, উদ্বোধন অফিস ও শৈব্য। পুৎকাল় 
প্রকাশক 2 বাধীশিক্প) ১১৩।ই, কেশবচন্জ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭*** *৯ 


৪ 
রঘুনাথ দত্ত এগ সন্স প্রাঃ লিঃ 
সবব প্রকার কাথজ কালি লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা 


'রঘুলাথবিজ্ডিংল 
৩২-বি, টিটি রোড, কলিকাতা-৭০০০*১ ফোন: ২৬-১০৫৫।৫৬ 


অন্যান্য শাখা £ বারাণসী 


সস. 
* কটি 
শর্ত ৬ 


] ১» হ্মালেহ ভালো চো 


ছজ্ান্ত দোকানে পাওয়া যায় 
02১১১১১১১১১ 





পাইওনীয়ার নিটিংমিলল্‌ লিঃ, পাইওনীয়ার বিচ্ষিংস, কলিকাভা-২ 


[৮1 


যোগীর আরোগ্য এবং ভাকায়ের ভবাষ 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ বধের উপন্ব। আমাদের 
প্রতিষ্ঠান সুপ্রাচীন, বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধতায় 
সর্ধজেষ্ঠ। নিশ্চিন্ত মনে খাঁটি খঁহধ পাইতে 
হইলে আমাদের নিকট আন্ুদ।  . 

হোজিওপ্যাথিক পান্সিহায়িক 
ডিকিগুল! একটি অতুজনীয় পুত্তক। 
মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ এই হা গ্রে ৪১ 
(২৪শ) সংস্করণ প্রকাশিত ভইল, মূল্য ২৫০ 
টাকা মাত্র। এই একটি মাত পুস্তকে আপনার 
যে জ্ঞানলাত হইবে প্রচলিত বহু পুত্তক 
পাঠেও তাহা হইবে না । আই একখণ্ড সংগ্রহ 
কয়ন। নকল হইতে সাবধান। আমাদের 
প্রকাশিত পুত্যক যতপূর্বক দেখিয়া লইবেন । 

পারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত সংস্কবণও 
পাওয়! যায়। মূল্য টাঃ ৫'৫* যাত্র। 


এম, ভট্টাচ 


পু] --ঘ্যাযাযে09থ হোমিওপ্যাথিক কেমিইস এগ পাবলিশার্স 


_ ছোমিগ্যাধিক টযধ ৪ গুন্তক 


কাণ্তিক, ১৬৮৫ 





বহু ভাঙল ভাগ হোমিওপ্যাথিক বই 


ইংরাজি, হিন্দী, বাংলা, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় 


আমরা. প্রকাশ করিয়াছি! ক্যাটাঙগগ দেখুজ। 
ধর্মপুস্তক েরাল, 

বীদ্ধা ও চণ্ডী (কেবল ' মূল) পাঠের 

জন্ক বড় অক্ষরে ছাপ।'। মূল্য ৩০, টাক 


যছ. হিসাৰে। 


স্কোজাধঙ্গী-বাছাই করা বৈদিক 
শান্ষিঘচন ও ঘ্যবের বই, সঙ্গে ভক্তিমূলক ও 
দ্বেশাত্মবোধক সঙ্গীত | অতি গুদ সংগ্রহ 
প্রতি গৃহে রাখার মত 1. তর্ধ সংস্করণ? “মূল্য 
টাঃ ৪'€৫* মান্র। 

প্রীঞীচণ্ডী--একাধিক প্রখ্যাত চীকা ও 
বিস্কৃত বাংল! ব্যাখ্যা সম্বলিত বড় অক্ষরে 
ছাপ! বং পুস্ভক। এগন” চমৎকার . পুস্তক 
আর দ্বিতীয় নাই। মুল্য ১৫'** টাকা। 


যয এ কোক প্রাইভেট লিও 


1017076 : 22-2886 


শিশুদের মা সারদাদেবীসগ্; 


প্রতি পৃষ্ঠায় অতি হন্দর চারিবর্ণ-রঞ্জিত ছবি, কবিতা ও লেখ! সহ ৪* পৃষ্ঠায় শিশুদের 
উপযোগী করিয়া! সহজভাবে ও রা ভাষায় প্রীতীমায়ের জীবন ও বাণী উপস্থাপিত। হ্বদৃ 


' প্রচ্ছদ ; ভবল ক্রাউন ১/৮ সাইজ) মূল্য ৩** 


শ্রীরাম & ঘাধ্যাসিক নবজাগরণ 


[ অন্থুবাদ £ ৬১ 


€ছ্বেশ' পত্রিকার অতিমত £ 
এগ্থের অসাধারণ 'অনগবাদ। 


" ভ্রামকৃ্চ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ”, এক অসাধারণ 
এ অনুবাদ রামকষ্চবিবেকানন সাহিত্যের বাংল! শাখাকে 


বিশেষভাবে এবং বাংল! সাহিত্যকে সাধারণভাবে সমৃদ্ধ করবে ।” “আনন্দবাজার পঞ্জিকার 


অভিমত £ 
বোর্ড বাধাই, শোভন, ৭৯০ 


শনির্দেশ-্রন্থটি অবস্ত এবং বারংবার পাঠ্য ।” 


মূল্য : সাধারণ এ সত 


উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭*০০*৩ 


উদ্বোধন ৮১তম বর্ষ, ১৩৮৫-৮৬ 
নিবেদন 


তমান, বংমরের পৌষ মাসে “উদ্বোধন পত্রিকার ৮০ তম বর্ষ শেষ হইবে । 
আগামী মাঘ (১৩৮৫) মাসে পত্রিক। ৮১ তম বধষে পদার্পণ করিবে । পত্রিকার 
গ্রাহক-গ্রাহছিকাগণকে জানানো যাইতেছে, তাহারা যেন আগামী ১৫ই ডিসেম্বরের 
(১৯৭৮) মধ্যে তাহাদের পুরা নাম ও ঠিকান! এবং গ্রাহক-সংখা। সহ বাঁধিক চাদ! 
১২ টাকা (ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩০০ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১০০টাক।) 
মনিঅার কয়া পাঠাইয়া দেন। তৎ্পুর্বে বত শীগ্র সম্ভব সংলগ্ন কার্ডখানি পুরণ 
করিয়া জানাইবেন- মনিঅার-ঘোগে বা লোক মারফত টাকা পাঠাইবেন অথবা 
মাঘ মাসের পাত্রকা ভি. পি. পি-তে গ্রহণ করিতে চান; কার্ডটিতে ১৫ পয়সার 
ডাকটিকিট গ্রা্টিয়া পোস্ট করিবেন । ভি. পি- পি-তে লইলে ১৫ টাকা ৮, 
পয়সা লাগিবে । 

নিবাধ কারণে কাহার৪ পক্ষে আগামী বৎসরে গ্রাহক থাক সম্তব না 
হইলে তাহ। উষ্ত কাঁডেই জানাইয়া দিবেন। 

উক্ত তারিখের, মধো বাধ্িক টাদা ১২ টাকা না আসিলে অথবা কোন 
পত্র না পাইলে মাঘ মাসের পত্রিকা! ভি. পি পি.তে পাঠানো হইবে। 
ভ পি পি ফেরত দিলে আমাদের অযথা ক্ষতি হয়; সেজন্ত সং 
কাউখানি অতি অবশ্ঠই অবিলঙ্গে পুরণ করিয়। পাঠাইবেন। 

স্বদীর্ঘ ৮* বর্ষ ধরিয়া উদ্বোধন-পত্রিকার নাবধ্যমে শরীরামকুষ্চ-বিবেকানন্দের 
ভাবগ্রচারের কাজে ছাপনাদের সহায়তা আমর। পাইয়া আসিতেছি । আশ! করি 
উহ] অব্যাহত থা(কবে। | 

রী সকাল ৭॥--১১টা 
অফিসে চাদা জমা দিবার সময় 
বিকাল ২-_ ৫ট। 
| রবিবার অকিন বন্ধ থাকে] 
কাধাধ্যক্ষ 
ও উদ্বোধন কাধালয় 
১ কা্তিক. ১৩৮৫ ১ স্টদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০*-০০৩ 


উদ্বোধন, ৮১তম বর্ষ, ১৩৮৫-৮৩ 
নিবেছন 


বতমান বৎসরের পৌষ মাসে “উদ্বোধন” পত্রিকার ৮* তম বর্ষ শেষ হইবে । 
আগানী মাঘ (১৩৮৫) মাসে পত্রিকা ৮১ তম বষে পদা্ণ করিবে । পত্রিকার 
গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে জানানো যাইতেছে, তাহারা যেন আগামী ১৫৯ ডিসেম্বরের 
(১৯৭৮) মধ্যে তাহাদের পুর নাম ও ঠিকানা এবং গ্রাহক-সংখ্য। সহ বাধিক চাদা 
১২ টাক! (ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩০০ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১-০০টাঁক1) 
মনিঅার করিয়। পাঠাইয়া দেন। তৎপুবে ঘত শীঘ্র সম্ভব সংলগ্ন কা$খানি পুবণ 
করিয়া জানা ইবেন- মনিশর্ডার-যোগে বা লোক মারফত টাক। পাঠাবেন অথবা 
মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি-তে গ্রহণ করিতে চাঁন; কাউটিতে ১৫ পয়সা 
ডাকটিকিট আঁটিয়া পোস্ট করিবেন । ভি. পি. পি-তে লইলে ১৫ টাকা ৮" 
পয়স। লাগিবে । 

অনিবাধ কারণে কাহারও পক্ষে আগামী বংসরে গ্রাহক থাকা সম্ভব ন' 
হইলে তাহ! উত্ত কার্ডে জীনাইয়। দিবেন । 

উত্ত তারিখের মধ্যে বাধিক চাদা ১২ টাক। না আাসিলে অথব। কোন 
প্র না পাইলে মীথ মাসের পত্রিকা ভি. পি পি-তে পাঠানো হইবে। 
ভু পিপি ফ্রেত দিলে আমাদের অযথা 'কতি হয়; সেন, সংলগু 
কাচখানি অতি অবশ্যই অবিলম্বে পূরণ করিয়া পাঠাইবেন। 

শ্রপীর্ঘ ৮* বধ ধরিয়া উদ্বোধন-পত্রিকার মাধামে শ্রীরামকৃষ্-বিপেকানন্দের 
ভাবগ্রচারেধ কাজে আপনাদের সহায়তা আমর পাইয়া আমসিতেছি। আশা করি 
উহা অবাহত থা।কবে। 
] সকাল ৭0--১১টা 
জ্দিসে চাদ জমা দিবার সময় : 

| বিকাল ২।-- €ট 
। রবিবার অফিস বন্ধ থাক 
| কাষার্যক্ষ 
উদ্বোধন কার্যালয় . 

১ কাতিক, ১৩৮৫ ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০ ০০৭৩ 





৮০ তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা কাতিক, ১৩৮৫ 


দিব্য বাণী 


প্রসূতে সংসারং জননি ভবতী পালয়তি চ 
সমস্তং ক্ষিত্্যাদি গ্রলয়সময়ে সংহরতি চ। 
অতত্বং ধাভাহসি ত্রিভুবনপতিঃ প্রীপতিরহো 
ধহেশোহুপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবস্তীম. ॥ 


ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি লমীরোহপি গগনং 
ত্বষেক কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলম্‌। 

স্ততিঃ কা তে মাতনিজকরুণয়া মামগতিকং 
প্রসন্ন ত্বং ভূয়া ভবমনু ন ভুয়ান্মম জন্ুঃ ॥ 


_ মহাঁকাল-বিরচিতং দক্ষিণকালিকা-ন্তোম্, ১২১১৪ 


বিশ্বপ্রসবিনী, তুমি জননি হে! ভূবনপালিক। 

প্রলয়ের কালে তুমি পৃরথ্থী আদি সর্বসংহারিকা 

তুমি ব্রহ্মা বিষু শিব (তুমি ছাড়া আর কেবা আছে!) 
সকলি তে। তুমি মাগে-_-কি করিব স্তুতি তব কাছে 


তুমি ক্ষিতি তুমি অপ. তুমি তেজ মরুৎ ব্যোম তুমি 
গিরিশরমণী কালি! স্তুতি তব কি করিব আমি ! 
কঙ্গ্যামী জননী মম এ সংসারে আমি নিরাশ্রয় 
কৃপায় প্রসন্ন হও, আর যেন জন্ম নাহি হয়। 


কথা প্রসঙ্গে 

শুভ ৬বিজয়। 
উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা গ্রাহক-গ্রাহিকা বিজ্ঞাপন-দাতা, 
শুঁভাম্ুধ্যায়ী, অনুরাগী ও সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমরা শুভ ৬/বিজয়ার শুভেচ্ছা ও 


প্রীতি-সভাষণাদি জানাইতেছি। 
কল্যাণ হউক, 


ীপ্রীজগম্মাতার 
ইহাই তাহার শ্্রীপাদপঘ্মে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা । 


কপায় সকলের সর্বাঙ্গীণ 


বেদান্তে কালীতন্ত 


আঞ্বার আচ্ছাদন আবাসন ও আরোগ্যের 
সমস্তায় জর্জরিত অথব! নিত্য নূতন ভোগোপ- 
করণের সংগ্রহ-লালপায় উ্মথিত মানুষের পক্ষে 
উচ্চচিস্তা করা অসম্ভব । অভাব ও প্রাচুর্য, এই 
ছুই বিষম-_বিপরীত ও উৎকট-_ প্রতিবন্ধক 
ধাহাদের নাই, তাহারাই চিরকাল নির্বাধ 
মননের রাঁজ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে সমর্থ । 
আর মননশীল মাহুষই গ্রকৃতপক্ষে মনুষ্তপদ- 
বাচ্য। “স জীবতি মনো যস্য মননেন হি 
জীবতি”তিনিই জীবিত, ধাহার মন মননের 
বারা জীবিত। 

বর্তমান কাঁলেও যেমন, সগ্রাচীন যুগেও 
তেমনই, উপরি-উক্ত গ্রতিবন্ধকছয়-রহিত মানুষ 
হষ্টিরহস্য উদঘাটনে প্রয়াসী হইয়াছেন। শ্বেতা- 
শ্বতর উপনিষদে আছে, ব্রহ্মবাদী খধিগণ 
পরম্পরকে প্রশ্ন করিতেছেন : 'বরদ্ষই কি জগৎ- 
কারণ? আমরা কোথা হইতে উৎপর হুইয়াছি, 
কাহার দ্বারা জীবিত আছি এবং অবশেষে 
কোথায় অবস্থান করিব? কাহার দ্বারা পরি- 
চালিত হইয়া! আঁমরা সুখছুঃখভোগের নিয়মিত 
ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে বাধ্য হই? 

তাহারা আরও বলিতেছেন £ “জগতের 
উৎপত্তি কি একটি আকন্মিক ঘটনা? কাল, 
পদার্থসমূফের নিজস্ব শক্তি (যেমন অগ্নির উষ্ততা, 
জলের শৈত্য, ইত্যাদি ), কর্মফল ও পঞ্চতৃত-_ 


ইহার! কি শ্বতত্ত্রভাবে জগতের কারণ হইতে 
পারে ?--এ সকলই চিন্তনীয় বিষয়। কাল 
প্রভৃতি পরম্পর সংহত বা সম্মিলিত হইয়াও 
জগৎকারণ হইতে পারে না, কারণ সংহতি 
অপরের অন্যই হয় এবং সেই অপর 
জীবাত্মা। আর জীবাস্মীও জগৎকারণ হইতে 
পারেন না, কারণ তিনি স্থুখছুঃখভাগী | 
এইভাবে পরম্পর আলোচনা করিয়া 
তাহারা দেখিলেন যে, বুদ্ধিবিচাঁরের দ্বারা এই 
তত্ব নির্ণাত হইবে না। কারণ, মান্গুষ যে- 
বুদ্ধির এত গর্ব করে, তাহার ক্ষেত্র খুবই 
সীমিত। তখন তাহার! ধ্যানযোগগ অবলম্বন 
করিলেন । শ্রীরামকঞ্জদেব বলিতেন, “বিচারের 
শেষ যেখানে, সেখানে সমাধি । এই বাণীর 
আলোকেই আমরা! ব্রহ্ষবাদদী খধিদের ধ্যান- 
পরিণাম বিচারের ব্যাপারটি পরিফার বুঝিতে 
পারি। শ্বেতাঁখখতর উপনিষদ বলিতেছেন £ 
তে ধ্যানযোগাল্গগতা অপশ্থন্‌ 
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈ নিগৃড়াম্‌। 
যঃকারণানি নিখিলানি তানি 
কালাত্বযুক্তান্তধিতিষ্ত্যেকঃ ॥ 
-তীহারা ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া দেই 
দেবের অর্থাৎ স্বগ্রকাশ ব্রদ্দের শ্বকীয় শক্তিকে 
দর্শন করিলেন। ছুজ্েয়া সেই শক্তি 
ব্রিগুণাক্সিক]। তাহারই সহায়ে বর্ম জগৎ- 


কাতিক, ১৩৮৫ ] 


কারণ হন এবং পূর্বোস্ত কাল প্রভৃতি অশ্বতন্্ 
কারণসমূহকে পরিচালিত করেন। 

তৈত্তিরীয় উপনিষদের “যতো বা ইমানি 
ভৃতানি জারস্তে' (ধাহা হইতে এই ভূতবর্গ 
জাত হয়) ইত্যাদি মন্ত্রে ্হ্মকেই জীবজগতের 
কারণ বল হইয়াছে । অন্তান্ত বহু উপনিষদে 
ব্রহ্মেরই অগৎকারণত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । এই 
জন্যই এ ধারার সহিত- সঙ্গতি রক্ষা করিয়া 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উল্লিখিত ব্যাখ্যাটিতেও 
বরদ্ষেরই অগৎকারণত্ব সমধিত হইয়াছে । অবশ্য 
সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্গের 
এই অগৎকারপত্ব তীহারই আত্মতৃত শক্তির 
সহায়তায়। 

মন্ত্রটির এই ব্যাখ্যা শংকক্াচার্য-রচিত 
স্গ্রসি্ধ “সৌনর্যলহরী+র প্রথম লোকটির ছুইটি 
চরণ আমাদের স্মরণ করাইয়। দেয় £ 

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো 
য্দি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং 
নচেদেবং দেবে। 
ন খলু কুশল: স্পন্দিতুমপি। 

_শিব যদি শক্তিযুক্ত হন, তাহা হইলেই 
তিনি হৃষ্টি স্থিতি সংহার করিতে সমর্থ হন ; 
অন্যথ| সেই দেব স্পন্দিত হইতেও পারেন ন]। 

এখানেও শিবেরই জগৎকাঁরণত্ব বিবৃত 
হইয়াছে । এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বল! হইয়াছে 
যে, শক্তি ব্যতীত শিবের এ জগৎকারণত্ব সিদ্ধ 
হয়না। বলা বাহুলা, শিব ও ব্র্গে কোনও 
ভেন্ব নাই। রর 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পূর্বোক্ত মন্ত্রটির 
ব্যাখ্যা একটু অন্যভাবেও করা হয়। বলা হয়, 
্ষবাদ্দী খষিগণ ধ্যানযোগে ব্রক্ষশক্তিকেই 
জগৎকারণরূপে প্রত্যক্ষ করিলেন, যেব্রন্মশক্তি 
সন্বাদি গুণত্রয়ের দ্বারা গ্রচ্ছন্ন। । সেই শক্তিরই 
সাহায্যে এক অধিতীয় ব্রদ্ধ কাল প্রভৃতি 


কথাপ্রসঙ্গে 


৫৪৩ 


কারণসমূহকে নিয়মিত করেন। 
_ এই ব্যাখ্যায় শক্তিকেই জগৎকারণ বল! 
কইয়াছে_ ব্রঙ্গকে নহে । এক দিক দিয়! ইহ 
খুবই সমীচীন মনে হয়। কারণ আমর! 
দেখিয়াছি, ব্রক্ষবাী ধাধিগণ প্রথমে জীব- 
জগতের কারণের অনুসন্ধান করিতেছিলেন-- 
এ বিষয়ক নানা প্রশ্ন তাহাদের মনে জাগিয়া- 
ছিল। ঠিক তাহার অব্যবহিত পরেই বল! 
হইল যে, তীহারা সমাধিসহায়ে দেবতার 
স্বকশয় শক্তিকে দেখিলেন, যে ব্রিগুণাক্মিক! 
শক্তি [ সমাহিত ব্যক্তি ভিন্ন অপরের নিকট ] 
নিগুঢ়া বা প্রচ্ছদ । ম্থৃতরাং স্বাভাবিক অর্থ 
ইহাই হয় যে, খধিগণ তাহাদের অথিষ্ট 
কারণটিকেই আবিষ্ধার করিলেন এবং সেই 
কারণটি হইল ত্রদ্ষশক্তি। 

অবশ্য এই দুইটি ব্যাখ্যা পুষ্থান্থপুঙ্খভাবে 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে উভয়ের মধ্যে মূলতঃ 
কোন পার্থক্য পাওয়া যায় না; প্রথমটিতে 
ব্রন্মের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয়টিতে 
্হ্মশক্তির উপর- এই মাত্র প্রভেদ । 

প্রীরামকষ্ণদেবের একটি স্থুগ্রসিদ্ধ কখা-_ 
ব্রঙ্ধ ও শক্তি অভেদ। “কথামতে” এই 
উক্তিটি গ্রায় ত্রিশবার উদ্ধত হইয়াছে । এই 
উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের 
প্র মন্তরটর উল্লিখিত ব্যাখ্যাঘয়ের মধ্যে মৌল 
পার্থক্য কী থাকিতে পারে ! 

শ্ররামরঞ্চদেব বলিতেন, এই ব্রহ্ষশক্তিই 
কালী বা আগ্যাশক্তি, যিনি কৃষি স্থিতি প্রলয় 
করিতেছেন। কালী ব্রহ্গাত্রিত। ও ব্রহ্মাভি্ন। ৷ 
বিষুপুরাণে আছে, “লতাভূতা জগম্মাতা 
্রীবিষুর্্ মসংস্থিতঃ, অর্থাৎ জগন্মাতা লক্মী- 
দেবী যেন লত। এবং নারায়ণ যেন বৃক্ষ__লতার 
আশ্রয়। কাপিদাসের ন্যায় উপমাপ্রিয় 
কবিগণ হয়ত! মাধবীলতা ও তমালতরুর 


৫8৪ 


উপমা দিবেন। এই উপমা শ্রুতিমধুর ও সরস 
হইতে পারে এবং আশ্রিতত্বের দিক হইতে 
সমীচীনও বটে, কিন্তু আশ্রিতত্বের সঙ্গে সঙ্গে 
অভিষ্নত্বের দিকটিও পরিস্ফুট করিতে হইলে 
অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তি, মণি ও মণির 
জ্যোতি, হুর্য ও হুর্যপ্রভা, চন্দ্র ও জ্যোতসা, 
অর্থাভিধায়িকা বাক ও অর্থ ইত্যাদি উপমা 
নিঃসন্দেহে আুষ্ঠুতর। এই সকল উপমার 
অনেকগুলি শ্রীরামকষ্ণধদেব স্বয়ং ব্যবহার 
করিয়াছেন এবং বিষুপুরাণেও উল্লেখিত দেখা 
যায়। 


শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পৃর্বোক্ত মন্ত্র 
আমর! কালীতত পাই, যদিও “কালী” শব্দাটর 
উল্লেখ সেখানে নাই) যে-অর্থে আমর] “কালী, 
শব্ঘটি ব্যবহার করিতেছি, সেই অর্থে “কালী” 
শবের গ্রয়োগ উপনিষদ্গুলিতে-__অন্ততংঃ 
সথগ্রসি্ধ উপনিষদ্গুলিতে নাই। 

কেনোপনিষদেও কালীতব আছে-- 
স্থবিখ্যাত “উন! হৈমবতী'র উপাখ্যানে। 
অগ্নি ও বাধু দেবতার পর ইন্ত্র যখন যক্ষের 
পরিচয় জানিতে উপস্থিত হইলেন, তখন যক্ষ 
অন্তঞিত হইলেন এবং উমা হৈমবতী 
আবিভূতা হইলেন। কিন্ত কেন? যক্ষই 
তে ন্বয়ং ইন্্রকে সেই কথা বলিতে পারিতেন, 
যে-কথা উম! ইন্ত্রকে বলিয়াছিলেন। ইহার 
তাৎপর্য-ন্বামী ব্রঙ্গানন্দের ভাষায় £ “মার 
কাছেই ব্রক্ষজানের চাবি। মা কৃপা করে 
চাবি দিয়ে দোর না খুললে আর উপায় 
নেই 

এই উমা হৈমবতীর পরিচয় দিতে যাইয়। 
শংকরাচার্য লিখিয়াছেন, “উমৈব হিমবতো 
ছুহিতা হৈমবতী, নিত্যমের সর্জ্ঞেন ঈশ্বরে 
সহ বর্ততে”। অর্থাৎ উমা হইতেছেন হিমালয়ের 


উদ্বোধন 


[ ৮*তম বর্য--১ম সংখ্যা 


কন্ঠা, যিনি সর্বজ শীশ্বরের সহিত মিত্য 
বর্তমান। এই উমা হৈমবতীই ছূর্গা বা 
আগ্ভাশক্তি কালী। 

শ্বেতাশ্বতর ও কেন উপনিষদ্‌ ব্যতীত 
দু-একটি অপ্রসিষ্া উপনিষদেও (দেবী 
উপনিষদ, ত্রিপুরা উপনিষদ) কালীতত্বের 
উল্লেখ দেখা যায়, অর্থাৎ শক্তিই যে 
€বিশ্বযোনি? বা জগৎকারণ সে-কথা সরাসরিই 
সেগুলিতে বল। হইয়াছে । 


এখন আমর] গীতায় কালীতত্ব খু'জিয়া 
পাওয়া.যায় কিনা॥ তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব । 
যদ্দিও গীতাকে পারিভাষিক অর্থে বেদাস্ত বল! 
যায় না, তথাপি গীতায় সমস্ত উপনিষদের সার 
সংগৃহীত হওয়ায় আবহমান কাপ ধরিয়া গীতা 
উপনিষদেরই ন্যায় সম্মানিত ও পৃজিত। সেই 
দিক হইতে “বেদাস্তে কালীতব্', এই শীর্ষকের 
সহিত গীতায় কাঁলীতত্বেরে অদ্বেষণে ও 
আলোচনা অসমগ্রস নহে। 

গীতার চতুর্ঘশ অধ্যায়ের অস্তিম গ্লোকে 
ভগবান শ্রীকৃষ বলিতেছেন ; র্ব্রহ্ষণঃ হি 
প্রতিষ্ঠা অহম্--আমি ব্রন্ষের প্রতিষ্ঠা।, 
আচার্য শংকর ইহার ছুইটি ব্যাখ্য। দিম়্াছেন। 
একটি ব্যাখ্যার মূল কথা এই যে, ্রীকুষ্ণ 
“আমি” (অহ্ম) বলিতে নিগুণ ব্রদ্ষকে লক্ষ্য 
করিতেছেন এবং 'ত্রহ্ষের” (ব্রহ্ষণঃ ) শব্দের 
দ্বারা সগুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতেছেন। ম্ুৃতরাং 
শ্সোকের চরণটির অর্থ হইল-_নিগুণ ব্র্গই 
সগু ব্রন্গের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, অর্থাৎ সণ 
বন্ধ নিগুণ ব্রন্দে প্রতিষ্ঠিত। সাদা বাংলায় 
নিগুর ব্রহ্ম ছাড়া সগুণ ব্রহ্ম দ্লাড়াইতেই পারেন 
না! ধাহাঁরা কথাম্ততের সক্তি পরিচিত-_ 
“সগুণ ব্রহ্ষকে বেদ, পুরাণ, তষ্কে কালী বা 


আদ্যাশক্তি বলে গেছে”, শ্রীরামরঞ্জদেবের 


কার্তিক, ১৩৮৫ ] 


এই উক্তির সহিত পরিচিত-_-তাহাদের 
শংকরাচার্ষের উপরি-উক্ত গীতাব্যাধ্যা শ্রবণ- 
মাত্রেই শবশিবারা কালীমুতি মানসপটে 
উদ্দিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। শবরপী 
শিবই নিগুণ নিক্চিয় ব্রহ্ম এবং সগুণ ব্রহ্ম মা- 
কালী-_হষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী জগল্সাতা_ 
তাহারই উপর প্রতিঠিত। শিব না থাকিলে 
মায়ের দাড়াইবার স্থান কোথায় ! 

এই অবধি তত্বটি সহজেই বুঝা যায়। কিন্ত 
বিষয়টি অত সরল নহে। কারণ, শীরামরুষ- 
দেব আবার একথাও বলিয়াছেন £ প্প্রতিবিশ্ব 
কুর্যই আগ্তাশক্তি। ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও-_ 
সেই প্রতিবিদ্ধকে ধ'রে সত্য হুর্যের দিকে 
যাও।” বলা বাহুল্য নিগুণ ব্রহ্মই “সত্য সুর্ধ' । 

এইবার আমরা অদ্বৈতবেদাস্তের গহনে 
প্রবেশ করিতেছি । অধৈতবেদাস্ত অনুসারে 
সাধারণভাবে বল] যায়, গুদ্সব্গুণপ্রধান 
মায়াতে চিত্প্রতিবিদ্বই ঈশ্বর বা সগুণ ব্রক্ধ। 
স্থতরাং শ্ীরামকৃষ্দেব যখন বলিতেছেন, 
£সগুণ ব্রদ্ধই কালী এবং “কালী প্রতিবিশ্ব 
হুর, তখন “কালী প্রতিবিহ্ব সুর্য, এই জটিল 
কথাটি একাস্ত ছুর্বোধ্য নহে; আমরা বুঝি 
যে, কালী ( সগ্ণ ব্রঙ্গ ) মায়াতে গ্রতিবিদ্থিত। 
প্রতিবিষ্ব নিরাধার হয় না--একট1 আঁখারেই 
হয়, যেমন জলাধার, দর্পণ ইত্যাদিতে । 
সুতরাং কালী যখন প্রতিবিম্ব, তখন সেই 
গ্রতিবি্থের একটি আধার প্রয়োজন । “মায়া” 
সেই আধার । আবার আধার এবং প্রতিবিশ্ব 
একই বন্ত হয় না। সুতরাং মায়া ও কালী 
এক বন্ত নহে। মায়ার সংজ কী? 
অইৈতবেদাস্তমতে মায় সৎও নহে) অসৎও 
নহে) সৎ ও অসৎ, এই উতয়াত্বকও নহে; 
পরস্ত «অনির্বচনীয়' | মহামায়া কালী সম্পর্কে 
আমরা এসকল কথা মুখেও আনি না। 


কথাপ্রসঙ্গে 


“অনির্বচনীয়' বলিতে বাধা নাই-_কিস্তু অদ্বৈত- 
বেদাস্তোক্ত পারিভাষিক অর্থে নহে । 


ইহা স্পষ্ট যে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের 
পুরৌক্ত মন্ত্রের দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় এবং গীতার 
পুবৌক্ত গশ্লোক-চরণের ব্যাখ্যায় কালীতত্বের 
উপস্থাপনা এরকরূপ নহে । প্ররুতপক্ষে এই 
দ্বিবিধ উপস্থাপন। দুইটি স্বতন্ত্র মতবাদ-প্রস্থত। 
অনেকেই বলিবেন, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেরু. 
মন্ত্রটির উল্লিখিত ব্যাখ্যা রামাহুজীয় ব! 
নিশ্বাকাঁয় মতবাদ-ঘে'ষা । কিন্ত তাহাতে কশ 
যায় আসে! শংকরভিন্ন আচার্যদের 
মতবাদের সহিত আমাদের কোন বিরোধ 
নাই। আীরামকৃষ্দেব বলিয়াছেন, “বেদাস্ত-_ 
শংকর যা বুঝিয়েছে, তাও আছে, আবার 
রামান্গজের বিশিষ্টাঘৈতবাদও .আছে।” তাই 
আমর! যেমন শংকরের মতবাদকে শ্রদ্ধা করি 
তেমনি অন্যান্ত আচীর্যদের মতবাদকেও শ্রদ্ধা 
করি। এক শাংকরভাস্ককেই উপজীব্য 
করিয়াই তো আভাসবাদ প্রতিবিদ্ববাদ 
অবচ্ছেদবাদ উপাধিবাদ ইত্যাদি কতই না 
বাদের উত্তব হইয়াছে! সকল বাদেরই 
সার্থকতা আছে। স্বামী তুরীয়ানন্দ 
লিখিয়াছেন, “অবস্থাবিশেষে গৌড়পাদের 
অজাতবাদ, শংকরের বিবর্তবাদ, রামানজের 
পরিণামবাদ অথবা শিবাদ্ৈতবাদ--সকলই 
সত্য।...তাহাকে লইয়াই সকল বাদ, কিন্ত 
তিনি বাদবিচারের পারে।+ 

স্থতরাং প্রত্যেকটি মতবাদের স্বাতন্ত্র 
স্বীকার করিয়৷ * লওয়াই উত্তম গন্থ!। 
সামঞ্জন্তের চেষ্টা নিক্ষল বলিয়াই মনে হয়। 
মতের বিভিপ্ত। চিরকাঁদই থাঁকিবে। 
মতের বিভিরতায় পথের বিভিন্নতা। সামঞ্জস্য 
পথের শেষে । 


ধর্ম ও জাতীয় সংহতি" 


স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 


১৮৯৭ খুষ্ঠটান্্ে আমেরিক]1 থেকে প্রত্যা- 
বর্তনের পর স্বামী বিবেকানন্দ ভারত ও 
সিংহলে (অধুনা! প্লঙ্ক! ) যে সব বক্তৃতা দিয়ে- 
ছিলেন (“ভারতে বিবেকানন্দ গ্রস্থরূপে 
প্রকাশিত )ঃ সেগুলি পড়লে আপনারা. দেখতে 
পাবেন যে, প্রায় প্রত্যেকটিতেই একটি বিষয় 
তিনি পরিফাঁর বলেছেন সেটি হচ্ছে এই 
জাতির আদর্শ। তিনি বলেছেন, এই জাতির 
আদর্শ ধর্ম ও মোক্ষ। এইখানেই জাতির প্রাণ- 
শক্তি নিহিত। প্রত্যেক জাতিরই একটি 
জাতীয় আদর্শ থাকে । ভারত অতি প্রাচীন 
কাল থেকে প্রায় তিন চার হাজার বছৰ 
আগে--মোক্ষেত আধ্যাত্মিক আদর্শটিকে বেছে 
নিয়েছিল। তাই তিনি বলেছিলেন, আমরা! 
যদি এই ধর্মীয় আদর্ণকে ছেড়ে দিই, তাহলে 
এই জাতি টিকে থাকবে না। এখন এই 
আদর্শকে ছেড়ে পাশ্চাত্য দেশের কোন নতুন 
আদর্শকে গ্রহণ কর] সম্ভব নয়। যে গঙ্গা 
হিমালয় থেকে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, আজ 
তার গতি পরিবর্তন করে একটা নতুন খাতে 
বহানো যায় না। ঠিক সেইরকম-_ভুল হোক 
বা ঠিক হোক, বন্পূর্বেই আমরা এই আদর্শকে 
বেছে নিয়েছিলাম। এখন এ আদর্শ বর্জন 
করে অন্ত কোন আদর্ণ বরণ করলে তা হবে 
সাংস্কৃতিক আত্মহনন। তাছাড়া, তিনি বলে- 
ছেন, এই আদর্শ তো ভ্রান্ত নয়। গত তিরিশ 
চষ্লিশ শতার্ধী ধরে এই আদর্শই আমাদের 


বেচে থাকার সহায়ক হয়েছে। অন্তান্ত জাতি 
অন্যান্ত আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অক্ল- 
কাল প্রাণবন্ত জীবন যাপন করে জগৎ থেকে 
বিলীন হয়ে গেছে, কিন্তু ভারতবর্ষ বেঁচে 
রয়েছে এই মহান আদর্শ-_এই ধর্মাদর্শের 
জন্যই । যদি ভারত আবার বেঁচে উঠে এক 
মহান জাতিতে পরিণত হতে চায় তাহলে-_ 
তিনি জোর দিয়ে বলেছেন-ধর্মের এক 
মহান পুনরুজ্জীবন অত্যাবশ্যক | 

হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরপে শ্বামীজী যখন 
আমেরিকার ধর্ম-মহাসভায় গেলেন, তীঁকে 
বিপুল অভিনন্দন জানান হলো আর মহাসভায় 
সবাই তার কথা মন্্রমুগ্ধের মতো! শুনলেন। 
তারপর সর্বত্র চলল অভিনন্দনের পর অভি- 
নন্দন। অপরিসীম আগ্রহের সঙ্গে সবাই তার 
বাণীকে গ্রহণ করল। তাঁর সম্বন্ধে অনেক 
কিছুই পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল, 
সেগুলি ভারতেও পুনমুদ্রিত হয়েছে। 

পাশ্চাত্যে স্বামীজীর আত্মগ্রকাশ সম্বন্ধে 
মহামনীধী শ্রঅরবিন্দ বলেন- একদিন পৃথিবী- 
টাকে ছু”হাতের মধ্যে নিয়ে তার পরিবর্তন ঘটাতে 
বিধিনির্দিষ্ট এক বীরপুক্ুষরূপেই তিনি তার প্রভুর 
ছার] চিহ্নিত হয়েছিলেন এবং বিবেকানন্দের 
অভিযাত্রার প্রথম সুম্প্ট সংকেত দেখা! গেল যে 
ভারত জেগেছে-_-৩ুধু বেচে থাকার অন্যই নয় 
--সমন্ত জগৎকে প্রেম, মৈত্রী ও শাস্তির ঘার। 
জয় করবার জন্ত | পারমাণবিক বোমা! ব। সৈগ্ত- 
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প্রকাশিত হইয়াছিল।--সঃ 


কাতিক, ১৩৮৫ ] 


বল নর, ত্যাগ ও প্রেম» শাস্তি ও মৈত্রী-ধর্মের 
এইসব মহান আদর্শ সকল জাতির মধ্যে প্রচার 
করেই এই জয় অর্জন করতে হবে। স্বামীজী 
বলেছেন, অতীতে যখনই প্রয়োজন হয়েছে 
ভারত বারংবার জগৎকে এই উপহার দিয়ে 
এসেছে । যখনই বিশ্বের প্রয়োজন হয়েছে তখনই 
ভারত এইসকল আদর্শ_ধর্মের এই জঞ্জীবনী 
সুধা_অন্ঠান্ত দেশে নিয়ে গেছে, জয়লোভে 
নয় করুণাপরবশ হয়ে-শিশিরবিন্দু যেমন 
সকলের অগোচরে ঝরে পরম সুন্দর ফুল- 
গুলিকে প্রশ্ফুটিত করে। অন্ত সব বড় বড় 
দেশ সৈগ্ভবলের দীপটে রক্তের নদী পার 
হয়ে তাদের আদর্শগুলি প্রচার করেছে । কিন্তু 
ভারত কোন দিনই কোন দেশবিজয়ে যায়নি, 
কোন দেশের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ 
করেনি । তার বিজয় ছিল শুভেচ্ছা প্রেম ও 
শাস্তির দ্বার! সাংস্কৃতিক বিজয়। যে ধর্মাদর্শ 
ভারতবর্ষ বহুশতাব্দী ধরে পোষণ ও বিকিরণ 
কৰবেছে তার দ্বারা ভারত বার বার জগৎকে 
অধর্ম বা জড়বাঁদের কবল থেকে রক্ষা! করে 
এসেছে । এখনও সেআবার তাই করছে। 
পাশ্চাত্য জড়সভ্যত! প্রায় পতনোন্ুখ, অনেক 
ঠেক1 দিয়েও তাঁকে ভাঙ্গনের হাত থেকে খাড়া 
রাখা যাচ্ছে না। এখন প্রয়োজন হচ্ছে এক নতুন 
ধর্মবাণী যা তার মধ্যে নতুন জীবন সঞ্চারিত 
করবে । আবার ভারতই হবে এই বার্তাবহু। 

হাজার বছরের নিদ্রাচ্ছন্ন ভারতে যখন 
শিকাঁগে। ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজীর সাফল্যের 
সমাচার এসে গপৌঁছোল তখন ভারত জেগে 
উঠল,__দেখল যে সে ভিক্ষুক নয় যে সর্বদাই 
গ্রহণ করে যাবে; বরং তার কাছেও এমন 
একটি সম্পদ আছে ষা বেচে থাকার জন্য আজ 
জগতের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের বলেন, পৃথিবীকে চলতে হলে, 


ধর্ম ও জাতীয় সংহতি 
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বাচতে হলে ভারতের আদর্শ, ভারতীয় 
জীবনধারার মতো! একটা কিছু তাকে গ্রহণ 
করতেই হবে। আধুনিক প্রায় সব লেখাতেই 
কিছু-না-কিছু ভারতীয় আদর্শ, বিশেষতঃ 
গ্ররামকষ্ণের কথা, আছে। এতে বোবা যায় 
যে ধর্মের ক্ষেত্রেই ভারতের প্রথম জাগরণ। 
পূর্বে ধর্মান্দোলন যে একেবারেই হয়নি 
এমন নয়-_বাংলা, পাঞ্জাব, বোম্বাই এবং 
অন্ধত্রও হয়েছে । কিন্তু সেগুলি ছিল একাস্তই 
স্থানীয় আকারের- জাতীয় পর্যায়ে পড়ে না। 
পাশ্চাত্যে স্বামীজীর সাফল্যই সমস্ত দেশটাকে 
জাগিয়ে দিয়েছে এবং ধর্মের ক্ষেত্রে ঘটিয়েছে 
এক বিরাট অভ্যুর্খান। যদিও এটা ছিল ধর্মের 
ক্ষেত্রে, তবু তদানীন্তন বৃটিশ শাঁসককুল এই 
মহা-জাগৃতিকে সন্দেহের চোখে দেখল; কারণ 
একবার কোন ক্ষেত্রে দেশ জাগ্রত হলে 
অন্যান্য ক্ষেত্রেও সে দেশ জেগে উঠবে । তার! 
ভয় পেল_ ধর্মের ক্ষেত্রে এই জাগরণ রাজ- 
নীতির ক্ষেত্রেও প্রসারিত হতে পারে এবং 
জনসাধারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট 
হতে পারে । শেষ পর্যস্ত হলোও তাই। যদ্দিও 
ইংরেজ সরকার এবং সরকারের পক্ষপাতী 
পত্রিকাগুলো স্বামীজীর সমালোচনা করেছিল, 
হিন্দুধর্মকে খাটো করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্ত 
তারা কিছুই করতে পারেনি। এমন কি 
ভারতীয়দের মধ্যেও কিছু লোক ম্বামীজীর 
দুর্নাম করতে চেষ্টা করেছিল । কিন্তু যে ভারত 
জেগে উঠেছে তাঁকে আর ঘুম পাড়ান গেল 
না। সমস্ত ভারত জুড়ে বহু ধর্মসভা হলো, 
ধর্মসমিতি গড়ে উঠল, সমন্ত দেশে ধর্মের একটা 
উদ্দীপনা এলো । এই ধর্মীয় জাগরণ থেকে 
সৃষ্টি হলো রাজনৈতিক চেতনার-শুরু হলে! 
জাতী মুক্তিসংগ্রাম। জন্ম নিল কংগ্রেস এবং 
পরিশেষে পেলাম আমরা রাজনৈতিক 
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স্বাধীনতা । 

কিন্ত এখন আরেকটি ক্ষেত্রে আমাদের 
ত্বাধীন হতে হবে, তা হচ্ছে অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্র। অর্থনৈতিক দিক থেকে জনগণের 
একটা বিরাট অংশ এখনও হ্বাধীন নয় 
এবং তাদের চাই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা । 
অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য এই সংগ্রাম সমগ্র 
ভারতে চলছে। প্রাচীন ভারতে মাহ্নষ-_ 
রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন, শিক্ষা__সব 
কিছুই ধর্মের ভিত্তিতে সংগঠিত করেছিল। 
আমাদের ছিল নিজত্ব রাজনীতি এবং 
সামাজিক বিধিবিধান। কিন্ত সেগুলি সবই 
ছিল এক মহান আদর্শের ওপর নির্তরণীল-_ 
সে আদর্শ চরম মুক্তি বা মোক্ষের আদর্শ। 
এইভাবেই ছিল আমাদের সমাজের সংগঠন। 

আমরা যদি মন্নু, যাঁজ্জবস্ধ্য এবং অন্ঠান্তদের 
লেখা স্বতিগ্রন্থাদি পাঠ করি- “অধিকার এই 
শব্ঘটি কোথাও পাব না। প্রত্যেকটি গ্রন্থে 
“কর্তব্য'র কথাই বলা হয়েছে-_“অধিকাঁর,-এর 


কথা কদাপি নয়। কিন্তু আমাদের আধুনিক 


সংবিধানে মৌল অধিকার/-এর কথা আছে। 
“মৌল অধিকার” আমাদের অত্যন্ত স্বার্থপর 
করে তুলেছে । আমর! সর্বদা নিজেদের 
অধিকার দাবি করছি, কিন্ত অন্তের 
অধিকারের দিকে নজর দিই না, যা আমাদের 
কর্তব্য। দেখুন, “মৌল অধিকার” কথাটি 
অল্লবিস্তর পাশ্চাত্য ভাব। ভারতে সর্বদাই 
ছিল কর্তব্য ও সেব!। 

গ্রাচীন প্রচলিত গ্রথায় জীবনের চারটি 
অবস্থার কথাই ধরুন_যথা ব্রহ্গচর্যাশ্রম, 
গাহ্‌স্থ্যাশ্রম, বানগ্রস্থাশ্রম ও. সন্যাসাশ্রম। 
প্রথম তিনটির ব্যবস্থা এমন ছিল যাতে মাহৰ 
ধীরে ধীরে সেগুলির মধ্যে দিয়ে গিয়ে চতুর্থাশ্রম 
-জক্াস ব। সর্বধ্ধত্যাগের দ্বারা জীবনের 


উদ্বোধন 
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মহান লক্ষা- মোক্ষ অর্থাৎ অজ্ঞান ও ছুঃখে; 
কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করতে সম. 
হতো। সমন্ত জীবনটাই শান্্রীর় আদম 
নিয়ন্ত্রিত হতো] বিদ্যার্থীদের যেতে হতে 
সংসারের সমন্ত আলোড়ন থেকে মুক্ত অরণ্যা 
শ্রয়ে-_ গুরুগৃহে | তাদের নীতিপরায়ণ জীব, 
যাপন, অধ্যাত্মসাধনাঃ ব্রশ্মচর্যপালন ও শ্রঘধা 
সহকারে গুরুর সেবা করতে হতো৷। তাদের 
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস পোষণ করতে হতো, যাতে 
করে তারা গুরুদন্ত বিদ্যা ঠিক ঠিক মনে গেঁথে 
নিতে পারতো । এইভাবে ছাত্রজীবন হয়ে 
উঠেছিল অত্যন্ত কন্ূসাধা । আজকালের মত 
নয় যে দল বেঁধে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবে, 
চিৎকার করে দলের বাধাবুলি আওড়াবে আর 
জিনিসপত্র ভেঙ্গে তছনছ করবে । যাই হোক, 
তারা ভাঙছে আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। এতে 
ক্ষতি কার হচ্ছে? দেশেরই ক্ষতি। এটা 
তারা বুঝতে চায় না। তার! মনে করে এটা 
সরকারের সম্পত্তি যা তারা নষ্ট করছে। 
সরকারী সম্পত্তি ত জাতীয় সম্পদ__যখন নষ্ট 
ইয় জাতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাচীন কালে এসব 
একেবারেই সম্ভব হতে! না, কেননা কতকগুলি 
কর্তব্যবোধ+ই ছাত্রজীবনকে লিয়মত্রিত করত, 
“অধিকার” কখনোই নয়। আজকাল আমরা 
শুধু দাবির কথাই বলি। তাই ছাত্রসমাঁজে 
এত শৃঙ্থলাহীনতা দেখা যাচ্ছে 

শিক্ষাগতে আজ এত বিশৃখ্খলা__ 
বিশৃঙ্খলা বিশ্ববিস্তালয়ে, মহাবিদ্যালয়, 
বিদ্যালয়ে--সর্বত্র। তার কারণ কর্তব্যের 
পরিবর্তে শুধু দাবির ওপর অসংগত জোর 
দেওয়া আর ধর্মনিরপেক্ষতার অছিলায় 
আমাদের জাতীয় ধর্মাদর্শকে পরিত্যাগ কর! । 
প্রাচীনকালে আমাদের ছাত্রজীবন ছিল 
অনেক নুশৃঙহ্খল। 


কাতিক, ১৩৮৫ ] 


ছান্ধকে ৮ বছর বয়সে গুরুগৃহে গিয়ে প্রায় 
১৫ বছর কাটিয়ে ২৩ বছর বয়সে ফিরে এসে 
বিবাহ করে গার্স্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতে 
হতো! । গারৃস্থ্য আশ্রমটি কেমন ছিল? এটি 
মোটেই ভোগসর্বস্ষয ছিল না। গৃহস্থের 
জন্তও ছিল কতকগুলে। কর্তব্যের অস্থশাসন 
-কীভাবে সমাজে চলতে হবে, কীভাবে 
অতিথি-সংকার করতে হবে, কীভাবে 
সমাঞ্জের মঙ্গলের জন্য অর্থব্যয় করতে হবে 
ইত্যাদি । সমগ্র গৃহস্থ্জীবনে গুরুত্ব আরোপ 
করা হতো প্রথমত সমাজসেবা, তারপর 
পরিবার, সর্বশেষে নিজের ব্যক্তিগত স্ুখ- 
ভোগের ওপর। কিন্ত আজকের জীবনে 
'লেবাদর্শের কোন বালাই নেই; আছে শুধু 
ভোগবাসনা । ছুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য 
হচ্ছি, বাবা মা যখন খুশি, যেখানে খুশি, 
ক্লাবে সিনেমায় যাচ্ছেন আর তারা আশ! 
করেন সন্তানের! সব সাঁধুচরিত্রের হবে-_এটা 
একেবারেই অসম্ভব। সন্তানদের জন্য 
সুপরিবেশ আপনাদেরই স্ত্টি করতে হবে 
এবং এ থেকেই তারা আপনাদের প্রত্যাশিত 
ভাঁবগুলি গ্রহণ করতে সমর্থ হবে। বাড়িতে 
এবং বিদ্ভালয়ে যদি পরিবেশ ঠিক না থাকে, 
সম্ভানদের অসদাচরণ ব। আদর্শহীনতার জন্য 
দোষ দিতে পারেন না। আপনাদের আদর্শ 
জীবন যাঁপনকরতে হবে যেমন প্রাচীন ভাবতে 
আরণ্যক বিশ্ববিগ্ভালয়ে এবং গৃহে আদর্শ 
জীবন যাপন করা হতো] | গৃহস্থাশ্রমকে মনে 
করা হতে] ত্যাগের আশ্রম, সমাজের প্রধান 
খুটি ; কারণ অন্তান্ত আশ্রমগুলি- বর্গচর্যাশ্রম, 
বানগ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম--এই গৃহস্থাশ্রমের 
ওপর নির্ভরশীল ছিল । সমাজজীবনের প্রধান 
অবলম্বন ছিলেন গৃহস্থ এবং তাঁকে অনেক 
রকমের কর্তব্য পাপন করতে হতো। 

২ 


ধর্ম ও জাতীয় সংহতি 
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গৃহন্থাশ্রম ও লক্নযাসের মধ্যবর্তী ছিল বাল- 
প্রস্থাশ্রম | সর্বশেষে লন্্যাস- মোক্ষলাভের 
জন্য সর্বন্থ ত্যাগ । এইভাবেই প্রাচীনকালে 
মহান ধর্মীয় আদর্শের সঙ্গে স্থুরসঙ্গতি বজায় 
ব্রেখে গড়ে উঠেছিল সমাজ । 

একইরূপে ছিল জীবনের চারটি নৈতিক 
মূল্য-ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। ধর্ষ কী? 
সদাচারই ধর্ম, অর্থাৎ শাস্ত্রের অনুশাসন 
অস্থায়ী নিফামভাবে নিজ নিজ কর্তব্য পালনই 
ধর্ম। কামনার বশবর্তী হয়ে কর্ম করাকে 
ধর্ম বলে না এবং শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কর্মও বর্জনীয়। 
এই হচ্ছে ধর্ম, এই সদাচার। ধর্মের এই 
আদর্শ পালন কর! প্রত্যেকের কর্তব্য ছিল। 
অতীত ভারতে মহাপুরুষগণ এই মহান 
ধর্মীদর্শ যথাযথভাবে পালন করে গেছেন-_ 
ষেমন শ্রীরামচন্ত্র ভীম্ম পাওবগণ প্রমুখ । 
আবার শুকদেবাদি পালন করে গেছেন মহান 
ত্যাগের ব্রত। সামাজিক কাঁঠামোটির 
ভিত্তিভূমি ছিল সদাচার। 

ধর্মের পর অর্থ। অর্থও গপ্রয়োজন। 
অর্থের প্রয়োজনীয়তা কেউই অস্বীকার করতে 
পারেন না। কিন্তু অর্থ উপার্জন সংভাবেই 
করতে হতো এবং অর্থ উপার্জনই জীবনের 
একমাত্র উদ্দেশ্য এবং কাম্য ছিল না। শান্ত্বের 
অনুশাসন ছারাই এটি নিয়ন্ত্রিত হতে] । 
আবার “কাম? অর্থাৎ বাসনা-কামন। চত্রিতার্থ 
করারও সুযোগ-সুবিধা ছিল; তবে তার 
উপায়গুলো ও ছিল খান্্রীয় অন্গুশাসনের ছারা 
দীমিত। কেউ যথেচ্ছ ইন্দ্রিয়েপভোগ করতে 
পারত ন|। প্রত্যেকেই কিছু কিছু জাগতিক 
অভিজ্ঞত৷ সঞ্চয় এবং কিছু কিছু ভোগ করতে 
পারত কিন্তু সেগুলি ছিল ধর্মার্শ দ্বার! 
নিয়ন্ত্রিত । পরিশেষে মোক্ষ, যা কেউ কখনোই 
বিশ্বত হতে। না। জীবনের প্রতি কাজেই 
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গ্রকখাটা মনে রাখতে হতো! । এই ছিল 
চারটি নৈতিক মৃল্য। 

এছাড়া ছিল চারটি বর্ণ_ ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্ব এবং শুড্র। ব্রাহ্মণরা ছিলেন বুদ্ধিজীবী 
_সংস্কতির ধারক ও বাহক, ক্ষত্রিয়েরা 
সংস্কতিকে রক্ষা করতেন, বৈশ্তরা দেশকে 
সমৃদ্ধ করতেন, আর শুদ্ররা ছিলেন দেশের 
সম্পদ-উৎ্পাদনকারী শ্রমিকশ্রেণী। কাজেই 
তারা সকলেই সমানভাবে দেশের পক্ষে 
সমাজরক্ষার জন্ত প্রয়োজনীয় ছিলেন। পরে 
অবশ্ত কোন কোন বর্ণকে কতক কতক বিশেষ 
সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হলো-_য মূল আদর্শের 
মধ্যে ছিল না। গোড়াকার ভাঁবটি ছিল-_ 
প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্যা্যায়ী সমাজকে 
ধা দিতে পারেন তা দেবেন। প্রত্যেককেই 
ষখাশক্তি সমাজসেবা! করতে হতো । এবং 
ধার যা! প্রয়োজন তা তার প্রাপ্য ছিল। 
আমার মনে হয় এটি সমাজতন্ত্রের একটি মূল- 
তত্ব। গ্রত্যেককেই সমাজসেবা! করতে হতে । 
ব্রাঙ্ধণকেও সমাজসেবা করতে হতো । কেবল- 
মাত্র কতকগুলে! সুযোগ গ্রহণের অধিকার 
তাদের ছিল ন!। ব্রাহ্মণদের কতকগুলো! নিদিষ্ট 
আচারগত আদর্শ মেনে চলতে হতো। তা 
যদি তারা না করতেন তাদের ব্রাঙ্ষণ বোলে 
গথ্য করা হতো! না। ক্ষত্রিযদেরও কতকগুলি 
সামরিক আদর্শ মেনে চলতেহতো। বৈশ্ঠরা 
বিদেশে গিয়ে ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন 
করতেন; কিন্ত ভিত্তি ছিল নীতিপরায়ণত|। 
ঠিক সেইরকম শ্রমিকের! বিদেশে রপ্তানী- 
যোগা দ্রব্যাদি উৎপক্॥ করে দেশকে সমৃদ্ধিশালী 
করতেন। তারাও ছিলেন সমাজের কাঠামোর 
সমান অজ? তারা অবহেলিত ছিলেন না 
যেমনটা পরে হয়েছে । এদের অবহেলা করেই 
সমাজের পতন হয়েছে। উচ্চবর্ণের ব্যক্তিগণ 


উদ্বোধন 
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জনসাধারণ থেকে নিজেদের গৃথকৃ করে 
জনগণকে সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান থেকে 
বঞ্চিত করলেন। 

ত্বার্মীজী বলেছেন-তার ফল হল 
হাজার বছরের দাসত্ব । কারণ, দেশে কী 
ঘটছে জনসাধারণ জানতে কখনো উৎসুক 
ছিলেন না । কিন্ত এখন- শ্বামীজী যেমন 
চেয়েছিলেন- তাদের অর্থনৈতিক পরাধীনতা 
থেকে মুক্ত ও উন্নত করার চেষ্টা চলছে । এই 
হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। বর্তমান সমাজ- 
সেবীরাও পরার্থপর । এ কথা কেউ অস্বীকার 
করতে পারে না। ছূর্ভাগ্যক্রমে তার! 
পাশ্চাত্য জড়বাদের ভাবে ভাবিত। তারা 
শুধু বাহিক এবং অর্থ নৈতিক'স্তরেই কাজ করে 
থাকেন কিন্তু সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভূমিতে 
নয়। এই হচ্ছে আধুনিকতার ত্রুটি। 

তাই ম্বামীজী বলেছেন আমি একজন 
সমাজতন্ত্রবাদী। তার অর্থ এই নয় যে 
সমাজতন্ত্র সর্বরৌগহর ) কারণ, নেই মামার 
চেয়ে কানা মামা! ভাল । অর্থনৈতিক উন্নতি-__ 
অর্ধেক সমাধান। জনসাধারণকে শুধু জাতীয় 
সম্পদ্দের যথাযোগ্য অংশভাগী করলেই হবে না, 
সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদের অংশও 
তাদের দিতে হবে যা আমাদের পূর্বপুরুষগণের 
্রযত্বে ক্রমবিকশিত হয়েছিল। তাই স্বারমীজী 
উচ্চবর্ণের উদ্দেশে একটি লেখায় বলনেছিলেন__ 
“তোমরা হচ্চ দশ হাজার বচ্ছরের মমি !!'"' 
এমায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল 
মরু-মরীচিক1! তোমর] -- ভারতের উচ্চ- 
বর্পেরা !1.'.তোমাদের অস্থিময় অন্ুলিতে পূর্ব- 
পুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্ধের 
অন্তুরীয়ক আছে, তোমাদের পৃতিগন্ধ শরীরের 
আলিঙ্গনে পূর্কালের অনেকখ্চলি রদ্ধপেটিকা 
রক্ষিত রয়েছে। এতদিন দেষার সুবিধা হয় 
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নাই। এখন ইংরেজ রাঁজ্যে-_-অবাধ বিস্তাচর্চার 
দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীত পার 
দাও। তোমরা শুন্তে বিলীন হও, আর নূতন 
ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে চাঁষার 
কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মাল! মুচি মেথরের 
ঝুপড়ির মধ্য হ'তে । বেরুক মুদির দোকান 
থেকে, তুনাওয়ালীর উন্ননের পাশ থেকে । 
বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার 
থেকে । বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত 
থেকে । 

_একথা সমাজতান্ত্রিক অত্যুখানের 
আহ্বান ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্ত 
জায়গায় শ্বামীজী বলেছেন-আমি এমন 
ঈশ্বরে বিশ্বাস করি নাষিনি এখানে আমাঁকে 
এক টুকর৷ রুটি দিতে অক্ষম অথচ স্বর্গে অনন্ত 
স্খ দিতে সক্ষম। 

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিঃসন্দেহে প্রয়োজন, 
কিন্তু একমাত্র সেটিই যথেষ্ট নয়। ঠিক এই 
ভাবটি শ্বামীজী প্রচার করতে চেয়েছিলেন। 
যদ্দি এই সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সত্যগুলে। 
জাতির কাছে বিশেষ করে দরিদ্র জনগণের 
কাছে, তুলে ধরা যায় তাহলেই আসবে 
বিরাট নবোম্মেষ এবং ভারতের সে নবজাগরণ 
হবে অভূতপূর্ব। 

আর একটি মহান আদর্শ যার ওপর 
স্বামীজী জোর দিতেন তা হলে প্রাচীন 
ভারতীয় সংস্কৃতির সমম্বয়ের ভাবটি। প্রাচীন 
যুগে এক মহ্ধি ঘোষণা করেছিলেন-“একং 
সৎ .বিপ্রা বহুধা বাস্তি। (সত্য এক, 
পঙ্ডিতেরা তাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করে 
থাকেন)। সেই সময় থেকেই এই আর্দশ 
জাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটি মুখ্য 
প্রবাহরূপে চলে আসছে । এই প্রাচীন ধারাটি 
বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত । মহান আচার 
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ও অবতারগণ এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ 
আরোপ করেছেন। ভগবদগীতাতে শ্রী 
এই মহান সত্য ও সম্বয়ের আদর্শের ওপর 
জোর দিয়েছেন। আঙ্থমানিক সপ্তম শতান্বীতে 
আচার্য শক্করও এই সমম্বয়ের আদর্শ প্রচার 
করে গেছেন। পঞ্চদেবতাপুজার প্রবর্তক এবং 
প্রচারকও তিনি। যে কোন দেবতার পৃজার 
প্রারভ্ে এই পঞ্চদেবতার পৃজ। বিধেয়। যে 
পাঁচটি ধর্মসম্প্রদায় ভারতে একদা বর্তমান ছিল 
এই পঞ্চদেবতা তাদেরই প্রতীক । সর্ব- 
ভারতীয় ক্ষেত্রে না হলেও কাত্িকেয় ছিলেন 
ষষ্ঠ দেবতা । এজন্য শঙ্করকে বলা হয়-_ 
'ষণ্মতস্থাপকাচার্য__অর্থাৎ ছয়টি সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তক। বস্ততঃ এখন সারা দেশে কেবল 
পঞ্চদেবতার পৃজাই প্রচলিত; এবং শন্করই 
এটি লোকপ্রিয় করে তোলেন। 

বর্তমান যুগে শ্রীরামকষ্খ আবার সর্ধর্সের 
একা ও সমম্বয়েরে আদর্শের ওপর কোর 
দিয়েছেন। শুধু প্রচারের দ্বার নয়, হিন্দুধর্মের 
নান! সম্প্রদায় ও বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের অন্ু- 
শাসনাবলী তিনি নিজ জীবনে অঙ্শীলন 
করেছেন। তিনি বিভিন্ন সাধন দ্বারা এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ষে সমস্ত আধ্যাত্মিক 
পথগুলি একই লক্ষো নিয়ে যায়। এই 
উপলব্ধি তাঁর অপরোক্ষ অনুভূতির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত, তাই বিজ্ঞানসম্মত ; কেনদা 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত! 
যুক্তিসিন্ধ প্রমাণ বোলে গণ্য ৷ এই মহান তত্বই 
আজ আমাদের দেশে প্রয়োজন । 

আমাদের সংবিধান বলে, আমাদের বাষ্্ 
ধর্মনিরপেক্ষ” । ধর্মনিরপেক্ষ” বলতে কী 
বোঝায়? দেখুন এটি একটি নেতিবাচক 
দৃষ্টিভঙ্গী । আমাদের বলা উচিত ছিল যে 
আমর! সব ধর্মই. মানি--যেমন সআাট অশোক 
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যলেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন বৌদ্ধ। ছিল একটি অতি উন্নত ব্যবস্থা যাতে সকলে 


কিন্ত জৈন ও হিন্দুধর্মকেও তিনি সত্য বলে 
স্বীকার করেছিলেন । যদিও তিনি বৌদ্ধ 
ছিলেন তবু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্ত মঠ ও 
মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে 
কিছু ছিল না। অশোক সকল ধর্মকেই 
মেনে নিয়েছিলেন। আজ আমাদের রাষ্র 
ধর্মনিরপেক্ষ” যার পরিণতি এই ষে আমাদের 
কোন ধর্ম নেই। স্কুলে আমাদের ছেলে- 
মেয়েদের ধর্মশিক্ষা দিতে পারি না, কারণ 
তা আমাদের সংবিধান ও «ধর্মনিরপেক্ষতার 
বিরোধী । বোধ হয় এইমাত্র তারা বুঝছেন 
যে, এ একট! অদ্ভুত অবস্থা | সম্ভবত তাঁর1 এখন 
স্কুল-কলেজে ধর্মশিক্ষার অন্থমতি দিচ্ছেন । 
ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি নেতিবাচক । বরং 
এভাবে বলা ভাল--আমরা সকল ধর্মকেই 
সত্য বলে মনে করি এবং ধর্মের অন্য মানুষে 
মাষে গ্রভেদ করব না।” সেইটাই হতো! 
সঠিক' বিবৃতি-__যেমন মৌল অধিকারের বদলে 
মৌল কর্তব্যের বিধান দ্রেওয়াই উচিত ছিল। 
প্রাগীন ভারতে শুধু চারটি আশ্রমের জন্য 
কর্তব্য নির্ধারিত ছিল না? চারটি বর্ণের 
ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য ছিল। সমস্ত জীবনই 
ছিন কতকগুলো! কর্তব্যের সমষ্টি। যেমন 
স্বামীজী বলতেন, ত্যাগ ও সেবাই ভারতের 
আদর্শ। আমরা যা কিছু করতাম তাতে 
আমাদের ত্যাগের শিক্ষা দেওয়া! হতো। 
আবার সমস্ত কর্মের মাধ্যমে শিখতে হতো 
সমাজসেবা । আধুনিক ছাঁচে ঢাল! না হলেও 
এগুলি ছিল মহান সমাজতান্ত্রিক আদর্শ। 
ভারতীয় সমাজের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী ছিল 
সমাজতান্ত্রিক । কিন্তু কালক্রমে অনেক 
পরিবর্তন ঘটেছে । পুরোনো রীতিনীতিগুলো 
এখন বীভৎস মনে হয়। কিন্তগোড়াতে এটি 


অন্যের শ্বার্থ প্রথমে এবং অর্বশেষে নিজের 
স্বার্থ চিন্তা করত। আর এখন প্রত্যেকেই 
নিজেকে সর্বপ্রথমে এবং অপরকে সর্বশেষে স্থান 
দেয়। এইখানেই বর্তমান শাসনতগ্তর এবং 
প্রাচীন স্বতির পার্থক্য । 

আজকের দিনে দেশে আমাদের প্রয়োজন 
_এই সব মহান আদর্শ প্রাচীন ভারতের 
সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, মোক্ষের আধ্যাত্মিক 
আদর্শ, ত্যাগ ও সেবার ভাব, এবং সমস্ত পথই 
ভগবানলাভের বিভিন্ন পথ-_এই সমদ্য়ী দৃষ্ি- 
ভঙ্গী। আমাদের দেশকে বিবাট জাতিরপে 
সংহত করার জন্ত এই সবই প্রয়োজন । 

আমাদের দেশে বিভিন্ন নৃকুলের, বিভিন্ন 
ধর্মের মানুষের বাস; আমাদের নাঁন| ধর্স- 
সম্প্রদায়। যদি এদের সকলকে একজাতি- 
সুত্রে গ্রথিত করতে হয় তবে তা এই নীতি 
মেনে নিয়েই করতে হুবে যে ধর্মের সকল পথই 
সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণী স্বামীজী প্রচার 
করে গেছেন। এটি বাদ দিয়ে দেশে জাতীয় 
সংহতি আন খুব কঠিন। 

জাতীয় সংহতির কথ! আমরা বলি বটে; 
শুন্ থেকে জাতীয় সংহতি কখনেো! আসতে 
পারে না। সর্বপ্রথমে চাই একটি সর্বাবগাহ 
আদর্শ, সকল আদর্শই যাঁর অন্ততু-ক্ত। 
তারপর চাই সেই আদর্শ রূপায়ণের অন্ত 
মিলিত প্রচেষ্টা । পরে আসবে সাফল্য। 
একমাত্র এইভাবেই জাতীয় সংহতি সম্ভব । 

এই সাধারণ আদর্শটি কী? স্বামীজী 
দেখিয়েছেন_-এইটি হচ্ছে ধর্ম যা সমঘয়ের 
ভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কেবলমাত্র এইটি 
জাতিকে সংহত করতে পারে। স্থা্মীর্জী 
ছিলেন একটি বহুমুখী হীরকখণ্ডযে দিক দিয়ে 
দেখা যাক না কেন সেই দিকই দীপ্যমান 
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দেখায় । আজকের দিনে কেউ কেউ ভাবেন-__ 
স্বামীজী ছিলেন একজন মহান দেশপ্রেমিক, 
কেউ ভাবেন তিনি একজন বড় কবি, একজন 
সমাজসংস্কারক ব। একজন শিক্ষাবিদ ইত্যাদি । 
আসলে স্বামীজী ছিলেন এ সবই, আবার 
তারও বেশি। তিনি ছিলেন খষি, সত্য্রষ্টা 
এবং ব্র্ধজঞ পুরুষ । স্বান্তৃতির সেই উচ্চতূমিতে 
গাড়িয়ে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক তিনি 
পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং আত্মশক্তি ও 
আত্মক্যোতির আলোকে জাতীয় জীবনের 
প্রত্যেক স্তরকে পুনরুজ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করতে 
চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সেই 
আত্মজ্যোতি জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে 
বিকীর্ণ করতে যাতে এ মহান আদর্শ অনুসরণ 
করে দেশ নবজীবন লাভ করতে পারে। 
এইটাই তিনি করতে চেয়েছিলেন । 

আমর যদি স্বামীজীকে জানতে চাই-- 
গুধু তার বই পড়ে তা হবে না। তিনি ধ্যান- 
গম । ধ্যানের গভীরে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে 
আমর! তার মহত, তার বাণী অন্গধাবন করতে 
সক্ষম হব। এক সময়ে শ্বামীজী বলেছিলেন 
_যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকত, তবে 
এই বিষেকানন্দ কী করেছে বুঝতে পারত । 


স্বামীজীর সম্যক মূল্যায়ন আমাদের পক্ষে. 


কখনই সম্ভব নয়। ন্বামীজী পৃথিবীতে এসে- 
ছিলেন জগৎকে দিতে শ্রীরামরুষণের বাণী, 
বিশ্বময় তা! ছড়িয়ে দিতে, যার ফলে এই 
দেশট। এক মহাঁন জাতি হয়ে উঠতে পারে। 


ধর্ম ও জাতীয় সংহতি 


৫৫৩ 


স্বামীজীর অধিগত ও প্রচারিত ভ্ীরামকচ- 
বাণীর মাধ্যমেই ভারত বড় হতে পারবে । যত 
শীত্র এ ব্যাপী আমর! গ্রহণ করব এবং সে 
অনুসারে দেশকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করব 
ততই এদেশের মঙ্গল । অন্যথায় বখাই 
আমর এদিক ওদিক ঘুরে মরব এবং 
নানা বিধ্বংসী আন্দোলনে সামর্থ্য সময় ও 
সম্ভবত সম্পদ সবই ধোয়াব। আমরা 
যদি তার পথ অনুসরণ করি, যদি শ্যামীজীর 
প্রচারিত আদর্শ অবলম্বন করে দেশ 
গড়ার কাজে লাগি তবেই এ দেশের আশা" 
ভরসা । 

একবার স্বামীজী বলেছিলেন_্ীরামকৃ 
ডারতাত্ম। এবং ভারত শ্রীরামকষ্ণেরই |” সমস্ত 
দেশের একীকরণের শক্তিত্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ 
তাঁরই পতাকাতলে নানা ধর্, সমস্ত 
সম্্রনায়াদি এক মহাজাতিরপে সন্মিলিত হুবে। 
তিনিই হচ্ছেন মিলনমত্র, জাতির কেন্রমণি। 
্রীরামকুষ্*'জীবনে আচরিত এবং স্বামীজী 
কর্তক জগতে প্রচারিত মহান আদর্শগুলিই 
আমাদের নতুন ভারত গঠনে সাহায্য করবে। 
ফত নীগ্র এগুলো৷ আমরা গ্রহণ করব, ততই 
আমাদের মঙ্গল। স্বামীজীর করুণা আমাদের 
উপর বধিত হোক-_যেন আমরা তার বাণীর 
মর্স গ্রহণ 'করতে পারি এবং তিনি যে পথ 
আমাদের দেখিয়েছেন সেই পথে যেন আমর! 


আমাদের দেশকে পুনরুজ্জীবিত করার কাজ 
করতে পাৰি। 


দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় 
ডষ্টর রম! চৌধুরী 
(নবম পর্যায় ) 

প্ীপতির 'বিশেবাক্ৈভবা 


[ ভাদ্র ১৩৮৫ সংখ্যার পর ] 


শ্রীপতির মতে “ভেদ ও “অভেদে'র 
সহাবস্থিতি যে সম্পূ্ণদূপেই সম্ভব ও যুক্তিযুক্ত 
এবং সেজন্ত “ভেদীভেদবাদ”ও যে সম্পূর্ণর্পেই 
গ্রহণযোগ্য, নিয়োক্ত এই দশটি সম্ভাব্য আপত্তি 
খগ্ডনের মাধ্যমেই তা অনায়াসে প্রমাণিত করা 
যায়ঃ : ও 
(১) বস্ত-বিরোধাঘা+ প্রথমতঃ, যদি 
বল। হয় যে, ভেদ ও অভেদ পরম্পরবিরোধী ; 
কারণ, তাদের স্বরূপ বা স্বভাবই বিপরীত, 
এবং সেজন্ত “ভেদাভেদবাদ” অযৌক্তিক, তা 
হলে তার উত্তর হল এই £ 

ভেদ ও অভেদ বিপরীতস্বভাব হ'লেও 
তাদের সহাবস্থিতি অবশ্ব্থীকার্য। কারণ, 
প্রথমতঃ) অহৈতাত্মক ব্রচ্ছ ও দ্বৈতাত্মক বিশ্ব- 
প্রপঞ্চের সম্বন্ধ আধার-আধেয়, সাক্ষি-সাক্ষ্য, 
কারণ-কার্য। অন্ুপ্রবেশক-অন্থ্প্রবেশয়িতবা। 
ভাপক-ভাস্য গ্রভৃতি সন্বন্ধ। অর্থাৎ, ব্র্গ 
বিশ্বত্র্ধাণ্ডর আধার বা আশ্রয়; বিশ্ব- 
্র্ধাণড ব্রদ্মের আধেয় বা আশ্রিত বন্ত। ব্রদ্ধ 
বিশ্ব্ধাণ্ডের সাক্ষী বা ত্ষ্টা) বিশ্ব্গাও 
ব্রদ্ষের সাক্ষ্য বা ভ্রষ্টব্য বস্ত। ব্রহ্ম বিশ্ব- 
রদ্ধাণ্ডের কারণ বা অঙ্টা; বিশ্ববন্ধাওড ব্ের 
কার্য বা সৃষ্ট বস্ত। ব্রন বিশ্বরদ্ধাণ্ডের 
অন্গপ্ররেশক 7) অর্থাৎ তিনি বিশ্ববদ্াণ্ডে 
অন্প্রবেশ করেছেনঃ যে কথ! বহু শাস্রগ্রে 
বল! আছে--যথা) 


“তত সৃষ্ট তদ্দেবাহ্ুপ্রাবিশৎ 
: (তৈত্বিরীয়োপনিষদ ২৬ ) 

“তিনি তা তি ক'রে তাতেই অন্ধ্রবেশ 
করলেন ।, 

_এবং, বিশ্বঙ্গাণ্ড হ'ল তীয় সেই 
অম্প্রবেশের বস্ত বা স্থান। তরঙ্গ ভাসক বা 
বিশ্বব্রহ্ধাগুকে উদ্ভাসিত ক'রে রেখেছেন। 

“তমেব ভান্তমন্থভাতি সর্বং 

তন্ত ভাসা সর্বমিদ্বং বিভাতি।/ 

(কঠোপনিষদ ২২১৫) শ্বেতাঙ্বত- 
রোপনিষদ ৬।১৪ ; মুণ্ডকোপনিধদ ২।২।১০ ) 
“তিনি দীপ্তি পেলেই সকলে দীধি পায়; 
তারই দীপ্থিতে সকলে উদ্ভাসিত ।, 

--এবং বিশ্বত্রন্াণ্ড ভাল্ত, বাতার দ্বারা 
উদ্ভাসিত বস্ত। কিন্তু ষিনি এইভাবে যাকে 
আশ্রয় দেন। যাঁকে দর্শন করেন, যাকে সা 
করেন, যাতে অনুপ্রবেশ করেন, এবং যাকে 
উদ্ভাসিত করেন--তার থেকে ভিন্ন হলেও 
তার সজে সহাবস্থান ত তার করতেই হবে) 
তানা হলে তাকে আশ্রয়দান, তাকে দর্শন 
প্রভৃতি কর্ম তার পক্ষে সম্ভবপর হবে কিরূপে? 
একই ভাবে অধৈতাত্মক ব্রহ্ম ও ঘৈতাত্মক 
বিশববদ্ধাও ভিন্স্বরূপ হ'লেও নিশ্চয়ই সহাবস্থান 
করছেন। 

দ্িতীয়তঃ, বন্ধ জীবে জান ও অজ্ঞান) 
প্রকৃতিতে সত্ব-রজঃ-তমঃ-রূপ ব্রিখণ) শরীরে 


কাতিক, ১৩৮৫ ] 


জাগ্রৎ-্থপ্র-নযুণ্তি। শৈশব-যৌবন-বার্ধক্য-রূপ 
অবস্থাত্রয়; ব্রক্ধাণ্ডে অপুরূপে নিত্যত্ব ও বস্ত- 
রূপে অনিত্যাত্ব; পৃথিবীতে উষ্ণতা ও ঈঈতলতা; 
বর্ষে সগডণত্ব ও নিগুণত্ব; মহেশ্বরে নর ও 
নারীরূপ ; মানুষে পুণ্য ও পাঁপ, থগ্ভোতে 
প্রকাশ ও অগ্রকীশরূপ নানাবিধ বিরুদ্ধ ধর্মের 
সহাবস্থান দেখা যায়। 

একই ভাবে ভেদ ও অভেন্দও পরম্পর- 
বিরুদ্ধ হ'লেও অনায়াসে সহাবস্থিতি করতে 
পারে; এৰং তা তাদের করতেও হচ্ছে 
অনবরত। 

(২) «কারণভাবাদা+_দ্বিতীয়তঃ,যদি বল! 
হয় যে, ভেদ ও অভেদ পরম্পরবিবোধী, 
কারণ তাদের পরম্পর অবিরোধী রূপে গ্রহণ 
করবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই, 
তা হলে তার উত্তর হ'ল এই £ 

টির পূর্বে কেবল অদৈত ব্রহ্ধ বা শিবই 
বিদ্যমান ছিলেন। কিন্ত স্বষ্টির পরে সেই 
অদৈত ব্রন্ধই দ্বৈত বিশ্ববদ্দা্ডের স্থটি করেন। 
এরূপে, দৈত ও অদ্বৈতৈর ভেদ ও অভেদের 
সহাবস্থান অবশ্স্বীকার্য, তাদের অবিরোধী 
বলে গ্রহণ করবার কোনে! কারণ না 
থাকলেও । যেমন, ধর্মী ও ধর্ম, দ্রব্য ও 
গুণ, মণি ও প্রভা পরম্পর বিভিন্ন হ'লেও সহা- 
বস্থান করে ; এবং করতে বাধ্য; ঠিক সেই 
একই ভাবে ব্রহ্গ ও তার স্বাভাবিক গুণ শক্তি 
প্রভৃতিও পরম্পরভিক্ন-. হলেও তাদের সহা- 
বস্থানও অবশ্বস্তাবী ৷ 

উপরের গ্রথম ও দ্বিতীয় সম্ভাব্য আপত্তির 
মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথমটিতে “সদর্থক' 
(০০৪1৫) ও ঘিতীয়টিতে “নঙর্থক+ (0088119৩) 
দিক থেকে প্রশ্নটির আলোচন! কর] হয়েছে । 

() 'অধুক্তাঘা”__তৃতীয়তঃ» যদি বল। 
ইয় যে, ভেদ ও অভেদ পরস্পরবিরোধী, কারণ 


দশ বেদাতত-সম্পরদা 


€৫৫€ 


তাদের সহাবস্থিতি স্পূর্ণরপেই অযৌক্তিক, 
তা হ'লে তার উত্তর হল এই £ 
'জীব-ব্রঙ্গণোশ্চিত্িক্য-ব্যপদেশো*পি 
অণুত্ব- বিভূত্বাত্মক- পরজ্পর- বিরুদ্ধপরিণামবন্ব- 
দর্শনাৎ ভেদোভেদো যুক্তঃ,--ইত্যাদি। (১৪1২২) 
অর্থাৎ ব্রক্ধ ও জীবের মধ্যে চিত্ৈকা থাকা 
সত্বেও অর্থাৎ, তাদের আত্মা এক ও অভিন্ন 
হ'লেও, তাদের ধর্ম বা গুণ পরস্পরবিরুদ্ধ-- 
দেন, ব্রদ্দ বিভূ, জীব অণু ইত্যাদি । একই 
ভাবে অপ্রসারিত ও কুগুলীরুত হুস্ব সর্প এবং 
প্রসারিত কুগুলমুক্ত খজু দীর্ঘ সর্প, স্বরূপ বা 
স্পত্বের দিক থেকে এক ও অভিন্ন হ'লেও গুণ 
বা হন্বত্ব-দীর্ধত্বের দিক থেকে ভিন্ন। সঙ্কুচিত 
(গোটানো ) পট বা বস্ত্র ও বিস্তৃত (খোলা) 
পট বা বন্ত্রের ক্ষেত্রেও সেই একই কথ! 
প্রযোজ্য । হৃর্য ও প্রভাও তেজ-ন্বরূপত্বের 


দিক থেকে অভিন্ন হ'লেও ব্যাপকত্ব ও পনিি- 


চ্ছিন্নত্বরূপ ধর্মের দিক থেকে ভিন্ন। এরূপ বহু 
পাওয়া যায়, যার জন্ত ভেদাভেদের 
সহাবস্থিতি অবশ্বস্বীকার্ধ। . 

(৪) “অভাবাঘা/--চতুর্থতঃ, যদি বল হয় 
ষেঃ ভেদ্রাভেদবাদ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ভেদ 
ও অভেদের সহাবস্থিতির প্রমাণের অভাব 
আছে, ত! ₹লে তার উত্তর হ'ল এই : 

ব্রহ্ম ও ব্রঙ্ধাণ্ডের মধ্যে কারণ-কার্যসদ্ন্ধ 
স্ুবিদ্দিত; এবং এরূপ সঘন্ধ যে একমাত্র ভেদা- 
ভেদসন্বন্ধ তা-ও স্ুবিদিত। কারণ ব্রহ্ম এবং 
কার্য ব্রহ্গাত্ডের মধ্যে অসংখ্য ভেদ ত আমর! 
চক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তাদের মধ্যে 
অভেদ হঠাৎ চক্ষে না পড়লেও-__ 

কার্যজাতন্ত প্রপঞ্চস্য কারণ-শিবাদভিস্বং 
দিতীয়-খণ্ডে নির্ণীতম্‌।” (১1৪২২) “কার্যস্বরূপ 
ব্রহ্মাণ্ড ও কারণস্বরূপ শিব যে অভিন্ন তা 
দ্বিতীয় খণ্ডে নির্ণীত হয়েছে ।, 


€৫৬ 


হর 


(৫) “অমানাদা+-পঞ্চমতঃ) যদি বল! হন 
যে, ভেদাতেদ অসমীচীন, কারণ, তা সম্মান- 
যোগ্য ব'লে বিবেচিত হয়নি, তা হ'লে তার 
উত্তর হল এই : 

এস্থলেও বলা যেতে পারে যে, বর্গ ও 
জীবের মধ্যে ভেদের সম্বন্ধে ত কোনে! প্রশ্নই 
ওঠে না, প্রশ্ন ওঠে তাদের মধ্যে অভেদ সন্ধেই 
কেবল; এবং দেজন্তই ভেদোভেদধাদকে 
অসম্সপীনযোগ্য, অথবা অগ্রামাণিকরূপে $" 
করা অন্চিত। যেকেতু-_ 

“ভেদাভেদয়োঃ প্রামাণ্যাবিরুদ্ধমূ। দৈতা- 
দ্ৈতমেব পারমাধিকেন নির্দেশাৎ " তদেৰ 
রমণীয়ম্‌।” (১৪২২) 

“তেদাভেদবাদের প্রামাণ্য অবিরুদ্ধ। দৈতা- 
দ্বৈত-মতবাদকেই পারমাধিকরূপে নির্দেশ 
করেছেন শ্রতি। সেজন্ত . এই মতবাদই 
রমণীয়।, 

(৬) “অসম্তভবাদ্া-ব্ঠতঃ, যদি বলা হয় 
যে» তেদাভেদবাঁদ অসম্মীচীন, কারণ ভেদ ও 
অভেদের সহাবস্থিতি একেবারেই অসম্ভব, তা 
হলে তার উত্তর হ'ল এই £ 

শ্রুতি-শতেষু দ্ৈতাদৈতাত্বক-গ্রপঞ্চ-পরমা- 
স্বনে। নিয়ম্য-নিয়ামকত্বমবিরোধতয়। দর্শনাৎ।” 

(১1৪২২) 

শত শত শ্রুতিতে দৈতাত্মক বিশ্বব্রদ্দাও 

এবং অদ্বৈতাত্মক ব্রন্গের মধ্যে নিয়ম্য-নিয়ামক- 

সথ্ন্ধের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে ভেদ ও অভেদ 

উভয়ই যে সমভাবে বিষ্ধমান, তা! জানা যায়।, 
একথা প্রথম আপত্তির খগ্ডনেও বল হয়েছে । 

(৭) “অফলাদা+ _সপ্তমতঃ, যদি বল! হয় 
যে, ভেদাভেদবাদ অগ্রহণীয়, কারণ, এই মত- 
বাদের ফল কিছুই নেই এবং সেজন্য তা অর্থ- 
শুন্ঠ, তা হ'লে তার উত্তর হল এই £ 

অভেদের মহাফলের কথ! বাদই দিচ্ছি, 


উদ্বোধন 


[৮০তম বর্ধ--১০ম লংখা। 


ভেদেরও ফল নিশ্চয়ই কিছু আছে। ভেদের 
ফল হ'ল এই যে, ভ্দেমূলক কর্মাদি মোক্ষের 


সাক্ষাৎ না হ'লেও, অসাঙ্গাৎ সাধনরপে সর্ব 


বন্দিত ; কারণ, নিষষাম কর্মের ফল চিত্বপ্ুদ্ধি; 
এবং একেবারে প্রারভেই এরূপ চিত্তপগুদ্ধি লাভ 
নাহলে ত অশগুদ্ষচিতে মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন 
জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হতেই পারে না। সেই 
দিক থেকে ভেদেরও অবশ্থ-প্রয়োজনীয়তা 
নিশ্চয়ই আছে। 

(৮) “অমতাঘা+_অষ্টমতঃ১ যদি বল! হয় 
যে, ভেদাভেদবার্দ সম্পূর্ণরূপেই অযৌক্তিক, 
কারণ, এই মতবাদ াননস্েত নয়, তার 
উত্তর হ' এই ২ 

সর্বজ-চুড়ামণিঃ। অনন্ত-অসীম-অপরিসীম- 
জ্ঞান-বিজ্ঞানধন্ত, প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ, সত্যদ্র্টা ও সত্য- 
প্রকাশক, স্বয়ং ভগবান ব্যাসদেব চতুর্থ অধ্যায়ের 
চতুর্থপাদে (8181১০-১১) এই অভিমত স্প্- 
ভাবে ব্যক্ত করেছেন যেঃ ভেদবাচক ও 
অভেদ্বাচক-_-এই উভয়প্রকারের শ্রতিবাক্যের 
সমঘয়মূলক ভেদাভেদবাদই একমাত্র গ্রহণীয় 
মতবাদ । 

“সর্বশান্ত্ার্থ-সারভূৃত-স্বাভিপ্রেতং ভেদা- 
ভেদমতত্বেন ব্যপদেশাৎ।” (৪818১০-১১) 

““তিনি (হ্থত্রকার বাদরায়ণ) সর্বশান্ত্রে 
সারখ্রূপ তাঁর নিজের যে মতবাদ, তা ভেদ্বা- 
ভেদ্মতবাদরপেই প্রপঞ্চিত করেছেন ।, 

(৯) “অবিশেষাদঘা+-নবমত£, যদি বলা 
হয় যে, ভেদাভেদবাদ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ, 
সেক্ষেত্রে এই অত্যান্ভুত তত্বটিকেই স্বীকার 
করে নিতে হয় যে, ভেদ.ও অভেদের মধ্যে 
কোনো প্রভেদ নেই, তার উত্তর হ'ল এই 

ভেদ ও অভেদের মধ্যে প্রভেদ নিশ্চয়ই 
আছে, তা সত্বেও তাদের সঙ্থাবস্থিতি সম্পূর্ণ" 
রূপেই সম্তবপর--এ কখ1 ত বারংবার পূর্বেই 


কার্তিক ১৩৮৫ | 


বল। হয়েছে । বরং, ভেদাভেদবাদ না স্বীকার 
করলে হয় কেবল-অভেদবাদ, নয়। কেবল- 
ভেদবাদই সত্য ব'লে গ্রহণ করতে হয়, যা 
একেবারেই অসম্ভব । সেজন্ত, এক্ষেত্রে ভেদ 
ভেদ্বাদই একমাত্র গ্রহণীয় মতবাদ। অতীব 
সমস্থয়মূলক এই মতবাদ--কেবল-অভেদবাদের 
ন্তায় ভেদকে, এবং কেবল-ভেদবাদের ম্যায় 
অভেদকে একেবারে এক ফুতৎকারে বুদ,দের 
নায় উড়িয়ে না দিয়ে উভয়কেই সমান সম্মান, 
যোগ্য সম্ম(ন দান ক'রে জগতে সাম্য-্রক্যের 
একটি অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপিত করেছে সগৌরবে। 
কেবল দর্শনশান্ত্রের দ্রিক থেকেই নয়, নীতি- 
তত্বের দ্রিক থেকেও এই' মতবাদ সমান সমহ্বয়- 
মূলক, যেহেতু এই ভেদাঁভেদ-মতবাদেই 
কেবল জ্ঞান ভক্তি কর্ম--এই সাধনত্রয়কে 
সমান গৌরবময় স্থান দেওয়া হয়েছে । অবশ, 
একথা সত্য যে, ভেদাভেদবাদানুসারেও, কর্ম 
বা শিষ্ষীম কর্ম মোক্ষের সাক্ষাৎ্ড সাধন নয়_ 
যা পূর্বেই বলা হ'ল । তা হ'লেও তার গরিমা- 
মহ্মার সীমা-পরিসীমা নেই, যেহেতু নিষাম 
কর্ম না থাকলে জ্ঞান-ভক্তিও নেই, কারণ 
নিফাম কর্ম দ্বারা মন পবিত্রীকৃত না হ'লে 
জান ও ভক্তির উদয় হবে কোথায়? ধৃলি- 
মলিন দর্পণে যেরূপ প্রচণ্-প্রথর হুর্যের রশ্িও 
প্রতিফলিত হতে পাঁরে না, সেরূপ অজ্ঞান- 
অবিস্তা॥ বাসনা-কামনা, ক্রোধ-মাৎসর্ধাদি 
দ্বার মলিন মন-দর্পণেও জ্ঞান ও ভক্তির স্থন্বর 
স্ববর্ণাোলোক প্রতিবিশ্বিত হতে পারে না 
নিমেষের অদ্যও | সেই দিক থেকে প্রারস্তিক 
সাধন নিষ্াম কর্মের মহিমা-গরিমাও ত অল্প 
নয়, যেহেতু আরস্তই না হলে শেষ হবে 
কিরূপে? সেই দিক থেকে মোক্ষের সাক্ষাৎ 
সাধন না হ'লেও কর্ম ব্যতীত মোক্ষলাভ 
একেবারেই অসম্ভব । সেজন্য, অনায়াসে বল! 


দশ বেদাস্-সম্পরদায 


শপ 


€€৫৭ 


চলে যে, সমব্বয়বাদী ভেদাভেদ-মতবাদে জান 
ভক্তি ও কর্মের সমান স্থান, সমান মুল্য, সমান 
মর্যাদা, সমান অত্যাবশ্তকতা স্থনিশ্চিত। 

(১০) 'শ্রত্যৈকত্বাভাবাছা+-দশমতঃ যদি 
বলা হয় যে, ভেদাভেদবাদ অযৌক্তিক, 
যেহেতু সমস্ত শ্রুতি সমভাবে, এক হয়ে এই 
মতবাদ গ্রহণ করেননি, তার উত্তর হস্ল এই 

প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত শ্রুতিই, সমগ্র বেদাস্ত- 
দর্শনই, বেদান্ত-দর্শনের সমস্ত শাখাপ্রশাখাই, 
শেষ পর্যস্ত সমস্বরে ভেদাভেদবাদই সমর্থন 
করেছেন। সেজন্--এএতদেব মুখ্যবেদাস্ত- 
মতমিতি বেদিতব্যম। (১18২২ )। 

কেবল এই (ভেদাভেদ) মতবাদকেই 
প্রধানতম বেদাস্ত-মতবাদ বলে জানতে 
হবে। 

এইভাবে সকল প্রকার সম্ভাব্য আপৰ্ি 
উত্থাপিত এবং নিরাকৃত ক+রে শ্রীপতি পরি- 
শেষে তার স্বীয় সিদ্ধান্ত নির্ভয়ে সানন্দে 
সশ্রদ্ধায় ঘোষণা ক'রে বলছেন যে, একমাত্র 
ভেদাভেদবাদই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য 
মতবাদ । তার মতে ১৪।১৯-২২ ব্রহ্গস্ত্রে 
ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে ভেদাভেদ; এবং 
১1৪।২৩-২৪ ব্রন্মস্থত্রে ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে 
ভেদাভেদ নিঃসন্দিপ্কভাবে প্রমাণিত করা 
হয়েছে। 

উপরে যে এতটা বেশী স্থান ও সময় ন্ট 
ক'রে শ্রীপতির ভেদাভেদের বিরুদ্ধে আপত্বি- 
খণ্ডনের বিষয় বল! হ'ল, তা তিনি নিজেই 
তার জন্ত অতটা প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করেছেন 
বলেই কেবল--অন্ত কোনে কারণেই নয়। 
কারণ আমাদের মতে গ্রপতির এই দিক 
থেকে অতটা উত্তেজিত হয়ে অতটা জোরের 
সঙ্গে, অতটা! বিশদভাবে এই বিষয়ে 
আলোচনা -প্রপঞ্চনার বস্ততঃ কোনো অবকাশ 
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বা প্রসঙ্গই নেই, যদি ভেদাভেদবাদের এই 
অর্থই হয় যে, আপাতদৃষ্টিতে পরম্পরবিরুদ্ 
ভেদ ও অভেদ গ্ররুতকল্লেও পরম্পরবিরুদ্ধ 
অতি নিশ্চয়ই, স্থির নিশ্চয়ই, নিঃসন্দেহে ? কিন্ত 
ত। সত্বেও তারা সহাবস্থিতও একই ভাবে 
নিঃসন্দেহে । 

ঠিক কথা-_-আপাততঃ ধরেই নিলাম যে, 
এ ঠিকই কথা। ক্িস্ত তাতে গ্রীপতির নিজের 
কিআসেযায়? তার নিজন্ব অভিনব মতবাদ 
ত এই অর্থেই, তার নিজেরই দেওয়া 
অর্থেই “ভেদাভেদবাদ” একেবারেই নয়। 
কারণ, ভেদাভ্দেবাদের স্ুম্প্ট অর্থ হল 
ভেদ ও অভেদের একত্রে স্থিতি বা সহাব- 
স্থিতি-_যে কথ! গ্পতি নিজেই বারংবার ব'লে 
বলেও যেন তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না । কিন্তু তার 
নিজের “বিশেষাদৈতবাদে”ই ভেদ ও অভেদের 
এরূপ সহাবস্থিতি ঘটল কোথায় মুহূর্তের 
জন্তও ? কারণ, তার মতে সৃষ্টির পূর্বে এবং 
প্রনয়ের পরে, এবং মোক্ষকালে বদ্ধ ও জীব- 
জগতের মধ্যে রয়েছে কেবলই 'অভেদ'__ 
তখন তাদের মধ্যে 'ভেদ, একেবারেই নেই। 


উদ্বোধন 


[ ৮*তম বর্ধ-১০ম সংখা 


স্বতরাং তখন ভেদ ও অভেদের সহাবস্থিতির 
প্রশ্নই উঠতে পারে না একবারও । পুনরার়, 
শ্রীপতির নিজের মতেই হ্গ্টির পরে, স্থিতি- 
কালে, এবং বদ্ধাবস্থায় ব্রঙ্গ ও জীব-জগতের 
মধ্যে কেবলই “ভেদ_তখন তাদের মধ্যে 
«অভেদ” একেবারেই নেই। স্থৃতরাঁং তখন 
তাদের মধ্যে ভেদ ও অভেদের সহাবস্থিতির 
প্রশ্নই উঠতে পারে না একবারও । অতএব 
শ্রপতি কেন যে নিজের মতবাদকে ভেদাভেদ- 
মতবাদরূপে গ্রহণ ক”রে ভেদ ও অভেদ পরম্পর- 
বিরুদ্ধ হ'লেও অনায়াসে সহাবস্থান করতে 
পারে, ত৷ প্রমাণের জন্য এরূপ অধিক ব্যগ্র ও 
ব্যাকুল হয়ে পড়লেন, তা আমাদের বুদ্ধির 
অগম্য সম্পূর্ণরপেই । তার ভ্তায়-জ্ঞান অতি 
প্রখর ছিল, বিচারবুদ্ধিও ছিল তুল্য সুতীক্ষ। 
সেক্ষেত্রে তিনি কেন যে হঠাৎ এরূপ বিচার- 
শৈথিল্যের পরিচয় দ্দিলেন একটি মুলীভৃত 
প্রশ্নের ক্ষেত্রে, তা বোঝা দীয়। একথা পূর্বেই 
কিছু বলা হয়েছে। (ভাদ্র ১৩৮৫ সংখ্যা, 
পৃঃ ৪০১ দ্রষ্টব্য )। 

[ ক্রমশ: | 
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ডক্টর নিমাইসাধন বসু* 
[ ভাদ্র ১৩৮৫ সংখ্যার পর ] 


রামমোহনের ইউরোপীয় বিচারপতিদের 
প্রতি আস্থা এবং ইউরোপীয়দের সঙ্গে 
ভারতীয়দের অধিকতর সংস্পর্শ ও যোগ্লাযোগ 
সম্বন্ধে আগ্রহের কারণ বিশ্লেষণ করলে তার 
মনোজগতের এক বিচিত্র দিকের পরিচয় 


পাওয়া যায়। প্রগতিশীল সংস্কারকরূপে 
রামমোহনের কার্যকলাপ তাকে তার আত্মীয়- 
স্বজন ও দেশবাসীর এক বৃহৎ অংশ থেকে 
বিচ্ছিন্ন করেছিল । গ্রামাঞ্চলের মানুষ তো 
দুরের কথ! শহর কলকাতার মুষ্টিমেয় মাত্র 


+ এম. এ., পিএচ.. ডি., ডি. লিট. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহানের অধ্যাগক। দক্ষিণ ক্যালিফপিয়! 
বিশ্ববিষ্তালপে ভারতীয় এইতিহান বিভাগের প্রবর্তর্িতারপে আমন্ত্রিত হইয়া সেখানে আপাততঃ ছুই বৎসরের ভ্ 


ভিজিটিং অধ্যাপক । 


কাতিক, ১৩৮৫ ] 


লোক তার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল । বিদ্ব- 
শালী ও প্রভাবশালী বাঙালী সমাজের অধি- 
কাংশ মানুষই তার বিরোধী ছিল । ফলে তার 
প্রগতিশীল চিস্তা ও কাজের সমর্থনের অন্ত 
তিনি অন্তত্র সন্ধান করতেন। অমানবিক 
সতীদাহপ্রথ। উচ্ছেদ করে বৃটিশ সরকার তার 
কুতজতাভাজন হয়েছিল। ইংরাজি পত্র- 
পত্রিকায় তিনি সাধারণতঃ সমর্থন পেয়েছিলেন, 
তার বিদেশী বন্ধবান্ধবরা তাকে সমর্থন 
জানিয়েছিলেন এবং বিদেশে তার বহু গুণ- 
গ্রাধী সমর্থক ছিলেন। ইউরোপীয়দের সম্বন্ধে 
রামমোহনের মনোভাব বিশ্লেষণ করার সময় 
এই বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে। কিন্ত 
ইউরোপীয়দের জাত্যভিমান, এদেশীয় 
লোকেদের প্রতি উদ্ধত অশিষ্ট মনোভাব এবং 
আচরণ জ্ম্বন্ধে তিনি উদাসীন বা অজ্ঞ 
ছিলেন না। 

ইংলগ্ডে অবস্থানকালে পার্লামেণ্টের 
সিলেট কমিটির কাছে প্রদত্ত সাক্ষো তিনি 
অভিযোগ করেন যে, ইউরোপীয় বিচারকের 
প্রায়ই ভারতীয় ব্যবহারজীবীদের সঙ্গে ভাল 
বাধহার করেন না। এর কারণ শ্বেতাঙ্গ 
বিচারকরা নিজেদের শীসকশ্রেণীভূক্ত মনে 
করে এদেশীয় ব্যবহারজীবীদের নিকষ্ট 
শ্রেণীর মাষ বলে অবজ্ঞা করেন। তিনি 
দৃঢ়তার সঙ্গে জানান যে, ভারতীয়রা যে- 
কোন দাক্গিত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালনে সক্ষম । 

ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের আগমন ও 
্বাক্সীভাবে বপবাস করবার সম্ভাব্য কুফল 
সম্বন্ধে তিনি ষে অবহিত ছিলেন না তা নয়। 
তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, শাসক- 
জরেণীতুক্ত শ্বেতাঙ্গরা এদেশের মাহষের প্রতি 
কর্ৃত্বেরে মনোভাবস্থুলভ আচরণ করতে 
পারে»সাধারণ মানুষের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর 
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বিশেষ স্যোগ-স্থবিধা ভোগের দাবী করতে 
পারে, এদেশীয় মানুষের বিশ্বাসে আঘাত 
করতে পারে এবং তাদের লাঞ্ছিত করতে 
পারে। কিন্ততা সত্বেও তিনি চেয়েছিলেন 
এদেশে আরও অধিকসংখ্যক ইউরোপীয় 
স্থায়ীভাবে বসবাম করুক এবং ভারতীয়র! 
তাদের সংস্পর্শে আস্থক», কেননা! তার ফলে 
ভারতীয়দের. জাগতিক উন্নতি হবে। সম্ভাব্য 
কুফলগুলি তিনি আশা করেছিলেন উপযুক্ত 
আইন প্রণয়ন এবং ন্তায় ও সমতাভিত্তবিক 
বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে দূর কর1 সম্ভব হবে। 
কিন্তু তার এই পরিকল্পনা ও আশা বাস্তব ছিল 
না। তার সমর্থক “ইত্ডিয়। গেজেট” কাগজ 
পর্যস্ত মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিল. যে রাম- 
মোহুনের এ মতবাদ যুক্তিগ্রাহ নয়। 
রামমোহন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, প্রথম 
কুড়ি বছর শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষিত চরিত্রবান 
বিত্বশালী ইউরোগীয়ানদের এদেশে বসবাসের 
অন্থমতি দেওয়া উচিত; কেননা এই শ্রেণীর 
শ্বেতাঙ্গরা ভারতীয়দের প্রতি ছুর্যবহার 
করবে না। তিনি বলেছিলেন, সকলের অন্ত 
একই আইন ও সমান নাগরিক অধিকার 
প্রবর্তন করতে হবে। জুরাী প্রথা চালু করতে 
হবে ও সমস্ত শ্রেণীর মানুষ নিয়ে সমান ও নির- 
পেক্ষভাবে জুরী গঠন করতে হবে। এই সব 
ব্যবস্থা গৃহীত হলে শ্বেতাঙ্গদের উদ্ধত ও অবাধ্য 
আচরণ নিয়ন্ত্রণ কর সম্ভব হবে। রামমোহন 
স্থম্পষ্টভাবে বলেন যে এদেশে বসবাসকারী 
শ্বেতাজদের অবহাই এদেণীয় সাধারণ আইন- 
আদালত এবং বিচারপতিদের এখতিয়ার 
অধীন হতে সম্মতি জানাতে হবে। 
রামমোহনের প্রস্তাবিত প্রতিকারবব্যবস্থাগুলি 
যুক্তিযুক্ত মনে হলেও এগুলি কার্কর করতে 
হলে ছুটি জিনিসের প্রয়োজন ছিল। প্রথমতঃ 
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ইংরাজ সরকারের দিক থেকে ভারতবর্ষে 
আইনের দৃষ্টিতে সমতার নীতি বলবৎ করার 
আন্তরিক সদিচ্ছা । দ্বিতীয়তঃ ভারতে 
বসবাসকারী ইউরোপীয়ানদের এ ধরনের 
সমতার নীতি স্বেচ্ছায় মেনে নেবার অভিপ্রায় । 
কিন্ত বান্তবক্ষেত্রে এ ছুটির অভাব পরিলক্ষিত 
হয়েছিল। এদেশে বসবাসকারী শ্বেতাদদের 
অধিকাংশই ভারতীয়দের দ্বণা বা তাচ্ছিল্যের 
দৃষ্টিতে দেখত এবং তাদের বর্বর অসভ্য বলে 
গণ্য করত । প্র রকম মানসিকতায় সমতার 
নীতি তাদের কাছে অকল্পনীয় ছিল। 
উপরোক্ত পরিস্থিতি ও পরিবেশে 
রামমোহনের মত বাম্তবজ্ঞানসম্পনন একজন 
মানুষ কি করে যে ভারতবর্ষে আইনের চক্ষে 
সমতা ও জাতি ধর্ম বর্ণ নিবিশেষে সকলের 
সম-অধিকার-এর নীতি প্রবতিত হবার আশা 
করেছিলেন তা৷ ভাবলে বিশ্বয় জাগে। পূর্বেই 
উল্লেখ কর! হয়েছে যে, ইংরাজ জাতির ন্যায়- 
নীতিবোধ ও নিষ্ঠ। সঙ্থন্ধে গভীর আস্থ! এর 
অন্ততম কারণ ছিল। তাছাড়া ১৮২৬ খুষ্টাব্খের 
জুরী আইনের বৈধম্যমূলক সর্তের বিরুদ্ধে 
তার পরিচালিত আন্দোলনের আস্ত সাফল্য 
তাঁকে বোধ হয় আরও বেণী আশাবাদী করে 


তুলেছিল। 
উনিশ শতকের সুচনায় সিংহলের 
তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার 


আলেকজাগ্ডার জনস্টন ( /১155800৩. 00100- 
৪০0 )-এর উদ্যোগে সিংহলে জুরী বিচার- 
ব্যবস্থ! প্রচলিত হয়। সিংহলে ভুরী প্রথার 
সাফল্য ভারতীয়দেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং 
“সংবাদকৌমুদী” পত্রিকায় আশা প্রকাশ কর! 
হয় যে, অনভিবিলঙ্ছে ভারতবর্ষেও এই ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করা হবে। ১৮২৬ থৃষ্টান্বে বোর্ড অব 
কণ্ট্োোলের সভাপতি চার্লস উইলিয়ামস 


উদ্বোখন 


[ ৮০তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


উইন ( 01021168 দা111181)9 ভা) ) বোহাই 
কলিকাতা ও মাদ্রাজের স্থপ্রিম কোর্টের 
এলাকাধীন অঞ্চলে জুরী বিচারব্যবস্থা চালু 
করে এক আইন প্রবর্তন করেন.। আপাতদৃষ্টিতে 
প্রগতিশীল হলেও এই আইনের একটি সর্তে 
বল! হয় যে, শুধুমাত্র খ্ীষটধর্মীবলক্থীরাই গ্র্যাণ 
ভ্বুরীর লদস্ত মনোনীত হতে পারবে । হিন্দু 
বা মুসলমানরা জুরীর সাদস্ত হয়ে কোনও 
অভিযুক্ত এদেশীয় শ্রীষ্টানেরও বিচার করতে 
পারবে না । স্পষ্টতই এই বৈষম্যমূলক আইনে 
হিন্দু ও মুসলমানদের তাচ্ছিল্য করে এদেশীয় 
্রীষ্ঠটানদের উচ্চতর সামাজিক ও আইনগত 
মর্যাদা দান কর] হয় এবং তাদের শ্বেতাঙ্গ 
ইউরোপীয়দের সমতুল্য অধিকার দেওয়| হয়। 
এই বৈষম্যমূলক আইনটির বিরুদ্ধে কলকাতা 
ও বোস্বাই-এর সন্ত্রস্ত ব্যক্তিরা তীব্র প্রতিবাদ 
জানান। ভারতীয় সংবাদপত্রপত্রিকায় 
আলোচনা-বিতর্ক গুরু হয়। রামমোহনের 
উদ্যোগে এই আইনের বিরুদ্ধে বৃটিশ 
পার্লামেণ্টে একটি আবেদন প্রেরণ করা হয়। 
আবেদনপত্রে বল! হয় যে, এই-বৈষম্যমূলক 
আইন ভারতীয়দের আইনের চক্ষে হেয় 
প্রতিপন্ন কর! ছাড়া অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয়, 
বিরক্তিকর এবং অবিবেচনাপ্রহ্থত । ভারতীয়- 
দের গ্রী্ধর্মগ্রহণে প্ররোচিত করাও বোধ হয় 
এই আইনের অপর এক উদ্দেশ্য । কেননা, 
এই আইনে প্রকারাস্তরে ইঙ্গিত করা হয়েছে 
যে, শ্বেতাঙ্গ শাসক জাতির মত বিশেষ 
হুযোগ-স্থবিধা ও মর্যাদীলাভ করার প্রকুষ 
উপায় হল তাদের ধর্ম গ্রহণ কর! । 

জুরী আযান্টের বিরুদ্ধে প্রেরিত আবেদন- 
পত্রটি একাধিক কারণে প্রতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ । 
এই আবেদনে শ্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন 
রামমোহন রায়, ঘারকানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত 


ক]তিক, ১৩৮৫ ] 


রামকমল সেন ও কয়েকজন মুসলমান 
নাগৰ্বিক। অর্থাৎ জুরী আ্যাক্ট বিরোধী 
আন্দোলন ধর্মীয় ও আদর্শগত প্রতিবন্ধক 
অতিক্রম করেছিল। তা ছাড়া এই আবেদনে 
গ্রথম স্ম্পষ্টভাবে শাসকশ্রেণীভূক লোকেদের 
বিশেষ স্থযোগ-ুবিধা সম্বন্ধে কটাক্ষ কর! হয়। 
পরবর্তী কালে এই ম্ুযোগ-স্থবিধাগুপির 
অবসানের জন্য ব্যাপক আন্দোলন দেখ! দেয়। 
পার্লামেন্টে এই আবেদনটি পেশ করার জন্ত 
অন্থরোধ জানিয়ে জে.ক্রফোর্ডকে (3. 0180৫) 
রামমোহন যে পত্র দেন, তাতে তিনি সতর্কবাণী 
উচ্চারণ করে লেখেন যে, ভবিষ্ভতে ভারতবর্ষ 
বুটিশ সাযাজ্যের দৃঢসঙ্কপ্প শক্রভাবে পরিণত 
হবে না মিত্র থাকবে, তা বুটিশ সরকারের দৃষ্টি- 
ভঙ্গী ও নীতির ওপর নির্ভর করবে। 

বোদ্াই-এর হিন্দু মুসলমান ও পাঁপি 
নাগরিকদের পক্ষ থেকেও জুরী আইনের 
বিরুদ্ধে আবেদন প্রেরণ করা হয়। এই 
আবেদনেও বৈষম্যমূলক ও বিরক্তিকর সর্তটির 
তীব্র সমালোচনা করে বল৷ হয় যে, এর দ্বার! 
ভারতীয়দের নিক ও নিম্নতর জাতিরপে 
চিহ্নিত কর] হয়েছে । মান্রীজেও জুরী আযা্টকে 
কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য দেখ! দেয়। সেখানে 
শ্বেতাঙ্গদের প্ররোচনায় তাঁদের অনুগ্রহভাজন 
একদল ভারতীয় একটি সভা আহ্বান করে 
এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ভারতীয়রা 
জুরীর দ্বায়িত্ব পালনের উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি । 
মাদ্রাজের পত্র-পত্রিকায় এই সভার কঠোর 
সমালোচনা করে সভার উদ্োক্তাদের স্বরূপ 
উদধাটন করা হয়। “সংবাদকৌমুদী মন্তব্য 
করে যে, এই সভা। মাত্রাজে সুসংগঠিত জন- 
মতের অভাবের ইঙ্গিত বহন করছে। 

১৮২৯ খ্রষ্টান্বের ৫ই জুন হাউ অব 
কমন্স-এ বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত আবেদন- 


 জাতিবৈষম্য ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্মেষ 


৪৬১ 


পত্রটি আলোচিত হয়। উইন স্বীকার করেন 
ষে, এ্ররপ একটি আবেদন ভারতবর্ষে শিক্ষার 
অগ্রগতি এবং ভারতীয়দের বুদ্ধির পরিচায়ক । 
তিনি বর্ণ বা জন্মগত কারণে ভারতীয়দের 
ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক পূর্ণ করার পথ রুদ্ধ 
করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। কিন্ত 
একই সঙ্গে তিনি এইঞ্ভিমত বাক্ত করেন যে, 
ভারতীয়র! গ্র্যাণ্ড জুরী বা জে. পি. (30506 
011৩ ৮৪৪০৪) নিযুক্ত হবার অন্থপযুক্ত । তিনি 
'মারও বলেন যে, বিজিতদের বিজয়ী শ্রেণীতৃক্ 
লোকেদের বিচারকের আসনে বসানে 
সমীচীন হবে 'না। পার্লামেণ্টের কয়েকজন 
সদস্য ভারতীয়দের সম্বন্ধে উইনের এইরকম 
নিয়ধারণার সমালোচনা! করেন। যোশেফ 
হিউম (05900 1700৩) এবং স্যার চার্লস ফর্বস 
(08063 80195) ভারতীয়দের নৈতিক 
চরিত্রের প্রশংসা! করে বলেন যে, ভারতবর্ষে 
শ্বেতাঙ্গ ও স্থানীয় অধিবাসীদের একইরকম 
নাগরিক অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু এই 
বিতর্কের ফলে সরকারী নীতির কোনও 
পরিবর্তন ঘটেনি । 

ইংলণ্ডে ধার] জুর্বী আইনের বৈষম্যমূলক 
সর্তটর অবসান প্রয়োজনীয় বলে মনে করে- 
ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন চার্লস 
গ্রযাপ্ট (00080159 01201) অন্নকালের মধ্যেই 
তিনি যখন বোর্ড অব কণ্টেশলের সভাপতি 
নিযুক্ত হন, তখন তিনি প্র আইনের 
সংশোধনের জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হন। 
জুরী আইনের বৈষম্যমূলক ধারাটি তুলে দিয়ে 
সংশোধনের একটি খসড়া তিনি ইস্ট ইতিয়া 
কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেকটরদের 
কাছে প্রেরণ করেন। পরিচালকমণ্ডনী 
গর্যাপ্টের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বৈষম্যমূলক 
ধারাটি বজায় রাখার পক্ষে মত দেন। কিন্তু 
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গ্র্যান্ট তার সিদ্ধান্তে অটল থেকে পার্লামেণ্টে 
একটি সংশোধিত ভূরী বিল পেশ করেন। 
গ্রযাণ্টের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে একটি 
পত্রে (৮ই ডিসেম্বর ১৮৩১) কোম্পানীর 
পরিচাঁলকমণ্ডলী বলেন ষেঃ ভারতীয়দের যদি 
জে. পি. নিযুক্ত কর! হয় এবং ভারতে বসবাস- 
কারী ইউরোপীয়দের ্বিকুন্ধে আনীত অভি- 
যোগের বিচারের ক্ষমত] দেওয়া হয়, তাহলে 
ভারতীয়দের চক্ষে ইউরোপীয়দের সেই 
মর্যাদা'-হানি হবে, যে বিশেষ মর্যাদ] ভারতে 
বৃটিশ সাআাজ্যের সংরক্ষণের জন্য একান্ত 
প্রয়োজন। এই যুক্তি অগ্রাহ করে গ্র্যান্ট 
বলেন যে, ভারতবর্ষে বুটিশ সাআাজ্য শ্বেতাজ- 
দের “ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার ওপর 
নির্ভরশীল বলে তিনি মনে করেন না। 
পক্ষান্তরে সকল প্রকার অপ্রয়োজনীয় বৈষম্যের 
উচ্ছেদ করে সকল শ্রেণীর মানুষকে দেশের 
শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার গ্রচেষ্টাই হল 
সাআজ্যের নিরাপতা স্থদৃঢ় করার প্রকৃষ্ট উপায়। 
স্থতরাং পরিচালকমগ্ডলী “অপ্রয়োজনীয় ও 
অসমীচীন' মনে করলেও তিনি সংশোধিত 
জুরী বিলটি পার্লামেন্টে গৃহীত হবার জন্য পেশ 
করেন। 

কমন্স সভায় প্রায় বিনাবাধায় সংশোধিত 
জুরী বিলটি অন্থমোদিত হয়। কিন্তু লর্ডস 
সভায় ডিউক অব ওয়েলিংটন বিলটির তীব্র 
বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে, ইতিপূর্বে 
এত ক্ষতিকর বিল তিনি আর প্রত্যক্ষ 
করেননি । ভারতীয়দের গ্র্যাণ্ড জুরী এবং জে. 
পি. পদে নিযুক্ত না করার সপক্ষে যুক্তি উত্থাপন 
করে তিনি বলেন যে, খ্রকম দায়িত্বপূর্ণ পদে 
নিষুক্ত হওয়ার জন্ত কয়েকটি যোগ্যতা 
আবশ্কক | কিন্তু কৃষ্ণাজদের বর্ণ তাদের 
অযোগ্যতার পরিচায়ক এবং শ্বেতাঙ্গদের মত 


উদ্বোধন 


[ ৮*তম বর্ধ-_-১,ম লংখ্যা 


প্রভাব তাদ্দের নেই । এই উৎকট বর্ণবিঘ্বেষী 
মনোভাবের নিন্দা করে লর্ড চ্যানসেলর বলেন 
যে, ওয়েলিংটন বর্ণ-শ্রেষ্ঠত্বের ওপর মাত্রাতি- 
রিক্ত গুরুত্ব আরোপ করছেন। 

১৮৩২ ্রীষ্টাবষের ১৬ই আগস্ট সংশোধিত 
জুরী আযাক্ট পাস হয়। নতুন আইন অন্থসারে 
কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোখাই শহরে 
ভারতীয়দের জে. পি. পদে নিযুক্ত হবার বাধা 
দূর হয়। অতঃপর ভারতীয়র! গ্র্যাণ্ড জুরী 
এবং অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্েটপদে নিযুক্ত হলে 
বাংল। পত্র-পত্রিকায় স্বাগত জানান হয়। 
সংশোধিত জুরী আইন ভারতে বসবাসকারী 
শ্বেতাঙ্গদের এবং খ্রীষ্টানদের হতাশ ও বিজ্ষুদ্ধ 
করে। শেষ মুহূর্তে বিলটিকে প্রত্যাখ্যান 
করার জন্য জানিয়ে তারা লর্ডস সভায় একটি 
আবেদন পাঠায়। এ আবেদনে বলা হয় যে, 
আইনের মাধ্যমে জোর করে শ্বেতাঙ্গ এবং 
কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে যে বিশেষ সম্পর্ক তার পরি- 
বর্তন করার চেষ্টা কর! হচ্ছে। ভারতীয়র! 
বিচারব্যবস্থার ভার নেবার সম্পুর্ণ অন্ধপযুক্ত। 
ররিফর্সীর+ “ইত্ডিয়া গেজেট? প্রমুখ কাঁগজে এই 
আবেদনটির কঠোর সমালোচনা হয়েছিল । 

নতুন সংশোধিত জুরী আইন পাস হলে 
রাজনৈতিক চেতনাসম্পরন শিক্ষিত ভারতীয়র! 
বিশেষ আনন্দিত হন এবং গ্র্যান্টের প্রতি 
কৃতজতা প্রকাশ করেন। সবচেয়ে সুখী 
মান্গষ ছিলেন রামমোহন, কেনন! তিনিই এই 
বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের 
নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অন্যদিকে শ্বেতাঙদের 
পত্র-পত্রিকায় আইনটির নিন্দা করে মন্তব্য করা 
হয় যে, গ্র্যাণ্ট রামমোহনের প্রভাবে আচ্ছন্ন 
হয়ে এই কাজ করেছেন। অন্তদ্দিকে রাম- 
মোহন ও তার সহযোগীরা গ্রাযান্ট ও অস্ঠান্ত 
ইং়াজ রাজনৈতিক নেতাদের প্রগতিগীল 


কাতিক, ১৩৮৫] 


সহাম্মভূতিশীল ঢৃষ্টিভ্গীর জন্ত কতজত। প্রকাশ 
করেন। সমসাময়িক অনেকের বিশ্বাস ছিল 
যে, রামমোহনের যুক্তি ও অন্ুরোধেই লর্ড 
আলেনবরে। (1:00 51109010089 ) 
স্বেতাজদের আবেদনটি লর্ডস সভায় সমর্থন 
করেননি। 

১৮২৬ খ্রষ্টান্বের জুরী আযানের বিরুদ্ধে 
আন্দোলনটির বিশেষ প্রতিহাসিক তাৎপর্য 
আঁছে। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, ১৮২৩ 
্রষ্টাব্ধের প্রেস অভিন্তান্সের (01658 01৫- 
181)09 ) বিরুদ্ধে রামমোহন প্রমুখ কয়েকজন 
ভারতীয় ষে গ্রতিরাদ জানিয়েছিলেন, সেইটিই 
প্রথম নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের 
পথ নির্দেশ করে। কিন্তু তিহাসিক তথ্য 
বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হবে যে, এই সম্মান 
জুরী আযাক্টের বিরুদ্ধ আন্দৌলনেরই প্রাপ্য। 
প্রেস অডিন্ান্সের বিরোধিতা করে যে 
আবেদনপত্র ইংলণ্ডে পাঠীন হয়েছিল, তার 
কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল বলে 
গ্রমাণ নেই। পার্লামেন্টে এ বিষয় নিয়ে 
কোন বিতর্ক হয়নি বা প্রশ্থ করাও হয়নি। 
বোৌদ্বাই বা মাদ্রাজে কোনও আলোড়ন হয়ে- 
ছিল বলে জান! যায় না । কিন্তু জুরী আযাক্টের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং 
বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে স্পর্শ করেছিল। 
১৮২৬ থেকে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব পর্যস্ত জুরী আইন 
নিয়ে বিভিন্ন ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় লেখা 
হয়েছিল । এই প্রথম বিভিন্ন মতাদর্শ ও 
বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ একত্র হয়ে একটি বৈষমা- 
মূলক আইনের ' বিরোধিতা করে। জ্ুরী 
আইন-বিরোধী আন্দোলন তিনটি বড় প্রশ্ন 
ভারতীয় জনমানসে তুলে ধরে। প্রথমটি হল 
ভারতবর্ষে শ্বেতাঁজদের তথাকথিত ভাবমু্তির 
(7988৩) প্রশ্ন । ছিতীয়টি হল শ্বেতাঙ্গদের 


দাতিবৈষম্য ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ 


৫৬৩ 


উগ্র জাতি-শ্ে্টত্বের দাবী । পরবর্তী কালে 
ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের 
সময় বারবার এই ছুটি প্রশ্ন উখাপিত হয়েছিল। 
তৃতীয় হল এদেশ থেকে বিদ্বেশীদের প্রত্যাগমন 
এবং তার আধিক প্রতিক্রিয়া । 

১৮২৬ খ্ীষ্টাব্ধের জুরী আইনে ছুরকমের 
বৈষম্য ছিল-ধর্মীয় বৈষম্য এবং জাতি-বৈষম্য। 
ধর্মীয় বৈষম্য নিয়ে বিতর্কের শুরু হলেও শেষ 
পর্যস্ত ই আইনের সমর্থকরা “ইউরোপীয়ান, 
এবং 'খ্বীষ্টান' এই ছুটি শব্দ প্রায় সমার্থকভাবে 
ব্যাবহার করতে থাকে । কমন্স ও লর্ডস 
সভার বিতর্কেও আইনটির অন্তর্নিহিত জাতি- 
বৈষম্যের দিকটি প্রকট হয়ে উঠেছিল । উইন, 
ওয়েলিংটন ও কোম্পানীর পরিচাঁদকমগ্ডলীর 
বক্তব্যে জাতি-বৈষম্যের প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা 
দিয়েছিল । এদেশীয় শ্বেতার্গ ও খ্রীষ্টানরা যে 
আবেদন পাঠিয়েছিল, তাতেও জাতি-বৈষম্য 
অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়! হয়েছিল। 
কিন্ত গ্র্যাণ্ট প্রমুখ ব্যক্তিরা আইনটি সংশোধন 
করার সময় ধর্মীয় বৈষম্যের অবসানের ওপরই 
জোর দিয়েছিলেন। তারা যেন খানিকট! 
ইচ্ছাকৃতভাবেই জাঁতিবৈষম্য বা শ্বেতাজদের 
শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়েছিলেন । রাম- 
মোহন ও তার সহযোগীরাও এই দিকটির 
ওপর বেশী জোর দেননি। সম্ভবতঃ তারা 
আশঙ্কা করেছিলেন যে, প্ররকম একটি 
আবেগজনক বিষয় উ্থাপন করলে জটিলতা - 
বৃদ্ধি পেতে পারে এবং সহাহ্ভৃতিসম্পন্ন 
ইংরাজরাও দিধাগ্রস্ত হতে পারেন। অবশ্ঠ 
এও অনন্বীকার্য যে, সমসাময়িক ভারতীয়র! 
বর্ণ বা জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে তখনও পর্যস্ত 
সোচ্চার হয়ে ওঠেননি। রামমোহন নিজেও 
নবজাত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র 
হলেও বৃটিশ শাসনের এই দিকটি সম্বন্ধে ততটা 


€৪ 


সচেতন ছিলেন লা। ইতিপূর্বেই বলা 
হয়েছে যে, এর প্রধান কারণ ছিল বুটিশ- 
শাসনের কল্যাণকর দিক এবং বৃটিশ শ্তায়বোধ 
ও বিচার সম্বন্ধে তার গভীর আস্থা । কিন্ত 
এছাড়াও সম্পূর্ণ অন্য এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
থেকে রামমোহনের ভূমিক! ও চিন্তাধারা 
ব্যাখ্যা কর! সম্ভব। 


সর্বজনীনতার আদর্শে বিশ্বাসী রামমোহনের 
রচনা এবং বক্তৃতায় জাতি-চেতনার ইঙ্গিত 
খুব বেশী পাওয়া যায় না। তার দৃষ্টিভঙ্গী, 
সহানুভূতি ও আগ্রহ ভৌগোলিক সীমানার 
মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। সুদূর দক্ষিণ 
আমেরিক1, ইউরোপ, ইংলগ প্রভৃতি অঞ্চলের 
মান্গষের আঁশা-নিরাশা, সাফল্যবব্যর্ধতা 
তার মনকে আন্দোলিত করত। ফরাসী 
দেশের বৈদেশিক মন্ত্রীকে লেখ] পত্রে তিনি 
লিখেছিলেন যে, সমগ্র মানবজাতি এক 
বিরাট-পরিবারভূক্ত ; বিভিন্ন জাতি, উপজাতি 
সেই একই পরিবারের শাখামাত্র। 


তার 7:5০9763 ০£36985 গ্রন্থের ভূমিকায় 
রামমোহন বলেছিলেন যে, জাতি, বিভব, 
পদমর্যাদা প্রভৃতি কোন কিছুর বিভেদ ন! 
রেখে ঈশ্বর সব মানুষকেই নিরাশ, বেদনা, 
মৃডুযু এবং সর্বোপরি তার অসীম করুণার 
অংশীদার করেছেন। যীশুর বাণী '“মানব- 
জাতি'র (70178 [২8০০ ) জীবন-নিয়ন্ত্রণের 
উপযোগী । এই মানবজাতির কল্যাণচিস্তাই 
ছিল রামমোহনের জীবন ও চরিত্রের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য। 


১৮৩২-৩৩ থ্রীষ্টাৰ থেকে জাতি-বৈষমা 
সমস্তা এবং আইনের দৃষ্টিতে সমতা৷ প্রতিষ্ঠার 
আন্দোলনের এক নবপর্যায়ের নুচনা হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ধ--১০ম লংখ্য। 


এর মূলে ছুটি গ্রধান কাঁরণ ছিল । প্রথমতঃ 
১৮৩৩ গ্রষ্টাব্বের নতুন সনন্দ আইনে 
€ 01816 40) ভারতবর্ষে কোম্পানী 
শাসনাধীন অঞ্চলে ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গদের 
প্রবেশ এবং স্থায়ীভাবে বসবাসের ওপর যে 
নিষেধাজ। ছিল, তা তুলে নেওয়া হয়। পূর্বেই 
উল্লেখ কর] হয়েছে, এই বিষয়টি নিয়ে 
ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে বেশ কিছুদিন ধরে 
বিতর্ক চলছিল । রামমোহন প্রমুখ ভারতীয়র। 
মনে করছিলেন যে, নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলে 
আরও অধিকসংখ্যক শিক্ষিত, বিত্তবান ও 
ভদ্র পরিবারের শ্বেতাঙ্গর1৷ এদেশে আসবেন ও 
স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন। তার ফলে 
এদেশ থেকে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীর! যে প্রচুর 
পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বিদেশে প্রেরণ করছিলেন, 
তা কমে যাবে এবং ভারতীয় অর্থনৈতিক 
অবস্থার উন্নতি হবে । তাছাড়া ইউরোপীয়দের 
সংস্পর্শে আশার ফলে ভারতের অগ্রগতি 
ত্বরাঘ্িত হবে। কিন্তু বাধাকান্ত দেব প্রমুখ 
রক্ষণশীল ব্যক্তিরা এবং অন্যান্ঠ অনেকেও 
এই অভিমত সমর্থন করেননি। তীর! 
নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ঘোর বিরোধী 
ছিলেন। ইংলগ্ডেও নিষেধাজ্ঞ। প্রত্যাহারের 
সম্ভাব্য স্ুফল'ও কুফল নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা, 
তর্ক-বিতর্ক চলেছিল। শেষ পর্যস্ত নতুন 
সনন্দ আইনে ভারতে ইউরোপীয়দের প্রবেশ 
ও বসবাসের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা 
হয়েছিল । এর ফলে ইংরাজ শাসনাধীন 
অঞ্চলে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়দের 
সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং জাতি-বৈষম্য ও 
আইনের দৃষ্টিতে সমতা রক্ষার সমস্যা আরও 
ব্যাপক ও জটিল হয়ে ওঠে। 


[ ক্রমশঃ ] 


নবমীর চাদ 


নবমীর চাদ ডুবে গেল এ 


শিউলি ঝরিয়া ধূলায় মলিন 


দশমী রবির উদয়রাগে হিমে ভিজে ভিজে- নয়ন ভাসে । 
সানাই কাসর কাড়া-নাকাড়ার নীরব স্তব্ধ পুজ।-কোলাহল, 

বিদায়ের স্থুরে বেদন। জাগে । আকাশে উড়ে ন৷ বলাকার দল । 
সাঙ্গ হ'ল কি অকালবোধন শরতরানীর জীখি ছলছল 

ধূলার ধরণী বিষাদ-মগন স্বানন্দময়ী বিদায় মাগে। 
স্ব্ণত্যতির শরত-তপন নবমীর চাদ ডুবে গেল এ 

ম্লান তাই হায় নীলিমা কাশে ! দশমী রবির উদয়রাগে। 

অভয় ভাষা 


প্ীশ্যামলবরণ সাহ! 


সঞ্ধাজের বনে আমি 
সামাজিক জীব হয়ে বেঁচে আছি; 
এখানে 

এখনে ছড়ায় অনেক জীব 
জিভের বিষাক্ত লালা; 
তখনি খুঁজেছি আমি 
“মন--কোণ--বন । 
সেখানেও 

নিঃশব নিরালায় কেবলি 
শুনেছি প্রতিধ্বনি £ 

“ালি পেটে ধর্ম হয় না” 


তখন সূর্যের তাপে সে'কে নিই 
আমার সমস্ত দেহ। 

তারপর ? :... 

সোজা মেরুদণ্ডের শীর্ষে 
উড়াই আমি 

আমার মানবতার পতাকা ; 
পৌষের শীতের মতো কাপা 
পতাকার মুখে শুনি 

শুধু অভয় ভাষা-_ 

“জীবন? ...ভয় কী? 
মৃত্যু? '""ঘর-বদল। 


নিত্য ও অনিত্য* 


ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী 


সর্বময় এক সত্তা-_-অধ:-উধ্বে অভ্যন্তরে, রূপে ও স্বরূপে 
রূপাতীতে। স্থানান্তর কালাস্তর পাত্রান্তারে বৈষম্য-অতীত 
নিত্য সে, সমস্ত বিকারহীন সর্বগুণে আছে। 

আদি-অন্তে নিত্যের স্বরূপ, স্বমধ্যে ভাসিছে তারি 
অনিত্যের মায়! : ইন্ড্রিয়ের বিলসন চলচ্ছবি যত 

জাগে আর নেভে,_ভ্রকুটিতে বারংবার আনে 

বজ্জঝড়, অস্বীকার করে সত্যধূত তার বন্দিনী জীবন, 
দাপটে দেখায় সে যে কত স্বয়স্তর কত শক্তিধর, 

কত না স্বাধীন ! নিজ শক্ত দাতে খণ্ড খণ্ড করে তার 
ইন্ড্িয়-শরীর- _বস্তঘাঁতে ভাঙ্গে যা বাস্তব । 

বিধ্বংসী স্বরূপ তার ভগ্নাংশ-বিকারে যত স্ফীত করে 

তত যেন দিগ্থিজয়ী সম্রাট সে সাজে! তাকে বড় যে-ই জানে 
সঙ্কুচিত কাপে; ভয়ে ভূলুষ্টিত হয়। আর সত্যকে যে 
সর্জয়ী নিত্যসত্ত। জানে-_-নাটকে ঘাতক সাজ দেখে 
নিবিকার, জানে অসহায় অপমৃত্যু বিরাট বিকৃতি-রূপে 
জীবনেরে ব্যঙ্গ করে, ভূতেশকে শাসায় সে ভূতবেশে | 
সত্যের অনন্ত বাহে অমঙ্গল অন্ত যে দাপট দেখিয়ে 

সরে যায়-_পড়ে যায় নিজহাতে গড়া সমাধিতে ; 

সত্যের আকাশ চিরনিবিকার মঙ্গল-কিরণে হাসে। 

ঝঞ্ার দাপট কিংবা! কুহেলী ঝাপট সে তো মিথ্যাগর্ভ _ 
মিথ্য। হয়ে যায় যথাকালে, জীবনকে ধরে সে রাখে না। 





* বৃহদীরণ্যক উপনিষদ্‌ ৫1৫1১ অবলম্বনে । সত্য : “স+ ও ণ, হ'ল নিত্য বা সত্যের 
স্বরূপ ) "ৎ হ'ল অনিত্য বা মিথ্যার স্বরূপ-_মধাবর্তী বিকারবিশেষ। স+২+-সত্য। 


ওঠো যত হুতমান 
স্বামী বিবিক্তানন্দ 


শুন শুন ভাই “বিবেকের বাণী আমি অতি দীন ঘ্বৃণিত মন্দ 
মুছে ফেলে দাও জাতি কুল গ্রানি এ হীন ভাবনা করো! হেণবন্ধ 


নতুন ভারত করিতে গঠন 
এসো ছুটে ত্বরা করি” 


কেহ নহে ছোট এই ছুনিয়ায় 

সবার মাঝারে এক প্রেমময় 

দরশ তাহারে করো অন্ুখন 
চিত্ত শুদ্ধ করি” । 


যারা করে বাস চাষার কুটীরে 
ঝোঁড়-জঙ্গল পাহাড়ের চড়ে 
মুচি-মেথরের ঝুপড়ি-ভিতরে 
ভুনাওয়ালার উন্ুনের ধারে 
দলিত নরসমাজ-_ 
যুগ যুগ ধরি সহিছে যাতন৷ 
পায় নাই কভু আপন পাওনা 


শোধিতে তাদের হবে সব দেনা-- 


কম্বুকঠে গরজে শোন ন। 
বিবেকানন্দ আজ । 


প্রতিটি কর্ম করে৷ 
আবেগের জোয়ারে নয় 
বুদ্ধির আলোকে, 


ফেনবুদ্ধি প্রস্ফুটিত হয়-_ 


নিজ মহিমায় ছাড়িয়া সন্দ 
ওঠো যত হতমান। 


অভীর মন্ত্র বাজিতেছে কানে 

সাধিতে কি তাহ! হবে না জীবনে 

সময় আছে কি সময়-হরণে 
অমৃতের সন্তান! 


আপন কাষ করিতে সাধন 

নিজ অধিকারে হও দুঁ়পণ। 

সিংহ কেন যে মেষের মতন 
কাটায় ধিন্ন দিন ! 


অভয় মন্ত্রে তোল একতান 

স্বার্থবোধের হোক অবসান 

মা'র পায়ে সব করো বজিদান 
কেহ নহে। নহে হীন। 


কর্মযোগ 


সত্য শিব সুন্দরের ভাবনায় 

আনন্দ ও প্রেমের সাধনায় । 

সেই কর্মে দূর হবে জীবনের হঃখ সব 
নতুন বিশ্বে জাগবে আনন্দ-উৎসব। 


চিন্ময় তুমি আনন্দময় 


ল্রীমোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়* 
তুমি সুন্দর মনোহর তুমি নিত্য নিরঞ্জন 
দিব্য ছ্যতির তোমাতে দ্যোতনা--করো ভয় ভঞ্জন। 
শঙ্কাহরণ শঙ্খ তোমার 
ধ্বনিত রণিত হয় বার বার 
তুমি হে শান্ত-__অশীস্ত কভু মত্ত প্রভঞ্জন . 
তোমাতে বহিছে স্ৃষ্টিলীলার মধুর প্রত্রবণ। 


_ তুমি স্থষ্টির বাশরী বাজাও- মোহন মধুর সাজে 
. তোমার হাতেই শুনি প্রলয়ের ব্বিষাণ বাজে । 
তোমাতে উদয়, তোমাতে বিলয় 
তুমিই উৎস-_শেষ আশ্রয় 
তোমাতেই হেরি বিশ্বস্থষ্টি__তুমি ছাড়া কেবা আছে! 
বিশাল প্রকৃতি উদম্মাদ হয়ে ছুটিছে তোমার কাছে। 


ভিতরে বাহিরে তুমি একাকার--অল্লান অপরূপ 
রূপে রূপে হেরি অরূপ তোমার বিশ্বে বিশ্বরূপ। 
মহ। স্থষ্টির তুমি মূলাধার 
তোম! ছাড়া নেই কিছুই তো৷ আর 
তোমার চরণপদ্পে মজিতে এ মন-মধুপ চায়। 
সে মকরন্দ পান করে যেন নুখ-ছুখ সব যায়। 


চিন্ময় তুমি আনন্দময়--তোমারি ধেয়ান করি 
স্মরি তব নাম অকুল সাগরে ভাসাই জীবনতরী। 


চা 


** সম্পাদকঃ 'কেতকী, 


€করিয্যে বচনং তব? 


ড্র হরিপদ ক্রচবর্তীঁ*' 


জীবৈষ্তবীয় তত্ত্রসার গ্রন্থে গীতামাহাজ্ময 
বর্ণনায় উক্ত হয়েছে--“সরবোপনিষেদো গাবো! 
পোকা গোপালনননঃ । পার্থোে বৎস; 
নধীর্তোক্ত। দুঞ্ধং গীতাহমৃতং মহৎ ॥” গীতা ছুগ্ধ- 
স্বরূপ । মহামৃতরূপ এই ছুগ্ধের ধন বা উৎস-_ 
উপনিষদ । দোহনকারী- প্রীকষ্চ। বৎস-_ 
পার্থ। পার্থের প্রশ্নে উপনিষদ মন্থন ক'রে যে 
সারন্তত্ব সংগ্রহ ক'রে উত্তর দিয়েছিলেন পার্থ- 
সারধি-তাই গীতা। উপনিষদের এক নাম 
রহ্ববিদ্ঠা । জিজ্ঞান্থু শিল্পকে গুরু ব্রহ্মবিদ্ধা 
দান করেন। আমি, তুমি এবং আমি-তুমি 
ছাড়া সব কিছু-ব্যাকরণশাস্ত্রে উত্তম-মধ্যম- 
প্রথম পুরুষ--এই তিনরূপেই তো প্রত্যেকের 
কাছে ব্রঙ্গাণ্ডের প্রকাশ । এই জগতের স্বরূপ 
কী? কিমিদম? তোমার স্বরূপ কী? 
কত্বম? আমি কে? কোহ্হম্‌? এই প্রশ্নতরয়ের 
উত্তর উপনিষদ্‌ দিয়েছেন--“দর্বং খলিদং ব্রদ্থ/ ) 
“ততবমমি” ) 'অহং ব্রন্ধাস্মি। এই 'বরক্ষচেতনা, 
দ্ধলাভই মন্গম্রজীবনের চরম প্রাপ্তি। উপ- 
নিষদের এটিই সার কথা। 

তুরীয়ক্ষেত্রে আমি-তুমি-সে এক ও অখণ্ড 
হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিন্ত এদের মধ্যে 
তারতম্য নয় শুধু-_পার্থক্য প্রচুর । আর এই 
ব্যবহারিক জগৎকে মায় বা মিথ্যা ঝলে 
উড়িয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। জীবনাল্ণীলনের মধ্য 
দিয়েই তো আমর ব্হ্ম-সচেতন মহাজীবনের 


দিকে তিলে তিলে অগ্রসর হই, অমৃতত্ব লাভ 
করি। কাজেই উপনিষদের যে জিজ্ঞাসা, 
তাকে বর্তমান পরিভাষায় বলা চলে জীবন- 
জিজ্ঞাসা। এই আবন-জিজ্ঞাসার উত্তর-সার 
হচ্ছে 'শীতাহমৃতং মহৎ । 

এই জিজ্ঞাসা নিত্য নিয়ত বিচিত্র কামনার 
তরঙ্গে আন্দোলিত হচ্ছে মানুষের মনে । কিন্ত 
একটা তীব্র সংকটসুহূর্তেই কেবল পরিপূর্ণ 
অবয়ব নিয়ে ত। প্রত্যক্ষ হয়, যেমন হয়েছিল 
অজুরনের মনে কুরুক্ষেব্রযুদ্ধের প্রাক্কালে । 
যুদ্ধ করা, যুদ্ধে আততারীকে নিধন করা-শুধু 
পারিবারিক নয়, সামাজিক তথা রাস্্ীয 
দাযিত্ব, ক্ষত্রিয়ের অপরিহার্য ধর্ম ও কর্তব্য - 
একদিকে। অপর দিকে আত্মীয়বর্গ- ও প্রিয়- 
জন-বধের আশঙ্কা-আতম্ক শোকার্ত ব্যক্তি- 
হৃদয়ের অপহ বেদনা । উভয় সংকটে 'শোক- 
সংবিগ্রমানসঃ, অর্জুন ধর্মসংমূঢ়-চিত্তে কোন্টি 
শ্রেয়, কী কর। উচিত তা জানতে চাইলেন 
শ্রীকষ্খের কাঁছে-বন্ধুরপে নয়, শরণাগত 
শিশ্তরূপে *শিল্তন্তেহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌, 
(২1৭)। জীবন-প্রশ্ন--বিচিত্র কর্ম-চিন্তা-আবেগ- 
চঞ্চল জীবন- _জম্ম-মৃত্যু-ভয়-ব্যথা-সংকুল 
অসংখ্য প্রশ্ন উত্তীল হয়ে উঠল অভ্ুনের মনে। 
একদিক দিয়ে প্রতিটি মানুষই অজুন। কোন 
কোঁন সময় কুরুক্ষেত্রের সংকট ঘনায় জীবনে । 
জীবন-রথের অচেন! সারির কাছে উচ্ছৃসিত 


*. এম. এ" পিএচ.. ডি, প্রাক্তন 'বিজ্ঞাদাগর' অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ, বাংল! বিভাগ, উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিস্ভালয়। 
'দাশরধি ও তাহার পাঁচালী", 'দাশরধি রায়ের পাঁচালী” এবং 'বৈষবপদ-নৈবেগ-_ই*হার প্রধান প্রকাশিত গ্রন্থ 
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হয়ে উঠে ব্যথাভরা! অনন্ত জিজ্ঞাসা । স্থান-কাঁল- 
পাত্র অর্থাৎ যুগভেদে এই সংকট ও সমাধানের 
রূপ বা বহিরঙ্গ ঢং বদলায় বটে, কিন্তু স্বরূপতঃ 
তাঁ অপরিবর্তনীয়। অনেকে এই কারণে 
গীতাকে রূপক বলে থাকেন। শ্বামীজীও 
গীতার প্রথম অধ্যায়টিকে রূপক হিসাবে গ্রহণ 
করা যেতে পারে বলেছেন। [স্বামী 
বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড] | রূপক 
অনেক সময়ে বাস্তবতার সীমাকে বিস্তৃত 
করে তার অন্তনিহিত বিষয়কে একটা মহত্বর 
তাৎপর্যে ও সার্বজনীন লোকোত্বরতায় উন্নীত 
করে। 


গীতাগ্রন্থের পঠন ও শ্রবণাদির নানা ফল 
গীতামাহাত্ম্যে বণিত হয়েছে । কোন কার্কে 
জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় ক'রে তোলার জন্ত 
মাঙ্ষের কামনার বা প্রয়োজনের অর্থাৎ 
মনোগত অভিমুখিতার দিকে দৃষ্টি রেখে 
প্রাচীন কালেও নানা লোভনীয় বাগ.বিস্তার--. 
এখনকার বিজ্ঞাপনা্দি*গ্রচারের মতো-_করা! 
হোতো ৰ»লে অনেকে মনে করেন। এটা 
মোটেই অসম্ভব নয়, কারণ মানুষের গ্রাতিটি 
কর্মের মূলে থাকে অভাববোধের, প্রয়োজন- 
বোধের তাগিদ । কিন্তু কেবল শ্রবণ-পঠন- 
পাঠনের মধ্যেই গীতাচর্চার চরম ফল নিহিত, 
একথা! যথার্থ বলে মনে হয় না। গীতা সাধন- 
শান্ত্র। ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে মহাজীবনের-_ 
জীবের সঙ্গে ব্রদ্ষের- যোগ সাধন করতে 
হবে, এটাই গীতার শিক্ষা। কর্মজ্ঞান ভক্তি 
যোগসাধনা_যে পথেই হোক তা অবশ্ 
করণীয়। এইজন্য গীতাতে কর্ম শুধু কর্ম নয় 
_কর্মযোগ, ভক্তি-_ভক্তিযোগ, জান-জ্ঞান- 
যোগ। অর্থাৎ কর্ম জান ভক্তি প্রমুখ যাবতীয় 
পথে মানুষের গতি যখন ঈশ্বর বা! ব্রদ্ধাভিমুখী 


উদ্বোধন 


[৮০তম বর্ষ---১০ম সংখ্যা 


হয় তখন জীবন যোগযুক্ত। এইজন্তই বোধহয় 
গীতার অধ্যায়াস্তিক পরিচয়ে লেখা হয়ে থাকে 
«**্রীমদ্ভগবদ্গীতানুপনিষত্স্র ব্রহ্ষবিস্তায়াং 
যোগশান্ত্র.. ইত্যাদি । পঠন-শ্রবণাঁদির ছারা 
আগ্রহবৃদ্ধি হয়, শ্রদ্ধা জন্মে এবং তা থেকেই 
আসে আচরণ-ইচ্ছা । গীত! পুরোপুরি আচরণ- 
শাস্ত্র, ষোগ কর্মের কৌশল-_-'যোগঃ কর্মস্থ 
কৌশলম্‌।” (২1৫০) কী ভাবে কর্ম করলে, 
জ্ঞান-ভক্তি-যোগাদি সাধন করলে সিদ্ধি ব 
ব্রহ্মলাভ সহজতর হয়-_গীতায় তারই উপদেশ । 

কী বলেছেন শ্রীভগবান বারবার 
অভুনকে ?-ছূর্বলতা ত্যাগ ক'রে উঠে 
দাড়াও) যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর” [ তম্মাদুত্তি 
কৌস্তের় যুদ্ধায় কতনিশ্চয়ঃ __২।৩৭ ]। যুদ্ধ মানে 
সংসারে কর্তব্যকর্ম করা। করার কৌশলটি 
শিখে নিলে আর ভয় থাকে না। কৌশলটি 
কী? কর্তৃত্ববুদ্ধি ও ফলাকাঙ্ষা ত্যাগ করে, 
অনাঁসক্ত হয়ে, নিমিত্বমাত্র হয়ে কাজ করা। 
[নিমিত্রমাত্রংভব সব্যসাঁচিন--১১।৩৩]। সতেরটি 
(২-১৮) অধ্যায়ে অজু'নের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর 
দিযে গীতাগ্রন্থে তীর শেষ উক্তিটি করলেন শ্রাভগ- 
বান-_খখুব,মন দিয়ে আমার কথাটি শুনেছে! 
তো! অজু, তোমার অজ্ঞান-সম্মোহ নষ্ট হয়েছে 
তো?” [ “কচ্চিদেতত্্তং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ 
চেতসা । কচ্ছচিদজ্ঞানসন্মোহঃ গ্রনষ্টন্তে ধনগয় 
১৮৭২ ] অজ্ুনিও গীতায় তাঁর শেষ উত্তরটি 
নিবেদন করলেন শ্রীকষ্ণকে_“হে অচ্যুত, 
আমার মোহ সন্দেহ নষ্ট হয়েছে, শ্বতি ফিরে 
পেয়েছি- তোমার নির্দেশিত কাজ আমি 
করবো | [ “নষ্ট মোহঃ স্মৃতি্পা ত্ব- 
প্রসাদাশয়াচ্যুত। স্থিতোখশ্মি গতসন্দেহঃ 
করিয়ে বচনং তব ॥+ ১৮।৭৩ ] সর্ব-মোহ-সংশয়- 
মুক্ত হয়ে ঈশ্বর-নি্দিষ্ট পথে কর্ম করার প্রতি- 
শ্রুতিই গীতাপাঠের মূল কথা। 
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প্ীমস্তগবদ্গীতার সার কথাটি এইভাবে 
বলেছেন ঠাকুর শ্রীরামকঞ্চদেব--“গীতার অর্থ 
পি? দশবার বললে যা হয়। গীত! গীত 
দশবার বলতে গেলে ত্যাগী ত্যাগী হয়ে যায়। 
গীতায় এই শিক্ষা-_হে জীব, সব ত্যাগ করে 
ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা কর। সাধুই 
হোক, সংসারীই হোক, মন থেকে সব 
আসক্তি ত্যাগ করতে *হয়। [ কথামৃত : ৩য় 
ভাগ, ১ খণ্ড, ৫ পরিঃ ] অন্তান্ঠ প্রসঙ্গেও গীতার 
--ত্যাগ-তত্ই বারবার বলেছেন ঠাকুর । 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে সাধনমার্গে অভ্যাস 
জ্ঞান ধ্যান কর্মফলত্যাগ- এগুলির ক্রমশ্রেষ্ঠত 
নিরূপণ করেছেন ভগবান দ্বাদশ অধ্যায়ে এবং 
ত্যাগাচ্ছাত্তিরনস্তরম্ঠ (১২1১২) বলে ত্যাগের 
মহ্মাই প্রতিষ্ঠা করেছেন। 

কর্মযোগ» ভক্তিযোগাদি সম্বন্ধে আলাদা 
আলাদা আলোচন! ছাড়াও স্বামীজী ১৯০০ 
ধ্্টাবে স্যানফ্রান্সিসকোতে গীতা সম্বন্ধে তিনটি 
আলাদ]| বক্তৃতা দ্রিয়েছিলেন। অন্যত্রও নানা 
প্রসঙ্গে গীতার বিভিন্ন দ্রিকের কথা! আলোচনা 
করেছেন তিনি। ত্যাগের গুরুত্ব সধ্বন্ধে 
স্বামীজীর ছুটি মন্তব্যের উল্লেখ কর! যাক। 
(১) “কেবল ত্যাগের ঘবারাই এই অমৃতত্ব লাভ 
হইয়া থাঁকে, ত্যাগই মহাশক্তি।".'ত্যাগই 
ভারতের সনাতন পতাক1।” | সর্বাবয়ব 
বেদান্ত] (২) 'যুবকগণের নিকট এখন এই 
আহ্বান আসিয়াছে_-“কাঁজ করো, ঝাপিয়ে 
পড়ো, ত্যাগী হয়ে জগৎকে উদ্ধার করে11” 
[ ম্দীয় আচার্যদের ]| শুধু অনালক্তি ব 
কর্তৃত্ব- ও কর্মফল-ত্যাগ নয়_্বামীজী ত্যাগের 
ক্ষেত্রে গীতার নির্দেশ সর্বপ্রকার ছূর্বলতা- 
আলশ্ত-ভয়-শোক-মোহ ত্যাগের উদাত্ত 
আহ্বানের মধ্যেও লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মনে 
হয়েছিল আসক্তি অপেক্ষা সমকালের 


“করিষ্তে বচনং তব 
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ভারতীয়দের বড় শত্রু ভয় আলস্য ছুর্বলতা ৷ 
কল্পিকাঁতার তরুণ শিশ্কবর্গের কাছে গীতাতৰ 
ব্যাখ্যাগ্রসঙ্গে-“কলেব্যং মান্ম গমঃ পার্থ ইত্যাদি 
(২৩) গ্লোকটি সম্বন্ধে বলেছিলেন-«তোমর] 
যদি জগৎকে এ-কথা শুনাইতে পারো 
“ক্লৈবং মান্ম গম+৮.., তাহা হইলে তিন দিনের 
ভিতর এ-সকল রোগ-শোক পাপ-তাপ 
কোথায় চলিয়া যাইবে । এখানকার বাযুতে 
ভয়ের কম্পন বহিতেছে। এ কম্পন উলটাইয়া 
দাও। তুমি সর্বশক্তিমান যাও, তোপের 
মুখে যাও, ভয় করিও না। মহাপাপীকে 
দ্বণা করিও না,_তাহার বাহির দিক দেখিও 
না। ভিতরের দিকে যে পরমাত্ম! রহিয়াছেন, 
সেই দিকে দৃষ্টিপাত কর) সমগ্র জগৎকে 
বলো_তোমাতে পাঁপ নাই, তাপ নাই, তুমি 
মহাশক্তির আধার । এই একটি ক্লোক 
পড়িলেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল পাওয়া! যায়, 
কারণ এই ক্লোকের মধে)ই গীতার সমগ্র ভাব 
নিহিত। [বাণী ও ব্রচনা, ৫ম খণ্ড 
গীতাতব ] 


উপনিষদের নামান্তর ব্রহগব্রিগ্ভা, যা ব্রহ্মবিদ্‌ 
খষির অপরোক্ষজ্ঞানলন্ধ সত্য। অধিকারী 
অস্তেবাসীকে গুরু এ বিদ্যা দান করেন। ঠাকুর 
শ্রীরামরুঞ্চ ছিলেন ব্রক্গবিত্বম __ সবিকল্প- 
নিধিকল্প-সমাধিভূমিতে যথেচ্ছ-বিহারী, অদ্বৈত 
ও লীলাবাদের মূর্ত বিগ্রহ। তাঁর অনুভব ও 
আস্বাদনের কথ! শিল্ত ও ভক্তমণ্ডলীকে নান! 
ভাবে বলেছেন তিনি, তার অনবগ্ঠ ভাষায়, 
সঞ্চারণ করেছেন আনন্দের শিহরন। কথা- 
মূতে ও অন্যত্র সমাহ্ৃত এই বাণীগুলিকে বলা 
যায় শ্রীরামকষ্ণোপনিষ্ এবং তার সার তত্বকে 
প্রীামকৃষ্চ-গীতা। কিন্তু এই সার তৰ্ব নির্বাচন 
করার পন্থ। কী? ঠাকুর তার ত্যাগী শিশ্তদের 
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যে-কথা বলতেন, গৃহী ভক্তদের সর্বদ1! সে-কথা 
বলতেন না। কারণ শুধু অধিকাক্সীভেদ ও 
প্রয়োজনের পার্থক্য নয়, সন্ধ্যাসী ও গৃহী ভক্তের 
মধ্যে ধর্মে-কর্মে বিভিন্নতাও অনেকখানি । 
কাজেই শ্রীরামকুষ্ণ-গীতা সর্বতোভাবে অবিসং- 
বাদী হবে এটা আশা করা ভুল। তবে 
ঠাকুরের এমন কতগুলি দ্বিব্য অনুভব ও 
উপদেশ আছে যা সনাতন, সার্বভৌমিক ও 
সর্বজনীন, যা শুধু ভারতীয় ধর্মের সিদ্ধান্ত নয়, 
বিশ্বমানবধর্মের পরম অধ্যাত্ম সম্পদ । 
এগুলিকে শ্রীরামরুষ্ণ-গীত1 বল! চলে । 
আরও একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি 
আলোচনা করা যায়। শ্বামী বিবেকানন্দের 
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল গ্রারামকুষ্ণদেবের 
আদর্শ প্রচার করাযার সংঘবদ্ধ অবয়বের 
নাম রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। ম্বামীজী 
ঠাকুরের কোন্‌ কোন্‌ উপদেশ কর্মে রূপ 
দিয়েছেন, লেখায় ও বক্তৃতায় কোন্গুলির 
উপর জোর দিয়েছেন বেশি, মিশনের বহুমুখী 
কর্মের মধ্যে কোন্গুলি অধিকতর প্রাধান্য 
পেয়েছে--তার সংকলিত রূপ শ্রারামকৃষ্ণ- 
গীতা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নানা সাম্প্রদায়িক 
ভান আছে- স্বান্ভূতি ও জ্ঞানের আলোকে 
আচার্ধগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। তেমনি 
শ্রীরামকৃষ্খ-গীতারও বিভিন্ন ভাস্ত হওয়। বিচিত্র 
নয়। তবে এ-সত্য তর্কাতীত যে, শ্ররামরৃষ্খ- 
গীতার মুখ্য ভাস্ের নাম বিবেকানন্দ-ভাস্ত | 
কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ যে দৃষ্টি দিয়ে ঠাকুরকে 
দেখেছেন ও বুঝেছেন_-অন্তে পরে কা কথা_ 
তার গুরুভ্রাতবগণও সর্বদা বিনা বাধায় ও 
বিনা ধিধায় তা গ্রহণ করেন নি। অনেক 
আছে, এখানে স্বামি-শিয্ত-সংবাদ থেকে 
একটি অংশ উদ্ধার করা যাক। 
১৮৯৭ খুষ্টান্বের মে মাসের পয়ল। তারিখে 


উদ্বোধন 


| ৮০তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


ত্বামীজশী ৬বলরাম বাবুর গৃহে বিকেল বেলায় 
ঠাকুরের গৃহী ভক্তদের সভা! ডাকলেন। স্বামী 
যোগানন্দও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে 
স্বামীজী রামককষ্জ মিশন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক 
আলোচনা, উদ্দেশ্য ও নিয়মকামনুনাদি 
আলোচনা করলেন। ৫ই সভাশেষে সবাই 
চলে গেলে এই আলোচনা হোলো । 

স্বামী যোগানন্দ । তোমার এ সব বিদেশী 
ভাবে কাজ কর! হচ্ছে। ঠাকুরের উপদ্দেশ কি 
এ রকম ছিল? 

স্বামীজী। তুইকি করেজানলি এ সব 
ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে 
তোর] তোদের গণ্তিতে বুঝি বন্ধ ক”রে রাখতে 
চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙে তার ভাব পৃথিবী- 
ময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। ঠাকুর আমাকে তার 
পূজাপাঠ গ্রবর্তনা করতে কখনো! উপদেশ দেন 
নি। তিনি সাধন-ভজন, ধ্যানধারণ| ও অন্যান্য 
উচ্চ উচ্চ ধর্মভাঁব লন্বন্ধে যে সব উপদেশ দিয়ে 
গেছেন, সেগুলি উপলব্ধি ক'রে জীবকে শিক্ষা 
দিতে হবে | অনন্ত মত, অনন্ত পথ, সম্প্রদায়- 
পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় তৈরী 
ক'রে যেতে আমার জন্ম হয় নি। প্রতুর পদ- 
তলে আশ্রয় পেয়ে আমর। ধন্য হয়েছি । ত্রি- 
জগতের লোককে তার ভাব দিতেই আমাদের 
জন্ম ।'.এবার এদেশে কিছু কাজ ক'রে যাব। 
তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কাজে সাহায্য 
কর, দেখবি-_তার ইচ্ছায় সব পূর্ণ হয়ে যাবে। 

স্বামী যোগানন্দ। তুমি যা ইচ্ছে করবে, 
তাইহবে। আমর! তো চিরদিন তোমারই 
আজ্ঞান্গবর্তী। ঠাকুর যে তোমার ভিতর দিয়ে . 
এ সব করছেন, মাঝে মাঝে তা বেশ দেখতে 
পাচ্ছি। তবুকি জানো, মধ্যে মধ্যে কেমন 
খটক! লাগে--ঠাকুরের কার্ধগ্রণালী অন্যরূপ 
দেখেছি কি না) তাই মনে হয়, আমরা তার 


কাত্তিক, ১৩৮৫ ] 


শিক্ষা ছেড়ে অন্ত পথে চলছি না তো? তাই 
তোমায় অন্তরূপ বলি ও সাবধান ক'রে দিই । 
তঘামীজী। কি জানিস, সাধারণ ভক্তের! 
ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রত বাম্তবিক ততটুকু 
নন। তিনি অনন্তভাবময়। ব্রন্মজ্ঞানের ইয়ত্তা 
হয় তো গ্রতুর অগম্য ভাবের ইয়ত্তা নেই । তার 
কপাকটাক্ষে লাখে! বিবেকানন্দ এখনি তৈরী 
হতে পারে। তবে তিনি তা না করে এবার 
আমার ভিতর দিয়ে, আমাকে যন্ত্র করে এরূপ 
করাচ্ছেন--তা আমি কি করব-বল? 
[ বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড ] 
শ্ররামকঞ্টোপনিষদ্ের অর্থাৎ ঠাকুরের 
অমৃতময়ী বাণী থেকে দার চয়ন ক'রে আমরা 
দশটি সিদ্ধান্ত ও নির্দেশকে শ্রীরামকষ্-গীতা 
রূপে চিহ্নিত করছি। ঠাকুর বিভিন্নভাবে 
এইগুলি বলেছেন। ঠাকুরের ভাষা উল্লেখ 
করলাম না, কারণ এইগুলি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রদ্ধাশীল পাঠকের মনে তা ফুটে উঠবে, 
জিজ্ঞান্থ পাঠক শুধু “কথামৃত” পাঠ করলেই 
বুঝতে পারবেন। (১) মানবজীবনের উদ্দেশ 
ঈশ্বরলাভ । (২) নান! নামে ও রূপে উক্ত 
হলেও ম্বরূপতঃ ব্রহ্ম বা পরুমতত্ব এক ও 
অদ্বিতীয়। (৩) বিভিন্ন ধর্স-সম্প্রদায়, উপাসনা- 
পদ্ধতি ও মত একই বশ্বরলাভের জন্য বিভিন্ন 
পন্থামীত্র। (৪) অধিকারীভেদে মত ও পথের 
পার্থক্য । (৫) ঈশ্বরলাঁভের উপায় ত্যাগ অনা- 
সক্তি বিশ্বাস বিবেকবৈরাগ্য ব্যাকুলতা ও 
শরণাগতি । (৬) কলিতে ভক্তিযোগ মুখ্য 
উপায়। (৭) প্রধান বাধা কামিনী-কাঞ্চন। 
(৮) ঈশ্বরই জীব-জগৎ হয়েছেন। (৯) শিব- 
জানে জীবসেবা কর] উচিত। (১০) লোক- 
শিক্ষার অন্ত ঈশ্বরের আদেশ চাই। এই দশটি 
সিদ্ধান্ত ব! নির্দেশ বিশ্লেষণ করলে ঠাকুরের সব 
ভাবগুলিই মোটামুটি পাওয়া যাবে। পঞ্চম 


“করিয়ে বচনং তব" 
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হ্ত্রের ছ+টি উপায়ের গ্রত্যেকটি এক-একটি 
আলাদা হুত্র্ূপে বিচারের যোগ্য এবং ষষ্ঠ 
হত্রে কপা,'পাক] আমি” ও আমমোক্তারি 
অনুস্যত। স্থৃতরাঁং উক্ত ভাবগুলিকে বিশদ 
করলে আরও (৫ +৩) আটটি হ্থাত্র বেড়ে যায় 
এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতে! অষ্টাদশাধ্যায়েও 
শ্রীরামকৃষ্ণ-শীতা আলোচনা সম্ভব । 

ঠাকুরের শিয্পমগ্ুলীর ঠাকুর-মনোনীত 
নেতা তথা ঠাকুরের মতাদর্শের মুখ্য ধারক ও 
বাহক ছিলেন নরেন্্রনাথ। ঠাকুরের 
অন্তর্ধানের (১৬ই অগস্ট, ১০৮৬) পর স্বামীজী 
দেহে ছিলেন মাত্র ১৬ বৎসর কাল। এই 
সময়ের প্রথম সাত বৎসর কাল (আমেরিকা 
যাত্রার কাঁল পর্যস্ত-_৩১শে মে, ১৮৯৩ ) মুখ্যতঃ 
ভারত-প্রব্রজ্যা ও সাধনকাল, পরবর্তী নয় 
বৎসর (৪ঠা জুলাই, ১৯০২ পর্যস্ত) লোকশিক্ষা 
তথ! ঠাকুরের মতাদর্শের গ্রচারকাল | ভারত- 
পরিক্রমার মধ্যে স্বামীজী ভারতের নান! 
সমস্যা _- সাঁমাজিক-অর্থ নৈতিক-রাজনৈতিক 
সংকট-কণ্টকিত অসহায় রূপ প্রত্যক্ষ করে 
ন্রনারায়ণের সেবায় জীবনোৎত্সর্গের সংকল্প 
নিয়েছিলেন। প্রতীচ্যভ্রমণের ফলে উভয় 
দেশের বৈসাদৃশ্ত তার চিন্তাকে আরও বলিষ্ঠ 
করেছিল। ফলে আত্মনো মোক্ষার্থং 
আগদ্ধিতায় চ- শ্ীরামকৃঞ্জ মঠ ও মিশনের 
প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সমগ্র পৃথিবীর সম্মুখে 
স্বামীজী ধর্মসমন্বয়ের মহাবাণী, ব্রন্ধান্থভৃতির বা 
আত্মসাক্ষাৎ্কারের আদর্শ, সমাজ তথা 
নরনারায়ণসেবার নূতন পন্থ। এবং ত্যাগী সন্ন্যাসী 
ও তরুণদের কাছে দেশপ্রেমের ও কর্মযোগের 
অন্-বস্ত্রশিক্ষাদান সম্বন্ধে নুতন কর্তব্যের 
নির্দেশে রাখেন। স্বামীজীর বক্তৃতা রচন| 
চিঠিপত্র_এইগুলির যে কোন স্থান থেকে উল্লেখ 
করলেই এর তরি তৃরি প্রমাণ পাওয়া যায়। 
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একটি বিশেষ দিকের ব্যাখ্যা গ্রয়োজন। 
শরামকষ্ণ-গীতার প্রথম থেকে সপ্তম নির্দেশের 
মূল কথা আত্মজাঁনলাভ বা ঈশ্বরলাভ_ 
'অধ্বৈত জান আচলে বীধা,। ম্বামীজী ঠাকুরের 
তিরোভাবের পর সাতটি বছর এই সাধন! 
করেছেন। শেষ তিনটি সুত্র লোকশিক্ষা- 
বিষক্নক | নারায়ণই নররূপে সেবা নেন__এই 
বিশ্বীস নিয়ে কর্ম করা। এই কারণে স্বামীজীর 
চিঠিপত্রে বক্তৃতায় আলাঁপচারীতে কর্মের 
অবশ্তই নিষ্ষাম নিরাসক্ত কর্মযোগীর সেবা- 
ধর্মের উদ্বাত্ত বাণী। কিন্তু ঠাকুরের আদর্শের 
ক্রমিক পর্যায় (আগে ঈশ্বরলীভ তারপর লোক- 
শিক্ষা ) বিন্দুমাত্র লঙ্ঘিত হয় নি। আমেরিকা- 
প্রত্যাগত স্বামীজী মান্রাজের ভিক্টোরিয়। 
হলে “আমার সমরনীতি” (14) 014) ০ 
০810818 ) নামে যে বিখ্যাত বত্তৃত] দিয়ে- 
ছিলেন, তাতে স্পষ্টই বলেছেন, “ভারতে যে 
কোন সংস্কীর বা উন্নতির চেষ্টা কর] হউক, 
প্রথমতঃ ধর্মের উন্নতি আবহক।.-দানের 
মধ্যে ধর্মদান-আধ্যাত্মিক জ্ঞানদানই শেষ 
দান ; দ্বিতীয় বিগ্ভানীন) তৃতীয় প্রাণদান, 
চতুর্থ অন্নদান।” [ বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড] 
অন্মময় কোঁষ থেকে আনন্দময় কোষ পর্যস্ত ব্যাপ্ত 
যে ব্রঙ্গসততা_ মালের মধ্যে যার বিকাশ- 
তার চতুরার্দিক সেবার কার্ধস্চী নিয়েছিলেন 
ত্বামীজী । রামকুষ্জ মিশনের নিজ কার্যহচী 
এবং রামকুষ্জ মিশনের আদর্শের অনুসরণকারী 
সমধর্মী বহু ধর্মীয় ও জনকল্যাণ-গ্রতিষ্ঠানের 
কর্মপ্রণালীতে স্বামীজীর এই মহান সেবাদর্শ 
প্রতিফলিত। 

কর্মের জন্য উদ্ভম বীরত্ব দাহস ও শক্তির 
প্রয়োজন--যাকে আমরা ক্ষাত্রগুণ বলি। 
গুণত্রয়ের মধ্যে এটিকে বলে রজোগুণ। ঠাকুর 
স্বাভাবিকভাবেই সব্বগুণের প্রশংসা করেছেন, 


উদ্বোধন 


[৮০তম বর্ধ--১০ম সংখা 


কিন্তু হ্বামীজী খোল! চোখে দেখেছেন, “সত্ব- 
গুণের ধুয়। ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণ- 
সমুদ্রে ডূবিয়া গেল।, কাজেই তিনি 
বলেছেন__“চাই--সেই উদ্যম, জেই স্বাধীনতা- 
প্রিয়তা, সেই আতত্মনির্তর, সেই অটল ধৈর্য, 
সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন সেই 
উন্নতিতৃষ্ণা]; চাই-_সর্বদা-পশ্ান্থষ্টি কিঞ্চিৎ 
স্থগিত করিয়। অনন্ত সম্মুখসম্রসারিত দৃষ্টি, আর 
চাই_ আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী 
বজোগুণ। [বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড] সব- 
গুণ সম্বন্ধে স্বামীজী ব্যবহারিক উপযোগিতার 
দিক থেকে বিচার করে লিখেছেন_-“অতএব 
সত্বগুণ এখনও বছদূর। আমাদের মধ্যে 
ধাহারা পরমহংসপদবীতে উপস্থিত হইবার 
যোগ্য নহেন বা ভবিষ্ততে [ হইবার ] আশ। 
রাখেন, তাহাদের পক্ষে রজোগুণের 
আবিত্াবই পরম কল্যাঁণ। রজোগুণের মধ্য 
দিয়ে না যাইলে কি সত্বে উপনীত হওয়া যায়? 
ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? 
বিরাগ ন| হইলে ত্যাগ কোথা হইতে 
আসিবে?” (তদেব] . 


শ্রীর/মকৃষ্ণ-গীতার বিবেকানন্দ-ভাস্ত প্রসঙ্গে 
স্বামীজীর একটি উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
১৮৯৪ খুষ্টাব্ধে আমেরিক] থেকে স্বামী শিবা- 
নন্দকে একটি পত্রে ত্বামীজী লিখেছিলেন, 
«...বামকৃষ্জ পরমহংস 0110 18165182100 (1)910705 
1)6116০ (সবচেয়ে আধুনিক ও সবচেয়ে পূর্ণ- 
বিকশিত চরিত্র)_জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগা,লোক- 
হিতচিকীধ1, উদারতার জমাট; কারুর সঙ্গে 
কি তাহার তুলন৷ হয়? তাকে যে বুঝতে 
পারে না, তার জন্ম বুথা। আমি তার জন্ম- 
জন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগা, 
তার একটা কথ] বেদবেদাস্ত অপেক্ষা অনেক 


কাতিক, ১৩৮৫ ] 


বড়। তশ্য দাস-দাস-দাসোহহং। তবে এক- 
ঘেয়ে গোড়ামি দ্বারা তার ভাবের ব্যাঘাত হয় 
--এইজন্ চটি । তার নাম বরং ডুবে যাঁক-_ 
তাঁর উপদেশ (শিক্ষা) ফলবতী হোক । তিনি 
কি নামের দাস ?' | বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড ] 

বস্ততঃ ঠাকুরের জীবনই মুর্তিমতী গীতা__ 


জপযোগ 
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তার প্রতিটি কথা সত্যমুতি গ্রহণ ক'রে তার 
চরিত্রে আীবস্ত। আর ম্বামীজীর অলোক- 
সামান্য জীবনই-_বিচিত্র কর্মের সমাবেশই-_ 
ঠাকুরের জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য । শ্রীরামকৃষ্ণ- 
ভাস্করের দরিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত- ঠাকুরের 
ভাষায়--“পম্মমধ্যে নরেন্দ্র সহঅদল 


জপযোগ 


স্বামী প্রমেয়ানন্দ 


কতপাপপ্রণাশনাৎ। 
পরদেবগ্রকাশীচ্চ জপ ইত্যভিধীয়তে॥ 
( কুলার্ণবতন্ত্র। ১৭৩৪) তাৎপর্য এই যে, 
সহশ্রজন্মের কৃত পাপ নাশ করে এবং 
পরদেবতাকে প্রকাশ করে যে ক্রিয়া, তাঁকে 
জপ বলে। 

কোন দার্শনিক পরিভাষা হিসাবে 
“জপযোগ” শব্ধ এখানে বাবহার কর। হয়নি, 
ব। কে।ন জটপনার্ন'নক সমন্তার বিচার করাও 
এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। অন্যান্ত যোগের ন্যায় 
জপ অভ্যাসের দ্বারাও যে সাধক জীবনের 
চরম লক্ষ্যে পৌছুতে পারেন, ভগবান লাভ 
করতে সমর্থ হন, এটি বোঝাবার জন্যই 
এখানে জপযোগ' শবের প্রয়োগ । 

প্রপ্ীমায়ের কথায় আছে--'জপ অভ্যাস 
করতে করতে মানুষ সিদ্ধ হয়-_জপাৎ সি্ষিঃ, 
জপাৎ সিদ্ধি: জপাৎ সিদ্ধিঃ | ধ্যান হয় না, 
জপ করবে, জপাৎ সিদ্ধিঃ। জপ করলেই 
সিদ্ধিলাভ করবে ।” «জপ করলেই সিদ্ধিপাভ 
করবে'--সংলারতাঁপে দগ্ধ জীবকে ভগবান- 
রূপ শাস্তির শীতল ছায়ায় নিয়ে যাওয়ার 


“জন্মাস্তরসহজেযু 


একেবারে মোক্ষম ব্যবস্থাপত্র (1095011১- 
1100 )। আমাদের মত সাধারণ অধিকারীর 
পক্ষে এর চেয়ে আশার বাণী আর কি হতে 
পারে? 

ধর্মসাধনায় সিদ্ধিলাভের উপায় হিসাবে 
সাধককে শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করতে জপ 
একটি মপরিহার্ধ অঙ্গ । ত্রিতাপদঞ্ধ জীবকে 
শাস্তির পথে, ভগবানের দিকে নিয়ে যাওয়ার 
উপায় হিসাবে জপ অভ্যাসের বিধান দিয়ে 
আসছেন এ পথের দ্রিশারীরা সর্ককাল ধরে, 
অন্রপ্রাণিত করছেন নির্দেশ ও প্রেরণা দিয়ে। 
এ পথের অভিনব কুশলী দিশারী শ্ররামকৃষ্ের 
কথায়__“একমনে নাম করতে করতে-_-জপ 
করতে করতে তার রূপ দর্শন হয়_তার 
সাক্ষাৎকার হয়। শিকলে বাধা কড়িকাঠ 
গঙ্গার গর্তে ডুবান আছে-_-শিকলের আর 
একদিক তীরে বাধা আছে। শিকলের এক 
একটি পাব (1121) ধরে ধরে গিয়ে ক্রমে ডুব 
মেরে শিকল ধরে ধরে যেতে যেতে এ কড়ি- 
কাঠ সাক্ষাৎকার হয়। ঠিক সেইরূপ জপ 
করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের 
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সাক্ষাৎকার হয়। জপ থেকে ঈর্বরলাভ হয়। 
নির্জনে গোপনে তার নাম করতে করতে তার 
কপা হয়। তারপর দর্শন। অতি স্ুম্পষট 
সিদ্ধান্ত, কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা! রাখে না। 

* নিরস্তর জপ অভ্যাসের দ্বারা যে জীবনের 
চরম লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তত 
হৃষ্টি লাটু মহারাজ তাঁর জলস্ত দৃষ্টাত্ত । উচ্চতম 
আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী লাটু 
মহারাজের জপই ছিল প্রধান সহায়, বিশেষ 
করে প্রশ্রীঠাকুরের গুল শরীরের অন্তর্ধান 
হওয়ার পর থেকে । 

“জপ করা কিনা নির্জনে নি:শবে তার 
নাম করা ।” সাধকের মানসিক সংস্কার ও 
রুচি অনুযায়ী বিশেষ কোন দেবতার নাম 
বার বার আবৃত্তি করার নামই জপ। এক 
ঈশ্বরই বিভির দেবদেবীর মুতিতে__কালী 
ছু] শিব নারায়ণ রাম কৃষ্ণ ব রামকষ্খরূপে 
বিরাজমান। তবে যে সাধক ভগবানকে যে 
রূপে দেখতে ইচ্ছা করেন, যে রূপে তার চিন্তা 
করতে ভালবাসেন, ভগবানও সে সাধকের 
জন্ত সে রূপেই দর্শন দিয়ে তাকে অন্ুগৃহীত 
করেন। গীতায় ভগবানের--্যে যথ! মাং 
প্রপস্তস্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহমঠ (৪1১১) 
আমাকে যার! যে-ভাবে আশ্রয় করে, আমিও 
তাদের সে-ভাবেই অন্্গ্রহ করি-_উক্তিটি এ 
গ্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়। তাই সাধক-জীবন 
পাঠে 'আমরা জানতে পারি বিভিন্ন সাধকের 
বিভিন্নরূপে ভগবদ্দর্শনের প্রেরণাদ্বায়ক অন্তুত 
সব কাহিনী । তাদের জীবনালোকে নিজেদের 
পথ চলার প্রেরণা লাভের জন্ত আমর! 
চিরকাল ধরে তাদের ধরে রেখেছি নিজেদের 
মানসপটে, ধরে রেখেছি তাদেরই মত 
ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করে পরিপূর্ণ 
জীবনের আম্বাদ পেতে । শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীর 


উদ্বোধন 


[ ৮*তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


পাঠকের! «কামারহাটার বামনী”র (গোপালের 
মার) অদ্ভুত জীবনকথার সঙ্গে সুপরিচিত । 
শরপ্রীঠাকুরকে কেন্দ্র করে সেই গোপালভাঁবের 
অশ্রুতপূর্ব লীলা এবং ঠাকুরের মধ্যে নিজ 
ই গোপালের দর্শনের অবিন্মরণীয় কাহিনী 
আজও সমানভাবে আকর্ষণ করে পাঠকদের 
বিশ্বয্-মুগ্ধ চিত্তকে, অন্থপ্রাণিত হন তার। দৃঢ় 
পদক্ষেপে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যাওয়ার 
জন্য । এ প্রসজে রামচন্ত্র-গত-প্রাণ ভক্তাগ্রণী 
মহাবীরের কথা বিশেষভাবে অন্ধাবনযোগ্য | 
তাঁর কথায়-ক্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ 
পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্বন্থঃ রামঃ কমল- 
লোচনঃ ॥_ শ্রীনাথ এবং জানকীনাথ একই 
পরমাজ্মার ছুটি বিভিন্ন রূপ মাত্র, তথাপি 
আমি তাঁকে কমললোঁচন শ্রীরামচন্ত্ররপেই 
দেখতে অভিলাষী, এ চরণেই যে আমি আমার 
মন প্রাণ সব অর্পণ করেছি । 

এবার আমরা আবার আমাদের মূল 
বক্তব্যে ফিরে আসি। সাধকমাত্রেই জানেন, 
করে বা মালায় সংখ্যা রেখে গুরু-নিদিষ্ট 
পদ্ধতিতে জপ করতে হ্য়। “সংখ্যাং বিন! 
মন্ত্রপত্তথ| মন্ত্রগ্রকানশম্‌” (হরিভক্তিবিলাস, 
২য় বিঃ।১১৯)--সংখ্যাবিহীন জপ ও নিজের 
মন্ত্র কখনও প্রকাশ কর! উচিত নয়। এখন প্রশ্ন 
হচ্ছে, সংখ্যা রেখে জপ কর! ইত্যাদির বিশেষ 
কোন তাৎপর্য আছে কি? ্রীশ্মমা বলতেন-__ 


“সংখ্যা, করগণনা, এসব শুধু মন আনবার 


জন্য । মন এদিক ওদ্দিক যেতে চায়, তবু 
সবের দ্বারা এদিকে আকৃষ্ট হয়। এত দীর্ঘ- 
কাঁল ধরে মন নিজের ইচ্ছামত বাইরে বিক্ষিপ্ত 
হয়ে বেড়িয়েছে যে, ঝট করে প্র সব থেকে 
গুটিয়ে নিয়ে এসে ইইচিস্তায় নিবিষ্ট করা এক 
প্রকার অসম্ভব। তাই করগণনা, মালায় 
সংখ্যা রাখ! ইত্যাদি ঘর! বিক্ষিপ্ত মনকে অন্ঠ 
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বিষয় থেকে উঠিয়ে নিয়ে ধন্ষে রাখা, নতুবা 
সে যে কখন কোথায় চলে যায়, তা জানতেও 
পারাযায় না। 

সংখ্যাও আবার নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে রাখতে 
হয়, নিজের ইচ্ছামত ব্লাখলে হবে না। 
নির্দিষ্ট গ্রণালীতে গুনে প্রতিবারে ১০৮ করে 
জপ হবে; অর্থাৎ প্রতি ১০৮এ এক একটি 
একক (0010) হয়। এখন দেখা যাক, এই 
একক ১০৮ সংখ্যার কোন বিশেষ অর্থ আছে 
কি না। “বিশেষ অর্থ, তত্বের দিক দিয়ে 
ততটা বিচার না করলেও, এটুকু বোঝ! যায় 
যে, বিশেষ সংখ্যাটি কোন প্রতীক অর্থে 
ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন জ্ঞানের প্রতীক সুর্য । সুর্য 
পূর্বদিকে উঠে। কাজেই পূর্বদিকের কথা 
মনে হলেই হুর্ধ উঠার কথা তথা জ্ঞানন্্য 
উদ্দিত হওয়ার ভাব মনকে সহজেই উদ্দীপিত 
করে। কম্পাসের কাট! সব সময় উত্তরমুখী 
থাকে । তাকে যতই এদিক ওদিক ঘোরাও 
না কেন, ছেড়ে দ্রিলেই সোজা উত্তরমুখী হয়ে 
তবে থামবে । আমরাও সংসারে যে যে-কাঁজই 
করি না কেন, মন সব সময় ঈশ্বরমূখী রেখে 
করার কথা। ্রশ্রঠাকুর বলতেন-“সংসারে 
থাকো» যেমন বড় মানষের বাড়ীর ঝি।.. 
সব কাজ করে, কিন্তু তার মন দেশে পড়ে 
থাকে। তেমনি সব কর্ম কর, কিন্তু ঈশ্বরের 
দিকে মন রেখে ।” উত্তর দ্রকের কথা বললেই 
সর্বদা মন ঈশ্বরমুখী রাখার কথ। সহজেই মনে 
আসে। তাই অনুমান হয় জপধ্যানে, পুজা- 
পাঠাদিতে পূর্ব বা উত্তরমুখী হয়ে বসবার 
নির্দেশ। এর ফলে মন সহজেই উদ্দীপিত 
হয়। কথামুতে আছে--“চৈতন্যদ্রেব মোড়গাঁর 
কাছ দিয়ে ষাচ্ছিলেন। শুনলেন 'ঈ গায়ের 
মাটিতে খোল তৈয়ার হয়। অমনি ভাৰে 
বিহ্বল হলেন, কেন না হরিনাম কীর্তনের 
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সময় খোল বাজে ।” চিড়িয়াখানা দেখতে 
গিয়ে ঈশ্বরীর বাহন সিংহকে দেখে ঠাকুরের 
ঈশ্বরীর ভাবে বিভোর হয়ে সমাধি হওয়ার 
ঘটন| তার জীবনী-পাঠকদের সকলেরই জানা 
আছে। তাহলে আমাদের আলোচ্য ১০৮ 
সংখ্যা কিসের প্রতীক? জীবাত্ম। ও পরমাত্মার 
একত্ব প্রদর্শনের প্রতীক । এ সম্বন্ধে যে 
দু-একটি উপনিষদ্‌ প্রমাণ আমাদের জানা 
আছে, সেগুলি লক্ষণীয় এবং এবিষয়ে ধাদের 
কৌতুহল আছে, তাদের জন্য দেওয়া হল। 

বরাহোপনিষদে আছে_-শরীরং সর্ব- 
জন্তনাং যন্নবত্যন্থুলাত্মকম্ঠ (বরাহোপনিষদ 
৫1১৯ )__জীবশরীরের পরিমাণ ৯৬ অঙ্গুলি 
আর জীবশরীরের নাভির দ্বাদশ অঙ্গুলি 
উপরেপরমাত্মার স্থান-_-“অধে। নিষ্ট্য। বিতস্ত্যাস্ 
নাভ্যামুপরি তিষ্তি | (মহানারায়ণোপনিষদ্‌ 
১৩৭) কাজেই ৯৬+১২-১০৮ সংখ্যায় 
জীবাত্বা ও পরমাত্মার একত্ব স্থচিত হয়। খুব 
ভক্তিসহকারে ভগবানের পবিত্র নাম. জপ 
করলে সাধক (জীব) ক্রমশ: পরমাত্মার সঙ্গে 
মিলিত হন । 

অন্তভাবে, জীবশরীরের পরিমাণ ৯৬ 
অন্ধলি। আর আদ্রিত্ামণ্ুলস্িত আত্ম! 
দ্বাদশ কলাধুক্ত। পুক্রুষশরীরে অর্থাৎ জীব- 
শরীরে অন্ুপ্রবিষ্ট প্রত্যগাত্মা ও আদিত্য- 
মগ্ডলস্থিত প্রত্যগাত্মা এক-_“স যশ্চায়ং পুরুষে 
ধশ্চাসাবাদ্িত্যে স একঃ 1” ( তৈ£ উঃ ৩১০1৪ ) 
অতএব ৯৬+১২ সংখ্যার মিলনে জীৰাত্মা ও 
পরমাত্মার একত্ব গ্রতিপাদিত হয়। একাগ্র- 
মনে আন্তরিকতার সঙ্গে ভগবানের নাম জপ 
করলে সাধক ক্রমশ: দেহাত্মবুদ্ধির অতীত হয়ে 
ভগবানের সঙ্গে মিলিত হন। 

অক্ষমালিক! উপনিষদে আছে “অ+কার 
থেকে “ক্ষ” পর্যস্ত বর্ণমালার এক একটি অক্ষর 
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মালার এক একটি দান! | সাধক রামগ্রসাদেরও 
একটি গানে আছে --“কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী 
বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।” বর্ণের সংখ্যা হল ৫০। 
এ সংখ্যা অন্ুলোম ও বিলোমক্রমে ৫০+৫০ _ 
১০০ হয়। তার সঙ্গে পঞ্চতব (ক্ষিতি অপ. 
তেজঃ মরুৎ ব্যোম ) এবং তিন গুণ (সত্ব রজ: 
তমঃ) যোগ করলে ১০৮ হয়। অতএব এই 
১০৮ সংখ্যা দ্বারা জগন্রপী-কার্যব্রহ্গকে 
বোবাঁয়। মালার স্ুমের দানা নিবিশেষ 
ব্রন্গের প্রতীক । তাই উহা] অতিক্রম করতে 
নাই_“তশ্মিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তছু 
নাত্যেতি কশ্চন।” ( কঠ উঃ ২২1৮) 
শ্রীরামকৃষ্জদেবের অন্যতম পার্ধদ স্বামী 
বিজ্ঞানানন্মজী মহারাজ এর একটি মজার 
অথচ অত্যন্ত অর্থপূর্ণ বাস্তবধমী ব্যাখ্য। 
দিতেন। তিনি বলতেন-জীব মাতৃজঠরে 
বাস করে পূর্ণাঙ্গ হয়ে মাতৃগর্ত থেকে বেরুবার 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ধ--১০ম লংখ্যা 


আগে তার' আগের সব জন্মের কথা, নিজের 
কর্মফলহেতু নানা ছুঃংখ ভোগের কথা স্মরণ 
করে। ভগবানকে উপশন্ধি করতে না 
পারায় এসব জন্ম যে তার ব্যর্থ হয়েছে তা 
সে ভাবতে থাকে । তাই এবারকার জম্ম 
যাতে আগের মত ব্যর্থ না হয় তার জন্য সে 
তখন বার বার প্রতিজ্ঞা করে যে, এবার মাতৃ- 
জঠর থেকে বের হওয়ার পর থেকে প্রতি শ্বাসে 
সে ভগবানকে স্মরণ করবে, তার নাম নেবে। 
একজন সুস্থকায় মানুষ চব্বিশ ঘণ্টায় ২১,৬০০ 
বার নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ।* কিন্তু জন্মের সঙ্গে 
সঙ্গে, এই মায়া-জগতের সংস্পর্শে আসা মাত্র 
সে তার গ্রতিজ্ঞার কথ! একেবারে তৃলে যায়। 
সংখ্যার ছুই শূন্য সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যাঁয়। তখন 
বাকী থাকে ২১৬। তাঁই সে সকালে ১০৮ 
বার এবং সন্ধ্যায় ১০৮ বার জপ করে তার 
কর্তব্য পালন করে ! 


১ এই ধরনের কথ] গর্তোপনিষদে আছে । 


২ বরাহেপনিষদে আছে-_ 


ষটশতান্তধিকান্যত্র সহআ্াণোকবিংশতিঃ | 
অহোরাত্রবহৈঃ শ্বাসৈর্বাযুমগ্ডলঘাঁততঃ ॥ (৫1৩) 
বাযুমগ্ডুলে আঘাত হলে শ্বাসমূহ প্রবাহিত হয়। দিবারাত্রিতে সে শ্বাসের সংখ্যা 


একুশ হাজার ছ'শ। 
নিরুক্ততস্ত্রে আছে-_ 
হংসেতি পরমং মন্ত্রং জীবো। জপতি সর্বদা | 
ষটশতানি দিবারাত্রৌ সহম্নাণ্যেকবিংশতিঃ ॥ 


[719816-১68(-এর সংখা প্রতিমিনিটে ১৫ ধরলে চব্বিশ ঘণ্টায় ২১,৬০০ বার হয়। 


হিন্দুসমজে জাতিভেদ অম্পর্কে স্বামীজীর অভিমত 


ডক্টর জলধিকুমার সরকার* 


সমস্তাসম্কুল ভারতবর্ষে নিত্য নৃতন সমস্যার 
উত্তৰ হচ্ছে। কিন্ত কিছু কিছু সমস্যা বহু 
পুরাতন। এদের সকলের সমাধান সহজ- 
সাধ্য নয়। অনেকক্ষেত্রে সমাধানের পথ 
খুঁজতে হচ্ছে দেশবিদেশের চিন্তানায়কদের 
চিন্তাধারা হ'তে । গন্তব্যপথের নির্দেশ ঠিক 
না হ'লে সমস্যা আরও জটিল হবে। হিন্দু- 
সমাজে বর্ণভেদ্দ বা জাতিভেদ এইরূপ একটি 
সমস্যা । এটি এতই বদ্ধমূল ও পুরাতন এবং 
হিন্দুধর্মের সহিত এতই ওতপ্রোত হয়ে গেছে 
যে, সমাজ ও ধর্ম-_কোনটি হতেই একে পৃথক্‌ 
করা সহজসাধ্য নব । প্রাচীনত্বের সঙ্গে সঙ্গে 
এর মধ্যে নানা আবর্জনা মিশে যাওয়ার জন্য 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এর চেহার! বিভিন্ন । 
ফলে, এর আনল রূপ যে কি ছিল, তা 
বর্তমানে গবেষণার বস্তু হয়ে দীড়িয়েছে। 
কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচণ্ড 
সংঘাতে এর সব রকম মুতিই ভগ্নপ্রায়। তাই 
এখন বিচার করার সময় এসেছে যে, 
এর আসল রূপ কি, এটির সম্পূর্ণ বিলোপ 
দরকাঁর কিনা, অথব। এর পরিশুদ্ধিকারক ব1 
পরিপূরক কিছু আবশ্যক । 

যতই দিন যাচ্ছে, দ্রেশের কল্যাণকামী 
চিন্তানায়কর! স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার 
মধ্যে নানা সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন। 
ক্রমে একথাও স্প্টতর হচ্ছে যে, স্বামীজীর 
নিদিষ্ট পথই ভারতের ভাবী কল্যাণের পথ। 


কয়েক বৎসর পূর্বে উদ্বোধন,-পত্রিকাঁ্র একটি 
সম্পাদকীয় নিবন্ধে১ বর্ণভেদ সন্বন্ধে ্বামীজীর 
চিন্তাধারা বিস্তারিতভাবে আলোচিত 
হয়েছিল। স্বামীজী এদেশের দোষের কথা 
এদেশে বলতেন, আবার এদেশের গুণের 
কথা ওদেশে বলতেন। আবার ওদেশের 
দোষ গণ সন্বন্ধেও একই নিয়ম অনুসরণ 
করতেন। ফলে তার মতামত সম্বন্ধে 
অনেক সময় ভূল ধারণ! হ্বার সম্ভাবনা । 
বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য পূর্বোক্ত নিবন্ধের 
আলোচনা হ'তে আরো অধিক আলোচন! 
কর] নয়__ শুধু বর্ণভেদ সহ্ন্ধে শ্বামীজীর নিপিষ্ 
অভিমত সংক্ষেপে তুলে ধরা । জাতিভেদ- 
প্রথা হিন্দু সমাজকে এতই পঞ্থু ক'রে ফেলেছে 
মে, এর বার বার আলোচনাও দূষণীয় হবে না। 
মোটামুটিভাবে তার মতামতগুল এই £ 

কে) জাতিভেদ-প্রথা একটি সামাজিক 
বিধান মাত্র। এর সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক 
নেই। সামাজিক বিধানগুলি সমাজের নান! 
প্রকার অবস্থাসজ্বাত হ'তে উৎপন্ন । খষির] এই 
সকল বিধান লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন মাত্র । 
আধুনিক যুগে প্রতিযোগিতার ফলে জাতি- 
ভেদের ভিত্তি শিথিল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু একে 
সম্পূর্ণ নাশ করতে হ'লে ধর্মকে টেনে আনার 
দরকার নেই । 

(খ) প্রাচীন কালে জাতিবিভাগ গুণগত 
ছিল। বংশগত হয়েছে অনেক পরে। 


* কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ভাইরলজি বিভাগের প্রাঞ্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। 


বর্তমানে এ বিশ্তাগে ইমেরিটাস সায়েন্টিস্ট । এফ, এন. এ.। 
১ উদ্বোধন, ৭৬।৫০৬-৫ ১৬ 


৫৮০ 


জাতিবিভাগ মূলতঃ দোষের নয়, এবং পৃথিবীতে 
এমন কোন দেশ নেই যেখানে জাতিবিচার 
নেই, তা সেটা অর্থনৈতিক ভিত্তিতেই হোক 
অথবা অন্ত কোন ভিভ্তিতে হোক। জাতি- 
বিভাগের উদ্দেশ্ট ছিল, যাতে কোন শিল্পকলা 
বা সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ বজায় থাকে; নষ্ট না হয়। 
কিন্তু চাতুর্বর্য সুদীর্ঘকাল বংশাগত থাকলেও 
কোন সময়েই এটি বর্তমান কালের ন্যায় 
বিবর্তনরহিত একটি অনড় অপরিবর্তনীয় প্রথা 
ছিল না। শঙ্করাচার্ষ প্রভৃতি যুগাচার্ষগণ সময় 
সময় ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে দলকে দল বাহ্গণ 
বা ক্ষত্রিয় ক'রে দিতেন । বিদেশী বহু জাতি 
ভারতে এসে দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে 
ভারতীয় বর্ণাশমের অন্তভূক্ত হয়ে গেছে। 

(গ) ছু'ত্মার্গ সনাতন ধর্মকে অধংঃপাতিত 
করেছে । আমর। এখন বৈদাস্তিক'ও নই, 
পৌরাণিকও নই, তাস্ত্রিকও নই--এখন কেবল 
ছু'তমাগী | শ্রীরামকৃষ্ণ যে সকলের স্পর্শ কর! 
দ্রব্য খেতে পারতেন না, তা জাতিগত স্পর্শের 
জন্য নয়, চরিত্রগত দোষের জন্ত । কেবলমাত্র 
উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন যোগীরাই স্পর্শ- 
দোষ বুঝতে পারেন। 

(ঘ) সত্যযুগের প্রারন্তে একমাত্র ব্রাঙ্গণ- 
জাতিই ছিল। পরে ব্রাক্ষণগণ বিভিন্ন বৃত্তি 
অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়ে 


উদ্বোধন 


| ৮*তম বধ--১০ম লংখ্যা 


পড়েছিলেন । ত্রাঙ্গণ অর্থে ধাতে সংসারিকতা 
একেবারেই নাই, এবং জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে 
আছে। ব্রাঙ্ষণদের কর্তব্য হচ্ছে, চারিপাশের 
অব্রান্ষণদের ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করা । অক্রাঙ্গণ- 
দেরও উদ্দেশ্য হবে, ব্রাহ্ষণত্বলাভ। যখন 
যুগচক্র ঘুরে আবার সত্যযুগের অত্য্দয় হবে, 
তখন সকলে ব্াহ্গণ হয়ে যাবে। 

এই ব্রাহ্মণত্ব কেবলমাত্র ভারতে সীমাবদ্ধ 
রাখা চলবে না, সমগ্র পৃথিবীতে এর বিস্তার 
ঘটাতে হবে। 

(উ) স্বামীজী চেয়েছিলেন যে, জাতি- 
ভ্দে প্রাচীনকাঁলের হায় গুণগত হোক, পরে 
সকলেই এক জাতিতে অর্থাৎ ব্রাঙ্মণজাতিতে 
পরিণত হোঁক। বংশগত বা গুণগত জাতি- 
ভেদে, ভোগ বা! অধিকারের তারতম্য উঠে 
যাওয়া উচিত। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে ( অথব' 
একই বর্ণের মধ্যে যে সকল অবান্তর বিভাগের 
হষ্টি হয়েছে, তাঁদের মধ্যে) যাতে বিবাহাদি 
আদান-প্রদানি হয়, তাঁর ব্যবস্থা থাক1 উচিত । 

হিন্দুজাতি ও হিন্দুসমাজ যত শীদ্তর স্বামীজীর 
উপরি-উক্ত নির্দেশগুলি গ্রহণ করবেন, এবং 
সেইমত নিজেদের কার্যাবলী পরিচাঁলিত 
করবেন, ততই মঙ্গল। আর পৃথিবীর অন্যান্ত 
জাতিও স্বামীজীর অভিমত থেকে অনেক 
শিক্ষালাভ করতে পারবেন। 


সমালোচনা 
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১ 1. (হা) 21 080301০5 10%/811810811 
1:08» 08100068 7100020, (1978), [2 64, 
810৩ [২৪ ৪. 


ভূমিকায় বিবেকানন্দের একটি ছোট্ট 
জীবনী দিয়ে শুরু করে, পর পর চারটি অধ্যায়ে 
স্বামীজীর “জ্ঞানযোগ” “ভক্তিযোগ” “কর্মযোগ' 
ও “রাজযোগ”-এর প্রবচন সাজিয়ে এ সাধন- 
চতুষ্টয়ের যৌগফলকে বিশ্বজনীন ধর্ম এই 
নাম--এবং শেষ অধ্যায়ের শিরোনাম-দিয়ে 


কাতিক, ১৩৮৫ ] 
ড্র দত্ত মোট ৬৪ পৃষ্ঠার বইটির ছেদ টেনে 


বলেছেন £ থা 005 78895 ০0 11019 0০০৮ 
56 18৮৩ 01509039860 0৩ 1001 0166760 
855 00 09০0-7581128000. 7115 71015 
9110 19 (05 [0100015 0 8 010155189] 
16118100. অর্থাৎ, বইখানিতে ঈশ্বর-উপলব্ধির 
চারটি বিভিন্ন পথ নিয়ে আলোচনা করলাম । 
এর সমস্তটা এক বিশ্বজনীন ধর্মের চিত্র । 

বইটি শ্বামীজীর ধর্মচিস্তার একটি, সংক্ষিপ্ত 
হলেও, সমর্থ রসগ্রাহী সারসংকলন। তবে 
মনে হয় লেখক যেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজা 
নিষ্পনন করেছেন। স্বামীজীর বই থেকে 
অজশ্র উদ্ধৃতি দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন ; 
বিচার-বিঙ্লেষণ থেকে বিরত হয়ে নিজেকে 
রেখেছেন অন্তরালে । অল্লন্ব্পল মন্তব্য যা 
আছে তা উজ্জল ও সারবান; কিন্তু সেগুলি 
এসেছে নিছক গ্রন্থনাসত্রে, ব্যাখ্যার প্রয়োজনে 
নয়। মোটের ওপর, লেখক বিবেকানন্দের 
বাণীমালঞ্চের মালাকার হয়েই সন্তষ্ট হয়েছেন, 
তার নিগুঢ় অর্থের--বিশেষত দার্শনিক তত্বের 
ভাস্তকার হতে চাননি । 

স্বামীজী দর্শনচর্চা করেছেন এবং দর্শনবিদ 
তিনি নিশ্চয়ই । কিন্তু তিনি কি দার্শনিক? 
তাহলে কী নতুন দীর্শনিক মতবাদ তিনি 
সৃষ্টি করেছেন? সে দর্শনের মৌলিকতা ও 
বৈশিষ্ট্য কী? এসব প্রশ্নের উত্তর মেলে ন| 
এবইয়ে। স্বামীজীর দর্শনের ছুটি ভাঁগে__ 
জ্ঞানে ও কর্মে্অদ্বৈতবাদীদের এতিহা 
অন্যাক়্ী সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী যে ছটি ভাবধারার 
ছন্বমধুর সহাবস্থান দেখা যায় এবং যার ফলে 
বিশ্বের দর্শনের ইতিহাসে সে তত্ব তূলনারহিত 
তার কোন ক₹দিস নেই “বিবেকানন্দের দর্শন- 
সার”-এ। 


সমালোাচন। 





€&৮১ 


£560-$5080108/ (নববৈদাস্তিক ) বলেছেন, 
প্রশ্নও করেছেন-যে প্রপ্ন আমাদেরও__ 
“1119 15 06০-৬60810115005 1005/6৬61 ?+ 
(কিন্ত নববেদাস্ত কী?), সেপ্রশ্রের জবাব 
দেননি। তার পূর্বাচার্ধদের কাছ থেকে 
ত্বামীজী কতোটা গ্রহণ করেছেন এবং তার 
সঙ্গে কতোটা কী যোগ করেছেন অধ্যাপক 
দত্ত সে হিলেবনিকেশের মধ্যে যাননি। 
অদবৈতবাদের সঙ্গে সর্বেশ্বরবাদ, মায়াবাদের 
সঙ্গে জীবপ্রেম,পারমাধিকের সঙ্গে ব্যাবহারিক, 
বুদ্ধির সঙ্গে বোখি, খরধার মস্তিষ্কের যুক্তিনিষ্ 
বিচারের সঙ্গে দরদী হৃদয়ের উচ্ছলিত উপহার 
_কেমন সোনায় সোহাগার মতো! মিশ খেয়ে 
গেছে স্বামীজীর দর্শনে তা খতিয়ে দেখালে 
বইটি আরো সার্থকনামা হোত, স্বামীজীর 
দার্শনিক মানসের অন্তরঙ্গ পরিচয়পাঁভের 
চাবিকাঠি পাওয়া যেত। তাহলে বোঝ] যেত 
কী কাবাময় অথচ কার্যকর, অভিনব ও 
যুগোপযোগী এক সমখ্বয়ী পরিপূর্ণ দর্শনবিজ্ঞান 
স্বামীজী উদ্ভাবন করেছেন, কেন তিনি 
দিথ্বিজয়ী দর্শনাচার্, দার্শনিকদের দার্শনিক | 
তাহলেও, প্রায় বিনা মন্তব্যে লেখক যা 
পরিবেশন করেছেন তার মূল্যও অপরিসীম | 
স্বামীজীর স্বতঃপ্রকাশ দর্শন টীকা-টিপনীর 
ধার ধারে না, কুত্রকারের নীরবতাই হিরগ্নয়__ 
এ কথাও হয়তো ঠিক। সে যাই হোক, 
স্বল্প পরিসরে লেখক মূল অমৃতবাণীর যে 
নির্ভেজাল নির্যাস দিয়েছেন তার জন্যে তিনি 
নিংসংশক্ষে গ্রশংসার্থ। আশা! করি বইখানি 
ইংরিজি-জানা সাধারণ পাঠকের চেতনাকে 
উসকে দেবে, গভীরতর ও বিস্কৃততর 


বকলম 


৫৮২ 


বাইবেল : নতুন ধারা। প্রকাশক £ 
11108 81168 10018, ১৫ ক্যামাক স্ট্রীট, 
কলকাতা-৭০০০১৭। (১৯৭৮), পৃঃ ৩৫৭ । 

বিশ্বের সর্বযুগের সর্বাধিক বিক্রীত ও 
প্রচারিত বই বোধহম় বাইবেল। এতে 
আছে জগতের এক মহত্বম ধর্মাচার্যের জীবনী 
ও বাণী শুধু নয়, চিরকালের এক শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্যকীতি । আধুনিক চলতি বাংলায় সেই 
বাইবেলের একাংশের এই অঙ্গবাদ-গ্রন্থটিকে 
সাগ্রহে স্বাগত জানাবেন ধারা ধর্মমনস্ক এবং 
ধার! তা না হয়েও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 
অনুরাগী তাঁরাও । এর আগেও অবশ্ঠ 
বাইবেলের একাধিক বঙ্গান্থবাঁদ বেরিয়েছে । 
প্রথম বেরোয় ১৮০০ সালে গ্রীরামপুর মিশন 
প্রেস থেকে । কিন্তু ইত্যবসরে বাংলা! ভাষার 


উদ্বোধন 


| ৮*তম,বর্ধ--১০ম সংখা। 


বহতা নদীর জল প্রবল উচ্ছ্বাসে নতুন 
খাতে প্রবাহিত হয়ে অনেক দৃরদূরাত্তে গড়িয়ে 
গেছে। শুধু ভাষার রূপাস্তর, তথা জন্মাস্তর, 
হয়নি; বানানেরও অনেক রকমফের হয়েছে 
কিন্ত বাংলায় লেখ! আগেকার বাইবেল সরল 
চলতি ভাষার সেই বর্ণাঢ্য জয়যাত্রার সঙ্গে পা 
মিলিয়ে চলতে পারেনি । আলোচ্য গ্রন্থটি 
সেই অভাব অনেকথানি পরিপূরণ করেছে। 
এই তরতাজা তরজমাতে অঙ্থবাদক- 
মণ্ডলী মূলের স্বাদ গন্ধ ও গভীরতা বজায় 
রেখে ভাবের রসরহস্য পাঠকের মনে সঞ্চাত্ত্িত 
করতে বহুলাংশে কৃতকার্য হয়েছেন। প্রচ্ছদ 
ও ভেতরের ছবিগুলি বইটির আকর্ষণ 
বাড়িয়েছে। 
বকলম 


রামকঞ্জ মঠ ও রামকুষ্জ মিশন সংবাদ 


পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রাণকার্য 


পশ্চিমবঙ্গের বন্তাকবলিত মালদা, 
মুশিদাবাদ, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার প্রায় 
চল্লিশ হাজার দূর্দশাগ্রত্ত ব্যক্তির মধ্যে মিশন 
প্রত্যহ রাগ্সা-কর1 আহ্ার্য বিতরণ করিতেছে । 
তছুপরি মিশনের গ্রধান কার্যালয় বেলুড় মঠ 
সহ কলিকাতা ও সন্নিহিত কেন্ত্রগুলির মাধ্যমে 
দেনিক প্রায় পরত্রিশ হাজার ব্যক্তিকে রার্া- 
কর] এবং তিন হাজার বাক্কিকে খাস্তসামগ্রী 
দেওয়া হইতেছে । অভূতপূর্ব বন্ঠায় ক্ষতিগ্রস্ত 
অসংখ্য অঞ্চল হইতে অনুরূপ সেবার জন্তু 
মিশনের নিকট অনুরোধ আসিতেছে। 

এই চরম-বিপর্যয়ে বন্তার্তদের সেবায় মিশন 


সর্বশক্কিসহায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। 
সেবার পরিধি ব্যাপকতর এবং দীর্ঘস্থায়ী 
করা প্রয়োজন । 
এই বিরাট সেবাধজ্ঞ ত্বরাদ্িত করা এবং 
সুটুভাবে পরিচালনার জন্য মিশন-কতৃ পক্ষ 
সহাদয় জনসাধারণের নিকট অর্থ ও প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদি দান করিয়া সাহাযোর অন্ত আবেদন 
জানাইয়াছেন। যে কোন প্রকার দান 
সাদরে গৃহীত হইবে। রামকৃষ্ণ মিশনে দান 
আয়করমুস্ত। ফোন; ৬৬-২৩৯১১ ৬৬৩৫ ৭৮, 
৬৬-৫৮৬৫ | 
(৪. ১০. ৭৮) 


কাতিক, ১৩৮৫ ] 


কার্যবিবরণী 

মহ্ছী্ুর রামকুষ্খ আশ্রমের অন্ততূ'ক্ত 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (রাঁম- 
কু ইনস্টিটিউট অব মরাল ত্যাওড ম্পিরিচুয়যাল 
এডুকেশন )-টির সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে । উহার সারসংক্ষেপ নিয়ে প্রদত্ত 
হইল। 

আশ্রম কর্তক আয়োজিত নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান-ব্যবস্থা ১৯৬৫ সাল 
হইতেই বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়া আসিতে- 
ছিল। আশ্রমের শ্রীরামরু্চ বিদ্যাশাপার 
পরিচালিত এই শিক্ষাক্রম ছুই প্রকারের ছিল : 
(১) মেমাসে সমগ্র দেশের সকল স্থান হইতে 
সমাগত কলেজের ছাত্রদের জন্ত ছুইসপ্তাহ- 
ব্যাপী পাঠক্রম ও (২) প্ররামকঞ্চ বিদ্যাশীলার 
ছাত্রদের জন্ত অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে তিনদিন- 
ব্যাপী পাঠক্রম । 
[পৃথিবীর সকল প্রধান প্রধান ধর্মসমূহের 

বৈশিষ্ট্য, সেগুলির শাস্ত্র হইতে নির্বাচিত অংশ, 

ধর্মগ্রবর্তকগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইত্যাদি 
আলোচন| এবং ধ্যান উপাসনা সমবেত ভজন- 
গান মৌনপালন ইত্যাদি ব্যবহারিক অনুশীলন 
প্রথমোক্ত শিক্ষাক্রমের অস্ততৃক্ত। দ্বিতীয় কর্ম- 
হুচীর মধ্যে ছিল প্রথম শিক্ষাক্রমের ব্যবহারিক 
ক্রিয়াদিসহ বিভিন্ন দেশের নানা স্তরের মহা- 
পুরুষ্গণের জীবনী পর্যালোচন! । 

এই সকল আলোঁচনাচক্রের সাফল্যে 
শিক্ষকসমাজও আগ্রহাত্িত হন। এবং 
তাহাদের অনুরোধে সংঙ্গি্ট শিক্ষক ও ছাত্র 
সম্প্রদায়ের অন্তও অনুরূপ শিক্ষাক্রমের 
আয়োজন করা হয়। 

বহু বিশিষ্ট জননেতা শিক্ষাত্রতী এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন উপাচার্য এই সকল 
শিক্ষাক্রমের বিবরণ পাঠ করিয়া তৃযসী 


রামককষ মঠ ও রামকষ। মিশন সংবাদ 


৫৮৩ 


প্রশংসা করেন এবং এগুলি অব্যাহত রাখার 
জন্য তাহাদের সমর্থন ও সহযোগিতার আশ্বাস 
দেন। এইভাবে সাফল্য ও পোষকতায় 
উৎসাহিত হইয়া! এই প্রস্মাসকে সর্বভারতীয় 
ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিবার সংকল্প কর! হয়। 
তদনুসারে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
শ্রীরামকু্খ বিদ্যাশীলার সন্নিকটে একটি 
মনোরম অট্টালিকা নিমিত হয়। ১৯৬৮ 
সালের ২১শে জাহুআরি প্মোরারজী দেশাই 
এই ভবনটির শিলান্তাস করেন। ১৯৭৪ সালে 
মে মাসে নির্সাণকার্য সমাগ হইলে রামকৃষ্ণ 
মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
বীরেশ্বরাননদজী মহারাজ কর্তৃক ভবনটি 
উৎসর্গাকৃত হয়। এই অট্রালিকায় আবাস ও 
পরিচালনার প্রয়োজনাম্গ মকল সুব্যবস্থা 
ছাড়াও বক্তৃতাগৃহ পাঠাগার প্রার্থনাকক্ষ 
প্রদর্শনশালা! চিকিৎসাগার অতিথিশালা 
ইত্যাদির প্রশস্ত স্থান আছে। 
ইতিমধ্যেই ধর্মীয় প্রদর্শনশালাটির হ্ত্রপাত 
করা হইয়াছে। সকল ধর্মের মূলগত এক্য 
ইহার প্রধান বিষয়বস্ত | প্রার্থনাকক্ষের প্রবেশ- 
পথে স্্ীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের দুইটি 
মর্মর মুষ্তি প্রতিষঠিত। বিভিন্ন ধর্মের ১৪টি 
প্রতীকচিহ্ন কক্ষের দেওয়ালে সন্গিবেশিত। 
গ্র্ছশালায় ধর্ম দর্শন মনোবিজ্ঞান ইতিহাস 
পুরাতব ললিতকলা দাহিত) শিক্ষা ইত্যাদি 
বিভিন্ন বিষয়ক ৬১৫০০টি গ্রন্থ আছে। 
নিয়মিত শিক্ষাক্রম হিসাবে নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক শিক্ষা, আলোচনাচক্র সমেত 
বি. এড. শিক্ষাক্রম গুরু করা হয় এবং ১৯৭৪ 
সালে উহা মহীশূর বিশ্ববিদ্যাপয়ের অনুমোদন 
প্রাপ্ত হয়। ইতিমধ্যে তিন দল ছাত্র এ 
শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করেন। ইহার বিশ বিবরণ 
প্রদ্ত হইল $ 


৫৮৪ 


শতকর| বিশ্ববিভালয়ে 
পাসের স্থানলাভকারী 
হার ছাত্রসংখা 


৯৪৫ ৪ 


সাল ছাত্রসংখ্য 
518-৭৫ ণ২ 
৫-৭৬ ৪৪ ৯৮৩ ১ 
+৭৬-৭৭ ৯৭ 
কলেজের ছাত্রগণের অন্ত হুইসপতাহব্যাপী 
যে আলোচনাচক্র ১৯৬৫ সালে আরম হয়, 
তাহার কার্ষের কিছুট। পরিচয় মিলিবে 


নিয়লিখিত তালিকায় £ 


১০০ 


সাল অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা 
4৫ ৬১ 
৬৬ ৮১ 
5৬৭ ৮৩ 
১৬৮ ৩৯ 
2৬৯ ৬৪ 
2৭৩ ৩৪ 
৭৪ ৪৪ 
5৭৫ ৪৬ 
”৬ ১১১ 
৭৭ ৭৭ 
গড় বয়স ; ২০ বৎসর 


গড় শ্রেণী £ ধিতীয় বাধিক ডিগ্রী 

ছাত্রগণ আসিয়াছিল অঙ্ধগ্রদেশ বিহার 
দিল্লী গুজরাট কর্ণাটক কেরল পণ্ডিচেত্রি 
মহারাষ্ট্র ওড়িশা তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গ 
কইতে । 

১৯৬৮ সালে আলোচনাচক্রটি বোছ্ের 
শ্রীরামকষ্চ আশ্রমের সঙ্গে একযোগে 
আয়োজিত হইয়াছিল । 

১৯৭৪ সাল হইতে ভারত সরকার এই 
আলোচনাচক্র পরিচালনার জন্ভ আনুকুল্য 
প্রদান করিতেছেন। 

জনসাধারণের জন্য প্রথম আলোচনাচক্রটি 


উদ্বোধন 


| ৮*তম বর্--১০ম সংখ্যা 


আয়োজিত হয় ১৯৭৩ সালে । ইহাতে গ্রভৃত 
উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া যায় 'বলিয়! পরে 
প্রতি বংসর ইহা অনুষ্ঠিত হয়। নীচের ছকে 


এই কাধের কিছুটা আভাস দেওয়া হইল £ 

সাল আলোচনাচক্রের অংশগ্রহণকারীর 
মেয়াদ সংখ্যা 

১৯৭৩ ৪ দিন ৪8 

১৯৭৪ ৫ ৯ ৬১ 

১৯৭৫ ৪ 9 ৭০ 

১৯৭৬ পির ৯৬ 


১৯৭৭ বি ৯৪ 

যোগপ্ানকারীর! আসিয়াছিলেন কর্ণাটক 
অন্্গ্রদেশ তামিলনাড়ু কেরল গুজরাট ও 
প্ডিচেরি হইতে । 

আলোচনায় যোগদানকারীগণের বয়স ছিল 
২০ হইতে ৮০ পর্যন্ত । অবশ্ত, অধিকাংশের 
বয়ংক্রম ছিল ৪৬ হইতে ৫৫-র মধ্যে। উচ্চপদস্থ 
সরকারী কর্মচারী সাধারণ কমচারী ব্যবসাক্ষী 
চিকিৎসক আইনজীবী শিক্ষক অবসরপ্রা্ত 
ব্যক্তিগণ--ধর্ম সম্প্রদায় ও সামাজিক পদমর্যাদা 
নিখিশেষে_এই সকল আলোচনার অংশ 
গ্রহণ করেন। 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের 
উপযোগী তিনসপ্তাহব্যাপী সংক্ষিপ্ত শিক্ষণক্রম 
১৯৭৫ ও ১৯৭৬ সালে নতুন শিক্ষাভবনে 
অনুষ্ঠিত হয়। কর্ণাটক অন্্প্রদেশ পণ্ডিচেরি 
ও অরুণাচল প্রদেশের সরকার কর্তৃক 
প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত ৫২ জন প্রথম শিক্ষাক্রমে 
ও ৬৪ জন দ্বিতীয়ববারে যোগদান করেন। 

চরিত্রগঠনের উদ্দেশে প্রথমে প্রীরামক্চ 
বিদ্যাশালার ছাত্রদের জন্ত যে আলোচনাসভা 
শুরু হয়, পরে সেটিকে অব্যাহতভাবে চালানো 
হয় এবং সম্প্রসারিত করা হয়। মহীশুরের 
মহাজন উচ্চ বিদ্যালয়েও প্রতি বৎসর রামকৃ্ 


কাতিক, ১৩৮৫ ] ্‌ বিবিধ সংবাদ ৫৮৫ 
ইনটিটিউটের. সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের  আক্লবিস্তর একই প্রকারের আলোচনাসড| 
কর্তৃপক্ষ অন্ধরপ আলোচনাসভার আয়োজন পুত্তুরে বিবেকানন্দ কলেজে ও কারকলায় 
করিতেছেন। শ্রীতৃবনেন্ত্র কলেজেও অনুঠিত হয়। 

বিবিধ সংবাদ 


“বিশ্ব-বন্ধুত দিবস 

কন্তাকুমারীতে বিবেকাননদপুরম্*এ গত 
১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ কন্াকুমারী বিবেকানন্দ 
কেন্দ্র কর্তৃক বিবেকানন্দ শিল1 শ্মরণিকের 
অষ্টম প্রতিষ্ঠা বাধিকী ও তৎসহ ধবশ্ব-বন্ধত 
দিবস' মহাসমারোহে পালিত হয়। মাদ্রাজ 
উচ্চ আদালতের বিচারপতি জনাব এম. এম. 
ইসমাইল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন; 
আনীর্ভাষণ দেন বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের 
( শ্রীশ্রমায়ের বাড়ী-__উদ্বোধন ) অধ্যক্ষ স্বামী 
হিরগয়ানন্দ। 

কেন্দ্রের গ্রধান কর্মসচিব শ্রাআাব্র, মানিঅন 
সমাগত অভ্যাগতগণকে ম্বাগ্গত জানান এবং 
কেন্ত্রের সুচনা ও ক্রমবিকাশের বিবরণ দ্রন। 
সংযুক্ত প্রধান সচিব ও জীবনব্রর্তী কুমারী 
শৈলজ| জীবনব্রতীদের শিক্ষণ ও কর্মধারা 
সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। 

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও স্বদেশের 
কল্যাণসাধনে তাহার অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ 
অবদানের উপর আলোকসম্পাত করেন শ্বামী 
হিরণুয়ালন্দ । কেন্দ্রের যুবব্রতীদের তিনি আশী- 
বাদ করেন এবং সকলকে, বিশেষতঃ জীবন- 
ব্রতী ও শিক্ষার্থীগণকে, শ্বামীজীর উপদেশ ও 
আধর্শগুলির দ্বারা উদ্দ্ধ হইয়। যথার্থরূপে 
আঁতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান 
জানান।. 
”' সভাপতির অভিভাষণে বিচারপতি জনাব 


এম, এম. ইসমাইল বলেন £ স্বামী বিবেকা- 
নন্দের উপদ্েশাবলী ধর্মীয় অন্গশাসনের উধ্বে 
এবং সেইজন্য সেগুলির গ্রয়োগক্ষেত্র বিশ্বব্যাপী; 
সুমহান ম্বামী বিবেকানন্দের নামে প্রতিঠিত 
এই কেন্দ্রের ক্রমোন্নতির একটি বিশেষ পধায় 
চিহ্নিত করিবার উদ্দেশ্তে আয়োজিত এই 
অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ পাইয়া তিনি 
সম্মানিত বোধ করেন। 

কেন্দ্রের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক কে, এন, 
ভাসবানী সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জাপন 
করেন। 

কালাডিস্থ রামকষ্চ আশ্রমের স্বামী 
কৃতানন্দ, পণ্ডিচেরির প্রান্তন উপরাজ্যপাল 
শ্ছেদীলাল প্রমুখ বছ বিশিষ্ট বাক্তি সভায় 
উপস্থিত ছিলেন। 

উৎলব 

বালুরঘাট শ্রীরামকষ। আলোচনা চক্রে 
গত ৬ই ও ৭ই নে ১৯৭৮, প্রীরামকৃষ্ণদেবের 
জন্মোৎসব পালিত হয়। 

৬ই মঙ্গলারতি, গ্রগ্রঠাকুর শ্রীগ্রামা ও 
স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ নগর-পতিক্রমা, 
ঠাকুরের বিশেষ পূজা! হোম শ্রীত্রীচণ্ডীপাঠ ও 
প্রমাদবিতরণ হয়। অপরাহে ধর্মসভায় ভাষণ 
দেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ ডঃ অতুলচন্ত্র চক্রবর্তী ও 
সভাপতি স্বামী বাগীশানন্দ | পরে রামকষ্চ- 
লীলাবশির্তন করেন এ্লক্ষীকান্ত রায়। ৭ই 
মধ্যাহ্নে ছুই লহশ্রের অধিক দরিদ্রনারায়ণের 


৪৮৬ 


সেবা হয় এবং অপরাহ্থে ধর্মসভাষ ভাষণ 
দ্বেন স্বামী কুত্রাত্মানন্দ শ্রীবত্রীপ্রসাদ 
বন্দোপাধ্যায় ও সভাপতি স্বামী বাগীশানন্দ। 
সভায় আবৃততি-গ্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্র- 
ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পরে 
সারদালীলাগীতি পরিবেশন করেন প্রীলক্ী- 
কান্ত রায়। 

বিশত ১০ই মার্চ শ্রীষ্ঠাকুরের আবির্ভাব- 
তিথিতেও ভাবগন্ভীর পরিবেশে পূজা জপ পাঠ 
তজন ও আলোচনাঁদি হইয়াছিল । 

পাচগ্রাষ (মুশিদাবাদ) প্রীরামকৃষ- 
বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে গত ১০-১২ই মে ১৯৭৮, 
শ্রীরামকঞ্চের বাংসরিক উৎসব সম্পন্ন হয়। 

১০ই আশ্রমে মন্দিরের উদ্বোধন করেন 
স্বামী মিত্রানন্দ এবং তিনি ও স্বামী সিছ্বিদানন্ 
ঠাকুরদের প্রতিকৃতি বেদীতে স্থাপন করেন। 
সেদিন মঙগলারতি ও বিশেষ পুজা অনুষিত 
হয় বিকালে ভাগবত পাঠ করেন শ্রাগৌরহরি 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী 
মিত্রানন্দ ও প্রধান অতিথি স্বামী সিদ্ধিদানন্দ 
ঠাকুর মা ও স্বামীজী সম্বন্ধে আলোচনা 
করেন। সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের বহরমপুর 
শাখার সৌজন্তে “সত্যের জয়” চলচ্চিত্র 
প্রদশিত হয় এবং রামায়ণগান পরিবেশন 
করেন শ্রীকানাইলাশ হালদার । ১১ই প্রাতে 
ও মধ্যান্কে বাউল গান, অপরাহ্ে অধ্যাপক 
রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষণ এবং কানাই- 
বাবুর রামারণগাঁন অহুষ্ঠানস্থগীর প্রধান অঙ্গ 
ছিল। ১২ই ঠাকুরের প্রতিকৃতি লইয়া গ্রাম- 
পরিক্রমা বাউল গান এবং প্রঅশ্িনীকুমার 
মণ্ডল ও সম্প্রদায় কর্তৃক কীর্তনের মাধমে 
ষাত্রাগান হয়। প্রায় ১৫০০ ভক্ত ও দরিদ্র- 
বারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

কলিকাতা গ্রান্ধী কলোনী : শ্রীরামক্ণ 


উদ্বোধন 


1৮তম বর্ধ--১০ম লংখ্যা 


পাঠচক্র ও সেবাশ্রমে গত ১*ই ও ১১ই জুন 
১৯৭৮১ জীপ্রীঠাকুর শ্রম! ও স্বামী বিবেকা- 
নন্দের আবিতাব-উৎসব পালিত হয়। ১০ই 
মঙ্গপারতি প্রভাতফেরি বিশেষ পৃজ। ও হোম, 
শ্ীষ্্রচপ্তী ও গীতা পাঠ, প্রীরপটাদ চক্রবর্তী ও 
সম্প্রদায় কর্তৃক শ্রীশ্ীমায়ের গীতি-আলেখ্য 
পরিবেশন ও অপরাহ্থে ধর্মসভা! হয়। সভায় 
ভাষণ দেন শ্রপাচুগোপাল বন্দোপাধ্যায় ও 
সভাপতি শ্বামী ভৈরবানন্দ। পরে শিল্লীলোক 
কর্তৃক “মাতৃপুজা” পাঁল। পরিবেশিত হুয়। ১১ই 
মঙ্গলারতি, বিশেষ পুজ! প্রীশ্রীচণ্ডী গীতা ও 
মহাভারত পাঠ, নরনারায়ণসেব শ্রারামকৃষ্ণ- 
শীতি-আলেখ্য পরিবেশন প্রভৃতি হয়। 
দরিদ্রদিগকে ১০২ থানি শাড়ি ও ধুতি 
প্রদান করা হয়। অপরাহ্ে ধর্মসভায় ভাষণ 
দেন শ্রীশিবশত্ত, সরকার ও সভাপতি স্বামী 
নিবৃত্ানন্দ। 

স্যামপুকুর (কলিকাঁত। ) এ্রামকষ- 
সারদ] মণ্ডপে গত ২০শে জুন ১৯৭৮, জীপ্রীরাম- 
কষ্দেব ও ্রীপ্রীসারদাদেবীর বাধিক 
স্বরণোত্দব ই্রীমগাগবতপাঠ ্রীঞ্রণ্তীপাঠ 
বিশেষ পূজা হোম ভজলকীর্ভন প্রসাদবিতরণ 
সাধুসেবা প্রভৃতির মাধ্যমে পালিত হয়। 
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন আ্রীমতী 
ক্ষান্তিলতা দেবী, প্রীন্রেন্্নাথ চক্রবর্তী, 
শ্রীগোবিন্দগোপাল ভট্টাচার্য, শ্রীবীরেন্্রক 
ভদ্র, শ্ীকৃষ্ণবল্লভ পাঁলচৌধুরী,ডাঃ অনিনকুমার 
ঘোষ ও শীলকুমার ঘোষ। রামকষ। মঠ ও 
রামকৃষ্ণ মিশনের ঘাদশ অন সন্গ্যাসী উপস্থিত 
ছিলেন। | 

দ্িমছাটাী:£ গত ১৫ই ও ১৬ই জুলাই 
১৯৭৮, অখিল ভারত বিবেকানন্দ বুবমহা- 


'মগুলের স্থানীয় শাখার উদ্যোগে একটি যুব- 


শিক্ষণ-শিবির অচুষ্ঠিত হয়। শিবির উদ্বোধন 


ফাতিক, ১৩৮৫ 1 


করেন প্রীহধীকেশ সাহা । স্বামী বিবেকা- 
নঙ্গের আদর্শ ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন 
শীনবনীহ্রণ মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিবেশন 


্ী্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


৫৮৭ 


করেন শ্রীরণজিৎ ঘোষ এবং “বিবেকানন্দ 
ছায়াচিত্র প্রদর্শন করেন ও বক্তৃতা দেম 
শ্ীযোগেশ দাস। 


শ্রীপ্বীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শমায়ের 
বাড়ী- উদ্বোধন ) অধ্যক্ষ শ্বামী হিরিগ্য়ানন্দ 
গত ৬ই অগস্ট ঞ্রীরামকঞ্চকথামৃত এবং 
ওর] অগস্ট গীতাগ্রসঙ্গ করেন । উভয় গ্রসঙ্গের 
সারসংক্ষেপ নিয়ে প্রদত্ত ভইল £ 
কথাম্ৃত-_ 

সংসারতাপক্রিষ্ট মাষ্টার মশায় দক্ষিণেশ্বরের 
মন্দির-উদ্ভানে বেড়াতে এসেছেন। সোজা 
এসে প্রবেশ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে। 
তাঁর মন তৈরীই ছিল। তাই প্রথম দর্শনেই 
তাঁর মন ভাববিহ্বল | ভক্তসমাবৃত, কথামৃত- 
পরিবেশনরত শ্ররামকৃষ্ণকে দেখে তাঁর মনে 
হুচেখে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ত আবার বুঝি 
আবির্ভৃতি হয়েছেন দিগত্রান্ত জীবকুলকে 
নূতন পথের সন্ধান দিতে । এই সেই পরম- 
হংস, ধাকে তিনি দর্শন করতে এসেছেন। 

কিন্তু পরমহংস কাকে বলে 1 দশনামী 
সন্গ্যাী সন্প্রদায়ে,সন্াসকালে গৃহীত দণ্ড ধারা 
সারাজীবন সঙ্গে রাখেন তাদের বল! হয় দণ্তী, 
আর ধার! সন্ন্যাসের অনুষ্ঠানশেষে স্গানাস্তে 
নম্নীতেই দণ্ড বিসর্জন দেন্ঠ তাঁদের বল] হয় 
পরমহংস। তার! বলেন, আমাদের বাহুদণ্ডের 
প্রয়োজন নেই, আত্তরদণ্ড- জ্ঞানদণ্ডের 
সাহায্যেই আমরা! নিজেদের সংযত করবে! । 

ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ 

পুণ্যপাপে বিশীর্ণে 
মায়ামোহো ক্ষযমপগতৌ 


নইসনেহবৃত্তেঃ | 


শবাতীতং ব্রিগুণরহ্বিতং 
প্রাপ্য তবাববোধং 
নিশ্বৈগুণ্যে পি বিচরতঃ 
কে] বিধি: কে নিষেধঃ ॥ 

_-শবম্পর্শরপরসগন্ের অতীত, সত্বরজন্ত- 
মোগুণরহিত তত্বের জ্ঞান লাভ ক'রে ধার 
ভেদাভেদবুদ্ধিঃ পাঁপপুণা ও মায়ামোহ তৎক্ষণাৎ 
অপগত হয়েছে, এবং সমস্ত সংশয়াত্মিক! বৃত্তি 
দূর হয়েছে_ নিষ্ত্ৈগুণ্যোর পথে বিচরণকারী 
সেই ব।ক্তির পক্ষে বিধিই বাকি আর 
নিষেধই বাকি! এট! একট] অবস্থা । সকল 
দ্বৈতভেদেের উধ্বে তার] চলে যান, জ্ঞানের 
চরম অবস্থায় তার! উন্নীত হন। এঁদের কেউ 
উল্মাদবৎ, কেউ পিশাঁচবৎ, জড়বৎ, কেউ বা 
বালকবৎ। প্রারামকষ্ণের জীবনে নানান 
সময়ে সাধনার নানান স্তরে এই সবরকম 
অবস্থারই ছবি আমরা দেখি । শুধু সম্প্রদায়- 
গতভাঁবেই তিনি পরমহংস নন। সাধনার 
সহায়ে নিধিকল্প অবস্থায় পৌঁছে, জীবাত্মা- 
পরমাত্মার অভেদত্বে গ্রতিষিত হয়ে পরমহংসত্ব 
অর্জন করেছেন তিনি। 

এই সুন্দর পরিবেশে এই যুগপুরুষের 
দর্শনে মাষ্টার মশায় মুগ্ধ । আর আলোচনার 
বিষয়টিও অভিনব- কর্মত্যাগ কখন? যখন 
নিজের বলতে আর কিছু থাকবে না । চিন্তা" 
ভাবনা ক্রিয়া-কর্ম সব কিছুই যখন ভগবানকে 
নিয়েই হবে। ভগবানের জন্যই কর্ম করা 
হবে-_-নশ্বরার্ণবুদধযা” ৷ তখন আপনা থেকেই 


৫৮৮ 


বৈধী- আহ্ষ্ঠানিক সন্ধ্যা-বন্দনাদিরও আর 
গ্রয়োজন থাকবে না। বিধির বেড়া তখন 
আপনিই খুলে ফাবে। তখনই “কো বিধিঃ 
কো] নিষেধঃ/ | 

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মাষ্টার মশায় 
বিশ্মিত_প্রীরামকু্ষ বই পড়েন না শুনে। 
কারণ তখনও তিনি জানেন না যে আমাদের 
দেশের প্রাচীন খধিরা যে সব তত্ব প্রকাশ 
করেছেন, সেগুলি তাদের হৃদয়েই উদ্ভাসিত 
হয়েছিল। নিউটনের ষে অভিকর্ষ বা মহাকর্ষ 
সম্পক্ষিত তত সোট আপেলের মধ্যে ছিল না 
_ ছিল তারই ভিতরে । আপেলটি উদ্দীপক 
মাত্র প্র জানকে বাইরে আনার ব্যাপারে। 
ঠিক তেমনি ভগবান শ্রীরামকুষ্ণও মুহূর্তে মুহূর্তে 
এই মতত্য জগতের উধ্রবে কোন্‌ এক অন্তর্জগৎ 
থেকে অতিমানসের তত্ব আহরণ ক'রে নিত্য 
তক্তদের পরিবেশন করতেন । জানম্বরূপ তার 
ষে প্রকৃত সত্তা, তার সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাকার 
জন্ধ তার বই পড়ে কিছু শেখার অপেক্ষা 
ছিল না । জগতের সর্ববিষয় তীব্র অধিগত 
ছিল। তাই সবকিছু ছিল “তার মুখে? । 

বাইরের বিষয় দেখ! শেষ হ'লে বা! দেখবার 
ইচ্ছ শেষ হ'লে মন আপন! থেকেই অন্তমুখী 
হয়। তখন তিনি বলেন, “যদি দেখবি তারে 
নয়ন ভরে এছটি চোখ কর ?র কানা, যদি 
গুনবি রে তার মধুর বাণী বাইরের কানে 
আনল দে না।, 

আমরা ঠাকুরের সন্তানদের দেখেছি, 
তাদ্দের কাছে গিয়ে বেশী প্রশ্ন করার কথা মনে 
আসতে না। তাদের চাহনি, একটু হাঁসি, 
ছুটি-একটি কুশল গ্রশ্ণ এতেই সব সমস্যার 
সমাধান হয়ে যেত, মন ভরে যেত। তাদের 
উপস্থিতিই মনের সব জটিলতা ঘুচিয়ে দিত। 
তাই বই পড়েই সবকিছু বোঝা বা বোঝানো 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ধ--১০ম হংখাা 


যায় না। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঠাকুয় আর তীর 
সন্তানগণ। সি, পা 
শীত. | 
গীতার অনেক রকম টীকাভাম আছে, 
তবে আমরা সাধারণভাবে শাংকরভায়কে 
অন্গসরণ ক'রে ভগবান প্রীরামকষ্জ ও 
স্বামীজীর জীবনালোকে গীতাব্যাখ্যাক় প্রবৃত্ত 
হবে! । প্রথম অধ্যায়ে আমর! দেখেছি বিষাদের 
দ্বারাই অন্ন ভগবানের কাছ থেকে আত্ম- 
তত্বলাভে সমর্থ হয়েছেন_-এরই সাহায্যে তিনি 
যুক্ত হয়েছেন ভগবানের করুণাধারার সঙ্গে। 
গীতা শুধু অভূর্নের জন্যই বলা হয়নি__ 
উপলক্ষ্য তিনি হ'লেও এটি সর্বজনের, আত্ম- 
তত্বাভিলাধী সকল ন্ুধীজনের অগ্ঠই। 
অজুনের মতো! এই সমস্তা আমাদের সকলের 
জীবনে প্রতি মুহূর্তেই আসে। তার মতে! 
আমাদেরও ভেতরে বাইরে জীবনসংগ্রাম 
চলছে অহনিশ। আমাদের জীবনেও এ রকম 
মোহ আসে, আসে সংশয়, ভীতি । তারই 
মতে! আমাদেরও নানান বিদ্ব-বাধার বিপক্ষে 
দাড়াতে হয়। অনেক মনগড়া যুক্তি আমরাও 
খাড়া করি আমাদের ছুর্বলতা, অসামর্থা ও 
ক্রটির সপক্ষে । কিন্তু ভগবতকুপায় যদি 
আমাদের শরণাগতি আসে, ঈশ্বর-নির্তরতা 


আসে তবে তার অভয়বাণী শুনবার অধিকারী 
আমর! হতে 'পারি। আমাদের অন্তরের 
স্গ্তশক্তিকে জাগিয়ে দিয়ে, আত্মপ্রতিষ্ঠ করে 
পরম কারুণিক শ্রীভগবান তখনই বলেন__ 
কৈব্যং মান্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বযযুপপস্ভতে। 
কষুত্রং হদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্ি্ পরস্তপ ॥ 

ক্লীবতা পরিত্যাগ ক'রে আঁপন স্বভাবে 
প্রবুদ্ধ করবার মহামন্ত্র তিনি দেন শিল্পের কানে 
-তার মনে-প্রাণে জাগিয়ে তোলেন সেই 
অভয়ের বাণী- চোখে লাগিয়ে দেন সেই 
জ্ঞানাঞ্জন, যার ফলে সত্যৃষ্টিসহায়ে সে আপন 
কর্তব্য কর্মে ঢূঢ়নিশ্চয় হয়। 


উদ্বোধন [৯] 
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মা সারদাদেবী 


উদ্বোধনের মাধ্যমে 
প্রচার হোক | 
ঞ্কু আ্রাঞ্ী। গ্রহশৌতন চটোপাধ্যায় 


ভাল কাগজের ঘরকার থাকলে বীচের ঠিকানায় লন্ধান করুম 
ছেশী বিদেশ বন্ধ কাছের ভ্কাণায় | 


এইদে ৭ কে ঘাষ অ7াও কোত্ 


২৫, €ল কাজে। জজ, কলিকাক্কা-১ 
টেলিফোৰ ৫ ২২-৫২০৯ 


101 1710650 220 135 


11) 


1/09981 


1:00101091991060 57003 
1১20(9-00865 / 
08. (09100197105 
& 
19003 
| 8৪1. 
02611, 
109, ০6]: 58101)975 8২০৪৫, 
(4১100777741, 





কাততিক, ১৩৮৪ উদ্বোধন ১:১৯] 


[91)0155: 02. 66-2728 
1২65. 66-3798 


5. 0/81/90]া] )।0] 


98800 & এই 0749, 





00727460207 £& 02717747 027085 ৩০022242527 


52008058702 2871800, 8৯014 ৬77 8 কত 997 


চাও 2) 414, ৮09 08 91, 51285 হন 


17670151" 5%1)170161 ৫ 007172001. ০1 : 


নুশুবাত পুশণাঠ০70২ 2৮ এও 00, এ, 


5700%.77411)5-- 
1]. 55, [মেএটোতাবা) বিএন 0001 [৭ 
120/527, 
76৫6. 0166 : 2. 48/1/]. 8৮105 907001, [040 
119 84104 903001. 20/1) [701২7 115, 4 


981 [রুণোধাং/র, 8. 5প58ঠাহ ড়, ঘ, 9চা০ [০ ০. ৮ & ৪ 


[১২] উদ্বোধন কাতিক, 


8150075 & 9//6ছ79 


এ ' রি 4, তি ্ পু 








তীকখ্ ও৩ ও € 5৩৬ ৩৩ ৬৩ ৪৩ ৩৩৩ ৬ ৩৬৩৩ ৩৩ ও66€5$$| 


880 1120 
৪৫11001/01011 


০০০151৩- 
৬//া) 6511 
3১0০৮ ৬12৩4 
/০ ১০১৩/১৩7158 / | 





কাতিক, ১৬৮৫ 


উদ্বোধন 


[১৩] 


উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী | 
[ উদ্বোধন কারধালয় হইতে প্রকাশি্ঠ পুস্যকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১৩% কমিশনে পাইবেন ] 


্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খে লশপ) 


রেক্সিন বাধাই শোতন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড_-১৪২ টাকা ; 
বোর্ড বাধাই সুলত সংস্করণ : 


পুর! সেট ১৩৫ টাকা 


প্রতি খওড ১৯২ টাকা 


প্রথম থণ্ড-- ভূমিকা : আমাদের দ্বামীজী ও তাহার বামী_লিবেদি তা, চিকাগে! বক্তৃতা, 
কর্মযোগ, কর্ম যোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগন্ু্র 

স্বিস্তীয় থণ্ড__ জঞানযোগ, জানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিভালয়ে বেদাস্ত 

তৃতীয় থণ্ড__. ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও 
মনো বিজ্ঞান 


চতুর্থ খণ্ড - 
পঞ্চম খণ্ড ভারতে 

খণ্ড --" 
দপ্তব খণ্ড - 


ভক্তিযোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহশ্, দেববাণী, ভক্তি গ্রসজে 

বিবেকানন্ধ, ভারত-প্রসঙগ 

ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান স্তারত, বীরবাণী, পঞ্জাবপী 
পত্রাবলীঃ কবিত ( অন্বাদ ) 


অষ্টম ণ্ড-- পত্রাবলী, মহাপুরুষণ্প্রসঙ্গ, গীতা-গ্রসঙ্গ . 

নবম থণ্ড- শ্বামি-শিশ্ত-সংবাদ, শ্বাীজীর সহিত হিমালয়ে, খ্ামীজীর কথা, কখোপকখন 
শষ খণ্ড আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষিপ্তলিপি-অবলখনে ), 

বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন 
স্বামী বিবেকানন্দের গ্রস্থাবলা 
কর্ম ধোখ-- পৃঃ ১৪১, মূলা ৩৫৯ বেদ্ান্তের আলোকে--পৃঃ ৮৫ যুগ্য &'০* 
তক্তিঘোখী__ পৃঃ ৯৬, মূল্য ২৮* স্ভারত্তে বিবেকানন্দ-_-পৃ: ৪২৪, মূ ১০৯, 
ভক্তি-রহত্য-. পৃঃ ৯৮১ মূল্য ৩৪৬  ফেববাদী-_ পৃঃ ১৬০১ মৃল্য ৬'৫* 
জ্ঞানযষোগ __ পৃঃ ২৯০১ মূল্য ৮৫৩ শিক্ষা প্রসঙ্গ-. পৃঃ ২৬৮, মূল্য ৪০৬৪ 
মাজযোগ-_ পৃঃ ২১৪, মূল্য ৫৬৭ কথোপকথন-- পৃঃ ১৩৫, মূল্য ১২৫ 
লগ্যাসীর গীতি- পৃঃ২৩, মূল্য ১৬৫ অন্বীয় আচার্ধদেব-- পৃঃ ৬২, মূল্য ১৯ 
ঈশদুত যীশুণ্বষ্ট-- পৃঃ ২৯, মূল্য ০৮, জ্ঞানযোগ-গ্রসঙজজে--" পৃঃ ১৪৩, মুল্য ২০৩ 
সরল রাজযোগ- পৃঃ ৩৬, মূল্য *৫* চিকাগো বক্তন্কা- পৃ: ৫২, মূল্য ১৫৯ 
মহাপুরুষপ্রসঙ-- প্‌: ১৩৪, মূল্য ৬**, 


পজাবলী__প্রতমার্_ পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০*০« 
| শেষার্ফ পৃঃ $২৪, মূল্য ১০৫০ 
রেক্সিন বাধাই ( সমগ্র পত্র একব্রে, 

নির্দেশিকাদি সহ )-্সূল্য ২৭০০ 
পৃঃ ৯৩, মূল্য ২৪০ 

পওছারী বাবা পৃঃ ১৮ মুল্য ০৫০ 

আহ্রান-." পৃঃ ৮০১ মুল্য **৮০ 

ধর্ম-লমীক্ষা-_ পৃঃ ১৩০১ মূল্য ২৫* 








(ম্বামীজীর মৌলিক [ বাংলা ] রচন। ) 
পরিক্রাজক-_ পৃঃ ১৩২, মুল্য ৩, 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২২৫ 


বর্তমান ঘারভ- পৃঃ ৪৯১ সৃল্য ১৬৯ 
ভাববার কথা পৃঃ ৬৪১ মূল্য ২১৭ 
বাণী-সঞচয়ন-_ পৃঃ ৩১৬) মূল্য দ*৪৩ 
ধর্ম বিজ্ঞান_ পৃঃ ১২০, মূল্য ২৯৯ 


প্রকাশক ও প্রান্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০* *০৩ 


ললিপপ শলস শালা 


[১৪] উদ্বোধন, কাতিক, ১০৮৫ 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


জীজীরামকঞ্ণলীলাপ্রসঙ্গ-. হ্বামী ভ্রীরামকক্ধের কথা ও গর হবাখী 
সারদানন্ম । ছুই ভাগ, রেক্সিন-বাধাই : মূল্য প্রেষধনানদ্দ। মূল্য ২'৫* 


2 ভ্রীয়ামকষ ও আধ্যাত্মিক মবজাগরণ-_ 
. শাধারণ ১ম খণ্ড ৩৫০ £ ২য় থণ্ড ৭৮০. শ্বামী নির্বেদানন্য ( অন্থবাদ : স্বামী বিশ্বাত্রয়া- 
ওয় খণ্ড ৫'২০$ ৪র্থ খণ্ড ৭০০7 &ম খণ্ড 1” নন্দ)। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ ৬০০ ? হাফ- 
অক্ষয়কুমার সেন। রেক্সিন। বোর্ড বাধাই, শোভন ৭'*০ ২. 
হথললিত কবিতায় প্রীরামকষ্ণের জীবনী । মূল্য ২৬*০০ 
ভ্রীপ্রীরাষকৃক্-উপদেশ--হ্বামী ব্রঙ্গানন্দ- ভ্ীরামক্জীবলী-_শ্বামী তেজসানন্স। 


সংকলিত । মূল্য ১৬০) কাপড়ে'বাধাই ১৮০ ( যত্্থ ) 
ভীত্রীরামকক-মহিমা অক্ষয়কুমার শিশুদের রামকষ্খ (সঙিজ্র )-শ্বামী 
সেন। মুল্য ৩৫৩ | বিশ্বাশ্রয়ানন্ন। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩০০ 


মা-সন্বন্ধীয় 


ভ্রীপীমায়ের কথা পীত্রীমায়ের সম্যাসী ও ভ্রীষ। সারদ। দেবী--স্বামী গন্ভীরানন্া । 
গৃহস্থ সম্তানগণের ভায়েরী হইতে । ছুই ভাগে শ্রীপ্ীমায়ের বিস্তাপ্সিত জীবনীগ্রস্থ । পৃঃ ৬৪২, 
লম্পূর্ণ। মূল্য ১ম ভাগ ৭০০) ২য় ভাগ ১০০০ মূল্য ১৭০০ | 

মাতৃ-সাক্সিধ্যে-ন্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ. শিশুদের মা জারদাদেবী (সচিজ)_ 
২৫৬) মুল্য ৬০০ ত্বামী বিশ্বীশ্রয়ানন্দ । গৃঃ ৪০, মূল্য ৩০০ 


স্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধীয় 


যুগনায়ক বিবেকানন্দ _শ্বাধী গভভীরা-  স্বাজি-শিস্ত-সংবাদ-_(হই খণ্ড একবে)। 
নদ-গ্রণীত শ্বাধীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রস্থ। গ্রপরচ্চন্রচক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত। মূল্য ১ম খণ্ড ১৬০ কথোপকথন। "পৃঃ ২৫৮ দুল্য ৭০০ 
বার ভরত ' ্বামীজীকে যেরূপ দেখিকাছি--ভগিনী 
নিবেদিতা । (অন্বাদ : স্বামী মাধবানন্ম )। 
ৃ ৮৩৩০, 
বানী বিবেকানন্ব-_পরমখনাধ বহু। _ স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে_দিনী 
১ম ভাগ (ছাপ! নাই ), ২য় ভাগ নূল্য ৪২৫ নিবেদিতা ( বঙগাছবাদ )। পৃঃ ১২৪, মুল্য ১'২৫ 
পৃঃ ১৩৬) মূল্য ২'৫০ বিশ্বাশ্রয়ানন্দ । ৩য় সং, মূল্য ২'৫০ 


প্রকাশক ও প্রারিস্থান $ উদ্বোধন কার্ধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭৯৯৮৩ 


কাতিক, ১৬৮৫ , উদ্বোধন [ ১৫) 
ভন্যান্থয 
 ভ্রীরামকক-ভক্তমালিক। _ ত্বামী  শঙ্কর-চরিভ্ভ __ প্রইন্রদয়াল তট্টাচাখ। 


গল্ভীরানন্ধ। শ্রীরামকফের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের 
জীবনী । ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬১ সৃল্য ১৩৯, 
২য় ভাগ পৃঃ ৫২৪, মুল্য ৮৪৩ 
ভারতে শক্কিপুজ1--ছ্ছামী সারদানন্দ ! 
ল্য ৩০৪৩ 
মহাপুরুষ শিবালন্ছ-_্াণী অপূর্বানম্ম। 
পৃঃ ২৪৯১, ল্য ৫:০০ 
স্বামী অথগালন্দ-- ্বামী অন্নদানম্ম। 
প্‌ ৬১৬) হল্য ৪৩ 
গ্বোপালের মা! -- স্বামী দারদানম্দ। 
পৃঃ 8৪, মূল্য ১৪৩ 
আচার্য শক্কর--হ্থামী অপূর্বান্ধ | 
পৃঃ ২৪৬, মুল্য ৬'** 
স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র--যৃল্য ৭৮৭ 
শিবানম্দ-বাণী-- তামী অপূর্বানন্দ-সংক- 
লিদ্ভ। ২য় ভাগ ২'৫* 
স্থৃতিকথা-_দ্বামী অধপ্ডানন্। মূল্য ৪+*" 


দিব্ঃপ্রসজে -. শ্বামী দিব্যাজ্বানম্থ। 
পৃ; ১৯৪, মূল্য ৬৩৫ 

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী_ 
(ছাপ! নাই ) 

-স্তব-- সূল্য ৩৯৭৩ 
, গুপ্যস্থতি হ্বামী জানাঝানন্থ। পৃ: ১১৬, 

মহাক্ারত্ের গন্জা-_শ্বামী বিশ্বাশুয়ানন্। । 
গৃঃ ১২৮ সাধারণ ২'৫*, বোর্ড বাঁধাই ৩'** 
৬ ঝণীর পাঠ্য সংক্ষেপিত “ন্থুলপাঠ্য” . 
সংস্করণ--পৃঃ পিই) মুল্য ২:৪৪ 


৭ম সংস্করণ মূল্য ২৫ 
দাবতার-চরিত-প্রীইরদয়াল ভট্টাচার্য 
পৃঃ ১০৮, সৃল্য ২৫৭ 
সাধক রামপ্রসাদ --ন্বামী বামদেবা- 
শন্ব। পৃঃ ১৬৪, যূলা ৫২০ 
দাধু লাগমহাশস্ম- প্রীশরচচন্্র করবা । 
পৃঃ ১৪৪, সল্য ৩৫৩ 
ভশিনী নিবেদিতা--ন্দাধী তেজসানন্ম। 
পৃঃ ১২৪, মুল্য ১'৫* 
শিব ও বুদ্ধ-_-ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, 
মূলা ৬৫ 
ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী চির গনী | 
পৃঃ ১৮৪১ মৃল্য ৫৬৩ 
পত্রমাল!-্যামী সারদানন্ম। পৃঃ ১৮২১ 
505 
টানার সারদানম্ছ। পৃঃ ১৭৬, 
সূল্য ৫'* | 
| রঃ মহারাজের স্বৃতিকথা- পন" 
শেখর চট্টোপাধ্যায় । পৃঃ ৪২ 5) মূল) ১০০০ 
পরমার্থ-প্রসঙ্গ-- খামী বিরজানম্। 
পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪৪৩ 
ভগবানলাভের পথ--ন্থামী বীরেশ্বরা- 
মন্থ। হুল্য ১০ 
রাষকষ-বিবেকানন্দের বানী _- বাণী 
বীরেশ্বরানন্থ | পৃঃ ৩২, মূল্য ৯৬৯ 
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন--. 
পৃঃ ৩১৬, ল্য ৭৩৬ 


প্রকাশক ও প্রাপ্থিম্বান £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭****৩ 





[ ১৬] ১ উদ্বোধন _ কাতিক, ১৩৮৫. 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাপিত পুস্তকাবলী 
বেদান্তের আলোকে থ্ুষ্টের পাঞ্চজন্ত- ত্বামী চণ্ডিকানদা। পাচশতাধিক 


শৈলোপদেশ-হ্বামী গ্রত্বানন্দ। 
সাধারণ ৪৯০ 


অতীতের ম্যদ্ধি ন্বামী শ্রদ্ধান্দ। পৃঃ | 


৪৬৪, মুল্য ১০০৩ 
তবামী অথগ্ডানন্দের ন্ম.তিসঞ্চয়__দ্বামী 
নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মুল্য ৩:৩০ 


মূল্য জঙ্গীত। মুল্য ৬০০ 


ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর-ন্বামী 


বুধানন্দ । পৃঃ ২৯, মূল্য ১'২০ 


সংস্কৃত 


উপনিষচ্‌ গ্রন্থাবলী-_দ্বামী গম্ভীরানদ্দ- 
সম্পাদিত 

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪১ মূল্য ১১০০ 

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১*০০ 

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মঙ্য ১১০৩ 

শ্ীমদ্ভগবঘ্গ্ীভা-_ন্বামী জগদীশ্বরানন্দ- 
অনুদিত, ত্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪৯৫, 
মূল্য ৭৮০ 

্ীপ্রীচণ্ডী-_দ্বামী জগদীশ্বরানদা-অনৃদিত | 
পৃঃ 88৮, মুল্য ৬৪৩ 


স্তবকুদ্ছমাঞ্জলি-_ স্বামী 
সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭"০০ 


গমভভীরানন্দ" 


বৈরাগ্যশতকম্‌ -শ্বামী বীরেশানন্দ- 
অনুিত। পৃঃ ১৬৪, মুল্য ১৫০ 

নারদীয় ভজ্তিমূত্র-ত্বামী প্রতবানন্দ। 
পৃঃ ১৬৩, মূল্য সাধারণ ৪'০০, শোতন ৭'৫০ 

বেদাস্তদর্শন-শ্বামী বিশ্বর্পানন্দ-সম্পা- 
দিত। মূল্য £ .ম অধ্যায় ।চারথণ্ডে) -১৭০০১ 
২য় আঃ ১৩০০.) অয় অঃ ১৩০০) ৪র্থ 
অং ৯০৩ 

গুরুত্ব ও গুরুগীত_ত্বামী রঘুবরামনা- 
সম্পাদিত । মূল্য ১৮০ 


গ্ররামকৃষ্-পুজাপন্ধভি-_ 
পৃঃ ৬৪, মুল্য ১৫০ 


অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


ীপ্রীরামকুষদেবের উপদেশ-_হুরেশ 


দত্ত । মুল্য ৫ ০০ 


পরঅহুংসক্ষেব--্বামী প্রেমেশীনন্দ ৷ পৃঃ 


২৪, মূল্য ০৭৫ 


. জননী লারছাদেবী-_হ্বাসী নির্বেদানন্দ। 


প্রীত্রীমা লারদা- শ্বামী নিরাময়ানন | পৃ: 
৯৩১ মূল্য ২০০ 
গল্পে বেদাস্ত-_ত্বামী বিশ্বাপ্রয়ানন্দ । পৃঃ 
১২৮, মূল্য সাধারণ ৩'০*, বোর্ড বাধাই ৩৫০ 
বীরধাদী-হ্বামী বিষেকাননা। পৃঃ ১১৪, 
মূল্য ২০০ ( বস্থ) | 
বিবেকানন্দের কথা৷ ও খাল্প-_ত্বামী 


( অচবাদক : স্বামী বিশ্বাতয়ানন্। )। মূল্য ২:৮০ প্রেমধনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩:৫০ : 
.. প্রাঞ্িস্থান £ উদ্বোধন কার্ধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাত৷ ৭*০৮$৩ 
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অলঙ্কার শিল্পে 
পি, বি, সব্রকার এও সমস এন্র 
কারিগরী আজও আদ্বিতীয়। 


পিবিসরকারসন্স 


বু হয়িলার্ন 
সন্‌ এও গ্র্যাও সল অব. লেট বি সরকাত্র 
৮৯, চৌব্রঙ্গী রাড, কলিকাতা-২০ গু (ফান :৪৪-৮৭৭৩ 
আমাদের কোন ব্রাঞ্$ নাই। 
০০ 
৮*|৬ গ্রে স্্রাট, কলিকাতা-৬ স্থিত বস্থপ্রী প্রেস হইতে বেলুড় ভ্রীরামকষ মঠের ট্রান্টাগণের পক্ষে 
স্বামী হিরণয়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত । 


সম্পাদক-_স্বামী হিরপ্ময়ানন্দ £ সংযুক্ত সম্পাদক-_স্বামী খ্যানানন্দ 
বাঁধিক যলা ১২০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১২০ টাকা_ 
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উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত 





অগ্রহায়ণ ১৯৩৮৪ 
৮০তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 





উচ্দ্বাধতেনর নিয়মাবলী 

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরস্ত | বৎসরের প্রথম সংখা! হইতে অস্ততঃ এক বৎসরের জঙ্ক (মাত 
হইতে পৌষ মাস পধন্ত) গ্রাহক হইলে ভান হয়। শ্রাথণ হইতে পৌষ মাস পর্ধস্ত ষাশ্নাসিক 
গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্ধু বাধিক গ্রাহক নয়) ৮*তম বর্ষ হইতে বান্বিক মূল] সভাক্ষ 
১২২ টাকা, ষাঞ্সামিক ৭২ টাক 1 ভারঢতর বাহিতর হইউঢিল ৩৩১টাকণ, 
এক্সার ০মল-এ ১০৯২ টাক প্রতি সংখা ১.২* টাকা । নমুনার আগ্ঠ ১.২৯ টাকার 
ডাকটিকিট পাঠাতে হ্য়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পন্তরিক ন! পাইপে সাত 
দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে ; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা! 
দেওয়। সম্ভব হইবে না। 

বচন? £- ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস সমাজ্জ-উ্নষন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, গ্ভৃতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ প্রকাশ করাহয়। আক্রমণাত্মক লেখ। গ্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্তু 
সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধার্দি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং ধামদ্দিকে অন্তত; এক ইঞ্চি 
ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। পচত্রার্ভর ব। প্রবন্ধ ০ফরত পাইঢত হইঢেল 
উপবুক্তু ভাক টিকিট পাক্টাঢিন। আবশ্যক | কবিতা ফেরত দেওয়া ভয় না। 
গ্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 

সমাতলা5নার জন্য ছুইখানি পুস্তক পাঠানে! গ্রয়োজন। 

বিত্কাপতেনর হার পন্রযোগে জ্ঞাতব্য | | 

নি০শষ দ্রউব্য £ গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পত্রাদি লিখিবার সমস্ তাহারা 
যেন অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের গ্রাহক সংখ্যা উচল্লখ কঢরল | ঠিকানা পরিবর্তন করিতে 
হইলে পূর্ব মাসের শেৰ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার । পরিধতিত 
ঠিকান৷ জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন । উদ্বোধনের টাদ্দা মনি- 
অর্ডারযোগে পাঠাইলে কুপঢন পুরা নাস-ভিকানা। ও গ্রাহকনম্বর পরিক্ষার 
করিয়া! লেখা আবশ্যক । অফিসে টাকা জম] দিবার সময়ঃ সকাল ৭*ট1 হইতে 
১১ট1; বিকাল ২*টা কইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে। 

কার্ষাধ্যক্ষ--উদ্বোধন কাধালয, ১ উদ্বোধন (লন, বাগবাঁজার, কলিকাতা ৭০০০০৩ 








কঢয়কখানি নিভ্যাসন্তসি বই 2 


স্বাসী বিতবকানলচঢন্দর বানী ও বচন) (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১৩৫২ টাকা; 
প্রতি খণ্ড--১৪২ টাকা । নুলভ সংস্করণ সেট ১**২ টাক1; প্রতি খণ্ড ১*২ টাকা । 

স্তরীম্বীরামক্ঞ্জলীলাপ্রসঙ্গ__দ্বামী সারদানন্দ । রাজসংস্করণ (দুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম 
খণ্ড): ১ম ভাগ ১৯.০০, ২য় ভাগ ১৭.০০। সাধারণ ; ১ম খণ্ড ৩.৫০, ২য় খণ্ড ৭৮৯, 
৩র খণ্ড ৫.২০, ৪র্থ খণ্ড ৭.৯০, ৫ম খণ্ড ৭.৫*। 

জ্তী্রীরা মক্কষ্ণপু*থি- অক্ষয়কুমার সেন । ২৬২ টাকা 

জ্্রীম। সারদাঢদবী-শ্বামী গম্ভীরানন্ম। ১৭২ টাকা 

শ্্রীন্ভীমাচস্বর কথা প্রথম ভাগ ৭২ টাকা ) ২র ভাগ ১৯.*, 

উপনিনষদ্‌ গ্রন্থাবলী-স্বামী গম্ভীবানন্্ সম্পাদিত। 

_ ১ম ভাগ ১১২ টাকা; ২ষ ভাগ ১১.০* টাকা; তৃতীয় ভাগ ১১.০* টাকা 

শ্রীমদ্ভগবদ্গীত- স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত, ত্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত্ত ১.৮ টাকা 

শ্রীন্ীচণ্ডী-_হ্বামী জগদীস্বরানন্দ অনূদিত। ৬৪ টাকা 


উচ্ছ্বাধন কার্ধালয়, ১ উচ্ছবোধন লন, ফলিক ত4-৭০০০০৩ 








উগ্রহারণ। ১৬৮৫ উদ্বোধন | [৯0১ 


ততল শনাা ক্বি 
, 2ছত্ড্িই ছিভিল ৯ এ 


তা কেন, দিনের বেলা তেল 
মেখে ঘুরে বেড়াতে 

অনেক সময় অসুবিধা ল।গে। 
কিন্ত তেল না মেখে 

. স্টলে বন্ধ নিবি কি করে? 


আমি তো দিনের বেল। |] 


_ জসুবিধা হলে রান্রে 
উ২ম্ততে যাধার আগে ভাল 
২উকরে জবাকুসুম মেখে 

২ চুল আচড়ে শুই 
৬২উজবাকুসূম মাখলে 
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সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


ঘ্রামো মাইকেল োরমূ 


২১এ, আর. জি, কর রোড, 
স্টামবাজার, কলিকাতা-৪ 
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জল 
লাধারণ ধাধাই-_১ম, ৪র্থ১০৭০১ কাপড়ে বাধাইস্-১ম, ৪র্ঘ--১১" 9৩ . 
সাধায়ধ বাধা ইন্্ময়। ওয়, ৫মস্”৯'৯* কাপড়ে বাধাই--২য়, ওয়) ৫মস-১০'০*. 








পাচ গে সপ 
: কথার তবন রর উদ্বোধন কার্যালয় 
১৬, গুরুগ্রনাহ চৌধুরী লেন, কলি-৬ ১, উদ্বোধন মেন; কলি-৩ 


৮8686 2৬. ৪8৮-161 


"বই ছুইখানি পড়)ন_ 


%। হ্যামপুকুরে শ্রীরাম, 
(ঠাকুরের বন্ায় লীলা!) 
২। কীনত্তিময়ী কামারকিতা 
( একটি প্রাচীন পল্লীর পুরাকীতি ) 
মেসার্স অপর্ণ। এজেন্দী প্রাইভেট লিমিটেড 
৮২এ শড়ুনাথ পণ্ডিত সীট, কঁলিকাত1-৭০০০২০ টেলিফোন--৪৮-২৭২৬। 











৯] ূ / 
স্ান্ড তেন 
নির্ভরযোগ্য ও বৃহতম প্রতিষ্ঠান 


ইস্ট ইতডিয়া জর্মস কোং 


€ঙান্দ $ ২৬২৯৪৮৯ ১ চৌরদী রো, কলিফা তা-১৬ গ্রাফ ঃ ভিকেছানর 
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উদ্বোধন, অএভায়ণ, ১৩৮ 


 মৃচীপত্র 


১। দিব্যবাদী সং 
২। .কথাগ্রসঙ্গে ; মৃত্তিকা ও ঘট *** ৫৯০ 
৩। দশ বেদান্ত-সম্প্রদায় *** ড্র রম| চৌধুষ্সী. *** ৫৯৫ 
৪। জাতিবৈষম্য ও ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের উদ্মেষ '** উর নিমাইসাধন বস. ৬*১ 
€। “সাহিত্য পত্রিকায় “উদ্বোধন 8 | 
পরিকার ল্ালোচনা.. *$ ড্র প্রপবর রন খোষ ... ৬৯৯ 
৬। বাগান ও ফুল (কবিতা) - ** ডক্টর] গোপেশচজী ধ্ *... ১২ 
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! ৪] 


সন্যাসিনী জীহ্র্গামাতা রচিত. বন্ধ্যত্তী £ 


এইরকৃম যুক্তভাবে রচিত জীবনকথা এই প্রথম' 


প্রকাশিত হল। লেখিকা দেখিয়েছেন বে, 
তাদের সাধনা পরম্পরের উপর নির্ভরীল-_-একে 
অঙ্কের পরিপূরক ) তারা অভিষ্ধ ও একাত্ম । 
সর অষ্টম মুক্রণ--১৪, 
১? ুর্গানা ্ 
ভ্রীসারদামাতার মানসবল্তার জীবনকথা । 
জ্ীনুতরতাপুরী দেবী রচিত 


তারি বন্দ্যোপাধ্যায় £ এ জীবন গবিআ, এ 


জীবন সুনার, হুশোতন ও মহিমান্বিত ।.."আমি 


এই ্লীবনকথ! পড়ে 'ছৃথ্তিলাত করেছি, এবং 


উদ্বোধন 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ 


শ্রীরামকফ-শিল্পার অপূর্ব জীবনচন্িত 
সম্্যাসিনী শ্রীহর্গামীতা রচিত। 
ুগাত্বর £ গৌরীমায় জীবন বহসুখী গুণাবলীতে 
সমৃদ্ধ । তিনি একাধারে পরিবাজিকা। তপদ্থিনী, 
কর্মী এবং আচার্ধা।'' খনার গঘটন। চিক 
মুগ্ধ করিয়া রাখে। . . 
যঠ মুক্রণ--৮, 


আনন্ববাজার পত্রিকা £ ধর্ম সংস্কৃতি ও 
সাহিত্য--তিন দিকের একট! যখাসম্ভঘ পরিচয় 
ইহার মধ্যে আছে।. তিন দিক দিয়াই ইহা, 





মর্যাদা পাইবার যোগ্য ।***যে পাঠক যে দিক 

রানা ৪ দিয়াই ইহাকে গ্রহণ করেন উপক্কত হইবেন" 

রি ৬১৪ রঃ বাধাই--১৪, টি মুদ্রণ--৬ | 

রি লাহুতুক্টর 

টি লি মধ রমহরমাখ। দত্তের মনোজ রচন । সতী মুতরণ-_৪, 
ভ্ীপ্রীদারবেশ্বরী আগ্জাষ। ২৬ গৌরীমাত! সরণী, কলিকাতা-৪ 
ওরিয়েণ্টের জীবনী-সাহিত্য-সম্ভার 
প্রহ্াদকুমার প্রামাণিক রোম | রোল। 
মহাত্ম! গাস্ী ১৬৯ | ভীর়ামকষের জীবন ১৫৪০ | 
আমাদের জওহরলাল ১৫" | বিবেকানন্দের জীবন ১৫৪৪ 
আমাদের লালবাহাছুর ২৫*০০ [ মহাত্মা গান্ধী 855 
ভারতরত্ব জওহরলাল, , . *৯* |খবি জাল | 
জুলীল রায় বার্ধার্ড শ ১০০০৪ 
মনীষী জীবনকথা ্‌ ২৩৪৩ শেকস_পীয়র ২০৪৪ |. 
অক্মচারী অরপটৈতত্ত গান্ধী-চিত ১০০৪ 
মহামানব বিবেকানন্দ ৮০০ | লোকমান্ তিলক ৪০০ 
লীলাময় বামক ৮*** |স্বাধী অধিত্কানন্ব 
ভ্রীম সারদা মণি ৮৯৬ | শ্ীরামকফের যার! এসেছিল সাথে ৬০৪ 
ওরিরেউ বুক কোম্পানি . 


ঙ। ক রি 
পিসলরাব। নত তক? 15 পর এ 





রা কলেজ ১৬৬ কিকাড। ৭৯৪০৭] 
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*৯1-আম্দামানে একমাস '»* ড্র বিুপদ পা .৮ ' ৬১৪ 
১০। প্রার্থনা “* ব্রশবচারিী সুমিত: ৯ ৬১৮ 
১১8 বাংল! নাট্যসাহিত্যের উষাকাল '" শ্্রীশংকর ঘোষ "৬২৪ 
১1 সমালোচনা ০১ বকলম ৮ ৬২৯ 
১৩। রামকৃষ। মঠ ও রামকৃষ মিশন সংবাদ ১ ৬৩১. 
১৪1 বিবিধ সংবাদ এ ০. ৬৩৪ 


১৫। ভ্রীপ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ নি 


২৪২ ,বিগির বিহারী গালুলীসীট .ক্দি৯২ 
নী ভনলে গা? 


বহুবাজার 
৩৫৮ ৬৩৭ 





75 1০শ০পখাহিরনা ইত একবার ওরাই এপডিউএ যারা বদ্হট। ৩৬ ও এবনগ্যাঞ উহার ইঞ্এটরাটে এরর ০৮: / 0 ও কিং. ইস ৫ হত ৯৬১ পচ কীসের * জা 83৪7৭ ৮৮০ পাকা হর সপ ০. ডা $ রাহা ৮০টি 
টে 


চার্জাতজ ভি ( রেজি) 


“পা ছু কার্বহল, লোষ, ুন্ধযুত ঘা, পাড়া বা 
টু রর (পাড়ার ঘা, প্রীতি কঠিন পাড়া (কেবল. 
পাছা লাগাইলেই সারিয়া যায়। 

টিনা ৭ বিনা আস্তে বোগহৃতি 


লিটন 48 কোং কামিঃ-4৩ 





[৬] উদ্বোধন 


আপনি কি ডায়াবেটিক 
ভা'হলেও হত্যাহ শিষ্টা জান্মাফনের 
আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত কয়বেজ 
কেন . 

ভাঙাখেটিকদের শন প্রস্তুত, 
গ্রসগোল! ঞ্জরসোমালাই 
' স্ঈগন্দেশ গত্ৃতি 


কে. পি. দাশের 
এসপ্লাযানেডের দোকানে নব সময় 
পাওয়া যায়। 


১১ এসপ্যানেড ইষ্ট, কলিকা্কা-১ 
ফোন $ ২৩-৫৯২৪ 


চ/7 851 ০০77770% আঁ 


| অগ্রহায়ণ, ১৩৮০ 
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 গগ্রফারণ ১৭৮৫ : উদ্বোধৰ [৭] 


সখাংগ পাজজ ॥ প্রাচীন হিনদুশীস্ত্র ও ভারতী বিন ॥ 


| দশ টাক! 
গ্াচীৰ ভাম্বভীয় ও হিচ্গু জ্যোতিষশান্জ, আমুর্ষেদ, গণিত ও রসায়ন শান্ত্ের অসংখ্য 
গঁখিগরজ,। আকফরগ্রন্থে ছড্িয়ে আছে নানান্‌ বৈক্কামিক তথ্য, আবিফারেছ কাহিনী ও উন্নত 
“বিজ্ঞানচিন্তা। সেই লব পুথি ও পুরাণ ঘেঁটে, মূল্যবান অমেক তথ্যের মধ্য থেকে তনুল্য 
ভথ্যক্বাজি বাছাই করে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ, বা যে কোন এন্সাইক্রোপিভিয়ারই পিপুস্বক'। 


বাংল! জীবনীসাহিত্যে একটি অসামান্ত সংযোজন। 


জ্ীত্বীরামকষ্ের আত্মচরিত , দশটাক! 
শ্রীযামরফ্ণদেব কখনে| আত্মচরিত রচনা করেন নি, সত্য। কিন্তু তার তক ও অন্রাগীদের 

কাছে বিভিন় প্রসঙ্গে নিজের বীবনলীলার প্রায় সব কথাই বিচ্ছিরভাবে প্রকাশ করেছেৰ তীর 
স্বভাবসিদ্ধ সরলতজিতে । রামকৃষ্তক্তদের রচিত বিভিন্ন আকরগ্রন্থ থেকে প্রীরামকফের 
গরমাধ্য উক্তিসমূহ সংগ্রহ করে দীর্ঘদিনের নিষ্ঠা! ও অধ্যবসায়ের. বার! এই গ্রন্থটি অভূতপূর্ব 
পরিকক্নায় জীবনচর্িতাকারে সংকলন করেছেন নীরেন্্র গুগু। গুধুমাত্র যংকলন নয়, . 
ভ্রীযামরষের সম্পূর্ণ জীবনচৰ্বিত হিসাবে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও সার্ঘকনাম! গ্রন্থ । 

প্রান্থিস্বাদ £ দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদার্স; কথা ও কাহিনী, উদ্বোধন অফিস ও শৈব্য খুঙ্কালর 
প্রকাশক ₹ বাঈীশিল্পঃ ১১৩।ই, কেশবচক্ত্র সেন স্ট্াট,.কলিকাতা-৭*** *৯ 








রঘুনাথ দত্ত এগু সন্দ প্রাঃ লিঃ 
সবর প্রকার কাগজ কালি জেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সন্তার বিক্রেতা 
'রঘুনাখবিজ্ভিং 
৩২-বি, ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০*১ . ফোন £ ২৬-১০৫৫৫৬ 


অন্যান্য শাখা  বারাণসী 


পাওনা 


াালেহ্‌ ভালো গেওজ্ী 
/ ছ্দ্্রান্ত দোকানে পাওয়া যায় 


পাইওনীয়ার নিটিংমিলস্‌ লিও, পাইওনীয়ার বিচ্ডিংম, কলিরা আ-২ .. 
টিন রর সি 








রোগীর আরোখট এবং ভাক্তায়ের ছুনাষ 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ গুবধের উপত্ব। আমাদের 
প্রতিঠান ম্বপ্রা্ীন, বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধতায় 
সর্যজেঠ। নিশ্চিত্ব মনে খাটি গধধ পাইতে 
হইলে আমাদের নিকট আন্ম। | 

হোছিওপ্যাথিক পাস্িষাত্িক 


(২৪শ) সংস্করণ প্রকাশিত হুইল, মূল্য ২৫'০৯ 
টা মাত্র । এই একটি মাত্র পুত্তকে আপনার 
যে জ্ঞানলাত হুইবে প্রচলিত বছ পুস্তক 
পাঠেও তাহা হইবে লা। আজই একখণ্ড সংগ্রহ 
করুন ।' নকল হইতে সাবধান । আমাদের 
প্রকাশিত পুস্তক যত্বপূর্বক দেখিয়া! লইবেন। 

গার্িবারিক চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত সংস্করণও 
পাওয়া বায়। মুল্য টাঃ ৫"৫* মাত্র।, 


. এম, ভট্টাভ 


[518 --924]002র হোমিওপ্যাথিক কেমিইস এণ্ড পাবলিশার্স 


আগ্রহীরিপ) ১৩৮৫7 





_ হোিশাদিক ্ট ৪ গুম্তক 


' ছু ভালং ভাল হোমিওপ্যাথিক বই 
ইংরাজি, হিন্দী, বাংলা, উড়িয়া প্রসূতি ভাষায় 
কাশ করিয়াছি! ক্যাটালগ দেখুব। 


কতা ও চণতী (কেবল মূল) পাঠের 
জন্ত বড় অক্ষরে ছাপ।। তত রি 


হিসাবে 

স্তোত্রাবলী-বাছাই কক! (ইবদিক 
শাসিবচম ও সবের হই, সঙ্গে ভকবিসুলক ও 
দেশাত্মবোধক সঙ্গীত! অতি জুন সংগ্রহ, 
প্রতি গৃহে রাখার মত। ওর্থ সংস্ববণঃ সূল্য 
টাঃ ৪৫ যান্। 

শ্রীঞ্চপগ্ডী-_একাধিক প্রখ্যাত টীকা ও 
বিস্তৃত বাংলা ব্যাখ্যা সম্বলিত খড় অক্ষরে 
ছাপ! বৃহৎ পুস্তক। এমন চমৎকার পুত্তক 
আর দ্বিতীয় নাই । মূল্য ১৫০৯ টাফা। 


ার্য এ কোক প্রাতাতিট লিও 


[17076 : 22-98586 


: ৭৩ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা, ্‌ | 


শিশুদের মা মারদাদে 


(সিত্র) 


রতি পৃষ্ঠায় অতি সুন্বর জু ছবি, কবিত। ও লেখ! সহ ৪৯ পৃষ্ঠায় শিশুদের 
উপযোগী করিয়! সহজভাবে ও সরল ভাষায় প্রীপ্রীমায়ের জীবন ও বাণী উপস্থাপিত। নুমৃশ্ 


প্রচ্ছম ; ডবল ক্রাউন ১/৮ সাইজ; মূল্য ৩০. 





ও ছাধ্যাস্িক নবজাগরদ 


[ অন্গ্বাদ ঃ ১ 


, £ঘ্বেশ' পত্রিকার অভিমত £ 
গ্রন্থের অসাধানণ অন্গবাদ। 


মিড গর 





কার্যালয়, ১, উবে জেন, কমিবাডা ৭০৪৯৬৩ . 


* শ্রীরামকষ্চ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ এক অসাধারণ 
এ অন্গবাদ রামকফ্খ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের বাংল! শাখাকে 


বিশেষভাবে এবং বাংল! সাহিত্যকে সাধারণভাবে সমৃদ্ধ করবে।” 
অভিমত : *নির্দেশ-গ্রস্থটি অবন্ত এবং সো মা 


পত্রিকার 
ট্ সাধারণ বাধাই, ৬০৯ ) 





উদ্বোধন, ৮১উম বর্ষ, ১৩৮৫-৮৪ 
নিবেছন 


বর্তমান বৎসরের পৌষ মাসে উদ্বোধন' পাত্রকার ৮তম বর্ধ শেষ হইবে । 
আগামী মাঘ. (১৩৮৫) মাসে পত্রিকা ৮১তম বর্ষে পদার্পণ করিবে । পত্রিকার 
গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে জানানো যাইতেছে, আাহাঁবা যেন আগামী ১৫ই ডিসেঙ্গরের 
(১৯৭৮) মধ্যে তাহাদের পুরা! নাম ও ঠিকানা! এবং গ্রাহক-সংখ্যা সহ বাধিক চাদ 
১২২ টাকা (ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩.** টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১.০* টাকা) 
মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেন। তৎপূর্বে, কার্তিক সংখ্যায় সংলগ্ন কার্ডখানি 
যদি ইতিমধ্যে না পাঠাইয়া থাকেন, তাহা হইলে যত মীঘ সম্ভন উহা! পুরণ 
করিয়া জানাইবেন-__মনিঅর্ডার-যোগে বা! লোক মারফত ঢাঁকা পাঁঠাইবেন অথবা 
মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি.-তে গ্রহণ করিতে চান : কাঁওটিতে ১* পয়সার 
ডাকটিকিট আটিয়া পোস্ট কবিবেন । ভি. পি. পি.-তে লইলে ১৫২ টাকা ৮ৎ 
পয়সা লাগিবে। 

অনিবাধ কারণে কাহারও পক্ষে আগামী বসবে হক থাঁকী সম্তব না৷ 
হইলে তাহা উক্ত কােই জানাইয়। দিবেন । 

উক্ত তারিখের মধ্যে বাষক চাদ। ১২২ টকা না আসিপে অথব। কোন 
পত্র না পাইলে মাঘ মাসের পত্রিকা পাঠানো হইবে না, কারণ 
ভি. পি. পি. ফেরত দিলে আমাদের অধথ। ক্ষতি হয় । সেন্ন্য সংলগ্ন 
পার্ডখানি অতি অবশ্যই অবিলখে পুরণ করিয়া পাঠাইবেন । 

ন্বদীঘ ৮* বৎসর ধরিয়া উদ্বোধন -পত্রিকাব মাধ্যমে শ্রীরামক্ণ বিবেকানন্দের 
ভাবপ্রচারের কাজে আপনাদের সহায়তা আমর] পাইয়া আসিতেছি । আশা করি 
উহা অব্যাহত থাকিবে । 


সকাল ৭।--১১ট] 
অফিসে চাদ! জম! দিবার সময় £ . 
বিকাল ১॥--৫টা 
[ রবিবার অফিস বন্ধ থাকে , 
কাধাধ্যক্ষ 
উদ্বোধন কাধালয় 


১ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ ১ উদ্বোধন লেন, বাঁগবাজার, কলিকাতী-৭০% **ও 





৮০ তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫. 


দিব্য বাণী 


জিভেক্দরিয়ন্ত যুক্ত জিতশ্বাসন্ত যোগিনঃ। 
ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠস্তি লিহৃয়ঃ ॥ 
ত্রিকালজ্ঞত্বমন্বন্বং প্রচিত্তা্যভিজ্ঞতা 
জগ্ধ্যর্কান্থুবিষাদীনাং প্রতিষ্টভ্তোইপরাজয়ঃ ॥ 
মছৃভক্ত্য শুদ্ধসতৃম্ত যোগিনো ধারণীবিদঃ। 
তন্য ত্রৈকালিকী বুদ্ধিজন্মমৃত্যুপরংহিভ। ॥ 
জিতেজ্জিয়ন্য দাত্তত্য জিতশ্বাসাত্মনে। মুনেঃ। 
মন্ধারণাং ধারয়ত: কা স সিঙ্ধি: ন্ুদুর্লভা ॥ 


_শ্রীমদ্ভাগবত। ১১।১৫।১৯ ৮+ ২৮, ৩২ 


( ভগবান কহিলেন উদ্ধবেরে--) সিদ্ধি সব আসে' 
জিতেন্দ্রিয় জিতপ্রাণ ধৃতচিত্ত যোগীর সকাশে । 
ত্রিকালের জ্ঞান আর শীত-উষ্ণ আদি ছন্দক্জয় 
পরচিত্ত-অভিজ্ঞতাঁ, অজেয়ত্ব অগ্নি বূর্ধ জল বিষে হয়। 
আমাতে ভক্তির ফলে ধৃতিবিদ্‌ শুদ্ধ যোগী পান 
জন্মমৃত্য-পরিচ্ছেদ-বিরহিত ত্রিকালের জ্ঞান। 

শরীর ইন্ড্রিয় আর প্রাণ মন বশীভূত ধার 

যুক্ত যিনি আমাতেই কোন্‌ সিদ্ধি স্ৃহূ্ণভ তার ! 


কথাপ্রসঙ্গে 
স্বত্তিকা ও ঘট 


শ্রীয়ামকদেবের অগ্রজ রামকুমীর 
চটোপাধ্যায় আস্তাশক্তির উপাঁসক ছিলেন। 
ইইফেবীকে নিত্য পুজা করিবার কালে 
একদিন তাহার এক অপূর্ব দর্শনলাভ হয় 
এবং তিনি অন্থভব করেন দেবী যেন নিজ 
অঙুলির ঘারা তাহার জিহ্বায় জ্যোতিষবিষ্তায 
সিদ্ধিলাভের অন্ত কোন মন্ত্র্ণ লিখিয়া 
দিতেছেন। ফলতঃ কোনও রোগীকে 
দেখিলেই তিনি ভবিস্তদ্বাণী করিতে 
পারিতেন, সে-ব্যকি আরোগ্যলাভ করিবে 
কিনা। 

একদা কোনও ধনী রমণী নিজ শিবিকার 
মধ্যে বসিয়াই গঙ্গাঙ্গান করিতেছিলেন, 
রামকুমারও সে-সময়ে স্নানরত ছিলেন। 
কোনও অভিনব দৃশ্য নয়নগোচর হইলে 
মানুষের দৃষ্টি সেই দিকে স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়। 
রামকুমারেরও তাহাই কইল এবং 
রূমণীকে দেখিয়্াই তিনি বলিলেন, "আজ 
বে-দ্দেহকে এত আদব-কায়দায় নান করানো 
হচ্ছে, কাল তাকেই গঙ্গায় বিসর্জন দিতে 
হবে।' বস্ততঃ পরদিনই উক্ত মহিলার দেহাস্ত 
হয়। 

রামকুমার প্রাপ্তষৌবনা নিজ স্ত্রীকে 
দেখিয়াও বলিয়াছিলেন, সন্তানপ্রসব করিলেই 
গর্তধারিণীর মৃত্যু হইবে। ইহাও সত্য 
হইয়াছিল 

জিশরীমায়ের কথা, গ্রন্থে আছে, "ঠাকুরের 
বড় ভাই বিকারের সময় জল খাচছিলেন। 
একটুখানি খেতেই ঠাকুর হাত থেকে গ্লাসটি 
টেনে নিলেন। তিনি তাতে অসন্ধ্ হয়ে 


বললেন, “তুই আমাকে জল খেতে দলিনি, 
তুইও এমনি কষ্ট পাবি, তোরও গলায় এমনি 
যাতনা হবে।” ঠাকুর বললেন, প্দাদা, আমি 
তো তোমার মন্দ করিনি। তোমার অন্থুখ, 
জল খেলে অনিষ্ট হবে, তাই দিইনি । তবে 
কেন তুমি আমায় এমন শাপ দিলে?” তিনি 
কেঁদে বললেন, “কি জানি ভাই, আমার মুখ 
থেকে ওকথা বেরিয়ে পড়লো । এ তো 
অন্তথ! হবে না”, 


অগ্রজের ন্যায় শ্রীরামরষ্দেবেরও এই 
শক্তি ছিল, যদিও তিনি এই সব ব্যাপারে 
সহজে ধর! দিতেন না। তাহার কয়েকটি 
উক্তি আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে 
পারি : 

বিবাহের মনোমত পাত্রীর অস্বেষণে যখন 
আত্মীয়গণ ব্যস্ত, তখন যুবক প্রীরামরফণ স্বয়ং 
তাহাদের বলিয়া দেন যে, জয়রামবাটা গ্রামের 
রামচন্্র মুখোপাধ্যায়ের কন্তা পাত্রীরূপে দৈব- 
কর্তক রক্ষিত আছে_তীহার নিজের 
ভাষায়; “মেয়েটি কুটো বেঁধে রাখা আছে, 
দেখগে যা।, ্‌ 

শ্রীরামরুষ্দেব “ঘর-সংসার” না করায় 
তাহার স্বশঠাকুরাণী ছুঃখ প্রকাশ করিলে 
তিনি বলিয়াছিলেন, “শাশুড়ী ঠাকরণ, সেজন্ত 
আপনি ছুঃখ করবেন না আপনার মেয়ের 
এত ছেলেমেয়ে হবে, শেষে দেখবেন ম| 
ডাকের জালায় আবার অস্থির হয়ে উঠবে। 

শ্ীপ্ীমায়ের মৌন মনোবেদনার কথা 
জানিয়া ঠাকুর তাহাকেও' অনুরূপভাবে 


অগ্রহথাক্্গঃ ১৩৮৫ ] 

বলিয়াছিলেন, “তোমার ভাবনা কিসের? 
তোমায় এমন সব বত্ব-ছেলে দিয়ে যাব, মাথা! 
কেটে তপিম্তে করেও মাহষে পায় না। পরে 
দেখবে এত ছেলে তোমায় মা বলে ডাকবে, 
তোমার সামলানে ভার হয়ে উঠবে ।” 

তাহার প্রথম রসদদার মধুরানাথ বিশ্বাসকে 
জীপ্লীঠাকুর বলিয়াছিলেন, “দেখ, মা আমায় 
দেখিয়ে দিয়েছেন, এখানকার (ঠাকুরের 
নিজের) সব ঢের অন্তরঙ্গ আছে, তার 
সব আসবে, এখান থেকে নঈশ্বরীয় বিষয় 
জানবে, প্রত্যক্ষ করবে । 

নিজের দেহত্যাগের সময় সম্পর্কেও 
জীরামকষ্খদেব ভবিষ্কদ্বাণী করিয়াছিলেন। 
কণ্ঠরোগ হইবার চার-পাঁচ বৎসর পূর্বে তিনি 
জীপ্রীমাকে বলিয়াছিলেন, "যখন যার-তার 
হাতে খাব, কলকাতায় রাত কাটাব, আর 
খাবারের অগ্রভাগ কাউকে দিয়ে বাকাটা 
নিজে খাব, তখন জানবে দেহরক্ষা করবার 
বেনী দেরী নাই” বল। বাহুলা, তাহার এই 
ভবিষ্বদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল । 
উল্লেখযোগ্য যে, তাহার জন্য প্রস্তত আহার্ষের 
অগ্রভাগ একদ। তিনি নরেন্ত্বনাথকে দিয়! 
অবশিষ্টাংশ স্বশ্পং গ্রহণ করেন। 

শেষ অন্থথের সময়ে কাশীপুরে এ্রঠাকুর 
শীঞ্ীমা ও অন্তান্তদের বলিয়াছিলেন, “এর পর 
ঘরে ঘরে আনার পৃজা হবে । মাইরি বলছি-_ 
বাপাস্ত দিবা !” 

একাদশ বংসর বয়সে প্রীরামকৃষ্জদেবের 
ভ্রাতুপুত্রী লক্ষীমণিদেবীর বিবাহ হয়। 
বিবাহের পর আ্রীরামরুষ্দেব বলিয়াছিলেন, 
লক্ষী দেখছি আর শ্বগুরবাড়ী যাবে না।? 
বস্তুত; বিধাহথের ছুই-এক' মাস পরেই লক্ষী- 
মণিষ্ষেবীর হ্বা্গী মাত্র একদিনের জন্য কামীর- 
পুকুষে 'আসিন্বী কর্মের সন্ধানে অন্যত্র চলিয়া 


কখাপ্রসঙ্গে 


৫৯১ 


যান এবং তাদবধি তাহার কোন খোঁজ পাওয়। 
ধায় নাই। দ্বাদশ বৎসর পরে তাহার 
শ্রান্ধাদি কর! হয়। 

অনেকের মৃত্যু সম্বন্ধে প্রীরামরঞ্ণদেবের 
ভবিস্কদ্বাণী আছে । নিজ ভ্রীতা রামেশ্বর 
দক্ষিণেশ্বর হইতে শেষ বার কামারপুকুর রওনা 
হইবার সময়ে ঠাকুর তাহার মৃত্যু আসঙ্ 
জানিয়া তাহাকে সাবধান করিয়। দিয়াছিলেন। 

তাহার ভক্ত ও দ্বিতীয় বসদদার শস্ত,চরণ 


মল্লিক একবার গীড়িত হইলে প্রীরাধকষ্ণজদেব 


তাহাকে দেখিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, 
শভ্ত,র প্রদীপে তেল নেই।” ইহার পরই 
শম্ত,বাবুর দেহাস্ত হয়। 

শ্ীত্রীমা বলিয়াছিলেন, “নরেন, রাখাল, 
বলরাম, ভবনাথ, মনোমোহন...ছোট নরেন. 
'“'ঠাকুর এদের যাঁর যার সম্বন্ধে যায! বলে 
গেছেন, তা বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে ।” 

জনৈক সাধকের ভাবাবস্থা দেখিয়া 
শ্রশ্নঠাকুর বলিয়াছিলেন। “এ ঘে দেখছি মধুর 
ভাবের পূর্বাভাস ! কিন্তু এ-অবস্থা এর থাকবে 
না, রাখতে পারবে না। ফলত: কিছুকাল 
পরেই সংবাদ পাওয়া যায় যে, সংকীর্তনের 
ক্ষণিক উত্তেজনায় সে-ব্াক্তি যত উচ্চে উঠিয়া- 
ছিল, ভাবাবসাদে আবার ততই নিয়ে 
নামিয়াছে। ] 


প্রশ্ন হইতে পারে, ভবিষ্তদ্বাণীর এত দৃষ্টান্ত 
দিবার প্রয়োজন কি? “আমার অনাগত 
আমার অনাহত, তোমার বীণাতারে বাজিছে 
তারা_ইহা তো অতি গ্রসিষ্ষ কখা!' কবি 
কথা না হয় বাদই দিলাম, জ্যোতিষীরাও তো 
ভবিষ্কতের কথা বলেন এবং বলেন বশিয়াই 
বহু বিদ্বান বুদ্ধিমান গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তি- 
রাও তাহাদের ঘ্বারঙ্থ হইতে সঙ্কুচিত হন না। 


€৯২ 


সুতরাং এত সাড়স্বর ভণিতা কেন? 

ইহার উত্তরে বলা যায়, জ্যোতিষীর! 
গণনার দ্বারা যে ভবিস্তদ্বাণী করেন, তাহা 
সকল সময়ে যথাথ হয় না। এবং অন্তান্ 
ভবিষ্দ্বক্তাদ্দের যে সকল সংবাদ লোকমুখে 
শ্রত হয়, সেগুলিও যে অনেক ক্ষেত্রেই রসাল 
গালগঞ্প মাত্র, তাহাও মুবিদ্িত। এইজন্যই 
আধপুক্ষের ভবিয্তদ্বাণীর দৃষ্টাস্তসমৃহ উপ- 
স্থাপিত করা হইয়াছে । আর আমরা যে বছু- 
বিতফিত তথ্ে প্রবেশ করিতে যাইতেছি, 
তাহার মুখবন্ধ হিসাবে অমোঘ ভবিষ্বদবাণীর 
দৃষ্টান্তের উপস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা অবশ্ঠই 
আছে। 

_ আপ্তবাক্তির ভবিয়দবাণী জ্যোতিষিক 
গণনানির্র নহে । ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করিবার 
শৃক্তি তাহার থাকে এবং সেই যোগজ শক্তি- 
সহায়েই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এই 
যোগজ শক্তি সাধনার দ্বারাই লডভ্য, তবে 
ঈশ্বরাবতারদের ক্ষেত্রে উহ! স্বভাবসিদ্ধ। যে- 
উপায়ে এই যোগজ শক্তি লাভ করা যায়, 
তাহার স্পষ্ট নির্দেশ মহধি পতঞ্জলি তাহার 
যোগহ্ত্রে দিয়াছেন। তিনি বলেন, “পরিণাম- 
য়-সংযমাৎ অতীতানাগত-জ্ঞানম্‌ঃ (৩১৬)। 
ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিতে হইলে একটি 
ত্বতন্ত্র প্রবন্ধ হইয়া যায়! এইজন্য স্বামী 
বিবেকানন্দ তাহার রাজযোগ"-গ্রন্থে হত্রটির 
যে-ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার নিক্ষর্ষয মাত্র 
উল্লেখ কর! হইতেছে । স্বামীজী বলিয়াছেন, 
আমাদের কতকগুলি সংস্কার বর্তমান অবস্থায় 
কার্য করিতেছে, কতকগুলির ভোগ শেষ 
হইয়াছে এবং কতকগুলি ভবিষ্ততে ফল প্রদান 
করিবে বলিয়। সঞ্চিত আছে। মনের এই 
ভ্রিবিধ পরিণামের উপর “সংযম” ( ধারণা-ধ্যান- 
সবিকল্সস্গাধি) করিলে যোগী অতীত ও 


উদ্বোধন 


[৮০তম বর্ধ-_-১১শ সংখ্যা 


ভবিষ্যতের জ্ঞান লাভ করেন। 
এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখিতে হুইবে 
যে, অতীত ও ভবিস্তৎ__বর্তমানে দৃষ্ট না 
হইলেও, তাহার! ম্বরূপৈই অবস্থিত আছে। 
এবিষয়ে মহধি পতঞ্জপির হুত্র ঃ “অতীতানা- 
গতং স্বরূপতঃ অস্তি, অধ্বভেদাৎ ধর্মাণাম্‌, 
(৪1১২)। তাৎপর্য এই যে, অতীত ও ভবিষ্বৎ 
যদিও ব্যক্তরূপে এখন নাই, তথাপি হুক্মাকারে 
বিদ্যমান আছে। | 
উল্লিখিত “সংযমে+র প্রয়োগ করিয়াই 
স্বামীজী আমেরিকায় সহম্দ্বীপোগ্ভানে ভগিনী 
কৃষ্টান প্রমুখ কয়েকজনের ভবিষৎ আবনের 
অনেক ঘটন! বলিয়াছিলেন। ভগিনী কৃষ্টীন 
লিখিয়াছেন £ 
_ একজনের ক্ষেত্রে স্বামীজীর মনোদৃষ্টিতে 
দুখের পর দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল, 
যাহার অর্থ এ্রব্যক্তির প্রাচ্যদেশে ভ্রমণ। 
যে সকল গৃহে তাহার ও অপরদের 
থাকিতে হইবে, যাহাদের সংস্পর্শে 
আসিতে হইবে, ইত্যাদি ছোট-বড় সমস্ত 
ভাবী ঘটনা শ্বামীজী তাহাদের জানাইয়! 
দেন। স্বামীজী আরও দেখিয়াছিলেন, 
উপস্থিত ব্যক্তিদ্ধেরে মধ্যে একজন 
ভারতের সহিত অবিচ্ছেন্তভাবে জড়িত 
হইবেন। 
সহজেই অন্ধমান কর! যায় যে, এই 
“একজন; বলিতে ভগিনী কৃষ্টীন নিজের কথাই 
বলিয়াছেন। 
এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখিতে হইবে 
যে, স্বামীজী যে কেবল যোগশাস্ত্রোক্ত “সংযম' 
প্রয়োগের দ্বারাই ভবিষ্কতের ঘটনাবলী 
জানিতেন, তাহা নহে । তাহার গুরুভ্রাতা 
ত্বামী প্রেমানন্দ বলেন, “একদিন শ্বামীজী 
আমাদের বলেছিলেন, জগদছ্। বায়োক্কোপের 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ | 


ফিল্সের মতো চার শ বছরের ভবিষ্কৎ ভারত 
তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছেন ।” নিজের সম্বন্ষেও 
শ্বাধীজী বলিয়াছিলেন, ইহজম্মে যে সকল 
ব্যক্তি বন্ত ব৷ বিষয়ের সহিত তাহাকে পরিচিত 
হইতে হইবে, জনগ্রহগের পূর্বে সেই সকলকে 
চিত্রপরম্পরার় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন 
এবং তাহারই স্বতি জীবৎকালে তাহার অস্তরে 
মধ্যে মধ্যে উদ্দিত হইত। দলীলাপ্রসঙ্গের 
সহিত পরিচিত পাঠকের ম্মরণ থাকিতে পারে 
যে, স্বীয় গুরুভ্রাতা শরৎচন্দ্রের গৃহে প্রথম 
প্রবেশ করিয়াই নরেন্দ্রনাথ সহসা স্থির হই! 
দাড়াইয়। বলিয়াছিলেন, “এ বাড়ী যে আমি 
ইতিপূর্বেই দেখিক্াছি! ইহার কোথা দিয় 
যাইতে হয়, কোথায় কোন্‌ ঘর আছে, সে 
সকলি যে আমার পরিচিত-_ আশ্চর্য!) 

প্রসঙ্গত: উল্লেখারহ্‌ যে, 'সংষম” ব্যতিরেকে ই 
অতীত ও ভবিষ্বতের জ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় 
বিভূতি যে-শক্তিনহায়ে লাভ করিতে পারা 
যায় মহধি পতগ্রলি তাহাকে প্রাতিভ" শক্তি 
বলিয়াছেন_-“প্রাতিভাৎ ব! সর্বমূ” (৩/৩৩)। 

ভবিষ্ভতের ঘটনাবলী যেভাবে জান৷ যায়, 
তাহার একটু অন্য ধরনের ব্যাখ্যাও দ্বামীজীর 
জ্ঞানযোগ* ও “দেববাণী? গ্রন্থয়ে দেখা যায়। 
স্থানাভাবে সেগুলির বিষ্তারিত আলোচন! 
এখানে সন্তব নহে। “দ্বেববাণীতে আছে £ 
জগত্প্রপঞ্চ...যেন নাগরদোলা- আত্মা যেন 
& নাগরদোলায় চড়ে ঘুরছে । এই ক্রম 
চিরন্তন । এক একজন লোক এ নাগরদোল। 
থেকে নেসে.পড়ছে বটে, কিন্ধ চিরকাঁপ সেই 
একরকম ঘটনাই বারবার বটছ ) আর এই 
কারণেই লোকের তৃত-ভবিষ্তৎ সব বলে 
দেওয়! যেতে পারে ; কারণ প্রকৃতপক্ষে সবই 


কথাগ্রসজে 


৫৯৩ 


তো বর্তমান। বখন জাত্মা একটা শৃঙ্খলের 
ভেতরু এসে পড়ে তখন তাকে সেই শৃঙ্খলের 
যা কিছু অভিজ্ঞতা, তার ভেতর দিয়ে যেতে 
হবে।".প্ররপ শ্রেণীর বা ঘটনা-পরম্পরার 
একটি প্রধান ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে সমুদয় 
ঘটনা-শৃঙ্খলটাই টেনে আনা যেতে পারে, 
আর তার ভেতরের সমুদয় ঘটনাই যথাযথ পাঠ 
কর] যেতে পারে । 

'জ্ঞানযোগ” গ্রন্থে সংকলিত “অমৃতত্থ শীর্ষক 
বক্তৃতাতেও স্বামীজী এ কথার উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। অধিকস্ত কল্পে কল্পে ঘটনাগুলি যে 
পুনরাবৃত হইতেছে, তাহাও সুন্দরভাবে 
বুঝাইয়াছেন। স্বামী সারদানন্দও «বিবিধ 
গ্রসঙ্গ' গ্রন্থে “সার কথা £ (মায়! ও মায়ার 
পাশ! ) শীর্ষক প্রবন্ধেঃ এবিষয়ে বিশদ আলো 
চনা করিয়াছেন । এজ্রক্ীরামকঞ্চলীলা প্রসঙ্গ 
গ্রন্থেও তিনি লিখিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ ঘটনা- 
সমূহ “বিরাট মনে" স্থক্সাকারে পূর্ব হইতেই 
প্রকাশিত থাকে এবং বিরাট মনে'র সহিত 
যুক্ত থাকায় শ্রীরামচন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ যীশু প্রমুখ 
অবতারপুরুষগণ এবং জীবনুক্তপুরুষগণও নিজ 
নিজ শরীরত্যাগ সম্পর্কে অহ্ুপুঙ্খ জানিয়াও 
যে-বাক্তি বা বস্ত্র দেহাস্তের কারণ হইবে, তৎ- 
গ্রতি সদা-অন্ুদ্ি্ন তাহাদের মনে কখনও 
সং্রীতির অভাব হয় না। 


শংকরাচার্য মৃত্তিকা ও ঘটের দৃ্াত্তের দ্বারা 
বিষয়টির উপর আলোকসম্পাত করিয়াছেন । 
তাহার বক্তব্যের তাৎপর্ধ এই ; 

কুম্তকারের গৃহে এক তাল মৃত্তিকা 

আছে) যদি পেই মৃত্তিকা হইতে 

ভবিষ্যতে ঘট নিমিত হইবার হয়--সৰ 


“উদ্বোধন? ভাদ্র ১৩১৮ সংখ্যায় গ্রথম গ্রকাশিত। 


৫৯৪ 


মুৎপি হইতেই যে ঘট নিমিত হইবে, 
এমন কোন কথ! নাই-_তাহা হইলে 
ভাবী ঘটকে ঈশ্বরের তো৷ কথাই নাই, 
যোগীরাও বর্তমান কালেই প্রত্যক্ষ করিয়া 
থাকেন। কুস্তকারের অথব। অন্ত কোন 
ব্যক্তির ব৷ বস্তর কোনও সামর্থ নাই যে, 
সেই ভাবী ঘটকে নস্যাৎ করিয়া দেয়। 
কারণ, যে ঘটটি ভবিষ্যতে হইবেই, তাহা 
যদি না হ্য়, তাহ! হইলে যোগীর ছৃষ্টি ও 
ঈশ্বরের দৃষ্টি মিথ্য! হইয়া যাইবে ।* কিন্তু 
তাহাদের দৃষ্টি কখনও মিথ্য। হয় না। 
বস্ততঃ ভবিস্বৎ. ঘটটি বর্তমানে মৃত্তিকার 
মধ্যে অনভিব্যক্ত অবস্থায় আছেঃ কালে 
উহা কুস্তকারাদির দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। 
কুস্তকার ঘটাভিব্যক্তির নিমিত্বমাত্র | 
[স্মরণীয় গীতায় প্রীকষ্ণের উক্তি; হে 
সব্যসাচী, আমি ইহাদিগকে পূর্ব হইতেই বধ 
করি! রাখিয়াছি, তুমি নিমিতমাত্র হও । ] 
ঘটের এই অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে 
নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ প্রবল আপত্তি 
তুপিয়াছেন। তাহারা বলেন, ভাবী ঘট 
মৃত্তিকার মধ্যে বর্তমানে অব্যক্তাবর্ায় আছে, 
ইহা কোন কাজের কথা নহে। কুস্তকার 
কর্তৃক ঘট উৎপন্ন হয়_-ইহাই সকলের 
প্রত্যক্ষ; সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে ঘটের কোনও 
অস্তিত্ব থাকিতে পারে না ।৩ 
এই উভয় পক্ষের তুমুল তর্ক প্রকৃতপক্ষে 


প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে দেব ও পুরুষকার সম্পর্কে 


যে-বাদাছবাদ আবহমান কাল ধরিয়! চলিয়| 


রা 








উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ধ--১১শ লংখ্যা 


আসিতেছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
অধিকাংশ মাছুষের চিরকাশই এই অ্রম থাকে 
যে, তাহারা কর্তা এবং ইহাও নিশ্চিত সত্য 
যেঃ তাহাদের দ্বারা বড় বড় কাজও সম্পর 
ক়। কিন্তু জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর হইতে 
থাকিলে মানুষ ক্রমশ: বুঝিতে পারে যে, 
পুরুষকারও  ঈশ্বরেরই ইচ্ছা ঈশ্বরেচ্ছা 
বাতিরেকে পুরুষকারের প্রকাশ অসম্ভব। 
তখনই মানুষ ঠিক ঠিক ঈশ্বরের শরপাগত 
হইতে পারে, তৎপূর্বে নহে । এইভাবে জীবের 
ত্রমাত্মক কতৃত্ববোধ দূর হইতে থাকে এবং 
পরিশেষে পরিপূর্ণ ভগবং-শরণাগতির মাধ্যমে 
সে নিজ নিষ্ষিয়-আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হুয়। 

[এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে প্ররামকষ্খ-পার্যদ 
স্বামী সারদানন্মজীর একটি চিঠির কথা। 
মহাসমাধির ঠিক ছুই বৎসর পূর্বে তিনি 
লিখিয়াছিলেন, [76 05108 9, 1015 1161811) 
06১» 2190 ] 8123 900108 1 00 06 ৪9০ 
০৬৩: ৫95 ৪ 7169600) 608 9০ 9801001 
0০ 805111089 1056৬611100 01 8102016, 
81988 00০ 1015105 90108 ৬1118 101 
কথাটি এই: ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য 
এবং এখন আমি এইরূপই অহরহ অনুভব 
করিতেছি যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত আমরা 
কিছুই করিতে পারি না, তাহা যতই ক্র বা 
সামান্ত কউক না! কেন। ] 

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। শংকরা- 
চার্ধের মৃত্তিকা- ও ঘট-বিষযক যে ঝুক্তির উল্লেখ 
পূর্বে করা হইয়াছে, ত1হ! জগতের বাবহারিক 


২ “যোগিনাং চ অতীতানাগত-জ্ঞানস্ত সত্যন্বাৎ। অসন্‌ চেৎ ভবিষ্বদ্‌-ঘট:, প্রশ্বরং 
চন প্রত্ক্ষজানং মিথ্যা স্তাৎ।-বৃহদারণ)ক উপনিষদ্‌ ১২১, “ঘটভাস্ক” | 

৩ নৈয়ায়িক-বৈশেধিকগণের যুক্তিজাল ও তাহার খগ্ডন সম্পর্কে বিস্তারিত 

আলোচন! গত শারদীয়া সংখ্যায় অধ্যাপক জীবিধুভৃষণ ভট্টাচার্যের “অনৎকার্ধবাদখণ্ডন” শীর্ধক 


থাদির্খ প্রবন্ধে দ্র্টব্য। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ ] দশ বেদ্াস্ত-সম্প্রদায় ৫৯৫ 
সত্যতা ম্বীকার করিয়াই। অইৈতবাদীদের জগৎ-রূপ ঘট, তাহার পারমারধিক সত! নাই। 
মতে জগতের পারমাধিক সা নাই । উপনিষদ ্মুতরাং ই পরিণীমকে “পরিণাম লা বলিয়া 


বলিতেছেন £ “বাচারস্তণং বিকারো! নামধেয়ং, 
মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্”, অর্থাৎ [ ঘটরূপ ] 
তাহা কথার কথা মাত্র, মৃত্তিকাই সত্য। 
তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মরূপ মৃত্তিকার পরিণাম যে 


€বিবর্ত” বলাই সমীচীন । ব্রহ্মই সত্য, জগৎ 
্্দের বিবর্ত। অবশ্ঠ এই চরম জানে গ্রতিঠিত 
হইতে হইলে পূর্বোক্ত মতবাদের ক্রম- 
উপযোগিতা অনস্বীকার্য। 


দশ বেদাস্ত-সম্প্রদাীয় 
ডক্টুর রম! চৌধুরী 


(নবম পর্যায়) 
ভ্ীপতির 'বিশেবাদ্বৈত্তবাদ' 
[ পূর্বান্থবৃত্তি ] 


তারপরের কথ! এই হ'ল যে, এই দশটি 
সম্ভাব্য আপত্বি-খগুনের ক্ষেত্রেও শ্রীপতি 
কোঁনো রকমেরই কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি 
সেই একই কথা বারংবার বলেছেন ঘুরিয়ে 
ফিরিয়ে যে, ভেদ ও অভেদ নিশ্চয়ই পরম্পর- 
বিরোধী, কিন্তু ত1 সত্বেও তাদের সহাবস্থিতিও 
অবশ্বন্বীকার্ধ; এবং বারংবাধ দশবার প্রায় 
সেই একই কথা না বলে একবারেই তা 
তিনি বুঝিয়ে বললে নিশ্চয়ই অনেক বেশী 
ভালে হত। 

তারপরের বিশেষ প্রয়োজনীয় কথ। হ'ল 
এই যে, যদ্দি ছুটি বস্ত সত্যসত্যই পরম্পর- 
বিরুদ্ধ হয়, তা! হ'লে তাদের সহাবস্থিতি বা 
একই স্থানে একই পাত্রে, একই সময়ে 
যুগপৎ উপস্থিতি একেবারেই অসম্ভব। যথা, 
আলোক ও অন্ধকার নিশ্য়ই পরম্পর- 
বিরোধী ) এবং সেজন্ত তাদের সহাবস্থিতিও 
একেবারেই অসম্ভব--একটি কণামাত্র 
আলোর রেখা দেখা দিলে সে স্থানের 


অন্ধকারও সঙ্গে সঙ্গেই নিমেষমধ্যেই অস্তহিত 
হয়ে ষায়। আলোকও থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে 
পাশাপাশি অন্ধকারও থেকেই ফাবে_-এ ত 
অতি হাসির কথা, শিশুয্ুলভ নিবুদ্ধিতার 
কথা, অসম্ভব কথা। যে সব উদাহরণ 
ক্রীপতি নিজেই দিয়েছেন (প্রথম সম্ভাবা 
আপত্তি খণ্ডন দেখুন গত কার্তিক সংখ্যা, 
পৃঃ ৫৫৪), তার কোনোটাই সহাবস্থিতির 
(5107011896085) উদাহরণ নয়--পরম্পরাগত 
উপস্থিতির (50008991$9 ) উদ্াহরণই কেবল- 
মাত্র যেমন, জীবে জ্ঞান ও অজ্ঞান; পুণ্য ও 
পাপ; শৈশব যৌবন ও বার্ধকা; জাগ্রৎ স্বপ্প 
ও স্ুযুপ্চি; ব্রহ্মাণ্ডে ত্ব্গ মর্ত্য ও পাতাল; 
পৃথিবীতে উষ্ণতা ও শীতলতা; প্রপঞ্চে 
নিত্যতা অণুরূপে, অনিত্যতা বস্তরূপে ; বঙ্গে 
সগুণত্ব মূর্তরূপে, নিগু তব অমূর্তরূপে 7 প্রকৃতিতে 
সত্ব রজঃ ও তমঃ) অর্ধনারীশ্বরে নর ও নারী- 
রূপ ইত্যাদি । কিন্তু হায়! এই অতি সহজ 
কখাটিই দুর্ধঘ নৈয়ারিক শ্রীপতিও বুঝলেন না 


€৯৬ 
যে, এরা কোনো! ক্ষেত্রেই 810001505985 নয়, 
কেবল 89০০৩581$৩_-কোনো ক্ষেত্রেই যুগপৎ 
নয়) একটার পর আরেকটা এইভাবেই 
পর্ম্পরাগত | যেমন, মানবে জান ও অজ্ঞানের 
সহাবস্থিতি কোথায়? জান এখন আছে, 
তখন আছে অজ্ঞান) পুণ্য এখন আছে, তখন 
আছে পাপ-_এই ত ঘটছে নিরস্তর--একত্রে 
তারা সহাবস্থিতি করছে কখন ও কোথায়? 
তা ত অসম্ভব_-এত সহজ সরল কথা এটি, 
অখচ প্রীপতির সায় শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকও তা বুঝতে 
পারলেন না। আশ্চর্য! এমন কি, প্রকতিতেও 
খন ব্রিগুণের সাম্যাবস্থা সংঘটিত হচ্ছে, তখন 
কিন্তু তাদের মধ্যে বিরুদ্ধত্ব নেই__সকলেই 
তখন সমান; এবং যখন অজাম্যাবস্থাঃ 
তখন তাদের মধ্যে সহযোগিতার সম্বন্ধই 
রিরোধসন্বন্ধের অপেক্ষা প্রবলতর, যেহেতু, 
এতত্যতীত হৃষ্টিই হতে পারে ন1। অর্ধনারীশ্বরে 
ছুটি বিভিন্ন অংশে ছুটি বিভিন্ন রূপ--একই 
অংশে তনয়। সেজন্য, এইসকল উদাহরণের 
কোনোটিই শ্রপতির প্রাণপ্রিয় তত্বটিকে, 


পরম্পরবিরুদ্ধ বস্তদেরও সহাবস্থিতিবপ অভিনব 
তত্বটিকে গ্রমাণিত করছে. না কোনো- 
ঘা . 


সেয়াহোক, নিজের মতবাদকে সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ মতবাদ “ভেদাভেদবাদ”? ব'লে গ্রহণ 
ক'রে ভেদাভেদ্বাদের বিরুদ্ধে একটি নয়, 
ছুটি নয়, দশ দশটি সম্ভাব্য আপত্তি খণ্ডন ক'রে 
ভ্রীপতি নিজে মহাসন্ত্ট হলেও আমরা যে নই, 
হতে পারছি না, সেই কথাই এস্লে সংক্ষেপে 
বল! হ'ল। 

তারপরে এই প্রসঙ্গেই আসছে বেদাস্ত, তথ! 
ভারতীয় দর্শনের সেই মূল্সীভৃত ছুর্বোধ্যতম 
কঠিনতম প্রশ্নটি ত্রন্ধ ও ত্রহ্ধাণ্ড অথবা ব্রদ্ধম ও 
জীব-জগতের সম্বন্ধ কি? আমরা জানি যে, 


উদ্বোধন 


[ ৮*তম বর্ধ---১১শ লংখ্যা 


দশ বেদাস্ত-সম্প্রদ্ধায়ের মধ্যে প্রভেদ প্রধানত; 
এই দিক থেকেই) এবং যতরকম সম্ভাব্য সন্ 
এক্ষেত্রে হতে পারে, সে সবই যেন বিভিন্ন সর 
দায়ের বৈদাস্তিকগণের. আর্দৃষ্টিতে গ্রজ্ঞাদৃষ্টিতে 
ভূমাদৃর্টিতে ধর] পড়ে গিয়েছে স্থুনিপুণভাবে। 
শ্রপতিরও বৈশিষ্ট্য ঠিক এইখানেই এবং পূর্বেই 
যা বল! হ'ল, যখন মনে হচ্ছে যেন জীবেশ্বরের 
সম্বন্ধ সম্বন্ধে সমস্ত পক্ষই নিঃশেষিত হয়ে গেল, 
আর নূতন কিছুই বলবার নেই, তখন হঠাৎ 
অসমসাহসী স্থির-আত্মবিশ্বীসী ধীর-নবমার্গ- 
প্রকাশী প্রপতি দৃঢ়-দৃপ্ড পদে অগ্রসর হতে 
আরম্ভ করলেন লতাগুন্াচ্ছাদ্দিত কণ্টক- 
কক্কর-প্রপীড়িত কুটিল-পিচ্ছিল বনপথে, যে 
ঘোর অরণ্যে আজ পর্যস্ত কোনো ছুঃসাহসী 
পথিকই পদার্থণ করতেও গ্রস্ত ও সম্মত 
হননি। কেন? কারণ, বহু পথ দিয়েই ত, 
কঠিন-সহজ বহু পথ দিয়েই ত “যুগে যুগে চলেছে 
যাত্রী” সেই একই শুভ লক্ষ্যের দিকে বর্গ । 


সেই সকল জ্ঞাত পথের পথিক হতে শ্রপাঁতির 


মন চায়নি; যেহেতু, তার মতে খ্র সকল পথ, 
যতই না নিপুণ পূর্বপথিকগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত 
ও সমাদূত হোক না কেন_ সত্যই ব্রহ্মলাভের 
পথ নয়। সেইজন্যই তার এই অত্যাশ্চর্য ভূমিকা 
পথিকৃতের,_নবদিগন্ত-উদ্ভাসকের, নবশক্তি- 
উদ্বোধকের, নবোৎ্সাহ-উদ্দীপকের | এবং এই 
কারণেই তিনি চিরনমস্ত।, 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শ্রীপতি ছিলেন 
হায়শান্ত্ে সুপত্ডিত; এবং ভারতীয় এতিহ 
অনুসারে তিনি অনেকগুলি "ন্যায় অথবা 
সাধারণ উদ্বাহরণের মাধ্যমে তাঁর জীবেশবরের 
সম্বন্ধমূলক তবটিকে স্ুবোধ্য ক'রে তুলতে 
বিশেষ তৎপর হুন। তাদের মধ্যে প্রধান ছুটি 
হ'ল “অমর-কীট-স্ায়। এবং «লোহর সাদি- 
ন্যায় । এ ছুটির মধ্যেও তাঁর বিশেষভাবেই 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ ] 


শ্রিয়তর ছিল “ভরমর-কীট-ন্ঠায়”। যার উল্লেখ 
তিনি তার “বেদাত্তম্ত্রভাস্ত ভ্কর-ভায়ে” 
১৭।১৮ বার করেছেন, ফেক্ষেত্রে 'লোহরসাদি- 
ায়ে'র উল্লেখ পাওয়। যায় প্র গ্রন্থে মাত্র 81৫ 
বার। এতঘ্যতীত এই প্রসঙ্গে তিনি 'জল- 
মৌক্তিকাদি-ন্যায়”, “নদী-সমুদ্র-ন্টায়', “ক্ষীর- 
দখি-হ্যায়।. “সংকুচিত-পট-বিস্বৃত-পট-ন্যায়” 
প্রভৃতিরও উল্লেখ করেছেন সানন্দে । 
সামান্ত দু-একটি উদ্দাহরণ-_ 
্রমর-কীট-ন্তায়েন সত্যকমেঃ সত্য-ভ্রমরত্ব- 
গ্রার্থিদর্শনাৎ। সত্যাত্মকম্য জলম্য শ্বভাব- 
নিবৃতি-পূর্বক-সত্য-মৌক্তি কত্ব-গ্রাপ্তিদর্শনাৎ। 
(১১1১) 
ততস্মীজ্জীব-বঙ্ষণোরাদৌ রস-লোহবৎ 
পরস্পর-স্বাভাবিক-ভেদসত্বেহপি  সদীচার্য- 
কটাক্ষাজ্জীবঃ শিবো ভবতীতি নিশ্চীয়তে |” 
(৩২৩০ ) ্‌ 
“আরাধকারাধ্য-জীব-ব্রহ্মণোর্নদী-সমুদ্রবৎ 
পরম্পর-স্বাভাবিক-ভেদ-সত্বেখপি  মোক্ষ- 
দশায়াং প্রাপা-প্রাপকত্তেন ভেদাভেদ-ব্যপদে- 
শাত্বদেবং যুক্তম্‌।” (৩।৩।২৬) 
“সংকুচিত-বিস্তৃত-পটাদি-বহু-দৃষ্টাস্তান- 
রোধেন জীবে-ব্র্ষণো ভেদাভেদে। নিশ্টীয়তে | 
( ৩২২৭) 
ততন্ত্রাদি-সংস্পর্শবশেন ক্ষীরস্য স্বাভাবিক- 
নিবৃততি-পূর্বক-দধিত্বপ্রাপ্তিবজ্জীব-ব্রঙ্গণোঃ পর- 
স্পর-পারমাধিক-ভেদ্ব-সত্বেখপি মোক্ষ- 
দশীয়ামভেদঃ সিদ্ধ ইতি যথা পূর্বাধ্যায়ে 
প্রপঞ্চিতম্। (৩২২৮) 
অর্থাৎ 
« প্ত্রমর-কীট”ন্যাক়্াহুসারে সত্য কমি 
থেকে সত্য ভ্রমরের উৎপত্তি দেখ। যায়। সত্য 
জলের স্বভাব-নিবৃত্তি হয়ে সত্য মুক্তাদির 
দেখা ঘায়। (১১১) 
২ 


দশ বেদাস্ত-সঙ্খ্রদায় 


€৯৭ 


“সেজন্য প্রথমে জীব ও বক্ষের মধ্যে 
গলিত লৌহ ও কঠিন লৌহের স্তায় স্বাভাবিক 
পরম্পর ভেদ থাকা সত্বেও সদ্রাচাধের কপা- 
কটাক্ষের দ্বারা জীব শিব হন- এই নিশ্চয় 
কর! হল ।” (৩২৩০) 

'আরাধক জীব এবং আরাধ্য ব্রদ্দের 
মধ্যে নদী ও সমুদ্রের ন্যায় ত্বাভাবিক 
পরম্পর ভেদ থাকা সত্বেও মোক্ষকালে গ্রাপক- 
প্রাপ্য-ূপ সম্বন্ধের জন্য ভেদাভেদই প্রপঞ্চিত 
করা হয়েছে__সেন্য এই মতবাদই যুক্তিযুক্ত 1, 
( ৩৩২৬) 

“মংকুচিত-পট এবং বিস্ৃত-পটাদদিরূপ 
বহু দৃষ্টাত্তের জন্ঠ জীব ও ব্রদ্মের মধ্যে ভেদা- 
ভেদ-সম্বন্ধই নিশ্চিতভাবে স্থাপিত হ'ল । 
(৩২২৭) 

যন্ত্রাদির মাধ্যমে ছুগ্ধের স্বাভাবিক দুগধত্ব- 
নিবৃত্তি হয়ে দধির উৎপত্তি হয়। একই ভাবে 
জীব ও ব্রন্দের মধ্যে পারমাধিক স্বাভাবিক 
ভেদ থাক সত্বেও মোক্ষকালে তাদের মধ্যে 
অভেদ সিদ্ধ হয়_-একথা পূর্বাধ্যায়ে প্রপঞ্চিত 
করা হয়েছে । (৩২২৮) 

এরূপে, এম্থলে শ্রীপতি ছুটি প্রধান 
উদ্দাহরণের মাধ্যমে ব্রদ্ম ও জীবের মধ্যে প্রকৃত 
স্বন্ধ নিরূপণে প্রচেষ্টা করেছেন। তা হল এই £ 

(১) ভ্রমর-কীট”- শ্রীপতির প্রথম সর্বা- 
পেক্ষা প্রিয় উদাহরণ, যা পূর্বেই বলা হ'ল। 
প্রারস্তে ক্ষুদ্র কশট বৃহৎ পূর্ণ-পরিণত ভ্রমর 
থেকে স্বভাবতঃই সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা সত্বেও 
পরিশেষে সেই কীটই ত ভ্রমরে পরিণত. হয় 
অনিবার্ষভাবেই । 

(২) “লোহ-রস”-শ্রীপতির দ্বিতীয় সর্বা- 
পেক্ষা প্রিয় উদ্াহরণ। প্রারস্তে কঠিন 
লোহা গলিত লোহা থেকে স্বভাবতঃই সম্পূর্ণ 
ভির। তা সব্বেও পরিশেষে সেই কঠিন 


৫৯৮ 


লোহাই ত গলিত লোহায় পরিণত হয় 
অনিবার্ধভাষেই। | 

(৩) “জল-মুত্ত1”--শ্রপতির আরেকটি 
প্রিয় উদ্বাহরণ। গ্রারস্তে জল মুক্তা থেকে 
স্বভাবত:ই সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা সত্বেও পরিশেষে 
সেই জলই মুক্তায় পরিণত হয় অনিবার্ধভাবেই। 

(8) “নদী-সমুদ্র--উপতির আরেকটি 
প্রিয় উদাহরণ। প্রারস্তে নদী সমুদ্র থেকে 
স্বভাবতই সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা সত্বেও পরিশেষে 
সেই নদীই সমুদ্রে পরিণত হয় অনিবার্ধভাবেই। 

(৫) “ক্ষীর-দধি_শ্রীপতির আরেকটি 
প্রিয় উদাহরণ। গ্রারস্তে দুগ্ধ দধি থেকে 
স্বভাবতঃই সম্পূর্রপেই ভিন্ন। তা সত্বেও 
পরিশেষে সেই দু্থই দধিতে পরিণত হয় 
অনিবার্ধভাবেই । 

(৬) “সংকুচিতপট-গ্রসারিতপট,-_ শ্রীপতির 
আর একটি প্রিয় উদাহরণ গ্রারস্তে স্ংকুচিত 
পট প্রসারিত পট থেকে স্বভাবত;ই সম্পূর্ণরূপে 
ভিন্ন। তা! সত্বেও পরিশেষে সেই সংকুচিত পটই 
প্রমারিত পটে পরিণত হয় অনিবার্ষভাবেই | 

এরপে, ব্রদ্ধ ও জীবের সম্বন্ধ সম্বন্ধে 
শ্রীপতির মত হ'ল এই : 

সংসারদশায় হ্ট্টির পরে এবং প্রলয়ের 
পূর্বে অর্থাৎ স্থিতিকালে অথবা বদ্ধাবস্থায় 
ব্রহ্ম ও জীব স্বভাবতঃই সম্পূর্ণরুপেই ভিন্ন_এ 
বিষয়ে বিশেষ কোনোরূপ বাগাড়ম্বরের 
প্রয়োজনই নেই, যেহেতু আমরা প্রত্যহই 
স্বক্ষেই দেখছি কত অসত্য, কত অশুদ্ধ, কত 
অপূর্ণ কত অন্ুখী,ঠ কত অশান্ত, কত 
অনাচাক্বী, কত অত্যাচারী, কত অলস, কত 
অর্বাচীন, কত অনন্ত এই বিশ্বরহ্মা্--তার 
সে নিত্যসত্য নিত্যগ্তদ্ধ নিত্যাপূর্ণ নিত্যন্থখী 
নিত্যশাস্ত নিত্যসদাচারী নিত্য-আদরকারী 
নিতাকর্মঠ নিত্যবুদ্ধ নিত্যসন্ত্ ব্রন্মের সঙ্গে 


উদ্বোধন 


[ ৮*তম বর্ঘ---১১শ সংখা 


অভিন্নত! হতে পারে কি করে? তার ত 
কোনো প্রশ্নই নেই এন্থলে। 

সেজন্য বর্ম ও জীব যে সংসার-কালে 
বন্ধাবন্থায় পরম্পরবিরত্ধ, তা প্রমাণ করবার 
কোনরূপ আবশ্তকতাই নেই- যেহেতু তা 
সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 

কিন্তু এইবার গুছ্ছন প্রীপতির অভিনব 
অত্যাশ্চর্য তত্ব; যে জীব বন্ধাবস্থায় ব্রক্ম থেকে 
্বরূপতঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়েই গৃহীত ছিলেন, সেই 
জীবই হঠাৎ প্রলয় ও মোক্ষকালে ব্রদ্দের সঙ্গে 
স্বরূপত;ঃই সম্পূর্ণনপেই অভিন্ন হয়ে যান। 
শ্রীপতির মতে উপরের ছটি "ন্যায় বা উদাহরণ 
থেকেই এ কথা স্বম্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। 
এরূপে ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে বদ্ধাবস্থায় কেবল 
ভেদ, মোক্ষাবস্থায় কেবল অভেদ-_এই হল 
শ্রপতির অভিনব মতবাদের মূল কথা এবং 
তার মতে. এই হ'ল তার অপরূপ 
“ভেদাভেদবাদ' | 

বলাই বাহুল্য ষে, এস্থলে “ভেদাভেদবাদ? 
নামটি একটি বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, 
সাধারণ অর্থে নয়। পূর্বেই যাবলা হয়েছে, 
“ভেদাভেদবাদে”র সাধারণ অর্থ হ'ল ভেদ ও 
অভেদদের সহাবস্থিতি, যা শ্রীপতি-বেদান্তে 
একেবারেই নেই; অথচ যা রামানুজ 
নিশ্বার্কাদি-বেদাস্তে স্পষ্টতমভাবে আছে 
আমরা জানি যে, রামান্ছজ-নিঘার্কাদির মে 
্রহ্মও জীবের মধ্যে বন্ধ-মোঁক্ষ কল অবস্থাতেই 
রয়েছে অভেদ ও ভেদ দুই-ই ম্বরূপত 
অভেদ, গুণত; ভেদ-_বন্ধাবস্থায় ভেদটিঃ 
গ্রধানতর ও পরিস্ফুটতর ব'লে প্রতিভাত হয় 
মোক্ষাবস্থায় অভেদটি ; কিন্তু গ্রকৃতকল্পে ব 
ও মোক্ষ উভয় অবস্থাতেই ভেদ ও অভো। 
ছুই-ই আছে। আমাদের মতে এই ত হল 
প্রকৃত «ভেদাভেদবাদ? ; কিন্তু বন্ধে কেবলই 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ ] 


ভে, মোক্ষে কেবলই অভেদ-_এক্ষেত্রে ভেদ ও 
অভেদ্দকে একত্রে মিলিয়ে “ভেদাভেদবাদ” করা 
যায় না কোনোমতেই। 
সে যাহোক, শ্রীপতি তার নিজের এই নূতন 
'ভেদাভেদবাদ? গ্রহণ ক'রে তার বিরুদ্ধে 
আপত্তিরও খণ্ডন করেছেন সজোরে | যেমন, 
৪1১।১ সুত্রভাস্তে বল! হচ্ছে--মোক্ষের অর্থ ই 
হ'ল প্বাভাবিক স্বরূপের পূর্ণাবির্ভীব অথবা ষে 
্বরূপ পূর্ব থেকেই সর্বদাই বিদ্যমান, তারই পূর্ণ 
প্রকাশ, সকল বাধ] দূর ক'রে ; কিন্তু কোনো 
সম্পূর্ণ নূতন, আগন্তক স্বরূপের আবির্ভাব ব! 
সৃষ্টি নয় একেবারেই | যেমন, মেঘাবৃত হুর্যকে 
আমর! কিছুক্ষণ দেখতে পাই না। কিন্তু তার 
অর্থ এই নয় যে, সেই সময়ে হৃর্য সত্যই 
তিরোহিত হয়ে গেল--হুর্য তখনও ঠিক পূর্বের 
স্তারই সমান আলোকে, সমান তেজে 
বর্তমান, কেবল তার প্রকাশ নেই আমাদের 
কাছে কষ্চ-মেঘজালের অন্য । তারপরে সেই 
কষ্চমেঘাবরণ অপন্তত হ'লে পূর্বের সেই একই 
হর্ঘ পুনরায় আবিভূতি হন পূর্ণতম গৌরবে । 
এস্কলেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটছে। বদ্ধাবস্থায় 
জীবের যে প্রকৃত স্বরূপ অবিগ্ভাবরণে 
আচ্ছাদিত হয়ে প্রকাশিত হয় না তার নিকট, 
মোক্ষাবস্থায় সেই একই শাস্বত ত্বূপ আবরণ- 
আচ্ছাদন-মুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। সেজন্যই 
উপনিষদে বল! হয়েছে যে, মোক্ষকালে জীব-_ 
“স্বেন বূপেণ অভিনিষ্পস্ভতে, 
(ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ ৮।৩।৪ ) 
“্বীয় শ্বরপের ঘারাই জাজল্যমান হন।' 
কিন্ত যদি এইভাবে বলা হয় যে, বদ্ধজীব 
কেবলব্রক্ষভিন্ন,। অথচ মুক্তজীব কেবলব্রক্গ- 
অভিন্ন, তা হ'লে জীবের স্বূপের পরিবর্তন 
সংঘটিত হচ্ছে; কেবলভিন্নতাঁ থেকে কেবল- 
অভিন্নতায় এবং মোক্ষকালে একটি সম্পূর্ণ 


দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় 


৫৭৯৭ 


নূতন স্বরূপের (কেবলভিনতার পরিবর্তে 
কেবল-অভিন্নতার ) হৃষ্টি হচ্ছে এ ছুটিই 
একেবারে অসম্ভব ৷ 

সেজন্ঠ, হয় বলতে হয় যে, মোক্ষকালেও 
উপাসক জীব উপাস্য ব্র্গের দাসরপে ব্রহ্ধাধীন 
হয়ে বিরাজ করেন) নয় বলতে হয় যে, 
মোক্ষকালেও জীব ব্রন্দের সমান রূপে শ্বাধীন- 
ভাবৈ স্থিতি করেন। উভয়ক্ষেত্রেই কিন্ত 
মোঁক্ষকালেও জীব ত্রন্ম থেকে ভিন্ন হয়েই 
বিরাজ করেন। অতএব, বদ্ধাবস্থায় ব্রঙ্গ ও 
জীবের পারমাধিক ভিন্নতা, এবং মোক্ষাবস্থায় 
ব্রহ্ম ও জীবের পারমাধিক অভিন্নতা-_ 
এই মতবাদ গ্রহণীয় নয়। এই হল 
পূর্বপক্ষ। 

প্রপতি এই পূর্বপক্ষ বা বিপরীতপন্থীদের 
মতবাদ খগ্ুন করেছেন এরূপে £ (৪1২১৪) 

সংসারদশায় বদ্ধাবস্থায় জীবের জীবত্ব এবং 
ব্রহ্ম থেকে তার স্বরূপতঃ ভেদ__উভয়ই সমান 
সত্য-_ এতে আর অন্ত কোনে! কিছুই নেই__ 
মায় নেই, অবিগ্ভা নেই, ভ্রম নেই, অধ্যাস 
নেই_আর অন্ত কোনো কিছুই নেই 
সোজাম্থজি খোলাখুলি ভাবেই, প্রককত-প্রকুষ 
ভাবেই, আক্ষরিক অর্থেই তথন জীব কেবল 
জীবই, ব্রহ্ম নন একেবারেই । 

কিন্তু মোক্ষাবস্থায় ব্রদ্জ্ঞান, আত্মজ্ঞান এবং 
উপাসনা-ধ্যানাদির প্রভাবে এবং অঘটন-ঘটন- 
পটীয়ান্‌ পরমেশ্বরের কৃপায় (51২।১৪), জীবের 
অবিস্তা দূর হয়ে যায়, তার সঙ্কীর্ণ-স্ার্থসন্কুল 
জীবত্বেরও বিনাশ হয়, এবং তখন “জীবত্ব' 
ত্যাগ ক'রে তিনি নৃতন ব্রহ্বত্'লাভে পরম 
ধন্য হন? এবং ব্রদ্ষের সঙ্গে অভিন্ধ হয়ে 
যান সম্পূর্ণূপেই। সেজন্য শ্রীপতির মতে 
জীবেশ্বরের সংসারকালে বন্ধাবস্থার় ভেদও 
পারমাধিক- শাঙ্করীয় অর্থে ব্যাবহারিক নয় 


৬৩৩ 


এবং মোক্ষাবস্থায় আীবেশ্বরের অভেদও সমান 
পারমাধিক । 

বলাই বাহুল্য প্রীপতির এই পূর্বপক্ষ খণ্ডন 
খণ্ডনই নয় একেবারেই ;) এবং তিনি নিজেই 
যে আপত্তি তুলেছেন পূর্বপক্ষীয় রূপে, তা 
নিজেই খণ্ডন করতে পারেননি । 

এই হ'ল শ্রীপতির অত্যাশ্চর্য “ভেদাভেদ- 
বাদ” যার নাম তিনি নিজেই রেখেছেন 
“বিশেষাদ্বিতবাদ | আমরা দেখছি যে, তার 
“জ্রকর-ভায্ের প্রত্যেক ০০101১1901-এ বা 
প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক পাদের শেষে তিনি 
নিজের মতবাদকে “ভেদাভেদাত্মক বিশেষা- 
দ্বৈত” বলে অভিহিত করেছেন--কেবল 
একবার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের শেষে 
“দ্বৈতাদ্বৈতাভিধান-বিশেষাদ্বৈত” ব'লে উল্লেখ 
করেছেন। অর্থাৎ শ্রপতির মতে, তার 
বেদাস্ত-মতবাদ একটি “বিশেষ প্রকারের 
অদ্বৈতবাদ- ভেদাভেদমূলক অদৈতবাদ । 

বামানুজের “বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে”র থেকে 
স্বীয় স্বাতন্ত্্য রক্ষার অন্তই শ্রীপতি তার 
মতবাদের নাম দিয়েছেন “বিশেষাদ্বৈতবাদ" | 
“বিশিহ্টাদৈতবাদে"র ক্ষেত্রে যেরূপ, এক্ষেত্রেও 
ঠিক স্রেপ ভাবেই এই নামটিকে ব্যাখ্যা করা 
চলে__ 

(১) “বিশেষ ব। সংসারাবস্থায় স্বভাব তঃ 
ভিন্ন বস্তর “অদ্বৈত বা মোক্ষাবস্থায় স্বভাবতঃ 
অভিন্নত্ব। 

(২) বিশেষ বা ভেদোভেদাত্মক অদ্বৈত 


উদ্বোধন 


[৮৯তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


বা ব্রঙ্মই পরম ও চরম সত্য । 

বহু পরিশ্রম, বু প্রচেষ্টা, বহু প্রণিধান ক'রে 
শ্রপতি তার এই ভুলনাবিহীন “ভেদাভেদাত্মক 
বিশেষাদ্বৈতবাদে' উপনীত হয়েছেন সগৌরবে । 
দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রের দ্রিক থেকে তার প্রকৃত মূল্য 
যা-ই হোক না কেন, হৃদয়ের আবেদনের দিক 
থেকে তা চিরসরস চিরসতেজ চিরস্ুন্বর চির- 
সুমধুর নিঃসন্দেহে । আমরা জীব, ক্ষু্রাতিক্ুত্র 
হলেও আমরা জীব, আমাদের জীবত্ব মিথ্যা 
নয়, তুচ্ছ নয়, অসত্য নয়, অবহেলনীয় নয়, 
দ্বণ্য নয়, পরিত্যাজা নয়-_এই ভাঁবটি হদয়ের 
আবেদনের দিক থেকে আমাদের কত প্রিয়, 
কত উতসাহজনক, কত উদ্দীপনাময়,। কত 
আশার স্থল। তা সব্বেও চিরকালই কি 
সেই 'জীব? হয়েই থাকব আমরা--আর বড় 
কিছুই হব না মোক্ষকালেও! না, তা-ও 
ত লাগে না ভালো আমাদের হদ্দয়ের 
আবেদনের দিক থেকেই । সেজন্ত,। আন 
ব্রহ্ষকে মোক্ষকালে, সংসারের রাজা! জীব 
আর নয়--তাকে ক'রে দাও প্রজা! শিবত্ব ব 
্ঙ্ধত্বের। তাকে মিলিয়ে দাও সেই রাজার 
শ্ীচরণে_জীবত্ব চলে যাক, আন্ুক পূর্ণ- 
গৌরবে শিবত্ব । এই ত হল হৃদয়ের আবেদন 
সংসারে থাক জীবত্ব,র মোক্ষে আন্ুক 
শিবত্ব-_-আর কি চাই? 

সাধারণ মাঙ্ছষের এই আশা-আকাজঙ্ষার 
প্রত্তীকরপী পুণ্যঙ্সোক শ্ীপতি চিরনমন্ত | 

[ ক্রমশ: 


জাতিবৈষম্য ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ 


ডক্টর নিমাইসাধন বন্থু 
| পূর্বাহবৃত্তি ] 


দ্বিতীয়তঃ ভারতে পাশ্চাত্য-শিক্ষার 
প্রবর্তন এবং বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত 
ভারতীয়দের সংখা! বৃদ্ধি পেতে থাকে । 
স্বভাবতই এই সব শিক্ষিত বুদ্ধিমান উচ্চা- 
ভিলাধী তরুণরা দেশের শাসনব্যবস্থায় ও 
সরকারী কাজকর্মে যোগ্য মর্যাদা পাবার জন্ 
উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিসের 
শাসনকাল থেকে ভারতীয়দের সমস্ত উচ্চ 
রাঁজপদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 
ভারতীয়দের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে 
তার খুব নিম্নধারণ! ছিল। সিভিল সাঙিসে 
ভারতীয় যুবকদের প্রবেশাধিকার দিতে তিনি 
অসম্মত ছিলেন। তার এ সন্কীর্ণ বৈষম্যমূলক 
একদেশদশী নীতি বুটিশ পার্লামেণ্টেও 
অন্মোদিত হয়েছিল। ভারতীয়দের যতই 
শিক্ষা ও যোগ্যতা থাকুক না কেন, তারা 
রাজন্ববিভাগের “দেওয়ান”, বিচারবিভাগের 
মুনসেফ+, “সদর আমীন" ইত্যাদি পদের 
উধ্বে নিধুক্ত হত না । বেশীর ভাগ শিক্ষিত 
ভারতীয়দের করণিকের কাজ নিয়েই সন্ত 
থাকতে হুত। সামরিক বিভাঁগেও ভারতীয়র' 
মাত্র “ুবেদর' পদ পর্বস্ত উদ্ীত হততেপারত। 

ভারতীয়:দর প্রতি এই অগ্ত।য় ও বৈষণ্য- 
মূলক নীতি বহ বিশিঃ ইংরাজ রাজকর্মচারীও 
সদর্ধন করেননি । ১৮৩৩ শ্রীটান্দে নতুন সনন্দ 
আইন পাপ হধার প্রাব্ধ'লে এই নিয়ে অনেক 
আলোচন| হুপন। ভারতে নিধুক্কত একাধিক 
অভিজ্ঞ ইংরাজ কর্মগরী ভারতীয়দের প্রতি 
এই অবিচারের সমালোচনা করেন। 


রামমোহন প্রমুখ শিক্ষিত প্রগতিশীল 
ভারতীয়রাগ উচ্চ সরকারীপদে ভারতীয়দের 
নিয়োগ করার দাকী উত্থাপন করেন। ক্ষমতা 
ও মর্যাদাপূর্ণ পদে শিক্ষিত ও যোগ্য 
ভারতীয়দের নিযুক্ত করার এই দাবী শেষ 
পর্যস্ত নতুন সনন্দ আইনে নীতিগতভাবে 
স্বীকার করা হয়। সনন্দ আইনের ৮৭ ধারায় 
ঘোষণা করা হয় যে, জাতিশধর্ম-বর্ণ-নিবিশেষে 
ভারতীয়দের যোগ্যতা অনুসারে বাজপদে 
নিযুক্ত হতে কোনও বাধা থাকবে না। বৃটিশ 
পার্লামেন্টে এই নীতি গৃহীত হবার মূলে 
টমাস ব্যাবিংটন মেকলের (00188 
380118100 118০8818% ) বিশি্& অবদান 
ছিল। তিনি সনন্দ আইনের এই ধাবাটিকে 
বিজ্ঞ, কল্যাণকর এবং মহান” বলে অভিহিত 
করেন। ভারতীয়দের মনেও এই ঘোষণাটি 
আশ। ও উৎসাহের সঞ্চার করে। কিন্ত 
নীতিগতভাবে শাসনকার্ষে যোগাতান্থসারে 
নিযুক্ত হবার পথে বাধা অপসারিত হলেও 
এই ঘোষণা কার্যকরী হয়নি। পরবর্তী দশ 
বছরের মধ্যে শুধুমাত্র জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট, 
ডেপুটি কালেক্টর, সাঁবজজ ও ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেট-এর পদ ভারতীয়দের জন্য উনুক্ত 
করা হয়েছিল। সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ 
এবং ভারতীয়দের যোগ্যতার স্বীকৃতির 
ব্যাপারে জাতি-বৈবম্য অব্যাহত থাকে এবং 
এই বিষক্টিকে কেন্ত্র করে ভারতীয়দের 
অসস্তোষ বৃষ্ধি পেতে থাকে | পরবর্তী কালে 
বেঙ্গল বৃটিশ ইত্ডিয়। সোসাইটি, বৃটিশ ইত্বি়ান 


৬০২ 


আযাসোসিয়েশন, ইতিয়ান আযাসোলিয়েশন 
এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক 
কর্মহুচী ও আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল 
সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ, পদোন্নতি, 
বেতন, স্ুযোগ-্থবিধ] ইত্যাদি বিষয়ে জাতি- 
বৈষম্যের অবসান ঘটান। 

১৮৩৩ খ্রীষ্টাবের নতুন ননদ আইন পাস 
হবার পর সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের বিষয়ে 


বৈষম্যের অবসানের চেয়ে অনেক বেশী গুরুতর 


সমন্তা ছিল এদেশে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গদের 
ভারতীয় আইন-আদালতের এখতিয়ার- 
অর্ধীন করা এবং এদেশের সাধারণ মানুষকে 
তাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করা । 
এই সমন্তাটি বহু পূর্ব হতেই কিছু কিছু অভিজ, 
দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ইংরাজ বাঁজকর্মচারীদের দুষ্ট 
আকর্ষণ করে উদ্িপ্ন করেছিল। কিন্ত 
ভারতে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গদের মোট জন- 
সংখ্যা খুব কম থাকায় এই সমস্যাটি তেমন 
গুরুতর আকার ধারণ করেনি । সামরিক 
বাহিনীর সদন্যের সংখ্যা বাদ দিয়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ কর্মগরীদের সংখ্যা ছিল 
১৫০১। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্য বৃদ্ধি পেয়ে 
দাড়ায় ২০১৬। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় শ্বেতা্জরাই 
কোম্পানীর বিচারবিভাগের ছুশ্চিন্তার কারণ 
হয়ে ওঠে। এই শ্বেতাঙ্গরা নিজেদের বিশেষ 
ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী বলে মনে 
করত। তারা৷ দারী করত যে, বৃটিশ 
পার্লামেন্ট ছাঁড়া অন্ধ কারোর তাদের ওপর 
এখতিয়ার নেই। তাদের এই অন্ুত দাবী 
কলকাতার সুপ্রিম কোর্টেরও বিরক্তির কারণ 
হয়ে উঠেছিল । ১৮২৯ খ্রী্টাবের ২রা অক্টোবর 
প্রধান বিচারপতি স্তার এডোয়ার্ড রায়ান 
(8৫81৫ (581) স্বীকার করেন যে, ভারতে 
বুটিশ সাম্াজ্যের ব্যাপক প্রসারের পরও 


উদ্বোধন 
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শ্বেতাজদের বিচার করার ক্ষমতা একমাত্র 
স্থপ্রিম কোর্টের ওপর ন্তস্ত থাকায় সমগ্র 
বিচারব্যবস্থা একটি গ্রহসন তে! বটেই, 
এমনকি ভাওতা! ও নির্যাতনে পর্যবসিত হয়েছে 
বলা চলে। তিনি এই অভিমত প্রকাশ 
করেন মে, অবিলম্ছে ভারতের সমস্ত অধি- 
বাসীদের একই আইন, একই আদালত ও 
একই বিচারপদ্ধতির অধীনে আন! আবশ্তক | 
ভারতবর্ষে আইনের দৃষ্টিতে সমতা প্রতিষ্ঠার 
গ্রচেষ্টা ও আন্দোলনে বিচারপতি রায়ানের 
এই স্থুচিস্তিত অভিমত একাধিকবার উদ্ধৃত 
হয়েছিল। ১৮৩০ খ্রষ্টাব্বের সেপ্টেম্বর মাসে 
স্বপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করে যে, ভারতস্থ 
শ্বেতা্দের বিচারব্যবস্থা কার্ধতঃ ভারত 
সরকার, কোম্পানীর পরিচালকমগ্ডলী এবং 
কমিশনরদের নিয়ন্ত্রমুক্ত হয়ে পড়েছে। 
বুটিশ পার্লামেন্ট এবং স্থপ্রিম কোর্টের নধিতৃক 
আইন ছাড়া তারা অন্ত কোনও আইন দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত নয়। 

উপরোক্ত প্রচলিত বিচারব্াবস্থায় শ্বেতাঙগ- 
জড়িত এমন কোনও দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
মামলায় এদেশীয় লোকেদের কি হাল হত, 
তা সহজেই অনুমান করা যায়। অনেক 
সময় অন্যান আদালতের শ্বেতাঙ্গ বিচার- 
পতিরাও অভিযুক্ত শ্বেতা বা শ্বেতা 
বাযবহারজীবীদের বারা আদালতে অপমানিত 
হতেন। আদীলত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত 
হলেও কোন শ্বেতাঙগকে জরিমানা বা 
কারাদণ্ডের শান্তি দেবার ক্ষমতা বিচার- 
পতিদের ছিল না। অনেক সময় শ্বেতাঙগর 
আদালতে আপত্তিকর কটুবাক্য ব্যবহার করে 
আদালতের কাজকর্ম অচল করে দিত। এই 
কারণেই ভারতবর্ষে শ্বেতা ইউরোপীয়দের 
বিশেষ সুযোগ-সৃবিধা লুণ্ড করে দেশে 


অগ্রহায়ণ ১৩৮৫ ] 


আইনের ৃষ্টিতে সমতা-নীতির প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারে বিচারবিভাগ বিশেষ আগ্রহী ছিন। 

নতুন সনদ আইন পাস হবার প্রাক্কালে 
ভারতে ইউরোপীয়দের অবাধ প্রবেশ ও 
বসবাসের অধিকারদান নিয়ে যখন বিতর্ক 
চলছিল, তখন অনেকেই এই সমস্যাটির প্রতি 
বিশেষ দৃঠি আকর্ষণ করেছিলেন। স্যার 
চার্লস মেটকাফ. (018015$ ?161086 ) ও 
উইলিয়াম বেটিঙ্ক দুজনেই স্পষ্টভাবে অভিমত 
প্রকাশ করেছিলেন যে, ভারতবর্ষে শ্বেতাঙ্গদের 
প্রবেশাধিকার এবং ভূ-সম্পত্বি ক্রয় করতে 
দেওয়ার পূর্বে সকল শ্রেণীর লোকের সমান 
নিরাপত্তা, স্থলভ ন্তাঁয় ও দ্রুত বিচারব্যবস্থা 
নুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্টে আইন প্রণয়ন করা 
একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তারা উভয়েই 
মনে করেছিলেন যে, ভারতীয় বিচারকদের 
আদালতে শ্বেতাহ্দদের বিচার বাঞ্চনীয় এবং 
শেষ পর্যস্ত অনিবার্ধ হলেও বর্তমানে তাদের 
্র ক্ষমতা দেওয়৷ যুক্তিযুক্ত হবে না। 

ভারতে ইউরোপীয়দের বসবাসের অধিকার- 
দান এবং তাদের বিশেষ সুযোগ-ম্থবিধা ভোগ 
করতে দেওয়া সমীচীন কিনা__এই যুগ 
সমস্যাটি সম্বন্ধে পার্লামেণ্টের সিলেট কমিটি 
যে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিল, তা৷ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ছিল। ডেভিড হিল, রিচার্ড ক্লার্ক, হুণ্ট- 
ম্যাকেঞ্রি, চার্লস লুসিংটন প্রমুখ অভিজ্ঞ 
বাক্তিরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারতে 
বসবাসকারী শ্বেতাঙ্দের একই আইন- 
আদালতের নিয়ন্ত্রণাধীন কর] অবশ্ঠ প্রয়োজন 
এবং সাময়িক অন্থুবিধা থাকলেও কালক্রমে 
তাদের ভারতীয় বিচারপতিদের এখতিয়ার- 
অধীন করতেই ,হবে। 

খেতাজ ইউরোগীয়দের বিশেষ স্থযোগ- 
নুবিধ1, সাধারণ আদালতের এখতিয়ারমুক্ত 


জাতিবৈষম্য ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্মেষ 


৬০৩ 


থাকার অধিকার ইত্যাদির সপক্ষেও কম 
লোক সাক্ষ্য দেননি। জেমস্‌ ওল্ডহাম্‌ নামে 
জনৈক ব্যক্তি .ভারতবর্ষে পচিশ বছর রাজ- 
কর্মচারী ছিলেন। তিনিত্ার সাক্ষ্যে বলেন 
যে, শ্বেতাঙ্গদের বিচার করার মত মনোবল ও 
দৃঢ়তা ভারতীর বিচারকদের নেই এবং যদ্দিও 
কারোর থাকে তাহলে তার ফলভালহ্বে 
না। আলেকজাগ্ডার ডানকান ক্যাম্পবেল, 
সদর দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আদালতের 
একজন ভূতপূর্ব রেজিস্ট্রার অভিমত প্রকশি 
করেন যে, শ্বেতাঙ্গদের দেশীয় বিচারপতিদের 
এখতিয়ার-অধীন করলে ভারতীয় প্রজাদের 
চক্ষে শ্বেতাঙ্গদের মর্যাদা ক্কু্ হবে, তাছাড়া 
ভারতীয় বিচারপতির নিজেরাই শ্বেতাঙ্গদের 
বিচার করতে আপত্তি জানাবেন, কেননা 
তারা শ্বেতার্দের শাসকশ্রেণীর লোক বলে 
মনে করেন বলে . অত্যন্ত সঙ্কোচ এবং ভয়ের 
সঙ্গে বিচারকার্য পরিচালনা করতে বাধ্য 
হবেন। রবার্ট হামিলটন নামে একজন 
প্রান্তন উপ-সচিব বলেন যে, ভারতীয় বিচার- 
পতিরা প্রভাবশালী শ্েতাঙ্গদের ক্ষেত্রে 
পক্ষপাতিত্ব দেখাবেন এবং যে শ্বেতাঙ্গ 
অভিযুক্তের বিশেষ গুরুত্ব নেই, তার ক্ষেত্রে 
উদ্ধত ও খামখেয়ালী আচরণ করবেন। 
তাছাড়া যখনই কোন ভারতীয় বিচারপতি 
কোন শ্বেতাঙ্গ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রায় দেবেন, 
তখনই ভারতীয়দের চক্ষে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী- 
দের মর্যাদাহানি তবে। আর একজন তার 
সাক্ষ্যে স্বম্পষ্টভাবে জানান যে, শ্বেতাঙ্গ 
নিজেদের ভাঁরতীয়দের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে 
এবং সেদেশের আদালত স্বন্ধে নিয় ধারণ! 
পোষণ করে। সুতরাং তারা কখনই তাদের 
ওপর দেশীয় বিচারপতিদের এখতিয়ার বরদাস্ত 
করবে না। 


৬০৪ 


পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক গৃহীত 
(১৮৩১-১৮৩২ ) পরম্পরবিরোধী সাক্ষ্যগুলির 
মধ্যে ভবিষ্যতের কালাকাছ্ুন-বিতর্ক এবং 
ইলবার্ট বিল আন্দোলনের সময় উত্থাপিত 
যুক্তিতর্কের পূর্বাভাস ছিল। নতুন সননা 
আইন পার্লামেন্টে পেশ করার সময় বোর্ড 
অৰ কণ্টোলের সভাপতি চার্লস গ্র্যান্ট দৃঢ়তার 
সঙ্গে বলেন যে, ভারতে গমনেচ্ছু ইউরোপীয়রা 
যদি সেদেশের আইন-আদালতের নিয়ন্ত্রণাধীন 
হতে সম্মত হয় তবেই তাদের সে দেশে 
প্রবেশাধিকার এবং বসবাসের অন্থমতি দেওয়া 
উচিত। তিনি আবেগের সঙ্গে এই অভিমত 
গ্রকাশ করেন যে, ভারতবাসীর স্বার্থই 
ভারতবর্ষে অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত এবং 
ভারতীয়দের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত নয় এমন 
কোনও উদ্দেশ্যে কারোর সে দেশে যাওয়া 
উচিত নয়। কমন্স সভায় গ্র্যাণ্টের বক্তব্যের 
কেউ প্রতিবাদ করেননি। 

লর্ডস সভাঁয় সনন্দ আইনের ৮৭তম 
ধারাটি প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। লঙ্ড 
এলেনবরো ধারাঁটির বিরোধিতা করে 
সোজাসুজি বলেন, “আমরা বাহুবলে সাম্রাজ্য 
জিতেছি এবং বাছবলেই আমাদের এ 
সামাজ্ায রক্ষা করতে হবে।” ডিউক অৰ 
ওয়েলিংটন বলেন যে, সাম্রাজারক্ষার জন্যই 
ভারতীয়দের সমস্ত উচ্চ রাজপদ্দ থেকে বাদ 
দিয়ে রাখ! বিশেষ প্রয়োজন। 

১৮৩৩ খ্ীষ্টান্বের সনন্দ আইন প্রবতিত 
হবার পর উর আইনের বচয্মিতারা এক কঠিন 
পরীক্ষার সম্মুধীন হন। তারা বিলটি পাস 
করাঁনর সময় উচ্চস্বরে ঘোষণা করেছিলেন 
যে, তারা আইনের দৃষ্টিতে সমতা প্রতিষ্ঠায় 
গ্রতিজ্ঞ এবং )ভারতে বসবাসকারী 
ইউরোপীয়দের স্থানীয় আইন-আদালতের 


উদ্বোধন 


| ৮*তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


এখতিয়্ার-অধীন করা হবে। কোম্পানীর 
পরিচালকমগ্ডলীও ন্ুম্প্ভাবে ঘোষণ! 
করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে 
বসবাসে ইচ্ছুক শ্বেতাঙগদের স্থানীয় আদালতের 
নিয়ন্ত্রণ মানতেই হবে। তালাহলে তাদের 
বসবাসের অনুমতিপত্র দেওয়া হবে না। 
সনন্দ আইন পাস হবার পর পরিচালকমগ্ডলী 
ভারত সরকারকে নির্দেশে দেন ( ১০ই 
ডিসেম্বর, ১৮৩৪) যে, ইউরোপীয়দের ভারতের 
অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে থাকবার অন্মতি দেবার 
ফলে সরকারের ওপর এক বিশেষ দায়িত্ব 
্ন্ত হয়েছে । এই দায়িত্ব হল শ্বেতাজদের 
সম্ভাব্য আক্রমণ ও অপমান থেকে ভারতীয়- 
দের জীবন, সম্পত্তি, ধর্ম ও স্বাধীন ইচ্ছাকে 
রক্ষা কর।। পরিচালক মণ্ডলশী সতর্ক করে দেন 
যে, ভারতে ভাগ্যান্বেবী ইউরোগীয়রা 
নিজেদের কান্ননিক জাতি-গ্রাধান্তে মদরমত্ত 
হয়ে যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হতে পারে । স্থতরাং 
এদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্বাবধানে রাখার জন্য 
এদের ওপর স্থানীয় আদালতগুলির ফৌজদারী 
এবং দেওয়ানী এখতিয়ার স্থুপ্রতিঠিত করা 
প্রয়োজন । মৃতুযদণ্ড ছাড়। অন্ত যে কোনও দণ্ড 
দেবার ক্ষমতা আদালতের হাতে থাকা 
আবশ্তক | জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নিবিশেষে সকলেই 
যেনন্ায় ও নিরপেক্ষ বিচার পায়, সে দিকে 
ভারত সরকারের লক্ষ্য দেওয়া কর্তব্য । 
আদর্শ এবং খান্তবের মধ্যে সামগ্রস্ত রক্ষা 
কর] কিন্তু সহজসাধ্য ছিল না । কিন্তু ভারতের 
শ্বেতাঙ্গ ওপনিবেশিকদের স্থানীয় আদালতের 
কর্তৃত্বাধীন করার দুরূহ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন মেকলে। নতুন সনন্দ আইন রচনার 
পিছনে ছিল তারই কলম ও বুদ্ধি। চালস 
গ্র্যাণ্টের অন্রপস্থিতিতে ।তিনিই কমধ্দ সভায় 
সনন্দ বিলটি পাস করাবার ভার নিয়েছিলেন। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ ] 


কমন্স সভায় এক আবেগময়ী ব্তৃতায় (১০৯ 
ভূলাই, ১৮৩৩) তিনি বলেন যে, ৮৭ ধার 
সংবলিত নতুন সনদ আইনটির অন্ঠতম 
রচয়িতা বলে তিনি তার জখবনের শেষদিন 
পর্যস্ত গর্ববোধ করবেন। ভারতীয় আইন 
ও বিচারব্যবস্থার বিশৃঙ্খল অবস্থা দূর করে 
একটি সংহিতা রচনার উদ্দেশ্যে আইন কমিশন 
গঠনের আবেদন জানান। ভারতীয়দের 
উচ্চরাজপদ এবং সামরিক পদ থেকে বঞ্চিত 
করে রাখার সমালোচনা করে তিনি বলেন 
ষে, এটি সঠিক নীতি- এবং নৈতিক আদর্শ- 
বিরোধী কাজ । বাক্সর্বন্থ ও শাসনকার্ষে 
অনভিজ্ঞ বলে সমালোচিত হলেও মেকলে 
কাজের মান্ষ ছিলেন। ভারতে বসবাসকারী 
শ্বেতাঙ্গদের অবিলম্বে দেশের সাধারণ 
আদালতের দেওয়ানী এখতিয়ার অধীনে 
আনার স্থির সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেন এবং 
সেই উদ্দেশ্তে একটি নতুন আইনের খসড়া 
প্রস্তত করেন। 

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, 
এ-দেশে বসবাসকারী শ্বেতঙগর] গ্রকৃতপক্ষে 
একমাত্র সুপ্রিম কোর্ট ছাড়া অন্য কোনও 
আদালতের ফৌজদারী এবং দেওয়ানী 
এখতিয়ার অধীন ছিল না। ১৮১৩ খ্রীষ্টাবের 
সন্দ আইনে নীতিগতভাবে শ্বেতাদদের 
কোম্পানীর শাসনাধীন এলাকার আদালত- 
গুলির দেওয়ানী কর্তৃত্বাধীন কর! হলেও 
গ্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে তারা সুপ্রিম কোর্টে 
আবেদশ করতে পারত। এর ফলে সনন্দ 
আইনের মূল উদ্দেশ সিদ্ধ হয়নি। ১৮২৭ 
খষ্টান্বের এক আইনের বলে সদর আমীনদের 
দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে শ্বেতাদের ওপর 
কিছুটা কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু অল্লকালের 
মধ্যেই শ্বেতাজদের চাপে এই প্রথা লুণ্ত করা 
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হয়। ১৮৩৩ ত্রীষ্টাব্ধের সনন্দ আইনে এদেশে 
ইউরোপীয়দের গ্রধেশ, স্থায়ীভাবে বসবাস, 
ভূ-সম্প্ধিত্রয় ইত্যাদির ওপর বাধা-নিষেধ 
প্রত্যাহত হওয়ার ফলে পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ 
পরিবর্তন ঘটে। শ্বেতাজ ওপনিবেশিকদের 
সংখ্যাবৃদ্ধি পাওয়ায় তারা আরও শক্তিশালী, 
সঙ্বদ্ধ এবং উদ্ধত-ছুধিনীত হয়ে ওঠে। এই 
সংখ্যালঘু শ্বেতাজরা ভারতীয় রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করে। গ্রামাঞ্চলের দাধারণ দরিজ্র 
জনসাধারণের জীবন, সম্পত্তি ও মান-সম্মান 
রক্ষার সমস্তা আরও কঠিন হয়ে দেখা দেয়। 
শ্বেতাঙ্দের ওপর কোম্পানীর শাসন ও 
বিচারব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত 
রাখা উদ্বেগের কারণ হয়ে দীড়ায়। 
ইংলগ্ড থেকে আগত এই শ্বেতাঙ্গরা দাবী 
করতে থাকে যে, বুটিশ পার্লামেন্ট ও বুটিশ 
আইন-আদালত ছাড়া অন্য কোনও কর্তৃত্ব ও 
নিয়ন্ত্রণ তার] মানতে বাধ্য নয়। তাদের এই 
অদ্ভুত মনোভাঁব ও অন্যায় আবদারকে বিদ্রপ 
করে কোন কোন ইংরাজ রাজকর্মচারী ও 
রাজনীতিবিদ বলেছিলেন যে, এইসব 
স্বেতাঙ্গদের ধারণা তারা ইংলগু থেকে সঙ্গে 
করে শুধু ওয়েই্টমিনিষ্টার ও বৃটিশ আইন- 
আদালতই আনেনি, ব্যাকিংহাম প্যালেস, 
লগ্ডনের আবহাওয়া এবং কর্নওয়ালের হুর্য- 
কিরণও নিয়ে এসেছে! এই পটভূমিতে 
মেকলের প্রস্তাবিত আইন ও তাঁর সাহসী 
প্রচেষ্টাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। 
মেকলেপ্্রস্তাবিত আইনে (8০৫ 2] ০? 
1836) বাংল! এবং মা্রাজ প্রেসিডেন্সি 
এলাকাধীন ইউরোগীয়দ্বের একমাত্র মুব্নেফের 
আদালত ছাড়া অন্ত সব দেওয়ানী আদা- 
লতের কর্তৃত্বাধীনে আনা হয়। অল্পকালের 
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মধ্যেই বোহ্বাই গ্রেসিভেশ্সিতেও এই আইন 
বলবৎ হয়। এই আইনের সংবাদ প্রকাশিত 
হবার সঙ্গে সজে এদেশের বিশেষ করে 
কলকাতার শ্বেতাজদের মধ্যে আলোড়ন দেখ! 
দেয় এবং তারা সমস্বরে উন্মা ও বিক্ষোভ 
প্রদর্শন গুরু করে। মেকলেপ্রস্তাবিত আইন- 
টিকে তারা কাল! কানুন (818০ 4০০ নামে 
অভিহিত করে আইনটির অবিলম্বে প্রত্যাহার, 
দাবী করে। শ্বেতাঙ্দের পক্ষ থেকে 
সরকারের কাছে একাধিক প্রতিবাদপত্র 
পাঠানো হয়। এই সব গ্রতিবাদপত্রে দেশীয় 
আদ্ালতগুলিতে ব্যাপক ঘুষ ও ছুর্নীতির 
প্রচলনের অভিযোগ কর] হয় এবং বলা 
হয় যে, শ্বেতাঙ্গরা এতদিন ধরে যেসব 
বিশেষ স্যোগ-স্ৃবিধ। ভোগ করে আসছে, 
তা তুলে দেবার অধিকার ভারত সরকারের 
নেই। তার! আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, আজ 
ধরি শ্বেতাক্দের সাধারণ আদালতের 
দেওয়ানী কর্তৃত্বাধীন কর! হয়, তাহলে অনতি- 
বিলষ্ে তাদের ওপর দেশীয় আদালতের 
ফৌজদারী কর্তৃত্বও প্রতিষ্ঠা করা হবে। 
সরকারের পক্ষ থেকে তাদের আশ্বাস দেওয়া 
হয় যে, সেরকম কোনও পরিকল্পনা ভারত 
সরকারের নেই। কিন্তু এই আশ্বীসে 
শ্বেতাঙ্গর! সন্ত হয়নি। তারা দাবী জানায় 
যে, কোন বিজিত রাজ্যে বা উপনিবেশে 
শ্বোদের বিশেষ স্থযোগ-ম্থবিধা ভোগ 
করার জন্মগত অধিকার আছে এবং একমাত্র 
বুটিশ সম্রাটের আদেশ ছাড়া অন্য কারোর 
এ& অধিকার হরণের ক্ষমতা নেই। 
প্রতিবাদপত্র, স্মারকলিপি প্রভৃতিতে যখন 
কোন ফল হল না, তখন কলকাতার শ্বেতার্জ 
সমাজ ও তাদের সমর্থক কিছু ভারতীয় 
কলকাতার টাউন হলে একটি সভা! আন্বান 
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করে (১৮ই জুন, ১৮৩৬)। এর সভায় টার্টন 
(01191) একটি প্রস্তাব পেশ করেন এবং 
্বারকানাথ ঠাকুর প্র গ্রন্তাব সমর্থন করেন। 
সভায় গৃহীত এ প্রস্তাবে বল হয় ঘে, নতুন 
আইন কার্করী হলে দেশের অভ্যন্তরে বস- 
বাসকারী ইউরোপীয়দের সম্পত্তি এবং 
অধিকার বিপন্ন হবে, ভারতে বৃটিশ মূলধন এবং 
দক্ষতার প্রয়োগ হাস পেয়ে ভারতবর্ষের উন্নতি 
ব্যাহত হবে। ন্থুতরাং এই সভা কোম্পানীর 
পরিচালকমণ্ডলী এবং বোর্ড অফ কণ্ট্বোলের 
কাছে আবেদন জানাবে যাতে প্রস্তাবিত 
আইনটি বাতিল বা রদ করা হয়। কিন্ত 
তাদের সকল প্রচেষ্টা বার্থহলে পর শ্বেতাঙ্গরা 
বৃটিশ পার্লামেণ্টের কাছে আবেদন করে এবং 
এ আবেদনের ওপর পার্লামেণ্টে তুমুল বিতর্ক 
হয়। 

কলকাতার শ্বেতাঙ্গ শ্রেণীর লোকেদের 
উদ্মা ও বিক্ষোভ মেকলে অত্যন্ত অযৌক্তিক, 
অন্তায় ও মুষ্টিমেয় লোকের শ্বার্ঘপ্রণোদিত 
কার্য বলে মনে করেছিলেন। তিনি কঠোর 
ভাষায় আইনের চক্ষে এক শ্রেণীর মান্গষের 
সঙ্গে আর এক শ্রেণীর মানুষের পার্থক্যের 
নিন্দা করেন। তিনি বলেন, “ভারতবর্ষের 
লোকেদের কাছে আমর! যেন প্রতিপন্ন 
করতে চাইছি যে, ছুরকমের বিচারব্যবস্থা 
আছে-_একটি নিকৃষ্ট ব্যবস্থা আছে ভারতীয় 
দের অন্ত, আর একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে 
আমর] যার! শ্বেতা তাদের জন্ত |” তিনি 
বলেন যে, শ্বেতাঙ্গদের প্রতিবাদপত্র এবং 
স্মারকলিপির ছত্রে ছত্রে জাতি-গ্রাধান্তের 
গর্ব ফুটে উঠেছে। তিনি তীব্র ক্লেষের সঙ্গে 
বলেন শ্বেতাঙ্গরা প্রস্তাবিত আইনটিকে 
“জনমত'-বিরোধী বলে অকষ্ঠিহিত করার 
চেষ্টা করছে । এই “জনমত” বলতে কি 
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বোঝায়? আনুমানিক পাঁচশত লোক যাদের 
এদেশের ৫ কোটি মানুষের ইচ্ছা, অনুভূতি 
এবং স্বার্থের সঙ্গে কোনও মিল নেই, তাদের 
ইচ্ছাকে কি “জনমত” বলে ধরতে হবে? এ 
মুষ্টিমেয় কয়েকশত লোক এদেশের লক্ষ লক্ষ 
মাছষের সঙ্গে স্বেচ্ছাচারিতা যাতে না করতে 
পারে তার জন্য আইন করা মানে “স্বাধীনতা - 
হরণ” বলে গণ্য করতে হবে? যে সংবাদপত্র- 
পত্রিক। এ মুষ্টিমেয় সম্প্রদায়ের স্থার্থরক্ষার জন্য 
সরব এবং ৫ কোটি মানুষের স্বার্থ সম্বন্ধে 
নীরব সেই সব সংবাদপত্রের বক্তব্যকে গুরুত্ব 
দিতে হবে ? 

সৌভাগ্যক্রমে মেকলে তীর নির্ভীক 
প্রচেষ্টায় গভর্নর জেনারেল অকল্যান্ড ও তার 
পরিষদের অন্ঠান্য সদশ্যদের সমর্থন লাভ 
করেছিলেন। তাঁর প্রধান কারণ শ্বেতাঙগরা 
ভারত সরকারের অধিকার চ্যালেঞ্জ করে 
গুরুতর শাসনতান্ত্রিক এবং আইনশৃঙ্খল! রক্ষার 
সমস্যা সষ্টি করছিল। অকল্যাণ্ড এই অভিমত 
প্রকাশ করেন যে, নতুন আইনটি ন্যায়-নীতির 
ভিত্তিতে রচিত হয়েছে" এবং এটি কার্যকরী 
হলে অন্যায় অযৌক্তিক বৈষম্যের অবসান 
ঘটবে। যদি শ্বেতাঙ্গশ্রেণীর লৌকেদের.তাদের 
বিশেষ সুযোগন্থবিধাগুলি ভোগ. করতে 
দেওয়া চলতে থাকে, তাহলে এ-দেশীয় 
লোকেদের প্রত ঘোর অন্যায় কর! হবে এবং 
তাদের ন্যায়বিচার-প্রপ্তির অন্তরায় স্থষ্টি হবে। 
অকল্যাণ্ড ও তাঁর পরিষদের সমর্থন স্বন্ধে 
নিশিম্ত হয়ে মেকলে আরও কঠোর ভাষায় 
বিশুনধ ্বেতীজদের সমালোচনা! করেন। তিনি 
বলেন যে, বিক্ষুবদের একটি যুক্তি হল যে, 
সাধারণ আদালতে পারুসিক ভাষায় বা দেশীয় 
ভাষায় কাঁজকর্ম হয়, কিন্তু ক্রিম কোর্টের 
ভাষা হল ইংরাজী | তিনি বলেন। আমি বুঝতে 


পারি না যে, এদেশের শতসহন্ন মানুষ যার 
ইংরাজী জানে না তার] যদি স্থপ্রিম কোর্টের 
নিয়ন্ত্রণীধীন হয়, তাহলে মুষ্টিমেয় কিছু লোক 
দেশীয় ভাষা না জানার অজুহাতে স্থানীয় 
আদাঁলতগুলির কর্তৃত মানবে না কোন্‌ 
যুক্তিতে? তিনি ম্মরণ করিয়ে দেন যে, নতুন 
সননন আইনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে 
যে, ভারতের অভ্যন্তরে বসবাসকারী 
ইউরোপীয়দের সেদেশের আদালতগুলির 
দেওয়ানী এবং ফৌজদারী উভয় কর্তৃত্বই 
মানতে হবে। কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী 
এবং পার্লামেন্টের সদশ্যদ্দের কাছে বিক্ষুব্দদের 
ক্মারকলিপি প্রত্যাখ্যান করার অন্গরোধ 
জানিয়ে মেকলে বলেন যে, প্রস্তাবিত আইন 
রদ হলে ভারতবর্ষে জঘন্যতম স্বেচ্ছাঠার__ 
অর্থাৎ এক জাতির ওপর আর এক ঝি 
স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠিত হবে । 

বোথ্াই সরকার বিতকিত আইনটি 
ব্যাপারে মেকলে এবং বাংলা সরকারের 
বক্তব্য পূর্ণ সমর্থন করেন। বোহ্বাই-এর 
গভর্নর ফ্যারিস (58019) ও তার পরিষদের 
সন্তরা & আইন-বিরোধী বিক্ষোভকে “নিকষ 
শ্রেণীর জাত্যভিমীন ও কুসংস্কার বলে 
অভিহিত করেন। 

প্রথম কাঁল! কানুন বিতর্কে মেকলে জাতি- 
বৈষম্যের ঘোর বিরোধী এবং আইনের দৃষ্টিতে 
সমতা! প্রতিষ্ঠার একনিষ্ঠ সমর্থকরূপে চিহ্নিত 
হন। ভারতীয় এবং ইউরোপীয়দের একই 
আইন-আদালতের কর্তৃত্বাধীনে আনা এবং 
ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা প্রবর্তনের 
বিষয়ে তার উৎসাহ এবং একাগ্রতা সম- 
সাঁমধ়্িক যে কোনও ভারতীয়কেও অতিক্রম 
করেছিল । গভর্নর জেনারেল অকল্যাণ্ড ও 
অন্তান্তরা কেন এ আইন কার্করী করতে 


₹১৩৮ 


আগ্রহী ছিলেন, তা পূর্বেই উল্লেখ করা 
হয়েছে। একই সঙ্গে ভারতে বসবাসকারী 
শ্বেতাঙগদের ওপর ভারত এবং প্রার্দেশিক 
সরকারগুলির নিরহ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কর। 
এবং স্তায় ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন 
করার এর থেকে ভাল স্বযোগ আর ছিল না। 
অপর দিকে শ্বেতাঙ্গ ওপনিবেশিকরা৷ উপলব্ধি 
করেছিল যে, এই প্রথম বিরোধ বা সংঘর্ষে 
বদ্দি তার! পরাজিত হয়, তাহলে ভবিস্ততে 
তাদের পক্ষে অন্যান্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, 
জাতি-প্রাধান্ত ও স্বেচ্ছাচার বজায় রাখা ক্রমশ: 
দুরূহ হয়ে পড়বে। 

১৮৩৭ খীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই কোম্পানীর 
পরিচালকমণ্ডুলী আইনটি অন্থমোদন করে। 
এরপর বিরোধবিতর্কের চূড়াস্ত নিষ্পত্তি হয় 
বৃটিশ পার্লামেন্টে । ইতিমধ্যে শ্বেতাঙগদের 
মুখপাত্র হয়ে টার্টন ইংলগ যাত্রা করেছিলেন। 
১৮৩৮ শ্রীষ্াব্ধের ২২শে মার্চ কমন্দ লভায় 
আইনটির ওপর বিতর্ক হয়। শ্বেতাগদের 
সপক্ষে এবং আইনটির বিপক্ষে প্রধান বক্তা 
ছিলেন ওয়ার্ড (3. %. ৪৫ )। তিনি তার 
ভাষণে প্রথমেই বলেন যে, সভাকক্ষে মাত্র 
৬০।৭০ জন সদন্ত উপস্থিত আছেন তাতে 
অবশ্ত তিনি বিস্মিত নন কেননা এর 
থেকে স্থরুর ভারত সাম্রাজ্যের ব্যাপারে 
সদস্যদের আগ্রহের অভাব এবং অনীহাই 
প্রকাশ পাচ্ছে। তবে তিনি আলোচ্য 
বিষগটির বিশেষ গুরুত্বের কথ] তিস্তা করে 
সদস্যদের সমন্যাটি সম্দ্ধে গভীর মনোযোগ 
দিতে অন্রোধ করেন। তিনি বলেন 
১৯৬৬ শ্রীষ্টাব্বের আইনটি ভারতে বসবাস- 
কাকী প্রতিটি বৃটিশ নাগরিকের হ্ঠায়- 
সঙ্গত অধিকার খর্ব করেছে। আইনটির 
বিরুদ্ধে যে ম্মারকলিপি পেশ কর! হয়েছে 


উদ্বোধন 


[৮০তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


তাতে ১৪০০ শ্বেতাঙ্গ বৃটিশ নাগরিক ছাড়! 
২০০ জন ভারতীয় ব্যবসায়ীও স্বাক্ষর 
করেছেন। মেকলেকে তীব্র আক্রমণ করে 
তিনি বলেন যে, ভাল বাণী হলেই বাস্তববার্দী 
নির্ভরযোগ্য রাঁজপুরুষ হওয়া যায় না। 
ওয়ার্ড সমগ্র বিষয়টি সঘন্ধে অন্গসন্ধান করে 
পার্ণামেণ্টে রিপোর্ট পেশ করার জন্ত একটি 
কমিটি নিয়োগ করার আবেদন জানান । 
১৮৩৬ খ্রীষ্টান্বের আইনের পক্ষে জোরাল 
যুক্তিউপস্থাপন করেন স্তার জে. সি. হবহাউস। 
তিনি বলেন শ্বেতাঙদের অভিযোগ অত্যান্ত 
বেশী পরিমাণে অতিরঞ্জিত। প্রকৃতপক্ষে 
তাদের অভিযোগের কোনও কারণ নেই। 
তাদের বিশেষ স্থযোগসুবিধা-ভোগের -দাবীর 
সমালোচনা করে হবহাউস বলেন যে, বৃটিশ 
নাগরিকর] যদি মনে করে থাকে যে, তারা 
তাদের সঙ্গে ভারতবর্ষে ইংরাজী আইনগুলিও 
নিয়ে যাচ্ছে তাহলে তার! মস্ত ভুল করছে। 
তিনি বলেন যে» কমন্ন সভার সদস্ঠদের গর্ব- 
বোধ কর] উচিত যেঃ তারা সম-অধিকারের 
নীতিকে সমর্থন জানিয়েছে। আজ যদি 
তারা সেই নীতিবিরোধী কাজ করে তাহলে 
তারা শুধু ভারতবাসীদের প্রতিই নয়, 
এদেশের মান্ষ যারা তাদের আইন রচনার 
জন্য নির্বাচিত করে পাঠিয়েছে, তাদের প্রতিও 
কর্তবোর অবহেলা করবে। মেকলেকে 
পর্ণ সমর্থন জানিয়ে হ্বহাউস বলেন যে, 
ভারতবর্ষে সবৌচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ভারত 
সরকার এবং সুপ্রিম কোর্ট সমেত সে দেশের 
সমম্ভত আদাশত ভারত: সরকারের 
নিয়ন্ত্রণাধীন । ওয়ার্ডের প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করে তিনি প্র প্রস্তাবকে অপ্রয়োজনীয় এবং 
অর্থহীন বলে বর্ণনা! করেন। 
[ ক্রমশঃ] 


“সাহিত্য পত্রিকায় “উদ্বোধন পত্রিকার সমালোচন! 


ডক্রর প্রণবরঞধন ঘোষ 


বাংলা সাহিত্যে স্থরেশচন্ত্র সমাজপতির 
“সাহিত্য, পত্রিকাটি নানা কারণে উল্লেখ- 
যোগ্য | রূবীন্দ্র-অবনীন্ত্র-যুগের সাহিত্য-শিম্পের 
জয়যাত্রার পটভূমিকায় এ পত্রিকার নিরস্তর 
নিরক্কুশ সমালোচনার কথা ধারা জানেন, 
তাদের কাছে স্বামী বিবেকা নন্দ-প্রতিষ্ঠিত 
“উদ্বোধন” পন্রিক। প্রসঙ্গে এ পত্রিকার সমা- 
লোচনাও বিশেষ আগ্রহ সঞ্চার করবে, সন্দেহ 
নেই। এই দিক থেকে আমরা “উদ্বোধনের 
প্রথম চারটি বসরের বিভিন্ন সংখ্যা প্রসঙ্গে 
“সাহিত্য পত্রিকার সমালোচনা উপস্থাপিত 
করছি। “উদ্বোধনে, চতুর্থ বর্ষের ১ল। আষাঢ় 
প্রকাশিত নবম সংখ্যাটিতে স্বামীজীর একটি 
পুরানো লেখা (হিন্দুধর্ম কি?) “হিন্দুর্ম ও 
শ্রীরামকৃষ্ণ নামে প্রকাশিত হওয়ার একমাসের 
মধো (২০শে আযাড়) স্বামীজীর দেহত্যাগ। 
এই সময়সীমার মধ্যে “সাহিত্য পত্রিকার 
মন্তব্যগুলি আমর] সঙ্কলন করেছি। 

“উদ্বোধন+-পত্রিকা প্রকাশের (মাঘ, 
১৩০৫ ) অনতিকাল পরে “সাহিত্য” পত্রিকার 
দশম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩০৬) 
“মাসিক সাহিত্য সমালোচনা বিভাগে এ 
পত্রিকার মমালোচন! প্রকাশিত হয়েছিল। 

প্উদ্বোধন। নৃতনপাক্ষিক পত্র। “প্রস্তাবনা'য় 
স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন_-“যাহা 
আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্বকালেও ছিল 
না। যাঁছা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণ- 
স্ন্দনে ইউরোপীয় বিছবাদাধার হইতে ঘন ঘন 
শক্তির মহাসঞ্চার হইর় .তৃমগুল পরিব্যাপ্ত 
কষ্টিতেছে। চাই তাহাই । চাই সেই উদ্চম। 


সেই. স্বাধীনতা প্রিয়তা, সেই আত্মনির্ঠর, 
সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্ধকারিতা, সেই 
একতাবন্ধন, সেই উন্নতি-তৃষ্ণা) চাই, 
সর্বদা পশ্চাদ্ৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়৷ অনন্ত 
সন্মুখসম্প্রসারিত টি, আর চাই--আপাদমত্তক 
শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রুজোগুণ।, 
:...বজোগুণের মধ্য দিয়া না ষাইলে কি 
সত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ 
না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ 
না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে? 
অপরদিকে তালপত্রবন্ধির ন্যায় রজোগুণ শীই 
নির্বাণোন্বখ, সব্বের সন্িধান নিত্যবস্তর নিকট- 
তম) সত্বপ্রায় নিত্য, রজোথপপ্রধান জাতি 
দীর্ঘজীবন লাভ করে না) সব্বগুণপ্রধান যেন 
চিরজীবী,ইহার সাক্ষী ইতিহাস। ভারতে 
রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে 
সেই প্রকার সত্বগুণের। ভারত হইতে সমা- 
নীত সব্ধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন 
নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিযন্তরে তমো- 
গুণকে পরাহত করিয়া রজোগথণগ্রবাহ্‌ প্রতি- 
বাহিত না করিলে আমাদের এঁহিক কল্যাণ 
যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বন্ধ! পারলৌকিক 
কল্যাণের বিদ্ধ উপস্থিত হইবে, ইহাও 
নিশ্চিত । এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের 
যথাসাধ্য সহায়তা করা "উদ্বোধনের আীবনো- 
দ্েস্ট। ইহা অপেক্ষা আর কোন মহ্ত্বর 
উদ্দেত্ত আছে কিনা, জানি না। উদ্বোধনের 
আহ্বানে এই চিরনিদ্রিত জাতি উদ্ধ্ধ ₹উক। 
এই আমাদের আস্তরিক কামনা ।_আমরা 
আর কৃখনও বিবেকানন্ খ্বামীর বাক্দল৷ রচনা 
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দেখি নাই। শুনিলাম, এই তাহার প্রথম 
রচনা । স্বামীজীর ওজস্িনী ভাষার নৃতন 
ভঙ্গী ও লীলাগতি দেখিয়া মনে হয়, সত্যই 
গ্রাতিভা সর্বতোমুখী |” 

উদ্ধত সমালোচনাটি “সাহিত্য'-সম্পাদক 
হুরেশচন্্র সমাজপতির নিজের লেখ! বলেই 
মনে হয়। “উদ্বোধনের প্রস্তাবনা অংশ থেকে 
যেটুকু সমালোচক উদ্ধত করেছেন, তা বিশেষ- 
ভাবে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলেই 
আমরাও অবিকল উদ্ধত করে দিপাম। ভাবের 
মহত ও ভাষার লীলাভঙ্গীতে বিবেকানন্ব- 
প্রাতিভার সর্বতোমুখীনতা সম্বন্ধে এমন সাধুবাদ 
'উদ্বোধনে”র প্রারস্তিক পর্বেই দেখা দিয়েছে। 
এর আগে স্বামীজী বিচ্ছিন্নভাবে বাংলা রচনায় 
হাত দ্িয়েছেন। “উদ্বোধন” উপলক্ষেই ভাবে 
ও ভাষায় বাংল। সাহিত্যে যুগান্তর স্ষ্টির সন্বল্প 
নিয়ে স্বামীজীর বিভিন্ন বাংলা রচনা প্রকাশিত 
হতে থাকে । সে গ্রকাশের মহিমা “সাহিত্য, 
পত্রিকার সমালোচকের দ্বারা “উদ্বোধন, 
প্রকাশের প্রথম লগ্নেই অভিনন্দিত । 

“সাহিত্য” পত্রিকার ১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যাক্স 
( জোম্ঠ, ১৩০৬ ) “মাসিক সাহিত্য সমালোচনা? 
বিভাগে মন্তব্য--ণ্উদ্বোধন। বৈশাখ) "ম ও 
৮ম সংখা! । শ্রধুত বিবেকানন্দ স্বামীর 
বর্তমান ভারত, চিন্তাপুর্ণ স্গ্রবন্ধ চিন্তা শীলের 
স্থপথ্য। “তিব্বত ভ্রমণ”, চিত্তাকর্ষক, কিন্তু 
মাত্রায় অতি অল্প। ৮ম সংখ্যায় 'পরমহংস- 
দেবের উপদেশ" পরম স্মরণীয় ।” * 

একই বছরের “সাহিত্য”, ৩য় সংখ্যায় 
( আবাড়, ১৩০৬) উজ্জ বিভাগে মস্তব্য-- 
“উদ্বোধন, জো ) ৯ম ও ১০ম সংখ্যা । এ্রীম- 
কথিত”  এীপ্রীরামকষ্ণকথামৃত” উপাদেয়। 


উদ্বোধন 


[ ৮*তষ বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


£তিব্বত ভ্রমণ” কৌতৃহলের উদ্দীপক। কিন্ত 
হায়! লেখক প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন, তিনি 
পাঠকের উৎদ্ধ কৌতৃহল কখনই চরিতার্থ 
করিবেন না। শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ স্বামীর 
«বর্তমান ভারত" নামক উৎকষ্ট গ্রবন্ধের অল্পমাত্র 
দশম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত 
গিরিশচন্্র ঘোষের “বাঙ্গাল? একটি ক্ষ গল্প, 
বিশেষত্ব আছে ।” 

ওই বছরের ৪র্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩০৬ ) 
উক্ত বিভাগে আছে-_-উদ্বোধন। আষাড়; 
১১শ ও ১২শ সংখ্যা । আবাঢ়ের গ্রথম সংখ্যায় 
শ্রীূত গিরিশচন্দ্র ঘোষের “গোবর” নামক ক্ষুত্র 
গল্পটি উল্লেখযোগ্য । বোধ করি ঘটন৷ 
সমাবেশে লেখকের দৃষ্টি ছিল না;__তাই 
কোনও কোনও ঘটনা অসম্ভব ও অদ্ভূত বলিয়া 
মনে হয়; কিন্ত বাগদিনীর চরিত্রচিত্রে 
লেখক সফল হইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের 
“বর্তমান ভারত" এবারও আছে । আধবাট়ের 
দ্বিতীয় সংখ্যায় এ্ঞ্ীরামান্ুজচরিত+* উল্লেখ- 
যোগ্য । ভাষার দারিত্র্যে শ্রীধুত কিরণচজ্জ 
দত্তের অন্বাদদিত “কারি, গল্পটি মাটি 
হইয়াছে । 

এ পর্যস্ত “উদ্বোধন পত্রিক প্রসঙ্গে 
স্বামীজীর রচনাভঙ্গীর সমর্থনই আমর! 
“সাহিত্য পত্রিকার সমালোচনায় দেখলাম । 
এবারে অসমর্থনের দিকটিও লক্ষণীয়। 

“সাহিত্য, দশম বর্ষের সথম সংখ্যায় 
(কাতিক, ১৩০৬) সমালোচনা বিভাগের 
মন্তবা--'উদ্বোধন। আশ্বিন। “বিলাতযাত্রীর 
পত্র স্বামী বিবেকানন্দের লিখিত । স্বামীজীর 
পত্রসমূহ চিত্তাকর্ষক এবং তাহার বছদিন সঞ্চিত 
বিবিধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালন্ধ তথ্যে পরিপূর্ণ । 


৯ লেখক ; স্বামী গুদ্ধানন্দ। ২ সঙ্ষলয়িতা : ্বামী বরঙ্মানন্দ। ৩ লেখক ; শ্বামী রামকষ্ঠানন। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ ] 


কিন্তু পত্রের ভাষার আমরা প্রশংসা করিতে 
পারিলাম না । এই সকল পত্রে অসংযত চলিত 
ভাষা! ব্যবহৃত হইয়াছে । তাহার কি উদ্দেশ 
বুঝ] যায় না । বিশুদ্ধ ভাষাও সরল, প্রাঞ্জল, 
ও সর্বসাধারণের বোধগম্য হইতে পারে। 
“তিব্বত ভ্রমণ” আর একটি স্খপাঠ্য ভ্রমণ- 
বৃত্বাস্ত । 

এর পর “উদ্বোধন” প্রসঙ্গে আবার মন্তব্য 
পাই “সাহিত্য” পত্রিকার দ্বাদ্রশ বর্ষের প্রথম 
সংখ্যায় ( বৈশাখ, ১৩০৮ )--উদ্বোধন £ চৈত্র £ 
পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা । এই চৈত্রে উদ্বোধনের 
তৃতীয় বর্ষ পূর্ণ হইল। পঞ্চম সংখ্যার «প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য, প্রবন্ধ উপাদেয় । লেখক স্বামী 
বিবেকানন্দ জানের ভাগার লুঠন করিয়া এই 
সন্দর্ডে বিবিধ রত্ব ঢালিয়! দ্িতেছেন। আমরা 
স্বানাভাবে উদ্ধত করিতে পারিলাম ন1। যিনি 
না পড়িবেন, তিনি বঞ্চিত হইবেন। স্বামীজী 
ইচ্ছা করিয়া! রচনাটিকে গ্রাম্যভাষার পরিচ্ছদ 
দিয়াছেন। চলিত গ্রাম্য ভাষা নহিলে যে 
সাধারণ বাঙ্গালশ বুঝিত না» এমন মনে হয় না। 
যে সকল পাঠক বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিতে 
পারিবেন, প্রাঞ্জল সাধুভাষা তাহাদিগকে বাধা 
দিতে পারিবে না। “রাখাল বেশে এই 
রচনাটির মৌনর্যহানি হইতেছে ।”-এই সমা- 
লোচনাটিতে একটি তথ্যগত ভ্রান্তি স্মরণীয়,_ 
"উদ্বোধনের বর্ষপূর্তি হয় পৌষ মাসে, ম্্তরাং 
চৈত্র মাসের সংখ্যাটি বর্ষপৃতির সংখ্যা নয়। 

সমকালীন সাহিত্যপত্রিকার মধ্যে অন্ততম 
শ্রেষ্ঠ পত্রিক1 “সাহিত্য” থেকে কৌতুহলী 
পাঠকদের কথা ভেবে স্বামীজীর সমকালীন 
উদ্বোধনের সমালোচনা! কী ধরনের হতো, 
তার উদ্দাহরণ সাজিয়ে দেওয়া হলে] । অন্তান্ত 


'সাহিত্য' পত্রিকায় “উদ্বোধন পত্রিকার সমালোচন! 
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পত্রিকায়ও এ-জাতীয় সমালোচনা কিছু কিছু 
পাওয়া যাবে। সেকালের মতামত একালে 
সবটা' স্বীকৃতি না পাওয়াই স্বাভাবিক | 

“সাহিত্য/ঠ. পত্রিকার সমালোচক 
উদ্বোধনের প্রন্তাবন!”কে স্বামীজীর প্রথম 
বাংলা রচনা মনে করলেও আসলে “সঙ্গীত 
কল্পতরু'র ভূমিকাকেই আমরা এ পর্যস্ত পাওয়৷ 
প্রথম রচনা বলতে পারি । 

প্রথম বর্ষের আষাঢ় মাসের “উদ্বোধনের 
দ্বিতীয় সংখ্যায় কিরণচন্দ্র দত্ত-অনৃদিত কারিষ্, 
গল্পের “সাহিত)" পত্রিকায় প্রকাশিত নির্মম 
সমালোচন! পড়ে কিরণচন্দ্র কিছুদিন লেখ! 
বন্ধ করে দিয়েছিলেন। স্বামীজী সে কথ! 
শুনে বেলুড় মঠে একদিন কিরণচন্ত্রকে বলে- 
ছিলেন, _গ্ভাখ, আমরা ভাব-রাজ্যের 
এরাবত। ভাবের সমুদ্র তোলপাড় করে দিয়ে 
চলে যাবো । ভাষ! ব্যাটার গড়ে নিক। 
আমর] ভা দ্রিতে আমি নি; বাংল] ভাষার 
এখনও গঠনের বুগ। এঁ রকম গল্প, ত্যাগ, 
বৈরাগয, আত্মোৎসর্গের আদর্শ যে কোনও 
ভাষায় পাবি, তর্জম] করে দিবি । একথা! 
বলে স্বামীজী “উদ্বোধন/-সম্পাদ্ক স্থামী 
ত্রিগুণাতীতানন্দজীকে বলেছিলেন, “কিরণের 
লেখা যেন ছাপা হয়।”* 

স্বামীজীর “চলিত ভাষা” সম্বন্ধে “সাহিত্য” 
পত্রিকার মতামত কালের বিচারে গ্রাহ্ 
হয়নি। তবে সব মিলিয়ে দেখলে “সাহিত্য 
পত্রিক] রামকৃষ্জবিবেকানন্দ প্রসঙ্গে গভীর 
আন্ধার মনোভাবই গ্রহণ করেছিল । স্বামীজীর 
সাহিত্যপ্রতিভ] প্রসঙ্গে সুরেশচন্ত্র সমাজপতির 
সমুচ্চ ধারণাই উপরি-উদ্ধত মন্তব্যগুলিতে 
প্রকাশিত। 


৪ জীবনুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত : ব্রদ্ধগোপাল দত : পৃঃ ৪০ 


বাগান ও ফুল 


উন্তর গোপেশচন্দ্র দত্ত 


পৃথিবী বাগান ক'রে ফুল ফোটার লীলাটি দেখাবে. 
বইবে দক্ষিণ বায়ু সঞ্জীবনী প্রত্যয় জাগাতে ; 

অনেক গাছের রাশি ফুল ফোটার আনন্দ-মেলাতে 
প্রাণের সামগ্রী দেবে, _সে-সামগ্রী ঘরে নিয়ে যাবে 
একটি বালক, আমি সেই স্বপ্ন দেখতে ও দেখাতে 
ভালোবাসি, বালকের হাত দিয়ে পুষ্পোগ্ঠান জলসেক পাবে, 
নিজের বুকের মাঝে সুন্দরের কুঁড়িটি ফোটাবে 

সবার অলক্ষ্যে জেগে । প্রাঞ্জল হাওয়ার নেত্রপাতে 
থাকবে ফুলের আলো, থাকবে শুধু আনন্দ-বিশ্বাস। 
অন্তরের বাতায়ন খুলে দিয়ে দেখতে হবে ফুল 
দেখতে হবে সে-বালকটিকে। সৌরভের ভাবাকুল 
পুলকিত উত্তরণে, বালকের কৌন্তভ-আভাস 

হবে সে ফুলেরই দান, সেই ফুল অয্লান অক্ষয় ; 
পৃথিবী বাগান হোক, ফুল হোক সকল হৃদয়। 


“যখন ঠিক জ্ঞান হয়, তখন সব জিনিস চৈতগ্রময় বোধ হয়। আমি শিবুর সঙ্গে 
আঙ্গাপ করতুম। শিবু তখন খুব ছেলেমানুষ--চার পাঁচ বছরের হবে। ওদেশে তখন 
আছি ।, মেধ ডাকছে, বিদ্যুৎ হচ্ছে। শিবু বলছে, খুঁড়ে, এ চকৃমকি ঝাড়ছে। একদিন 
দেখি, সে একলা ফড়িং ধরতে যাচ্ছে। কাছে গাছে পাতা নড়ছিল। তখন পাতাকে 
বলছে, চুপ চুপ» আমি ফড়িং ধরবো। বালক সব চৈতন্য দেখছে! সরল বিশ্বাস, 
বালকের বিশ্বাস না হ'লে ভগবানকে পাওয়া যায় না।, 

্‌ - শ্্রীরামকক 


দেখা 


শ্রীমতী বিভা সরকার 


মাঝে মাঝে দেখেছি ছু-একজন 
অপরাজিত মানুষকে । 

দেখা আমার ধন্য করেছেন তার! । 
দেখতে পেয়েছি আপন ক্ষুদ্রতা ; 
দুর্বলতার দীনতায় তুচ্ছ হয়ে গেছি। 

যত আঘাত পেয়েছেন, 

তারা যেন বলেছেন--প্রভু মারো ; 
আরও কোন্‌ বজ্জ আছে তোমার 

তাই দিয়ে আঘাত হানে। 

কিন্তু দূরে ঠেলে দিও না 

তোমার সব দান আমি 

যেন সইতে পারি ; বইতে পারি 

সব দুরূহ বোঝ! বলিষ্ঠ চেতনায় । 

মানুষ যখন দুর্বল হয় তখনই ঘটে পরাজয়। 
কর্তব্যে অটল, কর্মে কঠোর 

তারাই তো। ঈশ্বরপ্রেরিত মানুষ । 

বডর দৃষ্টান্ত আমাদের বড় করে 

মহতের ছায়! করে মহীয়ান। 

বনস্পর্তির বিরাট বক্ষপুটে শতেক আশ্রয় 
ছায়ায় তার শত গুলোর রাজছত্র। 

বিরাট সে দাড়িয়ে থাকে ঝজু- 
আকাশে মাথা তুলে 

ঝড় বিহ্যুৎ বয়ে যায়--সে অকম্প। 

বড় যে, সে লব সহা করে 

আপন মহিমায় অপার ধের্ষে। 

মাঝে মাঝে অপরাজিত মানুষদের দেখি 
আমিও যেন বিরাট হয়ে যাই! -। 


চেতনা 
জ্ীবীণাপাণি ভট্টাচার্য 


সাগরবেলায় বসেছিনু একা 
অসীমের পানে চেয়ে, 

ঢেউগুলি শুধু ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায় 
বেদনার গান গেয়ে। 

সিছ্‌রে রাঙানে। প্রভাত-অরুণ 


নীলাকাশ 'পরে জাগে, 
প্রণমিয়া তায় ভকতের দল 


করুণা আশিস মাগে। 
আমি শুধু খু'জি দেবতারে মোর 

কবে পাব দেখা তার ; 
পথের নিশানা! কে দেবে আমারে 

চোখে নামে জলধার। 
কহিল কে যেন কানে কানে মোর 

অমিয়-মাখানো সুরে, 
হৃদয়ে রয়েছি চাহিয়া দেখ না 

পথে পথে মর ঘুরে। 
বিশ্নুক কুড়ায়ে সাজায়ে খেলন! 

তীরে বসে গোনে ঢেউ, 
অমল চিতের মাধুরী মিশায়ে 

আমারে চায় না কেউ। 
শিহরি উঠিন্ু মুদে এলে। আখি 

দেখিনু হিয়ার মাঝে, 
দেবতা আমার রয়েছে দাড়ায়ে 

অতি অপরূপ সাজে । 


আন্খামানে, একমাস 


ডক্টর বিষুপদ পাণ্ডাঞ্চ 


“কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী”-_ভারতবর্ষের 
উত্তর-দক্ষিণ সীমারেখা বোঝানোর জন্তে এই 
উক্তি ষে ভ্রান্ত, এতোদিনে তা জানা গেল। 
পাচশরও বেশী ছোট বড় দ্বীপ নিয়ে যে 
আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, তার দক্ষিণতম 
দিকে রয়েছে গ্রেট নিকোবর আর ওরই 
 সর্বদক্ষিণপ্রাস্ত হলে। “পাসন্স পিগপ্যালিয়ন 


পয়েন্ট” । কন্যাকুমারী থেকে এই পয়েন্ট 


অনেকখানি দক্ষিণে । মানচিত্র খুঁটিয়ে দেখলে 
এই ভূলটি সংশোধিত করে নেওয়া যায়। 
আন্দামান ষেতে হয়েছিল সরকারী কাজে, 
মনের দিক থেকে খুব একটা আকর্ষণ তাই 
ছিল না। গিয়েই দিন গুনেছি, মনে মনে 
হিসেব করেছি “দেশে পুছিতে আব কতদিন 
আছে? তখন কি জানতাম যে, ফিরে আসার 
দিন বিমানবন্দরে দাড়িয়ে চোখগুলো। বাশ্পাকুল 
হয়ে উঠবে? ওখানকার দ্বীপপ্রকূতি আর 


পরিচয়স্থত্রে আপন-হয়ে-ওঠা মানুষগ্ডলির জন্টে- 


বিচ্ছেদ্-বেদনা এত তীব্র হবে? আজ কেবলই 
মনে হয়, য্দি আরও কিছুদিন আন্দামানে 
থাকতে পারতাম, দ্বীপবাসী আর দ্বীপপ্রকূতির 
সঙ্গে আরও নিবিড় পরিচয় হতে পারত । সে 
হোত আমার অমূল্য সঞ্চয় । 

অষ্টাদশ শতকের মধ্যে কোন এক সময় 
দ্বীপপুঞ্জের নিকটবী সমুদ্রে নিমজ্জিত 
জাহাজের লৌকজনেরা আকন্মিকভাবেই এই 
দ্বীপগুলি আবিষ্কার করে। তার আগে 


হাজার হাজার বছর মূলভূখণ্ডের সাংস্কাতিক 
ধারাপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেশ কিছু মান্য 
এখানে বসবাস করছিল। ৮,২৯৩ বর্গ 
কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই দ্বীপপুঞ্জের 
সাম্প্রতিক লোৌকসংখ্া। প্রায় দেড় লক্ষের মত। 
এর মধ্যে হাজার বাইশের মত মান্য 
আন্দামান-নিকোবরের আদিবাসিন্দ। বাদ 
বাকী সবই মুলভৃখণ্ড থেকে চাকরি বা 
ব্যবসার জন্যে গিয়েপড়া মানুষ । এদের 
মধ্যে বাংলা, তামিল, মালয়ালম্‌ এবং হিন্দী 
ভাষীদেরই সংখ্যা সব চাইতে বেশী। 

মূলতঃ ভারতের বিভিম্ন অঞ্চল থেকে 
কর্মহতত্রে গিয়েপড়া মাহ্্ষদের নিয়েই 
এখানকার জনসংখ্যা স্মীত হয়ে ওঠার ফলে, 
এখানকার শিক্ষিতের হার বেশ উচু। কিন্ত 
আন্বামান-নিকোবরের আদিম অধিবাসীদের 
মধ্যে শিক্ষিতের হার যে অত্যন্ত কম, ত৷ 
বলাই বাহুল্য । এমনকি "স্থানীয় বলে চিহ্নিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও শিক্ষিতের হার নৈরাশ্ঠ- 
জনক । 

আন্দামান-নিকোঁবরের ছাত্রছাত্রীসংখ্য। 
আনুমানিক সাতাশ হাজার। এদের জন্তে 
রয়েছে প্রাকৃবুনিয়া্দি থেকে উচ্চতর মাধ্যমিক 
বিগ্ধালয় মোট একশ” পঁচাশিটি । আন্বীমান- 
প্রশাসন ওখানে একটি ডিগ্রী কলেজও স্থাপন 
করেছেন। সম্প্রতি এটিতে ন্নাতকোত্তর 
পর্যায়ে শিক্ষাদানের কাজ গুরু হয়েছে। 


* ভুবনেশ্বর ভারত দরকারের রিজিওনাল কলেজ অব এড়ুকেশনের বাংল! বিভাগের প্রধান কবি বিহারীলাল 
চক্রবর্তী সম্বন্ধে গবেষণাপত্রের জন্য কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে পিএচ, ডি' উপাধি প্রাপ্ত। ইহার আবিষ্কৃত ওড়িয়া- 
অন্গরে-লেখ! বাংল! পু-ধিগুলি বাংল! সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ্‌ 
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মূলভূখণ্ড থেকে যে সব শিক্ষক-শিক্ষিক! 
এখানে কাজ করার জন্তে এসেছেন, তীরের 
মূল বেতন, ভাতা আর আন্দামান- 
ঘ্যালাওয়েম্স, সব মিলিয়ে মাসিক পাওনার 
অঙ্কটি ভালোই। তাছাড়া বিনা ভাড়ায় বাড়ি 
আর বছরে একবার মূলতৃখণ্ডে পুরো 
পরিবারের আসা-যাওয়ার জাহাঁজভ 
এঁরা পান। 
_. প্রকৃতপক্ষে, এই সব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 
প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থার জন্যই আন্দামান-প্রশাসন 
ওখানে গ্রীষ্মকালীন গ্রশিক্ষণ-পাঠাক্রম গুরু 
করেছিলেন এবং তাতেই অংশগ্রহণের জন্তে 
আমরা কয়েকজন পোর্ট বেয়ার গিয়েছিলাম । 
দক্ষিণ আনামানস্থিত এই শহরটি দ্বীপপুঞ্জের 
প্রাণকেন্ত্র শুধু নয়, মবায়ুকেন্ত্রও বটে। ব্যবসা 
বাণিজ্য, অফিস-আদালত গ্রভৃতি যেমনি 
এখানেই গড়ে উঠেছে, তেমনি এরই চারদিকে 
ছড়িয়ে রয়েছে বহু এঁতিহাসিক স্থতিচিহন। 
আটলাশ্ট! পয়েণ্টে ধীড়িয়ে রয়েছে কুখ্যাত 
সেলুলার জেল আর পোর্ট ব্লেয়ারের এখানে- 
ওখানে বাক্কার, ট্রেঞ্চ। কামানের প্র্যাটফর্ম 
ন্রণ করিয়ে দিচ্ছে ষে ১৯৪২ সালের ২২শে 
মার্চ থেকে ১৯৪৫ সালের ৮ই অক্টোবর পর্যস্ত 
১,২৯৬টি দিন এই দ্বীপপুঞ্জের অধিকার গিয়ে 
পড়েছিন জাপানীদের হাতে । 

জাপানীদের বহু কাহিনী ওখানকার 
বর্ষীয়ানদের মুখে গুনেছি। সে সব কাহিনী 
এক্ষেত্রে অবান্তর । কিন্তু যে তথ্যটি এই 
প্রসঙ্গে স্মরণীয় তা! হোল এই' ধে, দ্বীপবাসী 
জখপানীরা আন্বামান-নিকোবরের সমন্তাগুলি 
অতি সহজেই বুঝতে পেরেছিল এবং সেগুলির 
সমাধানে সচেষ্টও হয়েছিল। সামরিক 
্রয়োজজনে কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলের মুল্য সব 
চাইতে বেশী; জাপানীরা সেই অঞ্চলগুলিকে 


বান্গামানে একমাস 
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খুঁজে বার করেছিল এবং পথঘাট বানিয়ে 
সেগুলিকে উন্নত করে তুলেছিল। তাছাড়া 
পাহাড়ের গায়ে বিভিন্ন ধরনের ফসল, বিশেষ 
করে মিঠে আলুর চাষ করার পদ্ধতি ওরাই 
এখানে দেখায়। ওর] নাকি বিরাট আকারের 
এক ধরনের গুগলি এনেছিল ওদের প্রোটিন 
জাতীয় খাস্ের অভাব মেটাতে । জাপানীরা 
চলে গেছে বহু দিন, কিন্তু তাদের বানালো 
বাঙ্কার, ট্রেঞ্চ ইত্যাদির ভগ্রাবশেষ ছাড়া এ 
গুগলিগুলির ক্ষুদ্রকায় বংশধরেরা আন্দামান 
চষে বেড়াচ্ছে । ওদের হাত থেকে (নাকি মুখ 
থেকে?) শাকসবজি বাচানো রীতিমতো 


একটা সমস্া হয়ে দীড়িয়েছে। 
আন্দামানের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে 
আলোচনা করছিলেন শ্রীযুক্ত প্রবান্তব উনি 


পোর্ট বেয়ার স্টেটে লাইব্রেরীর সম্পাদক । 
উনি শুধু সদালাপী এবং বন্ধুবংসলই নন, 
আন্বামান-নিকোবর সম্পকিত বিচিত্র তথ্যের 
ভাগ্ডারীও বটে। শুধু গর কাছ থেকে সংগ্রহ 
করা তথ্য আর কাহিনী নিয়ে এই দ্বীপপুঞ্জের 
ওপর বেশ বড় একটা বই লেখা যায়। 
কয়েকটি পান, একটু দামী জর্দা আর কয়েক 
কাপ গরম চায়ের আয়োজন থাকলে শ্রীবান্তব- 
জীর কাছ থেকে তথ্যগুলো আর সংগ্রহ 
করতে হয় না। ওগুলো! এমনিতেই বেরিয়ে 
আসে। সম্প্রতি উনি এই দ্বীপপুঞ্জের ওপর 
লেখা বিভিন্ন ভাষার যাবতীয় পুস্তক ও পত্র- 
পত্রিকার একটি সংগ্রহ গড়ে তুলছেন। 
আগামী দিনের এঁতিহাসিকদের পক্ষে এ ষে 
কত মূল্যবান আয়োজন তা বলাই বাহুল্য । 
আর একজন মাছষ তার স্বতিমঞষায় 
সঞ্চয় করে রেখেছেন কিছু অতীত তথ্য। 
তিনি হলেন সেলুলার জেলের ইদানীংকালের 
অধ্যক্ষ ীযুক্ত গোবিন রাও শ্রীহ্য। প্রীর্্ধজী 
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কিছু লিখছেন না, সরকারী চাকুরে 
বলে। অবসর নেবার পর কিন্তু এ কাজে 
আত্মনিয়োগের বাসনা আছে তার। গুর 
মুখে সেলুলার জেলের ইতিকথা! শুনেছি 
পরম বিন্ময় আর শ্রদ্ধা নিয়ে। বিস্মিত 
হয়েছি তথাকথিত সভ্য আর শিক্ষিত ইংরেজ 
শাসকদের নির্যাতন-প্রণালীগুলির বৈচিত্র্য 
শুনে আর অ্ধায় মাথ। অবনমিত হয়েছে সেই 
সব দেশপ্রেমিকদের কথ। শুনে ধারা জীবনের 
মহামূল্যবান অংশটি এই নির্যাতন-কারায় 
কাটিয়ে গিয়েছেন। তাদের কয়েকজন 
এখানেই প্রাণ দিয়েছেন হয় ফাঁসির মঞ্চে, 
'নয়ত কারাকক্ষগুলিরই মধ্যে। কতখানি 
মনোবল থাকলে এ সব নির্যাতন হাসিমুখে 
সহ করা যায় আর দেশগ্রীতি কী পরিমাণে 
গড়ে উঠলে তবে এ ধরনের মনোবল জিত 
হয়। আজকের দিনে আমাদের পক্ষে তা 
সম্পূর্ণভাবেই অকল্পনীয় । আমার কেবলি মনে 
হয়ঃ এই সব স্বপ্েশগ্রেমিকর্দের কথা আমর! 
নিতান্তই কর্তব্যের অগ্জুহাতে ম্মরণ করি এবং 
তাও করি বিশেষ ধরনের উৎসব-অনুষ্ঠানে । 
এ স্বতিচারণের সঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধা আর 
কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক থাকে না। পো ব্রেয়ারের 
সেদুলার জেলের টাওয়ারে দীড়িয়ে যখন 
শ্রহ্জীর মুখ থেকে অতীতের ইতিহাস 
শুনছিলাম, নিঃসন্দেহে অনুভব করছিলাম 
তার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতার 
গভীরতাটি। শ্রীহর্ষজীর পূর্বপুরুষেরা অনেকেই 
ছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামী। আমি মেদিনী- 
পুরের মানষ। ক্ষুদিরামের জন্মভূমি আমারও 

॥ দেশপ্রাণ শাসমল আর মাতজিনী 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ষ---১১শ লংখ্যা 


হাজরার স্বতি আমার রক্তকণিকার মধ্যে। 
সেলুলার জেলের কাহিনীর হ্ত্রেই বক্তা 
শ্রীহর্ষজী এবং শ্রোতা আমার মধ্যে সেদিন যে 
বেদনাতুর শ্রীতির বন্ধন গড়ে উঠেছিল তা 
আমৃত্যু অমলিন থাকবে । 

অশ্রলবণাক্ত মহাসমুদ্রের মধ্যে আন্দামান 
যেন প্রন্তরীভূত একটি হৃদয়। চেনা-অচেনা 
আকাশচুম্বী বনম্পতিরাজীর ছায়ায় সে 
হদয়ের মধ্যে যে বেদনার্ত স্বতির জীবাশ্মগুলি 
স্তরে স্তরে সঞ্চিত আছে, তারা কখনো 
কখনো মুখর হয়ে ওঠে। “ফ্ুগিং ভ্রীয়াংগে। 
বাদের রক্ত ঝরেছে, ফাসিঘরে ধাদের প্রাণ 
হরণ করা হয়েছে, উনিশ আর তেরে! 
ফিট পরিসরের কারাকক্ষের মধ্যে নির্মম 
অত্যাচারে ধার! প্রাণ হারিয়েছেন, সেই সব 
ইন্দুতৃষণ। মোহিতমোহনেরা* বিশেষ বিশেষ 
লগ্নে আজও আকাশে মাথা তুলে ধ্াড়ান। 
তাদেরই দীর্ধ্বাস ম্লান জোতৎমার তলায় 
সমুদ্রকল্লোলে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আবার 
যদি কোনদিন ওখানে যাই, যাবো! শুধু এ 
পরিবেশে তাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাতে আর 
বলতে, “তোমর] আমাদের ক্ষমা কোরো, 
তোমাদের স্বপ্নের ভারতবর্ষ আমরা গড়ে 
তুলতে পারলাম না।' 

নিকোবর-আন্দামানের সম্পদ সীমিত। 
সেই সীমিত সম্পদ নিয়ে সে ধীরে ধীরে গড়ে 
উঠছে। এই গড়ে ওঠার মধ্যে গতি যত- 
খানি লক্ষ্য করেছি, দূরছৃষ্টি ততখানি দেখতে 
পাইনি। এই ত্বীপপুঞ্জ ভারতবর্ষের অন্যান্য 
অঞ্চলের মতো নয়। এর সমস্যার প্রক্কতি 
যেমনি সম্পূর্ণ পৃথক্‌, তেমনি উন্নয়নমূলক গ্রকল্প 


* ১৯২২ সালে ইন্দুভূষণ রায়। ১৯৩৩ সালে মোহিতমোহন মৈত্র আর মানকৃষ 


নামদাস এই জেলে প্রাণত্যাগ করেন। 


অগ্রহায়ণ) ১৩৮৫ ] 


গ্রহণের দিক থেফে এর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন 
দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের প্রয়োজ নও বাধ্যতামূলক । 

. আন্দামান আর নিকোবরের বনসম্পদ 
ও সামুদ্রিক মস্ত সম্পদের সংগ্রহ, বৃদ্ধি ও 
যথাযথ ব্যবহার এবং কৃষির উন্নতির জন্তে 
প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, যার 
রূপায়ণের জন্যে অপরিহার্য একটি শ্রমপরায়ণ 
হৃধয়বান কর্মীগোতীর সংস্থান । এ যদি ভারত 
সরকার করতে পারেন তাহলে আন্দামান- 
নিকোবরের স্থান ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে 
বৈশিষ্ট্য অর্জন অবশ্যই করতে পারবে। 

দ্বীপপুপ্ধের “করেই ডেভেলপমেন্ট কর্পো- 
রেশন” যেমন বনসম্পদ আহরণের সঙ্গে সঙ্গে 
বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের চিন্তা করছেন, তেমনি 
ত্রিমুখী পরিকল্পনা অন্তান্ত ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। 
কৃষির ক্ষেত্রে ওখানে যে গবেষণা] চলছে তার 
মূল্য অনেক । শুরা লবঙ্গ, ছোট এলাচ, 
গোলমরিচ প্রভৃতি মসলার সঙ্গে তিন বছরের 
মধ্যে ফলন দিতে পারে এমন জাতের 
নারকোল আর স্থুপুরীও চাষ করছেন। 
ওখানকার গবেষকরা দাবি করছেন যে, 
এ সব চাষ ভারতবর্ষের মুলভূখণ্ডে ব্যাপক- 
ভাবেই করা সম্ভব। ভারতের অন্তান্ 
প্রদেশের কষিবিভাগ থেকে গবেষকদের 
ওখানে পাঠিয়ে এ সব অর্থকরী মসলা ও 
ফলচাষের রীতিপদ্ধতি হাতেকলমে শিখিয়ে 
আনা প্রয়োজন । 

১৮৭৮ শ্রীটাৰে স্তার ফ্রান্সিম ডে ভারতবর্ষের 
মাছ সম্পর্কে একটি গধেষণামূলক প্রবন্ধ গ্রকাশ 
করেন। আন্দামান-নিকোবর অঞ্চলে মেলে 
এমন ১৩৬ ধরনের মাছের তাণিকা তিনি 
দিয়েছিলেন। সাশ্রতিক কালে এখানকার 
মাছধর! উনার “মীনখোজিনী' চারদিকের 
সমুদ্রে মাছ খুঁজে বেড়াচ্ছে আর সেপ্টঢাল 


আন্দামানে একমাস 


৬১৭ 


মেরিন ফিসারিজ রিসার্চ ইন্স্টিটিউটু অনেক 
নতুন শ্রেণীর মাছ খুঁজে পেয়েছেন। ১৯৭৬ 
সালে এঁরা সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের চিংড়িও 


আবিষ্কার করেছেন । এখন এদের মাছের 


তালিকায় ছ*শয়েরও বেশী মাছের নাম 
পাওয়া যায়। এখনো কিন্ত সমুদ্র থেকে ধরা 
মাছের পরিমাণ বছরে ছু*হাজার টনে গিয়ে 
পৌছয়নি। অথচ মংস্য অধিকর্তার দপ্তরের 
ধারণা, বছরে পনেরো থেকে বিশ হাজার 
টন মাছ পাওয়া মোটেই কষ্টকর ব্যাপার নয়। 
ওখানকার মতস্যকুলের বিরুদ্ধে আমার 
ব্যক্তিগত অভিযোগ আছে। ওরা রূপে- 
রঙে যতোখানি আকর্ষণীয়, ততোখানি নয় 
রসে। সাধারণভাবে চিংড়ি আর ছু'চার 
ধরনের মাছ ছাড়া বঙ্গসস্তানদের পক্ষে 
তৃপ্তিকর মাছ আর নেই বলা যায়। 
আন্দামান-নিকোবরের সঙ্গে মুলভূখণ্ডের 
নাড়ীর যোগটিও বড় ক্ষীণ। তিনটে 
জাহাজ কোলকাতা আর বিশাখাপত্তনের 
মধ্যে কয়েকবার যাতায়াত করে। সপ্তাহে 
দুদিন উড়োজাহাঁজে কোঁলকাঁতাঁ থকেও 
পোর্ট ব্রেয়ার যাঁতায়াত করা যায়। মালপত্র 
আর যাত্রীদের আনাগোনার হুত্র এই 
টুকুই। একমাত্র রেডিও ছাঁড়া মূলভূখণ্ডের 
দৈনন্দিন সংবাদ পৌছানোর কোন দ্বিতীয় 
পথ ওখানে নেই। খবরের কাগজ বা 
পত্রপত্রিকা উড়োজাহাজে গিয়ে পৌঁছয় 
সপ্তাহে ছু'বার। মনে হয় প্রধানতঃ এই 
কারণে এবং কোন এক শ্রেণীর মাহুয্‌ নিয়ে 
বৃহৎ কোন স্থিতিশীল গোঠী গড়ে ওঠেনি বলেই, 
ওখানের মাহুষ সাংস্কৃতিক বিচ্ছি্নতায় তূগছেন। 
দ্বীপপুঞ্জের উন্নয়ন-পরিকল্পনা রচনার সময় এ 
বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখ! দরকার । 
নিকোবরে যাবার স্থযৌগ আমি পাইনি। 


৬১৮ 


সীমিত স্থযোৌগের অবসরে আন্ামানের 
দক্ষিণাংশ দেখেছি, এর ইতিহাস গুনেছি আর 
মনের মধ্যে তার পূর্ণরূপটিকে পরম যত্ধে গড়ে 
তুলেছি। আন্দামান আমার মানসপ্রতিমা। 
আনন্দ-বেদনার নিগুঢ় হ্বত্রেই তার সঙ্গে 
আমার হৃদয়ের যোগ গড়ে উঠেছে । ওখানকার 
ছাত্রছাত্রী, আত্মীয়স্বজন, দ্বীপগ্রকৃতির মনোরম 


উদ্বোধন 


[ ৮*তম বর্ষ--১১শ সংখা 


বৈশিষ্ট্য, কোন কোন দুর্বল মুহূর্তে আমাকে 
এখনো চঞ্চল" করে তোলে, ওখানে ফিরে 
যাবার একটা প্রবল আগ্রহ উদ্বেলিত হয়ে 
ওঠে। গভীর রাতের জ্যোতনালোৌকিত 
গ্রশীস্ত সমুদ্র,“ বেলাভূমির বনম্পতিরাজী, 
ওখানকার ক্নেহগ্রবণ মাহষগুলির স্থতি সবই 
আমার মনের মধ্যে সজীব হয়ে আছে। 


প্রার্থনা 
ব্হ্মগরিণী সুমিত্রা 
[ ভাদ্র ১৩৮৫ সংখ্যার পর ] 


এ যুগে ভগবান শ্ররামক্জের জীবন ও 
বাণী প্রার্থনার ক্ষেত্রে এক নূতন আলোক- 
পাঁত। বহু যুগ ধ'রে মানুষ প্রীর্থনা-বাণী 


উচ্চারণ করেছে, কখনও আত্ম-কল্যাণে,, 


কখনও বহুজনক্তায়। কিন্ত গ্রার্থনার মধ্যেই 
যে অসীম শক্তি গ্রচ্ছন্ন, যা পরমশ্রেয় সাধন 
ক+রে মানবজীবন কৃতকৃতাথ করে, এই সভাটি 
ঘুতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন “ভ্রমতমভাস্কর+ 
নৰীন ধুগাবতার। পুরাণ প্রভৃতিতে শোন! 
যায় স্থুদীর্ধকাল যোগী-মুনিগণ 'তপস্যায় নিরত। 
“কলিযুগে অরশতপ্রাণ' মানুষ স্বল্লায়ু। শাস্ত্রের 
বিস্তারিত বিধান পালন ক'রে ধীরে সুন্থে 
ধর্মীচরণের সময় নেই। দশমূল কবিরাজী 
পাচনের ব্যবস্থা করতে গেলে রোগীকে বাচান 
দায়। স্থতরাং যে কোন অবস্থায় নামকীর্তনের 
বিধান যেমন মহাপ্রভু শ্রচৈতন্দেব দিয়েছেন, 
এ যুগে উরামকষ্ণদ্েবও অপর একটি বিশেষ, 
আশ্বাস প্রদান করলেন-ব্যাকুল হয়ে কাদলে 
ভগবান দর্শন হয়।' ব্যাকুল প্রার্থনার অমোঘ 
শক্তিই এ অঘটন ঘটাতে পারে। কথামূতের 
গতি ভাগে কতবারই ত “ব্যাকুল প্রার্থন/'-কে 


উপায়রূপে নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি । কোন ত্রাঙ্গ 
ভক্ত যখন জিজ্ঞাসা করছেন-_“কি উপায়েতটাকে 
দেখ! যেতে পারে?” তৎক্ষণাৎ গ্রতিগ্রশ্ন __ 
“ব্যাকুল হয়ে তার জন্টে কাদতে পার? স্ত্রী- 
পুত্রের জন্য মানুষ ঘটি ঘটি কাদে, ঈশ্বরের জন্য 
ওই ব্যাকুলতা নিয়েই কীদ্তে হবে। বলছেন 
-_-আস্তরিক ঈশ্বরকে যে জানতে চাইবে তার 
হবেই হবে।” প্রার্থনার সঙ্গে আন্তরিকতা ও 
ব্যাকুলতার সংমিশ্রণই ঈশ্বর-লাভের গতি 
ত্বরাদ্িত করতে পারে। প্রার্থনার অস্তপিকিত 
ওই অপরিমিত অন্ভুত-শক্তির প্রকাশ তাঁর 
সাধক জীবনের সর্বত্র। সেই স্বা্ভূত সত্যকেই 
তিনি মানের সামনে পরম-আশ্বাসের বাণী- 
রূপে তুলে ধযেছেন। 

অপরদিকে শেখাচ্ছেন প্রার্থনা উদ্দেস্ঠানুগ 
হওয়াই বাছুনীয়। মন্গুয়'জীবনের উদ্দেশ্ঠ 
ঈশ্বর-লাভ। পরমপ্রাপ্তির দিকে লক্ষ্য রেখে 
সচেতন হতে হবে প্রার্থনার নিবেদনে। 
বলছেন-যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা 
করবে তার পান্পত্পে একমাত্র ভক্তি প্রার্থনা 
করবে ।, 


অগ্রহাকণ, ১৩৮৫ ] 


“মনে কর ঈশ্বর তোমার সামনে এলেন) 
এলে বললেন, তুমি বর লও । তাহলে তুমি 
কি বলবে, আমায় কতকগুলে! হাসপাতাল 
ডিস্পেন্সারী করে দাও, না বলবে, হে ভগবান, 
তোমার পাদপস্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি হয়) আর 
যেন তোমাকে আমি জর্দা দেখতে পাই। 
হাসপাতাল ডিস্পেন্সারী, এ সব অগিত্য বস্ত, 
ঈশ্বরই বস্ত আর সব অবস্ত। “দেখ, ঈশ্বর- 
দর্শনই জীবনের উদ্দস্ত » ব্যাকুল হয়ে নির্জনে 
গোপনে তার ধ্যান চিত্ত করতে হয় ও কেঁদে 
কেঁদে প্রার্থনা করতে হয়, ঠাকুর আমাকে 
দেখ! দাও ।” প্রার্থনারপ যোগন্থত্রটি কত দৃঢ় 
ও আস্তরিক তা লক্ষণীয়। যিনি ব্রিভৃবননাথ 
তাঁকে ক্ষুদ্রপ্রাণ কেমন ক'রে আহ্বান ক'রে 
বলে, “এসে হে মম হৃদয়ে ।+ প্রার্থনাই ভীরু 
হৃদয়ের সঙ্কুচিত বার্তাথানি অবলীলাক্রমে 
গৌছে দেয় রাজরাজেশ্বরের দ্বারে। যিনি 
মুহূর্তে কোটি কোটি ব্রহ্মা্ড সৃষ্টি ও ধ্বংস করেন, 
তার কাছে কি দাবি করা যায়--আমি 
তোমারই, তোমার সঙ্গে অভিন্ন? এবারে 
আশ্বাম দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই যার_তিনি যে 
নিজের পিতা মাতা, পাতান নয়।" কিন্ত 
আরজি পেশ করতে হবে। “সকলেরই জান 
হতে পারে। জীবাআঝা আর পরমাত্মা। 
প্রার্থনা কর-_সেই পরমাত্মার সঙ্গে সব 
জীবেরই যৌগ হতে পারে । গ্যাসের নল সব 
বাড়ীতেই খা্টান আছে। গ্যাস কোম্পানীর 
কাছ থেকে গ্যাস পাওয়া যায়। আরজি কর, 
করলেই গ্যাস বন্দোবস্ত করে দেবে-_ঘরেতে 
আলে! জলবে। চাইতে হুবে, তবেই কৃপা 
করবেন। ওই চাওয়াটিই পুকুষকার। 

“কখামৃত' প্রার্থনার রত্ব-ভাগ্ীর | কিন্ত 
ওই প্রার্থনার পটভূমিতে রয়েছে অপার্ধিব-অন্ু- 
ভৃতিময় একখানি জীবন। স্থৃতরাং ওই পৃত 


প্রার্থনা 


৬১৯ 


জীবনের একটি আলেখ্ হৃদয়ে স্থাপিত হলে 
প্রার্থনা হবে প্রাণবস্ত। তাই তার জীবন ও 
আবির্ভাব-গ্রসঙ্গের অতি-সংক্ষিপ্ত অবতারণা । 

অন্থভূতিই ধর্মের গ্রাণ। এটি চিরন্তন 
সত্য । অনুষ্ঠান-সর্বত্থ মানব যখন ধর্মের প্রকৃত 
তাৎপর্য বিশ্বৃত হয়। তখনই ধর্সের গ্লানি ও 
অধর্মের অত্যখান অনিবার্য । যুগ্গাবতারগণের 
আবির্ভতাবও ওই কারণেই অবশ্তম্তাবী । বৈদিক 
যুগ থেকে শুরু ক'রে জ্ঞান যৌগ কর্ম ও ভক্তির 
তরঙ্গ ভাঁরত-মানস তথা বিশ্ব-মানসকে প্রাবিত 
করেছে । আবার ষুগান্গযায়ী সনাতন ধর্ম- 
বত্বকে যুগাচার্যগণ যেন পান্রান্তরে সযত্বে রক্ষা 
করেছেন। এই বাহক পরিবর্তন যুগ- 
প্রয়োজনেই ঘটেছে । 

এ যুগে ভগবান শ্রীরামরুষ্তদেব আবিভূত 
হয়েছিলেন ভারতবর্ষের যুগ-সঞ্চিত অধ্যাত্ম- 
জ্ঞানের বৈভব নিয়ে। অন্তরের অনন্ত ভাবৈশ্বর্ষে 
মণ্ডিত ছিল এই প্রায়-নিরক্ষর পৃজারীর সরল 
সহজ ও অনাড়ম্বব জীবন। সাধনার জগতে 
প্রবল সিংহ-বীর্ষের সঙ্গে মহা নম্রতা ও দীনতার 
সংমিশ্রণ ওই অদ্ভুত ব্যক্তিত্বকে লোকাতীত 
সৌনর্যে ভূষিত করেছে । দ্রিনের মধ্যে কত 
ঘণ্টাই বা! ওই দিব্য পুরুষ বাহ্ভূমিতে নামিয়ে 
রাখতে পারতেন তার উধ্বগামী মনকে ! অথচ 
জীবকল্যাণে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করবেন 
তিল তিল ক'রে; তারই জন্য তপস্যা, লৌক- 
ব্যবহার, অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ-লীলা1। ক্রমাগত 
হাদিরত্বাকরের অগাধ জলে" ডুব দিয়ে তুলে 
আনছেন মণিমাণিকায, অকপণ হস্তে বিতরণ 
করছেন সমাগত ভভ্তবুন্দকে । নিজের চার 
পাশে রচনা করছেন এক দিব্য অধ্যাত্ম- 
পরিমগ্ুল। তার শ্রামুখের কথা_ “এখানকার 
অনুভূতি বেদবেদাস্ত ছাড়িয়ে গেছে ।” “চৌদ্দ 
পোয়া কলের ভিতর' জগদস্বা ষে কত বিচিত্র 
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রশ করেছেন, তার ইয়ত! নেই । তার অনন্ত- 
ভাবের ইতি করা যায় না। “যত মত তত পথ' 
_ এই যুগবাণীর উদ্‌গাতা! যেন সর্ব ধর্ম-মতের 
সত্যোপলব্ধির পরীক্ষাগার । এই লোকোত্বর 
পুরুষপ্রবর যেমন মহাঁন সত্যসসূহের উপলব্ধি 
দ্বারা প্রাচীন ধর্মের বশিয়াদ সদ করেছিলেন, 
তেমনি পারিবারিক সামাজিক সর্বপ্রকার 


দারিত্ব সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। নূতন ছাচ . 


তৈরীর পরিকল্পনায় এবার শুধু ভারতবর্ষের 
নয়, সমগ্র বিশ্বমানবের কল্যাণের প্রেরণা 
নিহিত ছিল । তাই বিশেষ অধিকারীর জন্য 
যেমন নজির রেখেছেন তেমনি সাধারণের 
অনুসরণীয় অনুষ্ঠানের গ্র্বতন ক'রে ধর্ম-পথকে 
সহজ ও সুগম ক'রে দিয়েছেন । ধর্মের তব্ের 
দিকটি “কথামৃতে সহজ সরল ভাষায় উদ্‌- 
স্বাটিত। উপরস্ত প্রার্থনার রুপাবর্ধণে তিনি 
সপ্তীবিত করেছেন নব যুগধর্মকে । যেকোন 
অবস্থাতেই প্রার্থনার বিধান দিচ্ছেন এবং “তিনি 
প্রার্থনা একশোবার শোনেন”_ এই নিশ্চয়তাঁও 
আমাদের অন্তরে মুক্রিত ক'রে দিচ্ছেন। 
ভাগবত জীবন যেন গ্রার্থনার নিগ্ধ-ছ্যুতিতে 
কোমল এক কল্পলোক | পিতার বরশ্বর্যে যেমন 
পুত্রের দাবি থাকে তেমনি ভগবানের রশ্বর্ষেও 
তক্কের অধিকার । “তীর শ্বর্য-জ্ঞান ভক্তি, 
বিবেক বৈরাগ্য, প্রেম ও সমাধি | ভগবান 
শ্রীরামকুষ্ণদেবের জীবন শিশু-ুলভ প্রার্থনায় 
মুখর । নিজেই বলছেন_“তিনি খুব কান- 
খড়কে, সব শুনতে পান গো। যত ডেকেছ 
সব শুনেছেন । “মাকে বলেছিলাম-_মাঁ, 
. বেদ-বেদান্তে পুরাণে তত্ত্রেকি আছে আমায় 
জানিয়ে দাও । মা সব জানিয়ে দিয়েছেন।' 
বন্তত ঈশ্বরীর কাছে ছই হাতে আদার ক'রে 
নিয়েছেন দুর্লভ অপাধিব অনুভূতি । বড় বিচিত্র 
তীর সাধন-কাহিনী। সহজ ভক্তির মেঠো 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বধ--১১শ লংখা। 


পথে তিনি প্রবেশ করেন তপস্যা-প্রাণে। 
প্রার্থনা দিয়ে আরম্ভ ক'রে, নিত্য অখণ্ডের 
রাজ্যে সঞ্চরণ, আবার ভক্তি-ভক্কের এলাকার 
লীলায় এসে পরিক্রমণ-সমাণ্ি, পুনরায় শরণা- 
গতি ও প্রার্থনার ভাব। ক্রীড়াচপল শিশুর 
মতন নিত্য থেকে লীলার ও লীল৷ থেকে 
নিত্যের ত্তরে ক্ষণে ক্ষণে যাতায়াত। 

অগ্দিকে বিবেক বৈরাগ্য তপশ্চ্যা ও 
অধৈতান্ভূতির সঙ্গে ব্যাকুল প্রার্থনার এমন 
আশ্চর্য সম্মিলন অতৃতপূর্ব। প্রার্থনায় বিভোর, 
মাতৃমুখাপেক্সী এক সরল শিশু! ওই বাল- 
ভাব মহাঁপুরুষের কঠে বার বার সকরুণ 
উক্তি--“ও মা ও মা_-শরণাগত |” প্রকৃতপক্ষে 
প্রার্থনার ঘবারাই শরণাগতি স্ুগ্রতিষ্ঠিত হয়। 
তাঁর প্রার্থনার মধ্যে ভগবৎকামী নিখিল 
মানব-অস্তরের নিবিড় আতি ও আকৃতি মুক্তা- 
বিন্দুর মত অশ্রসজল আবেদনে সংহত | আঁধ্যা- 
ঝ্মিকতার জমাট-মুতি, ভাবসাগর, যুগাবতারের 
কঠোর সাধনের সিংহ্বিক্রমের সঙ্গে একটা 
অনির্বচনীয় মাঁধূ্য ও দারল্য মিশ্রিত ছিল, যে- 
কথার ইঙ্গিত আগেই দিয়েছি । ভগবানের 
ওপর একান্ত নির্ভরতা সাধনার ক্ষেত্রে 
কোমলতা ও মাধুর্ষের প্রকাশ । সেই লীলা- 
চঞ্চল মাঁধূর্ব-সাগরে প্রার্থনাগুলি তরঙ্গের মতন 
উখিত হয়ে আবার বিলীন হচ্ছে। ব্রিতাপ- 
দগ্ধ মানুষের জন্ত একাস্তে কাতরকণ্ঠে জগ- 
দ্বাকে বলছেন--'ও ম] উপাঁয় বল মা, উপায় 
বল।” মানুষকে আশঙ্বীপ দিয়ে বলছেন 
'আস্তরিক প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেনই 
শুনবেন।, দ্বৈতভূমিতে প্রার্থনার মত সহজ 
উপাসনা আর নেই। ভক্তি-ভাবসংবলিত 
প্রার্থনাই হৃদয়ের ভার-লাঘবকারী, ভক্তের 
সাধনাস্থল। কিন্তু সত্যই কি'নিগ্ণ নিরাকার 
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ কৃপায় সাস্ত কূপ ধারণ ক'রে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ ] 
মানবের আকুতি শ্রবণ করেন? সংশয় নিরসন 
ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন-__“ভক্তের পক্ষে 
'সগ্ণ ব্রদ্ধ অর্থাৎ তিনি সগুণ--একজন ব্াক্তি 
হয়ে, রূপ হয়ে দেখা দেন। তিনিই প্রার্থনা 
শুনেন, তোমরা যে প্রার্থনা করো, তাকেই 
করো। .*-ঈশ্বর একজন ব্যক্তি বলে বোধ 
থাকলেই হলো-_যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনেন, সা 
স্থিতি প্রলয় করেন, যে বাক্তি অনন্তশক্তি | 
কিন্ত অনর্থ-পরম্পর! স্থট্টি করে কামনা- 
মূলক প্রার্থনা । ঈশ্বর-কামনাই শুধু কামনার 
মধ্যে গণ্য নয়। শাশ্বত প্রার্থনার অর অপরি- 
বঙিত। সেই চিরস্তন স্থুরটি ধরিয়ে দিচ্ছেন 
কেথামৃতে”-* রর 
“ঠিক ভক্ত যে, সে কোন কামনা করে ন]1। 
কেবল শুদ্ধা ভক্তি প্রার্থনা করে; কোন শক্তি 
কি সিদ্ধাই কিছুই চায় না। ভক্তিকামনা 
কামনার মধ্যে নয়। ভক্তিকামনা, ভক্তিপ্রার্থনা 
করতে পার ।, “ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর যাতে 
তীর নামে রুচি হয়। তিনিই মনোবাঞ্ছ 
পূর্ণ করবেন ।” “**'সর্বদাই তীর নাম গুণগান, 
কীর্তন ও প্রার্থনা করতে হ্য়।” সরলভাবে 
বলো হে ঈশ্বর, দেখা দাও, আর কাদ) আর 
বলো, হে ঈশ্বর কামিনী কাঞ্চন থেকে মন 
তফাৎ কর ।, “...'নাধুসগ আর সর্বদা! প্রার্থনা 
করতে হয়। তার কাছে কাদতে হয়। মনের 
ময়লাগুলো ধুয়ে গেলে তার দর্শন হয়। মনটি 
যেন মাটি-মাখানো লোহার হুচ- ঈশ্বর চুম্বক 
পাথর, মাটি না গেলে চুঙ্ছক পাথরের সঙ্গে যোগ 
হয় না। কীদতে কীদতে হুচের মাটি ধুয়ে যায় ।' 
_ আস্তরিকতা ও ব্যাকুলতাই এখানে মুখা ; 
বাগাড়ম্বর, মৌবিক স্তবস্তরতি গৌণ। সরল 
প্রাণের সহজ কথাটি ভগবানের চরণে 
অনাড়ম্বরে অনায়াসে নিবেদন করা যায় এবং 
আন্তরিক হলে তিনি শোনেন--এ ভাবটি যেন 


প্রার্থনা 


৬২১ 
চিত্তে দৃঢ় অস্কিত হয়। 

পুবীণাদি-দমধখিত প্রীর্থনীসমূহও নিজন্থ 
ভাষায় ব্যক্ত করছেন রামকৃষ্চদেব। অহল্য। 
মহাবীর নারদ প্রভৃতি ভক্তগণ একই গ্রার্থনা- 
মন্ত্র বুগে যুগে উচ্চারণ করেছেন_- 

“অহল্যা বলেছিল, হে রাম ! যদ্দি শুকর- 
যোনিতে জম্ম হয় তাতেও আমার আপত্তি 
নাই, কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্নে শুদ্ধা ভক্তি 
থাকে-আমি আর কিছুই চাই না।* “হম্নমান 
বলেছিল-_হে রাম, শরণাগত, শরণাগত-_এই 
আশীর্বাদ কর যেন তোমার পাদপদ্ধে গুদ্ধা ভক্তি 
হয় আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় 
মুগ্ধ না হই!” “রামচন্ত্র বললেন, নারদ ! 
তোমার উপর বড় প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর 
নাও। নারদ বললেন, রাম! আর কিবর 
চাহিব? তোমার পাদপক্সে শুদ্ধা ভক্তি দাও । 
আর তোমার ভূবনমোহিনী মায়ায় যেন মুগ্ধ 
করো না ।”: শুদ্ধ! ভক্তি, কোন কামন! থাকবে 
না, সেই ভক্তি দ্বার! তাঁকে শীপ্র পাওয়া যায়।, 
“কোন কামনা বাসনা রাখতে নাই। কামনা 
বাসনা! থাকলে সকাম ভক্তি বলে। নিষাম 
ভক্তিকে বলে অহেতুকী ভক্তি। তুমি ভাল- 
বাসো আর নাই বাসো, তবু তোমাকে ভাল- 
বাসি। এর নাম অহেতুকী ।, 

কথামৃতকার লিখছেন, “."'রামণ্$৭ 
কীর্তনান্তে ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন। যেন 
সাক্ষাৎ ভগবান প্রেমের দেহধারণ করিয়া 
জীবকে শিক্ষা দিতেছেন, কিরূপে প্রার্থনা 
করিতে হয়| কখনও ইতিমার্গে,। কখনও 
নেতিমার্গে, কখনও ইতিবাচক ও নেতিবাচক 
শব্ব-সমগ্টি উদ্দেশ্তান্গ ক”রে প্রার্থনা করছেন। 
সাধকজীবনে অপরিহার্য বস্তর আকাঙ্গা, 
অনাবশ্রীক সমন্তই বর্জন, মহামায়ার ছুরতিক্রম- 
ণীয়া ভৃবনমোহিনী মায়ার কবল থেকে মুক্ত 


২২ 


থাকার স্পৃহা এবং শরণাগতি_এই ভাবই 
তার প্রার্থনায় প্রাধান্ত লাভ করেছে-_ 

«আমি মার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম ) 
বলেছিলাম, মা! আমি লোকমান্ত চাই না মা, 
অষ্টসিদ্ধি চাই না মা, ও মা! শতসিদ্ধি চাই না 
মা, দেহস্থুখ চাই না মা, কেবল এই করো যেন 
তোমার পাদপ্সে শুদ্ধা ভক্তি হয় মা ।+ মানুষের 
মনে যে পোকমান্ত-_অষ্টসিদ্ধি এবং দেহ-স্থখের 
স্বাভাবিক কামনা থাকে-যার কথা উল্লেখ 
কয়ে যমরাজ বলেছিলেন নচিকেতাকে, 
'স্যাং মজ্জস্তি বহবো মন্তস্তাঃঃ অর্থাৎ বহু 
মনুষ্য (যে অনিতা বিষয়ে) মগ্ন হয়ে যায়-- 
সেই সেই বিষয়ের উল্লেখপূর্বক পরিহার 
করছেন। 

মা আমি তোমার শরণাগত, শরণাগত । 


তোমার শ্রীপাদপঞ্লে শরণ লিলাম। দেহসুখ' 


চাই নামা! লোকমান্ত চাই না» ( অণিমাদি ) 
অই্টসিদ্ধি চাই না, কেবল এই ক'র্পো যেন 
তোমার শ্রপাদপগ্ধে শুদ্ধবা ভক্তি হয়--নিক্ষাম 


'অমলা, অহেতৃকী ভক্তি হয়। আর যেন মা», 


তোমার ভূবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই-_ 
তোমার মায়ার সংসারে কামিনী কাঞ্চনের 
উপর ভালবাসা যেন কখন না হয়। তোমা 
বই আমার আর কেউ নাই। আমি ভরঞ্জন- 
হীন, সাধনহীন, জ্ঞান্বহীন, ভক্তিহীন--কৃপা 
ক"রে ভ্রীপা্পত্মে আমায় ভক্তি দাও ।” 

আমি মার কাছে একমাত্র ভক্তি চেয়ে- 
ছিলাম। মার পাদপস্পে ফুল দিয়ে হাত 
জোড় ক'রে বলেছিলাম, “মা, এই লও 
তোমার অজ্ঞান, এই লও তোমার জ্ঞান, 
আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার 
গুচি, এই লও তোমার অণুচি, আমায় শুদ্ধ 
তক্তি দাও। এই লও তোমার পাপ, এই 
ল তোমার পুগা, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। 


উদ্বোধন 


| ৮*তম বর্ষ--১১শ সংখা 


এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার 
মনা, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও 
তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম, আমায় 
শুদ্ধ! ভক্তি দাও |”, | 

মহামন্ত্রোচ্চারণের মতন এই সহজ স্থগভীর 
বাকাগুলির আবৃত্তি অন্তরের কোন রহস্যঘন 
রাজ্যে আকর্ষণ. করে মনকে । সে. 
রাজা পুণ্যাপুণ্য-ধর্মাধর্ম-সুখছুঃখাদি-দঘন্ব-বজিত, 
মলিন মন, মলিন বুদ্ধির অগোচর, অথচ 
শুদ্বুদ্ধির গোচর ৷ দার্শনিক দৃষ্টিতে প্রার্থনা- 
গুলি ভক্তি ও জ্ঞানের নির্যাস বললে অতুযুক্তি 
হয় না। যথার্থ মুমুক্ষুর অন্তরের ভাব স্পঃ 
কথায়, যুগোপযোগী ভাষায় অভিবাক্ত। 
ত্যাগৈকভৃষণ অলম্ত আগ্নেয়গিরির তুল্য 
উদ্দীপ্ত বৈরাগ্যের প্রতিমুতি এই মহাপুরুষের 
প্রার্থনার মধ্য দিয়েও বৈরাগ্যের গৈরিক 
লাঁভাক্রোত প্রবাহিত হয়ে জীবের অবৈ- 
রাগ্কে যেন দগ্ধ করতে উদ্যত । এ সব 
প্রার্থনা নিঃসন্দেহে অতি উচ্চকোটির | 


অপরদিকে সম্তানশ্নেহে দ্রবীভূতা মাতৃ- 
রূপিণী মহাশক্তি দক্ষিণেশ্বরের মহাগীঠে সাধনা 
ও প্রার্থণার এক অভিনব দু্টান্ত স্থাপন 
করেছেন। হাত জোড় ক'রে প্রার্থনা 
করছেন, সরল দ্িধাহীন ভাষায় “তোমার 
এ জোছনার মত আমার অন্তর নির্মল ক'রে 
দাও।' গঙ্গার স্থির জলে চন্দ্রের প্রতিচ্ছবি 
দেখে কখনও সঙ্জল নয়নে বলছেন-_-চন্দ্রেও 
কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোন দাগ না 
থাকে । কখনও বা দোষদৃষ্টিকে অশাস্তির 
মূল কারণ জেনে বলছেন_"্মামারও আগে 
লোকের দ্বোষ চোখে ঠেকতো । তারপর- 
“্ঠীকুর আর দোষ দেখতে পারি নে"_বলে 
কত প্রার্থনা ক'রে তবে দোষ' দেখাটা গেছে । 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ ] " 


বন্দাবনে যখন থাকতুম, বাঁকে বিহারীকে 
দর্শন ক'রে বলতুম--“তোমার রূপটি বাঁকা, 
মনটি সোজা_আমার মনের বাঁকটি সোজা 
করে দাও।”৮* কত কবিত্বময়, অথচ সরল 
প্রার্থনা ৷ শ্রশ্রীঠাকুরের প্রার্থনাগুলি যেন 
গুদ্ধচিত্ত ভক্তের অবলম্বনীয় প্রার্থনা । আর 
সম্ভতান-বৎসলা জননী যেন ছূর্বল সন্তানকে 
চিত্ত-শুদ্ধি-পর্বের প্রীর্থন] শেখাচ্ছেন। কারণ, 
জননী জানেন তার ছূর্বল সন্তান প্রবৃত্তির 
দাবদাহ সংষত করতেই সংগ্রাম করে জীবন- 
ভোর, সংসারের বিরুদ্ধ পরিবেশে পবিত্র ভাব ট 
বজায় রাখার তীব্র মানসতপস্যাই করতে হয় 
তাকে । 

শান্ত ভাঁবোচ্ছবাসমুক্ত নীরব এবং গভীর 
যে জীবনটি তিনি যাপন করেছেন, তার 
সবটাই ছিল একটানা নীরব প্রার্থনা । 
প্রার্থনা ও তাঁর অমোঘ ফল সম্বন্ধে ঠার 
অভয়দান সর্বদাই ল্মরণীয়_্ঠাকুরের কাছে 
মনের কথ! জানিয়ে প্রার্থনা করবে । প্রাণের 
কথা কেদে বলবে,_দেখবে তিনি একেবারে 
কোলে বসিয়ে দেবেন।” “যখন মনে কোন 
বিষয় উদয় হবে, জানবার ইচ্ছা হবে, তখন 
একাকী কেঁদে বেদে তার কাছে প্রার্থনা 
করবে। তিনি সমস্ত মনের ময়লা ও কষ্ট 
দূর ক'রে দেবেন, আর বুঝিয়ে দেবেন ।, 


স্বামী বিবেকানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের 
বাণীবাহকরূপে জগতে আবিভূতি। তিনি 
বুঝেছিলেন, ব্রত কদ্থ্ প্রার্থনা তপস্যার 
ভারতবর্ষ আবার এ যুগে জান কর্ম ভক্তি ও 
যোগের সমঘ্বিত সাধনার দ্বারা নবরূপে 
কূপায়িত হবে। ভগবান শ্ররামকষ্খদেবের 
মহাসমন্বয়মূলক ধর্মবৌধকে প্রতিষ্ঠিত করতে 
তিনি চতুধিধ যৌগের সামঞ্ধস্যের কথা 


প্রার্থী! 


৬২৩ 


বারংবার বলেও, সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে, 
নিজ নিজ সামর্থ ও রুচি অহ্যাঁয়ী সাঁধকগণ 
চতুবিধ যোগের একটি বা একাধিক-_সাঁধন- 
মার্গ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন । স্থুতরাং 
ভক্তি-সম্তৃত প্রার্থনার সাধনও স্বীকৃত । বস্তত 
ভক্তের দৃষ্টিতে এবং বৈদাস্তিক ভর্খীতে তিনি 
প্রার্থনার মর্মোদ্ঘাটন করেন। শ্রীণ্তরুর তীব্র 
ইচ্ছাশক্তিতে তিনি একদিন সগুণা, সাকার! 
ব্রশ্মশক্তিকে মেনে নিয়েছিলেন। শ্রীমৎ 
তোতাপুরীর হ্যায় তিনিও অগ্নির দাহিকা 
শক্তির মতন অভিন্না মহাশক্তিকে জগংকারণ 
ব'লে নির্ণয় করেন। সুতরাং দক্ষিণেশ্বরের 
মন্দিরে জগন্মীতার সাক্ষাৎ প্রকাশে বিহ্বল- 
চিত্তে ভক্তি-গদগদকঠে মার কাছে-জ্ঞান 
ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য প্রার্থনা করলেন। 
'ভক্তিযোগের মধো সগ্তণ বর্গের উপাসনা 
অবতারবাদ ভক্তির সাধন! গ্রভৃতি আলোচনা- 
কালে কত ভাবেই না তিনি ভগবংপ্রেমের 
জয়গান করেছেন । যতক্ষণ না জীবব্রন্গের 
অপরোক্ষ এ্রক্যান্থভৃতি হয়, ততক্ষণ আমরা! 
ভগবানকে ব্যক্তিরপে উপাসনা না ছ”রে 
পারি না। উপাসনার প্রাণ ব্যাকুলতা । 
'ভক্তিযোগে” বলছেন, “লোকে যদি “কেন 
আমি ভগবানকে পাইলাম না” বলিয়া অস্থির 
হয়, সেই যন্ত্রণা তাহার মুক্তির কারণহইবে |) 
প্রকৃত ভক্ত নিজের জন্য কোন ইচ্ছা বা কার্য 
করেন না। “প্রভূ, লোকে তোমার নামে, 
বড় বড় মন্দির নির্মাণ করে, তোমার নামে 

কত দান করে; আমি দরিদ্র, আমি অকিঞ্চন, 
আমার দেহ তোমার পাদপঘ্ে সমপণ 
করিলাম, প্রভু, আমায় ত্যাগ করিও না” 
ইহাই ভক্তহৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে উখিত 
প্রার্থনা | ধ্যান বিচার বৈরাগ্য ও জ্ঞানের 
মতন ভক্তি-সঞ্জাত প্রার্থনাও বস্তত মানবাত্মার 


৬২৪ 


অস্তশিহিত শক্তিকে জাগ্রত করে, আত্ম- 
প্রকাশের পথ ম্গম করে, অধ্যাত্সপথে ভত্তীর্ণ 
করে। 

অদবৈততত্বের প্রসঙ্গে ন্যামি-শিয়-সংবাদে' 
স্বামীজী বলছেন, মান্য তার 1681 
( আদর্শ )-কে মানষরূপেই ভাবতে সক্ষম । 
এই জরামরণসন্থুল জগতে এসে মাহুয দুঃখের 
ঠেলায় “হা হতোইহস্মি” করে এবং এমন এক 
ব্যক্তির আশ্রয় চায়, ধার উপর নির্ভর ক'রে 
সে চিস্তাশুন্ঠ হতে পারে। কিন্তু আশ্রয় 
কোথায়? নিরাধার সর্বজ্ঞ আত্মাই একমাত্র 
* আশ্রয়স্থল । প্রথমে মাধ তা টের পায় ন|! 
বিবেক-বৈরাগা এলে ধ্যান-ধারণা করতে 
করতে সেটা ক্রমে টের পায়। কিন্ত যে 
যে-্ভাবেই সাধন করুক না কেন, সকলেই 
অজ্ঞাতসারে নিজের ভেতরে অবস্থিত ব্রহ্গ- 
ভাবকে জাগিয়ে তুলছে । তবে আলম্বন ভিন্ন 
ভিন্ন 'হতে পারে। যার 7650781 0০0৫ 
(ব্যক্তিবিশেষ নশ্বর )-এ বিশ্বাস আছে, 
তাকে ওই ভাব ধরেই সাধনভজন করতে হয়। 
এঁকাস্তিকতা এলে এ থেকেই কালে ব্রহ্গ-সিংহ 
তাঁর ভিতরে জেগে ওঠেন ।” * 


উদ্বোধন 


[| ৮*তম বর্ধ---১১শ সংখ্যা 


“রাজযোগে “সাধনের প্রথম সোপান 
ব্যাখাকালে তিনি যে সর্বজনীন প্রার্থনার 
অনুশীলন উল্লেখ করেছেন, তা অনবগ্থ | সর্ব- 
কুসংস্কারমুক্ত বৈদিক ভাবের এক অনুরণন 
শ্রত হয় অংশটিতে। “জগতে পবিত্র চিন্তার 
একটি শ্োত চালাইয়া দাও। মনে মণ 
বল, জগতে সকলেই সুখী হউন, সকলেই 
শান্তি লাভ করুন; সকলেই আনন্দ লাভ 
করুন; এইরূপে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে 
পবিব্র-চিস্তা-গ্রবাহ প্রবাহিত কর।...তত্পরে 
ধাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাম করেন, তাহারা ঈশ্বরের 
নিকট প্রার্থনা করিবেন-_অর্থ, স্বাস্থা অথবা 
ত্বর্গরে জন্ত নহে, জ্ঞান ও হৃদয়ে সত্য- 
তত্বোম্সেষের জন্ত প্রার্থনা! প্রয়োজন ।” 


পরিশেষে ভগবান শ্রীরামকঞ্জের সেই 
মহতী প্রার্থনার বাণী উদ্ধত করছি, যা 
সর্ব যুগের সংশয়ী মানবকুলের চিরস্তন 
উপজীশিব্য__ 

“হে ভগবান, তুমি সাকার কি নিরাকার 
আমি বুঝতে পারি না, তুমি যাহাই হও, 
আমায় কপা কর, দেখা দাও ।? 


বাংলা নাট্যসাহিত্যের উষাকাল 


শ্রীশংকর ঘোষ 


নাটকাভিনয় ও নাটাসাহ্ত্য জাতি ও 
সস্কতির প্রাণগ্রকাশের অন্ততম শ্রেষ্ঠ বাহন 
বলে শ্বীকৃত হয়ে এসেছে । নাটক অভিনয়ের 
অপেক্ষা রাখে বলে একে একট! মিশ্র শিল্প 





বলা যায়। রজমঞ্চ নাট্যকার, অভিনয়ের 
শিল্পীরা॥ সংযোজক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এদের 
পরম্পর-নির্ভর সহযোগিতার ফলেই নাটক 
সাহিত্য ও শিল্প হিসেবে একটা স্থায়ী মূল্য 


* এম. এ'। 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে কালিদাস ও ভবভূতি' বিষয়ে বর্তমালে কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
গযেষণায় নিরত। 'নানান ফুলের মালা" (রচনা-সংগ্রহ ) গ্রন্থের রচরিত| | হ্গারক ও আবালা অভিনেতা । “ভারতের 
সাধক" 'চার়ণকবি মুকুদ দাস", 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্রন” 'নতুন তীর্ঘ' প্রভৃতি মোট এগারটি ছায়াছবিতে অভিনয় করিয়াছেন! 
বর্তমানে মঞ্চাতিনেতা। দুরদর্শমে ও আকাশবাণীতে নাটকাতিনেতা স্বরচিত কধিক! ও ছোটগঞ্জের পাঠক । 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ ] 


পেয়ে থাকে। 

“নাটক" সম্পর্কে ভারতীয় ছৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে 
প্রতীচ্যের দৃষ্টিভঙ্গীর একটি মৌলিক পার্থক্য 
আছে। আমাদের দেশের প্রাচীন 
আলঙ্কারিকদের মতে নাটক হচ্ছে দৃশ্তকাব্য, 
অর্থাৎ এ শুধু রঙ্গমঞ্চে অভিনেয় নয়, এ রসাত্মক 
বাক্যও বটে আর পাশ্চাত্য সমালোচকদের 
দৃষ্টিতে নাটক হচ্ছে মান্ষের চলমান জীবনের 
প্রতিচ্ছবি । নাটক সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
ৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে এই যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, 
এর মূলে রয়েছে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে উভয় 
দেশের ভাবদৃষ্টির পার্থক্য । ব্রবীন্দ্রনাথ বলে- 
ছেন, আমরা জীবনটাকে দেখেছি লীলারূপে 
আর ইউরোপীয় জাতি দেখেছেন একটা 
বিরামহীন সংগ্রামরূপে । আমাদের দেশের 
পূর্বতন আলংকারিকের] কাব্যে করুণ রসকে 
স্বীকৃতিদান করলেও বিয়োগান্ত নাটকের 
রচনা ষে প্রতিষিদ্ধ করেছিলেন, তারও মূলে 
রয়েছে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আমাদের 
বিশিষ্ট ধ্যানধারণা। আমর] ছুঃথকে স্বীকার 
করেছি কিন্তু চরম সত্য বলে মানিনি। আমর! 
বিশ্বাসী “কর্মফলে', তাই আমাদের দৃষ্টিতে 
প্রত্যেক মানষ নিজ ভাগ্যের নির্মাতা । 
আমাদের দেশের দার্শনিকদের ভাষায় কৃত- 
কর্মের গ্রণাশ বা ধ্বংস নেই, আবার অকৃত 
কর্মেরও “অভ্যাগম”১ নেই। 

ফলে আমাদের দেশে নাটক যে কিছু 
পরিমাণে বিধিনিষেধের দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়ে 
পড়েছিল, তাঁতে সন্দেহ নেই । এজন্য মধুহ্ছদূন 
বাজনারায়ণকে এক পত্রে লিখেছিলেন-- 

যদি আমাকে নাটক লিখিতে হযুং তবে 
তুমি নিশ্চিত জানিও যে, আমি সাহিত্য 


বাংলা নাট্যসাহিতের উবাকল 


৬২৫ 


দর্পণকার বিশ্বনাথের বিধি-নিষেধ মানিয়। চলিব 
না। যুরোপের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণের নিকট 
হইতেই আমি নাটকরচনার আদর্শ গ্রহণ 
করিব ।, 

প্রায় একই ধরনের উীক্ত করেছেন 
যোগেন্দ্রন্ত্র গত তার “কীতিবিলাসের” (১৮৫২) 
ভূমিকায়। অরিস্টটল, সেনেকা ও সেক্সপীয়রের 
উল্লেখ করে নাট্যকার বলেছেন-_ 

ভারতবধীয় পূর্বতন পণ্ডিতেরা অনুমান 
করিতেন যে, ধামিক ব্যক্তির ছুঃখাঁভিনয় 
করিবার সময় তাহাকে ছুংখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ 
শেষ করিতে নাই। ইহা কেবল তাহাদিগের 
ভ্রান্তিমাত্র। জীবন ধারণ করিলেই ইষ্ট 
অনিষ্ট উভয়েরই ভোগী হইতে হইবে, ধাঠ়িক 
হইলেই যে আপদ্গ্রস্ত হইতে হইবে না, 
এমন নহে । 

গৌরচন্দ্রিক] যাক» আসল প্রসঙে এবার 
আসা যাঁক।' “বাংলা নাট্যসাহিত্যের উষা- 
কাল' বলতে অবশ্ই বুঝতে হবে উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগকে। কারণ উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে এসেই বাংলা নাট্যশাল। 
তার নবজীবন লাভ করেছিল। উনবিংশ 
শতান্দীর মধ্যভাগে আসার পূর্ব পর্যস্ত বাংলা 
নাট্যশাল1 একটি স্থায়ী কীতি হয়ে উঠতে 
পারেনি। উনবিংশ শতাব্দীর গুরু থেকে 
মধ্যভাগ পর্যস্ত--এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে 
কলকাতার কতিপয় ধনবান ব্যক্তির উৎসাহে 
থে কয়েকটি রঙ্গমঞ্চ নিমি'তি হয়েছিল, তাঁর 
একটিরও আমু দীর্ঘ ছিল না। এ সব প্রচেষ্টা 
ছিল ব্যক্তিগত খামখেয়ালীপনার ব্যাপার ; 
এ সব প্রচেষ্টা পরম্পর বিচ্ছিন্ন। তাই পরশ 
বছর ধরে বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করা সত্বেও 


যে কর্ম করা হয় নি, তাঁর আগমন অর্থাৎ ফলভোগ 


উই 


বাংল দেশে একটি স্থায়ী নাট্যশালা গ্রতিঠিত 
হয়নি । এই ব্র৫থতার বু কারণ ছিল। 
প্রধান কারণ অবশ্যই এই যে অনসাধারণের 
শিক্ষা) ও রুচির অভাঁব। তছ্পরি, বাংল! 
ভাষায় রচিত নাটকের অভাব। ইংরাজী 
নাটক যত উচু'দরেরই হোক না কেন, 
সাধারণ বাঙ্গালীর কথা দূরে থাক, ইংরাজী- 
শিক্ষালব্ধ বাঙ্গালীর পক্ষেও সহজ ও স্বাভাবিক 
ভাবে তার রদ আস্বাদন অনায্মাসসাধ্য 
ব্যাপার ছিল না। ম্ুতরাং উনবিংশ শ্তান্ধীর 
মধ্যভাগ পর্যস্ত নাট্যাভিনয় একান্তই কৃত্রিম 
ছিল। 

গ্রস্নকূমার ঠাকুরের “হিন্দুখিয়েটার/ই 
ইংরাজীশিক্ষিত নব্য বাঙ্গালী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
প্রথম নাট্যশালা। ১৮৩১ সালের ২৮শে 
ডিসেম্বর এই নাট্যশালার দ্বার উদঘাটিত হয়। 
গ্রথম অভিনীত নাটকটি বাংল! নাটক নয়, 
এমন কি অন্য কোন ভাষা থেকে বাংলায় 
অনুবাদ কর! নাটকও না। প্রথম অভিনীত 
নাটক উইলসন কর্তৃক ইংরাজীতে অনুদিত- 
ভবনৃতির “উত্তররামচরিত”। 

১৮৫২ থেকে ১৮৫৭, এই পাঁচ বছরে 
গ্রকাশিত নাটকগুলিকে অবলম্বন করে বাংলা 
নাট্যসাহিত্যের উষাপর্বকে বিশ্লেষণ করা যায়। 
শর সময় থেকেই বাংল! দেশে নাট্যাভিনয়ের 
ধারা নিরবচ্ছিন্রভাবে চলে আসছে । সেই 
সময় থেকেই বাঙ্গালীপ্রতিষ্ঠিত কোন বড় বা 
উল্লেখযোগ্য নাট্যশালায় আর কোন ইংরাজী 
নাটকের অভিনয় হয়নি। ছু'এক জায়গায় 
ইংরাজী নাটক অভিনয়ের কথা শোনা গেলেও 
শুধু ইংরাজী নাটক অভিনয়ের জন্ত আর কোন 
নাট্যশালা স্থাপিত হয়নি। এই নতুন ধারার 
সবত্রপাত হয় সাতুবাবুর বাড়ীতে । যে লাটক 
অভিনয়ের দ্বারা এই নতুন ধারার হুব্রপাত 


উদ্বোধন 


[ ৮*তম বর্ষ--১১শ সংখা 


সেটি কালিদাসের “অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ঠ অব- 
লঙ্বনৈ নন্দকুমার রায় রচিত “অভিজ্ঞান- 
শকুন্তলা+ নাটক। এই অভিনয়ের উদ্যোগ 
করেন পরলোকগত সাতুবাবুর দৌহিত্রের।। 

১৮৫৭-র ৩০শে জানুআরি তারিখে 
সরন্বতী-পুজা উপলক্ষে শকুস্তল! প্রথম অভি- 
নীত হয়। এই অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৫৭-র €৫ই 
ফেবক্তআরির “হিন্দু পেটরিয়টঠ এবং ৯ই 
ফেব্রআরির “সমাগারচন্দ্রিকা” ভূয়সী প্রশংসা 
করে। 

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলা দেশে 
নাট্যাভিনয়ের যে উৎসাহ দেখা যায়ঃ বেল- 


গাছিয়। নাট্যশালায় তার পূর্ণবিকাশ হয়েছিল 


বলা চলে। কিন্তু এর কিছুকান্র পূর্বেই অপর 
একটি নাট্যশালা গ্রতিঠিত হয়েছিল। এই 
নাট্যশালার নাম 'বিছোঁৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ। 
১৮৫৩ সালে “বিগ্বোৎসাহিনী সভা” নামে একটি 
সাহিত্য-সভা গঠন করেন বিধ্যাত লেখক 
কালীপ্রসন্ন সিংহ (ছদ্মনাম--হুতোম প্যাচা”)। 
এই বিদ্যোৎ্সাহিনী সভার সহিত সংযুক্ত ছিল 
“বদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ» যার প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন স্বয়ং কালীপ্রসম্ন। এই রঙ্গমঞ্চ 
প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৬ সালে! ১৫৭-র ১১ 
এপ্রিল শনিবার এই রঙ্গমঞ্চের দ্বার উদঘাটিত 
হয় ভট্টনারায়ণের “বেণীসংহার নাটকটি দিয়ে 
(মূল রচনাটিকে বাংলায় রূপান্তরিত করে- 
ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ব )। “বেণীসংহারে" 
কালীগ্রসন্ন নিজে অভিনয় করেছিলেন এবং 
তার অভিনয় প্রশংমিত হওয়ায় তিনি 
উৎসাহিত 'হয়ে নিজেই নাটকরচনায় প্রবৃত্ত 
হয়েছিন্েল। ১৮৫৭-র সেপ্টেম্বর মাসে 
কালিদাসের «“বিক্রমোর্ধশী'র অন্থবাদ পুস্তকা- 
কারে প্রকাশিত করেন। ১৮৫৭-র ২৪শে 
নণেম্বরে বিদ্যোৎলাহিনী রঙ্গ মঞ্চে বিক্রমোর্বশী। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ ] 


নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হয়। কালী- 
প্রসন্ন স্বয়ং পুরূরবার ভূমিকায় অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন। 
১৮৫২-৫৭ সালের মধ্যে রচিত নাটক ও 
নাট্যকারের নাম উল্লেখ করছি-_ 
১। যোগেন্্রচন্ত্র গুধ--কী।তবিলাম (১৮৫২) 
২। তারাচরণ শিকদার--ভদ্রাঙ্ুন (১০৫২) 
ও। হরচন্ত্র ঘোষ__ভাম্ুমতী চিন্তবিলাম 
(১৮৫৩) 
৪। বরামনারায়ণ তর্করব--ফুলীনকুলপর্বন্থ 
(১৮৫৪) 
৫ | কালীগ্রসন্ন সিংহ-_বাবু নাটক (১৮৫৪) 
৬। নন্দকুমার রায়--অভিজ্ঞানশকুন্তল। 
(১৮৫৫) 


৭1 উমেশচন্ত্র মিত্র _বিধবা-বিবাহ (১৮৫৬): 


৮। রামনার'য়ণ তর্করত্র--বেণীসংহার 
(১৮৫৬) 

৯। রাধামাধব মিত্র বিধবা-মনোরঞ্জন 
(১৮৫৬) 

উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়-_-বিধবোদাহ 
(১৮৫৬) 
যছুগোপাল চট্রোপাধ্যায়-__চপলা চিত্ত- 
চাপল্য (১৮৫৭) 
১২। বিহারীলাল নন্দী_বিধবা-পরিণয়োৎসব 
(১৮৭) 
১৩। কালীপ্রস্গ সিংহ বিক্রমোধশী (১৮৫৭ 
উল্লিখিত নাটকগুলির মধ্যে নন্দকুমার 
রায়ের শকুন্তলা” কিংবা! কালীপ্রসন্ন সিংহের 
বিক্রমোবলী” অথব1 রামনারায়ণ তর্করত্বের 
“বেণীসংহার" বাঙ্গীলী নাট্য-রসিকগণের মনে 
কি গ্রচণ্ড উৎসাহের সঞ্চার করেছিল, তা 
পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পাশীপাশি একথাও 
ঞ্রব সত্য যে উনবিংশ শতার্বীতে আমাদের 
দেশে ধার! পাশ্চাত্য শিক্ষারদীক্ষার সংস্পর্শে 


৫ 
গ্ 


১১। 


বাংল! নাট্যসাহিত্যের উষাকাল 


ঙই৭ 


এসে সে-দেশের শ্রেঠ নাটকসমুহের রস. 
আস্বাদন করেছিলেন, বাংলা দেশের বাংল 
নাটকের উষাকালের নাট্যকারগণ তাদের 
রস-পিপাস| চরিতাথ করতে পারেননি । এই 
উধাকালের নাট্যকারগণের প্রতিভ। অন্তজ্জল 
ছিল ক্রানয়।তবে তারা সংস্কত-নাট্য-সাহিত্যের 
দ্বারা বড় বেশী প্রভাবিত হয়েছিলেন । 

উল্লিখিত নাটকগুলির উপর অল্পবিস্তর 
আলোকপাত করা যাক। যোগেন্দ্চন্্র গুপ্ডের 
“কীতিবিলাম' বাংল] ভাষায় প্রথম বিয়োগান্ত 
নাটক । প্রথম বিয়োগান্ত বটে, কিন্তু সার্থক 
বিয়োগান্ত অবশ্তই নয়। লেখকের ভূমিকাতে 
বোঝ] যায় যেতিনি ট্রাজেডীর ভাবের দ্িক 
দিয়ে যৌক্তিকতা মহ্ধাবন করেছিলেন, কিন্ত 
কার্ধতঃ তার রূপ দেওয়া যোগেন্দ্রন্দ্রের সাধ্যের 
অতীত ছিল। নাটকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
আর্দিকের যোগসাধন ঘটানো হয়েছে অতিশয় 
বিসৃশভাবে । সেই সঙ্গে রূপকথার অবা- 
স্তবতার মধ্যে ট্রাজেডীবিধ/নের অমোঘতা 
প্রবর্তন করে তিনি এক অদ্ভুত অগাখিচুড়ী 
তৈরী করেছিলেন । 

বিগ্বোত্পাহিনী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা 
কালীপ্রসন্গ সিংহ অসাধারণ প্রতিভার অধি- 
কারী ছিলেন। কিন্ত সে প্রতিভা সর্বতো- 
মুখী নয়। নতুবা ছিতোম প্যাচার নকশায় 
যে ওপন্তাসিক আদর্শের সচেতন অনুসরণ লক্ষ্য 
করি, তা তার মৌলিক নাটক রচনার (বাবু 
নাটক) ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি না কেন? অথচ 
সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের ক্ষেত্রে তো তিনি 
যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচ্প দিয়েছেম। 
বিক্রমোর্ধণী'ই তার উল্লেখযোগা প্রমাণ । 

ঈশ্বর গুপ্ত ঘেমন যুগসন্ধির কবি, তেমনই 
এক হিসাবে তারাচরণ শিকদার বুগসদ্ধির 
নাট্যকার । প্রধানত; কাশীরাম দাসের 


৬২৮ 


মহাভারত থেকে তিনি তার নাটকের বিষয়- 
বস্ত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ষদ্দি নুট্- 
রচনায় পয়ার, ত্রিপদ্দী প্রভৃতি ছন্দের আশ্রয় 
না নিতেন তা হলে তার নাট্য-রচনার প্রয়াস 
এমনভাবে ব্যর্থ হত না। তারাচরণের রচনাতে 
কোথাও অঙ্গীলতা৷ বা গ্রাম্যতা নেই । চিত্র- 
হজনেও তিনি অন্ততঃ কথঞ্চিৎ সিদ্ধিলাভ 
করেছেন। তবে “ভদ্রাজুনে' নাটকীয় 
অন্তদ্বন্দের চিত্র তেমন পরিস্ফুট হয়নি। 
তথাপি, নাটকখানিতে লেখকের প্রতিভার 
পরিচয় আছে । 

'ভদ্রাুন, রচয়িতা তারাচরণ নাট্যকার 
হিসাবে খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি । কিন্তু 
বাংলা নাট্যসাহিত্যের উযাঁকালেই রাম- 
নারায়ণ তর্করত্ব কমেডী বা মিলনান্ত নাটক 
রচন| করে যশম্বী হয়েছিলেন। নাট্য-রচনায় 
তীর প্রতিভা ছিল স্বতঃস্কর্ত এবং হাশ্যরসের 
পরিবেশনেও তার দক্ষতা ছিল প্রটুর। 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও তিনি 
অনেক বিষয়ে ছিলেন যুগেরই অগ্রগামী; তার 
রচনার মধ্যে আমরা তাঁর সংস্কারমুক্ত মনের 
পরিচয়. পেয়ে বিশ্মিত হই । কি অগ্বাদে, কি 
মৌলিক রচনায়__ছুটিতেই তিনি সিৰহন্ত। 
'বেণীসংহার নাটকে সংস্কতের আক্ষরিক 
অনুবাদের পরিবর্তে লেখক বাংলা বাচনরীতি 
গ্রহণ করেও মাঝে-মধ্যে যাত্রার অনুসরণে 
গানের সংযোজন! করে শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন 
করতে চেষ্টা করেছেন। আর “কুলীনকুল- 
সর্বন্য তো প্রথম সার্থক নাটকের গৌরব 
দাবী করতে পারে। এখানে লেখক পুরাণ 
ও পরান্থকরণ ছেড়ে সর্বপ্রথম বাস্তব সামাজিক 
জীবনে পদক্ষেপ করেছেন। বাংলা সমাজে 
যা সর্বাপেক্ষা নিন্দনীয় গ্রথা সেই কৌলীন্যের 
করুণ ও উপহাত্য দিক উদবাটনই ছিল তার 


উদ্বোধন 


[৮০৩ম বর্ষ--১১শ সংখা 


উদ্দেশ্ত। এ নাটকে প্রথম সত্যকাঁর সমাজ- 
জীবনের স্পর্শ ও মানবহৃদয়ের আন্দোলন 
অন্থভব করা যায়। চরিত্রগুলি ব্যক্তি নয়, 
শ্রেণী প্রতিনিধিত্ব করেছে । তাই এই নাটক 
সমাজসংস্কার উদ্দেশে লেখ! বাংলা নাটকের 
প্রথম নিদর্শনরূপে এই উধাকালের নাট্যসাহিত্যে 
অমর হয়ে আছে। 

রামনারায়ণের প্রতিভা স্বাতন্ত্র্যে উজ্জবল। 
নাটকে রামনারায়ণ, সংস্কত নাটকের 
অভিনয়যোগ্য রূপ দিতে গিয়ে ভাষাকে যথা” 
সম্ভব মৌলিক করার চেষ্টা করেছেন, কোন 
কোন স্থলে চরিত্রগুলিকেও ঈষৎ পরিবতিত 
করে বাঙ্গালীর রুচি ও অভিজ্ঞতার অনুরূপ 
করে নিয়েছিলেন। রামনারায়ণের . সহজ 
রসিকতা-বোধ এবং নাটকের ভেতর দিয়ে 
সমাজ-সংস্কারের প্রয়াস সেকালের বাঙ্গালী 
সমাজে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। 

হরচন্দ্র ঘোষের চূড়ান্ত ব্যর্থতা প্রতিফলিত 
হয় সেক্সপীয়রের “মার্চ্টে অব ভেনিসে'র বঙ্গ- 
রূপান্তর “ভানুমতী চিত্তবিলাস' নামক নাটক 
নির্মাণে । 

তারাচরণ শিকদারের “ভদ্রাজুন, নাটকে 
সংস্কত নাটকের প্রভাব থাকলেও ইনিই সর্ব- 
প্রথম ইংরাজী নাটকের অনুসরণে প্রতি অঙ্কে 
দৃশ্টের প্রবর্তন করেন। যদিও তারাচরণের 
ভদ্রাজুন, এবং যোগেন্্রন্ত্র গুপ্তের “কীতি- 
বিলাস” অভিনয়ের উদ্দেশ্েই রচিত হয়েছিল, 
তথাপি এ নাটক ছুটি মঞ্চস্থ হয়নি। মূল 
কারণ হল এই যে তারাঁচরণ বা যোগেন্্রচন্্ 
ইংরাজী সাহিত্যে কৃতবিদ্ত হলেও বাংলা 
নাট্যাভিনয় স্বদ্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন 
বলে মনে হয় না। 

কিলীনকুলসর্বস্ব' অভিনয়-সাফল্য অর্জন 
করলে বাঙ্গালীর সামাজিক কদাচারের 


অগ্রহায়ণ) ১৩৮৫ ] 


উপর আক্রমণ করে নানাবিধ নকৃশাজাতীয় 
অথচ সাহ্তা-গৌরব-হীন অকিঞ্চিৎকর 
প্রহসন রচিত হয় এই উষাপর্যে। এর মধ্যে 
উমেশচন্দ্র মিত্রের “বিধবা-বিবাহ” ব্যতীত এ 
শ্রেণির আর কোন নাটক “কুলীনকুল- 
জর্শ্বেকর ধারে কাছেও যেতে পারে না। 
পরিশেষে বলা প্রয়োজন এই যে উষা- 
কাঁলে রচিত এবং অভিনীত নাটকগুলি 
নাটক হিসাবে যত বার্থই হোক না কেন, 
বাঙ্গালীর মন ও প্রকৃতি বিচারে এদের 
প্রয়োজনীয়তা শ্বীকার করতেই হবে । যদিও 
এই উধাকালে রচিত নাটকগুলির অতি 
সামন্ত অংশই সাহিত্যের পঙ.ক্তি-ভোজে 


সমালোচন। 


৬২৯ 


আছুত হতে পারে, তথাপি বাঙ্গালীর জীবনে 
নবধুগের তরঙ্গ-কল্লোল যে আঘাত হানতে 
আরম্ভ করেছিল এই পর্ধের নাটকগুলির 
পরিচয় নিলেই তা বোঝ] যাঁয়। তাই তো 
এই উষাকালের অবাবহিত পরেই বাংল। 
নাট্যসাহ্িত্যে যুগাস্বরের সমুদ্র-ঝটিক1 প্রবেশ 
করল, কারণ ১৮৫৯ সালে বেলগাছিয়! নাট্- 
শালার মধুহদনের "শমিষ্ঠা নাটকের প্রথম 
অভিনয় হয়। বাংল! নাটকের বিকাশ মধুহুদন 
ও দীনবন্ধু মিত্রের সাধনায় সম্ভব হলেও, বাংলা 
নাটকের উন্মেষে উষাকালের লেখকগণের 
প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা কখনোই বিম্মরণের 
নয়। 


সমালোচনা 


আমুর্বেদ দর্শন 3 ডা: নরেশচন্ত্র ঘোষ 
প্রকাশক ;: সাধন! ওধধালয়, কলকাতা 
৭০০০৪৮। (১৩৮৪ )১ পৃঃ ১৪৭+১২১ মুল্য ঃ 
দশ টাক]। 

আযুর্বেদকে বল। হয়েছে অথর্ব বেদের 
উপাঙ্গ, উপ-বেদ তথা পঞ্চম বেদ। এই 
চিকিৎসা-বিজ্ঞান ভারতের এক অমূল্য সম্পদ | 
পে সম্পদের মূল আকর গ্রথ চরক-সংহিতা ও 
স্ক্ত-সংহিতা আর, অংশত পরবর্তা কালের 
বাগভট-সংহিতা ৷ ছুঃখের বিষয়, দেশের এই 
প্রাচীন এঁতিহটি যষ্ঠ শতাব্ধীর পর থেকেই 
কেমন যেন ম্লান হয়ে পড়ে এবং অষ্টাদশ 
শতাফীর পর ইউরোগীয় চিকিৎসা-বিজান 
প্রবল প্রতিতবন্বী হয়ে আসর জঁকিয়ে বসে ও 
আবুর্বেদকে প্রায় কোণঠাসা করে দেয়। 
সম্ভবত এর কারণ শুধু যখোচিত চগি ও 
পোবকতার অভাবই নয়, আযুর্বেদীয় 
চিফিৎসকগণের সময়োপযোগী ব্যবহার- 


বিজ্ঞানের আশ্রয় নিতে অসামর্থ্য বা অনীহা! । 
কারণ যাই হোক, আতুর্বেদের সে অবচয় 
আজও চলেছে। 

আশা! ও আনন্দের কথা, ভাঃ ঘোষের 
মতে স্থযোগ্য বাক্তি আযুর্বেদের নবোম্মেষের 
কাজে ব্রতী হয়েছেন। তিনি একাধারে 
আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য এম. বি. 
বি. এস , আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পারংগম “আরুর্বেদা- 
চার্ এবং, সর্বোপরি, স্থলেখক । মুখ্যত চরক- 
সংহিতা অবলম্বনে বাধু পিত্ত কফের বিকৃতি- 
বিষয়ক ত্রিদোষতত্ব এবং তার সমর্থনে, বিশেষ 
করে, সাংখাদর্শন নিয়ে ডাঃ ঘোষ যে বিচার- 
বিশ্লেষণ করেছেন তাতে বিপুল পরিশ্রম, 
গভীর নিষ্ঠা ও অগাধ পাণ্তিত্যের স্বাক্ষর 
সুস্পষ্ট । মনে হয় বাঁঙল! ভাষায় এ বিষয়ে 
এমন পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণিক গবেষণা আগে 
প্রকাশিত হয়নি। 

ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন : “আযুর্বেদের 


নবধূগ যে আসিয়াছে তাহা আমার দৃঢ় ধারণা 
হইয়াছে 1 ফামনা করি, অমোঘ হোক তার 
ধারণা এবং আমূর্বেদের প্রচারণার ও নবুগ্ 
আনার এ আন্দোলনে তিনিই নেতৃত্ব দিন। 
তিনি যে একাজ সর্বতোভাবে সক্ষম এই 
বইখানি তার জাজল্যমান প্রমাণ । বকলম 

জম্থভবাণী। সংকলক ও প্রকাশক : 
ভ্রীললিতকুমার বস, ৮৬ডি, ডঃ সুরেশ 
সরকার রোডঃ কলকাতা-৭০০০১৪। (১৯৭৭), 
পৃঃ ৪২, মুল্য £ ১.২৫ টাকা। 

জীধনদর্পণ £ এ্ললিতকুমার বনু । 
প্রকাশক £ শ্রীকামাখ্যাকুমার চক্রবর্তাঁ, ৮1১ 
লি, শ্যামানন্দ রোড, কলকাতা-৭০০০২৫। 
(১৯৭৬) পৃঃ ১২৪, মূল্য £ ৪ টাকা। 

নিশ্বার্কস্প্রদায়তৃক্ত বৈষ্ণবাচার্য প্ররামদাঁস 
কাঠিয়া বাবার ধর্মীয় উপদেশের সংকলন 
“অমৃতবাণী' | শিল্পপরম্পরাক্রমে প্রা হিন্দী 
ভাষায় প্রদত্ত তার মূল উপদেশাবলী, সরল ও 
ত্বাছু বঙ্গাহবাদ ও স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা সহ, 
গ্রন্থটিতে সন্িবেশিত। উপদ্েশগুলিতে 
প্রীনিদ্বার্কের প্রখ্যাত দ্ৈতাছৈতধারার সাধনতত্ 
অন্থলারে ব্রহ্বলাভের উপায় হিসেবে ভক্তি 
প্রেম ও আত্মসমর্পণের ওপর জোর দেওয়া 
হয়েছে, জপ ধ্যান বিশ্বাস বৈরাগ্য- বিশেষত 
গুরূপসত্তির--কথা বলা হয়েছে, সিদ্ধাই সম্বন্ধে 
সাবধান করা হয়েছে । একটি পরিণত ও 
পরিপূর্ণ দর্শনের ফসল এই সকল উপদেশ 
শুধু যেজিজ্ঞান্থ মনের খোরাক যোগাবে তাই 
নয়, আর্ত জনকেও পথ চপবার বল দেবে । 


দ্বিতীয় বইখানিতে আছে শ্রীরামদাস 
কাঠিয়া বাবার প্রশিষ্য প্রীধনগ্রয়দাস বাবার 
বন্বদীর্ণ সংঘর্যসংকুল সাধনসমরের অত্যন্ত 
বান্ডব ও বিশ্বাশ্ত এক বিজয়াস্ত বৃত্তাস্ত। 


উদ্বোধন 


[৮০তম বর্ধ--১১শ লংখা। 


ছ্ররামদাস কাঠিয়া বাবার, সাক্ষাৎ শিল্প 
প্রীসস্তদাস বাবানীর আশ্রিত ও স্থলাভিষিক্ত 
স্বামী ধনগয়দাস। সদ্গুরু শ্রীসম্তদাস ও কুশলী 
শিল্প জীধনগ্রয়দাসের মধ্যে দীর্ঘকাপব্যাগী যে 
পত্রবিনিময় হয় গ্রন্থকার সেগুলি, স্পষ্টত, 
বিনা-বিবাচনে উৎকলিত করেছেন। ফলে, 
মোহ ও বিষাদের অবরোধ অতিক্রম করে 
কীভাবে অধিকারী অস্তেবাসী ক্রমশ প্রশাস্তির 
অক্ষ অধিকার অর্জন করলেন এই পত্রগুচ্ছ 
তার এক বিরল দলিলচিত্র হয়ে উঠেছে। 
সেই সঙ্গে একাধারে বজ্জকঠোর ও কুন্মুম- 
কোমল গুরুদেব কেমন করে ক্রমোচ্চ শিক্ষা" 
পরীক্ষার মধ্ো দিয়ে প্রিয় শিল্তকে উত্তরোত্তর 
তার উত্বরাধিকারের যোগ্য করে গড়ে 
তুলেছেন চিঠিগুলি তারও সাক্ষাবহ। 
তাছাড়া, গীতা যেমন একরকম *গুরুশিয্ু- 
সংবাদ” এবং তার উপদেশের ক্ষেত্র শুধু 
কুরুক্ষেত্র নয় এবং পাত্র নয় একমাত্র অর্জুন, 
চিঠিপত্রে প্রশ্নোভতরের মধ্যে দিয়ে এই বইয়েতেও 
কিছুটা সেই আদল ফুটে উঠেছে এবং এর 
মধ্যে ছড়ানো উপদেশগুলিও উপকারী 
হবে অনেক ধর্মচারীর কাছে । একটি নিদর্শন 
দিইঃ “তোমার পড়াণ্ুনা করিয়! শান্ত্রবিৎ 
হওয়া আবশ্তক, ইহাতে তোমার কল্যাণই 
হইবে এবং অপরের উপকারও তোমার ছার! 
ভগবান করাইতে পারেন। এই কর্ম শ্রেষ্ঠ 
কর্ম। এইক্ষণকার কালে শান্তজ্ঞান আছে 
বলিয়। লোকেরও ধারণ না! হইলে, লোকের 
মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করান কঠিন, কেবল 
সিদ্ধাই দেখাইয়। যেবিশ্বাস জন্মান, তাহাতে 
নিজের বিশেষ অনিষ্ট হয়|, 

বাংলা ভাষায় ছুটি মর্যাদাবান ধর্মগ্রন্থ 
সংযোজনের জন্তে শ্রীললিতকুমার বস্থকে 
অজম ধন্তবাদ । বকঙছ 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামরুষ্ণ মিশন সংবাদ 


ভ্রাণকার্ষ 

ভারতে £$ (ক) বঙ্াত্রাণ ঃ পশ্চিমবঙ্গে 
গত ২৭শে অগস্ট হইতে রামু মিশন 
ব্যাপকভাবে ত্রাণকার্যরত রহিয়াছে। বেলুড় 
মঠ হইতে সরাসরি সাহায্য পরিচালন ছাড়াও 
নিয়লিখিত শীখাকেন্ত্রগুলির সহযোগে 
কলিকাতার মধ্যে ও আশপাশে এবং বন্তা- 
কবলিত ব্েলাগুলিতে ভ্রাণকার্য করিতেছে ঃ 

ইনস্টিটিউট অব কাশচার, সেবাপ্রতিষ্ঠান, 
অধবৈত আশ্রম, বরানগর, সারদাপীঠ, বেলুড় 
(২টি শিবির), নরেন্পুর (২টি শিবির ), 
বেলঘরিয়, টাকি, সরিষা, রহড়া (৩ট 
শিবির ), মালদহ, সারগাছি (২টি শিবির 
কামারপুকুর, মেদিনীপুর (২টি শিবির) এবং 
তমলুক (৩টি শিবির )। প্রধানত; খিচুড়ি ও 
মাঝে মাঝে চাপাঁটি দেওয়। হয়। কোন কোন 
স্থানে চাল ডাল মুড়ি চিড়! গুড় প্রভৃতি দেওয়া 
হয়। শিশু ও রোগীদের দুধ দেওয়। হয়। 
অনেক অঞ্চলে কাপড়চোপড় কম্বল পোৌশাঁক- 
পরিচ্ছদ প্রভৃতিও দেওয়! হয়। ২৭শে অগস্ট 
হইতে ৩১শে অতোৌবর পর্যন্ত গ্রায় ৩২,০০১০০০ 
(বত্বিশ লক্ষ ) ব্যক্তি মিশনের সেব! গ্রাণ্ 
হইয়াছেন। 

গত ১ল। নভেম্বর হইতে নিয়লিখিত ৪টি 
কেন্ত্র ব্যতীত এলাহাবাদ ও পশ্চিমবজের 
সর্বত্র বন্তাত্রাণকার্ধ বন্ধ হইয়া গিয়াছে : 
সারগাছি (মুশিদাবাদ জিলায়) ২টি শিবির, 
কামারপুকুর (হুগলী জেলার কোটা অঞ্চলে ), 
সরিষা (২৪ পরগনার ফলতা অঞ্চলে ), 
লারদাপীঠ, বেলুড় (হাওড়া জিলার কাশমোলি 
অঞ্চলে )। নভেম্বরের মাঝামাঝি এগুলিরও 


বন্ধ হইবার সম্ভাবনা । বীকুড়া এবং রাম- 
হরিপুর কেন্্র হইতে রা্া-করা! খাস, চালডাল, 
ছুধঃ কাপড়চোপড় এবং কিছু গৃহনির্নাণের 
সামগ্রী অভাবগ্রসম্তদের দেওয়া হইতেছে। 
মিশন এখন পুনর্বাসনকার্ষে ব্রতী হওয়ার 
প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছেন। কিন্তূ এই 
বিপুল প্রয়োজনের তুলনায় মিশনের সামর্থ্য 
খুবই সীমিত। 


তামিলনাড়ুর উত্তর আর্কট। জিলায় 
বানিয়াহ্থাদিতে মাত্রা রামরু্জ মিশন বন্তা- 
ত্রাণকার্ধ করে। গত ৫ই অক্টোবর ১৯৭৮) 
মিশন নট্ররমপল্লীর রামরুষ্ণ মঠের সহযোগিতায় 
৭৫০টি পরিবান্বের ২৯৫৭ ব্যক্তিকে ৫০১,০০০ 
টাকা মূল্যের চাল ভাল লবণ কাপড়চোপড় ও 
বাসনপত্র বিতরণ করে। 

(খ) ঘুিবাত্যাত্রাণ £ গত ২৮শে অক্টোবর 
তামিলনাড়ুর তিরুটি জিলাত্র মানাপ্লারাই 
তালুকে মুবারাইপটিতে 'উরামরৃঞ্চ-বিবেকানন 
পুরম? নামক নবনিমিত ২য় গ্রামটির উদ্বোধন 
করা হয়। এখানে বন্তাপীড়িত হরিজনদের 
পুনর্বাসনের জন্ত ৩০টি ঝড়-গ্রতিরোধী গৃহ 
নিমিত হইয়াছে। অক্গ্রদেশে গৃহনির্মাণ- 
কার্য বেশ ভালভাবে অগ্রসর হইতেছে। 

বাংলাদেশে £ চারিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে 
চিকিৎসা এবং ছুটি কেন্দ্রের মাধ্যমে ছুপ্ধবিতরণ 
অব্যাহত আছে । 


কার্যবিবরণী 


ক্রিবাজ্জাম রামকঞ্ষ আশ্রমের ১৯৭৬- 
৭৮-এর প্রকাশিত কার্ধবিবরণীর সার-সংগ্ষেপ 


৬৩২ 


নিয়ে গ্রদত হইল £ 

সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক £ আশ্রমে নিত্য 
পুজ।, প্রতি বুধবার ও রবিঞ্পুর ধর্মীয় আলোচন। 
এবং মাসের ২য় শনিরারে আস্তর্ধমীয় সংলাপ 
অন্ুতঠিত হয়। আশ্রমের বাক্রেও সাধুগণ 
আমস্ত্রক্রমে ধ্মীয় আলেচন! ও ব্তৃতাদি 
করেন। অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক 
অঞ্ষ্ঠটানেও তাহারা যোগদান করেন। প্রতি 
মালায়ালাম মাসের প্রথম দিনে প্রআয়েঙ্গার 
ও সম্প্রদায় বিশেষ ভজনাদি করেন। প্রতি 
রবিবার প্রাতে শিশুদিগকে ভঙ্গন ও গীতা- 
পারায়ণে শিক্ষণ দেওয়া হয় এবং পুরাণ- 
কাহিনীর সহিত পরিচয় করানো! হয় । ভগবান 
জ্বীরামকৃ্ধদেব শ্র্রীম। সারদাদেবী ও ব্বামী 
বিবেকানন্দের বাৎসরিক জন্মোৎসব পালিত 
হয়। 

১লা মে -১৯৭৮, রামকষ মঠ ও রামকৃষচ 
মিশনের অধ্যক্ষ শ্রম স্বামী বীরেশ্বরানন্মজী 
মহারাজ স্বাস্থ্যমলমের নবীকৃত পুজাগৃহ ও 
প্রার্থনাকক্ষটি উৎসর্গ করেন। 

হাসপাতালের কার্যাবলী £ হাসপাতালে 
নিমলিখিত স্ুযোগ-স্বিধা আছে । 

১। ২৪০ শধ্যাযুক্ত অন্তবিভাগ। 

২। একটি বহিধিভাগীয় পলিক্লিনিক | 

৩। প্রস্থতি- ও শিগু-কঙ্যাণ বিভাগ । 

8 | ৩১টি শব্যাযুক্ত মানসিক রোগীদের 

চিকিৎসা বিভাগ । 

৫| দুইটি পূর্ণ-সঙ্জিত 

', , অস্ত্রোপচার বিভাগ । 

৬। কর্ণ-নাসিক1-ক বিভাগ, দন্ত বিভাগ 
ও শিশুচিকিৎস। বিভাগ । 
ছুইটি এক্স-রে যন্ত্। 
৮| ইলেক্‌ট্রে।-কাডিয়েগ্রাফি ও ফিজিও- 

থেরাপি। 


আধুনিক 


থ 


উদ্বোধন 
৯. ক্লিনিককাল ও বায়ো-কেমিক্যাল 


[ ৮*তম বর্ধ--১১শ সংখ 


বাক্ষণাগার। 
১০1 €টি শব্যাধুক্ত একটি ইন্টেন্সিভ, 
করোনারি কেনার ইউনিট। 
১১। আকণ্মিক দুর্ঘটনার চিকিৎস! বিভাগ । 
অন্তবিভাগে ”৭৬-৭৭ ১8৭-৭৮ 
রোগীর সংখ্যা ৯১৬৮৯ ৯১৩৫৭ 
প্রপব-সংখ্য। ১১৫৫৫ ১৪৪৭৯ 
অস্ত্রোপচার-সংখা। ৮০৬ ১১৪৮১ 
বক্বিভাগে 
রোগীর সংখ্যা ৬০১৭৯০ ৬১,৬৬৭ 
এক্সরে সংখ্যা ১১৭০০ ২১০৬৭ 
অন্তান্ত পরীক্ষার্দি ২৯৩৫৩ ৩১৬১৮ 
ৰীক্ষণাগারে পরীক্ষা ১৭,৬৪৯ ২৪১২৬৬ 


পরিচর্যাবিগ্ভার স্কুল; সাহাযাকারিণী 
সেবিকা ও ধাত্রীদের শিক্ষণের জন্ত সরকারী 
অন্থমোদন থাকায় ১৯৬২ সাল হইতে 
প্রতি বৎসর ছুই বৎসরের শিক্ষাক্রমে ১৭টি 
শিক্ষাধিনীকে ভতি করা হয়। ১৯৭৮ লালের 
জাঙ্ছআরি হইতে সরকারের অন্থমোদনে 
১০টি শিক্ষাথিনীকে লইয়। সাধারণ গুজযা বিদ্ধ! 
ও ধাত্রীবিস্তার চার বৎসরের শিক্ষাক্রম 
চালু কর। হয়। 

বিগত তিন বৎসরে আশ্রমের সঞ্চিত 
ঘাটতির পরিমাণ ১১৪৫১১০১ টাকা। 
হাসপাতালটির সর্বাঙ্জীণ উন্নতির অন্ত প্রশ্নোজন 
৮১২৫১০০০ টাঁকা1। আশ্রম কর্তৃপক্ষ উক্ত 
ঘাটতি পুরণের জন্ত এবং হাসপাতালের 
উন্নতিসাধনের অন্ত সরকার "ও সদশরর 
জনসাধারণের নিকট অর্থসাকায্যের আবেদন 
জানাইয়াছেন। 


বেঝুড় মঠে প্রতিদায় শ্রীহীহর্গাপূজ! গত 
২১৪ ২২ ও ২৩শে আশ্বিন যখোচিত ভাবগন্ধীর 


অগ্রনথাযণ, ১৩৮৫ ] 


পরিবেশে অঙ্থঠিত হইয়াছে । বস্তার জন্য 
খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ কর! হয় নাই । লোক- 
সমাগমণ্ড কম ছিল। 

রামকৃষ। মঠ ও রামকষ্খ মিশনের নিয়- 
লিখিত ২৩টি শাখাকেন্ত্রেও গ্রতিমায় শত্রীহ্র্গা- 
পূজা অনুষ্টিত হয়ঃ আসানসোল বালিয়াটি 
বরিশাল বোখাই কাখি ঢাকা গৌহাটি 
জলপাইগুড়ি জামশেদপুর জ্পরামবাটী কামার- 
পুকুর করিমগঞ্জ লখনৌ মালদহ মেদিনীপুর 
নারায়ণগঞ্জ পাটনা রহড়া শেল] ( চেরাপুঞ্জি ) 
শিলং শিলচর শ্ট্রহ্ট ও বারাণসী অদ্বৈত 
আজম । 

উৎসব 

বাগেরহাট রামকষখ আশ্রমে গত ১৪ই ও 
১৫ই আশ্বিন শ্ররামকঞ্কদেবের ১৪৩তম শুভ 
জন্মোৎসব পালিত হয়। পূর্বাহে প্রতঠাকুরের 
বিশেষ পুজা, ভোগরাগ ও হোমাদি অনুষ্টিত 
হয়। উভয় [দনই অপরাহে আশ্রম-প্রাঙ্গণে 
শ্র্ঠাকুর, শ্রশ্ামা ও স্বামী বিবেকানন্দের 
আবনাদশ ও ভাবধার! অবলছ্গনে আলোচনা- 
সভা অঠগিত হ্য়। আলোচনা-সভায় উভয় 
দিনে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন 
বাংল। একাডেমীর (ঢাকা) মহাপরিচালক 
ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী সাহেব এবং আলোচনা" 
সভার প্রথম গিন বিশেষ অতিথিরপে উপস্থিত 
ছিলেন জনাব সেখ আব্দ,ল রহমান সাহেব, 
চেয়ারম্যান, বাগেরহাট পৌরসভ। | প্রথম দিন 
স্বামী যোগদানন্দ এবং দ্বিতীয় দিন প্বীরেন্ত- 
চন্ত্র পাণ্ডে সভাপতিত্ব করেন। আলোচনাঘয়ে 
অংশ গ্রহণ করেন প্রনিকুপ্তবিহারী দাস, 
আন্ধাংগুশেখর হালদার এবং অধ্যাপক আযন্ত- 
কুমার দাশগুত্ধ। উৎসবের দ্বিতীয় দিনের 


রামকক মঠ ও রামক্ক মিশন সংবাদ 


১৩৩ 


আলোচনার প্রারস্তে প্রধান অতিথি কর্তৃক 
আশ্রমের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারকগ্রস্থ “অর্ধ্য সভায় 
উপস্থিত বিদগ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরিত 
হ্য়। 
দেহত্যাগ 

তবামী গয়হরানজ্ৰ (মণীন্দ্র মহারাজ ) 
গত ১৩ই অক্টোবর, ১৯৭৮, ৬৩ বৎসর বয়সে 
লখ.নৌ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে বৃকের ক্রিয়া 
ব্যাহত হওয়ায় দেহত্যাগ করেন। তিনি বহু- 
মূত্ররোগে ভূগিতেছিলেন এবং তাহার মুত্রগ্রহির 
গীড়! চিকিৎসার অসাধ্য হইয়া! পড়িয়াছিল। 

তিনি স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিক্প 
ছিলেন এবং ১৯৩৯ সালে বারাণী সেবাশ্রমে 
যৌগদান করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি স্বীয় 
গুরুর নিকট সন্গ্যাসদীক্ষ! প্রাঙ্থ হন। বারাণসী 
ব্যতীত তিনি বেলুড় বিগ্ভামন্দির, সেবা 
প্রতিষ্ঠান, রহড়া ও লখনৌ কেন্ত্রের কর্মী 
ছিলেন। কিছুদিন তিনি গুরুর সেবাও 
করেন। 

থামী ইঠ্টানন্দ (রাখাল মহারাজ ) 
গত ১৯শে অক্টোবর অপরাহু ৫-৩০ মিনিটে 
৮৩ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠে শ্বাসনালীর রোগে 
এবং হদ্যন্ত্র ও ফুসফুসের ক্রিয়া ব্যাহত হওয়ায় 
দেহত্যাগ করেন। ১৯৬৭ হইতে তিনি বেনুড় 
মঠে অবসরজীবন যাপন করিতেছিলেন। 

তিনি ভ্রমৎ শ্বামী শিবানন্দ মহারাজের 
মগ্রশিত ছিলেন । ১৯২৬ সালে তিনি কাখি 
আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪৪ সালে 
স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট সঙ্্যাস- 
দীক্ষা প্রাপ্ত হন। ছুই দশক কাপ তিনি 
মন্সার্ধীপ আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন । সেখানে 
তিনি একটি হাই স্কুল গড়িয়। তোলেন। 


বিবিধ সংবাদ 


ভিত্তবিস্থাপন 

রাউরকেলা রামকষ। সংঘ কর্তৃক 
১৭,৯,৭৮-এ আয়োজিত এক জনসভায় রাম- 
কষ) মঠ ও রামকষ্ মিশনের অধ্যক্ষ ত্বামী 
বীরেখরানন্দজী একটি নাতিদীর্ধ বক্তৃতায় 
বর্তমান জড়বিজ্ঞানের যুগে আধ্যাত্মিকতার 
প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেন। 
পর দিবস প্রাতে অগণিত নরনারীর 
উপস্থিতিতে তিনি উক্ত সংঘের নৃতন 
জমিতে নৃতন আশ্রমের ভিত্িস্বাপন করেন। 
১৪,৯২৮ হইতে ১৮,৯২৮ পর্যন্ত তিনি 
ব্াউরকেল! বিশ্রামাগারে (86৪: 1088০) 
অবস্থান করিয়! সমাগত ভক্তবন্দকে ধর্মোপদেশ 
দেন। 


আগরভল। শ্রশ্রীরামকঞ্চ আশ্রম কর্তৃক 
৮*১০.৭৮ হইতে দিবপত্রয় শ্রীহগাপৃজ। মহা- 
সমারোকে অনুষ্টিত হয়। এই উপলক্ষে প্রায় 
একশত শিগুকে পোশাক এবং পশ্চিমবঙ্গে 
বন্তাত্রাণে রামরুষ্চ মিশনকে ১০০১ টাকা 
দেওয়া হয়। 

বরাভয়লীলা-উৎলৰ 

্টামপুকুর শ্ররামকষ্ণ-স্মরণ সংঘ কর্তৃক 
৩১,১০,৭৮ তারিখে কালীপুজার সন্ধ্যায় হম- 
পুকুর বাটীতে (এই বাটীতে প্রীরামরষধদেব 


১৮৮৫ খ্ীষ্টাবে ২ মাস ৯ দিন যাস করেন এবং 
৬ই নভেম্বর ১৮৮৫ তারিখে ফালীপুজার রাতে 
ভীঞ্ীজগদদ্বার আবেশে বরাভয়করা মতি ধারণ 
করিয়া! সমাধিমগ্ন হুন।) শ্রীরামকষ্দেবের 
বরাভয়লীলা-উৎসব উদ্যাপিত হয়। স্বামী 
পুরুষানন্দের পৌরোহিত্যে ীপ্রঠাকুরের বিশেষ 
পৃজাদি হয়। স্বামী হিরিগ্নয়ানন্দ প্রমুখ বহু 
সন্ন্যাসী এবং ভক্ত নরনারীগণ. উৎসবে উপস্থিত 
ছিলেন। প্র দিন অগণিত ভক্ত সকাল হইতে 
সন্ধ্যা পর্যন্ত উক্ত বাটাতে আসিয়! প্রীপ্রীঠাকুরের 
উদ্দেশে ভক্তি-অর্থ্য নিবেদন করেন। 


পরলোকে 

তেজপুরের প্রবীণ নাগরিক এবং প্রখ্যাত 
জনপ্রিয় চিকিৎসক, ভীম! সারদাদেবীর দর্শন- 
ধন্ত ডাঃ দ্রীনেশচজ্জ রায় গত »ই আশ্বিন ৭৩ 
বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। 
তেজপুরে রামকষ্চ-বিবেকানন্দ- ভাবধারার 
প্রচারক তিনি তেজপুর রামকৃষ্খ সেবাশ্রমের 
অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে 
তিনি তাহার নিজন্থ পাঠাগারের সমস্ত গ্রন্থ 
দান করেন। তিনি প্রায় ঘাট বৎসর 
“উদ্বোধন” ও পপ্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিকার গ্রাহক 
এবং স্থানীয় বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সভা- 
পতি ছিলেন। 


শ্রীপ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


গত ৩১শে অক্টোবর ইীকালীপৃজার দিন 
প্রীতে শুভলগ্নে প্রঞ্ীমাকে তাহার নবসংস্কত 
বাসকক্ষে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর! হইয়াছে । এই 
উপলক্ষে একটি অনাড়ম্বর ভাবগন্তীর অনুষঠানে 


রামকৃষ। মঠ ও রামকৃষ মিশনের অধ্যক্ষ ম্যাম 
বীরেশ্বরানন্দজী গত ৭ই অগস্ট হইতে যে 
কক্ষে সাময়িকভাবে শ্রীঠাকুর ও প্রীমমা 
পূজিত হইতেছিলেন, সেই কক্ষ হইতে 


অগ্রস্থায়ণ, ১৩৮৫ ] 


শীপ্রীমায়ের পুজিত প্রীপ্রীঠাকুরের গ্রাচীন চিত্র 
ক্ষে ধারণ করিয়া! লইয়া আসিয়া নবসংস্কৃত 
ঈ্তীমায়ের কক্ষে পুজার বেদীতে স্থাপন 
চরেন। আঞ্রঠাকুরের অপর একটি প্রাচীন 
চতজজ বক্ষে ধারণ করিয়া আনেন সহ্‌- 
[ংঘাধ্যক্ষ ত্বামী ভূতেশানন্দজী | অনুরূপভাবে 
ঈঞীমাতাঠাকুরাণীর চিত্র হ্বামী গহনানন্ৰ, 
ঈঞ্কালীমাতার চিত্র স্বামী বন্দনানন্দ, 
[ামীজীর চিত্র ম্বামী আত্স্থান্দ এবং 
রদানন্দ মহারাজের চিত্র স্বামী গীতানন্দ 
বসংস্কত কক্ষে আনয়ন করিয়া। বেদীগুলিতে 
ঘাপন করেন। এই শুভ অনুষ্ঠানে সংঘের 
প্রাচীন সন্গাসী শ্বামী অভয়ানন্দজী, স্বামী 
য়ানন্দজী ও স্বীমী নিত্যন্বরূপানন্দজী এবং 
ৰামী লোকেশ্বরানন্ব, ম্বামী অনন্তানন্দ, স্বামী 
স্রানন্ন, স্বামী অসক্তানন্দ প্রমুখ প্রায় বত্রিশ 
লন সন্গ্যাসী-বরহ্ষচারী এবং বহু ভক্ত উপস্থিত 
ইলেন। পৃজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দজী প্রমুখ 
ন্ল্যাসিগণ শ্রীপ্রীঠাকুর ওঞ্রীপ্রীমায়ের চরণে পুষ্পার্ধয 
নবেদন করিবার পরে রদ্দিন পরীশ্রঠাকুর ও 
ঈঞ্রীমায়ের বিশেষ পুজা ও হোম অন্ুঠিত হয়। 
ইগ্রহরে উপস্থিত ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ 
দওয়া হয়। 

রাত্রে গ্রতিমায় প্রীপ্রশ্ঠামাপুজা যথারীতি 
মারোহে ম্থসম্প্ন হয়। 


স্বামী হিরণায়ানন্দ গত ১০ই অগস্ট গীত 
বং ১৩ই অগস্ট কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা 
করেন। উভয় আলোচনার সারসংক্ষেপ 
নয়ে প্রদত্ত হইল £ 
কথাম্বত্ত-_ 

প্রথম দর্শনেই মাষ্টার মশার প্রামকষ্ণের 
প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অন্গভব করেছেন। 
বিস্মিত হয়েছেন তার ভাবতন্ময়ত! দেখে। 


জীজরীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


সন্ধ্যার অন্ধকারে কক্ষের মধ্যে একাকী দিব্য 
ভাবে বিভোর শ্রীরামকৃষ্ণের বিহ্বল মুতি দেখে 
প্রাণের আবেগে আকুল হয়ে আবার কবে 
তার কাছে আসবেন এই চিন্তায় চঞ্চল 
হয়েছেন তিনি। 

গিয়েছেন কয়েকদিন পরেই দক্ষিণেশ্বরে, 
এবারে সকাল বেলা। খুব সহজ স্বাভাবিক 
অবস্থা শ্রীরামরুষ্দেবের । পূর্ব দিনের সে ভাব- 
বিহ্বল রূপনয়। কতো! যেন আপনার, কতো 
পরিচিত জনের মতো আলাপ! প্রতিটি 
প্রশ্নেই এবং কথাবার্তায় কি বাস্তববুদ্ধির 
পরিচয়! দ্বিতীয় দর্শনেই মাষ্টার মশায়ের 
আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত চিন্তাধারা প্ররাম- 
কষ্ণের স্বচ্ছ দৃষ্টির সামনে বার বার প্রতিহত 
হয়েছিল । তিনি জানলেন, সংসারী মানুষের 
নিজের সংসারের প্রতি উদ্দাসীন হওয়া ধর্ম 
নয়, বরং সেটি যথাযথ প্রতিপালন করাই 
উচিত। তিনি বুঝলেন, জাগতিক লেখাপড়া 
শেখার নাম জ্ঞান নয়, ঈশ্বরকে জানার নামই 
জান। তিনি বুঝলেন, ঈশ্বর অনস্তভাবময়, 
তিনি সাকার আবার তিনিই নিরাকার ) 
তবে একটি ভাব অবলঘনে সাধককে প্রথমে 
অগ্রসর হতে হয়। তাতে চিত্ত সহজে স্থির হয়, 
বিশ্বাস ও নির্ভরতা আসে। ছুই নৌকায় পা 
দিয়ে এগোনো যায় না। ইষ্টে অব্যভিচান্সিণী 
ভক্তি একান্ত গ্রয়োজন। তবে সাধনার চরম 
সীমায় উঠে দেখা যায় সবই এক--ধিনিই 
সাকার, তিনিই নিরাকার । 

ব্রাঙ্মচিস্তাধারাক্স় বিশ্বাপী মাষ্টার মশায় 
তার আর একটি বিশ্বাসের মূলে নিদারুণ ধাৰা 
খেলেন, যখন তিনি আরামকষ্ণের কাছে 
শুনলেন, ঈশ্বরের চিন্নয়ী প্রতিমার কথ1। সেই 
সচ্চিদানন্দ পরব্রক্ই রূপ পরিগ্রহ করেন। 
“চিনয়ন্তাপ্রমেয়ন্ত নিগু ণশ্যাশরীরিণঃ | সাধকা- 


উদ্বোধন 


নাং ছিতার্থার বরন্ষণো রূপকল্পন! | মুন্গয় 
আধারে সেই চিন্ময়েরই আহ্বান করা হয়। 
ভারতীয় অধ]াত্সাধনার এটিই মুল কথা। 

আর এই প্রতিমাপূজার প্রয়োজন 
প্রবর্তকের কাছে অপরিহার্য । সাধনার প্রথম 
রে মনকে সঙ্গিবিষ্ট করবার অন্ত, কেন্দ্রীভূত 
করবার জন্য একটি প্রতীকের প্রয়োজন 
হয়। অধ্যাত্মরাজ্যে অধিকারিভেদে, বৌদ্ধিক 
ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে গ্রতীকোপাসনার স্থান 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 

প্রীরামরুষ্জদেব বলছেন শ্রন্দর উদাহরণ 
দিয়ে। বলছেন, যার পেটে যা সয়, ম] 
সেইরপই খাবার বন্দোবস্ত করেন। রুচির 
বিভিন্নতাবশতঃ শরীর-মনের চাহিদার 
পার্থকাবশতঃ ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তার নানান 
রূপকল্পনা। এটি বুঝতে পারলে সব ছন্দের 
অবসান। 

মাষ্টার মশায়েরও সমস্ত তর্কের অবসান 
এখানে । আধুনিক শিক্ষার অহংকার চূর্ণ 
ইওয়ায় এখন তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্ম- 
নিবেদনে উন্মুখ শ্রীরামকষ্চচরণে- তাই এই 
পরিচ্ছেদের শুরুতেই তিনি বলেছেন : 

“অজ্ঞানতিমিরান্ন্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়! । 

চক্ষুরুদ্দীলিতং যেন তন্্মৈ শ্রীগুরষে নমঃ ॥ 


কুরুক্ষেত্রের রণাজনে উভয় পক্ষের যুধুধান 
মহারথী আত্মীয়দের দেখে বীরশ্রেষ্ঠ অজুনের 
মনেও চাঞ্চল্য এসেছে, এসেছে কিছুটা 
ভীতিও-ম্বজনবধ-ভীতি অথবা পরাজয়- 
ভীতি আর তারই ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত 
হয়েও তার চিত্তে অবাঞ্ছিত অনীহা আত্মীয় 
বধ করতে । আর সেই মনোবৃত্ির সপক্ষে 
নানান যুক্তির অবতারণা তিনি করেছেন 
গ্রথম অধ্যায়ে এবং ছিতীয় অধ্যায়ের 


| ৮০তম বর্ষ ১.শ পথ্য 


গুরুতেও | কিন্তু তারই লজে শরণাগতি 
ভাবটিও আছে--“যচ্ছেরঃ আালিশ্চিতং 
তল্সে। শিল্পন্ডেহহং শাধি মাং ত্বাং গ্রপন্পম 
এই যে আত্কুসমর্পণ) এই যে নির্ভয়ত1- এরই 
দ্বারা ভগবানের কপালাভ সম্ভব । সেই 
কপাতেই অভুনের আত্মজ্ঞানলাভ। 

শরণাগত শিষ্ভের এই "ভাবের ঘরে চুরি! 
ভগবান ঠিক ধরে ফেলেছেন। তিনি তীও 
উপহাসের ভঙ্গীতে অন্ধব্নকে বলছেন, 
“পণ্ডিতদের মতো! বড় বড় কথা বলছ, কিন্তু 
তাদের তত্দৃষ্টি তো তোমাতে দেখছি না, 
তারা কখনও জীবিত বা মৃত ব্যক্তির জন্ত 
শোক করেন ন1। এই যে তত্বৃষ্টি এটিই 
ভারতীয় দর্শনের মুল কথা। সেটি কি? 
না,_এই দৃশ্ত জগৎ বিনাশশীল, কিন্ত এর 
অন্তরালে রয়েছেন এমন এক অবিনশ্বর বস্ত, 
যিনি জন্ম-মরণ-রহিত, যিনি পুরাতন হলেও 
চিরনৃতন, ধিনি চিরকাল আছেন ও থাকবেন, 
খিনি সর্বান্থাত, যিনি সর্বব্যাগী। ইনিই বর্গ 
ইনিই আত্মা । এই তত্ব ধিনি জেনেছেন, 
তিনি আর জদ্ম-ব্যাধি-মৃড্যুর বাধনে বীধা 
পড়েন না। তার অজ্ঞান-আবরণ চিরকালের 
জন্ত অপসারিত হয়। 

জীবের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হয়ে, আত্মস্থ 
হয়ে, “অভয়গ্রতিষ্ঠঠ হন তিনি, অনবতত্ব লাভ 
করেন তিনি। ভগবান শ্রীকষ্চ এই চর মতত্বটি 
তার পরম স্নেহাম্পদ অর্ভূনকে উপলক্ষ্য ক'রে 
সমগ্র জগৎবাসীকে গুনিয়েছেন। ভয়কে 
জয় করবার, মৃত্যুর উধ্বে ওঠবার পথের 
সন্ধান তিনি দিয়েছেন। ওপনিষদিক যে 
আত্মতত্ব সেইটিই এখানে পুনঃগ্রচারিত 
হয়েছে। এই দ্নেহ ষড়বিকারশীল, মৃত্যু এর 
অবশ্তসতাবী- চরম পরিণতি “দেহাস্তরপ্রাপ্তি?। 
ধাদের তত্বদষ্টি লাভ হয়েছে, তারা এই 
দেহাস্তরপ্রাপ্তিতে বিচলিত হন না। এর 
রহস্য তাদেন্ব আদ্মত্তে এসেছে । এই কথাই 
অমর ছিতীয় অধ্যায়ের অয়োদশ গ্লোক 
পর্যস্ত পেয়েছি । 
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আমি কি আর উপদেশ দেব! সম সহ 
তার একটা কথা রি রিহ রাহা সব হয়ে | 
ভীপ্রীম। সারদাদেবী 


উদ্বোধনের মাধ্যমে 
এট জ্বাঞ্চী। প্রহশোভন চট্টোপাধ্যায় 


ভাল কাগজের দরকার থাকলে নীচের ঠিকানায় সন্ধান করুন 
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[ উদ্বোধন কার্যালয় হইসে প্রকাশিত পুত্যকাবলী উদ্বোধনের প্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন ] 


ক্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা! (ঘশ খণ্ড স্ব) 


রেক্সিন বাধাই শোতন সংস্করণ ; প্রতি খণ্ত-_১৪২ টাকা ; পুর! সেট ১৩৫২ টাকা 
বোর্ড বাধাই সলভ সংস্করণ : প্রাতি খণ্ড ১৯২ 
প্রথম খণ্ড ভূমিকা £ আমাদের স্বামী ও তাহার বাণী-নিবেদিতা, চিকাগে। বন্তৃতা, 
কর্ষযোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ $ সরল রাজযোগ, বাজযোগ, পাতঞ্জল যোগন্থ্ত্র 
দ্বিতীয় খণ্ড জানবোগ, জানযোগ-প্রস্গে, হাতার্ড বিশ্ববিস্ভালয়ে বেদান্ত 
তৃদ্তীয় খণ্ড-. ধর্ম বিজান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও 


খণ্ড. ভক্তিযোগ, পরাতজ্তি, ভক্তিরহন্ত, দেববাণী, ভক্িগ্রসঙ্গে 
পঞ্চম খণ্ড তারতে বিবেকানন, ভারত-প্রস্গ 
বন্ঠ খণ্ড ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান' ভারত, বীরবাণী, পন্ধাবলী 
লগ্তম থণ্ড-- পত্রাবলী, কবিত। ( অন্থবাদ ) 
অষ্টম থণ্ড--. পত্রাবলী, মহাপুরুষ*গ্রসঙ, সীতা -প্রাসঙ্গ এ 
নবম খণ্ড-" ব্বামি-শিয্য-সংবাদ, ত্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, ত্বামীজীর কথা, কখোপকধন 
স্বশম খণ্ড-- আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষিপ্ত লিপি"অবলক্বনে ), 








বিবিধ, উক্তি-সঞ্চছন : 
কর্মযোগ-. পৃঃ ১৪১, মূল্য ৩৫৯  বেদ্ান্তের আলোকে--পৃঃ ৮৫ মূলা ৫০০ 
ভক্কিযোগ-- পৃ: ৯৬, মূল্য ২৮, [ ভারতে বিবেকা নন্ম-_-পৃ: ৪২৪, মূল্য ১৯০, 
ভকি-রহন্ড-. পৃঃ ৯৮, মূল্য ৩৪৪ দেববাদী-_ পৃঃ ১৬০১ মুল্য ৬৫০ 
জঞানবোগ-- পৃঃ ২৯০, মূল্য ৮৫০. শিক্ষা প্রসঙ্গ-- পৃঃ ২৬৮, মূল্য ৪'৯০ 


পৃঃ ২১৪, মুল্য ৫৬” কথোপকথন-- গৃঃ ১৩৫১ মূল্য ১২৫ 
জঙ্স্যাসীর শবীতি-- পৃঃ ২৩, মূল্য ০ ৬৫ অন্দীয় জাচার্যদেব-_. পৃঃ ৬২১ মূল্য ১৯০ 
ঈশদুত বীশুথষ্ট-. পৃঃ ২৯, মূল্য ৯৮, জানবোগ-প্রলঙগে--. পৃঃ ১৪৩) যুগ ২:০৪ 
লরল রাজবোগ-- পৃঃ ৩৬, নূল্য ০৫* টিকাগো! বন্তভা_ পৃ: ৫২, মূল্য ১৫৯ 
পজাবলী-_ প্রধমার্য- ' পৃঃ ৪৩০২, মুল্য ১৩৪৬ মহাপুরুষপ্রসঙ্গ-_ পৃ ১৩৪) মৃল্য ৬৪৪ 
শেধার্ংস পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১৮৫৯  (স্বামীজীর মৌলিক [ বাংলা ] রচনা ) 
রেক্সিন বাধাই ( সমগ্র পত্র একব্রে, পরিজাজক--. পৃঃ ১৩২, মুল্য ৩** 
নির্দেশিকাদি সহ )-স্সূল্য ২৭০৬. প্রাচ্য ও পাস্াত্য-- পু: ১৩৬, মূল্য ২'২৫ 
ভারভীয় নারী- পৃঃ ৯৩, মূল্য ২৪, বর্দান ভারত্ত-_ পৃঃ ৪০, . মূল্য ১৬০ 
পগুছারী বাবা পৃঃ ১৮, মূলা *** ভাববার কথা পৃঃ ৬৪, মূল্য ২০, 
স্বাধীজীর আহ্বান-- গৃঃ ৮৯, মূল্য *৮* বাদী-লঞ্চন-_ গৃঃ ৩১৬) মূল্য ৭৯০ 
ধর্মলমীক্ষা-. পৃ: ১০ বূল্য ২৫ ধর্ষবিজ্ঞান_ পৃঃ ১২০ মূল্য ২** 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান $. উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৭***০৩ 


[১৪] উদ্বোধন অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ 
উদ্োধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
-লঙন্ধী় 
শ্রীপ্ীরামকঞ্চলীলাপ্রসঙ্গ-. ম্বামী হভ্্রীরানককের কথা ও গাক্প_-শ্বামী 


সারদানন্দ। ছুই ভাগ, রেক্সিন-বাধাই £ মূল্য 
১ ভাগ ১৯০০ | ২য় ভাগ ১৭০০ . 
সাধারণ ১ম খণ্ড ৩৫০; ২য় থণ্ড ৭৮০) 
ওয় খণ্ড ৫২০) ৪র্থ খণ্ড ৭০০) ৫ম খণ্ড ৭২০ 
ভরীতীরামকষ-পু'ঘি _অক্ষয়কুমার সেন। 


স্থুললিত কবিতায় শ্রীরাসকফ্ের জীবনী । মূল্য ২৬*০০ 


ভ্রীীরাষকষ্খ-উপদেশ-_শ্বামী বঙ্গানন্ন- 


প্রেমঘনানন্দ ৷ মূল্য ২'৫* 


ভ্রীরামকুঝ ও আধ্যাত্িক নবজাগরণ- 
ক্ামী নির্বেদানন্্ (অন্গবাদ £ ম্থামী বিশ্বীশ্রয়া- 
নন্দ )। পৃঃ ২৯৬১ সাধারণ ৬০০  হাফ- 
রেক্সিন। বোর্ড বাঁধাই, শোভন ৭*০০ 


, ভ্ীরামকুঝজীবনী__ন্বামী তেজসানন্দ। 


সংকলিত। মূল্য ১৬০) কাপড়ে বাধাই ১৮০ / | (ব্তস্থ) 
ভীহীয়ামকফ-মহিমা_ অক্ষয়কুমার শিশুদের রামকঝ (সি )-্থামী 
সেম্ব। মুল্য ৬৫০ বিশ্বীশ্রয়ানন্দ । পৃঃ ৪০, মুল্য ৩০০ 


মা-সন্বন্ধীয় 


শ্ীপ্ীমায়ের কথা -_ছপ্ীমায়ের সন্যাসী ও 
গৃহস্থ সম্ভানগণের ডায়েরী হইতে । ছুই ভাগে 
সম্পূর্ন। মুল্য ১ম ভাগ ৭০০ ২য় ভাগ ১০০ 

মাডৃ-লাক্সিধ্যে--দ্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ 


২৫৬, মূল্য ৬৩৩ 


প্রীযা সারদ। দেবী--শ্বামী গল্ভীরানন্দ। 
জীতীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রস্থ । পৃঃ ৬৪২, 
মূল্য ১৭ ০০ 

শিশুদের যা সারদাদেবী (সচিত্র )- 
স্বামী বিশ্বীশ্রয়ানন্দ । পৃঃ ৪০, মুল্য ৩'০০ 


চি মুনির ও 


বুগনায়ক বিষেকানন্দ_ত্বামী গভীরা- 
নন্দ-প্রণীত স্বাধীঞীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত। মূল্য ১ম খণ্ড ১৬০০) 
হয় খণ্ড ১৬০০ ৩য় খণ্ড ৮৯৬ 


 ম্বাধী বিবেকালন্দ_-জপ্রমথনাথ বন্ধ। 
১ম ভাগ (ছাপা নাই ), ২য় ভাগ- সূল্য ৪২৫ 

খাসী বিবেকামন--াণী বিখাধযামব। 
পৃঃ ১৩৬) মুল্য ২৫০৭ 


্বামি-শিস্ত-সংবাদ--(হই থগড একত্)। 
শ্রীশরচন্জ চক্রবরতী। স্বামীজীর সহিত লেখকের 
কথোপকথন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭০০. 
যামীজীকে বেরপ দেখিয়াছি--তগিনী 
নিবেদিতা । ( অন্থবাদ £ ব্বামী মাধবানন্দ )। 
মুল্য ৮০৩ 


ামীজীর লহিত হিষালয়ে-_তগিনী 


নিবেদিতা (বঙ্গান্ছবাদ )। পৃঃ ১২৪ নূল্য ১২৫ 


শিশুদের বিবেকানম্ব (সচিজ)_ন্বামী 
বিশ্বাজয়ানন্দ । ৩র সং, মূল্য ২'৫* 


প্রকাশক ও প্রা্তিস্থান $ উদ্বোধন কার্ধালর। ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা! ৭***%৩ 


অগ্রহায়ণ। ১৩৮৫ 
গরম চেডতি 


উদ্বোধন . 


[ ১৪) 





রী উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকারী 


- অন্যান্থয 


ভ্ীরামকক্চ-তক্তমালিকা _. ্বামী: 
গম্ভীরানন্দ। প্রীরামরুফের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের 
আবনী।- ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, যূলা ১৩৯০, 

খর ভাগ পৃঃ ৫২৪, যুল্য ৮৯৯ 

সূলা ৩০ 

রা শিবানল্-দ্বামী রিনি 
পৃঃ ২৪১১ ল্য ৪৬৪ 

স্বামী অথণ্ডালন্য-_- স্বামী অনন্য | 
পৃঃ ১৪) ষল্য ৪৬৩ 

গোপালের মা -- ত্বামী লারদানন্ব। 
পৃঃ 8৪, মূল্য ১৫৯ ্‌ 

আচার্য শঙ্কর _-হ্বামী অপূর্বানন্ম। 
পৃঃ ২৪৬, ষুল্য ৬:৪৪ ৃ 

ঘামী তুরীয়ানন্দের পত্র--যূল্য ৭'৮৫ 

শিবানল্দ-বাণী-- শ্বামী অপূর্বানন্ব-সংক 
লিদ্ক। ২র ভাগ ২৫, 

স্থৃতিকথা-_বামী অধগানন্দ। মূল্য ৪*** 

দিব্যগ্রসঙ্গে -” শ্বামী দিব্যাত্বানম্ম। 
পৃঃ ১৯৪) মূল্য ৬:৩৫ 

বাণী প্রেমানলের পঞজজাবলী-_ 
(ছাপা নাই) . 

স্তব--সূলা 9৯৪৬ 

পুগ্যস্থৃতি হানী জানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, 
হ্‌ল্য ৩৩৬ 

মহাস্ধারত্ের গল্স__দ্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্ছ। 
পৃঃ ১২৮, লাধারণ ২৫, বোর্ড বাধাই ৩'০, 
৬ঠ জেনীর পাঠ্য সংক্ষেপিত “স্থুলপাঠয" 
স্বরণ পৃঃ ২১ মূল্য ২৯৯ 


শন্কর-চরিত -- ঠ্জুদয়াল তট্টাচাধ 
৭ম সংস্করণ বূল্য ২৫. 

দশাবতার-চরিত--প্রইলদয়াল ভট্টাচার্য 
গৃং ১৭৮, যৃল্য ২৫, 

সাধক 'রামগ্রাসাজ --তামী বাযদেদা- 
দলা | পৃঃ ১৬) বূল্য ৫'২* 

দাধু লাগমহাশয়--ীশরচন্্র বাঁ 
পৃঃ ১৪৪) সুল্য ও ৫ 

ভগিনী নিবেদিতা-্ছামী তেকসানন্দ। 
পৃঃ ১২৪, মুলা ১৫৭ 

শিব ও বুদ্ধ ভগিনী নিবেদিত1। পৃঃ ৬৩, 
মুলা চা] 

ধর্মগ্রসজে স্বামী জ্রজানন্দম__ 
পৃঃ ১৮৪১ ম্‌ল্য ৫৩৩ 

পর্রমাল!--্যামী লারদানন্দ । পৃঃ ১৮২১ 
মূল্য ৪8১০৬ 

গীভাতত্ব্বামী সারদানম্ম । পৃঃ ১৭৬১ 
ষুল্য ৫:৪৬ 

লাটু মহারাজের স্মতিকথা_ঞুঁজ- 
শেখর চট্টোপাধ্যায় । পঃ 8২5, ষূল্য ১০০৯ 

পরমার্থ-প্রলঙ্গ-- শ্বামী বিরজানন্ব। 


. প্‌ঃ ১৩৭১ ল্য ৪৯ 


ভগবানলাভের পথ--ছ্বামী বারেশবরা- 
নন্ম। যুল্য ১০০ 

রাষকৃক-বিবেকানন্দের বাঈী -- স্থামী 
বীরেশ্বরানম্ ! পৃঃ ৩২) ষ্‌ল্য ২৬৩ 

স্বামী বিবেকানন্দের বাদী-লঞ্চস্লন-- 
পৃঃ ঙ ১৬, ল্য গু" ৩৬ 





প্রকাশক ও প্রাপ্তিক্বান £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা1-৭০*০*৩ 


[১৬]. . উদ্বোধন অগ্রহারণ, ১৩৮৫ 


উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


বেক্ান্তের আলোকে খ্ষ্টেরে পাঞ্জন্ত-দ্বামী চতিকানন। পাচশতাধিক 
শৈলোপদেশ-্বামী প্রতবানদ। মূল্য সঙ্গীত। মূল্য ৬০* | 





লাধাববণ ৪'০০ 

অতীতের স্মৃদ্ধি_শ্বামী শরন্ধাননদ। পৃঃ রে নরেন, রেলের ঠাক 
8৬৪, মূল্য ১০০০ বুধানন্দ। গৃঃ ২৯, মূল্য ১২৩ 

ানী অথগ্ডা নন্দের "্মতিলঞ্চয়-দ্া্ী 
মিয়াময়ানন্দ। পৃ: ১৪২, মূল্য ৩'৩* 

ূ নংস্কৃত 

উপনিষদ গ্রন্থাবলী__হ্বামী গন্ভীরাদন্ব... বৈরাগ্যশতকম্‌ _শ্বামী বীরেশানদ- 
সম্পাদিত অনূদিত। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ১৫০. 

১ম ভাগ গৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১০০ নারদীয় ভক্তিযুত্র_শ্বামী প্রতবানন। 

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১০৯. পৃঃ ১৬৩, মূল্য সাধারণ &*০০+ শোভন ৭'৫০ 

ওয় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১০৯. বেদাত্তদর্শ-_ন্বামী বিশবরপানন্দ-সম্পা" 


উষ্তথবদূগীতা।_শ্বামী জগনীশ্বরানন- দিত। মূল্য : ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭০০, 


জি হাদী রযাদ্রলাপারির। পৃঃ ৪৯৫) ২র অঃ ১৩০০) ৩য় অঃ ১৩০০) পর্থ 
- 


মুল্য প০৮৩ স্মঃ ৯০০ 
জীঞ্রীচণ্ডী--দ্বামী জগদী্বরানদ-অনূদিত।  গুরুত্বত্ব ও গুরুগীতা-_ত্বামী রঘুবরামন- 
গৃঃ.৪৪৮) মূল্য ৬৪০ সম্পাদিত। মূল্য ১:৮৮ . 
সবকুদ্থদা্জজি_শ্বাণী গর্ভীরান্দ  প্রীরামক্-পুজাপন্ধতি_ 
সম্পাদিত । পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭'০০ গৃঃ ৬৪, মূল্য ১:৫০ 





ভ্ীপ্রীরামকঞ্চদেবের উপদেশ--স্থরেশ শ্রীভ্রীযা লারা _দ্াধী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ 
স্ব। মূল্য ৫৫০ ৯) মূল্য ২০৪ 
| | খাল্পে বেদাতস্ত-দ্বামী বিশ্বয়ানন্ম। পৃঃ 
পরমহুংলক্ষেব--ন্বাধী প্রেমেশানন্ ৷ পৃঃ ১২৮, মূল্য সাধারণ ৩৯৯ বোর্ড বাধাই ৩৫০ 
২৪, মূল্য ০৭৫ বীরবাগী_ শ্বামী বিবেকানন্ন। কঃ ১১৪, 
সূল্য ২'৯* (বস) 
( অনবাদক স্বামী বিশ্বশুয়ানন )। মূল্য ২'৮*- প্রেম্ধনানন্দ ৷ পৃঃ ১৫৪) মুল্য ৩'৫০ 


ডগা তিল ররর হও 


প্রাপ্তিস্থান? উদ্ধোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা! ৭৭০৯৩৬ 
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অলঙ্কার শিল্প 
পি, বি, সরকাত্র এও সস এত্র 
কারিগরী আজও আদ্বিতীয়। 


পিবিসরকার“সন্স 


তলার 


সন্‌ এও গ্র্যাড সস অব. লেট বি সব্রকার 
৮৯, চীর্রঙ্গী (বাড, কলিকাত1-২০ ৬ ফোন :৪৪-৮৭৭৩ 
| আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই। 











8%8:888:55055858757385087%758470005058875508556585552655206585926595204 

৮০1৬ গ্রে স্ট্রাট, কলিকাতা-৬ স্থিত বস্থত্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টাগণের পক্ষে 

স্বামী হিরগ্রয়ানন্দ কর্তৃক মুদ্দ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা! ৩ হইতে প্রকাশিত। 
সম্পাদক-স্বামী হিরগ্ময়ানন্দ £ সংযুক্ত সম্পাদক-_ স্বামী ধ্যানানন্দ 


১২শ সংখ্যা 


পৌষ ১৯৩৮৫ 
৮০তম বর্ষ, 
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উচ্দ্ধাধতনর নিকসশীবলণ 

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ । বৎসরের প্রথম সংখা! হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ 
হইতে পৌষ মাস পর্ধস্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হুয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাঁস পধস্ত যাণ্মাসিক 
গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্ত বাঁধিক গ্রাহক নয় ) ৮*তম বর্ষ হইতে বামিক মুল; সভাক 
১২২ টাক, ষাঞ্সীষিক ৭২ টাক 1 ভারঢতির বাহিঢর হইঢচল ৩৩৯টাক।, 
এয়ার তমল-এ ১০৯২ টাক | প্রি সংখ্যা ১.২* টাকা | নমুনার জন্ট। ১.২* টাকার 
ডাকটিকিট পাঠাই হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধো পন্বিক! না পাউপে সাত 
দিনের মধ্যে জানাইবেন, মার একখানি পর্রিকা পাঠানে। হইবে ; তাহার পরে চাহিলে পত্রিক। 
দ্বেওয়। সম্তব হইবে না। 

রন? £_ ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাল্জ উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ গ্রকাশ করা য় । আক্রমণাত্ক লেখা গ্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জঙ্গু 
সম্পাদক দাধী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি 
ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষত্ে লিখিবেন। পচ্ভ্রাত্তর ব। প্রবন্ধ ফেরত পাাইঢত হইল 
ভপষুক্ত ভাকটিক্কিট পাঠানো আবশ্যক 1 কবিতা ফেরুত দেওয়া হয় না। 
প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রার্দি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন । 

সমাঢলাচনার জন্য ছইহখানি পুক্তক পাঠানো প্রয়োজন । 

বিত্ভবাপতঢনব্র হার পন্রযোগে জ্ঞাতবা । 

নবিতশষ দ্রব্য ৪ গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পত্রাছি লিখিবার সমস তাহারা 
যেন স্মনুগ্রহপূর্বক তাহাদের গ্রাহক সংখা) উত্ল্খ কঢেরন 1 ঠিকানা পত্িিবর্তন করিতে 
»ইলে পূর্ব মা.সর শেম সপ্তাহের মধো আমাদের নিকট পত্র পৌছানে। দরকার । পরিধতিত 
ঠিকান! জ্ঞানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও আঅবস্তই উল্লেখ করিবেন । উদ্বোধনের টাদ্রা মপি- 
মর্ভারষোগে পাঠাইপলে কুপতন পুরা নাম-গ্িকান? গু গ্রাহকুনঙগর পরিক্ষার 
করিক্সা 0লখ। আবশ্যক ॥ অফিসে টাক আমা দিবার সময়? সকাল ৭1*ট। হই 
১১ট। : বিকাল ২।০টা হইত ৫টা। ব্রবিবার অগিস বন্ধ থাক । 
কার্ধাধনক্ষ--উদ্বোধন কাখাপয়, ১ ছ্োধন শন, পাগবাক্ার, কাঁলকাতা +০০৮৭০৩ 











কঢয়কখানি নিভাযসঙ্গী এভহ 
স্কামী বিতবকাানচন্দর বালী ও ব্রচনন (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ ) সেট ১৩৫২ টাকা $ 
প্রতি খণ্ড--১৪২ টাক1। সুলভ সংস্করণ সেট ১**২ টাকা; প্রা থণ্ড ১২ টাকা। 
জ্বী শ্লীরাসকৃঞ্জলীলা প্রসঙ্ছ__শ্বামী সারদানন্দ । রাজসংস্করণ ( দ্ুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম 
থণ্ড )ৎ৫ ১ম 'ভাগ ১৯.০০, হয ভাগ ১৭.০০ | সাধারণ £ ১ম খণ্ড ৩.৫০, বয় খণ্ড ৭.৮০, 
৩য় খণ্ড ৫.২০, ৪ খণ্ড ৭.*০, ৫ম থণ্ড ৭.৫ 1 | 
্ীক্ীরাসকৃষ্ণপু*থি-অক্ষরকুমার সেন । ২৬২ টীকা 
জীসা সারদাত্দেবী- স্বামী গম্ভীরানন্দ । ১৭২ টাকা 
জ্ীঞ্লীমাচয়ের কথা! _প্রথম ভাগ ৭২ টাকা) ২র ভাগ ১৯.০৯ 
উপানিষদ্‌ গ্রস্থাবলী _খ্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদত। 
১ম ভাগ ১১৭ টাকা ; ২ ভাগ ১১.০৭ টাকাও তৃতীয় ভাগ ১১.০* টাকা 
্ীমদৃভডগবদৃগীত+_শ্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত্ত, স্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত *.৮* টাক' 
স্্ীপ্তরীচণ্ডী-_স্বাম। জগদীশ্ববানন্দ অনুদিত। ৬-৪* টাকা 
উচছ্বাধন কার্ধালক়স, ১৯ উদচ্দ্বাধন লন, কলিকা"ত1-৭০০০০৩ 








” মেখে ঘুরে যেড়াতে 
জানেক সময় অসুবিধা লাগে। 
| তেজ না যেখে 
চুজের হত নিবি ফি করে? 
| জমি তো দিনের বেল! ্‌ 


1৬২ জসুবিধ৷ হলে রায়ে 
গুতে যাবার আগে ভাল || 
করে জবাকুসুম মেখে 


২২ চুজ আড়ে শুই । 
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£ রি 
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সি. কে. সেন জ্যাণ্ড কোং প্রাইডেউ জে শবারৃমুষ হাউস, কলিকাতঃ বিষ নিশ্নী 9৫ 91875 880 








বাহির হইল 
নূতন পুস্তক __ গুয়াতন হইলেও মুস্তন পুস্তক 
সঙ্গীতানগরাগীদের বহু প্রতীক্ষিত 
গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্্প্রসাদ গোস্বামী প্রভৃতি সংগীতনায়কদের দ্বারা 


ভূয়ো-প্রশংসিত-_ 


দাম ২০০০ 
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নির্ভরযোগ্য ও বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান 
ইষ্ট ইত্ডিয়। আর্মস কৌং 
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 বুগ্রাবতার শ্রীরামকঞ্ণের অন্তরঙ্গ লীলা”সহচয় রাম়ষ মঠ ও মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ ব্রয 
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বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, ন্দীপতি মুখোপাধ্যায়, রায় নগেন্্র প্রসাদ, জ্যোতিরিআ্রমোহন লেন 
গোগেজকফ সরকার, বারীন ঘোষ সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভা বন্দ্যোপাধ্যায়, বীপাপাখি 
_. রায়, রবীআ্জনাখ চট্টেপাধ্যায় ইত্যাদি মনীবী ও গৃহী তক্তবৃন্ 
পৃষ্ঠা সংখ্যা_-৩৭২+১৬ 23 পরিচ্ছগন মুদ্রণ 2: দাদ দশ টাক! মাজ 
[জেনারেল প্রিন্টার্স র্যা পারিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত ] 
॥-জেলারেন ঝুকস্‌ ॥ এ-৬৬ কলেজ ম্ট মার্কেট, কলিকাতা-৭০* * ০৭ | 


৪] 


লারহা-য়ামক . 

সঙ্্যাসিনী শ্রীঘর্গামাতা রচিত । বন্ধ্ষতী £ 
এইরকম যুক্তভাবে রচিত জীবনকখ! এই প্রথম 
গ্রকাশি 'হল। লেখিকা দেখিয়েছেন বে, 
তাদের সাং পরস্পরের উপর বির্ভরসীল-_-.একে 
অর পরিপূরক) তার! অতি ও একাত্মা। 
৮৮০ 
775 ছুর্গান। 

'মাননকন্তার জীবনধখা। 


জনুরতাপুরী দেবী'রচিত। 


তারাশঙ্কর বজ্যোপাধ্যায় £ এ জীবন পথিজ্ঃ এর . 
জীবন সুন্দর সুশোভন ও মহিমাদ্দিত।**আমি 


এই জীবনকথ। পড়ে ভূত্তিলাত করেছি, এবং 
পাঠকজনেক্' কাছে অকুষ্ঠতাবে:..বলতে পাস্ষি 
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চুকে বোর্ড বাধাই--১৪, ৃ (হঠ মুত্রণ--৬,..:।. 
লাহুভতুটর : 
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“ ভ্রীপ্রীনারদেশবরী জাঞাম, ২৬ গৌরীমাত! সরনী, কলিকাতা-৪ 
'ওারয়েন্টের জীবনী-বাহিতা)-লন্জার 
পানি রোষ | রোছা। ২. মা 
মহাতা| গার, ছি, ১৬৯ ভীরামকফের জীবন ১৫৮৩ 
শা জর্তহরলীল। ” ১৫০৪ বিবেকা দন্দের জীবন | ১৫৯৪ 
আমাদের লালবাহাহুর , ১৫৫ মহাত্মা গান্ধী &৪১. 
ভারত হাল. খবি দাল 
্বণীল, যাক..." ১7- বার্ধার্ড শ , ৬৮ ১৪৯০, 
মনীষী (দীষনকথা ২৬০৪৬ শেকস্পীয়র | ২০:০৩ 
জন্মচারী ভুরপ চৈ গান্ী-চরিত .. ১১৯2৯ 
মহামান্য বিনিকানজ :). . ৮৯০ লোকমান্ত পি ৪০০) 
শ্রম! সারদা মণি ও ৮** রামকফের যারা [এল সাথে ৬৯৪ 
১. ওরিরে্ট বুক কোস্ধানি ... .. 9 
লিং ২৯৩১ কে রী মার্কেট। কলিকাতা ৭ ৭০৯০৭ টিনা 





উদ্বোধন 


পৌষ, 


খবীযীমা 
শ্ীরামরফ-শিক্পার অপূর্ব জীবনচরিত। 
সনধ্যাসিনী শ্রীহ্র্গীমীত। রচিত। 51. 
যুগান্তর: গৌরীমায় জীবন বহমুধী গণুবলীতে 
সমৃদধ। তিনি একাধারে গরিবরাজিকণ) তপদ্থিনী, 
কর্মী এবং আচার! ।", ঘটনার গর ঘট! চিত্কে 
মুগ্ধ করিয়। রাখে. 
দিক ০৪ 
 স্সানন্ববাজার পত্রিক| £ চর 
সাহিত্য তিন দিকের একট! যথাসম্ভব. পরিচয় 
ইহার মধ্যে আছে। তিন দিক দিয়াই ইহা 
মর্যাদা পাইবার যোগ্য ।'**বে পাঠক থে দিক 
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গোড়ার ঘা, প্রভাতি কঠিন পাড়া কল 
' লাগাইলেই সারিয়! যায়| | 
তি9 ৭6 বিশ্ঞ অস্ত্র রামু 







৬1 : উদ্বোধন (পৌছি, ১ঞ৪. 
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জানন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন 


কেন? ত 1 58109 )৫0]এয লগ 
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পরী, সঃ উদ্বোধন 1৪) 
অধ্যাপক সন্ভোষকুমার চট্টোপাধ্যায় 
অনুধ্যান ও নান! চিন্তা 


টান্ষ1 বিশ্ববিভালয় ও পরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজে ইংরেজিসাহিতোর 
অধ্যাপকরূপে দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষপনিবেদিত জীবনের অভিজ্ঞতা গ্রহত চিনতা- 
ধারার ফলক্রতি এই গ্রন্থ । গ্রন্থকার শুধু বিদ্কাদানকেই শিক্ষ। বলে স্বীকার 
করেন নি-_মনসতত্বের পূর্ণাঙ্গ উদ্বৌধনকেই তিনি শিক্ষার লক্ষ্য বলে স্বীকার 
করে নিয়েছেন। আচার প্রফুয়চ্রোর পত্রের প্রতিলিপি ও আচার্ধ প্রবোধচঞজ 
লেনেয় “পরিচয়'-স্ছলিত ॥ মূল্য পাচ টাকা ॥ 
[ বেনারেল প্রিন্টার্স র্যাও পারিশীরস প্রা: লিঃ প্রকাশিত ] 
॥ জেনারেল বুকস্‌॥ 
এ-৬৬, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা! ৭০ **৭ 


রঘুনাথ দত্ত এগ সন্স প্রাঃ লিং 
লব প্রকার কাগজ কাজি লেখনলামগ্রী ও জুজ্রণ ল্ভার বিক্রেতা 
'ঘুনাথবিজ্িংল! 
৩২-বি, ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-৭**০*১ ফোন £ ২৬-১০৫৫৫৬ 
অন্যান্য শীখা ই বারাণসী 


গাহি 


১ 
ালেহ ভালো েং 


ছক্দরান্ত দোকানে “পাওয়া যাক; / 
াওহাররররররহররারররারারারারররাররারররারওহরহাররররারাররারারোরহাররাররাারি 


পাইওনীয়ার নিটিংমিলস্‌ লিঃ, পাই*নীয়ার িক্ষিস, কলিকাা-২ 





৮) 


দাহ) 


| হোখ্িগ্যাধি ক & গুন্তব 


কোগীয় আরোগা এবং ভাতার সুমা | 


নির্ভর ভূযে বিদ্ধ, খঁহধ্রে উপয়। জায়াদেন 
রতি সুপ্রাচীন, বিশ্ব্ত এবং বিশুদ্ধতায় 
সর্ষজেষ্ঠ। নিশ্চিন্ত মনে খাটি ্য পাইতে 
হইলে আমাদের মিকট আনন । """ 

হোমিও প্যা খিক পাজিহািক, 
ডিকিছুক!। একাটি . অতুলনীয়, পূত্তক |. 'রছ 
যান তথ্য এই বৃহৎ ছে চুরি 
(২৪শ) সংস্বরণ প্রকাশিত হইল, মূল্য ২৫৯০ 
টাক! মা। এই একটি মার পুস্তকে আপনার 
যে জ্ঞানলাভ হইবে” প্রচলিত বছ পুস্তক 
পাঠেও তাহা হইবে না। আজই একখণ্ড সংগ্রহ 
করন। নকল হইতে সাহধান। 
প্রকাশিত পৃত্তক বন্বপূর্বক দেখিয়। লইবেন। 

গাযিবার্বিক চিকিৎসার সংক্ষিণ্ত সংস্বরণও 
পাওয়া বায়। মূল্য টাঃ ৫'৫* মাত্র। 


যছ' ভাঁদ ভাল হোষিওপ্যাথিক 
ইরা হিস বাংলা) উদয় পরস্কৃতি 


"ভা ও উতী' (কেবল বুল) 


অন্ত, বড় অক্ষরে. ছাপ।।- দূ)” ৬০০, 


অতি সুনর সংগ্রহ, 


'প্রৃতি' গৃহে রাখায় মত । ৫র্থ সংন্বরণ? 


টা: ৫৯ মাব। 

 সীঞ্ীচগ্ডী-_-একা ধিক প্রখ্যাত টীকা ও 
বিস্তৃত . বাংল! ব্যাখ্যা সম্বলিত বড় অক্ষ 
ছাপা বৃহৎ পুস্তক। এমন চমৎকার পুত্তক। 
আম দ্বিতীয় নাই। মূল্য ১৫০, টাকা। | 


এম্স, ভট্টাচার্য এ কো প্রাইভেট লিঃ 
1518 --৪100710088 হোমিওপ্যাথিক কেমিইউস এণ্ড পাবলিশার্স 17005: 22-2556 
৭৩ নেতাজী নুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 
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হ ঘা নি ! টা রি চা & 
টিটি রর তি ন্ঈ ০৮ ৭৮ 
3 নত ৮ ৬ 
৮ ৭০ দূ ্ঃ চটি: 4 ) পু 


টদ্বোধন,. ৮১ভম বর্ষ, ১০৮৫-৮৬ 
নিবেদন 


ও এই সংখ্যার ( পৌব, ১৩৮৫) উদ্বোধন পত্রিকার ৮*তম-বর্ধ শেষ হইল | 
মাগামী মাঘ মাসে পত্রিকা, ৮১তম বর্ষে পদার্পণ করিবে । 
আমরা পুৰে কাতিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন 
গানাইয়াছিলাম যে, তাহারা যেন কাতিক সংখ্যায় সংলগ্ন কার্ডখানি পুরণ করিয়া 
অবিলম্বে আমাদের জানান গাহারা কিভাবে--১৫ই ডিসেম্বরের মধো টাকা 
পাঠাইয়। সাধারণভাবে যেমন পাঁইতেছেন সেভাবে, অথৰ! ভি. পি. পি.তে 
পত্রিকা পাইতে চান । 
অধিকাংশ গ্রাহকই ইতিমধে) টাকা পাঠাইয়াছেন বা গানাইয়া দিয়াছেন, 
কিভাবে তাহার] পত্রিকা! লইবেন । অনিবাধ কারণে গ্রাহক থাকা সম্ভব হইবে না, 
ইহ।ও কেহ কেহু জানাইয়াছেন। কিন্তু অনেকেই এখনে! ফ্ছুই জানাম নাই, বা 
টাকা পাঠান নাই; তাহাদের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা যেন অবিলম্বে কাতিক 
সংখ্যায় সংলগ্ন কার্ডখানিতে ২০ পয়সার ডাকটিকিট লাগাইয়া জানাইয়া দেন £₹- 
১। তাহার! কি ভি. পি. পি.-তে পত্রিকা লইতে চান? [| ভি. পি. পি.-তে 
পত্রিকা লইলে অনর্থক বেশী খরট লাগে, ১২. টাকার জায়গায় ১৫.৮* টাকা 
খরচ পড়ে |] 
২। অথবা, তাহারা কি শাশ্ই টাকা! পাঠীডেজের 1. 
৩। অথবা, অনিবাধ কারণে তাহাদের পক্ষে গ্রাহক থাকা সম্ভব নয়? 
দয়া করিয়া পত্রে জানাইতে বিলম্ধ করিবেন না। তাহাদের নিকট হইতে 
কোনরূপ খবর না পাইলে তাহাদের নামে পত্রিকা পাঠানো হইবে না; কারণ 
ভি. পি. পি. ফেরত আসিলে আমাদের অযথা লোকসান হয়ু। 
আশা .করি সম্ধদয় গ্রাহকগণ আমাদৈর অস্তবিধা বুঝিবেন এবং ধাহারা 
এখনে কিছুই জানান নাই, ভাহারা অবিলম্ষে তাহাদের ইচ্ছা পত্রে জানাইয়া 
দিবেন। দীর্ঘ ৮৭ বৎসর ধরিয়া সকলের সহায়তা আমরা পাইয়া আসিয়াছি। 
আশা করি উহা অব্যাহত থাকিবে । 
৫ কাধাধ্যক্ষ 
৮ উদ্বোধন কাধালয় . 
১ পৌষ, -১৩৮৫ ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭****৩ 





৮০তম বর্ষ, ১২শ সংখ্য। পৌষ, ১৩৮৫ 


দিব্য বাণী 


্মরিস্যামে। যথ! তেহন্ব সদৈব পদপন্জমূ। 
ভথা কুরু জগম্াভর্ভক্তিং তয্যপ্যচঞ্চলাম্‌॥ 
অপরাধসহআণি মাতৈব সহতে সদ । 
ইতি জ্ঞাত্ব। জগফৃযোনিং ন ভজন্তে কুতো জনাঃ। 
ন বা! তে গুগানামিয়ন্তাম্বরূপং 

বয়ং দেবি জানীমহে বিশ্ববন্দ্যে। 
কপাপাত্রমিভ্যেব মত্। তথাম্মান্‌ 

ভয়েভ্যঃ সদ। গাহি পাতুং সমর্থে। 


স্প্দ্বেবীভাগবত) ৫1১৯।৩৭-৩৮) ৫1২২|৩১ 


বিশ্বজননি! এই করো মাগো সদা! যেন মোর! করি স্মরণ 

তোমার চরণ-পন্থজ, আর অচলা ভক্তি করি বরণ। 

শতনহত্ম অপরাধ কত জননীই সদ! করেন ক্ষমা 

জেনেও মানুষ জানি না কিহেতু জগজ্জননী ভজে ন1 তোম!। 
বিশ্ববন্দ্যা হে দেবি! তোমার স্বরূপের আর গুণচয়ের 

অবধি কোথায় জানি না! আমর! (--কোথা সে-দৃষ্টি হায় মোদের 1) 
কৃপার পান্র আমর! তোমার জেনে তুমি করে! ভয়ের পার 

রক্ষ। করিতে তুমি সমর্থা ( অভয়দায়িী কে আছে আর 1)। 


কথা প্রসঙ্গে 
অভয়দায়িনী 


বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে : 
প্রথমশরীরী গ্রজাপতি অনগ্রহণ করিয়া 
দেখিলেন যে, তিনি একাকী। 
নিজেকে একাকী দেখিয়। তিনি ভীত, 
হইলেন। এবং সেই কারণে আজও 
লোকে একাকী থাকিতে ভয় পায়। 
প্রজাপতি চিস্তা করিলেন, “আমা 
হইতে ভিন্ন তে কেহই নাই; সুতরাং 
আমি ভীত হুইতেছি কেন? এইরূপ 
বিচারের ফলে তাহার ভয় দূর হইল। 
বন্ততঃ কেনই বা তিনি ভীত হইবেন? 
ঘ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি'দ্বিতীয় 
কেহ থাকিলেই তো ভয় হয়! 
বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই বিৰৃতিটি 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, আমাদের আদি- 
পুরুষ প্রজাপতি কেবলমাত্র বিচারের দ্বারাই 
অভয়পদবীতে গ্রতিষিত হইয়াছিলেন | কেহ 
তাহাকে উপদেশ না করিলেও তিনি নিজেই 
শুধু বিচারের ছারা ঈশৌপনিষদের সেই মহা- 
বাণী_“তত্র কো মোহঃ, কঃ শোক, এক তম 
অন্ুপশ্ঠতঃ ( একত্বদর্শীর মোহই বাকি আর 
শোঁকই বাকি ?_ অর্থাৎ তাহার মোহশোক- 
ভয়াদি কিছুই থাকে না) অপরোক্ষভাবে 
উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমর! 
আরও দেখি যে, আমাদের আদিপুরুষ 
নিজেকে একাকীণ দেখিয়া প্রথমে ভীত হইয়া- 
ছিলেন বলিয়াই আজও আমর] সঙ্গিকীন 
অবস্থায় ভীত হই। 
ব্যতিক্রম যে একেবারেই নাই, তাহা 
নহে? কিন্ত ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ যে, মানুষ 


একাকী থাকিতে ভয় পায়। তবে মোক্ষম 
কথা এই যে, প্রজাপতির ভীতি মৃহূর্তেই দূর 
হইয়াছিল, একটু বিচারের দ্বারাই; কিন্ত 
আমাদের ভীতি শত বিচারেও দুর হয় না। 
অনুপদিষ্ট হইয়াও ষে প্রজাপতি ভরয়নিমুক্ত 
হইয়াছিলেন, আচার্য শংকরের মতে তাহার 
কাঁরণ এই যে, প্রজাপতি জন্মজম্মাস্তরে অনেক 
পুণ্যকর্ম করেন, যাহার ফলে ধর্ম জান বৈরাগ্য 
ব্য প্রভৃতির প্রতিকূল সমস্ত পাঁপ দগ্ধ হওয়ায় 
তিনি বিশুদ্ব-দেহেন্দিয়যুক্ত হইয়া উৎকষ্ 
গ্রজাপতি-জন্ম লাভ করিতে সমর্থ হন। 

আচার্য শংকর আরও বলেন যে, আমাদের 
জন্ম গ্রজাপতির জঙ্জের ন্তায় উৎকৃষ্ট নয় বলিয়াই 
“আচার্যবান্‌ পুরুষে! বেদ ( আচার্যবান্‌ ব্যক্তিই 
জান লাভ করেন ), উপনিষদের এই উক্তি ও 
“তদ্বিদ্ধি প্রর্ণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জানিনভ্ততদরশিনঃঃ ( যে- 
বিধির দ্বারা জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা 
অবগত হও। প্রণিপাত, সশরদ্ধ জিজ্ঞাসা ও 
সেবার দ্বারা প্রসন্ন হইয়া তত্বদর্শা জ্ঞানিগণ 
তোমাকে জ্ঞানৌপদেশ করিবেন)__গীতায় 
অজুনের প্রতি শ্রীরুষ্ণের এই উক্তি এবং 
এইজাতীয় অসংখ্য উক্তি আমাদের স্থায় 
অধিকারীর পক্ষে নিরর্থক নহে। 

বস্ততঃ গুরু ব্যতীত মান্য সংসারসমুদ্রে 
কোনও কূলকিনার! পায় না, নিজেকে একান্ত 
অসহায় বলিয়াই মনে করে এবং সন্তস্ত হয়। 
গুরুকে 'গোগুহে বরণ করিয়াই_রক্ষাকর্তা 
হিসাবে গ্রহণ করিয়াই__মাহুষ নির্ভয় হয়। 
অবশ্ঠ ঠিক ঠিক নির্তয়তা তখনই আসিতে 
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পারে, যখন সে গুরপর্দিষ্ট সাধনমার্গে অগ্রসর 
হইয়! অস্তে “দিতীয়াদ্‌ বৈ ভয়ং ভবতি”, পূর্বোক্ত 
এই উপনিষদ্বাক্যটির তাৎপর্য অপরোক্ষভাবে 
উপলব্ধি করে। দ্বিতীয় কেহ না থাকিলেই 
আমরা! ভয় পাই-ইহা যেমন বাস্তব সত, 
ঘিতীয় কেহ থাকিলেই আমাদের ভয় হয় 
ইহাঁও উপনিষদ্দের উক্তি বলিয়াই নিঃসন্দেহে 
চরম সত্য। কিন্তু সেই চরম সত্য উপলব্ধি 
করিতে হইলে- সম্পূর্ণভাবে নির্ভয় হইতে 
হইলে-বাঘ্তব সত্যকে শ্বীকার করিয়াই 
আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে, অর্থাৎ যেহেতু 
আমর একাকী থাকিতে ভয় পাই, সেইতেতু 
আমাদের সংকল্প করিতে হইবে যে, আমরা 
একাকী থাকিব না আচার্ধবান্‌ হইব। 
্ররামকঞ্চদেব বলিতেন, “জোড় লাগাতে 
চেষ্টা করে! । দাবা-বড়ে খেলায় জোড়কে 
কেউ মারতে পারে না। তেমনি গুরু পেলে 
আর ভয় নেই ।, 


জালমার্গের সাধক আচার্ষের নিকট আত্ম- 
তত্ব শ্রবণ করিয়া! মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে 
আত্মোপলব্ধি করিয়! নির্তয় হন। “আনন্দং 
্ঙ্ষণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন'- ব্রহ্মানন্দ 
লাভ করিয়৷ জ্ঞানী ব্যক্তি কোন কিছু 
হইতেই ভীত হন না। ভক্তিমার্গের সাধক 
এবং শ্রীগুরু-নির্ধারিত ইষ্টকে 

অবলম্বন করিয়াই নির্ভয় হন। শ্রীগুরু ও 
ইঞ্টের কৃপায় তিনি “ভাবরাজ্যের চরম ভূমিতে 
আরোহণ করিয়! অধৈতজ্ঞানে অবস্থানপূর্বক 
চিরশাস্তির অধিকারী হন।” প্রকৃতপক্ষে গুরু 
ও ইষ্ট একই বস্ত। ইঞ্ই গুরুবূপে আসেন এবং 
পরিশেষে গুরু ই্টে লয় পান। তখন সাধক 
ইষ্কে লইয়াই থাকেন। ভাগবতে আছে, 
'ন্র্যহিঃ তচভূতাম্‌ অগ্ুতং বিধুত্বদ আচার্য- 


কথাপ্রসঙ্গে 


উঠি 


চৈত্য-বপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি”_প্রীভগবান 
বাহিরে গুরুবপে এবং অন্তরে অস্তর্যামিরপে 
জীবগণের অপ্ডভ দুরীভূত করিয়া স্বীয় স্বরূপ 
প্রকাশ করেন। “কৃষ্ণ যদি কপা করে কোন 
ভাগ্যবানে/গুরু-অন্তর্যামিরপে শিখায় আপনে+) 
“গুরু কৃষ্ণরূপ হুন শাস্ত্রের গ্রমাণে/গুরুরূপে কৃষ্ণ 
কূপা করে ভক্তগণেঁ ইত্যাদি বাকাও এই 
গ্রসঙ্গে ম্মরণীয়। 
ইষ্ট সম্বন্ধে অতি হৃদয়গ্রাহী আলোচন 
আমরা পাই স্বামী বিবেকাননের “ভক্তিযোগ 
ও “ভ্তিরহ্ম্ত-এ। উক্ত গ্রন্থদ্ধয়ে ক্বামীজী 
বলিয়াছেন £ 
সাধারণ গুরুত্রেণী অপেক্ষা উন্নততর 
আর এক শ্রেণীর গুরু আছেন-স্ঈস্বরের 
অবতারগণ। ইহারা সকল গুরুর গুরু, 
মানুষের ভিতর ভগবানের শ্রেষ্ঠ অভি- 
ব্যক্তি। . এই সকল নররূপধারী ঈশ্বর 
ব্যতীত ভগবানকে দেখিবার আমাদের 
আর কোন উপায় নাই। যে-সকল 
জাতির উপান্ত এইরূপ মানবদেহ্ধারী 
ঈশ্বর, তাহারা ধন্ত। গ্রীষ্টানদের পক্ষে 
ধ্্ট এইরূপ মানবদেহধারী ঈশ্বর । 
ঈশ্বরকে সাক্ষা্ভাবে উপাসনা কর! 
যাইতে পারে না; তিনি সর্বব্যাপী 
হইয়া সমগ্র জগতে বিরাজিত আছেন। 
মানবন্ধপে প্রকাশিত তাহার অবতারেন 
নিকটই আমরা প্রার্থনা করিতে পারি। 
স্বামীজী এখানে নরদেহধারী ঈশ্বরাব- 
তারগণকেই ই্টরূপে গ্রহণ করিতে 
বলিতেছেন। অবশ্ঠ ইহা স্ুবিদিত যে, লক্ষমী- 
নারায়ণ, হরগৌরী, ছুর্গা ও কালী-তার! আদি 
দশমহাবিস্তা, গণপতি, হৃর্ধনারায়ণ গ্রভৃতিও 
আমাদের দেশে আবহমান কাল হইতেই 
ইষ্টরূপে সম্পূজিত | কিন্তু সেই সকল ক্ষেত্রেও 
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লক্ষণীয় যে, আমরা ইঞ্টকে নররূপে ব! নারী- 
রূপেই ধ্যানাদি করিয়া থাকি। আসল কথা 
এই যে, আমরা আমাদের মানব-গ্রকৃতির 
উধের্ব উঠিতে পারি না। তাই মনে হয়, 
মর্তভূমিতে নরদেহে বা নারীদেহে অবতীর্ণ 
ভগবান বা ভগবতীকেই ইঠ্রূপে গ্রহণ করা 
আরও হ্বাভাবিক এবং সহ্জসাধ্য, যদিও এ 
বিষয়ে বিভিন্ন মান্ধষের রুচি ও সংস্কারের 
বৈচিত্র্য আমরা অস্বীকার করিতে পারি ন|। 
অন্বীকার করা দূরে থাকুক, আমর] সকলেরই 
রুটি ও সংস্কারকে যথোচিত মর্ধাদ1 দিই, কারণ 
ইষ্টনির্বাচন প্রত্যেক সাধক-সাধিকারই একান্ত 
নিজস্ব ব্যাপার । 
সে ষাহাই হউক, স্থামীজীর উপরি-উক্ত 
কথার প্রমাণস্বরূপ আমর] দেখি যে, শ্রীরামচন্ত্ 
শ্রীচৈতন্তদেব এবং 
ীমীতাদেবী শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ইঞ্টের আসনে 
সমাসীন। বর্তমান যুগেও দেখা যায়, প্রীরাম- 
কুষ্ণ ও শ্রামা সারদাদেবী সহ সহত্র নরনারী 
কর্তৃক ইষ্টরূপে গৃহীত ও নিত্য-আরাধিত | 


আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ভক্তিমার্গের 
সাধক ইঠ্টকে অবলম্বন করিয়াই নির্তয় হন। 
এখন আমরা দেখিব, প্ীমা সারদাদেবীকে ইস্ট- 
দ্বেবীরূপে গ্রহণ করিয়। কিভাবে আমরা সহজে 
জীবনের ঘাত-গ্রতিঘাতে ছুধিপাঁকে জরা ব্যাধি 
এবং মৃত্যুতেও নিঃশঙ্ক হইতে পারি। এই 
প্রসঙ্গে শীশ্রীমায়ের কয়েকটি অভয়বাণীর উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। শ্রীঞ্রীমা বলিয়াছিলেন : 

“আমি রয়েছি, আমি মা থাকতে 

ভয় কি?” 


উদ্বোধন 


| ৮০তম বর্ব---১২শ লংখ্যা 


থাকো । আর এটা সর্বদ। স্মরণ রেখে যে, 
তোমাদের পিছনে এমন একজন রয়েছেন, 
যিনি সময় আসলে তোমাদের সেই নিত্য- 
ধামে নিয়ে যাবেন | 
“বিধির সাধ্য নেই যে, আমার ছেলেদের 
বসাতলে ফেলে । 
“মা কখনও ভুলতে পারে? জেনো, আমি 
সব সময়ে তোমার কাছে আছি । কোন 
ভয় নেই ।, 
ভয় কি? সর্বদা জানবে তোমাদের 
পিছনে একজন আছেন ।, 
“মনে ভাববে, আর কেউ ন| থাক, আমার 
একজন মা আছেন ।* 
বিভিন্ন সময়ে গৃহী ও সন্যাসী সস্তান্গণের 
উদ্দেশে এই অভয়বাণীগুলি উচ্চারিত 
হইয়াছে । কিন্ত প্রশ্ন হইতেছে এই ষে,. শ্রশ্রীমা 
তো তীহার জীবখকালে তীহার নিজ শি্ত- 
গণকে লক্ষ্য করিয়াই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, 
স্থতরাং এগুলির দ্বারা আজ আমর! কিভাবে 
আশ্বস্ত হইতে পারি? ভক্ত-গাক়্কের ভাষায় 
মায়েরই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়। এই প্রশ্নের 
উত্তর দিই ঃ 
“মোর আশীর্বাদ আর ভালবাসা 
সকলেরই তরে আছে। 
যার আসে নাই, যাহারা আসিবে 
আর যারা আসিয়াছে । 
সব পত্তানে আমার এ কথ! 
জানিয়ে দিও মা এ শুভ বারতা । 
আমিই ঘুচাব সকলের ব্যথা 
আদরে আনিয়া কাছে ॥ 
কবিতায় বা বেহাগ-রাগে ধাহাদের মন 


যারা আমার ছেলে, তার্দের মুক্তি ভরিবে না, তীহাদের উদ্দেশে বলি, মায়ের 


হয়ে আছে।, 


অভয়বাণীগুলির সর্বজনীন ও সর্বকাঁশীন মূল্য 


কামার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে আছে, যেমন কুরুক্ষেব্র-সমরাজনে প্রীকফের 
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উপদেশসমূহ সখা ও শিল্প অর্জনকে লক্ষ্য 
করিয়া প্রদত্ত হইলেও বস্ততঃ সেগুলি নিদিষ্ট 
দেশ কাঁল ব!পাত্রের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। 
অভুন শ্রীকষ্চকে বলিয়াছিলেন, জীকুষ্ণ যে 
স্বয়ং ভগবান, তাহা বশিষ্ঠাদি খধিগণ» দেবধি 
নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাসদেব এবং জ্ীরুষণও 
নিজমুখেই বলিয়াছেন। প্রীস্্রীমায়ের কেত্রেও 
উহ]! সমভাবে সত্য। সপ্তধির প্রধান খধি, 
'নররূপী নারায়ণ” স্বামী বিবেকানন্দ তথ 
অন্যান্ত ঈশ্বরকোট ও জীবনুক্ত পুরুষগণ 
শ্ীপ্রীমাকে সাক্ষাৎ জগদস্বা বলিয়া জানিয়া- 
ছিলেন' এবং তাহার উক্ত স্বরূপ দ্র্থহীন 
ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমা নিজেও 
বিভিন্ন সময়ে তাহার জগন্মাতৃত্ের উল্লেখ 
করিয়াছেন। সুতরাং শ্রক্রমা যখন কোন 
ভক্তকে বলিতেছেন, 'বৈকু্, আমায় ডাকিস্,, 
তখন সে উপদেশ বা আদেশ কোন ব্যক্তি 
বিশেষের জন্য নহে, সকলেরই জন্ত। এমন্মন| 
ভব মদ্ভক্তে! মদ্যাজী মাং নমন্ধুরু/মামে- 
বৈশ্যলি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োৎসি মে, 
( তুমি আমাঁতেই মন রাখো, আমার ভক্ত হও, 
আমাকে পৃজা করো, আমাকে নমন্ধার করো ) 
তুমি আমাকেই পাইবে । তুমি আমার প্রিয়, 
এইজন্য আমি এই সত্য গ্রতিজ্া। করিতেছি ।) 
_-গীতায় অঙ্ঞুনের প্রতি শ্রীরুষ্ণের এই উক্তি 
এবং প্রশ্রমায়ের এ উক্তির মধ্যে আমরা-- 
অদবৈতবাদীরা-_মূলতঃ কোন পার্থক্য দেখি 
না। বাহতঃ পার্থক্য শুধু এই যে, ভগবান 
শ্রকষ্। যাহা বিস্তারিতভাবে বলিয়াছেন, 
জগন্যাতা শ্রীঞ্রসারদাদেবী তাহাই এক কথায় 
বলিয়াছেন, কারণ চির-লজ্জাশীল] ্রীশ্রমায়ের 
পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই অত কথা বল! সম্ভব 
হয় নাই। ফলতঃ ভাবের দিক দিয়া উভয় 


কথাগ্রসঙ্গে 
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উক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই । 


অভয়দায়িনী প্রশ্রীমায়ের সমাসন্ন গুভ 
আবির্ভাবতিথি-ম্মরণে তাহার ্রীপাদপঞ্ে 
প্রার্থনা জানাই, যতক্ষণ আমরা মনবুদ্ধির 
এলাকায় আছি ততক্ষণ, কখনও যেন একাকী 
না থাকি-“ম! আছেন আর আমি আছি! 
ভাবনা কি আছে আমার”, এই বুদ্ধি যেন 
অটুট থাকে । ধনে-জনে সমৃদ্ধ ও পরিবৃত 
হইয়াও মান্য নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করে। 
জনশূন্য গিরি-অরণ্যে যেরূপ, অনবহুল 
নগরীতেও সেইরূপ নিজেকে একাকী মনে 
করে। মহধি মনত বলিয়াছেন £ “একঃ 
প্রজায়তে জন্তরেক এব প্রলীয়তে | একোহঙ্ছ- 
তুঙক্তে স্ুরুতমেক এব চ ছুদ্কৃতম্‌॥--জীব 
একাঁকীই অন্সগ্রহণ করে, একাকীই নিজ 
শুভাগুভ কর্মের ফল ভোগ করে এবং 
একাঁকীই কালকবলিত হয়। মনুক্ত এই 
নিষ্ুর সত্যটি সম্ভবতঃ সকল মানুষই জীবনের 
কোন-না-কোঁন সময়ে মর্সে-মর্ষে অনুভব করে 
এবং নৈরাশ্ঠে অবসীদগ্রস্ত হয়। কিন্তু যদি 
আমরা প্রপ্রীমায়ের অভযববাণী ম্মরণে রাখি, 
তাহা হইলে নৈরাশ্য আমাদের মনে স্থান 
পাইতে পারে না। তাই মায়ের নিকট 
আমাদের এই আকৃতি যে, জীবনের ঘাত- 
প্রতিঘাতে, সুুখে-ছুঃখে, সম্পদে-বিপদে। জরা- 
ব্যাধি-মৃতাতে--সর্বাবস্থায় আমরা প্রত্যেকে 
যেন মনে রাখিতে পারি, আর কেউ না থাক, 
আমার একজন ম! আছেন” এবং সাধনার চরম 
ভূমিতে মায়ের সহিত একাত্ম্যের ফলে 
£দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি', উপনিষদের এই 
মহাবাণীর নিগুঢ় তাৎপর্য অপরোক্ষভাবে 
অনুধাবন করিয়। কতরৃত্য হইতে পারি। 


শরীশ্রীমা 


স্বামী ভূতেশানন্দ* 


“জননীং সারদাং দেবীং রামরুষ্চং জগদ্গুরুস্‌। 
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুমুহছঃ 0, 

গত রবিবার (১ল। জান্আরি, ১৯৭৮) 
ভঞ্রীঠাকুরের কল্পতরু-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে, 
সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি-উৎসবও উদ্‌- 
যাপিত হয়েছে । ভক্তরা আনন্দ করে বলছেন, 
“এবার মা-ও কল্পতরু হয়েছেন। ঠাকুর কয্পতর 
হন বছরে বছরে, এবার মা-ও হয়েছেন ।+ 

আসল কথা এই যে, মা শুধু এবার নয়, 
বছরে বছরে নয়, দিনে দিনে কল্পতর হয়ে- 
ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। 

ঠাকুরের সম্বন্ধে তাঁর পার্ধদর। বলেছেন যে, 
তিনি তাঁর ভক্তদের বেছে বেছে নিতেন, কিন্ত 
মায়ের কাছে সকলেরই অবারিত দ্বার । আর 
বাস্তবিক সেটাই তো স্বাভাবিক মায়ের 
কাছেও যদি ছেলের জন্য মাঝে মাঝে দরজা 
বন্ধ হয়, তাহলে সে মা-ই বা কেমন, আর সে 
ছেলেই বা যায় কোথায়! স্থতরাং মায়ের 
কাছে ছেলের জগ্ঠ দ্বার সবসময়েই অবারিত । 
আর সেই দৃষ্টিতে দেখলে সতাসত্যি মা-ই 
কল্পতরু-_শুধু বছরে একদিন নয়, বছরে ৩৬৫ 
দিন। এবং মায়ের আবির্ভাবের কাল থেকে 
আরস্ত ক'রে যতদিন তার ভক্তরা থাকবেন, 
ততদিন তাঁর এরকম কল্পতরু হওয়া ছাড়! 
গত্যন্তর নেই । 

প্রশ্ন হতে পারে--আচ্ছা, এতে করে 
আমর] কি মাকে ঠাকুর থেকে আলাদা করে 
ফেলছি? না--আলাদ] নয়। 


ভুদার 


আমরা অনেক সময়ে দেবতাদের সম্পর্কে 


. বলি “অমুক দেবতার শক্তি”। শক্তিকে আমরা 


সত্রী-বাচক শব্ধ দিয়ে বলি, যেমন ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, 
শিবের শিবানী ইত্যাদি। এর দ্বার! কিন্ত 
ইন্ত্র আর ইন্দ্রাণী বা শিব আর শিবানী 
আলাম! হলেন না। যিলিই শিব, তিনিই 
শিবানী। ঠাকুর আরও পরিষ্কার ক'রে 
বলেছেন, অগ্নি আর তার দাহিকা-শক্তি। 
অগ্নি আর তার দাহিকা-শক্তি ছুটি ভিন্ন বস্ত 
নয়। একই বস্বকে আমরা ছুটি ভিন্ন ভাবে 
ব্যাখ্যা করি--একটিকে বলি অগ্ি আর 
একটিকে বলি সেই অগ্নিরই দাহিকা-শক্তি 
অর্থাৎ যে কাজের দ্বারা সেই শক্তির অনুমান 
হয়, তার একটা পৃথক নাম দিই । আসলে 
শক্তি আর শক্তিমান ভিন্ন নয়। এটি হে 
সিদ্ধান্ত, বিশেষ করে তত্ত্রশান্ত্রের । তত্রে 
শক্তিকে মিথ্যা বল! হয় না, যেমন বেদাতে 
বলা হয়েছে । বেদান্তে শক্তি শব্দটির ওপ: 
বেশি করে জোর দেওয়া হয়নি, বল 
হয়েছে “মায়া”, “মায়াশক্তি' । বলা হয়েত 
“ইন্ড্রো মায়াভিঃ পুরুবূপ ঈয়তে'_ইঃ 
(পরমেশ্বর) মায়ার দ্বারা বহরূপে প্রতিভা, 
হন। সেইরকম যে শক্তির দ্বারা ভগবান এ 
বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় করছেন, তাঁকে? 
আমরা ভাগবতী শক্তি বশি। ঠাকুর বলতেন 
সেই শক্তি ভগবৎ-সত্তা থেকে পৃথক নন- 
ভগবান আর তাঁর ভাগবতী শক্তি অভির 
স্থতরাং আগে যে আমরা উল্লেখ করেছি 


* র।মকৃক মঠ ও রামকুফ মিশনের অন্ততম সহাঁধ্যক্ষ। 


পৌৰ ১৩৮৫ ] 


ঠাকুয় ভক্তদের বেছে বেছে নিতেন, মায়ের 
কাছে সকল সন্ভানেরই ছিল অবারিত দ্বার, 
মাই দিনে দিনে কল্পতরু ছিলেন, আছেন ও 
থাকবেন এ সব কথার দারা ঠাকুর ও মাঁকে 
আমরা আলাদা করছি না। সর্বদাই মনে 
রাখতে হবে, ঠাঁকুর ও ম1 অভিন্ন । 

অন্য দিক থেকেও--তত্বের দিক ছাড়াও 
তথ্যের দিক থেকেও-_আমরা বিষয়টি 
আলোচনা করতে পারি। সীতাদেবীকে 
দর্শন ক'রে ঠাকুর বলেছিলেন-_সীতা “রামম়- 
জীবিতা | তেমনি আমাদের শ্রীত্রীমাও ছিলেন 
শ্রীরামকৃষ্ণময়জীবিতা __-__ “রামকৃষ্জগতগ্রাণা? 
ততন্নীমশ্রবণপ্রিয়া” “তদ্ভাবরঞ্জিতাঁকারা? | 
সীতার শুধু শরীর পড়ে ছিল, তার ভেতর মন 
প্রাণ ছিল না, মন প্রাণ তিনি শ্রীরামচন্দ্রের 
পাঁদ্রপদ্সে সমর্পণ করেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়েরও 
মন প্রাণ শ্ীরামকষ্চরণে চির-সমপ্সিত ছিল, 
তাই তিনি রামকষ্গতপ্রাণা, রামকষ্ণনাম- 
শ্রবণপ্রিয়। আর রামকৃষ্খভাবরঞ্জিতাকার] অর্থাৎ 
রামকৃ্জের ভাবের দ্বারা তার আকার রঞ্জিত 
_রামকৃষ্ভাব শ্রশ্ামায়ে ওতপ্রোত। 

রামকৃষ্ণভাবরঞ্জিতাকারা হতে আক্ষরিক 
ভাবেও তাকে দেখা গিয়েছে । একবার মা 
গভীর সমাধিস্থ হন। সমাধি আর ভাঙছে না 
দেখে ষোগানন্দ-স্বামীকে খবর দেওয়। হল। 
তিনি এসে এক বিশেষ নাম শোনাতে মায়ের 
সমাধিভঙ্গ হ'ল | ঠাকুর যেভাবে সমাধি থেকে 
নামবার সময়ে বলতেন, “জল থাবঃ তামাক 
খাব”, মাও ঠিক তেমনি ভাবে বললেন, 
খাব । কিছু খাবার, জল আর পান তার 
সামনে দেওয়া! হলে, ঠাকুর ভাবাবেশে যেভাবে 
খেতেন, মা সেইভাবেই সেগুলি একটু একটু 
খেলেন। পানটি পর্যস্ত ঠাকুর যেভাবে সরু 
দিফটা কেটে ফেলে দিয়ে খেতেন, মা-ও ঠিক 


শীজীমা 
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সেইভাবে খেলেন। তখন তীর ভাঁবভঙ্গি 
খাওয়া-দাওয়া সবই হুবহু ঠাকুরের মতে 
হয়েছিল । এভাবাবস্থার সময়ে যোগানন্দ- 
স্বামী মাকে কয়েকটি প্রশ্ন ক'রে ঠাকুর যে- 
রকম উত্তর দিতেন ঠিক সেইরকম উত্তর 


পেয়েছিলেন। ঠিক সেই ঠাকুরের ভাব। 


সম্পূর্ণরূপে “তদ্‌ভাঁবরঞ্জিতাকার!1,। 

ঠাকুরের অস্থুখ। ডাক্তার বলেছেন, 
গেঁড়ি-গুগলির ঝোল খেতে হবে। ঠাকুর মাকে 
সেকথা বললেন। মায়ের কোমল প্রাণ। 
বললেন, “এগুলে। জ্যান্ত প্রাণী, ঘাটে দেখি 
চলে বেড়ায় । এদের মাথ! ইট দিয়ে'কি' ক'রে 
ছেঁচবো ?+ ঠাকুর বললেন, “আমি খাবে, 
আমার জন্যে করবে ।” “রামকৃষ্চগতপ্রাণা” 
মা তখনই রোখ ক'রে এ কাজে প্রবৃত্ত হলেন। 
ঠাকুরের জন্য মা সব-কিছু করতে প্রস্তুত 
ছিলেন। 

এমনকি যে সত্যনিষ্ঠা মায়ের প্রাণের 
জিনিস, ঠাকুরের জন্যে সেই সত্যনিষ্ঠাকেও 
মা বিসর্জন দিতে কুষ্ঠিত হননি । একবার 
ঠাকুরের অস্থখের সময়ে কবিরাজ ঠাকুরকে 
জল খেতে নিষেধ করেছিলেন । মা ঠাকুরকে 
ছুধ খেতে দিতেন ঘন করে জাল দিয়ে। 
ঠাকুর যখন জিজ্ঞাস! করতেন, “কত ছুধ ?+, ম] 
ঘন দুধের মাপটাই বলতেন । একদিন ঠাকুর 
গোলাপ-মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দুধ কতটা 
হবে । গোলাপ-মা পাতলা ছুধের পরিিমাঁণটাই 
বলে দিলেন। ঠাকুর চমকে উঠে বললেন, 
যা, এত দুধ! তাই তো আমার পেটের 
অস্থুখ হয়। ডাঁক, ডাঁক | মা আসতেই ঠাকুর 
ছুধের পরিমাণ জানতে চাইলেন । মা আগের 
মতোই বললেন, “পাচ পো হবে আর কি।+ 
ঠাকুর বললেন, “তবে যে গোলাপ বলে এত ?+ 
মা বললেন, গোলাপ জানে না। এখানের 
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মাপ গোলাপ জানে? ঘটিতে কত ছুধ ধরবে 
গোলাপ জানবে কি করে? এর পরেও 
একদিন এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। ঠাকুর 
মাকে জিজ্ঞাস! করলেন, “বাটিতে কত ধরে? 
ক ছটাক, ক পো? মা উত্তর দিলেন, “ক 
ছটাঁক, ক পো অত জানিনে। দুধ খাবে, তা 
ক ছটাকের ঘটি, কত পো, অত কেন? অত 
হিসাব কে জানে!” ঠাকুরের জন্য মিথ্যার 
আশ্রয় নিতেও তিনি কুষ্টিত হননি। ঠাকুরের 
জন্য কী না করতে পারতেন তিনি ! 


এখন মায়ের জীবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের 
আলোচন! করছি । প্রথমতঃ তার মাতৃভাব। 
বিছিন্নভাবে কয়েকটি ঘটনার কথা ম্মরণ 
করিয়ে দিচ্ছি। 

মায়ের কপাপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি ছুর্তাগ্যবশতঃ 
বিপথগামী হন। তীর কুখ্যাতি ভক্তমহলে 
ছড়িয়ে পড়ে । তবু তিনি মায়ের কাছে মাঝে 
মাঝে আসতেন। এই নিয়ে ভক্তমহলে একটু 
গুঞ্জন হি হ'ল । তারা চাইলেন, মা] যেন তাঁর 
আসা বন্ধ করে দেন। মায়ের কানে কথাটা 
পৌঁছল । ম1 বললেন, ত1 কেমন করে হবে ! 
মা হয়ে তাকে আসতে নিষেধ করবো কি 
ক'রে! অমন কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে 
না। ছেলে যদি ধুলোকাদা মেখে আসে, মা 
কি তাকে ফেপে দিতে পারে! মা হিসেবে 
আমার কাজ তার ধুলোকাদা পরিফার ক'রে 
তাকে কোলে তুলে নেওয়া । ধুলোকাদা 
যাই মাখুক না কেন, সেতো আমারই ছেলে ! 

জনৈক ভক্তের একটি প্রশ্তের উত্তরে মা 
বলেছিলেন, বাব জান তো জগতের 
প্রত্যেকের ওপর ঠাকুরের মাতৃভাব ছিল? 
সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্ত আমাকে 
রেখে গেছেন।” 


উদ্বোধন 


[ ৮*তম বধ--১২খ গংখ্য 


ঠাকুর স্বভাবের সমন্বয়মূতি, সন্দেহ নেই ১ 
'তবু তীর দেহ ছিল নরদেহ, নারীদেক নয়। 
তাই যেন তিনি মাকে রেখে গেলেন মাত- 
ভাবের পরিপূর্ণ বিকাশ সর্বত্র সকলের যাতে 
হয়। এগুড় তত্ব মা নিজে বলেছেন, কিন্ত 
আমরা সবটা বুঝতে পারবে! কিনা সন্দেহ । 
ঠাকুরের পার্যদদের মধ্যেও সকলে একথাটি 
গোড়া থেকে বোঝেননি, অনেকে মাকে শ্রদ্ধা 
করতেন গুরুপত়ী হিসেবে । এবং সেই গুরু- 
পত্বী হিসেবে শ্রদ্ধা মাকে একান্তভাবে উপলব্ধি 
করবার জন্ঠ ঙাদের তখনই সাহায্য করেনি। 
ক্রমশ: মাতৃত্নেহের আস্বাদ পেয়ে তারা মাকে 
একটু একটু করে বুঝেছেন। “একটু একটু 
ক'রে” বলছি, কারণ মায়ের সাক্ষাৎ পরিচয় 
পাওয়া সে সময়ে বড় কঠিন ছিল । মা নিজেকে 
নিজে লুকিয়ে রাখতেন- লঙজ্জীপটাবৃত। 
লঙ্জারূপ বস্ত্রের ঘারা নিজেকে আবৃত ক'রে 
রাখতেন। ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যেও অনেকে 
মার সংস্পর্শে আসতে পারতেন না। মার 
কাছে কোন সমস্তার সমাধানের অন্য যখন 
তারা আসতেন, মাঝে গোলাপ-ম] বা যোগীন- 
মা কেউ-না-কেউ মাধ্যম থাকতেন। এঁরা 
মাকি উত্তর দিচ্ছেন, তা তাঁদের বলে দ্িতেন। 

একবার এক ভক্ত মাকে বললেন যে, তার 
যেন মনে হচ্ছেঃ তিনি যেমন ছিলেন তেমনি 
আছেন অর্থাৎ তিনি যে সাধনপথে এগোচ্ছেন 
তা বুঝতে পারছেন না । ম! সাদ। কথায় উত্তর 
দিলেন, “বাবা তুমি যদি একটা খাটে ঘুমিয়ে 
থাক, আর কেউ যদি খাটম্ুদ্ধ তোমাকে 
এগিয়ে নিক্পে যায়, তাহলে ভুমি কিটের 
পাও? 

বাস্তবিক, ঘুমস্ত শিশুকে কোলে ক'রে 
লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া-এ মা 
ছাড়া আর কে পারবে! গুরু শিক্ষা! দেন, 


পৌষ, ১৩৮৫ ] 


আচার্য শান্ত্র পড়ান, নান! পন্থায় নানান লোকে 
সাধন-ভজন করছে । তবে সন্তানের অজ্ঞাত- 
সারে তাকে লক্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়া--এ এক মার পক্ষেই সম্ভব । 

এই মাকে আমর! কত ভাবেই না দেখছি। 
দেখছি আদর্শ কন্তারূপে, আদর্শ পত্বীরূপে এবং 
লৌকিক দৃষ্টিতে সন্তানের জননী না হয়েও 
আদর্শ জননীপপে | বিশ্বজননীরূপে তিনি 
ব্রহ্ম পুরুষ সারদানন্দেরও মা আবার দস্থ্য 
আমজদেরও মা। মা নিজে বলেছেন, 
“আমার শরৎ যেমন ছেলে, আমজদও তেমন 
ছেলে ।” | 

মায়ের জননী যখন দুঃখ করেছিলেন যে, 
তার কন্তার একটিও সন্তান হল না, ঠাকুর 
তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন এই ব'লে ষে, তীর 
কন্ঠার এত সন্তান হবে যে, “মা” “মা' ডাকে 
কাঁন ঝালাপাল1 হয়ে যাবে । সত্যিই “মা, 
“মা? ডাক আজশ্টারদিক থেকে উঠছে আর 
মা তার অফুরস্ত ক্সেহভাগ্ডার থেকে অবাধে 
সকলকে মাতৃন্েহ বিতরণ করছেন। 

সেই গল্পটি আমর। মনে করি । দক্ষিণেশ্বরে 
থাকার সময়ে মা ব্রাত্রে নিজে হাতে ক'রে 
খাবার নিয়ে গিয়ে ঠাকুরকে খাওয়াতেন। 
একদিন তিনি খাবার নিয়ে যাচ্ছেন» এমন 
সময়ে একটি মেয়ে এসে বললো, “দিন মা, 
আমায় দিন।” মায়ের শুধু এই একটিবার 
ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হ'ত। মা মেয়েটির হাতে 
খাবার ভুলে দিলেন। ঠাকুর কিন্তু খেতে 
পারলেন না। মায়ের দিকে চেয়ে বললেন, 
ভুমি একি করলে? ওরহাতে দিলে কেন? 
আমি ওর ছোয়। খাইকি ক'রে?” মেয়েটির 
কোন দোষ ছিল, যার জন্ত তার স্পৃষ্ট খাবার 
ঠাকুর থেতে পারছিলেন না। ঠাকুর মাকে 
বললেন, “আর কোন দ্দিন কারও হাতে 
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খাবার দেবে না বলে1 1” মা তখন তার মাতৃত্ব- 
ভাব প্রকাশ ক'রে বললেন, তা তে! আমি 
পারবো না, ঠাকুর, তোমার খাবার আমি 
নিজেই নিয়ে আসবো; কিন্তু কেউ আমায় 
মা ব'লে চাইলে, আমি তো থাকতে পারবে। 
ন1।, ঠাকুর কিন্ত বিরক্ত হলেন না» বুঝলেন 
যে, তিনি মায়ের ভেতর যে মাতৃত্বের বিকাশ 
ঘটাতে চেয়েছিলেন তাই ঘটেছে । 

আর একটি ঘটন! । বালক-ভক্তের! রাত্রে 
দক্ষিণেখবরে সাধন-ভজন করতেন। মাকে 
ঠাকুর বলে দিয়েছেন, রাত্রে কাকে ক"থান। 
রুটি খেতে দিতে হবে। বাবুরামের জন্য 
বরাদ্দ চারধানা। ঠাকুর একদিন বাবুর্লামকে 
জিজ্ঞাসা ক'রে জানলেন যে, তিনি পাঁচ-ছ'- 
খান। রুটি খান, মা-ই তাকে বেণী খেতে দেন। 
ঠাকুর মায়ের কাছে অনুযোগ করলেন যে মা 
শ্নেহের বশবতিনী হয়ে বালকদের ভবিষ্তৎ নঃ 
করছেন। প্রতিবাদে মা বললেন, 'ও ছুখানি 
রুটি বেশী খেয়েছে ব'লে তুমি অত ভাবছে! 
কেন? ওদের ভবিষ্কং আমি দেখবে! ।” 
ঠাকুর কিন্তু বিরক্ত হলেন ন!। খুণীই হলেন, 
কেননা তিনি- এইটাই চাইছিলেন। ম] তার 
সন্তানদের আধ্যাত্মিক জীবনের ভার নিন, 
এইটাই তো শাঁর কাম্য ! 

কাণীপুরে একদিন ঠাকুর মাকে বলে- 
ছিলেন, তুমি কি কিছু করবে না? এই 
( ঠাকুর স্বয়ং) সব করবে? মা উত্তর দিয়ে- 
ছিলেন, 'আমি মেয়েমান্ুষ, আমি কী করতে 
পারি? ঠাকুর তখনই বলেন, “না, না, 
তোমায় অনেক কিছু করতে হবে? ভাৰ 
হচ্ছে এই যে, ঠাকুরের দেহাবসানের পর তার 
অসমাপ্ধ কাজ জ্ঞান্দাত্রীৰপে মা সারদা 
করবেন। তাই ঠাকুর নিশ্চিন্ত হয়ে গুলদেছ 
ত্যাগ করলেন, জানলেন যে॥ তার আরৰ 


৬৪৬ 


কাজ অসমাপ্ত থাকবে ন|। 

মায়ের সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছিলেন, “ও 
সরস্বতী জানদায়িনী- জ্ঞান দিতে এসেছে।” 
এই জান মাকে অর্জন করতে হয়নি, কেননা 
এ ছিল তার একেবারে সহজাত । আর সেই 
সহজাত জ্ঞানের ভাগ্ডার সকলের জন্ত উন্মুক্ত 
করবার নিখুঁত যন্ত্রে তাকে পরিণত করেছেন 
ঠাকুর স্বয়ং । | 

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর ঠাকুরের আদেশ 
সত্বেও মা স্বামী যোগানন্দকে দীক্ষা দিতে 
অস্বীকৃত হচ্ছেন, তার স্বভাবস্থুলভ সংকোচের 
জগ্ভ। অবশেষে মা ঠাকুরের বিশেষ আদেশ 
বুঝে শ্বামী যোগানন্দকে দীক্ষা দিয়েছেন। 
সে দীক্ষ! দেওয়ার ধরন আবার কি রকম! 
মা বসেছেন, ঠাকুরের পূজো করছেন। পুজো 
করতে করতেই ভাবাবিষ্ট হয়েছেন আর সেই 
ভাবাবেশেই মন্ত্র দিয়েছেন। . 

তখনও ঠাকুরের শক্তি যেন তিনি নিজের 
ভেতরে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু 
তার বিপরীত চেষ্টা সত্বেও সে শক্তি যেন জোর 
ক"রে ফুটে বেরুচ্ছে। মায়ের অস্বীকার করা 
সত্বেও ঠাকুর মাকে তার পদবীতে নদসাচ্ছেন। 
সেই মাকে আমর] আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে, 
মলিন দৃষ্টি দিয়ে কতটুকু বুঝতে পারি! মা 
তার স্বরূপ সম্বন্ধে যে অবহিত ছিলেন না, তা 
নয়। কিন্তু তখনও তিনি বুঝতে পারেননি 
বা বুঝতে চাননি যে, ঠাকুরের এই কাজ 
তাঁকেই করতে হবে। যে কাঁজের জন্ত 
ঠাকুরের এই জগতে আসা, ঠাকুর স্বয়ং তার 


শক্তিকে সেই কাজে ব্রতিনী করছেন, মা' 


অন্বীকাঁর করলে হবে! 

স্বামীজীও তে! ঠাবুরের এই .লাকোদ্ধার- 
কার্য এক কথায় মাথ! পেতে নেননি । ঠাকুরের 
কথার প্রতিবাদ করেছন, তর্ক করেছেন। 


উদ্বোধন 
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কিন্তু উপায় নেই। ঠাকুরের হাতের যন্ত্র ষে 
তিনি! কতবার তিনি আক্ষেপ ক'রে 
বলেছেন, “কতবার আমি চেষ্টা করেছি, 
হিমালয়ের গুহায় সমাধিস্থ হয়ে থাকতে । কিন্ত 
মা-কালী আমাকে ঘাড়ে ধরে ছুটিয়ে নিয়ে 
বেড়াচ্ছেন । 

বাস্তবিক ঠাকুরের শক্তি কতভাবে যে 
লীলা করছেন, তা বোঝার পূর্ণ স্থযোগ এখনও 
আমাদের আসেনি। আমরা একটু একটু 
করে বুঝছি। স্বামীজীকে বুঝি তার বিদ্বত্তা 
আর বাগ্মিতা দিয়ে, তার গভীর আধ্যাত্মিক 
অনুভূতি দিয়ে আর তার নিধিকল্প সমাধি 
দিয়ে, যা আধ্যাত্মিক জগতে এক অপূর্ব সৃষ্ট 
বলে আমর] মনে করি। কিন্তু তার চেয়ে 
অনেক বেশী অপূর্ব আমাদের এই মা। মায়ের 
মধ্যে ঠাকুরের শক্তির কি অপূর্ব প্রকাঁশই না 
আমরা দেখি! আবার এই প্রকাশ এমন 
একটি যন্ত্রের মাধ্যমে, যা পারিপাশ্থিক 
আবহাওয়া থেকে ঠাকুরের চেয়ে আরো বেশী 
মুক্ত। ঠাকুর নিজে শান্ত্রপাঠ না করলেও 
অনেক পণ্ডিতের মুখ থেকে শাস্ত্রালোচনা 
শুনেছেন। কিন্তুমা! মাতো গ্রামের মেয়ে 
গোড়া থেকে শেষ পর্যস্ত। পাড়াগেয়ে মেয়ে 
লেখাপড়া বিশেষ কিছুই শিখলেন না, এমন 
কি--লেখার অভ্যাস পা থাকায়--শেষ বয়সে 
লিজের নামটিও সই করতে পারতেন না। 
এ হেন মায়ের ভেতর থেকে যে এত 
অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ এত 
সহজ ও ব্বতঃস্ফুর্ত হতে পারে_এ আমরা 
ভাবতেই পারি না। কী তীক্ষু বুদ্ধিমন্তা, 
কাঁ সপ্ন অস্তৃ্টি, গভীর অধ্যাত্ম তত্বের ওপর 
কী সাবলীল অধিকার-_ভাবন্পে বিস্মিত হতে 
হয়। 
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. ক্রমশঃ আমর! তাকে ভক্তদের জননী ও 
সংঘজননীরপে দেখতে পাই। ঠাকুরের 
দেহত্যাগের পর তার ত্যাগী সন্তানর। যখন 
চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছেন, তখন মা ঠাকুরের 
কাছে তাদের অন্ন আর আশ্রয়ের জন্ত 
প্রার্থনা জানাচ্ছেন। বলছেন যে, ঠাকুরের 
সম্তানর! যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে তার 
ভাবকে ধ'রে রাখবে কে আর ঠাকুরের 
আসার সার্থকতাই বা কোথাঁয়। ম] বুঝে- 
ছিলেন যে, ঠাকুর এপেছিলেন শুধু হু-চার 
জনের অন্ত নয়, তিনি এসেছিলেন সমগ্র 
জগতের জন্য এবং তার কাজ জগতে প্রসারিত 
করার জন্ত তার সন্তানদের সংঘবদ্ধ হওয়। 
একান্ত প্রয়োজন। এইভাবে সংঘজননী 
সংঘের প্রতিষ্ঠা করেছেন তার প্রার্থনার 
দ্বারা । 

তারপর যতদিন ম! স্কুলদেহে ছিলেন, তার 
সম্তানর। সংঘপরিচালনাক্ম কোন সমস্যার 
সন্থুধীন হ'লে অবাধে মায়ের শরণীপন্ন হতেন। 
আর মা অতি সহজ সরলভাবে সমস্যার 
সমাধান ক'রে দ্বিতেন। মনে রাখতে হবে 
তার এই ত্যাগী সন্তানরা এক একজন 
দিশ্বিজয়ী। সেই দিখ্বিজয়ী সম্তযনরাও যখন 
দিগত্রান্ত হতেন, তথন মায়ের কাছে এসে 
দিকের সন্ধান নিয়ে যেতেন। মায়ের কথা 
তাদ্দের কাছে চরম কথা-_-শেষ সিদ্ধান্ত । 

স্বামী -শিবানন্দ তখন মঠের পরিচালক | 
একজন ব্রঙ্ছচারী কোন অন্ঠায় করায় সম- 
বয়সীর! তাঁকে ভয় দেখালেন যে, শিবানন্দ 
মহারাজ তাঁকে মঠ থেকে চলে যেতে বলবেন । 
্হ্ষচারীটি ভয়ে লোজ। জয়রামবাটীতে মায়ের 
কাছে গিয়ে হাজির! মায়ের কাছে ছেলের 
অপরাধ হয় না_-সম্তানের দোষ ক্রটি মায়ের 
চোখে বড় দেখায় না। মা লিখে পাঠালেন 


ভীম 
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স্বামী শিবানন্দকে যে, ছেলেটি দোষ করেছে 
তার (শিবানন্দ মহারাজের ) কাছে তবু 
তার (মায়ের ) ইচ্ছা যে সে যেন আবার মঠে 
স্থান পায়। মায়ের চিঠি পেয়ে শিবানন্দ 
মহারাজ ব্রহ্ধচারীটিকে মঠে পাঠিয়ে দিতে 
মাকে চিঠি দেন। পরে ব্রহ্মচারীটি মঠে এলে 
তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, “ব্যাটা, 
তুই আমার নামে হাইকোর্টে নালিশ করতে 
গিয়েছিলি ?, 

এইরকম এক-আধটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। 
অনেক ঘটনা! আছে। স্বামী বিবেকানন্দ 
তখন বিশ্ববিখ্যাত। বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার 
আয়োজন করেছেন। পুজার সর্বাঙ্গ অনুঠ্িত 
হওয়া! উচিত মনে ক'রে তিনি পশুবলির জন্যও 
প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু মা নিষেধ করায় বলিদান 


. বন্ধ করা হয়। স্বামীজী প্রমুখ সকল সন্তানই 


মায়ের নির্দেশকেই চরম সিদ্ধান্ত ব'লে মেনে 
নিতেন। 

স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশে যাবেন, ঠিক 
করেছেন । এমনকি ঠাকুরের কাছ থেকে 
ইঙ্গিতও পেয়েছেন । কিন্তু মায়ের আদেশ ন৷ 
পেলে তো তিনি যাবেন না! তাই মায়ের 
আশীর্বাদ চেয়ে চিঠি লিখলেন। মায়ের 
অনুমতি পেলেন, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে বিদেশষাত্রা 
করলেন। 


ভক্তজননীরূপে মা- তার সন্তানদের কি 
ভাবে গড়ে তুলেছিলেন, ত| তারাই জানেন, 
ধারা মায়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন । ভক্তদের 
কতরকমের আবদারই না তাকে সহ করতে 
হয়েছে। একবার এক ভক্ত বললেন যে, মা! 
না খাইয়ে দিলে তিনি খাবেন না। মা তো 
এত লঙ্জাশীলা, তবু ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করলেন 
_ নিজের হাতে তাকে খাইয়ে দিলেন। এই 
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রকমের ঘটনা আরো আছে। ভরণপোষণ করবেন। এ মা কেবল ইহ- 

এই মাতৃভাব যতই আলোচনা করা জগতের মা নন, পরজগতেরও মা--চির- 
যাবে, ততই আমরা তার নিগুড় তাৎপর্য কল্যাণকারিণী মা। আমরা ঘুমিয়ে থাকলেও, 
উপলব্ধি করতে পারবো, মায়ের অন্তরের মা আমাদের লক্ষো পৌছে দেবেন, এ বিশ্বাস 
পরিচয় আমরা গভীরভাবে পাবো । মা তো যদি থাকে, তাহলে সংসারসমুত্রে আর 
লৌকিক মা নন যে, কেবল আমাদের দেহের আমাদের ভয় নেই ।* 


* ১লাজানুআরি ১৯৭৮, ্গ্রীমায়ের জাবির্ভাব-তিথি শ্লারণে ৮ই জামুআরি ১৯৭৮, কাকুড়গাছি রামকৃষ্ণ 
. ঘোগোভানে আলোচন!। ভ্রীষতী বাসন্তী মুখোপাধ্যায় ও প্রঅরুণকুমার মিত্র কর্তৃক ( প্রত্যেকে বতস্ত্রভাবে ) টেপ রেকর্ডে 
গৃহীত ও অনুলিখিত। সংক্ষেপিত আকারে মুক্রিত।-_-সঃ 


শ্রীসারদান্বরূপব্যাখ্যানম্‌ 
স্বামিনা হিরগ্নয়ানন্দেন কৃতম্‌ 


বর্মিতা যা বাণীরূপেতি রামকৃ্েন শাস্বতী 
সবস্বরূপং যন্মুখাৎ কালিকেতি প্রকাশিতং 

হূর্গা বগলামুধী চেতি বিবেকানন্দেন ঘোষিত। 
সৈব জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াময়ী প্রীারদাদেবী স্বয়ম. | 


য1 দেবী শ্্রীবিদ্তেতি আগমাদিষু সংজ্ঞিত। 
ষোড়শীতি চ যা ভগবতা৷ রামকৃষণেন পৃজিতা 
রামকৃষ্ণলীলাপ্রসারণায় সর্বকল্যাণকরণায় চ 
স| নারীরপেণেহ মর্তভূমৌ আবিভূতা। 


যোড়শীবিস্তায়ানত্রিকুটমন্ত্রমধ্যে যে। বাগ ভবকুটঃ 

স দেব্যাঃ সরন্বত্যাঃ জ্ঞাপয়তি স্বরূপং কথিতং যচ্চ রামকৃষ্$পাদৈঃ | 
ত্রিকুটমধ্যে কামরাজকুট ইচ্ছাত্বকং বর্ণয়তি শ্রীকালিকায়া; স্বরূপম, 
অথ শক্তিকূটেন ক্রিয়াত্মকং যৎ স্ুচিতং 

তদেব দিব্যৃষ্্যা হুর্গা বগল। চেতি 

বিবেকানন্দপাদৈঃ কীতিতম.। 


পৌষ) ১৩৮৫ ] 


দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায 


৬৪৯ 


ভাবত্রয়বিগ্রহায়াঃ সারদায়াঃ একৈকভাবঃ প্রকটাকৃতে। 
বিভিন্নকালে ভগবতা। রামকৃষেন, স্বয়ং সারদয়া, 


বিবেকানন্দপাদেন চ। 


অতঃ সৈব নিরতিশয়গ্রকাশ। মহাশক্তি দেবী সারদেতি। 


যন্তাক্সিপুরমুন্দর্ধাঃ বিভিন্নরূপং মহালক্ষীরিতি 


মহাসরম্বতীতি মহাকালিকেতি চ 
জগতুন্তব-পালন-লয়ান্‌ কুরুতে, 


শ্যাম। যন্তাঃ প্রধানামাত্যো বারাহী দণ্ডনায়িকা, 
স। সর্বেশ্বরেশ্বরী সম্রাজ্ঞী ভূবনানাম.। 
তম্তা! অচীং বিধাতুং শ্যামাং মহ্থাবিস্ভাং * 


প্রথমং পুজয়তঃ সিদ্ধৌ সত্যাং 


জায়তে অধিকারক্ত্রিগুরনুন্দর্যাঃ পৃজায়াম.। 


যন্তা মহিমানং হরিহরাদিদেবতাঃ কদাপি নহি বক্ত,মল।, 
স! দেবী সারদা সকল্পতুবনানাং সর্ভৃতাধিবাসা 


সর্বদা মামবতু । 


দণ্প বেদাস্ত-সম্প্রদ্ায় 
ডক্টুর রমা চৌধুরী 
(নবম পর্যায়) 

প্রীপতির 'বিশেবাদৈভবাদ' 


[ পুরান্বৃত্তি ] 


পূর্ব সংখ্যায় প্ীপতির “মোক্ষবাদ? সম্বন্ধে 
কিছু আলোচনা করা হয়েছে। আমর! 
দেখেছি যে, তাঁর অভিনব মতাঙসারে, যে- 
জীব বন্ধাবস্থায় ত্রন্ম থেকে চিরভির, সেই জীবই 
অকন্মাৎ তার স্বরূপ পরিবর্তন ক'রে মোক্ষা- 


বথায় ব্রদ্ষের সঙ্গে সম্পূর্ণদপেই অভিন্ধ হয়ে . 


যান। 
শ্ীপতিয় মতে মোক্ষকালে জীষ ব্রঙ্গের 
সঙ্গে পরিপূর্ণভাবেই এক ও অভিষ্ধ হয়ে গিয়ে 


একত্রে সারপ্া-মুক্তি সাধর্ম্য-মুক্তি সালোকা- 
মুক্তি সাধুজ্য-মুক্তি এবং সামীপ্য-মুক্তি লাস্ত 
করেন। শ্রীভগবানের নিত্যাশীর্বাদ-ধন্ঠ মুক্ত 
জীব তারপরে প্রথমত: ব্রদ্ধের “রূপ” অথবা শ্বরূপ 
লাভ করেন; ব্রন্দের “সাধর্ম্য, অথবা ধর্ম*ও 
লাভ করেন; তার “সালোক্য' বা লোকও 
লাভ করেন; এবং এইভাবে, ব্রন্মের সঙ্গে সম- 
স্বরূপ, সমধর্ম, সমলোক মুক্তজীব, তাস 
'সাধুজো? ও “সামীপো? অর্থাৎ তার সঙ্গে যুক্ত 


৬৫৩ 


হয়ে এবং তার অতি নিকটে এসে পরমানন্দে 
ব্রন্মানন্দে চিরস্থিত থাকেন। 

এরূপে, অন্ঠান্ত বৈদাস্তিকের সঙ্গে সুর 
মিলিয়ে শ্ীপতিও বলেছেন যে, মোক্ষ কেবল 


“ছুঃখাভাব'রূপ নউর্থক (নেগেটিভ) অবস্থা" 


মাত্রই নয়; সেই সঙ্গে, অনস্ত-অচিন্ত্য-আনন্দ- 
রূস-ঘনরূপে একটি অপরূপ “সদর্থক* ('পসিটিভ”) 
অবস্থাও সমভাবে । 

রামাহজ-নিষ্থার্কাির ন্যায় অন্থান্য ব্রিতত্ব- 
বাদী ও একেশ্বরবাদী (শঙ্করাদির হ্যায় এক- 
তত্ববার্দী নন) বৈদান্তিকের মতাহুষায়ী 
গ্রপতিও “বিদেহ-মুক্তিবাদী” | অর্থাৎ তারও 
মতে এই জড়-মর জগতে এরূপ জড়-মরদেহে- 
ত্রিয়াদি-বিশিষ্টূপে বিদ্ধমান জীব মুক্তির 
দিব্যালোক দিব্যামৃত দিব্যানন্দ লাভে ধশ্তাতি- 
ধ্ত হতে পারেন না) চরম-দেহপাতের পরেই 
অথবা চরম-মৃত্যুর পরেই বর্তমান জগৎ ও 
দেহেন্দ্রিয়াদির সঙ্গে সম্পর্ক শাশ্বতভাবে ছিন্গ 
হলেই_তার পরে, তার পূর্বে নয়ঃ তিনি 
মোক্ষলাভে পূর্ণ হন। 

তার ১১২ হ্ৃত্র-ভাস্তে শ্পতি অদ্বৈত- 
বেদান্ত-মতান্থ্যায়ী “জীবনুক্তিবাদ্দের তীব্র 
সমালোচনা করেছেন। এই . মতান্থযাক়্ী 
“জীবনুক্ত” ব্যক্তি পাথিবদেহধারী ও পাধিব- 
স্থাননিবাসী। কিন্ত এ ত অতি অসম্ভব 
কথা! কারণ, অধৈতবেদাস্তমতেই অবিস্ক 
বা অজ্ঞানই হল জীবের দেহেন্দ্িয়মন ও 
ক্ুধা-তৃষ্ণাদির এবং তার আবাসস্থান এই 
গৃধিবীর একমাত্র কারণ। সেক্ষেত্রে, 
মোক্ষোপয়ে অজ্ঞান বা অবিষ্ভ। নেই; 
অথচ তার ফলম্বরূপ দেহেন্দ্িয়-মন গ্রভৃতি ও 
গৃথিবী প্রস্ততি থেকেই যাবে--তা কি ক'রে 
হম? কারণ না থাকলে কার্য থাক্ষে কি 
ক'রে? 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ব-_-১২শ সংখ্যা 


অদ্বৈতবাদীর1 এক্ষেত্রে, অবহী, “দগ্ধপট- 
স্তায়ের উদাহরণ গ্রহণ ক'রে পরিজ্রাণ লাভের 
প্রচেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ, একটি বস্ত্রধ 
সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয়ে গেলেও তার আকার 
কিছুক্ষণ বর্তমান থাকে | ঠিক তেমনি জীব- 
মুক্তির অবিদ্ভা! সম্পূর্ণরূপেই দগ্ধ হয়ে গেলেও 
তার অবিষ্ভাজনিত শরীরাদি কিছুদিন বিদ্য- 
মান থাকে । 

এর উত্তরে ভ্ীপতি বলেছেন যে, উপরের 
উদ্দাহরণ অন্থসারে দঞ্পটের একটি বাইরের 
আকারমাত্রই অতি অক্লক্ষণ যেন তেন 
গ্রকারেণবিদ্যমান থাকতে পারে । কিন্তু লেই 
দগ্ধপটটি ত নামেই “পট” প্রকৃত “পট? ত তা 
মুহূর্তের জন্যও নয়__যেহেতু তা দিয়ে পটোচিত 
কোনে! কার্যই ত সম্পাদিত হতে পারে ন|। 
যেমন, অন্তান্ বস্ত্রথণ্ডের ম্তায় তাকে পরিধান 
করা যায় না, তার দ্বারা শীতনিবারণ হয় না 
ইত্যাদি। একই ভাবে, মায়া-মরীচিকার 
জল দিয়েও তপিপাসাশাস্তি হতে পারে না 
নিমেষের জন্তও | সেজন্য, জীবন্মুক্তের দগ্ধপট- 
তুল্য এই বর্তমান শরীরাদির দ্বারাও সাধারণ 
শরীরাদিকত কার্যাদি হতে পারে না 
তাদের মধ্যে সাধারণ শরীরাদির গুণ ও শক্তিও 
বিন্বুমাত্র থাকতে পারে না। কিন্তু জীবন্মুক্তের 
দেহেন্দ্িয়-মন প্রভৃতি বন্ধজীবের দেকেক্রিয়-মন 
প্রভৃতির ন্যায়ই গুণ-শক্তিসম্পন্ন, 
বিকারাধীন, ক্ষুধা-তৃষ্ণাকাঁতর প্রভৃতি তা 
কি ক'রে সম্ভবপর হয়? সেন অদ্বৈত- 
বেদান্তমতান্সারী জীবনুক্তিবাদ একটি সম্পূর্ণ 
রূপেই অযৌক্তিক মতবাদ । 

সাধন 

রানাহজ-নিষ্বা্কপ্রমুখ অন্যান্ত অ্রিততবাদদী 
ও একেশ্বরবার্দী বৈদাস্তিকেঘ স্তায় শ্ীপতিও 
ভভিবাদী, জানবার্দী নন। তা হ'লেও তার 


পৌষ, ১৩৮৫ ] 


স্বভাঁবসিদ্ধ উদারত1 ও দূরদশিতাঁর বশে তিনি 
জ্ঞান ও কর্মকেও তাঁর সাধনতত্বে যথেষ্ট 
গৌরবের স্থান দিয়েছেন সানন্দে । 

অন্যান্ত সকল দার্শনিক, ধর্মগুরু, নীতিততত্ব- 
বিদ্‌, জ্ঞানি-গুণী ও ভক্ত-সাধকের সঙ্গে স্বর 
মিলিয়ে প্রীপতিও উদ্দান্ত কঠে ঘোষণা করে- 
ছেন যে, চিত্শুদ্ধিই সকল সাধনার পূর্ববর্তী 
অত্যাবশ্তক শর্ত। অর্থাৎ মুমুক্ষু সাধক স্ত্ুকঠিন 
সাধন-মার্গে অগ্রসর হবার পূর্বে দেখে নেবেন 
যে, তীর চিত্ত সত্যসত্যই শুদ্ধ আছে কি না 
অর্থাৎ তার চিত্ত থেকে “মলত্রয়” সম্পূর্ণরূপেই 
বিদুরিত হয়েছে কি না। এই “মলত্রয়' হ'ল 
--আণব, মায়িক ও কর্ম। 

«“আপব+ হ'ল দেহ ও আত্মার সম্পুর্ণ ত্রাস্ত 
একীকরণ ; এবং তজ্জনিত স্বীয় স্বরূপগুণাঁদি 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ত্রাস্ত ধারণা । যেমন, নিজেকে 
স্বীয় অজর অমর ব্রহ্গস্বূপ আত্মাকে 
দেহাদি থেকে অভিন্ন, অপূর্ণ অপবিত্র 
অসার্থক অমহাঁন অস্থী প্রভৃতি মনে করার 
নাম “আণব' | 

সংসার-মায়ায় আবদ্ধ হবার নাম 
'মার়িকঃ। এই মায়া আমাদের আত্মাকে 
এরূপ ভাবে আবৃত ক'রে রাখে যে, আত্মাকে 
নাজেনে আমর] মূঢ়ের ন্যায় সংসার-সাগরে 
নিমজ্জিত হয়ে যাই; সংসার-অরণ্যে পথভ্রষ্ট 
হয়ে পড়ি; সংসার-কাঁরাগাঁরে আবদ্ধ হয়ে 
থাকি; সংসার-মরুভূমিতে দগ্ধ হয়ে উঠি 
উদ্ধারের কোনো আশাই আর আমাদের 
থাকে না। 

সকাম-কর্ম সম্পাদনের নাম “কর্মণ। এরূপ 
সকাম-কর্মের জন্য “কর্মবাদাহসারে' আমরা 
কিরূপে জন্মজন্মাস্তরভাগী হয়ে অশেষদুঃথরেশ- 
গ্রস্ত হই এবং মোক্ষলাভে অসমর্থ হই, সে কথ! 
বারংবার বল! হয়েছে । 


দশ বেদাস্তসম্প্রদায় 


৬৫১ 


প্রকারভেদে মলত্রয় হ'ল--কায়িক,মানসিক 
ও বাচিক মল। এগুলি সম্বন্ধে আমর! 
সকলেই জানি। অশুদ্ধ -পানাহারাদি গ্রহণ 
কায়িক?) অপবিত্র ভাব ভাবনা প্রবৃত্তি 
প্রভৃতি পোষণ “মানসিক; অসত্য বাক্যাদি 
কথন প্রতৃতি “বাচিক' মলের মুলীভূত কারণ। 

এরূপ “মলত্রয়' দূর করবার প্রথম উপায় 
হ'ল নিক্ষাম-কর্মসাধন। ' নিফাম-কর্ম দ্বার 
মলত্রয় বিনষ্ট হয়ে চিত্রশুদ্ধি সম্পাদিত হ্,লে 
মুুক্ষু বাক্তি সদ্গুরর পদপ্রাজে সাগ্রহে 
উপনীত হন এবং তার দ্বারা “শিবদীক্ষা+- 
লাভে পরম কৃতার্থ হন। তার পরেই 
তার মনে উদয় হয় 'ব্রহ্গ-জিজ্ঞাসা”র অথবা 
ব্রহ্ধকে জানবার সুতীব্র আকাক্ষার এবং 
শ্রপতির মতে 'অথাতে ব্রঙ্গজিজ্ঞাসা” (১1১।১) 
_-এই প্রথম ব্্ষস্থত্রের 'অণ' কথাটির অর্থ হস্প 
এই ঃ মলত্রয় ধ্বংসের পর চিত্তপুদ্ধি হলে শিব- 
দ্রীক্ষা হতে পারে? এবং এরূপ শিবদীক্ষাই 
রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ববর্তী কারণ। 

এই প্রসঙ্গে সাম্প্রদায়িক দ্রিক থেকে 
শ্রীপতি “শৈবলাগ্ন' বা শিবলিঙ্গ ভন্ম ও কুদ্রাক্ষ 
ধারণের অত্যাবশ্কতার বিষয়েও বিশেষ 
জোরের সঙ্গেই বলেছেন। “শৈবলাগছনে”র 
অর্থ হ'ল শৈবজনোচিত বাইরের চিহ্ন প্রভৃতি । 
যাতে সকলে একজন “শৈব'কে শৈব বলে এক 
নিমেষেই চিনতে পারে, সেঙ্জন্ত এরূপ চিহ্াদি 
অত্যাবশ্তক । কারণ, একজন “শৈব' অতি 
সম্মাননীয় বাক্তি; এবং কার জীবনের শ্রেষ্ঠ 
গৌরবই হ'ল, তার সমাজের শ্রেষ্ঠ পরিচয়ই 
হল যে, তিনি একজন “শৈব? | সেজন্যই, তাঁর 
এরূপভাবে আচারাচরণ কর অবশ্য কর্তব্য ষে, 
ধাঁতে তিনি তার এই অশেষ মহিমময় “শৈবত্ব' 
সর্বত্রই প্রকটিত করতে পারেন পৃর্ণতম মহিমায় 
গরিমায় মধুরিমায়। সেই দিক থেকে এরপ 


৫ 


'শৈবলাঞ্ছনের অথবা॥। বাহ-লিজধারণের 
প্রয়োজন সত্যই অতাস্ত অধিক। এমন কি, 
সাম্প্রদাপ্সিক দিক থেকে পতি এ কথাও 
বলতে ছিধা করেন নি যে, বাহ্‌-লিঙ্গধারণ 
সাক্ষাৎ মুক্তিরও কারণ। তা সত্বেও সাংসারিক 
বাসনা-কামনা লোভ-মোহাদি যাতে এরপ 
স্থপবিত্র লিঙ্ধারণের হানি করতে না পারে, 
সেজন্য বরহ্মজিজ্ঞাষার গ্রয়োজনও সমধিক । 
বন্ততঃ, শ্রপতির মতে লিজধারণ এবং ব্রঙ্ধ- 
জিজ্ঞাসার মধ্যে কোনরূপ পরম্পরবিরোধ 
নেই। বরং উভয়ের সমাবেশে ধিগুণ শক্তি 
এবং তজ্জনিত দ্বিগুণ ফল লাভ হয়। 

“উভয়বিধ-বপাৎ উভয়সিদ্ধিবৎ ন বিরোধ: 1, 
(১১।১) 

এরূপে, নিষাম-কর্ম-সাধনই মলত্রয়- 
ধ্বংসের কারণ; মলত্রয়-ধ্বংসই চিত্তশুদ্ধির 
কারণ); এবং চিত্তগুদ্ধিই জ্ঞান ও উপাসনার 
কারণ। কারণ মলিন দর্পণে যেরপ পরম 
জ্যোতির্ময় হৃর্যের প্রথর রশ্মিও প্রতিফলিত 
হতে পারে না, সেরপ মলিন চিত্তেও জ্ঞান ও 
উপাসনার স্বর্ণ ছ্যুতি প্রকটিত হতে পারে 
না কোনোক্রমেই। 

সেজন্ত, প্রীপতি-বেদাস্তে নিফাম-কর্ম- 
মহিমা বারংবার উদ্‌্ঘোষিত হয়েছে উদাত্ত 
কণ্ঠে মধুরতম স্থুর-তান-লয়ে। 

“তস্মাৎ কাম্য-কর্ম- নিষেধ-পূর্বক-নগমাগ- 
মোভয়-বেদাস্তোচিত- বর্ণাশ্রমোচিত- নিখিল- 
কর্মাহুষ্ঠান- সংপন্প- চিত্রশুদ্ধি- লন্ধ- ষটুম্থল- পর- 
শিবোপাসনস্ত পরশিব-বন্বত্ব-গ্রাপ্তিঃ |, 

(১১৪) 

“অতএব, কামা-কর্ম নিষিদ্ধ ক'রে নিগম 
ও আগমরপ উভয়প্রকার বেগোপনিষদে যে 
সকঞ্প কর্ম বিহিত হয়েছে এবং বর্ণাশ্রমোচিত 
যে সকল কর্ম, সে সবই সম্পন্ন করলে যে চিত্ব- 


উদ্বোধন 


[ ৮*তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


গুদ্ধির উদয় হয় এবং তাঁরই মাধ্যমে যে হটস্থল- 
পরমশিবের উপাসনা করা সম্ভব হয়। তারই 
দ্বারা পরমশিবরপ-্র্মপ্রাধ্ধিও সংঘটিত হয়।, 
এস্থলে বলা হচ্ছে যে; কামা-কর্ম 
বা সকাম-কর্ম সম্পূর্ণরূপেই পরিত্যাগ ক'রে 
শান্ত্রোচিত ও বর্ণাশ্রমধর্মোচিত সকল কর্ম 
সম্পূর্ণ নিফামভাবে সম্পাদিত করলে তত্বারা 
চিতগুদ্ধি হয় । তারপরে সেই শুদ্ধচিত্ত দ্বারা 
পরমশিবের উপাসনা যথাযথভাবে করলে 
পরমশিবরূপ ব্রদ্ষকে লাভ কর] যায়। 

১৪1২২ সুত্র-ভাস্তেও শ্রীপতি মোক্ষে কর্মের 
স্থান সম্বন্ধে বিশদ ও পাণ্ডিতাপূর্ণ আলোচন! 
করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন 
যে- শ্রুতি-শতেষু ধান-ধারণাদি-দ্বৈত-কর্মাস্থ- 
ঠান-ছবারা পরমাদবৈত-শিবত্ব-্রাপ্তি-ফলদর্শনাৎ |, 
(১1৪২২) 

শত শত শ্রুতিতে ধ্যান-ধারণা প্রমুখ 
দ্বৈত-কর্মাহুষ্ঠান দ্বারা যে পরমাদ্বৈত পরম শিব 
লাভ হয় -এ কথা বলা আছে।' 

এই প্রসঙ্গে শ্রীপতি নিজেই একটি সম্ভাব্য 
আপত্তি উখ্থাপন করে নিজেই তা খণ্ডন 
করেছেন এই ভাবে (১1৪1২২): 

যদি বল! হয় যে, দ্বৈত উপাসনাদ্দি দ্বারা 
অদ্বৈত ব্রহ্ম লাভ হয়, তাহলে প্রশ্ন এই যে, 
সেক্ষেত্রে বেদোপনিষং-রূপ শান্ত্রবিচার দ্বারা 
যে ব্রক্মজ্ঞান লাভ করা যায়, তার প্রয়োজনই 
বাকি? 

এই পূর্বপক্ষীয় আপত্তির উত্তরে প্রতি 
বলছেন যে, প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান-উপাসনাদিই 
মুক্তির সাক্ষাৎ সাধক, কর্ম নয়। তাহলেও 
স্ব'লারুদ্ধতী-ন্তায়” অথবা “অরুত্ধতী-প্রদর্শন- 
সায়' অন্গসারে কর্মকেই, শান্ত্রোপদিষ্ট বর্ণা 
শ্রমোচিত নিষ্কাম কর্মকেই প্রথমে মুক্তির 
সাধনরপে নির্দিষ্ট কর! হয়েছে। 'ম্ব,লারুন্ধতী- 


পৌষ, ১৬৮৫ ] 


সায় অথবা “অরুদ্ধতী-গ্রদর্শন-স্তায়েশর অর্থ 
হল এই £ প্রথাহ্নসারে, বিবাহের পরে বর 
নববধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শন করান। 
কিন্তু অতি ক্ষুদ্র অরুন্ধতী নক্ষত্রকে প্রথমেই 
দর্শন কর! নুকঠিন ব'লে বর প্রথমে নববধূকে 
নিকটম্থ অন্ত একটি বৃহত্তর নক্ষত্র দেখান এবং 
পরে এইভাবে নববধূর চক্ষু নক্ষত্র দর্শনে 
অভ্যন্ত হ'লে বর তাকে প্রকৃত অতি ক্ষুদ্র 


অরুন্ধতী নক্ষত্রটিকে দর্শন করান। 
এই 'স্লারুন্তী-ন্ায়টি “শাখার 
গায়ের সমতৃল। এক্ষেত্রেও মাতা শিশুকে 


আকাশস্থ চন্দ্রটিকে দর্শন করাতে ইচ্ছুক। 
কিন্তু হঠাৎ সেই অতি দুরস্থ, অজ্ঞাত চন্দ্রটি 
দর্শন কর] শিশুর পক্ষে কষ্টকর ব'লে স্সেহময়ী 
মাতা প্রথমে পুত্রকে অতি নিকটস্থ এবং 
জ্ঞাত বৃক্ষশাখ! দেখান এবং তার পরে তাকে 
গ্রকৃত চন্দ্রটিকে দেখান হয় । 

এক্ষেত্রেও প্রথমে সহজবোধ্য কর্মকে 
মুক্তির উপায়রূপে নির্দেশ করে পরে জ্ঞান- 
ধ্যানপ্রমুখ প্রকৃত সাধনের নিরেশ দেওয়া হয়। 
বস্ততঃ, এরূপ সামগ্সিক নির্দেশও সম্পূর্ণরূপে ত্রাস্ত 
বা অসম্ভব নয়, যেহেতু, পূর্বেই যা বল! হ'ল 
_নিফাম কর্ম দ্বারাই মলত্রয় বিদুরিত হতে 
পারে । সেজন্ত, নিষাম-কর্মাহুষ্ঠান না করলে, 
চিত্তমল বিদুরিত হবে না; চিত্বমল বিদুরিত ন 
হলে জান-ধ্যানের শ্ফুরণ হবে না) এবং এব্ূপ 
শ্কুরণ না হলে, মোক্ষলাভও হবে না। 

সেইদিক থেকে, নিষ্কাম কর্ম মোক্ষের 
সাক্ষাৎ সাধন ন। হলেও, পরম্পরাগত সাধন 
অতি নিশ্চগ্্ই, যার অভাবে সাক্ষাৎ সাধনেরও 
অভাব ঘটবে নিঃসন্দেহে । 

সমহয়বাদী উদারহৃদয় স্থিরপ্রজ্ঞাসম্প্ 
পতি নিষাম কর্মের পরে জ্ঞানের 
অত্যাবশ্তকতার কথাও বারংবার বিশেষ 


০ 


দশ বেদাত্ত-সম্প্রদায় 


৬৫৩ 


জোরের সঙ্গেই বলেছেন। 
যেমন ১1১1৩ সুত্রভাস্ে তিনি সুস্পষ্ট ভাবেই 
বলেছেন ঃ 
শ্রবণ-মনন-বিশিষ্ট-জানাঙগগত-নিদিধ্যা- 
সনং ফটস্থলপরম-শিব-সাক্ষাৎকারে তাদাস্তে 
পরমকারণং নির্দিশ্ঠতে 1 (১1১৩) 
শ্রবণ-মনন-বিশিষ্ট, জানরূপ নিদিধ্যাসনকে ই 
ষস্থল-পরম-শিবের সাক্ষাৎকার, এবং তার 
সঙ্গে অভিন্নতাঁর পরমকারণরূপে নিদিষ্ট করা 
হয়েছে । (১১৩) 
কিন্তু ভক্তিবাদী শ্রপতি এই সঙ্গে এ 
কথাও সমান জোরের সঙ্গে বারংবার বলতে 
ভোলেন নি যে, পরিশেষে নিষ্কাম কর্ম ত 
নয়ই, এমন কি, জ্ঞানও মোক্ষের সাক্ষাৎ 
কারণ নয়-_সেই ছুরহ কারণ হল ধ্যান” 
একমাত্র ধ্যান। 
অবশ্ঠ এ কথা পুর্ণ সত্য যে, যা পূবেই বলা 
হয়েছে, জ্ঞান ও ধ্যানের মধ্যে কোনে] বিরোধ 
নেই একেবারেই। হয়ত অনেকেই মনে 
করতে পারেন যে, জ্ঞান ওধ্যান কেবল 
পরম্পরবিভিন্ন নয়, সেই সঙ্গে পরম্পর- 
বিরুদ্ধও সমভাঁবে- যেহেতু জ্ঞান হল জীব ও 
ঈশ্বরের অভিন্নতামূলক ;) ভক্তি ঠিক তার 
বিপরীত, অর্থাৎ ভক্তি দ্বৈতমুলক--উপাস্- 
উপাসকের মধ্য শাশ্বত ভেদমূলক। কিন্ত 
প্রীপতি তা সত্বেও বলেছেন যে, জান ও ধ্যান 
পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছ্ছ্া বন্ধনে আবদ্ধ, যেহেতু 
জ্ঞানের শেষ ধ্যান, ধ্যানের আরম্ভ জ্ঞান 


অর্থাৎ, ধ্যান জ্ঞানূলক। যেমন তিনি 
বলছেন £ 
£ভেদাভেদ-বিধায়ক-বেদান্ত-বাক্যানাং সর্ব- 


জগছুভয়কারণ-ফট্স্থল-পরশিব-ক্রহ্মপরস্বংঃ তছু- 
পাসনাৎ ব্রক্ষসিদ্ধিরিতি ।” (১1১৩) 
£ভেদ্বাভেদ-বিধায়ক বেদাস্তবাকযসমূহ সমগ্র 


৬৫৪ 


জগতের উভগ্নকারণ (নিমিত্ত ও উপাদান 
কারণ), যট্স্থল পরমশিবরপী ব্রঙ্মাবিষয়নক ; 
এবং এরপ ব্রদ্দের উপাসনা! দ্বারাই ব্রঙ্গলাভ 
ছয়।+ (১1১৩) 

ব্রদ্মণঃ পৃথগভূৃতশ্ত জীবস্য তহুপাসনাত্বারা 
তদদাত্মকত্বদর্শনাৎ |” (১৪1২২) 

'জ্জধ থেকে ভিন্ন জীব, তার উপাসনা 
দ্বারাই তাঁর সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়।, 

(১1৪২২) 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ব্রদ্ধের সমসত্য 
ও লমনিত্য ছুটি রূপ- অমূর্ত ও মূর্ত। সেই 
অঙ্ছুসারে, ব্রদ্ধোপাসনাও দিবিধ-_অমূর্তো- 
পাঁসন! ও মুর্ভোপাসন! | শ্রীপতি 8181৭-১২ 
হুত্রভাঙকে এ বিষয়ে বিশদ আলোচন। 
করেছেন। 

শ্রীপতির মতে ধারা অমূর্তোপাসনা করেন, 
তারা ব্রঙ্গের চিন্ময় রূপ প্রাপ্ত হয়ে সাক্ষাৎ 
ভাবে ব্রন্ষের সঙ্গে অভিন্নতালাভে ধন্যাতিধন্ 
হন। কিন্তধারা কেবল মূর্তোপাসনায় রত 
থাকেন, তার] সাক্ষাৎভাবে ব্রঙ্গকে লাভ 
ক'রে তার সঙ্গে অভিন্নত। প্রাপ্ত হন না। 
তারা গ্রথমে কেবল সত্যসংকল্পত্ব লাভ করে 
নিরতিশয় আনন্দভাগী হন। অর্থাৎ তার! 
ছান্দোগ্যোপনিষদে (৮1৭।১) বণিত পরমাত্মার 
আটটি গুণ প্রাপ্ত হয়ে তারই ন্তায় 'অপহৃত- 
পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুবিশোকো। বিজিঘৎসোই- 
পিপাসং সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ; হন। অর্থাৎ 
তারা পরমাত্মারই ন্যায় পাপরহিত জরারহিত 
মৃত্যুরহিত শোকরহিত ক্ষুধারহিত তৃষ্ণারহিত 
লত্যকাম ও সত্যসংকল্প হন-_ তীার্দের সমন্ত 
কামনাই সত্য হয় বা পূর্ণ হয়, তাদের সমস্ত 
সংকল্পও সত্য হয় বা সার্থক হয়। অতএব 
তাঁদের আনন্দেরও শীমা-পরিরসীমা থাকে 
না। তাহলেও প্রারভ্েই তার! ব্রন্গ হন না, 


উদ্বোধন 


| ৮*তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হন না। পরে 
অবশ্ঠ সাবয়বশ্ব্রদ্গোপাসকগণ সর্বন্থখ ভোগ 
করে নিরবয়ব-ব্রদ্গ লাভ করেন £ 
“এতেন সাবয়ব-ব্রন্দোপাসকানাং বিছুষাং 
সর্বককামাবাপ্তিঘারা নিরবয়ব-বরহ্গপ্রাপকত্বং 
সচিতম্।+ (8181১৩) 
এর থেকে এ কথাই হুচিত হচ্ছে যে, 
সাবয়ব-ব্রন্মোপাসপক জ্ঞানিগণ সমস্ত কামনা 
পূর্ণ করে নিরবয়ব-রহ্গপ্রাপক হুন।+ (8181১৩) 
“শিবভক্তানামীশ্বর- নিরবয়ব- গ্রাপ্তানাং 
বিগতরপত্বং, মূর্তপরশিব-স্বূপোপাসকানাং 
বিশ্বব্ূপ-শব্দেন বহুরূপত্বং চ দরশিতম্।” (8181২২) 
£শিবভক্ত, ধার! নিরবয়ব ঈশ্বরকে প্রাপ্ত 
হন, তারাও “বিগতরূপ” বা "নিরবয়ব” হন। 
ধারা সাবয়ব-শিব-স্বপোপাসক, তারাও 
বিশ্বরূপ বা বহুরূপ প্রাপ্ত হন।” (8181২২) 
এই ছু'প্রকারের ভক্ত, সাধক বা উপাঁসকের 
মধ্যে এরূপ প্রভেদ থাকলেও তারা উভয়ে 
একদিক থেকে সমতুল। অর্থাৎ উভয়েই 
সংসারচক্র থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ 
করেন। 
«“অনাবৃত্তিঃ শবাৎ” ইত্যত্র মূর্তোহমূর্তোভয়- 
বিধোপাসক-ভক্তপরত্বমিতি নিশ্টীয়তে |, 
(8181২২) 
£ “অনাবৃত: শব্দাং”__“প্রত্যাবর্তন নেই- 
শান্ত্রবাক্যান্ুসারে” (9181২২), এই হৃত্রটি মূর্ত 
ও অমূর্ত উভয়বিধ উপাসক :ও ভক্তের 
ক্ষেত্রেই যে প্রযোজ্য, তা৷ সুনিশ্চিত 1? 
(8181২২) 
জীপতির মতে প্রকারভেদে উপাসনা 
ত্রিবিধ £ | 
“উপাসনানি ব্রিবিধানি £ অহংগ্রহোপাস- 
নানি, প্রতীকোপাসনানি, অঙ্গীববন্ধো- 
পাসনানি চ। (৪1১।৩) 


পৌষ, ১৩৮৫ ] 


“উপাসনা ত্রিবিধ £ অহংগ্রহোপাসনা, 

প্রতীকোপাসন! এবং অঙ্গাববন্ধোপাসনা ।, 
(৪1১৩) 

জীব ও ব্রন্ষের অভেদোপাসনার নাম 
“অহংগ্রহোপাসনা” | 

প্রস্তরনিমিত বিগ্রহাদ্রি জড়পদার্থকে এবং 
নাম গ্রভৃতিকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনার নাম 
প্রতীকোপাসনা” । 

উদ্‌গীথার্দি ও যজ্ঞাদ্িকে ব্রহ্মজ্ঞানে 
উপাসনার নাম “অঙ্গাববন্ধোপাসন1/ | 

্রপতির মতে প্রথমটিই কেবল সাক্ষাৎ 
রহ্মপ্রাপ্ধির হেতু, অন্য ছুটি নয়। 

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-ধারা সৌধে 
আরোহণ করতে চান, তাদের উচ্চ থেকে 
উচ্চতর সোপানে আরোহণ করতেই হয়। 
একই ভাবে, ধারা অল্পবুদ্ধি ও অল্পশক্তি, 
তাদের আরম্ভ করতে হয় গ্রতীকোপাসনাদ্ির 
নায় নিয়তর উপাসনার দ্বারা; এবং এই 
ভাবে, ক্রমশঃ উচ্চতম “অহংগ্রহোপাঁসনা, 
তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়। 

সুন্দর উপম! দিয়ে শ্পতি বলছেন : 

“লোকে ভৃত্যাদিষু প্রভুভাবনয়া সম্মানাদি- 
কন্ত প্রভৃকটাক্ষহেতুত্বম্‌। রাঁজি ভূত্যভাবস্ত 
দগ্ডনহেতুত্বং দৃষ্টম্‌।+ (81১1৪) 

পৃথিবীতে দেখা যায় যে, প্রভুর অন্থগ্রহ 
হ'লে ভূত্যকেও রাঁজা ব'লে গ্রহণ ক'রে সম্মান 
করা যায় (সাময়িক ভাবে )। কিন্ত রাজাকে 
ভৃত্য বলে গ্রহণগকরলে (মুহূর্তের জন্যও )। তা 
দণ্ডার্থ হয়| (81১18) 

এরূপে প্রতীককে সাময়িকভাবে ব্রঙ্গ 
ব'লে গ্রহণ কর! চলে; কিন্তু ব্রঙ্গকে প্রতীক 
বলেনয়। 

অন্তান্ একেশ্খরবাদী ও ত্রিতত্ববাদী 
বৈদাস্তিকের স্তায় প্রীপতিও ঈশ্বরানূগ্রহকেই 


দশ বেদাস্ত-সন্প্রদায় 


৬৫৫ 


মুক্তির পরম ও চরম সাধক ব'লে গ্রহণ 
করেছেন : 

পরশিবাঙ্গগ্রহেণ প্রধবন্ত - পাশ - পটলা 
প্রাত্যক্ষিক- নিরতিশয়ানন্বস্বরূপা, তৎসমান- 
গুণসারা কৈবল্যলক্্মী-প্রাপ্তিরেব মুক্তি; |” 

(১৩৪) 

পরমশিবের অঙ্গ্রহের মাধ্যমে সকল- 
পাশ-বিধ্বন্তা প্রত্যক্ষীভৃত-নিরতিশয়-আনন্দ*" 
স্বরূপা শিবতুল্যগুণসম্পর! কৈবল্যলক্মী-গ্রাপ্তিই 
মুক্তি” (১৩1৪) 

আমর! দেখেছি যে শ্রপতি ফটগ্থল-শিবের 
বারংবার উল্লেখ করেছেন বিশেষ শ্রদ্ধার সজে। 
সেই অনুসারে সাধনাবলীর দিক থেকেও ছয়টি 
বিশেষ সাধনের তিনি উল্লেখ করেছেন--শ্রবণ 
মনন জ্ঞান নিধি ধ্যান ও আসন। এই ষ্টঙল 
ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে একটি অচ্ছেগ্ধ মিলনস্থর 
রচনা করে। 

আমরা উপরে দেখেছি যে, স্বভাবস্থণভ 
ওঁদার্যের সঙ্গে শ্রপতি ধ্যানকেই পরম ও চরম 
সাধনরূপে শেষ পর্যস্ত গ্রহণ করলেও নিষ্কাম 
কম ও জ্ঞানের অত্যাবশ্তকতার বিষয়ও তিনি 
বারংবার বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেছেন। 
এমন কি, তার নিজের মতবাদের সার্বজনী নত্ব 
প্রমাণের জন্তঃ। তিনি একস্থলে উৎসাহের 
প্রাবল্যে 'জ্ঞানকর্মসমুচ্চনবাদে'র কথাও যেন 
বলে ফেলেছেন, যদিও আমর] জানি যে, তার 
মতবাদ প্ররূতকল্পে “জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ” একে- 
বারেই নয়। 

শ্রতিযু জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়োপপতিনির্দেশাচ্চ 
ভেদাভেদশ্রুতীনাং সর্বাসামবিরোধেন ব্রহ্মণি 
উপপততিযুক্তা ।” (৩1২৬৪) 

শ্রতিসমূহে জ্ঞানকর্মসমূচ্চয়বাদ নিপিষ্ 
হয়েছে) সেজন্ত--সমন্ত ভেদাভেদবাক্যই অবি- 
রু্ধভাবে ব্রঙ্ধকেই নির্দেশ করে ।' (৩২৬৪) 


৫ ৃ 
অন্ত একস্থলে তিনি সগৌরবে ঘোষণা 


করছেন যে, একমাত্র তাঁর মতবাদেই জ্ঞান- 
ভক্তি-কর্ম সমান কেন্দ্রীভূত স্থান অধিকার 


উদ্বোধন 


[ ৮*তম বর্ধ-_-১২শ লংখ্যা 
তিনি এন্থলে বলছেন যে, অধৈতবেদান্তে 
জ্ঞান-ভক্তি-কর্মাদির উল্লেখ থাকলেও মিথ্যা 
ঈশ্বরে কারই বা ভক্তি-গ্রীতি-শ্রদ্ধা-বিশ্বাস 


ক'রে রয়েছে । (১৪1২২) হবে? [ ক্রমশঃ ] 
বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস 
ড্র প্রণবরঞ্জন ঘোষ 
[ চৈত্র ১৩৮৪ সংখ্যার পর ] 
বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্তরসের নিদর্শন “যুরোপপ্রবাসীর পত্রঁ এবং প্ুরোপযাত্রীর 
রূপে পরিব্রাজক” এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ডায়ারী” উল্লেখযোগ্য | ব্ববীন্দ্রনাথ এ বচনা- 


বই ছুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
“বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য+-গ্র্থে এ বই 
ছুটি সম্বন্ধে আলোচনাকালে এ বিষয়ে 
পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আলোচ্য 
প্রবন্ধে আর একটু বিশদভাবে আমরা এ 
ছুটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তির হাশ্যরসের দ্বিকটি 
অনুধাবন করবে] । 

পরিব্রাজক” ভ্রমণকাহিনী, রম্যরচনা এবং 
পত্রসাহিত্য--এই তিনদিক থেকেই হান্তরসের 
বৈশিষ্ট্য সমুজ্জল | ভ্রমণকাহিনী হিসাবে এ 
গ্রন্থের আন্ত স্বামীজীর বুদ্ধিসমূজ্জল দৃষ্টিভল্ী 
তার সমুদ্রযাত্রা থেকে আরম্ভ করে দেশ- 
দেশাস্তর পরিভ্রমণে নিত্য নব নব কৌতুক 
অদ্বেষণরত। ভ্রমণকাহিনীর তথ্যকেন্দ্রিকত| 
পরিহার করে স্বামীজী গার দূরবিভ্ৃত 
জীবনাগভব নিয়ে যখন পাঠকমনের একান্ত 
অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন, তখন এ গ্রঞ্থে রম্যরচনার 
াদ। আর “উদ্বোধন” সম্পাদককে এবং 
বেলুড় মঠের অন্যান্য গুরুভাইদের উদ্দেশে 
নান! সময়ের কিস্তিতে লেখ! “প্র হিসাবেই 
এ ভ্রমণকাহিনী ধীরে ধীরে পূর্ণরূপ লাভ 
করেছে। এ দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের 


গুলিতে চিঠিপত্রের মেজাজই বজায় 
রেখেছেন। পরবর্তী কালে এগুলি গ্রস্থাকারে 
দেখ|। দিয়েছে । অন্তদ্দিকে পরিব্রাজক” 
পত্রসাহিত্য থেকে ধীরে ধীরে ভ্রমণসাহিত্যের 
পূর্ণাঙ্গকূপ লাভ করেছে, যদিচ গ্রন্থের পরি- 
সমাপ্তি তার আকম্মিক ভ্রমণ-পরিসমাপ্ডির 
মতোই অসম্পূর্ণ । কিন্তু এ অপূর্ণতা মূল 
গ্রন্থের ভ্রমণরসকে ব্যাহত করে নি। 
ভ্রমণকাহিনীতে সাধারণতঃ ভ্রমণকারীই 
নায়ক । কচিৎ কখনে। লেখককে অতিক্রম 
করে কোনো ব্যক্তি ব বিশেষ পরিবেশ হয়তো 
প্রাধান্ত লাভ করে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
ভ্রমণকারীর ব্যক্তিত্বই তীর ভ্রমণকাৰিনীকে 
গড়ে তোলে । স্বামীজীর আনন্দময় সতীর্থ- 
বৎসল চরিত্রটি তাই 'পরিব্রাজকে*র প্রথম 
পঙ্‌ক্ি থেকেই দেখা দিয়েছে। “নমো 
নারায়ণীয়' বলে সঙ্গোধন শেষ করে স্থামীর্জী 
লেখ! পাঠাতে দেরী হওয়ার কারণ ব্যাখ্যায় 
লিখছেন,-“আজ সাত দিন হ'ল আমাদের 
জাহাজ চলেছে, রোজই তোমায় কি হচ্চে, না 
হচ্চে, খবরট। লিখবো! মনে করি, খাতা পত্র 
কাগজ কলমও যথেই দিয়েছ। কিন্ধ-_এ 


পৌষ, ১৩৮৫ ] 


বাঙালী “কিস্ধ' বড়ই গোল বাধায়। একের 
নঙ্থর- কুড়েমি। ডায়েরি না কি তোমরা 
বলে, রোজ লিখবে! মনে করি, তারপর নানা 
কাজে সেট! অনন্ত “কাল” নামক সময়েতেই 
থাকে; এক পা-ও এগুতে পারে না। দুয়ের 
নস্বর-_তারিখ প্রভৃতি মনেই খাকে না। 
সেগুলো সব তোমরা নিজগুণে পূর্ণ ক'রে 
নিও। আর যদি বিশেষ দয়া কর তোঃ মনে 
করো! যে, মহাবীরের মতো! বার তিথি 
মাস মনে থাকতেই পারে না--রাম হদয়ে 
ব'লে।”ঃ 

শ্মিতহান্তে গৌরবাদিত এই অংশটুকুর মধ্যে 
দার্শনিক ও ভক্ত সন্গ্যাসীর পরিচয়টি কতো অল্প 
কথায় পাঠকচিত্বকে সমুভ্তাসিত করে, সেকথ! 
ভেবে দেখার মতো । কাল থেকে অনন্ত কাশ 
এবং কাপাকালের বিচার থেকে কালাতীত 
ভক্ত মহাবীরের আদর্শ_এই মানসপ্রশ়্াণটুকু 
বিদঞ্$ হাশ্রসের স্জনকৌশলে ব্বামীজীর 
হাশ্ঠরসসিদ্ধির হুচনা করেছে মাত্র। তারপর 
সমন্ত গ্রথটি জুড়ে স্বামীত্বী তার এই বিশেষ 
ভর্গীটি সমান নৈপুণ্যে বজায় ব্রেখেছেন। এ যে 
কত বড়ে! গুণপনা_তা ধারা জাত-লেখক 
তারাই কিছুটা অনুধাবন করতে পারবেন। 

জাহাজে চড়ে সমুদ্র পার হওয়ার সঙ্গে 
স্বামীজী হুন্মানের সমুদ্রপজ্ঘনের তুলন! তার 
চিঠিপত্রেও করেছেন। তবে 'পরিব্রীজকে'র 
সচনা-অনচ্ছেদে এ উপমাটিকে ভক্তিরসে 
বাস্তববর্ণনায় এবং হবাস্তরসের বিচিত্র মিশ্রণে 
যে রূপটি দিয়েছেন, সাহিত্যস্থ্ির বিচারে সে 
উপমার গভীরতম রসৃষ্টি পাঠকচিত্তকে 





১ “হ্ছমানকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 


বিবেকানন্দ 'সাহিত্যে হাশ্যরস 


৬৫৭ 


আত্মীয়োপম আতন্তরিকতায় ভবে দেয়। 

মহাবীরের উল্লেখগ্রসঙ্গে উপমাটি পুরু হচ্ছে 
এই ভাবে-_-““ক স্্যপ্রভবো বংশ:_খুড়ি, 
হ'ল না! “ক হুর্ষপ্রভববংশচূড়ামণিরামৈকশরণে। 
বানরেন্্ঃঃ আর কোথা আমি দীন অতি 
দীন |” মহাবীরের আদর্শে বীরভক্ত স্বামীজীর 
এই ভক্তিজনিত দৈন্যবৌধের নম্রতা যেমন 
পাঠককে মুগ্ধ করে, তেমনি পরমুহূর্তেই মহা- 
বীরের সমুদ্র-লজ্ঘনের সঙ্গে এযুগে স্বামীজীর 
সমুদ্র-লঙ্ঘনের বাস্তব পার্থকাটুকু লক্ষণীয়_ 
“তবে তিনি শতযোজন সমুদ্র পার এক লাফে 
হয়েছিলেন, আর আমর! কাঠের বাড়ীর মধ্যে 
বন্ধ হয়ে ওছল 'পাছল করে খোঁটাখুটি ধরে 
চলৎশক্তি বজায় রেখে, সমুদ্র পার হুচ্চি।” 
তারপরেই উপমাটি রামায়ণের বিষয়বস্ত 
অবলম্বনে কৌতুকরসের বিচিত্রকল্পনার জগতে 
যাব করেছে--“একটা বাহাছরি আছে-- 
তিনি লঙ্কায় পৌছে রাক্ষস-রাক্ষুপীর চাদমুখ 
দেখেছিলেন, আর আমর! রাক্ষস-রাক্ষুসীর 
দলের সঙ্গে যাচ্চি।” রাক্ষস-রাঙ্ষুসী এক্ষেত্রে 
জাহাজের শ্বেতাঙ্গ সহ্যাত্রীদল ! 

রাক্ষস-রাক্ষুলী উপমাটির আর একটি স্তর 
-_প্খাবার সময় সে শত ছোরার চকচকানি 
আর শত কাটার ঠকঠকাণি দেখে তুঁ-ভায়ার 
তো আক্কেল গুডুম। ভায়া থেকে থেকে 
সিঁটকে ওঠেন, পাছে পার্বতী রাঙাচুলে। 
বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে ঘ'্যাচ করে ছুরিখান! 
তারই গায়ে বা বসায়-_ভায়া একটু নধরও 
আছেন কিনা ।” 

সহযাত্রী সতীর্ঘ স্বামী তুরীয়ানন্দর্জীকে 


আজ কি'তিখি, হনুমান বলেছিল--“আমি 


ভিথি নক্ষজ জানি না, ফেবল এক ঘ্লাম চিন্তা করি ।”--্ররামর্ক্। ( কথামৃত) ওয় তাগ। 


২২শে অক্টোবর ১৮৮২ তারিখের দিনলিপি ।) 


৫৬ 


নিয়ে এই রঙ্গরসটুকু স্বামীজীর আনন্দময় 
ব্যক্তিত্বকে পাঠকচিত্বের একাস্ত কাছাকাছি 
এনে দেয়। সমগ্র বর্ণনাটির মূলে রাক্ষসদের 
মাংসগ্রীতি বিশেষ করে “নরমাংস/গ্রীতির 
ইঙ্গিত। 

সমুদ্রলঙ্ঘনের উপমা! এর পরে জাহাজে- 
চড়ার আমন্ষঙ্গিক সমুদ্রপীড়ীকে নিয়ে দেখ 
দিয়েছে-প্বলি হ্যাগা, সমুদ্র পার হতে 
হচমানের সী-সিকনেস্‌ং হয়েছিল কিনা, সে 
বিষয় পু থিতে কিছু পেয়েছ? তোমর। পোড়ো- 
পণ্ডিত মানুষ, বান্মীকি-আন্পীকি কত জান) 
আমাদের 'গৌসাইজী' তো কিছুই বলছেন 
না। বোধ হয়_হয়নি; তবে এ যে, কার 
মুখে প্রবেশ করেছিলেন, সেইখানটায় একটু 
সন্দেহ হয়। তু-ভায়া বলছেন, জাহাজের 
গোড়াটা! যখন হুস্‌ করে স্বর্গের দিকে উঠে 
ইন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে, আবার তৎক্ষণাৎ 
ভূম্‌ করে পাতালমুখো হয়ে বলিরাঁজাকে 
বেধবার চেষ্টা করে, সেই সময়টা] তারও বোধ 
হয় যেন কার মহা বিকট বিস্তৃত মুখের মধ্যে 
প্রবেশ করছেন।” র্রামায়ণের সিংহিকা- 
রাক্ষপীর কাহিনীটিকে অবলম্ছন করে সমুদ্র- 
গীড়ার এই অভিনব ব্যাখ্যাটির কৌতুককল্পন! 
ও পুরাণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদানের 
রমিকতাটুকু একই সঙ্গে পরম উপভোগ্য । 
সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্বামীজীর বুদ্ধিদীপ্ত ভাষা- 
ভঙ্গী--যে ভাঁষা আর কারে দ্বারা অমুকৃত 
হওয়া অসম্ভব । 

হাস্থরসের অন্যতম উপাদান খেয়ার্লী 
কজ্জলা। সুকুমার রায় তার “আবোল 
তাবোল'কে বলেছেন খেয়ালরসের কাবায। 
ত্বামীজীর রচনায় মাঝে মাঝে এ-জাতীয় 
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উদ্বোধন 


[ ৮০তম বর্ব-_-১২শ সংখ্যা 


খেয়ালীকল্পনা দেখা দিয়ে তার হান্রসকে 
আরও বৈচিত্রামণ্ডিত করে তুলেছে। সী- 
সিকনেসের ব্যাখ্যাটি কিছুটা! এ-জাতীয়। 
এ বইয়ের হাঙর শিকারের বর্ণনায়. এ- 
জাতীয় কল্পনার আর এক নিদর্শন । 

বাচনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য. হান্তরসকে কীভাবে 
ফুটিয়ে তোলে তার উদ্দাহরণরূপে ম্বামীজীর 
ছুটি বাক্যে ছুটি, হিন্দী বাক্পদ্ধতির প্রয়োগ 
ষ্টব্য £ “মাফ ফরমাইয়ে! ভাই_-ভালা লোককে 
কাজের ভার দিয়েছ। রাম কহে! ! 
কোথায় তোমায় সাতদিন সমুদ্রধাব্রার বর্ণনা 
দেবো, তাতে কত রঙ চঙ মসল৷ বাশিশ 
থাকবে, কত কাব্যরস ইত্যাদি, আর কিনা 
আবল-তাবল বকছি!” পরিব্রাজক-জীবনে 
স্বামীজীর পশ্চিম-ভারত-পরিক্রম! কার এই 
ভাঁষাভঙ্গীকে গ্রভাবিত করেছে নিশ্চয় । তবে 
সাধারণভাবে স্বামীজীর বাংল! গন্ধে হিন্দী ও 
উদ” শৰ্জের স্ুগ্রয়োগ ও হ্রসিকপ্রয়োগ ছুইই 
লক্ষণীয়। 

ভ্রমণবৃত্তান্ত ধারা! লেখেন, তাদের একদল 
অবশ্থ ষ৷ চাক্ষুষ দেখেছেন, তাই নিয়েই লিখে 
থাকেন। কিন্তু আর একদল ভ্রমণসাহিত্য- 
প্রণেতা আছেন, ধারা কোথাও না গিয়ে শুদ্ধ- 
মাত্র কল্পনা থেকেই বই লিখে থাকেন। 
স্বামীজী এ-জাতীয় একজন ভ্রমণবিশারদ 
লেখকের কাল্পনিক নাম দিয়েছেন শ্তামা- 
চরণ । এই শ্ঠামাচরণকে উপলক্ষ্য করে 
স্বামীজীর ব্জ ও আননাদৃতির (হিউমারের ) 
মিলিত হু্টি_“কাহা কাশী, কীহা কাশ্মীর, 
কাহা! খোরাশান গুজরাত” আজন্ম ঘুরছি। 
কত পাহাড়, নদ, নদী, গিরি, নিঝর, 
উপত্যকা অধিত্তকা), চিরনীহারমগ্তিত 


পৌষ, ১৩৮৫ ] 


মেঘমেখলিত পর্বতশিখর, উত্তজতরজভজ- 
কল্পোলশালী কত বারিনিধি দেখলুম, 
শুনলুম, ডিুলুম, পার হলুম | কিন্তু কেরাঞ্চি 
ও ট্রামঘড়ঘড়ায়িত ধুলিধূুসরিত কলকাতার 
বড় রাস্তার ধারে-কিংবা পানের পিক- 
বিচিত্রিত গালে, টিকটিকি-ইছ্র-ছু*চো- 
মুখরিত একতলা ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় 
প্রর্দীপ জেলে আব-কাঠের তক্তায় বসে, থেলো' 
হুকো। টানতে টানতে কবি শ্ঠামাচরণ 
হিমাচল, সমুদ্র, প্রাস্তর, মরুভূমি প্রভৃতি যে-_ 
হুবহু ছবিগুলি_ চিত্রিত ক'রে বাঙ্গালীর মুখ 
উজ্জল করেছেন, সে দিকে লক্ষ্য করাই 
আমাদের হুরাশা |” 

এর পরে শ্ামাচরণের ভ্রমণসীম। উল্লেখ 
করে স্বামীজী কাল্পনিক ভ্রমণবৃত্তাস্ত লেখকদের 
ওপর মোক্ষম এক হাত নিয়েছেন_-শ্টামাচরণ 
ছেলেবেলায় পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিলেন, 
সেথায় আকণ্ঠ আহার ক'রে এক ঘটি জল 
থেলেই বদ-সব হজম, আবার খিদে, 
সেখানে শ্যামাচরণের গ্রাতিভৃষ্টি এই সকল 
প্রাকৃতিক বিরাট ও সুন্দর ভাব উপলব্ধি 
করেছে । তবে একটু গোল যে, এ পশ্চিম-_ 
বর্ধমান পর্যস্ত নাকি গুনতে পাই ।” 

ভাষাভঙ্গীর দিক থেকে স্বামীআীর শব্- 
নির্বাচন ও নব নব শব্-সংযৌজন এ রচনার 
হাম্তরসন্থষ্টিকে কীভাবে ধ্বনিবৈচিত্র্যে ও ব্যজ- 
চিত্রে পূর্ণ করেছে, ত1 লক্ষণীয়। হিন্দী দোহ! 
থেকে আরম্ভ করে একে একে স্বামীজীর 


বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাশ্তরস 


 টিকটিকি-ইতুর-চু'চো-সুখরিত'_সে 


৬৫৯ 


দেশদেশাস্তর ভ্রমণের স্মতিবহ সংস্কৃত সমাসবদ্ধ- 
পদের মন্ত্রঝঙ্কারে রূপায়িত “চিরনীহারমণ্ডিত 
মেঘমেখলিত”  অথব। 'উত্তজতরঙগভঙ্গ- 
কল্লোলশালী” রপমাধূর্য যেমন একদিকে, 
তেমনি আর একদিকে নিতান্ত ঘরোয়া ক্রিয়া- 
পদে “দেখলুমঃ শুনলুম, ভিঙলুম” ব্যবহারে লু 
গুরুর অভাবিত সংযোগে হাস্যরসের সহজাত 
উৎসারণ। তারপরের পঙ.ক্তিটিতেই সমাঁসবদ্ধ 
পরের অভিনব উপস্থাপনা__একেরাঞ্চি ও 
টাম-ড়ড়ায়িত, পানের পিক-বিচিত্রিত ভাল, 

রত, যুগের 
কলকাতার এই বিশেষণমালায় আপাত- 
গাভীর্যের আবরণে কলকাতার ক্রিন্নতা যেমন 
পরিস্ফুট, তেমনি ঘরে হুর্যের আলো! পৌছয় 
না বলে যাকে দিনের বেলায় বাতি জ্বেলে 
লিখতে হয় সেই শ্ঠামাচরণের পরিবেশটিও 
ব্যঙ্চচিত্রশিল্পীর দক্ষতায় উপস্থাপিত। এ 
হেন শ্যামাঁচরণ এ অন্ধকার ঘরে বসেই কল্পনায় 
বিশ্বত্রমণ সেরে ফেলেন, যদিচ তার আসল 
ভ্রমণের অভিজ্ঞত| পশ্চিমে বর্ধমান পর্স্ত ! এই 
শেষ মন্তব্যটি আপাতনিরীহ হ'লেও এর বিদ্ধ 
করার এবং অক্রহাসমুখরিত করার ক্ষমতা 
অসাধারণ ! হিমালয়, সমুদ্র, গ্রাস্তর, মরুতৃমির 
পরেই একেবারে “বর্ধমান পর্যন্ত সীমানির্দেশে 
কল্পনার উড্ডীয়মাঁন বিমান মুখ হুমড়ি খেয়ে 
পড়ে শ্ামাচরণের ভ্রমণবৃত্তাস্তের আসল স্বরূপ 
উদঘাটন করে দিয়েছে 








| ক্রমশঃ] 


শ্ীশ্রীমা 


শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ 
তখন দিগন্তহীন অন্ধকারে আঙ্গোর প্লাবন 
বহমান বঙ্গতৃমে শ্রীযামকৃষ্ণের তপস্যায়, 
সে আলোর উৎসরূপা তুমি মাগে। অমল প্রভায় 
তপোময়ী, এনেছিলে তমসায় দিব্য উজ্জীবন। 


মুত্তিতী ভগবতী, বিশ্বমাতা শাশ্বতস্মরণ 
তোমার পবিত্র সত্বা অপ্রমত্তা আত্মমহিমায় 
মহাসাধকের সহধমিণী অপার করুণায় 
নারায়ণী শক্তিমন্ত্রে করেছ সত্যের উদ্বোধন 


বনু জম্ম জন্মান্তের পুণ্যবলে সপ্তম বৎসরে 

দেখেছি তোমাকে মাতঃ পেয়েছি তোমার আশীর্বাদ 
দেখেছি কী অপাধিব মাতৃরূপ, অমৃতনিঝ রে 
স্বপ্ভ্িমন্ত্র উচ্চারণ শুনেছি অভয় শঙ্খনাদ। 


পরমহংসের আত্মজ্যোতিরূপা হে সারদামণি, 
তুমি বাঙালীর নও, তুমি মাগো৷ অখিলজননী | 


করুণাময়ী 
স্বামী জীবানন্দ 
জগতের ছৃথে ব্যথিতা জননী কৃপা বরষিতে এলে 


তাইতে। করুণামূরতি তোমার আকুল করিয়া তোলে । 


মলিনতা। যেথ৷ হয়েছে গভীর 
করুণা তোমার সেথ। রয় থির 
পরমপাবনী রয়েছে জননী করুণানয়ন মেলে । 
অভয়! বরদা যাদের জননী 
তার! নির্ভয় দিবস রজনী 
সব বেদনার চির অবসান শরণে আগত হ'লে। 


মমতাময়ী 


শ্রীশান্তশীল দাশ 


সাধারণ ঘরে এসেছিলে মাগে। 
মতি সাধারণ রূপটি ধ'রে, 
মায়ের প্রতিমা কেব! দেখেছিল 
সেদিনের সেই মাটির ঘরে ? 
দিন কেটে গেছে হেলায় ফেলায় _ 
ক'জন সেদিন চিনেছে তোমায় ? 
মনে মনে বুঝি হেসেছিলে মাগো, 
অজ্ঞানীদের স্মরণ ক'রে । 


কুটির দুয়ার খুলে এলে মাগে! 


মহাবিশ্বের আঙ্গিনাতে, 

কী মমতাময়ী রূপটি তোমার 
প্রসন্ন হাসি নয়নপাতে। 

জ্ঞানী অজ্ঞান, ধনী নির্ধন, 

ও চরণে নিল সবাই শরণ 

সকল জনের জননী হলে ম, 
তোমার কৃপা যে সবার পরে 


“করুণাতরজিতাক্ষী” 


শ্রীমতী জয়ন্তী সেন 


এসেছিলে, যখনই অতীতে 

আর্ত ক্ষুব্ ক্লান্ত শিশু ক্রন্দনে মুখর-_ 
অন্ুরদলনীরূপে, অগ্নিবর্ণা, সহত্রবাহুতে 
সংখ্যাতীত আয়ুধের তীক্ষ তেজ 
ত্রিনয়নে চিরজ্বলন্ত পাবকশিখ' 

চিত্তে কপা, সমরে নিষ্ট,র ! 


কথ। ছিলে! আসবেই যুগে যুগে 
শত শতাব্দীর 

অন্তহীন আর্তনাদে কতদিন 
বিচ্ছেদ ঘটিয়ে 

অন্তরালে তৃপ্ত তুমি হতে পারো 
জননী আমার ! 

এবারে তোমার সিগ্ধ প্রস্ফুটিত 
কমলিনী মুখে 

সূর্ধ আর ভালবাসা একই সত্ব 
প্রদীপ্ত প্রকাশ-_ 

যতবার চেয়ে দেখি অমৃতক্ষরণ__ 
মধুময় করুণার তরঙ্গিত 


অপার নিঝ'র 

আয়ত নিবিড় চোখে | অন্য কোন 
চিহ্ন রাখো নাই-_- 

এস্বর্য মহিম] মুছে ছুটি বা 

মেলেছ কাতর 

সন্তানের পথ চেয়ে-_মাতৃরূপে 
ধূলির জগতে ! 


তোমাকে চিনেছি মাগো লঙ্জাপটাবৃতা 
শ্রীমুখের অঙ্গীকারে, হৃদয়ের ভাবে, 
নয়নের উচ্ফৃসিত, বাধভাঙগ। 
করুণার আতে-- 

সব প্রশ্ন গেছে ভেসে, সব দ্বিধা 
সব মলিনতা ! 

নিখিল জগৎ মাতৃসম্বোধনে 

অবুঝ শিশুর মত-_ 

পিপাসায়, নির্ভয় উল্লাসে 

তোমার কোলের কাছে অনায়াসে 
বেদন। বিস্মৃত ! 


জননী সারদামণি 
শ্রীমতী মানসী বরাট 
“দাও বন্ধন খুলে'_ 
অবোল পশ্ডর মূক ক্রন্দন 
বিধেছে মর্মমূলে। 
“ওরে যাই” বলে কে দিয়েছে সাড়া 
খুলিয়াছে বন্ধনী?  * 
( সে যে) মুক্তিদায়িনী করুণারূপিণী 
জননী সারদামণি ! 


জঠরে জ্বলিছে ক্ষুধার অনল-_ 
অম্নে দহন-জ্বালা, 

করিছে ব্জন জুড়াতে সে দাহ-_- 
সরল! পল্লীবাল!। 

অকাতরে কে সে বিলায়েছে সেবা 
ভেদাভেদ নাহি গণি? 

(সে যে) চির-আরাধ্য। অন্নপূর্ণা 
জননী সারদামণি ! 


ফন্তুর মত করুণ। কাহার 
নীরবে প্রবহমান ! 
অবারিত কার হৃদয়-ছুয়ার 
 প্রবেশিতে নাহি মানা, 
( ঘেথ। ) শরণাগতের মিলেছে প্রসাদ 
দীন-হীন কিব। ধনী ! 
(সে যে) অভয়দাত্রী রক্ষাকত্া 
জননী সারদামণি ! 


মায়ের কপা বিশ্বে ভরা 
সেখ সদরউল্দীন 


মাকে পেতে কোথায় ছুটিস 
কোথায় খুঁজে পাবি ভাই ? 
মায়ের কৃপ! বিশ্বে ভরা, 

ছু" চোখ ভ'রে দেখ না তাই ! 


সকাল বেলার সোন! রোদে 
দেখনা মায়ের মধুর হাসি, 
মায়ের গায়ের গন্ধ মেখে 

ফুটছে অযুত ফুলের রাশি । 


মায়ের কথ। বলছে বাতাস 
বিহঙ্গেরা গাইছে গান, 
সকল জীবে মিশে আছে 
আমার মায়ের কোমল প্রা 


মায়ের ধৈর্য হ্থৈর্য নিয়ে 
দাড়িয়ে এ বনস্পতি, 
মায়ের প্রাণের চঞ্চলতায় 
নাচছে অলি-প্রজাপতি। 


মায়ের অশেষ আশিস্‌ নিয়ে 
সবুজ ক্ষেতে ফসল দোলে, 
মায়ের ন্েহ-কৃপা নিয়ে 

মেঘ হ'তে জল পড়ছে গ'লে। 


মায়ের খবর বুকে নিয়ে 
ছুটছে নদী ঝরনা ওই 
আকাশ-ভাঙ্গ।'নীল সাগরে 
মায়ের রূপে ক্নাত হই। 


শ্রীব্ীসারদাদেবীর জীবন ও বাণী 


শ্রীমতী বিজয় মুখোপাধ্যায়* 


্রীতসারদাদেবীর জীবন ও বাণীর ষথার্থ 
তাৎপর্য অনুধাবন করা আমার সীমাবদ্ধ 
ক্ষমতায় অসম্ভবই মনে করি । তথাপি যথাসাধ্য 
তার চেষ্টা করতে আমি প্রস্তত হয়েছি এই 
ভেবে যে, এই চেষ্টার মধ্য দিয়েও আমার 
জীবনযাপন পবিভ্রতামপ্ডিতি হবে, আমার 
চিত্রশুদ্ধি হবে। 

সারদাদেবী ৬৭ বংসরকাল মানবদেহে 
জীবিত ছিলেন। তাঁর এই জীবনকালকে 
মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করে দেখা! চলে। 
জন্ম ১৮৫৩ সালে ) ৬ বছর বয়সে ররামকষ্ণের 
সঙ্গে তার বিবাহ হয়। ওই সময়ে বেশির ভাগ 
জয়রামবাটাতে পিতৃগ্ুহেই তিনি থাকতেন, 
১৩-১৪ বছর বয়সে কামারপুকুরে ঠাকুরের 
মা্গিধ্যে তার যে প্রথম দিব্য আনন্দানুভূতি হয়, 
সেকথ। আজীবন তার বিশেষ স্মরণে ছিল। ১৮ 
বছর পর্যস্ত জয়রামবাটী ও কামারপুকুরে তার 
জীবনের এই প্রথম ভাগ একটি সরল। পল্লী- 
বাণিকার মানবিকতার ধর্মে স্থুসঙ্গত। তার 
জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়টি ১৮ বছর বয়সে 
গ্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসা থেকে শুরু করে তার 
৩৩ বছর বয়সে ১৮৮৬ খুষ্টাবে ঠাকুরের দেহ- 
ত্যাগ পর্যস্ত ১৫ বছর ধরে বিস্তৃত। এই ১৫ 
বছরকান তার জীবন অধ্যাত্মসাধন!, পাঁতিব্রত্য, 
এঁনীশক্তির বিকাশ, ভক্তসেবা ও তারই মাধ্যমে 
মাতৃত্বের পরিশ্ফুটনে মহিমান্িত। প্ররুতপক্ষে 
এই ১৫ বছর তার জীবনের পরবর্তী ৩৪ 
বছরের নীরব ও বিশাল কর্মকাণ্ডের গ্রস্ততি- 
কাল। এই পরবর্তী ৩৪ বৎসরই--১৯২০ 


সালে দেহত্যাগ পর্যস্ত--ঙাঁর জীবনের সমুজ্ল 
তৃতীয় অধ্যার,_রামকৃষ্ণসজ্ঘজননীরূপে . এবং 
অগণিত ভক্ত ও তাঁপিতজনের একাক্ষরী মহা" 
মন্ত্র মা'-রূপে। 

পুঁধিগত শিক্ষায় প্রায়-অশিক্ষিত এই 
মায়ের জীবন থেকে কী শিক্ষা আমর! পাই 
আমরা এই আধুনিক যুগের বিভ্রান্ত, মূল্যবোধ- 
হীন, শ্বার্থকেন্জ্রিক মানষেরা? কম করে 
বললেও বলতেই হবে, তার জীবন থেকে 
আমরা শিখে নিতে পারি কয়েকটি অসামাঙ্ষ 
গুণ; সেগুলি হল--সরলতা ও পবিত্রতা, 
সহনণীলতা, সেবা! ও নিরলসকর্ম, বিগ্তোৎসাহ, 
নিংস্পৃহৃতা, মৃহ্তা সত্বেও দৃঢ় তা, সপ্পূর্ণ আত্ম- 
বিলোপ এবং বিশ্বমাতৃত্ব ও ভালবাসা । তার 
এই কয়েকটি চবিত্রবৈশিষ্ট্যের পরিচয় অল্প 
কথায় আমি এখানে উল্লেখ করব। তার 
সরলতা এমনই ছিল, শুধু অক্লবয়সেই নয়, 
পরিণত বয়সেও যে, যে তাকে যা বলত, তিনি 
তাতেই বিশ্বাস করতেন। আর পবিব্রতার 
সংজ্ঞ। কী, বলতে গেলে বলতে হয় পবিত্রত! 
ও প্রীতম সমার্থক । ভগিনী নিবেদিতা মায়ের 
এই পবিত্র স্বরূপ বিশেষভাবে অনুভব করেছেন, 
বাক্ত করেছেন নান! প্রসঙ্গে ও তার চিঠিতে । 
মায়ের সহনণীলতা, মনে হয়, সীমাহীন । 
ঠাকুরের সেবার জন্ত নহ্বতের একতলার ছোট্ট 
ঘরে তিনি থেকেছেন, সিঁড়ির নিচে ববাঙ্গ 
করেছেন। শৌচাগার, স্নানের ঘর কিছুই 
নেই, তাই রাত তিনটের সময় উঠে তিনি 
গ্রাতঃকত্যাদি সেরে নিতেন, যাতে লোক- 


প্রান অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, রামকৃফ নারদ! মিশন বিবেকানন্দ বিভাভবম, দমদম | 


৯০৫, 


সমক্ষে লজ্জার না পড়তে হয়। সারাদিনে 
প্রয়োজন হলেও আর বেরোবার উপায় ছিল 
না। সব অস্থবিধে বিনা অভিযোগে সহ্থ 
করেছেন তে] বটেই, উপরত্ত বলেছেন__ 
(চোদ্দ বছর বয়স থেকেই ঠাকুরের দিব্য 
সঙ্গে) অনুভব করতাম হাদয়ে যেন আননের 
পূর্ঘট বসানে। রয়েছে। বলেছেন-_-ঠাকুর 
বলতেন, শ, যঃ স। যেসয়সেরয়,যেনাসয় 
সে নাশ হয়।” পরবর্তী জীবনে জ্ঞাতি ও ভক্ত- 
কুলের আবদারের অত্যাচার যে কতভাবে সহ 
করেছেন, তার হিসেব দেওয় মুশকিল । স্বামী 
প্রেমানন্দের প্রাসঙ্গিক উক্তিটি এখানে স্মরণ 
করি_ “তোমরা তো! দেখে এলে, রাজ- 
রাজেশ্বরী সাধ করে কাঙ্গালিনী সেজে ঘর 
নিকুচ্চেন। বাসন মাজচেন, চাল ঝাড়চেন, 
এমন কি+ ভক্ত ছেলেদের এ'টে। পর্যস্ত পরিক্ষার 
করচেন। মা জয়রামবাটীতে থেকে অত কষ্ট 
করচেন গৃহীদের গাহ্‌স্থ্যধর্ম শেখাবার জন্য । 
অসীম ধৈর্ষ», অপরিসীম করুণা, সর্বোপরি সম্পুর্ণ 
অভিমানরাহিত্য 1, আর সেবার পরিচয় 
তার জীবনে প্রথমাবধি। বাল্যে বুকজলে 
নেমে গরুর জন্ত দলঘাস কাটাতেও যেমন সেবা 
ও নিরপসকর্মের পরিচয়। তেমনি, বার্ধক্যে 
জাতিকুলনিবিশেষে ভক্তসেবার জন্ত রানা করা 
থেকে গুরু করে যাবতীয় দৈহিক শ্রমন্বীকারেও 
ঠিক তাই। নিক্পমপালনের ব্যত্যয় তিনি 
কখনও করতে পারতেন না । ঠিক সময়ে ঠিক 
কাজটি সারাজীবন করে গিয়েছেন। তিনি 
বলেছেন-_“কাজ করা চাই বই ফি) কর্ম 
করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে 
নিষ্ধীম ভাব আসে...কাজ করলে মনে বাজে 
চিন্তা আসে না| নিজে তথাকথিত শিক্ষায় 
শিক্ষিত না হয়েও সর্বদা] শিক্ষাবিষয়ে উৎসাহ 
দিয়েছেন। তার ভাইপো-ভাইবি। বিশেষত 


উদ্বোধন 


[৮*তম বর্ধ--১২শ লংখ্য। 


মাকু ও রাধুকে তিনিই কুলে যেতে উৎসাহিত 
করতেন, কারণ তিনি বিশ্বাসী করতেন-_ 
“মেয়েমানষেরও লেখাপড়া শেখ! দরকার ।, 
নিবেদিতার স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনিই, 
এখন থেকে ৮০ বছর আগে বাগবাজারের এক 
ভাড়াবাড়িতে। 

তাকে ভক্তরা দেখতে পেত খুব সাধারণ- 
রূপে, ভেতরের প্রশীশক্তিকে তিনি অলৌকিক- 
তা বা সিদধাই দিয়ে কখনও প্রমাণ করে দেখান 
নি। জঙ্গশ্থত্রে যারা আত্মীয়, তাদের ও ভক্ত- 
দের নিয়ে তনি এমনভাবে জীবন কাটিয়েছেন 
যেন মনে হয় তিনি মায়ার অধীন সাধারণ 
মান্ষ। কিন্তু অন্তরে তিনি ষে সম্পূর্ণ নি:স্পৃহ। 
নিতান্ত বন্ধনমুক্ত ছিলেন, তার পরিচয় তার 
মুখেই শেষ জীবনে আমরা শুনতে পাই; 
আশীমায়ের কথা” নামক স্থতিকথায় এর 
একাধিক পরিচয় পাওয়া যায়। 

মৃহুতা ও কোমলতা মারের স্বাভাবিক 
বৃত্তি ছিল, কিন্তু প্রয়োজনে তাঁর চারিত্রিক 
দৃঢ়তার পরিচয়ও আমরা একাধিকবার পাই। 
শুধু একটি দুষ্টান্তের উল্লেখ এখানে করব। 
রামকৃষ্ণ মিশন তখন পূর্ণপ্রতিষ্িত। স্বামীজীর 
আদর্শে উদ্দ্ধ যুবকেরা মিশনে যোগ দিয়ে 
সন্্যাপী হচ্ছেন। এদের মধ্যে দেবব্রত, 
শচীন, প্রিয়নাথ ও সতীশ পূর্বজীবনে আলিপুর 
বোমার মামলায় জড়িত ছিলেন । এই সময়ে 
গভর্নর লর্ড কারমাইকেল এক বক্তৃতায় 
বলেন_ “রামকষ্চ মিশন সেবাধর্মের 
আবরণে বিপ্লবীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে ।” এতে 
মিশনের একদল ভক্ত ও হিতৈষী ভয় পেয়ে 
সংশ্লিষ্ট সপ্ন্যাসীর্দের মিশন থেকে সরিয়ে দিতে 
চাইলেন। সংবাদ গুনে মা দুঢ়কঞ্জে বললেন 
_-ঠোকুরের ইচ্ছেয় মঠ-মিশন হয়েছে, রাজ- 
রোষে নিয়মলক্বন কর] অধর্ম। ঠাকুরের 
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নামে ফার! সন্্যার্সী, তারা মঠে থাকবে, নয় 
তে। কেউ থাকবে না। আমার ছেলের। 
গাছতলায় আশ্রয় নেবেঃ তবু সত্যভঙ্গ করবে 
না মার কথা শুনে বাবুরাম মহারাজ 
£াঁপ ছেড়ে বাচলেন। পরে স্বামীজীর ভক্ত 
মিস্‌ ম্যাকলাউডের মধাস্তায় স্বামী সারদানন্দ 
গভর্নরের সঙ্গে দেখা! করে সব বুঝিয়ে বলাতে 
মিশনের প্রতি সরকারের মিথ্যা সন্দেহ 
অনেকট! ঘুচেছিল। 

মা যখন সঙ্ঘজননী এবং গৃহী ও 
সন্স্যানীদের সর্বময় অধিকত্রী, তখনও তার 
অহংপ্রকাশ ছিল না। “আমি করছি বা 
কেরে দেব'__-একথা কদীচিৎ বলতে শুনি) 
সর্বদাই বলতেন ণ্ঠাকুর করবেন, “ঠাকুর 
দেখবেন” বা "ঠাকুরকে আমি বলব, এই 
সম্পূর্ন আত্মবিলৌপ, ক্ষমত। সত্বেও অভিমান- 
রাহিত্য তুলনাহীন। আর তার বিশ্বমাতৃত্ 
ও সর্বজীবে ভালবাসা তারও কি তুলন! 
আছে? নিবেদিতা মাকে চিঠিতে লিখছেন__ 
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| আদরিণী ম1! “ভালবাসায় ভরা তুমি ! 
তোমার ভালবাসায় আমাদের মতো 
উচ্ছ্বাস বা। উগ্রতা, নেই; তা পৃথিবীর 


আঞঈসারদাদেবীর জীবন ও বাণী 


ভালবাসা নয়, শ্লি্ধ শাস্তি তা, সকপের 
কল্যাণ আনে, অমল করে না কারো ১] 
স্বামীজী ছিধাহীনক্ঠে বলেছেন_ রামকৃষ্ণ 
পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মান্য ছিলেন যা 
হয় বল দাদা, কিন্ত যাঁর মায়ের উপর ভক্তি 
নাই, তাকে ধিক্কার দিও 1, বলেছেন 
'মা-ঠচাকরুণ কি বস্ত বুঝতে পারনি, এখনও 
কেহই পার না, ক্রমে পারবে)? 

প্রারস্তিক প্রশ্নে ফিরে এসে বলি-মায়ের 
জীবন পর্যালোচনা করে এ যুগে আমরা 
তাহলে কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি? যে 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করলাম 
_ আমর! নিজেদের প্রশ্ন করতে পারি__ 
এগুলি কি আমাদের আছে? এগুলির 
বিকাশের অন্ত আমরা কি তেমন যত ও 
্রচেষ্টা করেছি? যখন ছুধিপাকে পড়ি, 
ঈশ্বরকে ডাকি; স্থদদিনে তাকে ভুলে থাকি । 
এমনভাবে নিজেদের অন্তরজগত্ কেন নির্মাণ 
করি না, যা সুদিনে-ছুর্দিনে সমানভাবে 
আমাদের আনন্দ ও সমাধানশক্তি যোগাবে ? 
আমরা যে যে-বৃত্েই জীবনযাপন করি না 
কেন, মীষ্ষের সমগ্র জীবনশিক্ষা থেকে 
যেকোন একটিও যদি নিজের জীবনে গ্রহণ 
করতে পারি, আমাদের বিভ্রান্তির নিশ্চিত 
অবসান হবে, আমরা প্রত্যেকে খ্বকীয় 
পতাঁকাবহনের শক্তি অর্জন করব, আমাদের 
জশিবনযাপন সার্থক হবে। 





শ্রীরামকৃষ্ণ ও পরমপবির! ী্ীমায়ের কথা অনুধ্যান করিলে আমাদের 
চিন্ত। অন্ততঃ অর সময়ের জগ্যও গনিত পাব ব্যাপৃতি হইতে দূরে সরিয়। যায়। 


তখন আমরা অনুভব করি, মানুষ কেবলমাত্র পৃথিবীর চিরাত্যন্ত কাজ 
যাইবে না, উত্্বতর লোকের কথাও তাহাদের ভাবিতে হইবে। 


পরম সাস্না। পরম আশ্বীস। 


করিয়াই 
ইহাই জীবনের 
_ ড্র বর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন 


দেবী শ্রীশ্রীসারদা মা 


শ্রীদেবনাথ ভট্টাচার্য 


জীবন দ্বন্বসংঘাঁতময়। সংসারের পথ বড় 
দুর্যোগপূর্ণ। মোহান্ধ মানুষ পথ চলতে চলতে 
অনেক সময় দিগত্রাস্ত হয়ে পড়ে। সত্য পথ 
তাদের থেকে দূরে, বহু দূরে সরে যায়। বড় 
অসহায়, বড় করুণ হয়ে ওঠে তাদের জীবন। 
সম্তানের এই অবস্থা দেখে করুণাময় ভগবান 
স্থির থাকতে পারেন না। ছুটে আসেন 
সম্তীনকে ঘোর তমিন্্রাময় পথ থেকে আলো- 
কোজ্জল পথে নিয়ে যাবার জন্যে । তারপর 
তাকে সুস্থ ও শুদ্বসত্ব করে বুঝিয়ে দেন 
সংসারের মায়ায় আচ্ছন্ন হওয়াই জীবনের চরম 
লক্ষা নয়ঃ জীবনের চরম লক্ষ্য আত্মাগভৃতি । 
এই বোধ হয়তো একদিনে হয় না; এমনকি 
এক জীবনেও হয় না। আর হলেও আত্মা 
ভূতির জন্যে প্রয়োজন নিবিড় সাধনার, 
প্রয়োজন চৈতন্ত হওয়ার । 

জড়বাদপূর্ণ উনবিংশ শতকে দলে দলে 
লোক যখন ত্রাস্ত পথে চলে যাচ্ছে সেই সময় 
এই চরম সত্যকে বোঝানোর জন্যেই রাম ও 
কষ এলেন রামকষ্জরপে। সঙ্গে এলেন 
আগ্াশক্তি শ্রম! সারদাদেবী । সারদা! সমন্ত 
ব্রঙ্গলোকের প্রেম মাধুর্ব ও পবিত্রতা নিয়ে 
এলেন -যেমন এসেছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে 
সীতাদেবী, শ্রীরুষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধিক, বুদ্ধের 
সঙ্গে যশোধরা, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে বিফুপ্রিয়া । 
্হ্বিগ্ভা৷ অধ্যয়ন না৷ করেও তিনি ছিলেন ব্রহ্গ- 
বাদিনী, প্রজার আলোয় গ্রদদীপ্ত। | দ্বৈত জগৎ 
সম্পর্কে আসক্তিশুন্ঠ করার জন্ে তিনি আপন 
শক্তিপ্রভাবে তার কোন কোন সন্তানকে 
অতীন্দরিয় সমাধিভূমিতে তুলে দিয়েছেন। তারা 
বুঝেছে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ মায়৷ ছাড়া আর কিছুই 


নয়। যারাই তার কাছে স্থিরভাবে সম্পূর্ণ 
আত্মসমর্পণ করেছে তারাই দেখতে পেয়েছে 
তাদের ভোগতৃষ্ণা কত কমে গেছে, ইন্দিয়ন্্রথ 
কতবিস্বাদ মনে হয়েছে। নিদ্রায় অচেতন 
মন তাদের যেন নতুন করে জেগে উঠেছে। 
ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সাধনাদার] ইষ্টলাভের 
জন্যে । তাদের জাগতিক প্রেম সম্পূর্ণ পরি শুদ্ধ 
হয়ে প্রগাঢ় অধ্যাত্মপ্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। 
তার কৃপাঁয়কত লোক যে কতভাবে উপকৃত 
হয়েছে তার সংখ্যা নেই। তিনি তে! সাধারণ 
মানবী ছিলেন না) তিনি ছিলেন শক্তিরূপিণী, 
চৈতন্তর্নপিণী__অসামান্তা,। অনন্তা। ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্বয়ং জগজ্জননী আনন্দময়ী ভব- 
তারিণী ও সারদামা”র মধ্যে কোন ভেদজ্ঞান 
করতেন না। সারদামা”র অদোষদ্বশিত। ক্ষমা 
দয়! ত্যাগ তপস্যা কোমলতা পবিত্রতা প্রভৃতি 
সদ্‌গুণ সমগ্র নারী জাতির আদর্শ। আদর্শ 
মানবীত্ব আর দেবীত্বের পরমাশ্চর্য সং- 
মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল তার চিরধ্যেয় চিত্র। 
ত্রিতাপতপ্ত নরনারী তাঁর প্রীপদতলে এলেই 
লাভ করত অনাবিল আনন্দ আর গভীর 
প্রশান্তি । শ্ররামকৃষ্খদেবের সন্তানের বার 
বার বলেছেন তার দেবীমূতি দর্শনে, তার 
শীপাদপন্ম স্পর্শে লাভ 'হত সাত্বিকভাব, 
দেবভাব। 

তিনি কখনে। পাপীদের ত্বণার চোখে 
দেখেননি, দেখেছেন ক্ষমাস্ুন্র চোথে। 
পতিতকে দূরে সরিয়ে দেননি, করুণাকিরণে 
সরিয়ে দিয়েছেন তাঁদের সমস্ত কলুষতাকে । 
কেউ ম বোলে ডাকলে-_সে সই হোক 
আর অসৎই কোক--তার সঙ্গে কথা না 


পৌধ, ১৩৮৫ ] 


বোলে পারতেন না তিনি। 
একদিন রাতে দক্ষিণেশ্বরে জমা খাবার 
করে আনছেন। ঠাকুরের ঘরের সিড়ি 
পার হয়ে সবে ঘরের সামনের বারাতায় 
পা দিয়েছেন এমন সময় একজন মহ্বিল! 
ভক্ত এসে শ্রীসারদামার কাছ থেকে “দিন 
মাঃ আমায় দিন” বোলে খাবারের থালাট' 
নিয়ে শ্রীরামরুষ্দেবের সামনে রেখে আবার 
তখনই চলে যান। এর পর নররূপী নারায়ণ 
শ্রীরামরু্জ বসেন আহারে । পাশে বসেন তার 
লীলাসঙ্গিনী সারদা-জগতের সারদাস্সিনী 
জগজ্জননী দুর্গা । কিন্তু ঠাকুর অন্ন স্পর্শ করতে 
পারছেন না। তিনি মাকে বললেন, 'তুমি 
একি করলে? ওর হাতে দিলে কেন? ওকে 
কি জাননা? আমি ওর ছোয়া খাই কি 
করে? শ্রীমা বললেন, “তা জানি, আজ 
থাঁও। কিন্তু ঠাকুর তখনও অন্ন ছুঁতে 
পারছেন না। মামিনতি করে ঠাকুরকে এ 
অন্ধ গ্রহণের অনুরোধ করলে ঠাকুর বললেন, 
আর কোন দিন কারও হাতে দেবে না বল।, 
উত্তরে শ্রীমা হাত জোড় করে বললেন, “তা! 
তো৷ আমি পারবো না, ঠাকুর ! তোমার খাবার 
আমি নিজেই নিয়ে আসব; কিস্তু আমায় মা 
বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারবে! না। 
আর তুমি তে] শুধু আমার ঠাকুর নও-তুমি 
সকলের । মার এই কথায় ঠাকুর সন্তষ্ট হয়ে 
অন্ন গ্রহণ করলেন। “আর কোনদিন কারও 
হাতে দেবে না বল" মাকে একথা বলা সত্বেও 
মা কিন্ত বলতে পারলেন না যে মাবোলে 
এসে চাইলে তিনি কাউকে তা দিতে পারবেন 
না। তিনি পারবেন কি করে? তিনি যে 
জগতের মা, আগ্ভাশক্তি মহামায়া । জীবের 
উদ্ধারের জন্তেই তে? তীর এই জগতে আসা 
এইরূপ আরো ছুটি ঘটনা তার 


দেবী প্রীপ্রীসারদ ম। 


৬৭ 


দেবীত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গিবিশের পুত্রের 
বয়স তিন। কিন্তু এই অল্প বয়সেই সে 
পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেছে । বাক্পতি 
গিরিশ আজ বাক্যহারা। তার জীবনবীণায় 
আজ বিষাদের করুণ রাঁগিণী বেজে চলেছে । 
কোন কাজে মন বসছে না। অথচ এই 
গিরিশের কি গভীর বিশ্বাস! এক কার্পী- 
পূজোর রাঁতে তিনিই প্রথম শ্রীরামষ্চদেবকে 
কালীরূপে দেখে তার পায়ে ফুল দিয়ে পূজো! 
করেছিলেন। আজ সেই গিরিশ শোকের 
নির্মম আঘাতে জর্জরিত । স্বামী নিরঞ্জনা- 
নন্বজী জয়রামবাটী যাচ্ছিলেন। তিনি 
গিরিশের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে তাকে 
তার সঙ্গে জয়রামবাটা গিয়ে কয়েকমাস 
কাটিয়ে আসার কথা বললেন। গিরিশ 
মহারাজের কথায় রাজী হলেন। তিনি 
স্বামী নিরঞনানন্দজীর সঙ্গে জয়রাম- 
বাটী চললেন। তিনি চললেন ব্রিতাপ- 
ছুঃখহারী সারদামার কাছে। মাকে দর্শনের 
শ্রে্টফল লাভ করতে হলে শরীর ও মন 
ছুটোই পবিত্র হওয়া চাই। তাই মা'র বাড়ি 
পৌছে তিনি স্নান সারলেন। তারপর ভিজে 
কাপড়েই মাকে দর্শন করতে গেলেন । ভাবে 
তার সমস্ত শরীর তখন কাপছে । পা সমান- 
ভাবে পড়ছে না । প্রথমে মায়ের শ্রীপাদপ্সে 
মাথ! রেখে তাঁকে প্রথাম করলেন। তারপর 
তাকালেন তাঁর সেই জ্যোতিময় শ্রীমুখের 
দিকে । দেখলেন অলোঁকসুন্দর এক দেবী- 
মৃতিকে । দেখলেন তার করুণাভরা স্গিগ্ক 
চাঁছনিকে । গিরিশের দুচোখ দিয়ে তখন 
পবিত্র অশ্রু ঝরে পড়ছে । অবাঁক বিষ্য়ে 
ভরে গেছে মনটা । মনে পড়ে যাচ্ছে জীবনের 
ফেলে-আঁসা এক অধ্যায়ের কথা। যুবক 
গিরিশ তখন প্রীরামরঞ্জদেব ও শ্রমা”র নামও 


উদ্বোধন 


শোনেননি । বিহ্ুচিকাঁর প্রবল আক্রমণে 
শয্যাগত তিনি । বাচার কোন আশা নেই। 
তন্্াচ্ছন্ন। হঠাৎ এক দেবীমূতি তাঁকে স্বপ্সে 
দর্শন দিলেন। তার মুখে মহাপ্রসাদ দিয়ে 
অপার অপাধিব ন্েহভরে বললেন, *থাঁওঃ। 
কিন্ুস্বাদ সে প্রসাদ! তা খেতে খেতেই 
তার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল । কিন্তু তখনো তার জিবে 
মহাগ্রসাদের সেই মধুর স্বাদ লেগে রয়েছে। 
দেবীমূতিও তার চোখের সামনে ভাসছে। 
ক্রমে তার রোগও সেরে গেল। সেদিনের 
সেই দেবীমূতি আর আজকের দেখা মাতৃমত 
গিরিশ দেখলেন এক । এর আগে গিরিশ- 
চন্দ্র কখনো শ্রীসারদামা”র মুখ দর্শন করেননি । 
আজই প্রথম তীর শ্রীমুখ দর্শন করে বিল্ময়ে 
অভিভূত হয়ে পড়লেন। বুঝলেন এই দেবীই 
তাঁকে সব সময় রক্ষা করে আসছেন। ইনি 
সাধারণ মানবী নন। ইনি সাক্ষাৎ জগদশ্বা-_ 
জগদ্ধাত্রী । 

কয়েক জন স্ত্রীলোক কোন পর্ব উপলক্ষে 
কলকাতায় গঙ্গাঙ্ান করতে চলেছেন। মা*র 
কানে কথাটা! পৌছল। তিনি তাদের সঙ্গে 
যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তারা সম্মত 
হলেন। মালক্ীদিদি ও শিবুদাদাকে নিয়ে 
তাদের সঙ্গে যাত্রা করলেন। এই দীর্ঘপথ 
তার] পায়ে হেঁটেই চললেন । তখনকার দিনে 
ওপথে বর্তমান কালের মত যানবাহনের কোন 
ব্যবস্থা ছিল না। কামারপুকুর থেকে চার 
ক্রোশ দূরে আরামবাগ | সেখানে পৌঁছে 
তারা সেই দিনটা সেখানেই থাকবেন। 
পরদিন আবার সেখান থেকে যাত্রা করবেন। 
আরামবাগ থেকেই শুরু হয়েছে তেলো- 
ভেলোর মাঠ। মাঠটা পীচক্রোশব্যাপী। 
রাতের অন্ধকার পৃথিবীর বুকের ওপর নামার 
সে সজেই মাঠের রূপ যেত বদলে । অতি 


[ ৮*তম বর্ঘ---১২শ সংখ্যা 


ভয়াবহ হয়ে উঠত এর শের! । ডাকাতির 
ভয়ে দলহীন হয়ে কেউ এই মাঠ পাদ 
হত না। শ্রীমায়ের সঙ্গীর! আরামবাগে 
উপস্থিত হয়ে দেখল সন্ধ্যার যথেষ্ট বিলঙ 
রয়েছে। একটু তাড়াতাড়ি চললেই সন্ধ্যার 
পূর্বেই তারকেশ্বরে পৌছতে পারবেন। তারা 
তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করলেন। কিন্ত 
শ্রীমা তার সঙ্গীদের সঙ্গে সমবেগে চলতে 
পারছিলেন না। তীর জগ্তে সঙ্গীদের চলতে 
অস্থবিধ! হচ্ছে এবং এইভাবে চললে সন্ধ্যার 
পূর্বে মাঠটা পার হতে পারবেন না বুঝতে 
পেরে সঙ্গীদের এগিয়ে ষেতে বললেন । তিনি 
বললেন তার, জন্তে চিন্তা করবার কোন 
দরকার নেই। দেখতে দেখতে সঙ্গীর] কাকে 
ফেলে চলে গেলেন। সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারও 
নেমে এল সমস্ত মাঠের ওপর । মা'র পক্ষে 
আর চলা সম্ভব হল লা। থমকে দীড়ালেন 
এক জায়গায়। সেই বিশাল প্রীস্তরের মধ্যে 
তিনি এক] দাড়িয়ে রয়েছেন। হঠাৎ দূরে 
দীঘাকৃতি এক মুর্তিকে তার দিকে এগিয়ে 
আসতে দেখলেন। তার রঙ ঘোর কৃষ্ণবণ। 
ছুই হাতে রূপোর বালা। চুলগুলো 
কৌকড়ানে | মা বুঝতে পারলেন সে ডাকাত। 
লোকটা তাঁকে রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করল, 
«কে গা এসময় এখানে দাড়িয়ে আছ? কোথা 
যাবে? শ্রীমা বললেন, “পুবে'। লোকটা 
পূর্বের মতই রুক্ষম্বরে বলল, “সে এপথ নয়, এ 
পথে যেতে হবে । ঘোর অন্ধকারে ডাকাঁতটা 
দূর থেকে মাকে ঠিক দেখতে পাচ্ছিল না। 
কাছে এসে মাকে দেখে ওর মনে এলকি এক 
পরিবর্তন । কোমল নম্বরে মাকে বলল, “য় 
নেই, আমার সঙ্গে মেয়েলোীক আছে, সে 
পেছিয়ে পড়েছে |” একটু পরেই মা দেখলেন 
সত্যিই একছান শ্রীলোক সে দিকে আসছে। 


পৌষ, ১৩৮৫ ] 


মা ডাকাতটাকে জানালেন তাঁর সঙ্গীরা 
তাঁকে ফেলে 'গছে। তিনি বোধ হয় পথ 
তুল করেছেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে তাঁর 
শ্বামীর কাছে যেতে চান । সেখানে তার স্বামী 
রানী রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন । এর 
মধ্যে স্ত্রীলৌকটাও সেখানে এসে উপস্থিত হল। 
মা তার হাতছুটে। ধরে বললেন, “মা আমি 
তোমার মেয়ে সারদ1, সঙ্গীরা ফেলে যাওয়ায় 
বিষম বিপদে পড়েছিলুম ; ভাগ্যে বাবা ও তুমি 
এসে পড়লে, নইলে কি করতুম বলতে 
পারিনে। সারদামা”র সরলস্থন্দর বাবহারে 
ডাকাতদম্পতি খুবই সন্তষ্ট হল। পথশ্রমে ক্লাস্ত 
সারদামাকে তারা নিকটবর্তী এক গ্রামের 
দোকানে নিয়ে এল। তার! বুঝতে পারুল 
সারদামাণর পথ চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। 
দোকান থেকে মুড়িমুড়কি কিনে তাকে পেট 
ভব্রে খাওয়ানো হল। তারপর কাপড় বিছিয়ে 
ডাকাতের স্ত্রী তাকে ঘুম পাড়াল। আর 
ডাকাত সারারাত লাঠি হাতে দরজার সামনে 
পাহারা দিল। 

ভাবতেও শিহরণ লাগে যে জগজ্জননী 
স্বয়ং সম্তানকে সেবা করার স্মযোগ দিয়ে তার 
কলুষতাঁকে কেমন করে দূরে সরিয়ে দিলেন, 
শুদ্ধ পবিত্র করে দ্রিলেন তাঁর অন্তরকে | তিনি 
যে পরম কপাময়ী। কৃপা-মাহাত্মা বোঝানোর 
জন্তেই তে। তার নারীদেহ ধারণ করে জগতে 
আঁসা। ভক্ত যখন তাঁর লীলা-মাহাত্ম্য বুঝতে 
পারে তখন পরমাঁনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ে। 
এক্ষেত্রে দন্থাদম্পতি তাঁর বিচিত্র লীলা কত- 
খানি অন্ভব করেছিল তা জানি না, তবে 
মায়ের ডাকাত বাব ও মা এবং তার 
সঙজের লোকজন যে এক পরিবারতুক্ত বাক্তি- 
বর্গের মতো সেদিন তারকেম্বরের শিব- 
মন্দিরের কাছে পরমানন্দে রন্ধন ও আহারাদি 
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করেছিলেন তা আমরা জানি । পরবর্তী কাঁলে 
এই দস্থ্যদম্পরতি যখন মাঝে মাঝে দক্ষিণে্বরে 
শ্রীমার কাছে আসত সেই সময় শ্রীমা একদিন 
তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমরা আমায় 
এত ন্নেহ কর কেন? দস্াদম্পতি বলেছিল, 
তুমি তে! সাধারণ মানুষ নও। আমর! 
তোমায় কালীরূপে দেখেছি ।, কালের ভয় 
থেকে মানুষকে রক্ষা করেন বলেই তে৷ তিনি 
কালী। নরঘাতক দস শ্রীশ্রমাকে কাঁলীরূপে 
দেখে নবজল্ম লাভ করে, ধন্ত করে 
তোলে তার অধম জীবনকে । চৈতন্তরূপিণী 
মহামায়। ওকে উদ্ধার করবেন বলেই, তো 
অমন করে ওকে ত্র মাঠের মধ্যে দর্শন 
দিলেন। 

কোন এক শিশ্তা একদিন তাঁকে বলে- 
ছিলেন, “ম] আপনাকে দর্শন করার পর লোকে 
বিভিন্ন দেবীকে আর শ্রদ্ধা করবে না।” উত্তরে 
তিনি বলেছিলেন, কেন করবে ন1? তার! 
সকলেই ষে আমারই অংশ । সাধারণ মামুষ 
যার] সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত, 
ষড়রিপুর প্রবল আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত তাদের 
পক্ষে দিব্যপ্রেমে সর্বদা বিভোর থাক] সম্ভব 
নয়। তারা সন্দেহ ও উদ্বেগের দোলায় 
ছুলছে, অনিত্যের প্রলোভনে ছুটে চলছে। 
কিন্তু সারদামাণ্র মানসলোক সর্বদা পরিপূর্ণ 
থাকত দিব্যপ্রেমে। তার দিবা প্রেম পার্বত্য 
নিঝরের মত ঝরে পড়ত হিন্দু মুসলমান 
বৌদ্ধ জৈন খ্রীষ্টান গ্রভৃতি আপামর সকলের 
ওপর, তাদের তৃষিত তপ্ত জীবনকে 
ুড়োবার জন্যে । যে ঠাকুর ্শ্রীভবতারিণী 
মাকে টার সমস্ত কিছু অর্পণ করলেও 
সত্য তাকে দিতে পারেন নি সেই ঠাকুর 
গ্ররামরুঞ্জের মুখ দিয়েও বেরিয়েছিল, 
ও (অর্থাৎ আগ্রাসারদা মা) দারদা-- 
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সরচ্ছতী- জান দিতে এসেছে» আমার 
শত্তি” ইত্যাদি ৷ এক ফলছারিণী কালীপৃজোর 
রাতে যোড়শীরপে ঠাকুর সারদা মাকে 
যোড়শোপচারে পূজো করেন এবং পুজাশেষে 
তার সাধনার ফল, জপমাল। প্রভৃতি ার চরণে 
অর্পণ করে প্রণাম করেন। বিশ্ববন্দিত আচার্য 


উদ্বোধন 


| ৮*তম বর্ব--১২শ সংখা 


স্বামী বিবেকানন্দ মাকে বলেছিলেন 'জ্যান্ত 
দুর্গা । হুয়ং ঠাকুর ধাকে দেবীর আসনে 
বসিরে পূজ। করেছেন, দ্বামীজী প্রমুখ শ্রারাম- 
কষ্জ-সস্তানগণ প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে 
বহুবার বহুভাবে ধার দেবী শক্তির প্রশত্তি 
করেছেন তার দেবীত্ব সংশয়াতীত। 


ভ্রীমায়ের কয়েকটি কথা 


শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 


:/ | “যদি শাস্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখে! 
না। দোষ দেখবে নিজের । জগৎকে আপনার 
করে নিতে শেখ । কেউ পর নয়, মা, জগৎ 
তোমার ।' 

প্ীপ্রীমায়ের লীলাবসানের কয়েকদিন 
পূর্বেকীর এই শেষ বাণী) _এটি শুধু একটিমাত্র 
ভক্তিমতী মহিলার গ্রতি নীতিসংগত নির্দেশ 
নয়, ব্যবহারিক ও মনস্তাত্ধিক দিক থেকেও 
এটি এক সর্বজনীন অমোঘ অমূল্য উপদেশ। 

্রীমা'র জীবনী থেকে জান! যায়, তিনি 
বাল্যকাশপে সংসারের কাজে সহায়ত করতে 
দলঘাস কাটতেন। দরিদ্র অবস্থায় দিনাতি- 
পাত করেও নিজগুণে ভাইদের সংসারকে 
আপন করে নিয়েছিলেন। আবার পরবর্তী 
কালে সকলকে এক দিব্য আকর্ষণে কাছে 
টেনে নিয়েছেন। একদিকে তিনি গ্রামের 
সকলের অতি আপনার জনঃ সকলের ন্ুুখে- 
ছু:খে মমতায়-ভর1 মানবী মূতি) অন্যদিকে 
তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধমিণীঃআধ্যাত্সিক শক্তির 
আধার-অবতাররপে প্রকাশে ঠাকুরের 
সহায়িক। লীলাসঙ্গিনী । আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের 
দেহত্যাগের পরে তার আশ্রিত সর্বত্যাগী 
সক্ক)।সী সন্তানগণের সংঘজননী এবং অসংখ্য 


নারী ও পুরুষ ভক্তের কাছে তিনি আশ্রয়- 
ত্বরূপিণী জানদাঁয়িনী সাক্ষাৎ জগজ্জননী । তার 
শাস্তিশতল আশ্রয়ে এসে ধন্ত য়েছে, মনের 
জালা জুড়িয়েছে এমন বছু জ্ঞানীগুণী ভক্ত 
ছিলেন ও আছেন; আবার সাধারণ জনগণও 
তাঁর করুণায়, তার লেহমাখ। ব্যবহারে পরম 
তৃপ্তি লাভ করেছেন ও করছেন। তিনি 
সকলকে আপনার করে নিয়েছেন। মা তিনি 
_তাই ধুলোকাদামাখা সম্ভানকেও স্সেহ- 
মমতায় কাছে টেনেছেন। স্বামী অভেদানন্দ 
তাই স্তবের মধ্যে বলেছেন, “দোষান্‌ অশেষান্‌ 
সগুণীকরোষি। যে মা! গ্রামবাসী অসংখ্য 
জনসাধারণের কাছে সাধারণ পল্লীরমণী, সেই 
মা-ই আবার দেখ! যায়। স্বামী বিবেকানন্দ 
হ্বামী ব্রদ্মানন্দ স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের 
সন্তানগণকে তাদের নানান সমস্যার বিষয়ে 
সঠিক নির্দেশ দিচ্ছেন । মাতৃরূপা মহামায়ার 
এই বিরাট ব্যাপ্তি তাই সহজে উপলব্ধি করার 
বিষয় নয়।) 

মা বললেন, “যদি শাস্তি চাওঃ ম1) কারও 
দোষ দেখে না|, গীতাতেও শ্রীরুষ্ণ শাস্তি- 
লাভের কথা এবং সেই শাস্তিলাভের উপায়ের 
কথা বলেছেন। এ যেন সেই একই কথা, 
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আরও সহজ করে বল]| শান্তিলাভের পথ-_ 
সাধনার পথ, আত্মসংযমের পথ, নিবৃত্তির পথ । 
প্রীপ্রীমাণ্র নির্দেশে £ শাস্তিলাভের পণে গ্রথম 
পদক্ষেপ অপরের দোষ দেখার প্রবৃত্তির 
নিরসন। “দোষ যদি দেখতে হয় নিজের 
দোষ দেখবে ।” অপরকে আপনার করে 
নেওয়ার জণ্ঠে জাগতিক ক্ষেত্রে তরকম আত্ম- 
সংযমের, আত্মশোধনের প্রয়োজন তা স্বেচ্ছায় 
মেনে নিতে হবে । 

“কেউ পর নয় মা_অগৎ তোমার ।” 
গোটা জগতে এক ব্রহ্ম লীলায়িত।. তাই 
জগজ্জননী তার শেষ উপদেশে জগৎকে 
স্বীকৃতি দিলেন। “কেউ পর নগ্ন মা_ব্গগৎ 
তোমার ।” অপরকে আপনার করে নিতে 
নিতে স্বার্ত্যাগের ষে অভ্যাস গড়ে উঠবে-_ 
ব্যিকে সমষ্ির স্বার্থে বিলীন করার মধ্যে ষে 
আত্মবিকাশের সন্ধান পাওয়। যাবে, তারই 
মাধ্যমে আীবনের চরম প্রাপ্তি। সেই শাস্তি- 
লাভের নিশ্চিত আশ্বাস দিয়েছেন শ্রুক্ীম1। 

ব্যক্তিচরিত্রে দোষগুণ আছেই । মাহুযের 
পারস্পরিক আচরণের মধ্যে নানা বিকৃতি ও 
বিরোধ বর্তমান থাকাই স্বাভাবিক কিন্ত 
সমাজ-জীবনের সামগ্রিক সতাটি সমষ্টির স্বার্থে 
ব্যষ্টির স্বার্থত্যাগের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে । 
জগজ্জননী জগতের মঙ্গল চান, তার লীলাক্ষেত্র 
এই জগৎকে পারস্পরিক প্রেমের বন্ধনে বেঁধে 
রাখতে চান। তাই অদোষদশিতা ও আত্ম- 
সমীক্ষার ঘারা নিজেকে পবিত্রতর করে গড়ে 
তুলে আত্মোপলন্ধির পথে এগিয়ে চলার 
আদর্শই যেন ধ্বনিত হচ্ছে শ্রী্ীমা'র এই উক্তির 
মধ্যে । “জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ । 
নিষ্জের মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে তার 
উপলব্ধি চাই_এই আপনার করে নিতে 
শেখাই হগ্কত সেই চরম উপলবির সাধনা। 


ভীতীমায়ের কয়েকটি কথা 
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জগৎ তোমার”_অপরের প্রতি নিঃস্বার্থ 
ভলবাসায় উদ্ধদ্ধ হয়ে ্থার্থত্যাগের মাধ্যমে 
গড়ে তুলতে হবে পরার্থে জীবনযাপনের 
অভ্যাস । ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়িয়ে নিজেকে প্রসারিত 
করতে হবে। শ্রীত্ীমা তাই বনলেন, এই 
পথই শাস্তিলাভের পথ। 

ক রর রা 
«আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই আমজদও 
তেমন ছেলে।, 

জত্রীমায়ের ছবির সামনে লুটিয়ে পড়ে 
প্রণাম করার সময় ভক্তমনে করুণাময়ী 
মায়ের এই আরেকটি কথা যেন এক পরম 
আশ্রয়ের আশ্বাস জাগায়। (তয়রামবাটাতে 
কোন একদিন প্রপ্মায়ের ভাইবি পরিবেশন 
করার সময়ে কুগ্ঠাসহকারে যখন দূর থেকে 
ছু'ড়ে ছুঁড়ে আমজদ্কে তরকারি দিচ্ছিলেন, 
মা তখন ন্বয়ং তার জগজ্জননী-ভাব প্রকাশ 
করে শ্রী কথা বলেন। ।কোন ছেলেই মা+র 
কাছে তুচ্ছ নয় £ তিনি যে মা, সকলের মা । 

জয়রামবাটার সংলগ্ন একটি ক্ষু্র মুসলমান- 
অধ্যুষিত গ্রাম শিরোমণিপুর । আমজদ ছিল 
এই গ্রামেরই অধিবাসী এক ডাকাত। ম| 
করুণায় বিগজিত হয়ে আমজদকে প্রাচীর- 
নির্সাণের কাজে লাগালেন। অপার মেহের 
স্পর্শে ধন্ত হোপ পে । আর শরৎতিনি সর্ব- 
ত্যাগী অন্ন্যাসীপ্রবর, আরামকষ্ের পার্ধদ ) 
স্বামী বিবেকানন্দের আদেশ শিরোধার্য করে 
পাশ্চাত্যে বেদান্তের বাণী প্রচার করে এসেছেন 


_ “লীলাপ্রসঙ্গকার, রামকৃষচ মঠ ও মিশনের 
সম্পাদক, শ্রীপ্রীমায়ের ঘ্বারী ও ভারী। 
জননীর কাছে দুজনেই সমান! ভাব যায়! 
সকলকে শুনিয়ে মায়ের এই সমদর্শী বাণী 
ধ্বনিত হোল, “আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই 
আমজদও তেমন ছেলে। মা জানতেন 
আমজদ ডাকাত । এমন ভয়ঙ্কর মাহুষেরও 


৬৭২ 


হৃদয় তিনি জয় করেছিলেন তীর সীমাহীন 
স্নেহ দিয়ে। আর এক মুসলমান চোরের 
আনা জিনিস ঠাকুরকে দেওয়া নিয়ে জনৈক 
সত্রীভক্ত আপত্তি করায় ম! তার অমত অগ্রাহ 
করে বলেছিলেন, “দোষ তে মানুষের লেগেই 
আছে। কিকরেযে তাঁকে ভাল করতে 
হবে, তা জানে কণজনে। মন্তপ পল্প- 
বিনোদকেও তিনি কপা করেছিলেন । এমনি 
ছিল মার ক্ষমাহ্থন্দর মমতাঁময় অদোধদশা 
সমদৃষ্টি। ভক্তজননী তে। বলেছেনই যে তিনি 
সতেরও মা, আবার অসতেরও মা। 

অল্প কিছুকাল পূর্বে প্রয়াত স্বামী 
পরমেশ্বরানন্দ (কিশোরী মহারাজ ) ছিলেন 
শঞ্রমা'র কপাধন্ত সঙ্গ্যাসী। জয়রাঁমবাটাতে 
মার বাড়িতে একদিন ছোট্ট একটি ঘটনা 
বলেছিলেন।...ট্র্রীম। জয়রামবাটীতে আছেন। 
ভক্তপ্রবর গিরিশ ঘোষ মা'র বাড়ির 
পাঁশের বৈঠকখানায় শ্রীশ্রামাকে প্রণাম করবার 
অচ্ভ বসে আছেন। এমন লময়ে এক বাউল 
ভিথারী এসে আগমনী গান গাইল । মা দুর্গা, 
দক্ষনন্দিনী, দেবী ভগবতী-_এইসব বলে প্রাণ 
ভবে গাঁন গেয়ে শ্রশ্রমা”র দরজায় মার স্ততি- 
বন্দনা করল । ভক্ত গিরিশের দুচোখে জল । 
কাদতে কাদতে ভিবিরী বাউলকে একটু 
বেশি টাকাই ভিক্ষে দিলেন, আর “জয় 
জগজ্জননী, জয় জগজ্জননী” বলে মার উদ্দেশে 


উদ্বোধন 


| ৮০তম বর্ধ--১২শ সংখ্য। 


বার বার প্রণাম করতে লাগলেন। ঘরের 
ভিতরে ্রীশ্রীমা উদাসমনে অন্তমনষ্ক হয়ে 
চালের খুঁটি ধরে দধীড়িয়ে আছেন। মা 
বললেন, "ওকি বলে গো, “দেবী ভগবতী, 
হিমালয়ের কন্তে”॥ আমাকে এসব কি বলে 
গে! ?--তা হবও বা। এই বলেই মা নিজের 
ভাব বদলে নিলেন। ভক্ত গিরিশ এসে মাস্র 
চরণে লুটিয়ে প্রণাম করল । 

ধার] তার সাক্ষাৎ দর্শন ও কৃপা লাভ করে 
ধন্ত হয়েছেন, নির্ভয় হয়েছেন, কৃতার্থ হয়েছেন 
তাদের মৃত ভাগ্যবান ন! হলেও; পরবতী কালে 
ধারা জন্ম নিয়ে শ্রশ্রমা”্র ছবির সামনে ভক্তি- 
ভরে প্রণাম জানান, ধারা এই ছবির অস্ত- 
মিহিত অক্ষয় মাতৃনতাটির কোলে আশ্রয় 
লাভ করার শরণাগতি প্রার্থনা করেন, তারাও 
ধন্থ। তারাও পরম সৌভাগ্যবান। শ্রীইমা 
ঠাকুরের কথ! উদ্ধত করে আশ্বীস দিয়েছেন £ 
“ছায়া, কায়া, ঘট, পট সমান।, আজকের 
এবং অনাগত কালের সব সন্তানের জঙন্কই এ 
অভয়বাণী। এওতো মায়েরই কথা, «সব সময় 
মনে রেখো- তোমাদের পেছনে একজন মা 
আছেন।” মা আছেন-বিপদে সম্পদে, স্থুখে 
দুঃখে, উত্থানে পতনে-সকল অবস্থাতেই 
কল)াণময়ী মার করুণা আমাদের ঘিরে আঁছে। 
তার ছৰি তাই কেবল ছবি নয়, অগণিত 
সন্তানের কাছে পরম স্েহশীতল আশ্রয়। 


জয়রামবাটা ঃ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপৃজা-শতবাধিকী 


ও আীমতী হীরাবতী দত্তগুপ্তা 
“য়ারূপে দয়াদৃণ্টে দয়র্ডে হংখমোচনি। ্ | 
সর্বাপত্বারিকে দুর্গে জগন্ধাত্রি নমোহস্ত তে ॥ ১৯৭৭-এর সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ। 


হে দয়ারপিণী দয়াদৃতিযুক্তা দয়ার্জ। 


জয়রামবটীর প্রঞ্ীমাত-মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী 


ছঃখনাশিনী সর্ববিপত্তিতারিণী জগন্ধাত্রী ছুর্গা, গৌবীশ্বরানন্দজীর কাছ থেকে প্রীত্ীহূর্গাপৃ্া 


€তামা€ক লমঙ্কার। 


ও শ্রীঞ্রীকগন্ধাত্রীপূজার মুদ্রিত আমন্ত্র"-লিপি 


পৌষ, ১৩৮৫ ] 


পেলাম। মনটা আনন্দে ভরে গেল, যখন 
পড়লাম, “৩র] অগ্রহায়ণ, ইং ১৯শে নভেম্বর, 
শনিবার শ্রত্রীমাতাঠাকুরাণীর সন্কল্পিত প্রথম 
শতবাধিক “ভ্রীশ্ীজগন্ধাত্রীপূজা” সম্পন্ন 
হইবে।, একে তো আমি জয়রামবাটীর 
মাতৃমন্দিরে ৮অগন্ধাত্রীপুজা কোন দিন 
দেখিই নি, তার ওপর এবার সেই পুজার 
শতবাধিকী ! তখনই খুব ইচ্ছ। হলে! শতবর্ধ- 
পৃতি-উতসবে যোগদান করতে । কিন্ত মুখ 
ফুটে কাউকে কিছু বলিনি, কারণ তিন মাস 
আগে থেকেই আমরা ঠিক করেছিলাম যে, 
পূজার সময়ে বন্ধে আশ্রমে পূজা দেখবো এবং 
কয়েকদিন সেখানে থাকবে। | 

আশ্রীমায়ের কথায় পড়েছি, ৬জগদ্ধাত্রী- 
পূজার মাহাতয। মা নিজমুখেই বলেছেন £ 
একবার জয়রামবাটী গ্রামের কালীপৃজায় 
মায়ের মা শ্যামান্ুন্দরী দেবীর সংরক্ষিত এ 
পুজার জন্ত চাল গ্রামের এক কর্তাব্যক্তি নিলেন 
না। মায়ের মা সার। রাত কাদ্লেন। তারপর 
রাতেই দেখেন কি, লাল-রঙ এক দেবী 
ছুয়ারের ধারে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসেছেন। 
তিনি বললেন, তুমি কাদছ কেন? কালীর 


চাল আমি খাব। তোমার ভাবনা কি? 
মায়ের মা বললেন, “কে তুমি! দেবী 
বললেন, “আমি জগদম্থা, জগদ্ধাত্রীবূপে 


তোমার পূজ! গ্রহণ করবো ।” তখন থেকে 
“অগন্ধাত্রী পূজো করবো”, “জগদ্ধাত্রী পুজো 
করবো”_তার একটা বাই হয়ে গেল। 
মায়ের এক ভাই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে 
খবর দিতে গেলেন। ঠাকুর শুনে বললেন, 
«“ম1| আসবেন, মা আসবেন, বেশ বেশ। 
তোদের অবস্থা বড় খারাপ ছিল রে।.'' 
বেশ, বেশ, তোদের ভাল হবে।” জগদ্ধাত্রী 
পৃজাহলো । দেশনুদ্ধ লোক প্রসাদ পেলেন। 


জয়রামবাটী : জীঞ্ীজগন্ধাত্রীপূজা-শতবাধিকণী 


৬৭ 


পরের বছরও মায়ের ম পূজার আয়োজন 
করাতে ম! প্রথমে রাজী হননি । কারণ, 


' অভাবের সংসার--বাসন মাজ! থেকে শুরু 


করে প্রায় সব কাজ মাকেই করতে হতো] । 
অনেক ল্যাঠা! রাত্রে কিন্তু মা স্বপ্পে দেখলেন 
জগদ্ধাত্রী ও তার ছুই সখী জয়া! ও বিজয়াকে। 
তাত্বা বললেন, “আমরা তবে যাবো? মা 
বললেন, “না, না, তোমরা কোথা যাবে? 
তোমরা থাকো।।, সেই থেকে মা বরাবর 


জগনধাত্রীপূজার অনুষ্ঠান করেছেন জয়রাম- 


বাটীতে। ম! প্রচলিত একদিনের জায়গায় 
দেবীকে তিন দিন ঘরে রেখে সমারোছে 
পূজা করতেন। এবং ঠার অবর্তমানে যাতে 
পূজাটি প্রতিবতসর্প নিয়মিতভাবে চলে, তার 
ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। সেই পুজার 
এবার শতবাধিকী ! কার না প্রাণ চায় 


তাতে যোগদান করতে !! 

কিন্তু বন্ধে শ্রীরামক্খ আশমের অধ্যক্ষ 
শ্বামী নিরাময়ানন্দজীর সঙ্গে পত্রবিনিময় 
করার ফলে সেখানকার শ্রীশ্রুদ্্গাপৃজায় 
যোগদান করতে যেতে হলো । সেখানেই 
শরশ্রদূর্গাপূজা ও শ্রীশ্রলক্্ীপূজার আনন্দ 
উপভোগ করলাম । ১৫ই অক্টোবর কলকাতা 
থেকে যাত্রা ক'রে ১৯ দিন বন্ধে নাসিক ও 
গোয়ায় কাটিয়ে ৪ঠা নভেম্বর রওনা! হয়ে ৬ই 
নভেম্বর কলকাতায় ফিরলাম আমরা । ফরে 
এসেই জানাশোনা কয়েকজন ও সারদ1 »ংঘের 
অনেকের কাছে খোজ করে দেখলাম, কে 
কবে কীভাবে জর়রামবাটী যাবে। কিন্ত 
কেউ কিছু সঠিক বলতে পারল না। 

তখন একাই যাব ঠিক করলাম। অবশ্য 
আমার একজন গুরুভগ্রী একা যাওয়ার সাহস 
দিয়ে সাহায্য করল । সে বলল, 'এসপ্ল্যানেডে 
গিয়ে বাসে উঠে একেবারে জয়রামবাটীতে 
মায়ের ঘাটে বাস থেকে নামবে । তুমি চলে 
যাও, কিছু অসুবিধা হবে না। তুমি ত একা, 
মায়ের বাড়ীতে জারগ! পেয়ে যাবে ।” ছুদিন 


১৭৪ 


আগে একাই এসপ্যানেডে এসে বিষুপুরের 
একট! টিকিট কাটলাম, কারণ জয়্রামবাটীর 
টিকিট পেলাম না। আমার কোন জান 
নেই, সঙ্গী-সাথী কেউ নেই, থাকার ব্যবস্থ! 
নেই__ইত্যাদি জেনেও জয়রামবাটা যাওয়ার 
জন্ত আমার মন ব্যাকুল। কোন বাধাই 
আমাকে বিচলিত করতে পারল না। অবশ্ঠ, 
আমার স্বামীই আমাকে বাসে তুলে দিয়ে 
এবং বাসের কগ্াক্টারকে ও অন্ত যাত্রীদের 
বলে গেলেন, 'এই মহিলাটিকে জয়রাম- 
বাটাতে নামিয়ে দেবেন।, আমি ত মনের 
আনন্দে বালে উঠে বসে পড়লাম। সেদিন 
১৬ই নভেম্বর, ১৯৭৭ । 

সাত বছর পর এবার মায়ের বাড়ী যাচ্ছি। 
যাহোক, শ্রগুরুর কপায় ও প্রহ্ীমায়ের আনী- 
বাদে বেশ ভালভাবেই বেলা সাড়ে এগারটায় 
মায়ের বাড়ী পৌছে গেলাম। রিকশ] থেকে 
নেমে মায়ের নতুন বাড়ীর দাওয়ায় সুটকেস 
ও বিছানা রেখে মার মন্দিরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 
করে মহারাজদের প্রণাম করে, পঙক্তিতে 
বসে প্রসাদ পেলাম। তারপর মায়ের নতুন 
বাড়ী এসে দেখি মায়ের ভাইবি রাধুদির মেয়ে 
নির্মলা ও আমার পরিচিত এক ভক্ত মহিলা 
তাদের ঘরে আমার বিছান। স্থুটকেস রেখে 
বিছানা! পেতে শোবার ব্যবস্থা করে 
রেখেছেন। আমি তমায়ের করুণা দেখছি। 
আমার শোবার ব্যবস্থা মা-ই করে দিলেন। 
আমার আর কিছু ভাববার রইলো না। 

অনেক দিন পরবে এসেছি। মাষের 
বাড়ীর অনেক কিছু পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। 
পুণ্যধাম প্রীঞ্রমায়ের জন্মভূমি জয়রামবাটীতে 
শ্তীজগ্ধাতীপুজ। ! হাট-বাজার দোকান- 
পসার- চারিদিক জমজমাট । গায়ের লোক 
দুরদুরাস্তর থেকে দলে দলে আসছে । লোকে 


উদ্বোধন 


| ৮*তষ বর্ধ---১২শ গংখা। 


লোকারণা ৷ ভীষণ ভিড়। আনন-কলরবে 
জয়রামবাটা মুখরিত। ঘুরে ঘুরে দেখছি। 
সন্ধ্া-আরতি দেখে ভজন-গান শুনে রাত্রে 
প্রসাদ পেয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমকি আসে! 
আগামীকাল ১৯শে নভেম্বর, ১৯৭৭১ শনিবার 
শীশ্রীজগন্ধাত্রীপূজ ৷ 

রাত তিনটেয় ঘুম থেকে উঠে দান 
ইত্যাদি সেরে, গরদের শাড়িখানা পরে 


ীপ্রিগুরদেব শ্রীমৎ স্বামী বিরজাননাজীর 


হাতের দেওয়৷ জপের মাল। বুকের মধ্যে করে, 
হাতে একখানা! আসন নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম । 
মায়ের পূজা আরতি ভোগরাগ অঞ্জলি হোম 
ইত্যাদি প্রাণ ভরে দেখলাম। আর যখন 
যেখানে সুযোগ-সুবিধা পেতাম বসে পড়তাম। 
আপ্রাণ চেষ্টা করতাম ধ্যান ও জপের 
মাধ্যমে মাকে পেতে । প্রথম অঞ্জলি দিয়ে সেই 
দিনই পিংহবাহিনী মায়ের বাড়ী একাই 
চলে গেলাম। সিংহবাহিনী মায়ের বাড়ীতেও 
ভীষণ ভিড়। সিংহবাছিনী মাকে সাষ্টাঙ্গে 
প্রণাম করে পূজ। দিয়ে ফিরে আসছি শ্রীমায়ের 
মন্দিরে । সবখানেই ভিড়ে ভিড়। হাটাও 
যায় না। হাটার পথে চেনা মুখ পড়ে যাওয়ায় 
অনেকে জিজ্ঞাসা করছে, কবে এসেছ, কার 
সঙ্গে এলে, কোধায় আছ ইত্যাদি । মাতৃ- 
মন্দিরে তিলার্ধ জায়গা! নেই । মামি একেবারে 
আনন্দ-সাগরে ডুবে গেলাম। ক্ষুধা তৃষ্ণা 
কিছু নেই। এভাবে সপ্তমী অষ্টমী তিথির 
পুজা শেষ হয়ে গেল। 

নবমী পুজার আয়োজন গুরু হচ্ছে। 
মায়ের নতুন বাড়ী এসে দেখি, আমাদের 
সারদা সংঘের কয়েকজন বোন আমাদের 
সংঘের জয়রামবাটীর শিশুধিহার স্কুলের ছাত্র- 
ছাত্রীদের একটু মিষ্টিমুখ করাবার কথা 
আলোচনা করছে। সকলেই সারাদিন 


পৌষ, ১৩৮৫ ] 


ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত । খাওয়া-দাওয়াও তেমন 
হয়নি। তখন বেলা চারটে। «কে যাবে? 
বলায় আমি এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম। 
আমার সঙ্গে আরেকটি বোনও গেল। 
রাজভোগ ও গরম সিঙ্গাড়। নিয়ে রিকশার 
উঠে স্কুলবাড়ীতে চলে এলাম । স্কুলবাড়ী এসে 
দেখি সংঘের কয়েকজন বোন বসে আছে। 
আর শিশুবিধারের শিশুর! চাদের হাটের মত 
নাইন করে বসে আছে। শিক্ষিকা মেয়েটি 
তাদের কাছে দাড়িয়ে রয়েছে । কী পরিবেশে 
গিয়ে ষে আমি পড়লাম তা ভাষায় প্রকাশ 
করতে পারছি না। কি ম্থন্দর তাদের 
আবৃত্তি, "তাঁদের নাম বলার ভঙ্গি__ দেখে 
অবাক হয়ে গেলাম। পাড়ার্গায়ের শিশু 
এরা । কি সহজ সরল মন, যেন সব প্রকৃতির 
দুলাল । শিক্ষিক1 মেয়েটিকেও ভাল লাগল । 
মনে হল তাদের আদরযত্ব করেই তৈরীর 
চেষ্টাকরছে। আমি আনন্দে বিভোর হয়ে 
গেলাম। সারাদিন এত যে পরিশ্রীস্তঃ ত। 
একটুও বুঝতেই পারলাম না। অল্প বয়সের 
মেয়ের মত কোমরে কাপড় বেধে তাদের 
খাবার পরিবেশন করলাম । শিক্ষিক! মেয়েটি 
আমাকে সাহাধ্য করল। স্কুলবাড়ীটি আমি 
আর কোন দিন দেখি নি। দেখে খুবভাল 
লাগলে।। একেবারে বাস-চলার রাস্তার 
ওপর । পাশেই একটি ব্যাঙ্কের বাড়ী। 
মায়ের বাড়ীর থেকেও কাঁছেই। ভবিস্তে 
যদ্দি পরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়ী তৈরী হয়, 
তখন আমাদের সারদা সংঘের আনন্দের 
সীম]! থাকবে না। আরীশ্রীমায়ের আশীর্বাদই 
আমাদের একমাত্র সম্থল। 

স্কুলবাড়ীর আনন্দের পরিবেশ থেকে 
মায়ের মন্দিরে এসে দেখি নবমী তিথির পুজা 
শেষ। হোমের শিখার টিপ কপালে পরে 


জয়রামবাটী ; জ্রীজগন্ধাত্রীপূজা-শতঘাধিকী 
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বসে পড়লাম। আরতি শুরু হল। ছুই 
দিকের ছুই পৃজারী মহারাজ-_্ীপ্রীমায়ের 
পূজারী নিঃস্পৃহানন্দজী আর প্রীপ্রীজগন্ধাত্রীর 
পূজারী অস্থিকাঁনন্দজী প্রাণ ঢেলে শ্রীত্রীমায়ের 
ও শ্রীশ্রীজগন্ধাত্রী মায়ের আরতি করছেন। 
এত স্বন্দর আরতি ও ঢাক কীাসরের বাজনার 
পরিবেশের মধ্যে দুই মায়ের দিকে তাকাতে 
তাকাতে শেষে দেখতে পেলাম ছুই মায়ের 
মৃতি এক মায়ের মধ্যেই মিশে গেল! কি 
অপূর্ব দৃশ্ত ! এসব লেখ! যায় না। ভাষা 
এখানে মুক। আরতি শেষ হয়ে গেল। 
তারপর “রাজা হরিশচন্ত্র' যাত্রাভিনয় হলো । 
তাও দেখলাম। ক্লান্তি নেই। কেবল 
আনন্দ। যাত্রার পর প্রসাদ পেয়ে এসে শুয়ে 
পড়লাম। 

আঁজ রবিবার ২০শে নভেম্বর । 
কামারপুকুর যাচ্ছেন। আবার অনেকে 
বাড়ীও চলে যাচ্ছেন। কিন্তু শ্রীত্রীমায়ের 
আমল থেকেই তিন দিন ধরে জগদ্ধাব্রীপূজ' 
চলে আসছে, তাই আমিও স্থির করেছি তিন 
দিন থেকে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার সব অনুষ্ঠান 
দেখব। আজও ভোগরাগ পূজ। আরতি 
সব দেখলাম । শ্রীপ্ীমাকে ও ্রীপ্রীজগন্ধাত্রী 
মাকে হদয়ভরে অগ্রলি দ্িলাম। কাল 
থেকে আজ ভিড় অনেক কমে গেছে। 
দুপুরবেল। খুব পরিতৃপ্তি করে প্রসাদ পেলাম। 
আজ এক ভক্ত ভাগ্ডার! দ্রিয়েছেন। এইভাবে 
আনন্দে দ্রিন কাটালাম । সন্ধ্যাবেলা আরতি 
দেখলাম। আরতির পর অনেক বাজি 
পোড়ানো হলে! । শিশুদের মত খুব আনন্দ 
করে দেখলাম। রাত্রে গ্রসাঁদ পেয়ে ঘুমিয়ে 
পড়লাম । 

আজ সোমবার ২১শে নভেম্বর একাদশী 
তিথি। ভোরে উঠে মঙ্গলারতি দেখে নান 


অনেকে 
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ইত্যাদ্দি সেরে মন্দিরে চলে গেলাম। আজও 
মায়ের ভোগরাগ পুজা! আরতি খুব সুন্দরভাবে 
হলো । প্রাণভরে দেখলাম। পুজা শেষ 
হওয়ার পর. জল-ভর1 বড় একটি পিতশের 
গামলায় শ্রীত্রীজগন্ধাত্রী মায়ের নিরঞ্জন মু্তি 
দর্শন করলাম। তারপরই মনটা যেন দমে 
গেল। কিছুক্ষণ পরে আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় 
বড় মহারাঁজ অর্থাৎ কিশোরী মহারাজজীকে 
প্রণাম করতে তার ঘরে গেলাম। প্রণাম 
করতেই নানা কথাবার্তা বলে অনেক খোঁজ- 
খবর নিলেন। বয়স ৯১ বছর। মায়ের 
অনেক কথা বলত্েন। তাঁর কাছে ছু'বেলাই 
যেতাম । ভাল লাগত মায়ের কথা শুনতে । 
আজ আমাকে মহারাজ ্রশ্রীমায়ের এক- 
খান! প্রসাদী শাড়ি হাতে দিয়ে বললেন, 
“এই প্রসাদদী কাঁপড়খানি পরে তুমি জপধ্যান 
করো॥ মা ।, তখন আমি আনন্দে আত্মহার। 
হয়ে মাথায় তুলে নিলাম প্রসাদী শাড়িখানি। 
শ্রদ্ধের মহারাজজীকে আবার প্রণাম 
করতেই আশীর্বাদ করলেন। আমার মনে 
হলো মা যেন নিজ হাতে আমায় তার প্রসাদী 
শীড়িখানি দিলেন । মহারাঁজজীকে মায়েরই 
প্রতীক মনে হলো । আনন্দে মনগ্রাণ ভরে 
গেল। মা আমার হৃদয় পূর্ণ করে দিলেন। 
ছুপুরে প্রসাদ পেয়ে একটু বিশ্রাম করেই 
তিনটে নাগাদ মন্দিরে চলে এলাম। 

বিকেল সাড়ে তিনটেয় রামনাম সংকীর্তন 
আরম্ভ হলে।| শ্রীরামনাম শুনলাম | সন্ধ্যায় 
যথারীতি আষ্রামায়ের আরতির পর উশ্ীজগ- 
দ্বাত্রী মাকে বরণ করা হলো। খ্ব স্বন্দর 
করে ব্রহ্মচারী মহারাঁজজীরাই বরণ করলেন। 
পরে আমর প্রণাম করলাম। তারপর 
কর্মীরা মাকে কীধে করে বাগ্সহকারে 
শ্রীমায়ের ঘাটে বিসর্জন দিয়ে পিতল্পের কলসী 
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ভরে শাস্তির জল নিয়ে এলেন। শ্রীমায়ের 
নাটমন্দিরে পূজারী মহারাজজী সাধু ব্রত্ঘচারী 
ভক্তবুন্দ সকলের মাথায় শান্তিবারি সিঞ্চন 
করলেন। শ্রশ্রীজগদ্ধাত্রী মায়ের তিন দ্রিনের 
পূজা পরমানন্দে প্রাণভরে দেখে তৃপ্ত হলাম। 
আজ ২২শে নভেম্বর ১৯৭৭, মঙ্গলবার । 
স্বামী স্থবোধানন? মহারাজজীর আবিষাব- 
তিথি। সকালে মায়ের নাটমন্দিরে তার 
প্রতিকৃতি সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। 
আমি ভোরে উঠেই মঙ্গলারতি দেখে তার 
পদ্রমূলে প্রণাম করি । তারপর শ্রদ্ধেয় মহারাজ- 
জীদ্ের প্রণাম করে কামারপুকুর যাওয়ার কথা 
বলি। তখন মহারাজজীর বলেছিলেন 
ীশ্ীঠাকুরকে দর্শন ও প্রণামাদি করে চলে 
আসবেন এবং এখানেই প্রসাদ পাবেন। 
কামারপুকুরে গিয়ে শ্রক্রঠাকুরকে বালা- 
ভোগেজিলিপি ও বৌোদে ভোগ দেবার জন্ত 
আগেই ময়রার দোকানে দৌড়ে যাই। গিয়ে 
দেখি সবেমাত্র উচ্নে কড়া চাপিয়ে জিলিপি 
ছাড়া হচ্ছে। গরম জিলিপি ও বোদে নিয়ে 
আপতে আসতে মন্দিরে গিয়ে দেখি বাল্য- 
ভোগ দিয়ে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। মনটা 
দমে গেল। পুজারী মহারাজ বললেন 
রঘুবীরের মন্দিরে নিবেদন করে প্রসাদ নিয়ে 
যান, নতুবা ১১টায় ঠাকুরের ভোগ হবে 
তখন দেওয়! হবে, ততক্ষণ আপনাকে থাকতে 
হবে। আমি তাতেই রাজী হয়ে গেলাম। 
ইত্যবসরে মন্দিরের দরজার বাইরে বসে 
জপধ্যান করি। যোগী শিবের মন্দির, “ধনী” 
মায়ের বাড়ী, শ্রঞ্রীাকুরের পাঠশাল! ইত্যাদি 
ঘুরে ঘুরে দেখে স্বামী নির্জরানন্দজীর কাছে 
গিয়ে কথাগ্রসঙ্গে বলি, আমাকে ঠাকুরের 
ভোগ ওঠার পর যেতে হবে। উনি খুব 
আপত্তি করে বললেন, আপনাঁকে এখানেই 
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প্রসাদ পেয়ে যেতে হবে। তাই প্রীপ্রঠাকুরের 
প্রসাদ পেয়েই আমাকে আসতে হলে।। 

জয়রামবাচী এসে দেখি, আমি যে ঘরে 
থাঝতাম, সেটা তালা-দেওয়। । নির্মলারা! সব 
প্রসাদ পেতে চলে গেছে । আজ মায়ের বিশেষ 
পুজা কয়েছে | স্বামী আ্ববোধানন্দ মহারাজজীর 
জন্মতিথি উপলক্ষে ভাগডারার আয়োজনও খুব 
ভাল । ভক্তদের সেদিন প্রসাদ পেতে দেরীও 
হয়েছে। আমি ঘরের চাবি আনতে গিয়ে 
দেখি তখনও সবাই খাচ্ছে। আমি আর বসে 
খেতে পারলাম না। গ্লাসে করে পায়েস, একটু 
মাছ ও অন্ন নিয়ে খেয়েছিলাম । 

এরপর রওনা হবার পালা । সব গুছিয়ে 
মন্দিরে প্রীত্ীমাকে প্রণাম করে শ্রদ্ধেয় বড় 
মহাঁরাজজীকে প্রণাম করতেই বললেন, 
«আবার এসো মা 

আবার এসো মাএ যেন মাক়েরই মুখের 
কথা গুনলাম। পরিপূর্ণ হৃদয়ে আননের পসরা 
মাথায় নিয়ে প্রীীজগন্ধাত্রীপূজা-শতবাধিকীর 
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অক্ষয় স্বতি-সম্পদ বুকে জড়িয়ে পবিত্র ধাম 
জয়রাঁমবাঁটী থেকে রওনা! হলাম । 


বিকেল পাঁচটায় বাসে উঠে রাত প্রায় 
সাড়ে আটটায় এসপ্ল্যানেডে পৌছি। সেখান 
থেকে ট্যাক্সি করে যোধপুর পার্কে আমাদের 
বাসায় রাত নট] নাগাদ নিধিত্বে পৌছে যাই। 
প্রশীমায়ের অপার করুণা! আমার এই বৃদ্ধ 
বয়সে একার পক্ষে কোনরূপ কষ্ট বা অন্ুবিধা 
হতে দিলেন না মা। জর ম1! 
জয়রামবাটীতে এ ক'দিন আমাকে সবচেয়ে 
আকর্ষণ করতো৷ মঙ্গলারতির শহ্ধধ্বনে ও 
সানাই-এর ক্র । মন ব্যাকুল হয়ে উঠতো । 
মনে হতো! যেন অন্ধকারে ছুর্যোগের বাতে 
বৃষ্টিতে ভিজে ছুটে চলেছি মায়ের ডাকে । যেন 
শুনতে পেতাম মা ডাকছেন, “ওরে তোর! 
আয় আমার কাছে, আমি যে তোদের জন 
পঞ্চপ্রদ্ীপের শিখ! নিয়ে বসে আছি 
“জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং অগদৃগুরুম্। 
পাদপগ্সে তয়োঃ শ্রিত্বা গ্রণমামি মুহুমুহ্ঃ ॥ 


সমালোচনা 


জ্ীরামকক।ক ও বজ রঙজনঞ্চঃ 
রনলিনীরগ্রন চট্টোপাধ্যায় । প্রকাশক : মণ্ডল 
বুক হাউস, ৭৮1১, মহাত্মা গান্ধী রোড, 
কলকাতা-৯। (১৯৭৮), পৃঃ ২৯২, মুল্য কুড়ি 
টাকা। 

বাংল! সাহিত্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে 
নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে গ্রন্থ প্রণয়ন করা 
হয়েছে; কিন্ত এতদিন ঠাকুরের নাটাগ্রীতি ও 
বঙ্গ রজমঞ্চে তার প্রভাবের দ্রিকটা একেবারেই 
অন্ুদঘাটিত ছিল। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান বা 
ভগবানের অবতাঁররূপে এই মত্ত্যে আবিতৃত 
হয়েছেন এই সত্যই আমাদের জান! ছিল। 


কিন্ধ তিনি যে রঙ্গজগংকে কতখানি ভাল- 
বাসতেন-_-তা আমাদের অজানা ছিল। 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বঙ্গ 
নাট্যসমাজে কিভাবে অনুভূত হয়েছে এবং 
কিভাবে এই রঙ্গজগৎকফে উজ্জীবিত করেছে_ 
তারই ইতিহাস বিবৃত হয়েছে এই গ্রঞ্থে। 
এদ্রিক থেকে এই বই এই বিষয়ের পথিরুৎ 
এবং নাটাীয় আলোচনার ক্ষেত্রে দ্রিক চিহ্ন 
বিশেষ। লেখক অসম্ভব পরিশ্রম করে 
তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন, সেগুলি গ্রথটির 
যেমন এতিহাসিক মূল্যবৃদ্ধি করেছে, তেমনি 
বাঙালীর সামাজিক, জীবনের, বিশেষ করে, 
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রজজগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত আমাদের যে সমাজ- 
জীবন_-তার এক অপরিহার্য দলিল হয়ে 
উঠেছে। 

এই গ্রন্থে ঠাকুরের সন্গেহ সামগিধ্য বঙ্গ 
রজমঞ্চকে কেমন করে প্রভাবিত করেছে-_ 
তার অতিবিস্তার আলোচনা আছে; প্রসজ- 
ক্রমে এসেছে রঙ্গজগতের সংঙ্ষিষ্ট তাবৎ নটনটা, 
নাটাকার, কলাকুশলী কেমন করে এবং কি 
গভীর দাক্ষিণ্যের সঙ্গে ঠাকুরের আশীর্বাদ 
নাভ করে ধন্ঘ হয়েছেন, এবং ঠাকুরের 
আশীর্বাদে আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্ধ্ধ হয়েছেন। 
গোড়ায় রজজগতের সঙ্গে সামাজিক জীবনের 
মেলবন্ধন ততটা শ্রচ্ধেয় ছিল না, পতিতার 
ছারা নারীচরিত্রের ভূমিকা অভিনীত হতো 
বলে তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতের মধ্যে নাঁক- 
উচু ভাব ছিল, কিন্তু যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ 
কিভাবে এই সব অভিনেতা-অভিনেত্রীকে 
স্নেহ ও করুণ! দান করে ধন্ঠ করেছেন তার 
বিস্কৃুত বিবরণ গ্রন্বকার অপরিসীম শ্রম 
সহকারে সংগ্রহ করেছেন। 

শুধু ঠাকুর নন, শ্রীমা, ঠাকুরের শিয্বৃন্দ, 
মঠের সর্বত্যাগী স্্যাসী মহারাজেরাও বঙের 
রঙগালয়-জগতের প্রতি কতদূর স্নেহশীল 
ছিলেন_ তারও পরিচন়্ গ্রন্থকার নিপুণতার 
সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। 

এই গ্রন্থে এক অনাদূত সমাজের গ্রতি 
ঠাকুরের স্লেহ ও দয়া বিতরণের পূর্ণ বিবরণ 
গ্রথিত হয়েছে । সেই সঙ্গে তার জীবন ও 
বাণী কিভাবে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার 
করেছে, তারও বিস্তৃত বিবরণ ঘটনাসহ বণিত 
হয়েছে । লেখকের বর্ণনাগুণে সেই সব ঘটনার 
ছবি পাঠকের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ফুটে 
ওঠে। গিরিশচন্দ্র লাটকাবলীতে ঠাকুরের 
ককপ। এবং নির্দেশের কথা যেমন আছে, তেমনি 
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ত্বামী বিবেকানন্দের জীবনচর্যা! এবং ধর্মাদর্শও 
নাট্যকারকে কতদুর প্রভাবিত করেছে--তার 
হদিসও রয়েছে গ্রন্থে। 

ঠাকুরের প্রভাবে নাট্যকার যেমন নাটক 
লিখেছেন, ঠাকুর এবং বিবেকানন্দের জীবনা- 
দর্শকে প্রচার করার জগ্ঠে নাটকে চবিত্রহি 
করেছেন, তেমনই শিল্পী অভিনয়ের গ্রাকালে 
ঠাকুরের চরণে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে মঞ্চে বা 
আলনরে অবতীর্ণ হয়েছেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকষকে নিয়ে যে গ্রন্থই লেখা 
হোক না কেন, তা অমুতকথ] হয়ে ওঠে। 
অধ্যাপক নলিনীব্রপ্তন চট্টোপাধ্যায়ের আর 
কোনো গ্রন্থ আমরা আগে দেখিনি? মনে হয় 
-_-এটি তার প্রথম দীর্ষকায় বই। এই প্রথম 
গ্রন্থেই তিনি বাজীমাৎ করেছেন) ভাষা 
স্থললিত, ঘটনা-সংস্কাপন নাটকীয় এবং প্রায় 
তিনশো পাতার বইতে প্রতি পৃষ্ঠাতে সর্বদাই 
ঠাকুরের প্রসঙ্গ এনেছেন নতুন তথ্যের 
আলোকে, এইখানেই লেখকের আর এক 
মুন্সিয়ানার পরিচয় । আর ঠাকুরের উপস্থিতি 
মানেই অমৃত এবং সৌরভের বন্তা। তাই এই 
বই একবার পড়তে শুরু করলে মুহূর্তের জন্তেও 
থামা যায় না-_-শেষ না হওয়া পর্যন্ত । 

গ্রশ্থটির সামাজিক প্রয়োজনের দিকটির 
প্রতিও লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। আজকের 
রঙ্জলোক সর্বজনস্বীকৃত এবং মর্যাদাবিভূষিত) 
এবং এই জগতের আদি বাসিন্দারা কিন্ত 
আত্মত্যাগের মাধ্যমে এই রঙগলোকের সেবা 
ব্রতসাধনার নিষ্ঠা নিয়েই করে গেছেন, তাদের 
জীবনের একমাত্র সাস্বনাস্থল যে ঠাকুরের 
আশীর্বাদ, এই পরম সত্যটি উদঘাটনের জন্তে 
রঙ্গজগতের সকলেই যেমন গ্রন্থকারের কাছে 
কৃতজ্ঞ বোধ করবেন, তেমনি থিয়েটার জগতের 
সামাজিক জীবনের মূল্যবোধ নিয়ে ধারা 


পৌষ, ১৩৮৫ ] 


গবেধণ। করবেন--্তীরাও গ্রন্থকারকে ধন্তবাদ 
ন] জানিয়ে পারবেন না। 

এই বইয়ের আর এক অমূলয সম্পদের 
কথা উচ্চকণ্ঠে না বললে অন্যায় হবে, সে হলো 
এই গ্রন্থের কিছু ছুশ্রাপ্য আলোকচিত্র। 
সেকালের হারিয়ে যাওয়! বহু মূল্যবান দলিল 


রামক়ষ্ মঠ ও রামকৃষ মিশন সংবাদ 


তখন 


এবং ঘটনার আলোকচিত্র এখানে সঙ্গিবেশিত 
হয়েছে । এতে গ্রন্থের শুধু প্রবৃদ্ধি 
হয় নি, বহু প্রতিহাসিক ঘটনার প্রতিচ্ছবি 
পাঠকের কাছে চাক্ষুষ উপলব্ধির বস্ত হয়েছে। 
এ জন্তেও লেখক ও প্রকাশক--উভ 
আমাদের ধন্তবাদভাজন। 


ডক্টর শুদ্ধসত্তব বনু 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ 
কারধবিবরদী 


বৃন্মাবন রামকষ। মিশন সেবাশ্রমের 
১৯৭৭-৭৮ সালের প্রকাশিত কার্ধবিবরণীর 
সারসংক্ষেপ : 

কাসপাতাপের অন্তধিভাগে ১২১টি শয্যা 
আছে। ৫১ ৪১৭ জন রোগী ভতি হন। তন্মধ্যে 
সম্পূর্ণ ও অংশতঃ আরোগ্যলাভকারী রোগীর 
সংখ্যা ৪,৭৬১) ৪০৩ জনকে চিকিৎসার পর 
ছাড়িয়। দেওয়া হয়) ১৭৪ জন মারা যান; 
বছরের শেষে ৭৯ জন চিকিৎসাধীন থাকিয়া 
যান। মোট আন্ত্রোৌপচারের সংখ্যা ২,১৬৩। 
গড়ে দৈনিক ১০৩টি শষ্যা ভতি ছিল। 

বহিধিভাগে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা 
৩,১৩,৪৩৯। তগ্মধ্যে নূতন ৬২৮৬১ অন। 
অক্ত্রোৌপচারের সংখা। ১,৩৮৪ । রোগীর দৈনিক 
গড় ৮৫৯ । 

পরীক্ষার সংখ্যা ৩৩,৯৪০। 

৪,২২০টি এন্সারে ফটো তৌল। হয়। ফিজিও- 
খেরাপি ও ই. সি. জি-র সংখ্যা যথাক্রমে ১৫৭ 
ও ৩৫৩ | 

নন্ববাব। চক্ষু বিভাগে চিকিৎসিতের 
সংখ্যা-অন্তধিভাগে *১৯ এবং বহিধিভাগে 
৮/৬১২। অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ৯৩২। বৃন্দাবন 
হইতে ৩৮ কি: মিঃ দূরে কোশী-কালানে 
পাক্ষিক চক্ষুচিকিৎস। ক্লিনিকে গড়ে ১৩৫ আন 
গ্রামবাসী চিকিৎসিত হন। আনকগুলি 


অস্ত্রোপচারও কর। হয়। 

শেঠ প্রীমানেকলাল চিনাই ক্যানসার 
বিভাগে মোট ৮টি শষ্য! ছিল। অন্তবিভাগে 
৭৯ এবং বহ্বিভাগে ৮৪ জন রোগী চিকিৎসিত 
হন। 

হোমিওপ্যাথি বিভাগে চিকিৎলিতের 
সংখ্যা-_নৃতন ৫১৪৯৬ এবং পুরাতন ২৮,৩৮৭ । 

চিকিৎসা ব্যতীত দুঃস্থ, দরিদ্র ছাত্র ও 
হরিজনদের নগদ ও দ্রব্যে মোট ৩১৯০৩,১১ 
টাক] সাহায্য করা হয়। 

হাসপাতালের বর্তমান খণের পরিমাণ 
৬৬১১২৮৫৬ টাকা। এই খণ-পরিশোধ ও 
নান! উন্নয়নমূলক প্রকল্পের রূপায়ণে কর্তৃপক্ষ 
সহদয় জনসাধারণের নিকট মোট ১৪, 
২৫) ৪৬৬. ৫৬ টাঁকার সাহায্যের জন্ত আবেদন 
জানাইয়াছেন। 

চণ্তীগড় রামকষ্চ মিশন আশ্রমের 
১৯৭৭-৭৮ সালের প্রকাশিত কার্যবিবরণী 
সারসংক্ষেপ £ 

গ্রার্থনা-গৃহে নিয়মিত ধ্যান ও প্রার্থনাঃ 
পাক্ষিক রামনাম-সংকীর্ভন, জীরাম প্রকষণ 
বদ্ধ বীশ্ুধৃষ্ট গুরুনানক প্রমূখ মহাপুরুষগণের 
আবির্ভীব-তিথি, শিবরাত্রি, ছুর্গোৎসব গ্রত্ৃতি 
পালিত হয়। শ্রীরামক্চ শ্রীত্রীমা ও স্বামী 


৮৩ 


গুজ। এবং তীহাদের বাৎসরিক জন্মোৎসব 
বন্ৃতা, “রামচরিত-মানস' আলোচনা, ডজন, 
প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে ফল, মিষ্টাক্স ও 
ঝীড়াসামগ্রী বিতরণ প্রভৃতি হয়) অধিকস্ত 
শিশু ও যুবকদ্দর জন্ত একটি বিশেষ দিনে 
বেদমন্ত্র-আবৃত্ধি, ভজন, প্রগ্রঠাকুর ও স্বামীজীর 
কথিত কাহিনীর অভিনয়াদিও হয়। 

প্রতি শনিবার ্রীশ্ররামকষ্ণকথামৃত 
আলোচিত হয়। প্রতি রবিবার রামচরিত- 
মানস গানের মাধ্যমে ব্যাখ্যাত হয়। শিশু ও 
যুবকদের চরিত্রগঠন ও আগ্রহীদের ধর্মজীবন 
ধাঁপনের দাহাষ্যকয্পে সাপ্তাহিক অধিবেশন 
হয়); আশ্রমাধ্যক্ষ শহরের মধ্যে ও বাহিরের 
নান! প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আহত হইয়া ধর্মীয় 
আলোচন! ও বক্ৃতা্দি করেন । 

বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসে (কলেজের ছাত্রদের 
জন্য ) ৪০ জন ছাত্র রাখার ব্যবস্থা আছে। 
গ্রন্থাগারে ১৬৩৪ খাঁনি বই ছিল; ব্যবহৃত হয় 
৩৪১ খানি। প্রার্থনা, ও “ভজনমালিক।” 
নামে ছইখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। 

অন্ধ ও তামিলনাড়ুর ঘুণিঝড়ে আক্রান্ত 
অনগণের ত্রাণের জন্ত সংগৃহীত ১৫,১২০ টাকা 
বেলুড় মঠে মিশনের মূল কেন্ত্রে প্রেরিত হয়। 

 % উৎসব 
এলাহাবাদ রামরুষ্খ মঠে গত ১৩ই 


উদ্বোধন 


[৮০তম বর্ষ--১২শ লংখা! 


নভেম্বর মত স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের 
১১২তম জন্মোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্খ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী 
বীরেশ্বরানদজী নবসংস্কত পৃজাকক্ষে ঠাকুর মা 
স্বামীজী ও বিজ্ঞান মহারাজের নুতন চিত্র 
স্থাপন করেন। এই অনুষ্ঠানের পূর্বে ঠাকুম্ব মা 
ও স্বামীজীর গ্রতিকৃতিসহ মঠগ্রাঙ্গণে শোভা- 
যাত্রা এবং পরে বিশেষ পুজা হোম ও 
'অবতারবরিষ্ঠ রামকষ্চ। প্রসঙ্গে স্বামী 
ঈীধরানন্দের ভাষণ হয়। প্রায় ১০০০ ব্যক্তিকে 
প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় স্বামী বীরেশ্বর।" 
নন্দজী প্রায় ৪০০ ভক্তের সমাবেশে অভিভাষণ 
দেন। ২৫ জন সাধু অস্ুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 
এতছুপলক্ষে আয়োজিত অন্ঠান্ত অন্ুষ্ঠা- 
নাদির মধ্যে ছিল £ ১১ই নভেম্বর শ্রীবিশ্বনাথ 
বিশ্বাস ও তাহার সহশিক্পীবৃন্দ কর্তৃক গ্রকষের 
লশলাকীর্তন, ১২ই নভেম্বর স্বামী সবানন্দ 
প্রমুখ কর্তৃক কালীকীর্ভন, ১৪ই নভেম্বর স্বামী 
অপূর্বানন্দ প্রমুখ কর্তৃক শ্ামনাম-সংকীর্ভন ও 
বারাণসী বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কঞ্ঠসংগীত বিভাগের 
প্রধান শ্রীএম. আর. গৌতম কর্তৃক ভক্তিমুলক 
গান, এবং ১৫ই নভেম্বর 'যুগাঁবতার রামকৃষ্ণ 
সম্বন্ধে স্বামী স্মরণানন্দের ভাষণ এবং 
বিজ্ঞানানন্দ বালক সংঘ কর্তৃক “বিজ্ঞানানন্দের 
জীবন ও বাণী” এবং “সর্বঙ্গলা” নাট্যাভিনয়। 


বিবিধ সংবাদ 

| অজ্ঞতার ভ্ঞানকোষ 
পাতান্তর খ্রীযাকে রচিত “ছিস্টোরিয়। সশ্্রতি তেষটিবংপর-বয়ঙ্ক নাট্যকার রোনান্ড 
নেচারেপিস' (87578 08108113) হইতে ডানকান এবং একুশবৎসর-বয়স্ক মিরাও। 


আরম্ভ. করিয়। বর্তমান যুগের “এনসাইক্নো- 
পিভিয়। ব্রিটানিকা, (2009019296018 0119- 
01/৫8 )-তে মানযের জানরাশির সার বিধৃত। 


ওয়েটন-শ্মিৰ ব্যাপারটিকে একটি ভিন দৃষ্টিতে 
দেখিয়াছেন। তাহাদের অম্পাদিত স্ভ- 


' প্রকাশিত ৪৫০ পৃষ্ঠার “অজতার জ্ঞান্যকাব' 


পৌষ, ১৩৮৫ ] 


(1105 5/005910086018 ০01 18001581096) নামক 
পুস্তকে তাহারা মানুষ আজ পর্যস্ত কি কি 
জানে লা, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। সম্পা্দক- 
দ্বয়ের মন্তব্য : “আমাদের জানা তথ্যগুলি 
যদি পুফরিণীর সমান হয়, অজানা তথ্য হইবে 
সে ভুলনায় এযাটলা্টিক মহাসাগর ।, 

ইহা গ্রমাণ করিবার জন্য তাহারা ৫৮ জন 
বৈজ্ঞানিকের সাহায্য গ্রহণ করেন। 
সম্পাদকের অচিরেই লক্ষ্য করিলেন যে, 
যে সকল বৈজ্ঞানিক যত বেশী প্রসিদ্ধ, তাহারাই 
তত বেশী নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে 
্রস্তত। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ব- 
বিখ্যাত £ ইহাদের মধ্যে ছিলেন নোবেল 
পুরস্কারবিজয়ী অথুত্জীববিদ্ভাবিশারদ ফ্রান্সিস 
ক্রিক ও স্যার জন কেন্দ্র, এবং রসায়নশান্ত্রজ 
লাইনাস পলিং। অন্যান্তদ্রের মধ্যে ছিলেন 
নৃতত্ববিশারদ ডোনাল্ড জনসন, প্যোতিবিজ্ঞানী 
স্তার হারমেন বণ্ডি ও টমাস গোল্ড, এবং 
পদার্থবিজ্ঞানী জন হুইলার। তাহারা! যে 
সব প্রশ্ন তুলিয়া ধরিয়াছেন সেগুলি বিশেষ 
গ্রণিধানযোগ্য । বিশ্বব্ঙ্গাগ্ড কিভাবে হট 
হইল? আমর! নিদ্র। যাই কেন? নক্ষব্রপুঞ্র 
দ্বারা ছায়াপথ কি করিয়! হইয়াছে? আমাদের 
সচেতন অবস্থাটিকি? কোন কোন গ্রাণী- 
জাতির বিলুপ্তির কারণ কি? বিশেষজ্গণের 
প্রশ্নগুলিকে সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন সি. 
জে. এস. ক্লার্ক; আমরা যেকিজানি না, 
তাই জানি না। 

কিন্তু অবস্থ! এরূপ হইলেও তাহারা চেষ্টা 
কষ্পিতেছেন। ক্রিক, ধিনি ওয়াটসনের সঙ্গে 
প্রাণশক্তির কেক্রবিন্দু ডি. এন, এর গঠন- 
শৈলীর উপর নোবেগ পুরস্কার পাইন়াছিলেন, 
লিখিয়াছেন : মলিকিউল বা অণু কিভাবে 
সৃষ্ট হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি, কিন্ত 


বিবিধ লংবাদ 


২৮১ 


সেই মঙ্সিকিউল কিভাবে ফুল, হাত বা চোখ 
তৈয়ারি করে, তাহা আমর] জানি না। 
তিনি আরও বলিয়াছেন, প্রাণীর সারুমণ্ডলী 
কিভাবে তৈয়ারি হয়, সে সম্বন্ধে আমর! 
আরও অজ্ঞ । 

শারীরবৃতবিশারদ হেনরি বুচেল ও জ্িও- 
ভ্যানি বারলুচি বলেন, পরীক্ষামূলক মনত্তত্ব- 
বিভাগে ১৯৫০ সাঁলে যে একটি প্রশ্ন তুলিয়া 
ধরা হইয়াছিল_মস্তিফের কোন্‌ অংশে 
এবং কিভাবে আমাদের স্বতি রক্ষিত থাকে ? 
তাহার সমাধান আজও হয় নাই। মনন্ততব- 
বিশারদ উইলসে ওয়েব দ্বিধাহীনভাবে 
স্বীকার করেন, নিদ্রার উদ্দেশ্ব যে কি, তাহা 
তিনি এখনও জানেন না। 

বিজ্ঞানের অন্তান্ত ক্ষেত্রেও অজান! তথ্য 
প্রচুর। জ্যোতিবিজ্ঞানী ডগলাদ গাফ, 
বলেন, হুর্যের ভিতরের গঠন এবং সুর্য কিভাবে 
কাজ করে, তাহ! এখন পর্যস্ত প্রহেলিকা। 
সথবুরবর্তী নক্ষত্র সম্বন্ধে তো কথাই নাই। 
প্রাচীন চীনার। সুর্যের মধ্যে যে কালো কালো! 
দাগের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেগুলি যেকি 
তাহা, এখনও জানা যায় নাই। পদার্থবিগ্ঠার 
তাত্বিক বিজ্ঞানী আবছুদ্‌ সালাম স্বীকার 
করেন ষে,বস্তর আদি-উপাদান এখনও অজ্ঞাত 
এবং বস্তর গঠন সম্বন্ধে আরও গভীরভাবে 
অনুসন্ধান চালাইলে একের পর আর মৌল 
কণার সন্ধান পাওয়! ষাইতে পারে। 

বিজ্ঞানীরা এরূপ খোলাখুলি মত প্রকাশ 
কর্সিলেও বইখানির সর্বত্রই আশার কথা 
আছে। সম্পাদকঘয় বিশ্বাস করেন যে 
এক দশক পরে পুগ্তকে উল্লেখিত অনেক 
গ্রশ্নের উত্তর মিলিবে। প্রাণীতত্ববিদ্‌ এইচ. 
এস্‌. মিকূলেম বলেন যে, শরীরের রোগ- 
প্রতিরোধ-ক্ষমতা সম্বন্ধে জানের অনেক ফাকই 


৬৮২ 


পূরণ হইবে। অন্তান্ত বৈজ্ঞানিকগণও 
কোলরিজের কথার প্রতিধ্বনি করিয়৷ বলেন 
যে, “জ্ঞানকোবসমূহ ভাবী গ্রগতিতে মানষের 
আস্থার প্রতীকমাত্র |” 

[71006, )909819 9,198, 7. 44] 

কার্যবিবরণী 

কলিকাতা রামক্চ সারদা মিশন মাতৃ- 
ভবনের ১৯৭৬-৭৮ সালের প্রকাশিত কার্য- 
বিবরণীর সারসংক্ষেপ : 

মাতৃভবন একটি দাতব্য প্রন্ততিসদন। 
ইহার অন্তধিভাগে ৫৪টি শয্যা আছে। ২৬টি 
নিঃগুকফ শয্যার মধ্যে ৮টি বাস্বহারাদের জন্ত। 
পরিবার-পরিকল্পনার জন্য ২টি পৃথক শহ্যা 
আছে। 

আলোচ্য বর্ষদ্ধয়ে বহিধিভাগে যথাক্রমে 
১৬১৪৫৯ ও ১৬,৫২৯ জনের প্রাক্প্রসব এবং 
২১২৫৪ ও ২১৭৫৭ জনের গ্রসবোত্ঠর ও গর্ত- 
গ্রারস্তস্তরের চিকিৎসা করা হয়। অন্তবিভাগে 
প্রসবের সংখ্যা যথাক্রমে ২৯৩০ ও ২১৬৬৪) 
নিঃগুক্ধ চিকিৎসার সংখ্যা যথাক্রমে ২,২২০ ও 
২১০৪৬। শিশুচিকিৎসা-বিভাগে চিকিৎসিত 
শিশুর সংখ্যা যথাক্রমে ৫১০৬৫ ও ৬১৭২৩। 

অন্যান্য কল্যাণমূলক কার্য; ১৯৭৬-৭৮এ 
বস্তি-অঞ্চলের ২০০ শিশু ও ৫৭ জন গণ্িণীকে 
প্রত্যহ ১০০-১৫০ গ্রাম পুষ্টিকর পাউরুটি দেওয়া 
হুয়। বস্তির ৬০টি শিশুর জন্ত প্রত্যহ বিনা- 
পয়সায় কোচিং ও টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়।, 


উদ্বোধন 


[৮০তম বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা 


১৯৭৭ সালে ২*০ শিগুকে খান্ত পোশাক ও 
স্কুলের বেতন বইপত্র ইত্যাদি বিনামূল্যে দেওয়া 
হয়। ইহাতে মোট ৩)২৬৩৮৬ টাকা খরচ 
হয়। স্থানীয় শিণুড ও মহিলাদের জন্য ১৮*টি 
ধর্মীয় আলোচনা হয়। মাতৃভবনের গ্রন্থাগারে 
১৪০৬টি পুস্তক ছিল; ১৯৭৭ সালে গ্রন্থতি ও 
স্থানীয় মহিলাগণ ৭৩৮টি পুস্তক পাঠ করেন। 

বারাসত্ত রামকুষ্*শিবানন্দ আশ্রমের 
১৯৭৬-৭৭ সালের প্রকাশিত কার্যবিবরণীর 
সারসংক্ষেপ £ 

আশ্রমে প্রত্যহ ভজন প্রার্থনা এবং শ্রীরাম- 
কষদেব ও,জ্রীপ্রমায়ের জীবন ও বাণী আলো- 
চনা কর] হয়) ব্বামী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যা- 
মুগত বেদাস্তের আলোচনাও করা হয়্। 
প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসব ও আচার্যদের জন্- 
দিন পাঁপন ছাড়াও প্রীরামকষ্ণদেব প্রীত্ীমা স্বামী 
বিবেকানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ মহারাজের 
বাৎসরিক জন্মোৎসব বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও 
ভক্তিমূলক কর্মহচীর মাধ্যমে পালিত হয়। 

জনসেবামূলক কাজ: একটি দাতব্য 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে ৯১০৬৭ ( ১১০১৬ 
নূতন ) জন রোগী চিকিংসিত হন। দরিদ্রদের 
মধ্যে ১৫০ খানি কম্বল ও ৩১৭ খানি কাপড় 
বিতরণ করা হয়। অধিকন্ধ এ্রীমৎ স্বামী 
কৈশাসানন্দ কর্তৃক প্রদত্ত ৫ খানি ধুতিও 
বিতরণ করা হয়। পাঠাগারে ১০ খানি 
সাময়িক ও দৈনিক পত্রিক! ছিল। 


শ্রীপ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


বাগবাজার রামকঞ্ মঠের (মায়ের 
বাড়ী_উদ্বোধন) অধাক্ষ শ্বামী হিরশয়ানন। 
গত ১৩ই অগস্ট যে কথামৃতপ্রপঙ্গ করেন, 
তাহার পূর্যাংশ গত সংখ্যায় প্রকাশিত 
হইয়াছে । বর্তমান সংখ্যা এ দিনের 


আলোচনার শেধাংশ এবং ১৭ই অগস্টের 
শীতাগ্রসঙ্গের সারসংক্ষেপ নিয়ে প্রদত্ত হইল : 
কথামত -- 

পূজাপাদ মাষ্টার মশীয় (প্রথম ভাগের 
প্রঘম খণ্ডের) পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রথমেই 


পৌষ, ১৩৮৫ 


এই ছুগ্তর সংসারসমুদ্র পার করবার কাণ্ডারী 
তিনি পেয়ে গেছেন। তিনি হচ্ছেন উরাম- 
রুফঃ। তাকে পেয়েছেন গুরুরূপে, শিক্ষক- 
রূপে । শিক্ষক পেলেই জানলাভ হয়। 


যেমন তৃলসীদাসজী বলেছেন, “সদ্‌গুরু পাওয়ে, 


ভেদ্ব বতাওষে, জ্ঞান করে উপদদেশ। তব. 
কয়লাক। ময়লা ছোড়ে, জব আগ. করে 
পরবেশ 7 স্দগুরু লাভ হলে উপযুক্ত শিষ্কের 
কাছে গুরুকপায় জগতের রহস্য পরিষ্ষার হয়ে 
ষাঁয়। সংঅসতের, নিত্য-অনিত্যের ভেদ 
তিনি দেখিয়ে দেন। মাঙ্গষের তখন জ্ঞান 
হয়। শ্রীম সদ্গুর পেয়েছেন, গুরুকপায় তার 
অহঙ্কারদূপ মনের মালিন্ত দূর হয়ে তব- 
জিজ্ঞাসা জেগেছে তাই তিনি আস্তরিকভাবে 
প্রশ্ন করেছেন, “ঈশ্বরে কি করে মন হয়?, 

পরম কারুণিক প্রীরামকুষ্জ তার উত্তরে 
বলেছেন, ভগবানের নামগুণকীর্তন করতে 
হয়। কিভাবে? না, একাগ্রচিত্তে, 
তন্ময় হয়ে। এ বিষয়ে ভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধক 
নারদ বলছেন ভক্তিলাভের উপায়--“ভগবদ্‌- 
গুণশ্রবণকীর্তনাৎ £অব্যাবৃতভজ নাৎঃ । 
ভগবানের নাম নিরস্তর শ্রবণ-কীর্তনের দ্বারা 
তাতে তম্ময়ত। আসবে । স্বামীজী বলছেন, 
সংগীত মানুষের মনকে খুব সহজে একাগ্র 
করেদেয় আর তাতে সহজেই আধ্যাত্মিক 
উন্নতি হতে পারে । শাস্ত্র বলছেন, 'আবৃত্তি- 
রসকুত | বারবার তার নাম করতে হবে। 
তদ্িষয়ক আলোচনা করতে হবে, তার দ্বার! 
মনের ওপর একটা ছাপ পড়ে াবে। তাই 
বার বার গুনতে হবে তার লীলাকথা 

এই প্রসঙ্গে ঠাকুর আরো বলছেন, লাধু- 
সঙ্গের কথা । “মহৎকুপয়ৈব_মহতের অর্থাৎ 
সাধূ-সজ্জনব্যক্তির করণাতেই ভগবানে ভক্তি- 


প্রজীমায়ের বার়্ীর সংবাদ 
বলছেন, “সংসারার্ণবঘোরে ষঃ কর্ণধারস্বরূপক 1, 


৬৮৩ 


লাভ সম্ভব। তাদের উপদেশ, জীবনচর্যা 
ভগবানের ভাবের উদ্দীপক । তবে এই সাধু- 
সঙ্গও ছুর্লভ। কারণ প্রকৃত সাধু চিনতে 
পারাও কঠিন। “লভ্যতেৎপি ততকপয়ৈব”_- 
ঈশ্বরকপাতেই যথার্থ সাধুর দর্শন ও সঙ্গ মেলে । 
আর সাধুসঙ্গের ফল “অমোঘ অবার্থ। ঠিক 
ঠিক সাধুসঙ্গের ফলে ভক্তের জীবনের মোড় 
ফিরে যায়। তাই ঠাকুর বলছেন, সাধুসঙগ 
করতে । 

সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর আবার বলছেন, মাঝে 
মাঝে নির্জনে বাস করবার জন্য । সংসারের 
জালাধস্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে, নিজের 
মনকে তলিয়ে দেখতে এটি অত্যন্ত গ্রয়োজনীয়। 
একজন পাশ্চান্তা দার্শনিক বলেছেন, “%/108: 
15161891007 1019 ৬02 908 0০0 আ10 
১০৪ 19156. নির্জনতা নিয়ে তুমি যা 
করে! তাই হচ্ছে ধর্ম। সংসারে দিনরাত 
মগ্ন হয়ে থাকলে মন মপিন হয়ই । “কাঁজলকে 
ঘরমে' জিতনা সেয়ান্‌ হোয়ে, থোড়। বুঁদ লাগে 
পর লাগে। স্ৃতরীং বিষয়কাজ থেকে 
সরে গিয়ে মাঝে মাঝে নির্জনে আত্মচিস্তা 
একান্ত প্রশ্লোজন। এবং সেটা হবে অত্যন্ত 
গোপনে, মনে-বনে-কোণে । লোক দেখিয়ে 
নয়, নিজের ধর্মভাঁব জাহির করবার জন্ত নয়। 

এ ছাড়া আবার বলছেন ঠাকুর, আরে! 
চাই-_বস্তবিচার । অর্থাৎ সদসদ্বিচার চাই। 
ত্বামীজীর ভাষার, পেল্লাদের ভক্তি হলে হবে 
না, “ক'দেখেই কেঁদে অস্থির হলে চপবে না। 
ভগবানই সত্য আর সব মিথ্যা এটা বুদ্ধি 
দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। এ জগতের 
প্রতিটি স্তর গ্রকৃত পরিচয় ঠিক ঠিক বুঝে না 
নিলে অন্ত কোন বুদ্ধিমানের কথায় আমার 
যুক্তির ভিত্তি টলে যেতে পারে। সেই জন্যই 
বিচার । অবশ্র মনে রাখতে হবে শুধু তর্ক 


উদ্বোধন 


করবার জন্ত এবিচার নয়। শান্তর বলছেন, 
“নৈষ] তর্কেণ মতিরাপনেয়া।” শুধু তর্কের 
দ্বারা ভগবানে ভক্তি-বিশ্বাস হবে না, ঠিক 
কথা। কিন্তু কোন্‌ ভগবানকে ডাকবো, কেন 
ডাকবো, এটা বিচারের দ্বারাই বুঝে নিতে 
হবে। তাই ঠাকুর বলছেন, বস্তবিচার চাই, 
মিথ্যা! সংসার বিষয় থেকে বিচার করে করে 
ধীরে ধীরে মন উঠিয়ে নিয়ে ঈশ্বরে মন দিতে 
হবে। 
গীতা 

ভরভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে অভজু'নকে 
জ্ঞানের উপদেশ করেছেন, তবে এই জ্ঞান 
লাভ করবার জন্য নিফাম কর্মের প্রয়োজন। 
তাই ধর্মযুদ্ধরূপ নিষাম কর্তব্য কর্মের উপদেশ 
তিনি করছেন। ভগবান শংকরাচার্য এই 
অধ্যায়ের ভাতে বলেছেন, কর্মের দার] চিত্ত 
শুদ্ধ হলে সেই শুদ্ধচিত্তে জান উদ্ভীসিত হবে। 
আর আচার্য রামাহজ এ প্রসঙ্গে জ্ঞানকর্ম- 
সমুচ্চয়ের কথ! বলেছেন। স্বামীজীও এই 
ভাবেই বলেছেন, আরণ্যক যে আত্মতত্ব, 
তাকে জীবনের সর্কক্ষেত্রে কাজে লাগাতে 
হবে। বোধির ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত হলেই 
কর্ম যথার্থ নিষ্ষাম হবে। ভগবান শ্রীকষ্জও 
তাই প্রিয় সখ] পার্কে প্রথমেই সাংখ্যততব 
অর্থাৎ জ্ঞানদান করে সেই জ্ঞানকে অবলম্বন 
করে কর্মে নিয়োজিত হতে উদ্বুদ্ধ করছেন। 

বিষাদের দ্বারাই অজুবনের মনে জিজ্ঞাসা 
জেগেছে, ছুঃখের অভিথাতেই মা্ছষের মনে 
বৈরাগা আসে, যেমন মহাকবি গিরিশচন্ত্রের 
বুদ্ধচরিত্রে সিদ্ধার্থ বলছেন, “অন্ুবিস্বপ্রায় নর 
ওঠে, অন্ুবিহ্বপ্রায় পুনঃ টোটে। এই নশ্বর 
জীবনের জন্য কেন এতো আয়োজন, কিসের 
প্রয়োজন? ভগবানও অভুনের এই রকম 
মানসিক অবস্থার অবকাশে তাকে সেই 


৬৮৪ 


[ ৮০তম বর্ঘ--১২শ সংখ্য। 


পরমতত্ব শোনাচ্ছেন । অদ্বৈত ভিত্তির উপর 
তাকে প্রতিঠিত করতে চাচ্ছেন। একই কথা 
বার বার নানাভাৰে বোঝাচ্ছেন--সেটি হল, 
এই জীবনের মূলতত্ব হচ্ছে এক সংবস্ত। 
তিনি অবিনাশ, তিনি অপ্রমেয়, বাকাদ্ারা 
তাকে নির্ণয় করা যায় না। শুধু তারযে 
শরীর, সেটিই বিনাশধর্মী। “অস্তবস্তণ | শরীরের 
রূপাস্তর হয়, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেটি বিকৃত 


হতে হতে বিনই হয়। কিন্তু তার অস্তরশায়ী 
যে পুরুষ তিনি নিত্য শাশ্বত সনাতন 
“অবিকৃত” থাকেন। বাহ্‌ ইন্দ্রিয়াদি রূপরসাদি 
বিষয়ের সঙ্গে সংযোগহেতু স্ুখছুঃখ ইত্যাদি 
ভোগ করে, কিন্ত এর আরম্ভ ও শেষ আছে। 
সেইজন্ধ এগুলি মিথ্যা_-অনিত্য। কিন্ত 
আত্মার স্থুখছুঃখ নেই, আত্মজ্ঞ পুরুষের স্ুখ- 
ছুঃখবোধও নেই। ঠাকুরের গলায় তখন 
খুব অস্থখ, কাশীপুরে আছেন, একদিন 
বলছেন, তার খুব কষ্ট হচ্ছে। সামনে তখন 
ছিলেন তার একজন যুবক ভক্ত। ঠাকুরকে 
কয়েকবার উর কষ্টের কথ! বলতে শুনে তিনি 
বললেন, না মশায়, আপনার কোন কষ্ট নেই। 
একথা শুনেই ঠাকুর থেসে বলে উঠলেন, শাল! 
ঠিক ধরে ফেলেছে রে। এই হচ্ছে আত্ম- 
জ্ঞানীর শ্বপ। তবে তারা যে শরীরের 
বিষয়ে কথ! মাঝে মাঝে বলেন, সেটা তাদের 
“লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ঠ । লীলায় শরীর 
ধারণ করেছেন আর সেইজন্য সাধারণ মানুষের 
মত ব্যবহার । সেটি শুধু বাহ আবরণমাত্র। 
এই যে আত্মতত্বের শাশ্বতী বাণী ঘ! উপনিষদ 
গুলিতে অভিব্ক্ত তাই গীতাতেও একটু 
ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে “ন জায়তে অিয়তে ব৷ 
কদাচিৎ...হন্তমানে শরীরে 1 (২২০) এই যে 
নিত্যমুক্ত আত্ম। ইনি জল্মমরণবন্ধনে কখনও 
বীধা পড়েন না। ইনি ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত, শরীরের 
বিনাশের সঙ্গে সম্বন্ধহীন। ইনি যেমন 
ছিলেন তেমনি আছেন, তেমনি চিরকাল 
থাকবেন। সুতরাং ধিনি এই আত্মাকে 
অবিনাশী, নিত্য, জন্মরকিত, ক্ষয়শূন্য বলে 
জানেন, তিনি কাঁকেই বা হুতা। করবেন, 
আর কার দ্বারাই বা নিহত হবেন ? 


চৈত্ধঃ ১৬০৯ | রামরষ্খ দিশন ৮৯ 


উদার ভাব এখন লাধারণে বিশেষ উপলদ্ধি কর্রিতেছেন। বেদাস্ত সমিতি এইবপ, চিরজ্কন 
বিরোধ দূর করিয়া, শ্রীরামক্ষদেব কথিত “যত মত তত পথ” প্রচার করিয়া জগণ্কে ধর্ম- 
সমদ্বপ্লের দ্রকে অগ্রসর করিয়। দিতেছেন। তীহাদের এই সৎ উদ্ভম সফল হউক । 
নিবেদিত] ৷ 

্ন্ধচারিণী নিবেদিতার ( মিস্‌ এম্‌, ই, লোবল্‌) পরিচয় কলিকাতার অনলাধারণকে 
আর অধিক দিতে হইবে না। কলিকাতায় অবস্থানকালে গত মহামারীর মময়ে তাহার 
প্রশংসনীয় উদ্ধম, রাগবাজারের বালিকা বিস্ভালয় এবং কালীসহ্ন্ধিনী বক্তৃতা প্রভৃতি, 
তাহাকে আমাদের বিশেষরপে মনে জাগরূক রাখিয়াছে। ইনি আমেরিকার চিকাগে 
সহরে ভারতবর্ষের ধর্ম, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে বন্ৃতাদি দিয়! সম্প্রতি 14110111880 
মিচিগান সহরে গ্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। 

বেদান্তপ্রচারের ফল। | 

হারবার্ড বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রসিদ্ধ দার্শনিক প্রফেসর রয়িস্‌বিগত শীতকালে স্বটুলগ্ডের 
এবাভিন সহরে গিফর্ড লেকচারর রূপে মনোনীত হন। তাহার বক্তৃতাগুলি সম্প্রতি “শ্ঃ৩ 
/0184 800 00৩ 100110981” জগৎ এবং মানবগত ব্যক্তিত্ব নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হইয়াছে । অধ্যাপক তাহার পুক্তকের একাংশে ভারতের বেদাস্ত-দর্শনের সুন্দর ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন এবং 11919190. “্রহস্” শীর্ষক অধ্যায়গুলিতে উপনিধৎ হইতে ব্রহ্গজ্ঞান সম্বন্ধীয় 
অনেক ক্পোক উদ্ধত করিয়াছেন দেখিয়া সখী হইলাম। বিবেকানন্দ প্রমুখ ত্বামীগণের 
আমেরিকায় কেশ্বিজ সহরে বেদান্ত প্রচারের ফলেই যে তত্রস্থ অধ্যাপক ছাত্র এবং 
জনসাধারণের মধ্যে ভারতীয়দর্শন এবং ধর্ম উচ্চস্থান পাঁইতেছে এ বিষয়ে সংশয় নাই । 

মিসেস, মেল্টন্‌। 

আমেরিকা আজকাল সভ্যতা, শিল্প, বাণিজ্যাদিতে, যেরূপ উন্নত হইয়াছে, তাহাতে 
বোধ হয়, কালে সেইব্বপ ধর্্দ এবং যোগাভ্যাসাদ্িতেও উন্নতি করিতে পারে । এ বিষয়ের 
পরিচয় অনেক ঘটনায় পাওয়া যায়: চিকাগোর ধর্মসভা জগতে এক নূতন ব্যাপার । 
যোগশক্িতে শারীরিক-রোগ বিনা ,.উধধে আরোগ্য হইতে পারে। এ সন্বদ্ধে কত 
নরনারী তথায় অনুসন্ধান এবং ফল লাভ করিতেছেন। এ বিষয়ে এক মহান সম্প্রদায় 
উত্ত,ত হইয়াছে । এবং কত ধর্মমালয় না৷ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সম্প্রতি 145. 191690 মিসেস্‌ 
মেল্টন্‌ নামক জনৈক রমণীর অদ্ভুত শক্তির কথ! শুনিয়া আশ্ট্য্য হইলাম। ইনি 
ক্যালিফপ্িয়ার সেস্‌ এঞ্জেলিন্‌ নামক সহরে বাস করেন। রোগ নির্ণয় এবং আরোগ্য 
করিবার ইহার বিশেষ দৈবশক্তি। ইনি বলেন রোগীর শরীরমধ্যে কোথায় কি রোগ 
হইছে, তাহা তিনি দেখিতে পান এবং কে যেন তাহাকে বলিয়া দেয়। এবং শরীরের 
যে স্থানে রোগ হইয়াছে, সেই স্থানে হত্তঘর্ষণমীত্র উহ? সারাইয়! দেন। সম্প্রতি- এক বন্ধু 
লিখিত্বাছেন যে, তাহার এক আত্মীয়ার পাঁয়ে একস্থানে ক্ষত হয়; ইউরোপ এবং 
আমেরিক!র যত বিখ্যাত ডাক্তার দ্বারা ১৮ মাস চিকিৎসা করাইয়াও কোন ফল হয় নাই। 


( গৌষ, ১৩৫, পৃঃ ৬৮৫) 
৭ [ পুন জপ ] 


৯৬ উদ্বোধন | [২য় বর্ষ €ম সংখ্যা 


'দিলেস্‌ মেল্টন্ে ৩০০০ মাইল দুরে মিউইয়র্ক সহর হইতে চিঠি লিখিয়া রোগের কারণ 
জিজাসা করেন। মিসেস্‌ মেল্টন্‌ উত্তরে লিখেন যে, ভীহার পায়ের স্থানে একটী হচী 
বিদ্ধ হইয়াছে এবং নিকটে আপিলে তিনি উহা সারাইয়া দিবেন । রোগী তাহার কখামত 
সেস্‌ এঞ্জেলিস্‌ সহরে আসিয়া উপস্থিত হইপ্সেন এবং ক্ষতস্থানে ৪1৫ দিন হত্তঘর্ষণ করিবার 
পর একটী সরু হৃচ নির্গতচহইয়। আসিল। ক্ষতটাও এক মাস বাদে আরাম হইয়! গেল। 
মাঙ্গষের ভিতর যে কত অদ্ভুত শক্তি আছে তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? এই জন্তই 
'বোধ হয় প্রীরামকঞ্চদেব বলিতেন, কোন বিষয়ে “ইতি” করা হীনবুদ্ধির কাজ ।  ' 


রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব | 


গাগাবিধৌত দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর বায়ুকোণস্থ ক্ষুদ্রগৃহে বলিয়া! প্রীরামকৃষ্দেব এক- 
দিন বলিয়াছিলেন “ওহে ভগবানের বিশেষ লীলা--গাছ পাথর জল আকাশ লইয়া নয়, মনু 
হৃদয় বিশেষতঃ সাধু ভক্তের হৃদয় লইয় |” বান্তবিক এই বাক্যের সার্থকতা তাহার স্বীয় 
জীবনে কি অদ্ভুত ভাবেই প্রমাণিত হইক্সাছে। কোথায় সেই দরিদ্র নগণ্য পূজারী ব্রাহ্মণ__ 
গদাধর, এবং কোথায় এই উনবিংশ শতাব্ধীর নবীন জ্ঞানালোকে উন্নতণীর্য গব্বিতপাঁদক্ষেপী 
ইংলণ্ড আমেরিকা! প্রভৃতি জাতিসকলের-_জেমস্‌, মুলার, হিবার, নিউটন প্রভৃতি পণ্ডিত- 
'বর্গের- সন্মুখে দণ্ডায়মান বীর ধন্াচার্ধ্য শ্রীরামকৃষ্ণ ।_ আকাশ পাতালের ব্যবধান। কিন্ত 
'অঘটন-ঘটন-পটায়ান্‌ ভগবানের বিশেষ লীলার শোতে ইহাও দেখিলাম । গুটিপোকার 
প্রজাপতিত্বে পরিণত হওয়া দেখিয়াছি--কতই আশ্চর্য্য ; কিন্তু এই সর্বতোনিরুদ্ধশক্তিক 
জড়ভাবাপক্ন পুজারীমনের দ্াদশবর্ধব্যাপী অভূতপূর্ব সংযম তপন্তার, জগতের যাবতীয় 
শক্তিমানের শীষস্থানে উপনীত হওয়া দেখিয়! বিশ্মিত স্তম্ভিত ও মোহিত হই | 

“ভগবানের বিশেষ লীলা-_ মানুষের ভিতর দিয়া”; এই জন্ঠই কি বিশেষ বিশেষ 
মন্থয্-হদয় আমাদের গব্বিত মন্তক অবনত করাইয়া শ্রদ্ধা ভক্তি পুষ্পাঞ্রপি গ্রহণ করিয়া 
থাকেন? এই জঙ্যই কি জগতে বীরপুরুষ এরং বীররমণীর পূজা আবহমান প্রচলিত 
আছে ও থাকিবে? এই জন্যই কি বৈদিক, বৈজ্ঞানিক খষিরা প্রতি মনুষ্তে তীহার লীলা 
দেখিয়া “আত্মনত্্ কামায় সর্বধ প্রিয়ং ভবতি” বাক্যের উপদেশ করিয়া সকলকে তন্মু্তিজ্ঞানে 
পূজার উপদেশ করিয়াছেন ? 

“পতঙবৎ বহ্রিমুখং বিবিক্ষু” মানব-মন (71610 ₹10191)12) বীরপৃজায় ম্বত:ই আরুষ্ট 
হয়। ইহাতে যে তাহার কামকাঞ্চন-মোহিত মন ধীরে ধীরে প্রবুদ্ধ উন্নত ও আলোকিত 
হইবে এবিষয় আর তাহাকে যুক্তি সাহাযো বুঝাইতে হয় না। বসস্তাগমে বৃক্ষবন্লীর নায় 
বিজ্ঞানবীর, কাব্যবীর, যুন্ধবীর, বিশেষতঃ ধর্মবীরের শুভাগমনে এবং তৎপৃজায় তাহার মনে 
নৃতন প্রাণ, নূতন আশা, নুতন আলোকের সঞ্চার হয়। ছুইটি, দশটিতে যথার্থ প্রাণসঞ্চারের 
সহিত ক্রমে সংসারজাল] হইতে মুমুক্ষুর জনতা ছুইশত, দশশত হইয়া উঠে এবং কালে 
শ্বোত সমগ্র দেশ এবং কখন কখন সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিয়া বসে। পাঁচ জন মাত্র 

( ৮০তম বর্ধ, ১২শ নংখা!, পৃঃ ৬৮৯) 


চৈ ১৩০৬] রামকষ্ জঙ্গোৎসব ৯১ 


প্রথমে বুদ্ধবীরের শরণাপন্ন হন; দ্বাদশ জন ধীবরমাত্র বীর ভশার পশ্চাদহুসরণ করিয়া- 
ছিলের। কালে ছুই বীরের পশ্চাতে কি দেশ মহাদেশ ব্যাপী জন আোত প্রবাহিত 
হুইক্লাছিল তাহা সকলের বিদিত আছে । 

আমাদের চক্ষের সমক্ষে যে ধর্মবীরের মধ্য দিয়! ভগবানের বিশেষ লীলার অভিনয় 
হইতেছে, ইহার শক্তি যে শেষে কতদূর অধিকাঁর করিবে তাহার নির্ণয় স্বকঠিন। বিংশাধিক 
বৎসর পূর্বে যখন ছুই চারিটী মাত্র মানব-যদয় দক্ষিণেশ্বরদেবালয়-প্রী্গণে এই ধর্বীরের 
পূজায় সম্মিলিত হইতেন তখন তাহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই এ পৃজায় একদিন সহন্র সহ 
নরনারী দেশে বিদেশে শ্রন্ধাসহকাঁরে যোগদান করিবেন। কল্পনার সুখারোহণ-উ্নতশৃজে 
উঠিক্নাও তাহারা দেখিতে পান নাই ষে, কাঁলের বৎসরব্যাপী বিশটি তরঙ্গের গতায়াতে 
মান্জ্রা্জ হিমালয় এবং সুদুর পাতালগ্রদেশ-আমেরিকায় জন্মোৎসবে এই বীরপুজার তর 
এককালে এত ক্রীড়া করিবে। কে ভাবিয়াছিল এই ধর্সবিশ্বীসনাশকাঁরী কিঞ্িদর্থকরী 
পাশ্চাত্য বিগ্ভার ক্রীড়াভূমি কলিকাতার পার্খে পরমহ্ংস শ্রীরামকৃষ্ণের জল্মোৎসবে 
পঞ্চবিংশতিসহত্র লোকের সমাগম হইবে? বিগত ১১ই মার্চ রবিবার আমরা মনতস্ত মধ্য 
দিয়া ভগবানের এই' বিশেষ লীলাভিনয় দেখিলাম । 


কলিকাতার অপর পারে ভাগীরীতটস্থ বেলুড় মঠে ভগবান রামকষ্খদেবের 
সপ্তবঠীতম জন্মতিথিদিবস উপলক্ষে গত ২০শে ফাস্তনে, বেল! ৯টা হইতে রাত্রি ৪টা পর্য্স্ত 
ধাবতীয় দেবদেবী ও অবতারের পূজা হইয়াছিল । পুজাস্তে অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া হোম 
হইয়াছিল। এই জন্মতিথিপূজা উপলক্ষে, পরবর্তী সপ্তাহে ২৮শে ফাল্তন ইং ১১ই মাচ্চ 
রবিবারে উক্ত মঠে সাধারণের জন্য মহোত্সব হইয়া গিয়াছে । এই মহোৎসব ব্যাপারে 
পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায়ই জনসাধারণের উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। সেই সৌম্যদর্শন ধর্মবীরের 
সিংহাসনস্থ পত্রপুপশৌোভিত অহেতুকদয়াসিন্ুর্তি, সেই অসংখ্য মানবের কঞ্ঠোচ্চারিত 
গগনভেদ্দী হরিনাম, সেই জটাজ.টসিন্ুরগৈরিকধারী গায়কবৃন্দের মধুর শক্তিবিধায্লিনী 
সঙ্গীত, লেই আপামর সাঁধারণে বিতরিত স্থখসেব্য প্রসাদ ও শীতল পানীয় প্রভৃতি সকপই 
পূর্বববৎ হইয়াছিল । বেণেটোল।, আহিরীটোল।, দর্মাহাটা, বছুবাজার, শালকিয়।, 
খিদিরপুর চেতল।, বরাহনগর, আলমবাজার, বৈগ্ভবাটী গ্রস্ৃতি স্থানীয় এসিন্ধ প্রসিদ্ধ 
উচ্চশ্রেণীর সন্কীর্ভন সম্প্রদায়মকল অতিশয় আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন। প্রায় দেড়শত 
সঙ্কীর্তন সম্প্রদায় আসির়াছিলেন। কয়েকটা সম্প্রদায় নিজের! পৃথক্‌ পৃথক ই্রীমার ভাড়া 
করিয়া অতি অাকজমকের সহিত আসিয়াছিলেন। কমবেশ ২৫ হাঁজার লোকের সমাগম 
এহইয়াছিল। সময়োপযোগী ছুই একটি বন্ততাও হ্ইক়্াছিল। ্ররামকক্মূত্তির পুপপদাজ 
এবং মেলার সকল বিষয় নিব্বিরোধে সুসম্পয় হওয়। বিশেষ লক্ষের বিষয় ছিল । 


আমর! শুনিয়া স্থখী হইলাম মান্দ্রাজে ক্যসল্‌ কর্ণান্‌ (08906 1000. ) নামক 
( পৌষ, ১৬৮৫, পৃঃ +৮৭) 


৯২ উদ্বোধন [২য় বর্ষ--€৫ম সংখা 


স্প্রসি্ধ প্রাসাদে এ দিন শ্বামী রামকঞ্চানন্দ এবং তত্রস্থ বন্ধুবর্গ একত্র সমাগত হইয়া সমস্ত 
দিবস, ভজন কথকতা পৃজ1 ও বক্তৃতা গ্রতৃতির পরে, পাচ সহম্র লোককে প্রসাদ প্রানে 
পরিতৃণ্ড করিয়াছিলেন। কার্যের তালিকা এইরূপ ছিল :--বেলা টা হইতে ১০টা 
__ পুজা! ও ভজন ) ১০টা কইতে ৩টা-_নিমন্ত্রিতদিগের অভ্যর্থনা, সেবা ও পঙ্গত 7 ৬টা হইতে 
৫টা__হরিকথা 7) ৫টা হইতে *টা--ক্শ্রীরামকষ্চ এবং তাহার মিশন”এর উপর বক্তৃতা; 
"টা হইতে ১০টা- আরান্রিক এবং প্রসাদবিতরণ। 


.., স্ুশিদাবাদ অনাথ আশ্রমেও জন্মতিথিদিবসে পুজা পাঠ হোম ভজন প্রভৃতি অতি 
স্ুচারুরূপে হইয়াছিল। 
ভাগলপুরেও কয়েকটী শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত একব্রিত হুইয়! পূজা পাঠ ও শতাধিক 
দরিদ্রকে ভোজন করাইয়াছিলেন। 
.. যশোহরস্থ রেজটীয়! ধর্মাশ্রম হইতে সংবাদ পাইলাম,-সেখানে রামকষ্জজন্মোৎসব 
উপলক্ষে খুব ধুম সন্কীর্ভনাদি হইয়াছিল। 
রাঁজপুতানস্থ কিসেনগড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের ছুর্ডিকষমোচনালয়ে স্বামী কল্যাণানন্দ 
উক্ত দিবসে পুজ। এবং ১৫০০ দরিদ্রকে ভোজন-দান করিয়াছিলেন। 
ছিমালয়ন্থ অদৈতাশ্রমেও সেদিন এরূপ উৎসব হইয়া গিয়াছে । 
বোহ্বাই প্রভৃতি অন্ঠান্ত দেশেও এ্রন্ূপ কিছু কিছু হইয়াছিল 


পরিশেষে ঈশ্বর সমীপে এই প্রার্থনা যেন এই জম্মোখসবের তরজে আবান- 
বৃদ্ধনরনারীর হায়ে ্রীরামকৃষ্ণের পেই মধুরোদার প্যত মত তত পথ” বাণী, এবং সেই 
জানভক্তিষোগকর্শের সমানৈক ক্রীড়ার ভূমি জীবনাদর্শ চিরপ্রবিষ্ট হইয়। শুভফল প্রান 
করুক। 


মহাভান্ত ২ আহ্িক। 
(পণ্ডিত রজনীকান্ত বিগ্ভারত্ব কর্তৃক অনুদিত ।-__বর্তমান সঃ) 
[ ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যার পর |--বর্তমান সঃ ] 
ভাস্ত-মূল।--ক: পুনরত্র বিশেষ; বিবৃতস্তোপদিশ্যমানন্ত গ্রয়োজনমান্বখ্যায়েত সংবৃত- 
স্োপদিশ্তমানন্ত বিবৃতো পদ্দেশশ্চোস্তেতেতি । ন খলু কশ্চিখিশেষঃ | আহোপুরুধিকামাত্রং 
তু ভবানাহ সংবৃতন্তেপদিশ্ঠমানন্ত বিবৃতোপদেশশ্চে্ভত ইতি । বয়ং তু বুমো বিবৃতষ্টো- 
পদিশ্বমানন্য প্রয়োজনমন্তাখ্যায়ত ইতি । 
বঙ্গান্গবাদ ।-_-“বিৰৃত উপদেশ করা হইতেছে তাহারই প্রয়োজন বলা হইতেছে ।” 
এবং প্ংবৃত উপদেশ করা হইতেছে তাহারই বিবৃত উপদেশ বলা হইতেছে।” এতদ্য়ে 
বিশেষ অর্থাৎ গ্রভে কি কোন প্রকার প্রভেঘই নাই। আপনি ফেবলমাঞ্জ আহো- 


(৮০তব হ্্ধ, ১শ নংখ্যা। পূঃ ৬৮7) 


টি, ১০৭৮] মহাভাক্ট ২ আহক ৯৬ 


পুরুষিকা1(১) অর্থাৎ অহস্কার প্রকাশ করিতেছেন যে, বলিতেছেন, “সংবৃত উপদেশ করা 
হইতেছে, তাহারই বিবৃত উপদেশ বল! হইতেছে ।” কিন্তু আমর! বলিতেছি,__বিৰৃত 
উপদেশ কর! হইতেছে, তাহারই প্রয়োজন বল! হইতেছে ।” 

ভাষ্য-মূল।--তসা বিবৃতোপদেশাদন্তত্রাপি বিবৃতোপদেশঃ সবর্ণগ্রহণার্থঃ | 

তস্যৈতস্যাক্ষরসমায়ায়িকস্য বিবৃতস্যোপদেশাদগ্তত্রাপি বিরতোপদেশ: কর্তব্য; | 
কান্তত্র। ধাতুগ্রাতিপদিকপ্রত্যয়নিপাতন্থস্য। কিং প্রয়োজনম। সবর্ণগ্রহণার্থঃ। 
আক্ষরসমামায়িকে নাসাগ্রহণং যথা ক্ঠাৎ। কিং চকারণং ন শ্তাঁৎ। বিবারভেদাদেব । 

বঙ্গানুবাদ ।_-এই অক্ষরসমূহের বিবৃত উপদেশ কর! ব্যতিরেকে অগ্ঠত্র অথণৎ 
অপরস্থলেও বিবৃত উপদেশ কর] উচিত। অপর কোন্‌ স্থলে? ধাতু প্রাতিপদিক, প্রত্যয় 
এবং নিপাতে স্থিত স্বরেরও বিবৃত উপদেশ করণ উচিত। তাহাতে প্রয়োজন কি? সবর্ণ- 
গ্রহণের নিমিত্ত । যাহাতে অক্ষরসমূহের দ্বার! ইহার গ্রহণ হইতে পারিবে । কি কারণেই 
বা অক্ষরসমূহের গার ইহার অর্থাৎ ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয় এবং নিপাতে স্থিত স্বরে 
গ্রহণ না হইবে? বিবার এই প্রযত্বের প্রভেদবশতই গ্রহণ হইতে পারে না। 

ভাস্ত-মূল ।__আচার্যাপ্রবৃত্তিজ্ঞাপয়তি । ভবত্যাক্ষরসমায়ায়িকেন ধাত্থাদিস্থস্ গ্রহণ* 
মিতি। যদয়মকঃ সবর্ণে দীর্ঘ ইতি প্রত্যাহারে অক্োগ্রহণং করোতি। কথং কতা 
জ্ঞাপকম্‌। নহিদ্িয়োরাক্ষরসমায়াক্সিকয়োযুগপৎ সমবস্থানমত্তি। নৈতাদস্তি জ্ঞাপকম্‌। 
অস্তি হন্তদেতস্য বচনে প্রয়োজনম্‌। কিম্‌। যন্তাক্ষরসমায়ায়িকেন গ্রহণমস্তি তদর্থমেতৎ স্যাৎ। 
খটবাঢ়কং মালাঢ়কমিতি। 

বঙ্গাছবাদ ।--আচার্য্ের প্রবৃত্তি অক্ষরসমুহের দ্বার] ধাত্বাদিস্থের অর্থাৎ ধাতু, 
প্রাতিপদিক, প্রত্যয় এবং নিপাতে স্থিত ন্বরের গ্রহণ ইহ জ্ঞাপন করিতেছে । যেহেতু “অকঃ 
সবর্ণে দরীর্ঘঃ1” এই সুত্রে প্রত্যাহারে (২) অকের গ্রন্ণ করিতেছেন (৩)। কি প্রকারে 
ইহা জাপক | ছুই প্রকার অক্ষরসমূহের একেবারে সমবস্থান অর্থাৎ বিস্তমানতা নাই । 
ইহা! জ্ঞাপক নহে। ইহা বলিবার প্রয়োজনও আছে । কি? অক্ষরসমূহের দ্বারা যাহার 


(১) আহোপুক্রষিকা শব্বের অর্থ অহঙ্কার । এই কৈরট ব্যাখ্যা করিতেছেন 
অহে। অহ্ং পুরুষ ইত্যহঙ্কারবান্‌ অহোপুক্রষস্তস্য ভাব ইতি মনোজ্াদিত্বাদবুঞ্ । অহস্কার- 
বত্বমিত্যথ2। 

(২) “অ ই উপ 1» প্রভৃতি চোন্দটি স্থত্রকে প্রত্যাহার হ্ত্র কহে । এ প্রত্যাহার সত্রের 
অনুসারে যে, অকৃ, ইক্‌, এ5,১ হশ, প্রভৃতি সংজ্ঞা নিষ্পন্ন হয়, তাহাদিগকে প্রত্যাহার কছে। 

(৩) এই স্থলে কৈয়ট বলেন।--"অত্র হি ককারেণ চিহ্ছেন প্রত্যাহারস্থো বিবৃতো 
নিরদিস্তেন চ সংবৃতস্যাগ্রহণে ইক: সবর্ণ ইতি বক্তব্যম্‌।” অর্থাৎ "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ।” এই 
স্থলে ক করের দ্বার! যর্দি গ্রত্যাধারে স্থিত বিবৃত বর্ণেরই নির্দেশ থাকিত এবং তদম্সারে 
সংরৃতের গ্রহণ না কর! হইলে “অক: গবর্ণে দীর্ঘ:” না বলিয়া “ইক: লবর্ধে দীর্ঘঃ ইহাই 


উচিত ছিল। 
৫ রঃ (পৌষ, ১০৪, পৃঃ ৬৭) 


৯৪. উদ্বোধদ . [ ২ বর্ম লংখ্যা 


গ্রহণ আছে, তাহার নিমিত্তই এই প্রকার হইবে (অর্থাৎ ধাত্থাদিস্থের গ্রহণ হইবে ।) যেমন, 
--পখটাঢকম্‌।” “মালাড়কম্‌।” 
ভাস্-মূল ।-_সতি প্রয়োজনে ন জাপকং ভবতি তন্মাধিরৃতোপদেশ: কর্তব্যঃ॥ ক এয 
ষ্ৃশ্টোস্ভতে বিব্ৃতোপদেশো নাম । বিবৃতো! বোপদ্ধিত্ঠেত সংবৃতো! বা! কোত্র বিশেষ: । স 
এষ সর্ব এবমর্থে। বত্বঃ ক্রিয়তে। যাগ্যেতানি প্রাতিপদিকান্তগ্রহণানি তেষামেতে- 
নাতথযাপায়েনোপদেশশ্পোতে, তদ্‌ গুরু ভবতি। তল্মাহবক্তবযং ধাত্বাদিস্থশ্চ বিবৃত ইতি। 
বঙ্গান্গবাদ ।--প্রয়োজন থাকিলে জ্ঞাপক হয় না, অতএব বিবৃতের উপদেশ করা 
কর্তব্য। বিবৃতের উপদেশে এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন কেন? বিবৃতই উপদিষ্ট 
হউক, অথবা! সংবৃতই উপদিষ্ট হউক,» ইহাতে আর প্রভেদ কি? এই নিমিত্ই এই সকল 
প্রকার যত্ব নিরূপণ কর! হইতেছে যে সকল প্রাতিপদ্দিক অগ্রহণ, তাহাদিগের এই প্রকার 
উপায়ে উপদেশ বল হইলে, তাহা বিস্তীর্ণ হয়। ( অর্থাৎ প্রত্যেক পদাঙ্গসারে পাঠ করিতে 
পার! যায় না, তাহা করিতে গেলে গ্রন্থ গৌরব হয়।) অতএব, ধাতু প্রভৃতি স্থিত শ্বর 
বিবৃত এই প্রকার বল! উচিত। | 
ভাস্ত-মূল ।- দীর্ঘগ্ুতবচনে চ সংবৃতনিবৃত্তর্থঃ * | 
দীর্ঘগ্রুতবচনে চ সংবৃতনিবৃত্যর্থে। বিবৃতোপদেশ: কর্তব্য; | দীর্ঘগ্ুতী, সংবৃতৌ 
মাভৃতামিতি | বৃক্ষাভ্যাং দেবদত। ৩ ইতি | নৈব লোকে ন চ বেদে দীর্ঘপুতো। সংবৃতৌ স্তঃ। 
কৌ তন । বিবৃতৌ। যৌন্তস্তৌ ভবিস্তঃ | 
বঙ্গানুবাদ ।-_ দীর্ঘপ্ুত বাক্যেও সংবৃতের নিবৃত্তির নিমিত্ত বিবৃতের উপদেশ করা 
কর্তব্য। সংবৃত স্বর দীর্ঘ বা প্রুত না হয়, এই নিমিত্ত বিবৃতের উপদেশ করা৷ কর্তব্য । 
প্ৃক্ষাভ্যাং দেবদত্ব। ৩” এই স্থলে পদেবদত্ব! ৩” এই আকারটি পুত) অতএব ইহ1 বিবৃত। 
লৌকিক ভাষায় বা বৈদিক ভাষায় কোথায়ও দীর্ঘ বা গ্ুত সংবৃত নাই। তবেকি আছে? 
বিবৃত আছে। যাহা আছে, তাহাই হইবে অর্থাৎ লৌকিক ভাষায় অথবা বৈদিক 
ভাষায় সর্বত্রই দীর্ঘন্বর-প্রত স্বর বিবৃতই আছে ; অতএব দীর্ঘস্বর বা গুতত্বর বিবৃতই হইবে । 
ভাস্ত-মূপ।-__প্থানী প্রকল্পয়েদেতাবন্থ্বারে! যখাষণম্‌।” সংবৃতঃ স্থানী সংবৃতৌ দীর্ঘগুতো 
গ্রকল্পয়েদ অন্থন্বারো! যথাষণমূ। তদ্যথা সষাস্ত।, সব্বৎসরঃঃ হল্লোকং, শুঁল্পোকমিতি । 
.অস্থম্থারস্থানী ষণমনুনাসিকং প্রকপ্পয়তি । বিষম উপন্তাসঃ | বুক্তং যৎসতত্তত্র প্ররুধ্ধির্তবতি। 
সস্তি হি ষণঃ সাঙগনাসিক1 নিরহৃনাসিকাশ্চ। দীর্ঘগুতৌ পুনর্নৈব লোকে ন চ বেদে সংবৃতৌ স্তঃ। 
কে তছি। বিবৃতৌ। যৌ স্তন্তো ভবিস্ততঃ। 
বঙ্গাছগবাদ ।--৫যমন অন্ুতন্বার যর্কে অর্থাৎ যবলকে অঙ্গনাসিক করে অর্থাৎ 
যেমন অঙ্গস্থারের স্থানে যণ, হইলে তাহা অনুনাসিক হয়; তক্রপ স্থানী অর্থাৎ সংবৃত 
ইছাদ্দিগকে অর্থাৎ দীর্ঘ ও প্ুতকে সংবৃত করিবে । যেমন,__সংযস্তা এইরূপ স্থলে সন্ধি 
হইয়া সষ্যস্তা এইরূপ প্রয়োগ হয়। সংবৎসরঃ এইকপ স্থলে সন্ধি করিয়া ঈঁব্বৎসরঃ 
এইরূপ প্রয়োগ হম্স। যং লোকস্‌ এইরূপ স্থলে সন্ধি করিয়! ধল্পোকম্‌ এইকপ 
প্রয়োগ হয়। তং লোকম্‌ এইরূপ সন্ধি করিয়। গুঁল্লোকম্‌ এইরূপ প্রয়োগ হয়। স্থানী 
(৮০তম বর্ধ ১৭৭ সংখ্যা, পৃঃ ৬৯৯ ) 


চৈ, ১৩০৬ ] মহাভাক্ক ২ আহক (৯৫ 
অহুত্বার ণকে অছসাসিক করে। .ইহা! বিষম কথা। ইহাই উচিত, যে, যাহা থাকে, 
তাকারই সেই স্থানে সম্ভাবনা! হইতে পারে। যণ্‌ অর্থাৎ ষবল ইহার! সাহুনাসিক ও 
নিরহ্থনাসিক ছই প্রকারই আছে। কিন্তু, দীর্ঘ ও গুত ইহারা লৌকিক ভাষায় অথবা 
বৈধিক ভাষায় কোথায়ও সংবৃত নাই । তবে দ্রীর্ঘথও পুত কিপ্রকার আছে? দীর্ঘ ও 
প্রতবিবিত আছে । যাহা আছে তাহাই হইবে অর্থাৎ লৌকিক ভাষায় অথব! বৈদিক 
ভাষায় দীর্ঘ ও গ্ুত বিবৃতই আছে ) অতএব দীর্ঘ ও প্রত বিবৃতই হইবে । 

ভাস্ত-মূল ।--এবমপি কুত এতত্তল্যস্থানৌ গ্রযত্বভিন্নৌ ভবিস্বত: | ন পুনস্তল্যপ্রযত্ৌ 
স্থানভিনৌ স্তাতাম। ইকার উকারেো! বেতি। বক্ষ্যতি স্থানেতস্তরতম ইত্যত্র স্থানে 
ইত্যন্বর্তমানে পুনঃ স্থানগ্রহণস্ত প্রয়োজনং যত্রানেক বিধমাস্তর্যাং তত্র স্থানত আত্তর্ধ্যং! বলীয়ো 
ভবতীতি। ৃ 
বঙ্গাহবাদ ।__এই প্রকার হইলে অর্থাৎ অকার ভির শ্বরের বিবৃতত্ব স্বীকার না 
করিলে তুল্য স্থান হইলেও প্রযত্ব ভিন্ন হইবে ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ! 
কেবলমাত্র তুল্য প্রযত্ব নহে ; ঈকার বা উকার এই প্রকার স্থান ভিন্নও হইতে পারে অর্থাৎ 
অকার ভিন্ন স্বরের বিবৃতত্ব স্বীকার না করিলে “তুল্যাস্তপ্রধত্বং সবর্ণম্‌।” যাহার উচ্চারণস্থান 
এবং প্রধত্ব তুল্য তাহার] সবর্ণ হয়। এই হুত্রান্ছসারে সংবৃত অকারের স্থানে সংবৃত 
ঈকাঁর অথব। সংবৃত উকার হইতে পারে । "স্থানেইস্তরতমঃ 1” এই স্তরে স্থানে এই পদটির 
পূর্ব হইতে অনুবৃত্তি আসমিলেও পুনর্বার স্থানে গ্রহণের প্রয়োজন বলিবেন»_-যে স্থলে 
অনেক গ্রকার অন্তরতা অর্থাৎ সারৃশ্ত থাকে, সেই স্থলে স্বানান্সারে আত্তর্ধ্যই বলবৎ হয়। 

ভায়-মূল ।-_-তত্রানবৃত্তিনির্দেশে সবর্ণাগ্রহণমনণ-ত্বাৎ*। 

তত্রান্বৃত্িনির্দেশে সবর্ণানাং গ্রহণং ন প্রাপ্ধোতি । অস্থ চেী। যস্তেতি চ। কিং 
কারণম্‌। অনণত্বাৎ। নহেতে অণঃ যে অন্বৃতৌ। কে তহি। যে অক্ষরসমানায়ে উপদ্দিশ্ঠাস্তে 

একত্বাদকারস্ সিদ্ধমৃঞ্ । 

একোহ্রমকারে। যশ্চাঞ্চরসমামায়ে যশ্চা্বৃতো। যশ্চ ধাত্বাদিস্থঃ 

অন্ুবন্ধসংক রস | 

অনুবন্ধসংকরত্ত প্রাপ্জেততি | কর্শশ্যণ । আতোহনুপসর্গে ক ইতি । কে অপি ণিৎকতং 
প্রাপ্পোতি। 

বজাছবাদ ।-__সেই অঙ্ুবৃত্তিনির্দেশে সবর্ণ সকলের গ্রহণ হয় না। (অন্য চেবী। 
৭81৩২ 1) চি. প্রত্যয় পরে থাকিলে অবর্ণের স্থানে ঈকার হয়। (যস্তেতি চ। ৬1৪।১১৮।) 
ঈকাঁর এবং তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে ভসংজ্ঞক(১) ইবর্ণ ও অবর্ণের লোপ হয় ( অস্য চে) 
এই সুত্রে অবর্ণের স্থানে ঈকার হয় এই কথ' বল] হইয়াছে, তন্বারা সবর্ণান্সারে ইকার প্রভৃতি 


(১ চি ভম্‌।১1৪।১৮। যকারাদি ও স্বরবর্ণাদি কগ্রত্যয় পর্যস্ত সর্বনামস্থানসংজ্ঞক 

' ব্যতীত সুপ প্রতায় পরে থাকিলে তাহার পূর্ববভাগের ভসংজ্ঞা হয়। সুড়নপুংসকস্য। ১।১।৪৩। 
স্থ, ও, জন্‌, অম্‌, ওট্‌, ইহাদিগের সর্বনামস্থান সংজ্ঞা হয়) কিন্তু ্লীবলিজে সু, ও) জস্‌. অম্‌, 
(পৌষ, ১৩৮৫, পৃঃ ৬৯১) 


৯৬ উদ্বোধন [ ২ বর্--৫ম সুখ্যা 


হইতে পারে না। কি কারণে ভি রবিনের গ্রহণ হয় না? অণু নহে বলিয়া 
গ্রহণ হয় না। যাহারা অন্থবৃত্তিতে থাকে, তাহারা অণ নহে। তবে অণ. কাক্ছরা? 
যাহার! অক্ষরসমায়ায়ে উপদিষ্ট হয়। অকারের একত্ববশত সিদ্ধ হয়(১)। এই অকাঁর একমান্রই 
যাহা অক্ষর সমামায়ে আছে, ও যাহা অন্ক্বৃত্তিতে আছে এবং যাহা ধাতু প্রসৃতিতে আছে। 
তাহা হইলে অন্থবন্ধ সঙ্করও উপস্থিত হয়। কর্ণণ্যণ | ৩1২1১ ( কর্ম উপপদে থাকিলে ধাতুর 
উত্তর অণ্‌ প্রত্যয় হয়।) আতোহহুসর্গে কঃ ।৩।২।৩। ( কর্ম উপপদে থাকিলে উপসর্গবিহীন 
আকারাস্ত ধাতুর উত্তর কপ্রত্যয় হয়। ) এই সকল স্থলে কগ্রতায় পরেও অণ. প্রত্যয়ের 
ষ্ায় ণিৎ প্রত্যয়ের কার্য হইতে পারে (অথাৎ অণ, প্রতায়েও অকারমান্র অবশিষ্ট থাকে 
এবং কগ্রতায়েও অকারমাত্র অবশিষ্ট থাকে, যদি সকল অকারই এক হয়, তাহা হইলে, 
যেমন, অপপ্রত্যক়নিষ্পন্ন “কুস্তকার” প্রভৃতি স্থলে কৃধাতুর খকারে বৃদ্ধিরূপ ঘিত্প্রত্যয়ের 
কার্য প্রাপ্ত হয়, তন্দরপ, কপ্রত্যয়নিশ্প গোদ প্রভৃতি স্থলেও “গোসন্দায়” প্রভৃতি অণ্‌- 
প্রত্যয়াস্তের স্ায় পিগ্প্রত্যয়ের কার্ধ্য হইতে পারিত।) 

ভাস্-সূল ।_-একাজনেকাজ,গ্রহণেষু চান্ুপপতি:* । 

একাজনেকাজ গ্রহণেষু চাহ্গপপত্তির্ভবতি । তত্র কো দোৌষঃ | কিরিণ গিরিণেত্যে- 
কাজ .লক্ষণমন্তোদাতত্বং প্রাপ্ধোতি । ইত চ ঘটেন তবাত ঘটিক ইতি ঘা লক্ষণ: ষ্ন্‌ন 


প্রাপ্পোতি | 
বঙ্গাহবাদ ।--একাচ. ও অনেকাচ, গ্রহণবিষয়েও অন্ুপপত্তি ঘটে । তাহাতে দোষ 


কি? “কিরিণা” “গিরিণা” এইসকল স্থলে একন্বরনিমিত্তক অস্তোদীতত্ব উপস্থিত হইতে 
পারে এবং প্ঘটেন তরতি” এই বাক্যে “ঘটিক” এইরূপ প্রয়োগস্থলে ছিম্বরনিমিত্বক ন্‌ 
প্রত্যয় হইতে পারে না । (অর্থাৎ শ্বরপ্রকরণের নিয়মান্সারে “কিরিণ1” “গিরিণ” এই 
সকল অন্তোদাত্ত নহে। কিন্তু, সকল ইকারেরই একত্ব স্বীকার করিতে গেলে এইসকল 
স্থলে একস্বর*নিমিত্তক অস্তোদাত্তত্ব হইতে পারে এবং সকল অকারেরই একত্ব স্বীকার 
করিলে তদ্ধিত প্রত্যয়ের “নৌদঘ্যচষ্ঠন্‌ 1818।৭1” নৌ শব্ধ ও বিষ্বরবিশিষ্ট শব্দের উত্তর ঠন্‌ 
প্রতায় হয়। এই নিয়মানগসারে ঠন্‌ প্রত্যয় হইয়া “ঘটিক” এই প্রকার প্রয়োগ হইতে পারে 
না) কারণ, ঘকারে স্থিত অকার এবং টকারে স্থিত অকার এই উভয় অকারই এক হইলে 
এই স্থলে কোন প্রকারেই ঘিম্বরত্ব সম্ভবপর হয় না।) 


ও, ইহাদিগের সর্ধনামস্থান সংজ্ঞা! হয় না। শি সর্ধনামন্থানম্‌ 1১।১1৪২। “শির সর্বনামস্থান 
সংজা হয়। জন্শসোঃ শি।৭।১।২০। রলীবলিজ শবের পরস্থিত জস্শসের স্থানে শি হয়। 

(১) এই স্থলে কৈয়ট বলেন, _“একৈবাকারব্যক্তিঃ । উদ্দাত্তাদদিভেননপ্রতিভাসম্ত 
ব্যঞ্জকধ্বনিকতঃ খড়াতৈলাদর্শাদিভেদে প্রতিবিষ্বগ্রতিভাসভেদবৎ। 'অকারস্য নিদর্শনার্ঘস্া- 
দিকারাদীনামপ্যৈক্যং বোদ্ধব্যম্‌।” ইহার তাঁৎপর্ধযার্থ এই,-অকার একইমাত্র, উদ্দাত্ 
প্রস্ৃতির অনুভব, উচ্চারকের ধ্বনিজনিত। অকারের নিদর্শনে ইকার প্রভৃতির ও একত 
বুঝিতে হইবে। 


(৮*তম বধ, ১২শ সংখ্যা, পৃঃ ৬৯২) 





( মাঘ, ১৩৮৪ হইতে পৌষ, ১৩৮৫ ; ইংরেজী £ ১৯৭৮) 






'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাক্সিবোধভ' 


সম্পাদক 

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্ম (মাঘ, ১৩৮৪) 

হ্বামী আত্মপ্ছানন্দ (ফাল্তন ও চৈত্র, ১৩০৪) 
স্বামী হিরণায়ানন্দ ( বৈশাখ-পৌষ, ১৩৮৫ ) 


সংযুক্ত সম্পার্দক 
স্বামী ধ্যানানন্দ 


উদ্বোধন কার্ধালয় 
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭***০৩ 


বাধিক মূল্য ১২. টাকা গ্রত্তি সংখ্য৷ ১.২০ টাকা! 


৮*/৬ গ্রে সীট, কঙ্গিকাতা ৬-স্থিত।ব্ুত্রী প্রেস হইতে 
বেলুড় শ্রীরামক্ক্চ মঠের ট্রাস্টাগণের পক্ষে 
্বামী হিরণয়ানদ কর্তৃক মুদ্রিত এবং 

১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০৩ হইতে প্রকাশিত । 


৮০তম বর্ষ 
( মাঘ, ১৩৮৪ হইতে পৌষ, ১৩৮৫ ) 
ডক্টর অণিমা! সেনগুপ্ত আধুনিক মানুষের উদ্দেশে 
শ্রীরামকৃষ্ণ 
ড্র অনিনেন্দু চক্রবর্তী ্রহ্মনগ্গর (কবিতা) 
রবীন্দ্রসাধনায় আত্মবাণীর 
অগ্রণী ভূমিকা] 
নিত্য ও অনিত্য ( কবিত।) 
জীমতী অমিয় ঘোষ প্রপত্ভি (কবিতা) 
স্বামী আত্মস্থানন্দ পরমহ্ংস শ্রীরামকৃষজ 
ডক্টর কল্যাণকুমার দাশগুণ ডেভিড হেয়ার 
শ্রীকালীকিঙ্কর সেন জপ্ররামক্চ-সারদা- 
বদনা (কবিতা) 
্রীকাশীনাথ প্রামানিক * স্বামীজীর প্রতি (কবিতা ) 
প্রীগঙ্গাননদ দাস পরিত্রাতা ( কবিত]) 
স্বামী গন্ভীরানন শ্রীবামকৃষ্চের বাণী *, 
নতুন পথের দিশারী শ্ীরামক্চ '"' 
সেবার মর্মকথ 
স্বামী গর্গাননদ কে তুমি মা! মহাশক্তি? 
(কবিতা) 
স্বামী গীতানন ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র 
ডক্টর গোপেশচন্্র দত্ত সত্যম্‌ ুন্দরম্‌ ( কবিতা ) | 
আমি গুধু মা-ই ডাকি ( কবিতা)... 
বাগান ও ফুল (কবিতা ) 
ভ্রীদতী গৌরী সেন ,** অন্তিমে যেন পাই দরশন 
(কবিতা) 
স্বামী চণ্ডিকাননদ গান 
জ্যান্ত দুর্গা” (গান) 
স্বামী চেতনানন্ * বুসিকের কাহিনী 


উদ্বোধন-_বর্ষসূচী 


৪৪৯ 


৩৫৪ ৬ 


[৭] 
ভীমতী ছায়া! সরকার 


শ্রীমতী জয়ন্তী সেন 


স্বামী জীবানন্দ 
ডক্টর জলধিকুমার সরকার 


শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী 


প্রীদিলীপ দাস 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


শ্ীদেবনাথ ভট্টাচার্য 
জীধনেশ মহলানবীশ 
স্বামী ধীরেশানন? ( অনুবাদক ) 


ড্র ঞ্ব মাজিত 
শ্রনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 


ডর নিমাইসাধন বন্ধু 


ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


উদ্বোধন-_বর্ষনূচী ৮*তম বর্ধ 


রেশমী স্থতো করছে উচাটন 
(কবিতা) *'** ৪১১ 
মান্থষের ভগবান (কবিতা) *"”* ৩০১ 


রসিক মেথরের কান্গসা (কবিতা )**. ৪৮৬ 
“করুণাতরঙ্গিতাক্ষী' (কবিতা) .. ৬৬১ 


করুণাময়ী (কবিতা) '** ৬৬০ 
শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে বিদ্ভাসাগর 
ও বঙ্কিমচন্ত্র ১৬ ২৪৬ 
হিন্দুসমাজে জাতিভেদ সম্পর্কে 
স্বামীজীর অভিমত ৫৭৯ 
আননদস্বরপ (কবিতা) *** ১৮৩ 
ছুইবিন্দুজল (কবিতা) *** ২৪২ 
কথামত ও কথামৃতকার ৮৪০ ২৮৫ 
তোমাকে (কবিতা) *** ৪৮৩ 
কর্ম যোগ (কবিতা) *** ৫৬৭ 
জাছুকর (কবিতা) '** ৭৬ 
বিজ্ঞানী ও ভক্ত (কবিতা) '* ১২৪ 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবায় (কবিতা) "'. ৪৮৪ 
দেবী শ্রশ্রীসারদা ম ২২০ ৬৬৬ 
অমৃতবাণী ( কবিতা ) "তত :8৮৭ 
“হরিমীড়ে*-স্তোত্রম্‌ ৬১ ৬৩১ ১১৩, 
১৬৮ ২২৪ ২৮২ 
জীবনরহন্যের নবদিগন্ত ২৫২ 
রামকৃষ্ণ £ বিনোদিনী £ ১/ 
বলরঙজমঞ্চ **ত৮৫ 
প্রযোজক” শ্রীরামকৃষ্ণ : নাটক ৬ 
বিহমঙগল *** ৫২২ 
জাতিবৈষমা ও ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ২... ৪০২, 
৫৫৮) ৬০১ 


বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হান্তরস ২৯, ১৩৮ ৬৫৬ 

বিদ্ভাসাগর 4 ৮৮ ১৯৩ 

ধরাচার্ধের “বিবেকচূড়ামণি, ও. 
বিবেকানন্দের সখার প্রতি '*' ৪৭২ 


৮০তম বর্ষ 


স্বামী গ্রমেয়ানন্দ 
প্ীপ্রীতীশ মিত্র 
বকলম 

বনফুল 


শ্রাবিধুতৃষণ ভট্টাচার্য 

শ্রীমতী বিজয়! মুখোপাধ্যায় 
স্বামী বিবিক্তানন্দ 

শ্রীমতী বিভা সরকার 
প্রবিমলচন্ত্র ঘোষ 


ডক্টর বিষুপদ পাণ্ডা 
শ্রীবীণাপাণি ভট্টাচার্য 


স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 


স্বামী ভূতেশানন্দ 


শ্রীভৃপেন্্রনাথ বায় 
শ্রীমতী মানসী বরাট 


স্ীুরারিশংকর ভট্টাচার্য 
শ্ীমোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 


উদ্বোধন বর্ষনূচী 


সাহিত্য পত্রিকায় “উদ্বোধন ৬ 
পত্রিকার সমালোচনা 
জপযোগ 
প্রেমের ঠাকুর (কবিতা) 
চিকের আড়ালে 
শ্রীরামকুষ্ণচদেবের চোখ ছুঃটি 
(কবিত৷ ) 
তাকি সত্যি? (কবিতা) 
অসতকার্ধবাদ-খণ্ডন 


জঞ্ীদারদাদেবীর জীবন ও বাণী '.. 


ওঠো যত হতমান ( কবিতা ) 

তুমি-ময় (কবিতা ) 

দেখা (কবিতা) 

চতুর্দাশপদ্দী (কবিত। ) 

প্প্রীম। (কবিতা) 

আন্বামানে একমাস ৯৮ 

আকৃতি (কবিতা) 

চেতন! ( কবিতা] ) 

সর্বাত্মক কল্যাণের পথ 

ধর্ম ও জাতীয় সংহতি ৮ 

কঠোপনিষংগ্রসঙ্গ 

নিবেদিত। ও তার শিক্ষা- 

প্রতিষ্ঠান 

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর 
শ্বতিকথা! 

জত্রীমা 

প্রতীগঙ্গাপূজ। 


.. তোমায় ভালবাসতে পারি 


কই? (কবিতা) 
জাগে! নারায়ণ! (কবিতা! ) 
জননী সারদামণি (কবিতা ) 
দয়া ক'রে ধরো হাত (কবিত|) 
চিন তুমি আনন্দময় (কবিতা) 


৬৭ 


১১৬ 
৬৪২ 


৩০৪ 


ডক্টর রম] চৌধুরী 


শ্রীমতী রমা গুপ্ত 
ক্রীমতী রম বস্থ 
শীশংকর ঘোষ 


শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বস্তু 
ড্র শশাঙ্কভৃষণ বন্দযোপা ধ্যান 
জ্ীশাস্তণীল দাশ 


ডক্টর শিবপদ চক্রবর্তী 
শ্রীশিবগ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 


শিবপুরী 
প্রশিবশম্ত, সরকার 


শ্রীশেফালিক। দেবী 


প্রীশ্তামলবরণ সাহা 


স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 
সেখ সদরউদ্দীন 
প্রাস্ৃকুমার সরকার 


উদ্বোধন-_বর্ধহচী 


দশ বেদাত্ত"সম্প্রদায ্ 


১৮৬১ ২৩৫, 


৮০তম বর্ষ 


* ১৯১ ১৩১১ 
২৯১, ৩৪২) 


৩৯৪১ ৫৫৪১ ৫৯৫১ ৬৪৯ 


“অন্তর্যামী অমৃত, 
প্রত তুমি ( কবিতা ) 


৪৬৩ 


'বহুরূপে সন্মুথে তোমার” (কবিতা) ৩৫৩ 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংল। সাহিত্যে 
কালিদাস ও ভবতৃতি 4 


বাংলা নাট্যসাহিত্যের উষাকাল৬/... 


বিবেকানন্ম-মন্দিরি 

তস্ত 

সইতে যেন পা্রি (কবিতা) 

কেমন ক'রে? 

প্রশ্নঃ মায়ের কাছে ( কবিত। ) 

মমতাময়ী ( কবিতা) 

জীবনদর্শন 

ধর্মীয় বিরোধ ও যুক্তি 

শপ্ীমায়ের কয়েকটি কথ! 

হিততম কি? 

ভম্মাঙ্গরাগ ( কবিত।) 

আসে রথ, তব আবাহনে 
(কবিত1) 

দাবি!দাবি! (কবিতা) 

জযবতু বিবেকানন্দ ( কবিতা ) 

মন চল যাই মায়ের বাড়ী 

(কবিতা ) 


বন্দনা (কবিতা) "". 


ঈশ্বরের বপ ; যত মত তত পথ 
(কবিতা) 
অভয় ভাষা ( কবিতা) 


মন্ত্রযোগ 


মায়ের কূপ! বিশ্বে ভর] (কবিতা) .. 


স্থান দাও গ্রত ্াচরণতলে 
(কবিত৷ ) 


(কবিতা) "*' 


১৩৫ 
৪৬৭ 
৬৭০ 
১৭৭ 

২৫ 


১৩০ 


৪৮৮ 


১৬ 


৭৭ 


৮০তম বর্ধ 


গ্রমতী সুনন্দা ঘোষ 
ব্ঙ্ষচারিণী সুমিত্রা 
স্বামী স্থমেধানন্দ 


সু-মো-দে 
স্বামী সোমেশ্বরানন্দ 


শ্রীহরিপদ্র দাস 

প্রীহরিপদ গোস্বামী 

ডক্টর হরিপদ চক্রবর্তী 
শ্রীমতী হীরাবতী দত্তগুপ্তা 


স্বামী হিরপুয়ানন্ 


্হদয়রগন কা ব্যতীর্থ 
দিব্য বাণী 


কথাপ্রলঙ্গে £ (স্বামী হিরণয়ানন্দ ) 


(স্বামী ধ্যানানন্ন ) 


উদ্বোধন--বর্ষসথী [৭] 
বহলম্‌ | ৪১৩ 
প্রার্থনা ৩৬৯) ৪২০১ ৬১৮ 
দাগ বোলানর নোতুন নজির ৩৭১ ১৪৪ 
এ নব ভমরু-নিনাদ (কবিতা ) :". ৩০২ 
একটি নোতুন দাগ 9. 5 
নবমীর চাদ (কবিতা) *"** ৫৬৫ 
পায়ে পায়ে হাজার হাজার বছর 

গিয়েছে সরে (কবিতা) +... ২৪৫ 
রবীন্দ্রনাথের “ছিন্নপত্রণ ৬ ১১৯৫ 
গান ৩৫১ 
“করিয়ে বচনং তব ৮ ৫৬৯ 
জয়রামবাটী : শ্রীশ্রীজগন্ধাত্রীপূজা- 

শতবাধিকী -. ৬৭২ 
ভগবান বুদ্ধ ( কথাপ্রসঙ্গে ) ২ ২২২ 
জ্রীরামকৃষ্জ-সংঘে ফলহারিণী-কালিকা- 

পূজার বিশেষ তাৎপর্য -ত ৩৪০ 
সমাধিতত্ব 8৫৭ 
শ্রীসারদান্বরূপব্যাখ্যানম্‌ ১২৬৪৮ 


আনন্দময়, আন আনন্দ (কবিতা) ৪৮৯ 
১১ ৫৭১ ১০৯, ১৬৫১ ২২১ 

২৭৭১) ৩৩৩, ৩৮৯১ 8৪৫১ 

৫৪১১ ৫৮৯, ৬৩৭ 


ভগবান বুদ্ধ “তত ২২২ 
নববর্ষ '** ২ 
উদ্বোধনের আলোচ্য বিষয় ১" ৩ 
“জগদন্বার বালক" “০, ৫৮ 
ইষ্টনিষ্ঠা ও শ্রীচৈতন্যদেব তত, ১১০ 
শংকরাচার্ষের দৃষ্টিতে 

লোকব্যবহাক "১৬৬ 
ভগবৎ-কপা 1 ২৭৮ 
“আত্মার কেলা ৩৩৪ 

. পার্থসারথির বাণী £ “তানি সর্বাণি 

সংযম্য'""? ্ঃ ৩৯০ 
“ষেমন ভাব তেমন লাভ, মূল 

সে প্রত্যয়' '*" ৪৪৬ 
বেদাস্তে কালীতত্ব ৫৪২ 
মৃত্তিকা ও ঘট ৮৫৪৯০ 


অভয়দায়িনী ২ ৬৩৮ 


[৮] উদ্বোধন-_বর্ধনূর্ঠী 


সষালোচন। 
জীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায় 
ডক্টর হুর্গাশক্কর মুখোপাধ্যায় 
ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ 
বকলম 


ডক্টর রমা চৌধুরী 
ড্র শচীন্্রনাথ দত্ত 


শ্রীশিবপ্রসাদ সিংহ :** *** 


ডর শুদ্ধসব বনু 

শ্রীন্ুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ু 

সম্পাদকীয় বিভাগ -** 
রামকষ্খ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ 


বিবিধ সংবাদ 


ভীষ্ীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 
ভন্যান্া £ 
অপ্রকাশিত পত্র : 
পীশ্রীমা 
আবির্ভাব-তিথি 
আবেদন £ 
শ্রীশ্রমায়ের বাড়ী সংরক্ষণার্থ 


রামকৃষ্ণ মিশন বন্তাসেবাকার্য '-" ৮০০ 


উদ্বোধন, ২য় বর্ধ, পুনমুদ্রণ (২য় সংখ্যা) 
(৩য় সংখ্যা) ৪৯৪ 
(৪র্থ সংখ্যা) 
(৫ম সংখ্যা) 


চি্নূচী 


জীশ্রদ্র্গা রর 
ৰেলুড় মঠে বিবেকানন্দ-মন্দিরে শ্বামীজীর মর্মর-সুত্তি 
£বেলুড় মঠে শ্রীবিবেকানন্দের গুকাঁর-মন্দির/ 
নিবেদিতার আকা নকশা 


৮০তম বর্ষ 


৩১ 

০, 

৪ 

১৪৮১ ২৬৪১ ৩৭৮১ ৪৩০ 

৫৩৪১ ৫৮০১ ৬২1 

১৪' 

৪২ 

৭( 

৬খ.' 

৯. 

২০৬১ ৩১! 

৪২১ ৯৬১ ১৫০১ ২০৭১ ২৬৬১ ৩১৬ 
৩৭৯) ৪৩১) ৫৩৫১ ৫৮২১ ৬৩১১ ৬৭। 
৪৪১ ১০১) ১৫৪) ২১১১ ২৬৮৪ ৩২০ 
৩৭৯; ৪৩৩১ ৫৩৮) ৫৮৫) ৬৩৪১ ৬৮, 


৩৮০১ ৪৩৫১ ৫৩৯১ ৫৮৭) ৬৩৪১ ৬৮ 


২২৫ 
২৬৭ 


৩০৩) ৩৬৮১ ৪১২ 
৪৯২ 
৪৮ 
১৫৭) ২১৩১ ২৬৭ 
২৭১১ ৩২৫১ ৩৮১ 


৩৮২১ ৪৩৭) ৬৮৫ 


8৪৫ 
৫০০ 


৫০৯ 


পৌষ, ১৬৮৫ উদর (৯) 








রর কেরোসিন স্টোভ 
ঘর কলকাতায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে 


ঘরে ঘরে এর আদর 


কম তেলে অল্প খরচে 
বহুদিন চলে 


“নূতন” স্টোস 
কমকাতাতেই তৈরী । 
ইতিয়ান্‌ অয়েল কপোরেশান লিঃ 
দ্বারা লাইসেল্স প্রাপ্ত নির্মাতা 
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল 
ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ 
কলকাতা-৭9০ ০১২ 





0151/62:4178 





[ ১০ ] উদ্বোধন. লৌষ। ১৬৮৫ 


আমি কি আর উপদেশ দেব! ঠাকুরের কথ! সব বইয়ে বেরিয়ে গেছে। 
কার একট। কথা ধারণ। করে বদি চলতে পার তে। লব হয়ে যাবে। 
সারদাদেবী 


উদ্বোধনের মাধ্যমে 
প্রচার হোক, | 
জ্বাঞ্সী। উহশোতন চাট্ট-পাধ্যায়| 


ভাল- কাগজের দরকার থাকলে নীচের ঠিকানায় সন্ধান করুন 
দেশী বিদেশী বছ কাগজের ভাণ্ডার 


এইচ, কে, ঘোষ অ7 কো 


২৫এ, সোয়ালে। লেন, কলিকাতা-১ 
টেলিফোন : ২২-৪২০৯ 
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পৌষ, ১৩৮২ উদ্বোধন ৪ 
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৮৪/২--৪ & 





পৌব, ১৬৮৫ 


উদ্বোধন 


[১৬] 


ৃ উদ্বোধন কাধালয় হুহুতে অঞ।।-।৩ পুত্তকাব্লী 
[ উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশি,পুস্তকাবলী উদ্বোধনের প্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন 


হ্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ঘশ খণ্ডে সপ) 
বেক্সিন বাধাই শোতন সংস্বরণ:. প্রতি খণ--১৪২ টাক] : . পুর! সেট ১৩৫২ টাকা 
বোর্ড বাধাই হুলত সংস্করণ ; গ্রতি খওড ১৯২ টাকা 
প্রথম খণ্ড তৃষিক! ; আমাদের খাবীলী ও হার বাঈী_নিবেধিতা চিকাগে! বনৃতা, 
কর্মযোগ, বর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, বাজযোগ, পাতঞ্জল যোগস্থ্ 


দ্বিতীয় খণ্ড. জানযোগ, জানিযোগ-গ্রসনে, হার্ড 


বিখববিভালয়ে বেদাস্ত 


ভূস্তীয় খণ্ড ধর্মবিজান, ধর্মসমীক্ষা ধর্ম, দর্শন ও সাধনা বেদান্তের আলোকে, যোগ ও 


পত্ধাবলী, 


বিবিধ, 


বন্ত খগ্ড_- ভাববার কথা, পরিরাজক,গাচয ও পাশ্চাত্য বর্তমান ভারত, বীরবাদী, পজাবলী 
গম পল্মাধলী, কবিত। ( অনুবাদ ) ্‌ 

মহাপুরুত্প্রস্, গীতা -প্রসজ এ 
স্বাষি-শিস্ত-সংবাদ, শ্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, শ্বামীজীয় কথা, কখোপকখন 
আমেরিকান সংবাদপত্রের বিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষিপ্তলিপি“অবলঘ্নে) ; 


ঘামী বিবেকানন্দের গ্রস্থাবলী 


পৃঃ ১৪১, মূল্য ৩৫, 


তক্তিযোগ-- পৃঃ ০৯, মূলা ২৮* 
উঠার পৃঃ ৯৮১ মূল্য ৩৪৬ 
জ্ঞানবোগ-- গৃঃ ২৯০, মূল্য ৮৫, 
রাজবোখ- পৃঃ ২১৪, মূল্য ৫৬৭ 
লন্যাসীর গীতি- গৃ: ২৩ মূল্য ১৬৫ 
ঈশমুত্ যীশু পৃ:২৯, মূল্য ০৮, 
সরল রাজবোগ--. পৃঃ ৩৬, নূল্য ১৫০ 
পত্রাবলী- প্রথমার্ং পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০৯০ 
শেষার্ধস” পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১০৫০ 
রেক্সিন বাধাই ( সমগ্র গঞ্জ একজে, 
নির্দেশিকা সহ )-স্নূল্য ২৭৯০ 
ভারতীয় নারী-- পৃ ৯৩, মুল্য ২৪, 


পওছারী বাবা" | পৃং ১৮, নূল্য ৪০৫৬ 
স্বামীজীর জাহ্বান-. পৃঃ ৮*। মূল্য *৮* 
ধর্ম-দমীক্ষা-_ পৃঃ ১৩০, মূল্য ২৫৭ 


বেছান্তের আলোকে--পৃঃ ৮৫ মূল্য ৫"০* 
ভারতে বিবেকানল্ছ--গৃঃ ৪২৪, মূল্য ১০৯, 
দেববাদী-- পৃঃ ১৬9) মূল্য ৬৫, 


পৃঃ ২৬৮) মূল্য ৪৬৩ 
কখোপকখন পৃঃ ১৩৫, মুল্য ১২৫ 
ম্দীয় ৃ গৃঃ ৬২১ নুল্য ১৯৯ 
জানযোগ-প্রলঙগে-- পৃঃ ১৪৬, মূল্য ২৯৯ 
চিকাগে। বন্-স্কাঁ- পৃঃ ৫২, মূল্য ১৫৯ 
অহাপুরুবপ্রনঙ্-_ পৃ: ১৩৪, মূল্য ৬৭, 


(স্বামীজীর মৌলিক [ বাংল! ] রচন। ) 
পরিজাজক-- পৃঃ ১৩২, “মুল্য ৩৬ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য -" পূ: ১৩৬, মূল্য ২২৪ 


বর্তমান ভারত পৃঃ ৪”, মূল্য ১৬০ 
ভাববার কথা পৃঃ ৬৪১ মৃল্য ২'৩০ 
বাদী-দঞ্চন-. পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭০ 
ধর্মবিজ্ঞান-__- পৃঃ ১২৪) মূল্য ২০৪ 


প্রকাশক ওঁ প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাত। ৪৩৩৪৩. 


[১৪] | | উদোদনে + . . পৌঁ, ১৩৮৫ 
সপ পৃ 


ভ্ীীরামকৃষ্ণলীলাগ্রসঙ্গ_. শ্বামী শ্রীরা্কফের কথা ও গর স্বামী 
সারদানন্ম। ছুই ভাগ, রেক্সিন*বাধাই : মূল্য গ্রেমঘনানন্দ । মূল্য ২৫০ 


0 ক রাহ পীয়াদকক ও'জাধ্যানসিক নবজাখরণ-_ 
3 €৭+ ২ খণ্ড ১৮০ স্থামী নির্বেদানন্থ (অঙ্বাদ £ ক্বামী বিশ্বতিযা- 
ওর খণ্ড ৫২০) ৪র্থ খও্ড,৭'০০ ) ৫ম খণ্ড ৭৫০ নন্ব)। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ ৬০০ ) হাফ- 

টাউন উউউগা সেন। রেক্সিন। বোর্ড বাধাই, শোভন ৭ 
সুললিত কবিতায় মকৃষ্ের । মূল্য ২৬:০« 
উীরামকক-উপদেশ- স্বামী রনানন-  ভ্রীরাদককজীবনী--স্বামী তেলসানন। 





সংকলিত । মূল্য ১৬০; কাপড়ে বাধাই ১৮০ (বন) ক 
উজীয়ামকক-অহিমা . অক্ষয়কুমার শিশুদের রামকষ্খ (সচিআ্র)--্বামী 
সেন। মূল্য ৩'৫০ ' বিশ্বাপ্রয়ানদ । পৃ: ৪০, মূল্য ৩০০ 


সিডার 
ভ্রীপ্ীমায়ের কথা -রত্রীমায়ের সন্যাধী ও রীনা জারদ দেবী--শ্বামী গম্ভীরানন্দ। 
গৃহস্থ সম্ভানগণের ভায়েরী হইতে । ছুই ভাগে প্রীত্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ । পৃঃ ৬৪২, 
সপূর্। মূল্য ১ম ভাগ ৭০০) ২য় ভাগ ১০০০ মুল্য ১৭০০ : 
মাতৃ-সাক্িধ্যে-শ্বামী ঈশীনানন্দ | পৃঃ শিশুবের মা লারফাদেবী (সচিষ)_ 
২৫৬, মূল্য ৬০০ ত্বামী বিশ্বাজয়ানন্দ | পৃঃ ৪০ মূল্য ৩৯০ 


যুগনায়ক বিবেকানচ্ব-্বামী গভীর ম্বানি-শিশ্ত-সংবাদ-_€হই খণ্ড একজে)। 
নন'প্রনীত দ্ামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। শ্রীশরন্জ চক্রবর্তী । স্বামীজীর সহিত লেখকের 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত। মূল্য ১ম খণ্ড ১৬০; কথোপকথন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭০০ 
২য় খও ১৬:০০) ওয় খণ্ড ৮৯০ | স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি--তগিনী 
নিবেদিতা । ( অনুবাদ : ক্থামী মাধবাননগা )। 


| ও ইউ ৭. : 

বানী বিবেকানন্দ_ খএমৎনাথ বন্ছ।  স্বামীজীর লহিত হিমালয়ে--কগিনী 
১ম তাগ (ছাপ! নাই ), তয় তাগ--নুল্য ২৫ নিবেদিতা (বঙ্গাছবাদ )। পৃঃ ১২৪) মূল্য ১ ২৫ 

বা্ী বিবেকানন্_ামীবিহ্বতয়াদদ। শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিব )--বামী 
পুচ ১৪৬ নুন ২৪০ বিশ্বাশয়ানন্দ । ৩য় সং নূল্য ২৫০ 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্ধালয়। ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাড়। ৭*৪*৯৩ 





শ্ীরামকক-তকমালিক। _ হ্থামী 
গ্ভীবানন্য। শ্রীরামকষ্ধের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের 
জীবনী। ১ম ভাগ গৃঃ ৫১৬১ ষৃল্য ১৩০০১ 
হ্যভাগ পৃঃ ৫২৪, মূল্য ৮৪৬ 
ভারতে শক্কিপুজা--হামী দারদানন্ম। 
ল্য ৩৬৩ 
মহাপুরুষ শিবানজ্জ--হামী অপূর্বানন্ম। 
পৃঃ ২৯১, ষুল্য ৫৪৩ 
স্বামী অথণ্ডানচ্ম--স্থামী অন্নদানন্ম। 
পৃঃ ৬১৬১ ষুল্য ৪:৬৪ 
গোপাঙ্গের মা" শ্বামী সারদানন্দ। 
পৃঃ 8৪, মূল্য ১৬০ 
আচার্য শঙ্কর-ন্যাযী অপূর্বানন্ম। 
পৃঃ ২৪৬, ল্য ৬৬৩ 
ত্বানী তুরীয়ানন্দের পত্র-ূল্য ৭৮" 
শিবানন্দ-বাণী-- ক্বামী অপূর্বানম্ব-সংক 
লি্ভ। ২য় ভাগ ২'৫* 
স্থৃতিকথা-দ্ামী অখগ্ানন্য। মূল্য ৪'৯* 
দিব্যগ্রুদজে - স্বামী দিব্যাত্বানচ্ছ। 
গৃঃ ১৯৪১ মুল্য ৬'৩৫ 
স্বামী প্রেষানন্দের পত্জাবলী__ 
(ছাপা নাই ) 
আরতি-স্তব-সৃল্য ০৭০ 
পু্যস্থৃতি- বানী জানাত্বানন্দ। পৃঃ ১১৬, 
মল্য ৪৬ 
মহাভারতের গয-_দ্বামী িশবারান্দ | 
পৃঃ ১২৮, সাধারণ ২'৫০ বোর্ড বাঁধাই ৩'৯ 
উঠ জেনীর পাঠ্য সংক্ষেপিত “স্কুল 
সংস্করণ--পৃঃ ৭২, মূলা ২০৩ 





শঙ্কর-চরিত -- শ্রীইনদ্রয়াল তট্টাচার। 
৭ম সংস্করণ সুল্য ২৫০ 

দশীবভার্টর্িিত--ভীইজদয়াল টাচ 
পৃঃ ১০৮, মুল্য ২৫০ * 

সাধক রাজপ্রাসাদ -হ্থামী বামদেবা- 
নন্ব। পৃঃ ১৬৪, সূলা ৫'২০ 

দাধু নাগমহাশয়-_ ভর চর 
পৃঃ ১৪৪, বৃল্য ৩৫, 

ভগিনী নিবেদিতাঁ-শ্বামী তেজসানন্ব। 
পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'৫* 

শিব ও বুদ্ধ--ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, 
মূল্য ০৬৫ 

ধর্মপ্রসজে ম্বামী জ্রক্জানজ্ফ-_ 

পৃঃ ১৮৪১ মূল্য ৫ ০০ 

পত্রমাল্গা-স্বামী সারদানন্ম। পৃঃ ১৮২৯ 


বাত 


গীতাতত্ব--দ্যামী লারদানন্থ ৷ পৃঃ ১৭৬, 
মূল্য ৫. 

গাটু মহারাজের স্মৃতিকথা প্রন্তর- 
শেখর চট্টোপাধ্যায় । পৃঃ ৪২৯) মৃ্য ১০*০০ 

পরমার্থ-প্রস্-- খ্বামী বিরজানম্ম। 
পৃঃ ১৩৭১ সূল্য ৪ * ৬ 

স্ভগবাদঙান্ডের পঞ্থ-দামী বায়রা" 


বীরেশ্বরানম্ | পৃঃ ৩২, সৃল্য *৬৯ 
স্বামী বিবেকানন্জের বানী-লঞ্চযু-স 
পৃঃ ৩১৬, সৃল্য ৭৬ 





প্রকাশক ও গান্তিস্বান £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্ধোধন লেন, কল্গিকাতা-৭****৩ 


(১৯) | [... উদ্বোনা  . পৌধ, ১৩৮৫ 
বেধান্তের ভালোকে খ্ৃষ্টের : পা্চজভ্-_ত্বামী চপ্তিকানন্দ। পাঁচশতাধিক 
' গৈেলোপদেশ--ব্বামী গ্রতবানন্দ। ল্য সঙ্গীত । মূল্য ৬০০ 








লাধারণ ৪০৬ ডা | 
অভীত্ের স্ৃ্ি_ন্বাধী অনধানল। পৃঃ ঠাকুরের নয়েন, নরেনের ঠাকুর-_ন্বামী 
8৬৪, মূল্য ১৯০৬ বুধানন্দ। গ্‌ঃ ২৯, মূল্য ১২০. . . . 
ঘামী অথগানল্দের দ্য. ভিসঞচয়-_্বামী 


নিষ্বাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, সূল্য ৬৩০ 


রা সংস্কৃত . ৬৭ 
উপনিবন্ গ্রন্থাবলী-্বামী গম্ভীরানন্ব-. বৈরাগ্যশত্কদ্‌-_শ্বামী বীরেশানন্- 


সম্পাদিত অনৃদিত। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ১৫০ 
১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১৯৯ মারদীয় ভক্িসূত্র_দ্বামী প্রভবানন্দ। 
২য় ভাগ প্‌ ৪৪৮, মূল্য ১১০৬ পৃ ১৬৩, মূল্য সাধারণ ৬'০০) শোভন ৭৫০ 
ও ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১০০ | বেঙাস্তদর্শনি-_দ্থামী বিশ্বরূপানন্ন-সম্পা- 


জীমফৃতগবদূরীতা__খবানী জগনীখরানন- দিত। মূল্য; ১ম অধ্যার (চারখণ্ডে) ১৭০০, 
অনুদিত, স্বামী জগদানন-সম্পাদিত । পৃঃ না ২য় অঃ ১৩৯০) ৩য় আঃ ১৬০০) ওর্থ 


নুল্য ৭:৮৩ আঃ ৯৪৬ ্‌ 
 শ্রীপ্রীচতী-_ন্বামী জগদীগ্বরানন-অনুদিত। গুরুত্ব ও গুরুগীতা-ব্যামী রতুবরাদনা, 

পৃঃ 8৪৮৪ মূল্য ৬৪৪ । সম্পাদিত । মূল্য ১৮০ 
সতবকুদ্থমাঞ্চলি-শ্বাী গভীরানন- ভ্রীরামকৃক-পুজাপন্ধতি-_ 

সম্পাঙ্গিত। গৃঃ ৪৯৮, মূল্য ৭'৯০ | পৃঃ ৬৪, মূল্য ১৫৯ 





জীত্ীয়ামক্কফদেবের উপদ্ধেশ্রেশ  প্রীত্রীন! লারছ্া_ব্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ 
দ্বত্ত। মূল্য ৫৫০ ৭ ৯০১ নুল্য ২:০৬. 
. খযে বেদ্াপ্ত- ন্বামী বিশ্বায়াননা। পৃঃ 
টনি জিরা টি পৃঃ ১২৮, মূল্য সাধারণ ৩৯৪, বোর্ড বাধাই ৩'৫* - 
সিরাসির বীরবাণী-দ্বামী বিবেকানন। পৃঃ ১১৪, 
মূল্য ২'** (হন) 
( অসথবাদক্‌ : স্বামী বিশ্বাহায়ামন্ধ )। নূল্য.২'৮৯ প্রেষষনানন্দ । পৃঃ ১৫৪) মূল্য ৩.৫ 


পি ভেতর তা 


গ্রান্তিস্কান £ উদ্বোধন কার্যালয়) ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭৯৯০৩ 


পৌষ, ১৩৮৫ | 1 উদ্বোধন ” | [১৭ ] 


4424৮2০১4 
মীনসিক প্রশীস্তি এবং জীবনে নতুন প্রেরণা লীভ ককুন 
. যদি সন্তানদের শিক্ষাঃ তাদ্দের বিবাহের ব্যয় এবং নির্ভরযোগ্য অবসরকালীন 
নিশ্চিত আয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন, তবে আপনিও অবশ্ঠই মানসিক শাস্তি ও ব্বস্তি লাভ 
করতে পারবেন। 
একমাত্র নিরাপত্তাবোধ টান মানসিক শাস্তি আসে। পিয়ারলেসের মাধ্যমে 
অর্থ সঞ্চয় করলে আপনি এ দুই-ই পেতে পারবেন। 


দি গিয়ারলেম জেনারেল 


ফাইনান্দ গ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিমিটেড 
.(পুর্ববতন দি পিয়ারলেস জেনারেল ইন্সিওরেন্স 
এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ) 





স্থাপিত--১৯৩২ ূ 
| রেজিষ্টার্ড অফিস ? “পিয়ারলেস ভবন”, 
৩, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা ৭০০৬৯ 


সার্টিফিকেট হোল্ডারদের নিকট কোম্পানীর মোট দায়ের শতকরা ১০০ 
ভাগেরও বেশী টাকা স্রান্টী ও গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিতে লম্মীকত। 


_ শিশুদের ম। মাবদাদেবী।সচ্জ) 


হ্বামী বিশ্বাশ্রায়ানন্দ 
প্রতি পৃষ্ঠায় অতি হুন্দর চারি বর্ণ-রঞ্জিত ছবি, কবিতা ও লেখ! সহ ৪০ বর শিশুদের 
উপযোগী' করিয়া! সহজভাবে ও সরণ ভাষায় শইীমায়ের ০ ও বাণী উপগ্থাপিত। 
প্রচ্ছদ ; ডবল ক্রাউন ১/৮ সাইজ ॥ মূল্য ৩০০ 


আরামক্জ ৪ আ্বাধ্যাত্বিক নবজাগর? 


স্বামী নির্ধেদানন্দ 
["অনুবাদ £ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানম্দ ] 
£দ্ধেশ” পত্রিকার অভিমত 2 “ “ীয়ামকুষ ও খ্াাধটাক্ধিক নবজাগরণ এক অসাধাৰ্প 
গ্রন্থের অসাধারণ অভ্বাদ। এ অঙ্গবাঙ্গ রামকষ্-বিবেকানন্দ সাহিত্যের বাংগা শাখাকে, 
বিশেষভাবে এবং বাংল! সাহিত্যকে সাধারণভাবে সমৃদ্ধ করবে ।” “আনন্মবাজার পত্রিকা'র 


আভিমত £ পনির্ঠেশগ্র্থটি বআবস্ত এবং বারংবার পাঠ্য ।* মুল্য; সাধারণ বাধাই, ৬** ; 
বোর্ড বাধাই, শোতনঃ 0 


উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৯৩৩০ক৩ 


বৃ 


[১৮]. উদ্বোধন | | . পৌষ, ১৩ 
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কারিগরী আজও অদ্বিতীয় । 





সন্‌ এও গ্র্যাও সস অব. (লট বি সরকার 
৮৯, (চাব্রঙ্গী ক্রাড, কলিকাতা-২০ ৬ ফোন :8৪-৮৭৭৩ 
আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই। 


ভে অলঙ্গার শিলপ 
: রী পি, বি, সরকার এগ সঙ্গ এ 





১5৪৪ ম এ এরম সস 45008888545520 74555555555 
৮০1৯ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বন্ুত্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টাগণের পাঁ 
স্বামী হিরগরয়াননদ কর্তৃক মুজ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত। 
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